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[তম পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেছে।  বড়লাটের সহিত 
{তির সবর্বশেষ বার সাক্ষাতের পর কংগ্রেস ও গবর্ণমেন্টের 
' একটা 2k মীমাংসা যে অসম্ভব তাহা সুনিশ্চিতভাবে 
গিয়াছিল বটে কিন্তু উহার পর. সিঃ 'বিনৌবা ভাবে ছাড়া আর 
ঠ্যাগ্রহ 'না করাতে কাহারও কাহারও মনে এরূপ একটা ক্ষীণ 
স্থষ্টি হইয়াছিল যে মহাত্মাজি আপাততঃ কোন সঙ্কটজ্রনক 
নল স্থষ্টি করিবেন না। 
বিদুরিত হইয়াছে। উহা. হইতে মনে হয় যে গবর্ণমেন্ট 
তবে ক্ুংখ্রেসকে সংগ্রামে , আহ্বান করিয়াছেন। যাহারা 


চারা জ+নেন যে মুহাত্মাজি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না) ইতিমধ্যে? 
দির অনশন সঙ্কল্পের কথাও শুনা যাইতেছে । ব্যাপার দেখিয়া 
হয় মহাত্মাজির বর্তমান নীরবতা একটা বড়, রকম ঝটিকার 
ক্ষণ । বাঙ্গলা দেশে অনেকেই একথা হাসিয়া উড়াইয়৷ 


ও [হিত সংবাদদাতার মতে ‘It will require all the sates- 
৯৯৮০ and ingenuity ‘of Lord Linlithgow to. 
চি] টা Me. Gandhi.” উহা is সমস্তার জটালত৷ * 





চারতীয়রািনীতিক অৱস্থা মুনি্লিউজাবে দিন দিন, এক 


পণ্ডিত জওহরলালের গ্রেপ্তারে এই. 


মাজির ' রিত্রের 'বজাদপি : কঠোর' দিকটার' সন্ধান রাখেন 


'বন। কিন্তু দিল্লীর কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে খুব সজাগ । কক্যাপিটালের” 


৮ : রি 
APE To SE নো 


_ দিল্লী সম্মেলন ও ভারতের স্বার্থ 
, বড়লাট বাহাদুরের উদ্বোধনী বক্তুতা ব্যতীত- দিল্লী সম্মেলনের 
'কাধ্যাবলী সম্পর্কে সরকারীভাবে কোন বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত ' 


হইতেছে না" কিন্তু এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও সংবাদপত্র যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে স্ন্মেলনের 
ফলাফলের সহিত ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের যে কোনরূপ সম্পর্ক নটুই 
এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। বড়লাটের বক্তুতাও এই সম্পর্কে কতকটা,. 
আলোকপাত করে। বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতায় প্রকাশ সমরসম্ভার 
নির্মাণ এবং যৃদ্ধোপকর্ণ সরবরাহ ব্যাপঢুরে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, 
দক্ষিণ-আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ প্রমুখ ডোমিনিয়ন এবং প্রাচ্য ভূখগুস্থিত 
বুটাশ সাজাজ্যতুক্ত অন্যান্য দেশসমূহকে নিয়া একটা ‘গপ! স্থষ্টি করিয়া 
সমর শিল্পে এই 'গ্র,পের' উন্নতি বিধানই সম্মেলনের উদ্দেশ্য । 
কোন নিৰ্দিষ্ট দেশকে কেন্দ্র না করিয়া'সমষ্টিগতভাবে সমুরোপকরণ 
সরবরাহের যে পরিকল্পনা হইবে তাহাতে ভারতের কোন স্বার্থ নাই। 
‘গ্রপ’ পরিকল্পনার অস্ততৃক্ত কানাডা, অস্ট্রেলিয়া শিল্পে ভারতবর্ষ 
অপেক্ষা অগ্রগামী । এই সমস্ত দেশে বিমানপোত, মোটর গাড়ী, 
ট্যাঙ্ক ও জাহাজ প্রভৃতি নিৰ্্মাণের ব্যবস্থা আছে। কাজেই সম্মেলনের 
উদ্দেশ্য অনুসারে আশু প্রয়োজন বিবেচনায় ভোমিনিয়ন সমূহে 
শিল্লোন্নতির উপর যাবতীয় জোর দেওয়া হইবে এবং ভারতবর্ষ হইতে 
কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া এই সমস্ত দেশের শিল্প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া 
- হইবে সরকারী পরিচালনাধীনে এই ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী হইলে, 





৭১৮. 








মারফত ভারতীয় শিল্পে উন্নতি ঘটিবে বলিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি আশার 
বাণী শুনাইতেছিলেন বড়লাটের বক্তৃতার পর তাহাদের কি' বলিবার 
আছে? 

শেষ মূহুর্তে এই সন্মেলনে প্রর্জিনধির বদলে কয়েকজন 


' বেসরকারী পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়া ভারতলরকার অনুকুল জনমত 


৯. 


স্থষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্ত উক্ত পরামর্শদাতাদের মধ্যেও 
অসন্তোষ দেখা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । প্রকাশ 
যে সরকারী গ্রতিনিধিদিগকে যে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করা হয় তাহা 
"> ভারতীয়: পরামর্শদাতাদের নিকট গোপন রাখা হইতেছে । ইহা! 
হইতে হয় যে গরমে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পরামর্শের উপর 
মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন না। 


সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ বন্ধ 


ভারত সরকারের কমাশিয়াল ইনটে লিজেন্স এণ্ড ষ্টাটিষ্টিক্স বিভাগ 
“হইতে ভারতররধের বহিব্বাণিজ্য সম্পর্কে প্রত্যেক মাসে একটী বিস্তৃত 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইত। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই 
রিপ্লোর্ট অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইতেছে এবং উহাতে 
ভারতরর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে কোন বিবরণ 
দেওয়া হইতেছে না! উক্ত বিভাগ হইতে প্রতি সপ্তাহে “ইণ্ডিয়ান 
ট্রেড জার্ণেল” নামক যে তথ্যবহুল-পত্রিকা প্রকাশিত হইত ছুই' সপ্তাহ 
কাল ধরিয়া তাহারও প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে. 
উক্ত বিভাগ হইতে প্রকাশিত প্রায় ৫০খানা রিপোর্ট ও পত্রিকার 
প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে কর্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করিয়াছেন। 

কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স বিভাগের এই সিদ্ধান্তের কারণ) কি 
তৎসম্বন্ধে' আজ পৰ্য্যন্ত কোন কিছু জানান হয়. 'নাই। 
এইসব রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে শক্রুপক্ষ ভারতবর্ষের শিল্প 
বাণিজ্যের অবস্থা জানিতে পারে বলিয়া একটা কারণ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। কিন্ত ইংলণ্ডে এখন পর্য্যন্ত বহিব্বাণিজ্যের বিবরণ 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে । বুটাশ গবর্ণমেন্ট হইতে 
প্রকাশিত অগণিত অন্যান্য রিপোর্ট প্রকাশ কব! বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে বলিয়াও কোন সংবাদ আমরা অবগত নহি। . এরূপ 
অবস্থায় ভারতবর্ষে এমন কি ঘটিতে পারে যাহার ফলে এতগুলি 
রিপোর্টের প্রকাশ-বন্ধ হইয়া গেল.।, ব্যয়সক্কোচ অন্য, একটা কারণ 


হইতে পারে,। কিন্ত প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিলে ' 


এই ব্যয় সঙ্কোচের কোন, হেতুই হয় না যেখানে'সামরিক বিভাগে 
গবর্ণমেন্টের ২৫ কোট টাকা ব্যয় বাঁড়িয়াছে সেখানে কতিপয় রিপোর্ট 
প্রকাশের জন্য, যে ৮291 উপেক্ষা, করিলেও 
চলিত। ° 5/7)0 

পৃথিবীর সকল দেশেই দেশের 170 এ ও আধিক 
জীধন সম্বন্ধে নিভূ্ল তথ্য সম্পর্কিত অগণিত রিপোর্ট গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে একমাত্র বহি- 
বর্বাণিজ্য বাদ দিলে আর প্রায় কোন ব্যাপারেই: গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
নির্ভরযোগ্য বিবরণসহ: কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না। যাহা 
বাহির হয় তাহাও এত দেরীতে, প্রকাশিত হইয়া, থাকে যে. জন্ত, 


সময়োপযোগী প্রতিকার হওয়া দুরে থাকুক কোন ব্যাপারে আন্দোলন, . 


করার পর্য্যন্ত অবসর হয় না। এইসব কথা বাউলি-রবা্টসন 
রিপোর্টেও স্বীকৃত হইয়াছে । যাহা হউক গবর্ণমেন্ট যে সামান্য কয়টা 
রিপোর্ট প্রকাশ করিতেন: তাহা এক্ষণে বন্ধ করিয়া দিলেন'। উহার 


ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসী, সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত 
হিইল। যে সমস্ত সংবাদ পত্রে প্রধানতঃ দেশের. অর্থনীতিক অবস্থা: 


সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়া থাকে সেইসব সংবাদপত্রের বর্তমানে যে 
প্রকার অন্থুবিধা হইল তাহা সহজেই অনুমেয় । | 

| চাউলের পুষ্টিকারিতা৷ সংরক্ষণ. 

- বাঙ্গলা দেশে' শতকরা ৯৫ জন লোকই প্রধান খান্ত হিসাবে চাউল 
ব্যবহার করিয়া থাকে । কিন্ত কলে যে*চাউল উৎপন্ন হয় তাহা হইতে 
চালের. ভিটামিন বি-আই নামক: পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়৷৷ টেকিতে: 
যে'“সিদ্ধ' চাউল, উৎপন্ন, হয়: তাহাতে. উহা: অনেকটা! বর্তমান: - থাকে, 


bn) 





॥___ আধিক জগৎ 


ভারতবর্ষের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথা পরংই থাকিবে! দিল্লী সম্মেলনের *বটে কিন্তু চাউল ধৌত করিয়া তৎপর রান্না করা! হয় এবং ভা 


“ সম্ভবপর হইয়াছে । 
ধান ভণ্তি করিয়া উহা হইতে সমস্ত বায়ু পাম্প করিয়া বাহির 
‘দেওয়া হয়। তৎপর এই আধারের মধ্যে উচ্চ চাপে জল ও 
‘করান হয়: উহার. ফলে ধানের খোসার নীচে এবং চাউলের ২ 


' ভাঙ্গ! চাউল, ক্ষুদ, কুড়া ইত্যাদিতে যে প্রায় ৩৫ ভাগ ধানের খু 


' নিহিত রহিয়াছে তাহার, মধ্যে দেশে. মিল বস্ত্রেরর যোগান 


_ অনেকগুলি নির্দেশ" পাইয়াছেনণ,. নি্ত্দশগুলিরা .মৃধ্য কয়েকটি 






























1 ৪ঠা নবেম্বর, 





নিংডাইয় তৎপর উহা খাওয়া হয় বলিয়া উহাও নষ্ট হইয় 
বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ দরিদ্র বিধায় দুধ, মাংস প্রভৃতি 
খাদ্যের মধ্যে যে বি-আই ভিটামিন থাকে তাহা দ্বারাও শরীরে 
এই ,অত্যাবশ্তক জিনিষের অভাব মিটাইতে সমর্থ হয় না 
কারণে বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি অজীর্ণ, হৃদযন্ত্েরন 
রক্তহীনতা, কষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্ত, চর্মরোগ এবং পরিশেষে ' 
ইত্যাদি রোগে ভূগিয়া থাকে । . 

_ বড়ই সুখের বিষয় সম্প্রতি এমন একটা নূতন পদ্ধতি অ 
হইয়াছে যাহার ফলে কলের চাউলেও বি-আই ভিটামিন অক্ষ 
পদ্ধতিটী এই যে প্রথমে একটা আধ 


যে বি-আই ভিটামিন থাকে তাহা চাউলের তরে ঢুকিয়া ; 
তৎপর- এই 'ভিজা ধানকে বাষ্প দ্বারা সিদ্ধ করিয়া যথারীতি 
উহা হইতে চাউল প্রস্তুত করা হয়। . এই পন্থায় চাউলের বি 
ভিটামিন সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ন থাকে-_অধিকন্ত এইভাবে চাউল 
করিলে প্রত্যেকটা চাউল আস্ত থাকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই 
অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রেঙ্গুণে একটা কলের অতি 
হইতে বুঝা গিয়াছে ফে এই পন্থায় চাউলের কলের খরচা অপে 
কম হয় এবং প্রত্যেক কলে ধান হইতে চাউল ভি রিনার 


হয়.তাহাও এই পন্থায় নিবারিত হইয়া থাকে। | 
নূতন পন্থায় আবিষ্কারকগণ উহার যে গুণ দাবী করিতে 
তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের জনসাধা 
্বাস্থ্যহীনতার একটা বড় রকম কারণ বিদ্ুরিত হইকে। , উহার '! 
বাঙ্গলার কৃষক আরও একদিক দিয়া উপকৃত হইবে / এমন. 
শ্রেণীর ধান রহিয়াছে যাহা প্রচুর; পরিমাণে ফলে--কিন্ত উহা হ| 
প্রচলিত পন্থায় চাউল প্রস্তুত করিবার সময় চাউল ভাঙ্গিয়া যায় বর 
কৃষক এই শ্রেণীর ধানের চাষ না করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ফসল 
ধান চাষ-করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে। চা্উলের কলে নূতন প 
চাউল প্রস্তুতের কাজ ব্যাপকভাবে অবলম্থিত হইলে কৃষক অধি- 
ফসলবিশিষ্ট ধানের চাষ করিয়াও. উপকৃত হইতে, পারিবে রঃ 
'_ ভীত শিল্পের উন্নতি | 

ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের স্থান সকল দিক দি 
বিশেষ অগ্রগণ্য । অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশের' গ্রামঃ 
এই শিল্প ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এক্ষণে এই রী 
পূর্ববকার সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সত্য--কিন্তু-বর্ত 
ভারতের প্রায় এক কোটী লোক জীবিকার জন্য. উহার উ 
নির্ভর করিতেছে । এই অবস্থায় বর্তমানের, নানারূপ ' 
গলদ দূর করিয়া কি ভাবে এই শিল্পকে সমুন্নত করিয়া 
যায় তাহা দেখা সকলেরই কর্তব্য। কিছুকাল যাবৎ | 
সরকার সে বিষয়ে কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা করিতেছেন ইহা শু 
বিষয়. 


, ভারতীয় ভাত শিল্পের বর্তমান অধনতি র মূলে. যে সমস্ত'ক 


প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিই বিশেষভাবে, উল্লেখযোগ্য 1; এই ,প্রতিযোগিত 
খৰ্ব্ব করিয়া কি ভাবে তাতশিল্পের অবস্থা উন্নত করা! যায় | 
সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুকাল পূর্ব্বে দেশের তাতশিক্পের সহি" 
্বার্থসংগ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে প্রয়োজন। 
নির্দেশ আহ্বান: করিয়াছিলেন'। উহার ফলে তাঁহারা এ পর্য্যৎ! 


এইব্ূপ--(১), কাপড়ের: কলের ' তৈয়ার, বস্তরের: উপর, উৎপাদন 
ধার্য করা (২) মিলে কতিপয় ধরণের, বস্তুর, প্রস্তুত নিষিদ্ধ, করিঃ 
দেওয়া (৩') মিল" বস্ত্রের উপর সেস' নিদ্ধীরণ করা, (8). কাপড়ে; 
কলে এবং ভাতে যাহাতে আলাদা আলাদা দির 
সুতা ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা। 'ভাত'গ্ৰ্ণমেন্ট। ব 


২ 






























| নবেম্বর» ১৯৪০ ] 


সমস্ত নির্দেশ একত্র করিয়া তাহা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকাব* 
ল মালিক সমিতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক 
র্‌ ও কল মালিক সমিতিকে এসব বিষয়ে, তাহাদের মতামত 
ত করিতে বলা হইয়াছে । সেই মতামত পাইয়া ভারত 
কম উপরোক্ত নির্দেশগুলি সম্বন্ধে একটা .. সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
| ::1 এবং আগামী ১৬ই ও ১৭ই ভিসেম্বর লক্ষৌতে যে 
শীয় শিল্প সন্মেলন, অনুষ্ঠিত" হইবে তাহাতে 'সেই সিদ্ধান্ত . 
দিতি বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে । 


'ভারত সরকারের প্রেরিত উপরোক্ত নির্দেশগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
দশিক সরকার ও কল মালিক সমিতি. কিরূপ, মনোভাব প্রকাশ 
[বেন তাহা এখনও বলা কঠিন। তবে এসব নির্দেশ যথাযথ 
ব গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী কার্য্যনীতি অবলম্বন করা বর্তমানে 
কারণে ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে সমীচিন হইবে না বলিয়াই 
ন হয়। কলের তৈয়ারী বস্ত্রের উপর উৎপাদন কর ধাধ্য 





স ব্যবহাধ্য স্থতার নম্বর, ও পরিমাণ. স্থির করিয়া দেওয়া 
চতি যে সব প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহা কাধ্যকরী-ব্র৷ হইলে এ. দেশের, 
[ডের কলগুলির পক্ষে তাহা. খুবই আনিষ্টকর হইকে। বর্তমান 
কালীন অবস্থায় ইতিমধ্যেই যেস্থলে দেশৈর কাপড়ের কলগুলির 
ক্ষ একটা বাঁচামরার সংগ্রাম দেখা দিয়াছে সেম্থলে নূতন 
য়া তাহাদের পথে প্রতিবন্ধক স্থষ্ট করিতে যাওয়া অযৌক্তিক'। 
র তাতশিল্প যে মিলের প্রতিযোগিতায় 'আজ এমনভীবে, 


চ পরিমাণে দায়ী। এদেশের তাতীরা, সর্বপ্রকার অভাব ও 
ধার ভিতর আমির অনুন্নত পন্থায় তাত, পরিচালন। করিয়া 
ক।' ফলে তাহাদের..তৈয়ারী বস্তু 'সন্তা মিল বস্ত্রের সহিত . 
তিযোগিতায় দাড়াইতে সমর্থ নহে। মানুষের পরিবস্তিত রুচি 


রণে তীতবস্তর, এখন. আর. লোকের, তেমন, সমাদর পায়, না । 
৯ উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয়ের স্ুব্যবস্থাও দেশে, নাউ । আজ 
ঘৰ তাতশিল্লের উন্নতি 'সাধন করিতে হইলে এই সব 'গলদ 
চিরিবার দিকেই সর্বাগ্রে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া 
জন ।' কিন্তু সেবিষয়ে সুপরিকল্পিত সরকারী প্রচেষ্টা কোখায়'? 
পোড়া কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি 

হালী কাজে পোড়া কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সফটু কোক্‌ 
কমিটি স্থাপিত হইয়াছে । কমিটী পোষ্টার, হাগুবিল, এনামেল 
, সংবাদপত্রে, বিজ্ঞাপন এবং কতিপয় প্রচার কম্মচারীর। সাহায্যে 
দিকাজ্জে কয়লার৷ ব্যবহার, বুদ্ধির প্রচেষ্টা করিয়া। আসিতেছেন। 
র ছুটির কিছু পূর্বে কমিটীর ১৯৩৯-৪ সালের কার্ধ্যাবলী সম্পর্কে 
| বিভৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু ছুটির তাড়াহুড়া ও 


| 


, আলোচ্য. বৎসরে বিভিন্ন স্থানে মোট ৮৮৮,৯৮২. টন পোড়া! . 
লা প্রেরিত হইয়াছে। ইহা ১৯৩৬ সালের তুলনায়, ১১ হাজার . 
মী কম হইলেও রিপোর্ট পাঠে প্রচারকাধ্য সম্পর্কে কমিটির কোনরূপ 
থিলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। পোড়া কয়লার প্রচলন বৃদ্ধি 
পারে কয়লার উত্কর্ষতা সাধন এবং রেলের ভাড়া হাসের সমস্তাই'- 
| অর্থের অভাবেকমিট্টা,উৎকুষ্ট শ্রেণীর পোড়া কয়লা প্রস্ততের ' 








2558 দূরবর্তী, অঞ্চলসমূহে বিশেষতঃ 
ই, দিল্লী, লাহোর প্রন্থৃতি স্থানে ইহার ব্যবহার. বৃদ্ধির. সুযোগ, . 
না। বন জঙ্গল আবাদ হইয়া দেশে ক্রমেই জ্বালানী 
ঠর' অভাব দেখা' দিতেছে, লোঁক' সংখ্যা এবং ছোট' বড় সমস্ত 
ই আয়তন বৃদ্ধি পাঁইতেছেে। . be SL RD LES 
ন; বৃদ্ধি: পাওয়ার, বিশেষ সুযোগ, বর্তমান। আছে'।, 

মায় আগুন ধরান। যায়. এরূপ: :উন্নত, ধরণের চল্লী আনিকার, ও 
লা ভা বি রিনা বো ছিলে কলর 


১তোছে 


আধিক জগৎ ' 


‘কলে কতিপয় ধরণের বস্তু প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া ' দেওয়া ও' 


চট ভাঁতশিল্পের মূলগত গলদ ও অব্যবস্থা। সে * 


যায়ী নুতন ডিজাইন প্রবর্তনে দেশের তাতীদের লক্ষ্য নাই ।, 


টামাতে' আমরা এই বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি ' তাহারও স্থিরতা 'নাই |. 
1. উক্ত'রিপোর্টে প্রকাশ বাঙলা ও. বিহারের! কয়লা খনিসমূহ: 


বষপায় হস্তক্ষেপ করিতে.পারিতেছেন না 1 পোড়া, কয়লার উপর. 


৭১৭৯ 





পান কয়লার প্রচলন বাঁড়িলে বন 
জঙ্গল অনাবাদি থাকিয়া বন্যা প্রতিরোধে এবং গবাদি পশুর খাষ্ধ 
সরবরাহে সাহায্য করিবে। কাজেই কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধিতে 
জনসাধারণ এবং গবৰ্ণমেণ্টেরও ব্বার্থ- রহিয়াছে. | ৃ 


বাঙ্গলা দেশে বিশেষত: পূর্বা ও উত্তর বঙ্গে কমিটির রে 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সমস্ত স্থানেও জ্বালানী কাষ্ঠের 

অভাব সুচিত হইয়াছে। ছোট ছোঁট সহরের সংখ্যা এবং আয়িতন 
রতি বিশেষভাবে 'বৃদ্ধি 'পাইতেছে। উপযুক্ত স্থান 
নির্দেশ করিয়া প্রচার কার্য চালাইলে বাঙ্গল! দেশেও কয়লার ব্যবহার 
যে বহুল পরিমাণে বুদ্ধি পাইবে কমিটিকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে 
আমরা অন্থুরোধ করি। 


বিনা টীকেটে ভ্রমণের প্রতিকার . 


_ ভারতীয় রেলপথসমূহে বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিনা টিকেটে ভ্রমণ, 
করিয়া রেল কর্তৃপক্ষকে প্রতারণা করিয়া থাকে। উহার প্রতিকারের 
জন্য এই পর্য্যন্ত যত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহার কোনটিই 
সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প্রকাশ যে এই কারণে 
গবর্ণমেন্ট শীত্রই. বিনা টিকেটে ভ্রমণকারীগণকে শাস্তি দিবার জন্য 
একট আইন পাশ করিতে সঙ্কপ্ন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কেহ 
কেহ নিজামের রেলপথে অবলম্বিত ব্যবস্থার কথ উল্লেখ করিতেছেন । 
উক্ত রাজ্যে বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ কালে কোন ব্যক্তি ধরা পড়িলে 
তাহাকে তথায় তখনই গাড়ী থামাইয়া মালপব্রসহ নামাইয়া দেওয়া 
হয়। ' উহার ফলে'বিন। টিকিটে ভ্রমণকারীকে অনেক সময়ে রাত্রির 
অন্ধকারে অরণ্য ও বিপদসঙকুল রাস্তা দিয়া 'মেট কাধে লইয়া 
লোকালয়ে পৌঁছিতে হয়। প্রকাশ যে এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থার 
ফলে উক্ত-রাজ্যে বড় কেহ বিনা টিকেটে রেলে' চড়িতে সাহস পায় 
না। নূতন আইনে ভারত সরকার অনুরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন কিনা জানা যায় নাই'। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা হইলে উহা 
অভীন্দিত উদ্দেশ্য সাধনে সকল ক্ষেত্রে সাহায্য করিবে না। অনেক 
ক্ষেত্রে রেলপথ বহু মাইল স্থান ব্যাপিয়া জনবহুল অঞ্চলের মধ্য 
দিয়া স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ স্থানে গাড়ী হইতে নামিয়! পড়াই 
যদি একমাত্র শাস্তি হয় তাহা হইলে বহু ব্যক্তি উল্টা আরও' বিনা 
টিকিটে ভ্রমণ করিবার স্থযোগ গ্রহণ করিবে । এরূপ ক্ষেত্রে. 
সকলেই ' যে মালপত্র সঙ্গে লইয়া যাতায়াত করিবে. 
এই, অবস্থায় গাড়ী চলাচলের . 
সময়ের : ব্যতিক্রম ঘটিয়া সমগ্র রেলপথে, যে বিশৃদ্ঘলা ঘটবে 
তাহাও বিশেষভাবে বিব্চ্যে বিষয়। আমাদের মনে হয় যে এই 
ব্যাপারে ভারত সরকার যদি নিজাম গবর্ণমেন্টকে অনুকরণ করেন 
তাহা হইলে মহা ভুল করিবেন। বিনা 'টাকেটে ভ্রমণকারীকে যদি _ 
“পাকড়াও করাই সম্ভবপর হয় তাহা হইলে. তাহাকে অন্য. ভাবেও 
কঠোর শাস্তি দেওয়া যাইতে পারৈ। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা 
বলা আমর! আবশ্যক বোধ করিতেছি। রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে বিনা টিকেটে ভ্রমণকারীর সংখ্যা কম নহে। উহাদের মধ্যে , 
ইউরোপীয়ও অনেক আছে। উহাদের পদমর্যাদার কথ! জানিয়া এবং 
চালচলতি দেখিয়! টিকেট কালেক্টরগণ অনেক সময়ে টিকেট চাহিতেই 
সাহস পায় নী। উহাদের জন্য রেল বিভাগ কম: ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন 
'না। 'এইসক যাত্রীকে শাস্তি, 'দিবার, সথন্ধে কর্তৃপক্ষ কি ব্যাবস্থা 


করিতেছেন? -:-:. ... je 





ডি 8 যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে 
তজ্জষ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দৈনিক ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের, 
দেশের টাকার হিসাবে প্রায় পৌনে তের কোটি টাকা, ব্যয় হইতেছে। 
ইংলগ্ডের অর্থনীতিবিদদের ধারণা যে যুদ্ধের জন্য চলতি বৎসরে উক্ত 


দেশের মোটমাট '৪ শত কোটি পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে। এই ব্যয়, 
সঙ্কুলানের জন্য গত জুলাই মাসে এপ্রিল"মাসের বাজেট সংশোধন 
করিয়া যে নূতন বাজেট রুচিত হইয়াছে তন্মতে পুরা বৎসরে বৃটিশ - গত ১৯ 
শাবর্ণমেন্টের .১৩৬ .কোটি পাউণ্ড আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ. করা'' 


হইয়াছে। , লগুনের “ইকনমিষ্ট' পত্রের ধারণা যে বাকী ২৬৪ কোটি 
পাউণ্ডের মধ্যে বৃটিশ .সাআ্রাজ্যের অন্তুভূক্তি দেশসমূহের যে সমস্ত 
টাকা লণ্ডনে গচ্ছিত থাকিবে তাহা দ্বারা ৬৪ কোটি পাউণ্ডের অভাব 
মিটিবে এবং বাকী ২০০ কোটি পাউণ্ড বুটাশ গবর্ণমেন্টকে ইংলণ্ডের 
অধিবাসীদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে । 
ইকনমিষ্টণ পত্র সাস্রাজ্যের' অস্তভুক্ত দেশগুলির তরফ হইতে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট চলতি বৎসরে ৬৪ কোটি পাউণ্ড সাহায্য পাইবেন 
বলিয়া! যে অমুমাণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে 
কতটা সাহায্য করিতেছে তাহা উল্লেখ করাই বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য । যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত 
ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাগণ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীবর্গ ও অন্যান্য অনেকে 
বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বিনা 
সুদের খণ, শতকরা বাষিক.৩২ টাকা সুদের : 'খণ এবং দশ বৎসরের 
সেভিং সার্টিফিকেটের মারফতেও ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত প্রায় 
৩১ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এইসব প্রত্যক্ষ 
সাহায্য ছোড়া অন্য দিক দিয়াও ভারতবর্ষের অর্থ দ্বারা 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট খুব বেশী উপকৃত হইতেছেন। . বর্তমান 
সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ইংলগুকে কোটি কোটি 
টাকা মূল্যের সমর-সরপ্তাম ক্রয় করিতে হইতেছে । যুদ্ধের পূর্ব 
এক বৎসরে ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ৪৯ কোটি ৭* লক্ষ 
ডলার ( এক ডলার বর্তমানে ৩/০ আনার সমান) মুল্যের সমর- 
সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছিল। যুদ্ধের এক বৎসরে উহার পরিমাণ 
বাড়িয়া ৭৮ কোটি ডলারে পরিণত হইয়াছে । 
সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ আরও বাড়িবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । 
সকলেই জানেন যে আমেরিকা হইতে ক্রীত মালপত্রের . মূল্য 
ইংলগুকে বর্ণ অথবা ডলার দ্বারা পরিশোধ করিতে হইতেছে। 
কেননা ইংলগ্ডের পাউণ্ড আমেরিকায় অচল। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের 
সাহায্য ইংলণ্ডের খুবই কাজে লাগিতেছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর 
মাসে যুদ্ধ আর্ত হইবার,পর হইতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ভারতবর্ 
হইতে নিট ২৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানী হয়। 
এতখ্যতীত এ সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ণও ইংলণ্ডের তরফে ভারতবর্ষ হইতে 
৩ কোঁটি ৪৭ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ক্রয় করেন। উহার পরবর্তীকালে 
“ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ ও রৌস্যের রপ্তানী সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ 
প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর অক্টোবর 


মাস হইতে জানুয়ারী পর্য্স্ত ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণের রপ্তানী ক্রমেই ' 


যে ভাবে বদ্ধিত হইতেছিল তাহাতে একথা মনে করা অন্তায় নহে যে 


* 


' আঁমদ্বানীর অতিরিক্ত মালপত্র রপ্তানী--এই উভয় দফায় 


' বৎসরে ৭৮ কোটা ডলার মূল্যের মালপত্র ক্রয়.রুরিয়াছে' সেই স্থ 
একমাত্র ভারতবর্ষের রপ্তানী স্বর্ণ ও পণ্যদ্রব্য দ্বারাই . উহার পু 


বর্তমানে এই শ্রেণীর 






















যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারত হইতে ৬০ কোটী টাকা মুল্যের রর 
হইয়াছে। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের এই স্বর্ণকে আমেরি 
যুক্তরাজ্য হইতে সমর সরপঞ্জাম, ক্রয়ের, কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয় 
দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে প্রত্যেক বং 
যে পরিমাণ টাকার মালপত্র ক্রয় করে তাহার তুলনায় ত 
বেশী টাকার মালপত্র উক্ত দেশে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ভাং 
৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট ম 
পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৭ কে! 
৬৮ লক্ষ টাকার অধিক মালপত্র বিক্রয় করিয়াছে এবং এই টাক 
ডলারের হিসাবে আমেরিকার নিকট ভারতবর্ষের পাওনা হইয়াছে 
বুটাশ গবর্ণমেপ্ট উহাকেও উহাদের সমর সরঞ্জাম ক্রয়ে নি 
করিয়াছেন। মোটের উপর ভারতবর্ষ “হইতে স্বর্ণ রপ্তানী 


যুদ্ধের প্রথম বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট ভারতবর্ষের 
পাওনা হইয়াছে তাহার মারফতে ইংলণ্ডের পক্ষে উক্ত দেশ 
প্রায় ২৪ কোটা ডলার মূল্যের সমর সরঞ্জাম ক্রয় করা সহ 
সাধ্য হইয়াছে। যে স্থলে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে ' পুরা , 


এক তৃতীয়াংশের মূল্য শোধ হইয়াছে--উহা সামান্য কথা ন 
অবশ্য বুটাশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের প্রাপ্য এই ২৪ কোটী উ 
বাজেয়াপ্ত করেন নাই। তাহারা উহা পাউণ্ডের হিসাবে রি 
ব্যাঙ্কের নিকট জমা দিয়াছেন। কিন্ত বর্তমান সময়ে প্রয়োজ 
তুলনায় ইংলণ্ডের হাতে স্বর্ণ ও ডলার, মুদ্রার পরিমাণ এত অপর 
যে ভারতবর্ষের দিক হইতে এই সাহায্য একেবারেই টি 
নহে। | 


ইংলণ্ডের সমর ব্যয় সন্কুলানের ব্যাপারে ভারতবর্ষের টাকা আ 
এক দিক দিয়া উক্ত দেশকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। রিড 
ব্যাঙ্কের তরফ ' হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে যে রিপোর্ট প্রক 
হইয়া থাকে এবং যাহা প্রতি শুক্রবারে প্রভাতী, সংবাদ 


সম্পত্তির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৃটাশ গবর্ণমেন্টের খণপত্র হিসারে 
সংরক্ষিত থাকে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাক্কিং বিভাগের সম্পত্তির 
একটা অংশও এই ভাবে সংরক্ষিত হয়। যুদ্ধের প্রথমে গত ১৯৩৯ 
সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এই দুইটা বিভাগে “সংরক্ষিত খণ- 
পত্রের পরিমাণ ছিল ১৪১ কোটা ৫৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু যুদ্ধের 
প্রথম বৎসরে উহার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটী টাকা অথবা ৭০ কোট 


. পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। এভদ্যতীত এই সময়ের মধ্যে 


তরফে অন্যান্য অনেক দফায়, ইংলণ্ডে যে সম্পত্তি নীত হইয় 
তাহার মূল্যও ২॥ কোটা পাউণ্ডের কম হইবে না। . অর্থাৎ 


প্রথম বৎসরে ইংলপ্ডের বাজারে ভারতবর্ষ ১ কোটী, পাউণ্ড অ 


১০০ কোটি টাকার, খপ ক্রয় করিয়াছে। উহার ফলে বৃ 
- ; (ও পৃষ্ঠায় ব্য ) ৮৯ 


চি 





জাভার প্রতিযোগিতা হইতে. রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় 
রা শিল্পকে সংরক্ষণ শুকর সুবিধা দিবার পরে গত ৮১০ 


সরে মধ্যে উহার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। 1 “উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বছলাংশ এখনও অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া 
লে ভারতবর্ষে মাত্র ২৯টী চিনির কল ছিল এবং উহাতে ১ লক্ষ :“আছে। গত'১৯৩৯ সালের ওমাগষ্ট মাসের” শেষ ভাগে ১৯৩৮-৩৯ 


“সালে উৎপন্ন চিনির মধ্যে মাত্র ৭৫ হাজার টনের কিছু বেশী পরিমাণ 


হাজার, টন চিনি, উৎপন্ন হইয়াছিল । সংরক্ষণ শুক্কের সুবিধার 


ফলে গত ১৯৩৯- ৪০.সালে. ভারতবর্ষে, মোট ১৪৫টা কলে কাজ - 
,? মজুদের পরিমাণ দাড়াইয়াছে প্রায় ৫' লক্ষ টন বর্তমান বৎসরে 


ঠইয়াছে এবং উহাতে, মোটমাট ১২ লক্ষ ৪১ হাজার টন চিনি 
॥ৎপন্ন হইয়াছে । 
ভারতবর্ষে বহু .সংখ্যক চিনির কল গড়িয়া উঠার ফলে চিনির 
[ৎপাদন বৃদ্ধি হেতু উহার মারফতে বৎসর বৎসর যে বিপুল পরিমাণ 
বিদেশে : চলিয়া যাইত তাহার পথ বন্ধ ইইয়াছে। . গত 
২০-২১ সালে, ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ২৭॥০ কোটী টাক! 
চিনি আমদানী হইয়াছিল} গত ১৯৩২ সালে যখন বিদেশ 
তে আমদানী চিনির উপর সংরক্ষণ শুষ্ক বসান হয় তখনও 
রতবর্ষে প্রতি বৎসর ১৫ কোটা টাকার মত চিনি আমদানী 
তেছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন 
মার দরুণ এই আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে.। গত 
৭-৩৮ সালে. ভারতবর্ষে, বিদেশ হইতে মাত্র. ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার 
রর চিনি আমদানী. হইয়াছিল । তবে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে 
. ফসল ভালরূপ না হওয়ায় অনেক কম চিনি উৎপন্ন 
এবং" এজন্য চিনির মূল্য অনেক চড়িয়া যায়। ফলে ১৯৩৯-৪০ 


মুল বিদেশ হইতে ৩ কোটা ৩১ লক্ষ টাকা মূল্যের চিনি, আমদানী 


চলতি সরকারী. বৎসরের আগষ্ট 'পর্য্যস্ত প্রথম ৫ মাসে 
৭ হইতে ভারতবর্ষে মাত্র ২২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার চিনি 
| হইয়াছে। . . 
চনির মারফতে ভারতবর্ষ হইতে বৎসর বৎসর যে বিপুল 
৬৮1১7, 
উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই । 
1; শিল্পের; উন্নতির উদ্দেশ্যে চিনির জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিয়া 
৮১০ বৎসরের মধ্যে দেশের জনসাধারণ প্রভূত আধিক ক্ষতি 
।র করিলেও আজি পর্য্যন্ত এই শিল্প সুদৃঢ় আঘিক ভিত্তির উপর 
চিত হইতে এবং রক্ষণশুক্ধের সাহায্য ব্যতিরেকে বিদেশী 
রর কলের সহিত প্রতিযোগিতার শক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হয় 
ফল 'এই দাড়াইতেছে যে ভারতীয় শর্করা শিল্পের রক্ষার 
ভারতীয় জনসাধারণকে আরও. বহু দিন 'পর্য্যস্ত চিনির জন্য 
ক্ৰ মূল্য দিয়! ক্ষতি বহন করিতে.হইবে। 
বান সময়ে নানা কারণে ভারতীয় শর্করা শিল্পের অত্যন্ত 
বস্থা উপস্থিত হইয়াছে । উহার মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করার 
প্রা প্রধান। গত বৎসর, ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে 'আখ 
ন এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় বেশী সংখ্যক. চিনির 
ক্র চলিয়াছিল। ইক্ষুর উৎকর্ষত| বৃদ্ধির জন্য গত বৎসর 
তায় প্রতি ১০*:টুন ইক্ষু হইতে ৯৪৫ টন চিনি উৎপন্ন হয়। 
থচ ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রতি ১০০ টন ইচ্ষু হইতে ৯২৯ টনের 
সী চিনি উৎপন্ন হয় লাই । গত বৎসর বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের 
রমে্টইচ্ছর উচত মূল্য নিদ্ধীরণ করিয়া 'দেওয়াতে কৃষকগণ অনেক 
»পরিয়াণে ইক্ষু চিনির কলে বিক্রয় করে, এবং ফলে গত 
নর প্রত্যেক কলে প্রত্যহ গড়ে. ৭১০ টন করিষু' ইক্ষু হইতে 
[গ্রস্ত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৬৩০ টন । 
সব কারণে গত বৎসর ভারতীয় চিনির কলগুলিতে মোটমাট 
ক্ষ'৪১ হাজার ৭০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে ।' ভারতবর্ষে 


কলসমূহে' ইতিপূর্ধবে আর কখনও এত অধিক পরিমাণে 


উৎপন্ন হয় নাই। - 
২ Ld 


কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দেশে, 





এ ভারতবর্ষের জনসাধারণ এত ত দরিদ্র যে অনেকের পক্ষেই অধিক 
মূল্য দিয়া কলে উৎপন্ন সাফ.চিনি খাইবার ক্ষমতা নাই। ক্রাজেই 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয়'কলসমূহে' যে প্রায়' ১২০ লক্ষ টন চিনি . 


চিনি বাজারে মজুদ ছিল। কিন্তু গত আগষ্ট মাসের. শেষে এই, 


আখের চাষ সম্বন্ধে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
দেখ যায় যে এবার সমগ্র ভারতবর্ষে গত বৎসরের তুলনায়ও প্রায় 
১৭ ভাগ বেশী পরিমাণ. জমিতে : আখের. চাষ হইয়াছে . এবং এবার 
ফসলের অবস্থাও মন্দ নহে। সাধারণতঃ প্রত্যেক বৎসর অক্টোবর 
মাসের প্রথম ভাগ হইতে চিনির.কলে'আখ পেষিয়া তাহা হইতে 
চিনি প্রস্ততকাধ্য আরস্ত হইয়া থাকে! কাজেই বর্তমানে নূতন, 
চিনিও বাজারে কিছু কিছু উপস্থিত হইতেছে। খুব সম্ভবতঃ এবারও 
চিনির কলসমূহে অন্ততঃ 'দশ-লক্ষ উন চিনি উৎপন্ন হইবে । 'কাজেই 
গত আগষ্ট মাসের. শেষে ১মজুর্দ চিনি.লইয়া এবার বাজারে .১৫ লক্ষ' 
টন চিনির জোগান, হইবে বলিয়া আশঙ্কা, উপস্থিত » হইয়াছে ।' 
অথচ ভারতবর্ষে কোন বৎসরেই.,দশ লক্ষ টনের বেশী সাফ চিনি 
ব্যবহৃত হয় না। চলতি বৎসরে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস, ব্যবসা 
বাণিজ্যে মন্দা, শহ্যহানি ইত্যাদির ' জন্য 'দেশৈর লোকের যেরূপ 
আধিক দুৰ্গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার ' সাফ চিনির কাটতি 
৮ লক্ষ টনের বেশী হইবে .কিনা সন্দেহ ।.. অন্য কথায় বলা যাইতে: 
পারে যে এবার দেশে যে পরিমাণ চিনি কাটতি হইবার সম্ভাবনা- 
আছে তাহার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমিত চিনি বাজ্জারে বিক্রুয়ার্থ 
উপস্থিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে । অত্রাবস্থায় সাফ 
চিনির বাজারে যে অত্যন্ত মন্দা দেখা দিবে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায়' 
গুড় ও লাল চিনির দরও যে. দিন দিন পড়িয়া যাইবে তাহার 
মধ্যে-বিস্ময়ের কিছু নাই । ক 
. ভারতীয় শর্করা, শিল্পে বর্তমানে ১৮. কোটা টাকার মত মূলধন 
খাটাতেছে। চিনির কলসমূহে. প্রায় . ছুই সহজ শিক্ষিত ব্যক্তি 
এবং দেড় লক্ষ মজুরের কাজের সংস্থান হইয়াছে। এই সব. 
কল প্রতি বৎসর যে আখ ক্রয় করে তজ্জন্ত কৃষকগণ ১৫ কোটা টাকা 
করিয়া পাইয়া থাকে। ভারত সরকারের রেল বিভাগ, কেন্দ্রীয়, 
গবর্ণমেন্ট ও. প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ ইক্ষুর ভাড়া, উৎপার্দন 
শুষ্ক, সেস, আয়কর ইত্যাদিতে কলগুলি হইতে বৎসরে ৯ কোটা, 
টাকার মত পাইয়া থাকেন। অত্রাবস্থায় এই শিল্পের যথাযথরূপে 
সংরক্ষণ দেশবাসীমাত্রেই কাম্য এবং বর্তমান এই শিল্প যে প্রকার 
টির না লিরিহে তায়াতে এর তের হলের টি 
হওয়া স্বাভাবিক । 

শর্করা শিল্পের বর্তমানে যে হল উপস্থিত হইয়াছে তাহার: 
প্রতিকারের উপায় হইতেছে--(১) ভারতীয় চিনির মূল্য হ্রাস" 
করিয়া দেশে চিনির কাটতি বৃদ্ধি (২) প্রত্যেক বৎসর দেশে 
প্রয়োজনান্ুবূপভাবে চিনি "উত্পাদনের ব্যবস্থা এবং (৩) বিদেশে” 
চিনি রপ্তানীর ব্যবস্থা । প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উৎপাদন ' 
শুক্ষের বিলোপ, ইক্ষুর উপযুক্তরূপ মৃল্য* নির্ধীরণ, চিনির কলের. 
মালিকদের কাধ্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও কলের অপব্যয় 'নিবারণ, উৎকৃষ্টতর 
ধরণের ইক্ষু উৎপাদন, সম্মিলিতভাবে .চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা, প্রচার-, 
কাধ্য ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রয়োজন । এই সব বিষয়ে এবং'চিনির : 
উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও বিদেশে চিনি রপ্তানী রেজার জন বারে? 
আলোচন! করির। | হু 


রঙ্গ 

















ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি গত আগষ্ট মাসের 
ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের অবস্থা . সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। 


গত বৎসর আগষ্ট মাস পর্যস্ত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। 
কাজেই গণ্ড সরকারী বৎসরের প্রথম ৫ মাস ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য ' 


যুদ্ধের প্রভাব হইতে বিমুক্ত ছিল। কিন্ত চলতি সরকারী বৎসরের 
প্রথম ৫ মাস ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের ছারা প্রভাবিত 


হইয়াছে। অত্রাবস্থায় গত বৎসরের প্রথম ৫ মাসে বহির্্বাণিজ্যের 


হিসাবের সহিত চলতি বৎসরের ৫ মাসের হিসাবের তুলনামূলক 


বিচার করিলে যুদ্ধের দ্বারা ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের কিরূপ ‘পরিবর্তন | 


ঘটিয়াছে তাহ হৃদয়ঙ্গম কর! যাইবে । 


প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধের সমষ্টিগত ফল হিসাবে বিদেশ 


হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ অনেক হাস পাইয়াছে এবং 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত বৎসর এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে বিদেশ হইতে 


ভারতবর্ষে ৭০ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয় 


কিন্তু এবার এই ৫ মাসে ৬৬ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী 
হইয়াছে। অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় এবার ৫ মাসে বিদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে আমদাঁনীর পরিমাণ ৩ কোটা ৯২, লক্ষ টাকা হাস 


পাইয়াছে। রপ্তানীর বেলায় দেখা যায় যে গত বৎসর এই কয় 


মাসে যে স্থলে ভারতবর্ষ .হইতে বিদেশে ৭৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা 
মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল সেই স্থলে এবার ৫ মাসে ৮২ কোটী 
৫১ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। অর্থাৎ এবার ৫ মাসে, 
রপ্তানীর পরিমাণ ৮ কোটা ৮৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আমদানীর হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা, যায় যে এবার ৫ মাসে 
খাদ্য, পানীয় ও তামাক জাতীয় জিনিষের আমদানী ৩ কোটা ৯৫ লক্ষ 
টাকা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ৩ কোটা ৫১ লক্ষ টাকা হাস 
পাইয়াছে। কিন্তু কাচা মালের আমদানী ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে শস্য ডাল ও ময়দার 
আমদানী ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং চিনির আমদানী ১ কোটি 
৭৬ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যেও কলকজার আমদানী 
২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার এবং কার্পাস বস্তু ও সুতার আমদানী 
১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। পক্ষান্তপ্পে এবার ৫ মাসে বিদেশ 
হইতে ভারতে আমদানীকৃত কাচা মালের মধ্যে তেলের আমদানী 
১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, তুলার আমদানী ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং 
পশমের আমদানী ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। আমদানীকৃত 
অম্যান্য জিনিষের মধ্যে এই বৎসর ৫ মাসে রাসায়নিক দ্রব্যের 
আমদানী ৮৮ লক্ষ টাকা নৃদ্ধি পাইয়াছে।. কিন্তু .লৌহ . নিৰ্মিত 
ছোটখাট জিনিষের আমদানী ৫৬ লক্ষ টাকা এবং মোটর গাড়ীর 
আমদানী ৯১ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। 

রপ্তানীর দিকে দেখা যায় যে এই বৎসর ৫ মাসে গত বৎসর 
€-মাসের তুলনায় খাত, পানীয় ও তামাকের দফায় রপ্তানীর পরিমাণ 
১ কোটি-৩৭ লক্ষ টাকা এবং কাঁচা মালের দফায়, রপ্তানীর পরিমাণ 
৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ক্মিয়াছে বটে- কিন্ত শিল্পজাত, দ্রব্যের রপ্তানী 
১৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। খাদ্য ও. পানীয়, জাতীয় 


তি 


'রপ্তানীই : সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এবার ৫ মাসে গত: বৎস: 
*৫ মাসের তুলনায় উহার রপ্তানী ৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা 


































জিনিষের দফায় এই বৎসর চায়ের “রপ্তানী ১ কোটি ১৯ লক্ষ টা 
এবং তুলার রপ্তানী ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। 

৫ মাসে পশমের রপ্তানী ৬২ লক্ষ টাকা, খোলের রপ্তানী ৪০ ল 
টাকা এবং পাটের রপ্তানী ৩৩ লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে। 
দ্রব্যের মধ্যে এবার ৫ মাসে প্রায় সকল শ্রেণীর জিনিষের রপ্তানী 
বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়। উহার মধ্যে পাটজাত থলে ও চটের 


হইয়াছে । অন্তান্য জিনিষের মধ্যে কার্পাসজাত বস্তু ও সুতার রং 
২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, ট্যান করা চামড়ার রপ্তানী ১ কোটি ৩ল 
টাকা এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত জিনিষের রপ্তানী ৭৫ লক্ষ টাকা বৃ 
পাওয়ার কথা উল্লেখ 'করা যাইতে পাঁরে। রপ্তানীর এই 
হইতে বুঝা যায় যে যুদ্ধের ফলে ভারতীয় চটশিল্পই সর্বাপেক্ষা অধ 
উপকৃত হইয়াছে এবং ভারতীয় বস্তরশিল্পও কতকাংশে যুদ্ধের স্ব 
কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তুলা, পাট, পশম, ব 
চামড়া, তৈলবীজ, তামাক, খোল প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষের রপ্তাং 
উপর ভারতীয় কোটি কোটি অধিবাসীর সুখ-দুঃখ নির্ভর: করি 
যুদ্ধের ফলে সেই সমস্ত জিনিষের রপ্তানী কিছুই বৃদ্ধি পায় 
অবশ্য থলে ও চট এবং বস্তু ও সৃতার রপ্তানী বৃদ্ধির ফলে পাট ও তু 
চাৰী পরোক্ষভাবে কিছু উপকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

বর্তমান বৎসরের প্রথম ৫ মাসে বিভিন্ন দেশের সহিত ভ 
আমদানী রপ্তানীর হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে যুদ্ধের 
ভারতবর্ষের বাজারে আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং জাপানই সর্ব্বাগে 
অধিক সুবিধা করিয়া লইতেছে। কিন্তু চীনযুদ্ধে ব্যাপৃত থ 
দরুণ জাপান এবার তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই। 
বৎসরের প্রথম ৫ মাসে বিদেশ হইতে সমষ্টিগতভাবে ভারতব 
আমদানীর পরিমাণ ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে ব 
কিন্তু এই কয় মাসে গত বৎসরের এই কয় মাসের তুলনায় অ 
যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ৫ কোটি টা 
অধিক এবং জাপান হইতে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটি ৬ লক্ষ & 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্তান্য দেশের মধ্যে এই কয় মাসে কেনিয়া হই 
ভারতবর্ষে আমদাঁনীর পরিমাণ ৪১ লক্ষ টাকা এবং ইরাণ 
আমদানীর পরিমাণ ১৯.লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে এ 
মাসে গত. বৎসরের তুলনায় ইংলণ্ড হইতে ভারতে আঃ 
পরিমাণ ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা, ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীর পা 
৭৩ লক্ষ টাকা এবং জাভা হইতে আমদানীর পর্লিাণ 3 কোটি ৫২ ল' 
টাকা হাস পাইয়াছে। | 

গত বৎসর উক্ত ৫ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড, সিংহল, ত্র 
অস্ট্রেলিয়া, জান্মাণী, হল্যাণ্ড বেলজিয়াম, ফ্রান্স, চীন,+ "১ 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ .আমেরিকা__এই কয়টি দেশে ৷ 
কোটি টাকার অধিক মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল । বড 
বৎসরে জান্মাণীতে পণ্যত্রব্য রপ্তানী বন্ধ থাকিলেও গত মে মাস ৭ 
হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে ভারতবর্ষ হইতে পণ্যপ্রব্য ₹ 
হইয়াছিল। ফ্রান্সে এবার ভারতবর্ষ হইতে এত. অধিক পরি 























নবেম্বর, ১৯৪০ ] 
ব্য রপ্তানী হইতেছিল যে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম দুই 
হই গত বৎসরের প্রথম ৫ মাসের তুলনায় উক্ত দেশে ১ কোটি, 
লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্ত 
| ফ্ৰান্সেও ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র রপ্তানী "বন্ধ হইয়াছে। 
ধর বিষয় যে এবার মিত্রপক্ষীয় ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের অনেক 
চারতবর্ধ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে। উহার মধ্যে 
গুর কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । গত বৎসরের তুলনায় 
রর ৫ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণ ৫ কোটি 
[লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে সিংহলে রপ্তানীর 
মাণ ৫৪ লক্ষ টাকা, ব্রহ্মদেশে ৬৬ লক্ষ টাকা, মালয়ে ৩৬ লক্ষ টাকা, 
আফ্রিকায় ৮৯ লক্ষ টাকা, অস্ট্রেলিয়ায় ৪৬ লক্ষ টাকা, মিশরে 
লক্ষ টাকা, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং 
আমেরিকায় ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই সময়ে 
ম রপ্তানীর পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা এবং চীনে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ 
হ্রাস পাইয়াছে। , 


দশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হাস এবং ভারতবর্ষ হইতে 
রপ্তানীর বৃদ্ধি ভারতীয় স্বার্থের পরাপৌষক-_উহাতে কোন 
£ নাই। তবে ৫ মাসের অবস্থা দৃষ্টে উহা বরাবর বজায় থাকিবে 
বলা যায় না। চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম মাসে অর্থাৎ 
ল মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৭ কোটা ৩২ লক্ষ টাকা 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। উহা ক্রমশঃ কমিয়া গত 
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তিনটি কেন্দ্রের কিয়ারিং হাউসেরই সদস্ত। 

| আদায়ীকৃত মুলধন, রিজার্ভ 
ইত্যাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বাজালী পরিচালিত ব্যান্ক। 
৫ উহার মোট পরিমাণ 


_১৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার অধিক__ 
নমৰি মুলধন 


OHNE TEI cE 


২৩০১০০১০০৩২ 
টে * ১৭,৬০, -- টাকার জিক 
ত ১ ৯১০০১০০০২ 
বা ও অবূশ্টিত লাভের পরিমাণ 
৭৪৩,০০০ টাকার অধিক 
আমানতের শতকরা ৫৪ ভাগই নগদ 
৪ সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
লণ্ডন এজেপ্টস্‌্ব_ / 
ওয়ে মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
৮ সর্বপ্রকার একসৃচেঞ্জ (ডলার ও গ্রালিং) 
ও ব্যাঞ্চিং কাৰ্য্য কর! হয়! 
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" আগষ্ট মাসে ১০ কোটী ১১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে 


সঙ্গে রপ্তানীর পরিমাণও দিন দিন হাস পাইতেছে__যদিও আমদানীর 
ন্যায় উহা,তত দ্রুত নহে। গত এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে ১৯ কোটা ৫০ লক্ষ টাকার্‌ মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল 
সেই স্থলে গত আগষ্ট মাসে ১৪ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে । তবে জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্টে রপ্তানীর 
পরিমাণ ৫৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পরিধি দিন দিন' যে 
প্রকার বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ 
হইতে রপ্তানীর পরিমাণ ভয়াবহরূপে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িজে, পারে । 
বর্তমানে দেশ হইতে পাট, তুলা প্রভৃতি কাচা মালের রপ্তানী 
কমিয়া যাওয়াতে দেশের জনসাধারণের বিশেষ দুর্দশা উপস্থিত 
হইয়াছে। ভারতীয় চিনি পাকি হি তিতির 
দু্দিশা চরমে উঠিবে। 


তাত শিল্পে সাহাষ্যদান সমস্ত! 
তাতশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দাবী দাওয়া লইয়া যে 
সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহার একটা সন্তোষজনক মিমাংসার জন্ত তারত 
সরকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণে ব্যাপৃত আছেন। 





, এপর্যন্ত যে সকল আভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর 


উৎপাদন শুন্ধ ধাধ্য করিরার এবং কতিপয় শ্রেণীর কাপড় প্রস্তুত সম্পর্কে 
মিলসমূহের প্রতি বাধানিষেধ প্রবর্তন করিয়া উহার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 
করিবার সুপারিশ করা হইযাছে। মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর লেস ধার্য্য 


করিবার, স্তাঁর উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করিবার এবং খিল ও তাতে 


ব্যবহারযোগ্য সুতার কোটা ও উহার রকমভেদ নির্দিষ্ট করিবারও সুপারিশ 
করা হুইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত সুপারিশ সম্পর্কে মতামত 
জানিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও মিল মালিক সমিতির নিকট 
প্রচার পত্র প্রেরণ করিষাছেন। আগামী ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর লক্ষৌএ 
একটা বাণিজ্য সম্মেলন হইবে : উক্ত সম্মেলনের পর্বে গবর্ণমেন্ট এতৎসম্পর্কে 
ছি নিতেই নার বিয়া তারার 


চাদপুর (এ বি, আর) 


ৃষ্টপোষক-_-দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 


ঠাদপুর সহরে ষ্টীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০৭শত তাত 
ও আবশ্যকীয় সূতা কাটার মেসিনারী বসাইয়া কাজ 


যাইবে। * - 
বন্ত্রবয়ন আরম্ভ-না হওয়। পর্য্যন্ত ম্যানেজিং উস ৃ 
' বিন! পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন? 


₹ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 


শেয়ার বিক্রয়ের জ্য-এজেণ্ট আবশ্যক ' ! 








.... কলিকাতা ইমপ্রন্ভমেপ্ট টা - . ; 

 স্ষলিকাতী ইযপ্রন্তমেণ্ট ট্রাষ্টের গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসর উক্ত প্রতিষ্ঠান 
যে সকলজমি বিক্রয় করিয়াছে তাহার মূল্য ৬০ লক্ষ টাঁফা। , উক্ত ট্রাষ্ট কাৰ্য্য 
আরম্ভ করিবার পর এপর্য্যস্ত ১৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৭১ টাকার 
জমি ক্রয় করিষাছে। তন্মধ্যে এপর্যন্ত ৮ কোটি ৮১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৫৪ 
টাকা জমি বিক্রয় দ্বারা পাওয়া গিষাছে। বর্তমানে বিক্রযযোগ্য যে সকল 
, জমি আছে তাহার মূল্য ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা অনুমিত হয । 


মিক-গ্রীগরী বৌত্য 


.- ভারতের রপ্তানীবাণিজ্য বৃদ্ধি. সম্পর্কে ডাঃ টি, ই, শ্রীগরী স্তার ডেভিড 
মিক্রে সহিত আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন. তিনি বর্তমানে দিল্লী প্রত্যাবর্তন 
করিয়া, একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টটি. ব্যাপক ধরণের 
এবং উহা বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে বলিয়া জানা যায়। আমেরিকার পথে 
ডাঃ শ্রীগরী ও স্তার ডেভিড মিক হংকং . গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের সহিত 
ভারতের বাণি্য প্রসার সম্পর্কে আলোচনা .করেন। স্তার ডেভিড কানাডা 
_গ্রমন করিয়াছেন; তিনি একটি স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিবেন বলিয়া 
জানা যায়। ূ 
আমেরিকায় বিভিন্ন শিল্পে লোক নিয়োগ 

' সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট ' রুজভেপ্ট বলেন'যে তীঁহার' হাতে ক্ষমতা 'আঁসিবার 
এ, 
‘শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে ৪ কোটি ২০ লক্ষ কর্ম্মচারী 
বীর্ছক্যজনিত পেন্দন লাঁভ পদ্ধতির সন্ত হইয়াছে। গত ১৯২৯ সালে 


আমেরিকার ফ্যাক্টরীসমূহে সর্বাধিক পরিমাণ শিল্পরব্য উৎপন্ন হয়। ; 
তাহার আমলে বর্তমানে তদপেক্ষা শতকরা ১৩ ভাগ উইপা্দন' শক্তি . 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। | 
নেপালে শিম গ্রেট রিয়া 
দেশের প্রজাদের অবস্থা. ও বিভিন্ন শিল্ের উন্নতি বিধানকল্ে নেপাল) 
গবর্ণমেপ্ট শীঘই- কতকগুলি জাতিগঠনমূলক বিভাগ খুলিবেন ' বলিয়া; 
দানা গিয়াছে, সম্প্রতি একটি 'বোর্ড অব, এগ্রিকালচার গঠিত হইয়াছে; 
এবং শত্রই কৃষিকেন্্ৰ ও পণ্ড চিকিৎসালয় খোলা হইবে। 
খনিজ সম্পদের অভাব নাই। উহা উদ্ধার, করা সম্পর্কে সমুতি একজন! 
(বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন। 


] t 





যে ভারতবর্ষের সাহায্য) | 


বটের যে অনেকটা সাহায্য হইয়াছে 'ভাহা কেহ অস্বীকার 
'করিতে পারিবেন না। 


! মোটের উপর যুদ্ধের প্রথম বৎসরে , ভারতবর্ষ একমাত || 


রপ্তানী বাণিজ্যের মারফতেই স্বরণ. ডলার এবং বৃটিশ: 
চাবর্ণমেন্টের খণপত্র--এই 'তিন দফায় বৃটিশ পরি 





নেপালে' ঃ 


সম্প্রতি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যাহ্ফাকচারাস” 
সিয়েসনের অধিবেশনে সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বহে, 
আবস্তাকীয় প্রম্নোজ্জনীয কীচামাল ও মৌলিক উপাদান পাওয়া গেলে ভা 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ' যে 'কেবলমাত্র এতদ্দেশের প্রয়োজনোপযোগী' 
সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে তাহাই নহে; উপরন্ত উহা রপ্তানী বৰ 
সম্ভব হইবে। বৃহৎ বসায়ণ শিল্প সম্পর্কে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দর বলেন, 
এপধ্যস্ত বিভিন্ন প্রকারের ষে সকল এসিড ও রসায়নিক দ্রব্য বিদেশ ' 
আমদানী হইত তাহা এতদ্দেশেই প্রস্তুত সম্ভব বলিয়া জানা ঢি 
কতিপয় প্রকারের এসিড ছাডা অন্ান্ত সকল প্রকার এসিভই ভানু 
প্রস্তুত হইতেছে । এ্যালকালি প্রস্তুত সম্পর্কেও চেষ্টা চলিতেছে 
কতকগুলি তারতীষ প্রতিষ্ঠান সাজিমাটি, ব্রিচিং পাউডার, কষ্টিক 
ইত্যাদি অল্প পরিমাণে প্রস্তুতে ব্রতী হইয়াছে । তাহাদের এই 
বৃহদাকারেও সাফল্য মণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যাঁয়।'” 
কতিপষ প্রতিষ্ঠান সোডিয়াম, পটাসিয়াম বাইক্রোমেট, এসেটিক, 
অক্সেলিক এসিড. ও অন্তান্ত প্রকার এসিড ও শ্যালকালি 
পরিকল্পনা করিতেছে। যুদ্ধের জন্ত ' এই সকল শিল্পের যে সম্ভাবন, 
দিয়াছে তাহা কার্যকরী হইলে রসায়ন ও ভেষজ শিল্পে এই 'দেশ স্ব 
হইতে পারিবে সন্দেহ নাই.। তবে এই দিকে ভারতগবর্ণমেন্টের ১ 






ও উৎসাহ দান কর্তব্য । 


ইংলণ্ডের অস্ত্রস্্র ক্রয়ের পরিমাণ 
বুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথম- বসব ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট 1 
৭৮ কোটী ডলার মূল্যের বুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিয়াছে পূর্ববন্তী' 
এই সকল জিনিষ জয়ের পরিমাণ ৪৯ কোটি ৭০ ডলার ছিল। 
ভারতে বিমানপোত নির্শ্মাণের প্রচে। 


' ভারতবর্ষে বিমানপোত নির্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে বৃটীশ.'গব 


সম্মতিদান করাতে এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা মিঃ ওয়ালটাদ 
মহীশূরের বুটীশ রেসিডেণ্টের সহিত' ও মহীশূরের দেওয়ান স্যার, . 
ইসমাইলের সহিত উক্ত দেশীয়রাজ্য প্রস্তাবিত ফ্যাক্টরী স্থাপন ১ 
' আলোচনা করেন। 
সুগার সিপ্ডিকেটের অফিস 
বিশ্তহ্বত্রে জানা গিয়াছে যে ইণ্ডিয়ান সুগার সিঙ্িকেটের 
বর্তমান মাসে কলিকাতা! হইতে “কাণপুরে স্থানান্তরিত 







(৬০ কোটি+১৭ ‘কোটি 4- ১৩৩ কোটি) ২১০ কোটি টাকা বণ'|- 


দিয়াছে। অবশ্য ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিয়া উহ! দেয় নাই। 
এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের মতমিত বলিয়া কিছু নাই। তথাপি 
ইংলণ্ডের বর্তমান, বিপদে ভারতবর্ষের সাহায্য যে উপে্শীয় নহে! 
'তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্িমাত্রই স্বীকার করিবেন। _ 


কারণ : 





৪ঠা' নবেশ্বর ১৯৪০] 








আঁধিক জগৎ 


৭২৫ 





জগতের কোন কোন দেশ লোকের আহার্য্য সংস্থীনের দিক দিয়! শতকর! 
কতদূর পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল নিম্নে তাহা! প্রদর্শন করা হইল (এই সংখ্যা 
বিবরণ ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বালিনের প্জাম্মাণ ইনষ্টিটিউট. অব 
বিজনেস্‌ রিসার্চ” কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল )। জার্্াণী শতকরা ৮৩ ভাগ, 
অ্ত্রীয়া ৭৫ ভাগ, চেকোক্লোভেকিয়া ১:৯ ভাগ, পোল্যাণ্ড ১০৫ ভাগ, নরওয়ে 
৪৩ ভাগ, ডেনমার্ক ১*৩ ভাগ, হল্যাণ্ড ৬৭ ভাগ, বেলজিয়াম ৫১ ভাগ, ফ্রান্স 
৮৩ ভাগ, ইটালী ৯৫ ভাগ, ফিনল্যাণ্ড ৭৮ ভাগ, সুইডেন ৯১ ভাগ, পর্ভূগাল 
৯৪ ভাগ, স্পেন ৯৯ ভাগ, সুইজারল্যান্ড ৪৭ ভাগ, গ্রীস ৮* ভাগ, 
যুগোশ্লোভিয়া ১০৬ ভাগ, রুমানিয়া ১১০ ভাগ, বুলগেরিয়া ১*৯ ভাগ, 
হাঙ্গেরী ১২১ ভাগ, ল্যাটভিয়া ১৬; লিখুনিয়া: ১১০ 'ভাগ, 'এন্তোনিয়া ১০২ 
ভাগ, ইংলগ ২৫ ভাগ, আয়ার ৭৫ ভাগ, বৃটিশ ভারত ১** ভাগ, 
নিউজিল্যাণ্ড ১৭৩ ভাগ, অস্ট্রেলিয়া ২১৪ ভাগ, ক্যানাডা ১৯২ ভাগ, যুক্তরাষ্ট্র 
৯১ ভাগ, চিলী ৯৩ ভাগ, ব্রেজিল ৯৬. ভাগ, আর্জোর্টিনা ২৬৪- জাগ, 
সোভিয়েট রাশিয়া ১০১ ভাগ, জাপান ৯৫ ভাগ, চীন ১০০ ভাগ । 

গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে গত ৩১শে আগষ্ট'পর্যযস্ত 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে মোট ৩* লক্ষ ১৭ হাজার ১৪৪ বেল (৪ 
পাউণ্ডে এক বেল) দেশী তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই সময়ে 
75558 ব্যবহার ১০০৫৪ ৩১ 'লক্ষ ৫১ 
হাজার ৬৫ বেল'। 


ন্‌ 


In 


TEE OES 
| 2 মাসে ভারতের কোন প্রদেশে 
9, কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিয়ে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করা 























প্রদেশ : লাগ সে্স্বর টু 
| (টন) (টন) 
আসাম .. " , ২১,৬২৩ ১৮,৯৫৪ 
বেলুচিস্থান | ৯৯১ ১৯০৯১ 
বাঙ্গল] : | j ৬,৩৫,৬১৮ ৭,১৮,৫৩৭ 
বিহার ১২১১৯১৪৯* ১৩,৯৪৭,৮৭৬ 
উড়িয্যা 8১,৭৩৫ ৫১২০৬, 
দশ | ১,৩৮,* ৯৯ | ১৩৯,৩১০ 
1 1. ৭৩৪৪ ১১১০৮, 
‘a IE 
২. ২*১৪৫১৭২৯ ২২১৯১,৯৮০ 
গতে স্বর্ণের উৎপাদন 


নট রাশিয়া ব্যতীত জগতের অন্ঠান্তি সয়স্ত দেশে, 
£ ডলার মূল্যের স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে বলিয়া 
মূলের তুলনায় উহা শতকরা সাণ্ডে ছয় ভাগ 
নাট এ স্বর্ণের শতকর। 


১ শতকরা] ৪"৭ ভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
ভাগ, দক্ষিণ আমেরিক] ৭২ ভাগ 
তাগ,' ফিলিপাইন ও ভারতবর্ষ, 
ভাগ, ইউরোপ শতকরা ১২ ভাগ, 
গ। 


বাজার “বিভিন শিল্পা 
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ডা শতকরা ১৪৮ ভাগ,  ৰাকিন- | 





সম্প্রতি যেক্গর ডি, এন, ভট্টাচার্য্য গবর্ণমেণ্ট ই্ডাষ্্রীয়েল মিউজিয়ামে 
'এনামেল্‌ প্লিরের সম্ভাবনা সম্পর্কে বক্তৃত| দান প্রসঙ্গে বলেন যে, একটি 
নুতন শিল্প হিসাবে তারতবর্খে এনাযেল, শিল্পের প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ 
-ুবিধা-রহির়াছে।- তিনি বলেন ভারতবর্ষে এনামেল নিম্মিত বহু জিনিষের 
কাটতি হয়। এনামেল প্রস্তুত বিষয়ে' ভারতবর্ষের আবহাওয়া প্রতিকূল 
নহে এবং এই. শিল্পে যে সকল শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে তাদের 
বেতন্ও : অন্তান্ত ' দেশের তুলনায় যথেষ্ঠ কম! স্থায়িত্বের' জন্য 
এনাসেলের উপর যিজ্ঞাপন দেওয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছে। যুখোপধুক্ত 
বিক্রয় ব্যবস্থা এবং অল্প উৎপাদন 'ব্যয়ে উহা নিৰ্ম্মাণ: করিলে এইদিকে 
যথেষ্ট আয়ের পথ রহিয়াছে? হাসপাতালপমূছে ' বহুপরিমাণ এনামেলের 
জিনিধপত্র' ব্যবহৃত হ্য়। রেলওয়েসমূহের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতেছে। 
সরকারী ভাকবিভাগে এনামেলের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের জন- 
সাধারণ দরিদ্র “বলিয়া; এলামেলের বাঁসনপত্র সম্ভা এবং টেকসই” 
বলিয়া তাহাদের নিকট সমাদর লাভ করিবে। দেশে বৈদ্যুতিক আলোব 
চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে আলোর ঢাক্নী হিসাবে উহার ব্যবহার ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। সামরিক বিভাগের জন্য যে সকল মগ, ' খালা ও 
জলের পাত্র সরবরাহ কর! হয় তাহা এনামেলের। যুদ্ধের জন্ত'এই সকল 
জিনিষের চাহিদা" অস্বাভাবিকরপ, বৃদ্ধি পাইয়াছে এমতবস্থায় 
ভারতরর্ষে বহু সংখ্যক. এনামেলের কারখানা স্থাপনের যে সমূহ জুযোগ ৮ 
সুবিধ' রহিয়াছে. তাহাতে -সন্দেহ নাই বলিয়া মেজর ভট্টাচার্য্য অভিমত 
প্রকাশ ..করেন।. 


ed 


ES 


: প্রকাশ, বুদ্ধ ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিলে ভারতবর্ষের পেট্রোল সম্পদ সংরক্ষিত 
করিবার প্রস্তাব 'তারত' সরকারের .বিবেচনাধীন .আছে। এই সম্পর্কে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণষেন্টকে মতামত জ্ঞাপন করিতে অন্থরোঁধ করা 
হইয়াছে ।'" প্রকাশ, তাহাদের উত্তর পাইলে পেট্রোল ব্যবহারকারীদের 


হর তি লক্ষ্য রাখিয়া উহা ব্যবহারের রি স্থির 


করিয়? Sal ট্রে i: 





১] 


। 


তানিন লা he FE উন 

উপর. ,বাধিক' শবতরুরা |৭ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাধিক সুদ 

ৃ ১4818 
আমানত ১ বৎসর রা কম সময়ের জন্য 

হারু আবেদন করিলে জালা যায়। 7 

সেভিংসংব্যান্ক . হিসাব খোলা হয় ও শতকরা বাধিক ১৪০ টাকা 

হারে আদ দেওয়া হয'| 'চেক' দ্বারা টাকা তোলা! যাঁয়। অন্ত হিসাব 

হইতে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্ববিধা সর্তে টাকা স্থানান্তর : করার 

সুবিধা আছে। “নিয়মাবলী চাহিলেই পাওয়া ষায়। 

”সন্বোষজনক' জাঁমীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তে ধার, ক্যাশ, 
ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে। সত্তাদি 
অনুসন্ধানে জানা 'যায়। লিকিউরিটি, শেয়ার প্রন্তি নিরাপদে 
গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার .সুদ.ও লভ্যাংশ আঁদাষের ব্যবস্থা করা হয়। 
কোম্পানীর কাঁগজ, শেয়ার ও ডিবেঞ্চাব প্রভৃতি সুবিধাজনক সততে” 
ক্ৰয় বিক্রষ করা, হয়), বাক্স, 95 নিরাপদে গচ্ছিত 
পা সতত অনুসন্ধানে জানা কায় 

“ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাঁজ করা হয়। 
রং রা তারিখে। ই ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে 
টেলিফোন কলসি ₹ ৬১৬৯, ধাধিভি9 এফ, স্তাণ্ডাস” জেনারেল ম্যানেজার 
Es: জল 


রদ 


২৬ 


বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব বিভাগের কাধ্যবিবরণী 

বঙ্গীয় ভূমি রাজত্ব বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে কাধ্যবিবরণী 
প্রকাশিত, হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসর ৩ কোটা 
-১৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৬ টাকা রাজস্ব প্বওন! ছিল ।; “পূৰ্ববৰ্তী বৎসর 
উহার পরিমাপ ৩ কোটী ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭০৫ টাকা ছিল। মোট 
-৮৮লক্ষ ৪০ হাজার ৩৯ টাকা বারী পাওনা লইয়া আলোচ্য বৎসর 
আল্ময়যোগ্য রাজন্বের পরিমীণ ৪ কোটা ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৯৫ টাকা 
ছিল। তন্মধ্যে মোট ৩ কোটী ৯১ লক্ষ &৭ হাজার. ৫১৩ টাকা অর্থাৎ 
মোট পাওনার শতকরা ৭৬৭৯ ভাগ এবং. চলতি. বৎসরের পাওনার' 
শতকরা “2৮২২ ভাগ আদায় হইয়াছে। পূর্ববর্তী বংসর এইরূপ আদায়ের 
পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৭৫'৭৪ ভাগ এবং ৯৪২৯" ভাগ ছিল। 
খাস মহালসমূহের মোট আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণ '১ কোটী ৩৫ লক্ষ 
.৭৮ হাজার £৮১ টাকা ছিল। তন্মধ্যে চলতি পাওন! ৭৪ লক্ষ ৮২ হাজার 
*৬ টাকা এবং বাকী পাওনা. ৬০ লক্ষ ৯৬ হাজার. €৭৫ টাকা। মোট 
বাকী পাওনা মধ্যে আলোচ্য বৎসর ৬৭ লক্ষ, ৮৮ হাজার ৯৩২ টাকা 
আদায় হইয়াছে. বলিয়া দেখা যায়। আলোচ্য বৎসর ২৬ হাজার ২০৪টি 
সম্পত্তি নীলামে উঠে, তন্মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৪১৭টি সম্পত্তি নীলাম বিক্ৰয় 
হইয়াছে। 





EEE TE 

"সম্প্রতি বেঙ্গল বোর্ড অব ইণ্ডাষ্রীজ্জের চেয়ারম্যান মিঃ ডি 'এন সেন 
তা বিবৃতি প্রসঙ্গে 
বলেন যে যুদ্ধের ফলে এই সকল শিল্পের উন্নতি আশা 'করা গিয়াছিল। 
বিদেশ হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং যুদ্ধের জন্য গবর্ণষেপ্টের প্রয়োজনীয় 
জ্রিনিষপত্জের চাহিদার উপর 'ভরসাঁ করিয়াই ' এরূপ আশা করা 
গিয়াছিল। উহা! যে কতকাংশে ফলবতী হয় নাই তাহা নহে তবে 
ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমুহ, উহার বিশেষ কোন 
স্থযোগ সুবিধা পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।. বুদ্ধের জন্য. ভারতবর্ষের 
বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন ছোট ও মাঝাবি পিল্পপ্রতিষ্ঠানশুলি, 
কি প্রকার, জিনিয়পত্র সরবরাহ , করিতে সক্ষম, তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের 


কর্ণধারগণ অঙ্ভুধাবন করিয়া দেখেন নাই বলিয়াই মনে হুয়। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 


পোর্সেলিন্। কাচ, এনামেল, হোসিয়ারী, কৌটা নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি যে সকল 
। শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
' অন্থুমোদিত শিল্পসমূহের পর্য্যায়ভূক্ত নহে। এই সকল শিল্প- প্রবর্তকগণ 


গবর্ণমেন্টের সহিত: প্রত্যক্ষ বাঁ পরোক্ষ কোন ‘ভাবেই - সংশ্লিষ্ট নহেন।- 1 মেক্সিকো! দেশীয ১৪ লক্ষ, চেক ১৩ লক্ষ, অগ্রীয়ান ৯ লক্ষ, তু 
৷ অথচ বর্তমানে দেখা যায় যে টি সংগঠিত করিয়া উহা 1 ফরাসী € লক্ষ ও অন্তান্ত ৭০টি জাতি ৩৯ লক্ষ । 


রর 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। ' ACE 

জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম , টন . 
এস, এস, ত্রলবিজয় . ৭৯১০০ 


, এস, এস, জঙ্লবিহার ৮,৫৫০ 
নু 23১. জলরাজন ৮,৩০০ 5, জলবশ্যি. ৭,১০০ 
6 » » জলমোহন ৮,৩০০ ?:  অজলরত্র। 6,৫০০ 
৷»? ৯» জলপুত্র * ৮,১৫০ : , » জলপন্ম ৬,৫০০ 
ৰ ৮৮ অজলকৃষ্ণ . ৮১০৫০ রি রি জলমনি ৬১৫০০ 
» »? জলদূতি ৮:০৫০ » ১) জ্রলবালা ৬১০০৩ 
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বহর হার বর শু 


.'আিক জগৎ 


* যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের জন্ত নিযোজিত হইতে পারে। কিন্ত দুর্ভাগ্যের 


[ ৪ঠা বৃরেশ্বর, ১৯৪০ 





বিষয় উপরোক্ত শিল্পসমূহের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে এতাবৎ কান 
বিবেচনা করা হয় নাই এবং শিল্পো্তি সম্পর্কে যে. সকল: আলাপ 
আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এই সকল শিল্পের পক্ষে কোন প্রতিনিধিত্ব 
আহ্বান করা হয় নাই। এমন কি বর্তমান ইষ্টার্ণ গুপ ‘কনফারেন্সে যে 
সকল বেসরকারী উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে এই সকল 
ছোট .ও মাঝারি শিল্পের কোন প্রতিনিধির নাম নাই। মিঃ সেন আশ! 
করেন যে, গবর্ণমেন্ট এই সকল শিল্প সংগঠনে উদ্বোগী হইলে' সামরিক 
ও বেসামরিক প্রয়োঙ্গনে বিভিন্ন শিল্পজব্য. সরবরাহে কোন অভাব 


ঘটিবে না। 
AM Ee 

বর্তমান বুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 'পর হইতে বিগত মার্চ মাস পর্যন্ত 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণ কিরূপ মিরার 
নিয়োদ্ধুত তালিকা হইতে তাহা প্রতীয়মাণ হয় :_ ৫ ৯) 
























১৯৩৯ সাজের' আগষ্ট ১৯৪০ সালের মার্চ, হাস বৃদ্ধ 
(০৯০,০৪৪) , (০০০১০০০), , (০০০,০০০) 

ইংলণ্ড ৫৯৪ ডলার ৩৬১ ডলার 7 ২৩৩ . ডলার 
কানাডা ৩৫৬ 5s ২৫০ yg + ১০৬ i 
ফ্রান্স | ৩১৬ ১ ২৯১ %:- at 
নেদাঁরল্যাণ্ডস্‌ ১৫৯ ». ২০০ ৮48১ রা 
স্থইজারল্যাপ্ড ২৮৩ 9. ৪৩২ ৯7 ১৪৯. ৮ 
জান্মেণী ) ১১ 2 kL = ৩ i 
ইতালী ,. ১ ১১, ১১ ৬৯ ১.1, ৫৮, 
ইউরোপের, অন্তান্ত রা ৪৩১ , &১৯ » + ১৮৮ 
ল্যাটিন আমেরিকা ৩৯০ ১ ৩৬৫ 9) 7 ২৫ 
এশিয়া ২৮৪ , ৪০২ » + ১১৮ 
অন্তান্ট : ৭০ ন্‌ ৫৫ ৮১৫ 

মোট ২,৯০৫ মোট ৩,০৫২ ১৪৭ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীয়ের নে 


মাফকিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা তের কোটি। এই তের কোটার মধ 
এক তৃতীয়াংশই বিদেশীয়! যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীয়দের সংখ্যা এইরূপ ৫ 
জার্ম্মাণ ৬৮ লক্ষ, ইতালীয় ৪৫ লক্ষ, বৃটিশ ৪৩ লক্ষ, পোল ৩৩ লক্ষ, ক্যাঁনাঘ 
দেশীয় ৩৩ লক্ষ, স্ব্যাণ্তিনেভীয় ৩১ লক্ষ, আইরিশ ৩১ লক্ষ, রুশিয়ান 
























| আয তুলার উৎপাদন 
জগতের প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে. সোভিয়েট রাশিয়া, 
, এখন তৃতীয় স্থান অধিকার করিতেছে । গঁত মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় প্রতি 
' বৎসরে গড়ে ৯ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইতেছিল। কিন্তু ও দেশে গড়ে. 
প্রতি বৎসরে তুলা ব্যবহৃত হইতেছিল ১৭ লক্ষ ৫০ হাতার বেল। তাহার 
পর রাশিয়া স্বকীয় স্থূপরিকল্পনায় তুলার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি 


_,করিয়াছে। ১৯৩৫ সালের পর''রাশিয়ায় গড়ে বৎসরে"৩৮ লক্ষ বেলের 
মত তুলা উৎপাদিত হুইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার কাপড়ের কলগুলিতে 
77514 


আগ্মামী ৯ই ও ১০ই নবেম্বর এম্পায়ার অব্‌ ইত্ডিয়ার অন্যতম চীফ. 


এজেন্ট, মিঃ এ, সি, সেলের সভাপতিত্বে কলিকাতা ১৫ নং কলেজ 
স্কোয়ারস্থিত আলবার্ট হলে, ভারতীয় ' বীমা কর্মী সম্মেলনের ভঠ বাধিক, 
অধিবেশন হুইবে। উক্ত সম্মেলন ২৬শে ও ২৭শে' ই 
পূৰ্ব্বে ্রচারিত হইয়াছিল।। * ২77 sees 





গত ১৯০৬ সালের মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রে চলতি জীবন বীমার পরিমীণ- ছিল 
৮৬০, কোটী ডলার |, ১৯৩৯ সালে উহা ১১ হাজার :৩৮০ কোটী ডলার 
দাড়াইয়াছে। ১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা ছিল: ৭ কোটা $০ লক্ষ! 
উহার মধ্যে বীমাকারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটী জন। ১৯৩৯ যালের শেবে 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা দাড়াইয়াছে ১৩ কোটা্‌। আর উহাদের মধ্যে . 
বীমাকারীর সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৬ কোটী ৪০ লক্ষ জন।.' উহা দৃষ্টে এ দেশের 
অর্ধেক সংখ্যক লোকই এক্ষণে জীব্নবীমা, কোম্পৃ্নীর পলিসিগ্রাহক বলা 
চলে! ১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্র 'বীমাকারীনের গড়ে মাথাপিছু ভীবনবীমার 
পরিমাণ ছিল ৮৫০ ডলার | বর্তমানে এ দেশের বীমাকারীদের গড়ে 


, মাথাপিছু বীমার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ ১ হাজার ৭৭৫ ডলার | 


- ০. ইক্ষু চাষের পূর্ধাভাষ : 
রব, ভারতীয় ইক্ুচাষ সাতে বীর পূর্বাভাবে ঘোষণায়, করা হইয়াছে 
যে বর্তমান মরশুমে সমগ্র ভারতে মোট ৪২ লক্ষ ৪৪. হাজার একর জমীতে 
রী বিগত কলর ৩৭ লক্ষ ৬৯ হানার একর অনীতে 


Ld 


‘২৮ 


' আধিক;ঃজগৎ 


= [ ওঠা নবেম্বর, ১৯৪০ 





' পাটভস্তুর উন্নতি বিধান 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাটতত্তকে পশম: এবং পশমের সুতার 
স্তায় কিরূপে ব্যবহার করা যায় সম্প্রতি 'ইংলণ্ডে, তাহার একটী পদ্ধতি 


আবিক্কত হইয়াছে এবং এই বাবদ ” ; একটা পেটেন্টও প্রদত্ত হইয়াছে। ' 


প্রকাশ, ইহাতে তন্তার ডজন শতকরা ৭ হইতে ১০ ভাগ পৰ্য্যন্ত হাস পাইয়া 
থাকে। পাটের তন্তু এবং তা ইহার সাহায্যে মিহি করা য়ায় এবং থলে 
ব্যতীত অন্তান্ত ভাবেও ইহার ব্যবহার চলে। আমুসঙ্গিক ব্যয় খুব বেশী 
নহে। পাট তস্তর সহিত সৌভিষাম হাঁইড্োক্সাইড এবং লবণ মিশ্রিত 
করিয়া তাহা পরিষ্কৃত জলে ধৌত করা হ্য। তন্তু হইতে জলীয় অংশ 
পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে সাল্ফিউরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। 
পুনরায় পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া! এবং গর জলীয়' অংশ বাদ 'দিয়া তত্র 
সহিত ক্লোরাইড অব্‌, লাইম এবং এমোনিয়াম্‌ _বাইকারবনেট শিশ্রিত 
, করিতে হয়। পরিষ্কার জলে ইহা ধুইয়া ফেলিয়া ক করিলেই ইহা মিহি 
* হইস্বা থাকে? | 
দেশরক্ষা বাবদ খণ সংগ্রহের পরিয়াণ ' 

দেশরক্ষা বাবদ ভারত সরকার বিভিন্ন দফায় যে খণ সংগ্রহের পরি- 
কল্পনা কার্যকথী . করিয়াছেন তাহাতে বিগত '১২ই অক্টোবর পর্যন্ত মোট 
২৮ কোটী ৯৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা পাওযা গিখাছে। ' ‘ইহা হইতে 
১৯২ কোটী টাকা গবৰ্ণমেণ্ট একটা খণ পরিশোধের, জুন্ত বর্তমান বৎসরে 
ব্যয় করিয়াছেন। বাকী প্রায় ৯২ রোটা টাকা সৈম্ত বাহিনীর প্রসার, 
_ সরকাৰী কর্মচারীদের মাগৃগী ভাতা প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে | 

মার্কেটাং অফিসারস' সম্মেলন, 

বর্তমান মাসের প্রথমভাগে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মার্কেটিং বিভাগ এবং 
প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্যসমূহের সিনিয়র মার্রেটিং অফিসারদের যষ্ঠ-বাধিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। যুদ্ধের ফলে কৃষিপণ্য রপ্তানী ভাস পাওষায 
এই সমস্ত উদ্ত্ত পণ্য যাহাতে দেশের অভ্যন্তরে কাতি হয় তথ্িবয়ে 
মনোযোগী হইবার ভন্ত সম্মেলন মার্কেটিং কর্খুচারীদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন 1-- 

শিল্পে কমলালেবুজ্ঞাতীয় ফলের ব্যবহার ' 

গবেষণার ফলে আমেরিকায় কমলালেবু প্রভৃতি ফল শিল্পপ্রতি- 
ঠানেও ব্যবহৃত হইতেছে । যুক্তরাষ্্রীয় কৃষি বিভাগ এই সমস্ত ফল হইতে 
মন্ত এবং নানাবিধ পানীয় প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার 
তৈলও এই সমস্ত ফল হইতে উৎপাদিত .কর! হইতেছে এবং কুমিকাধধ্য 
_/ওষৰ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে। লেবু হইতে নাইটিক ' 'এসিডিং ৰং 
লেবু ও কমলালেবুর তৈল পাউরুটা, বিস্কুট প্রভৃতির কারখানায় ব্যবহৃত হয়'। 


সোডিয়াম সাইড্ট্রেট দুগ্ধশিল্পে প্রয়োজনীয় |. এই সমস্ত ফল হইতে ভাঁইটামিন DEED CED AT ED EE CI LE 
£ “পি” নামধেয় ০০585 প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার জন্ত উপস্থাপিত | 


করা হইয়াছে । 
৮*.অক্ষরযুক্ত টাইপরাইটার 


সিংহল ''গবৰ্ণমেণ্টের নির্দেশক্রমে একটা বুটাশ প্রতিষ্ঠান ৮০-অঙ্গরযুক্ত { 
সিংহলী! ভাষায় অন্যুন ৮টী 


টাইপরাইটার নির্ম্মাণে সক্ষম হুইয়াছেন। 
'অক্ষর এবং বছ সংযুক্তাক্ষর 'আছে। উক্ত টাইপরাইটারের মুনিরা 
সমস্ত অক্ষর এবং যুক্তক্ষর'লেখা যায় । 
তালে ও বিত re ভিন পুর ািিতেড বরজপ 
টিসি Ao 

দোকান কর্মচারী বিল 
' আইন সভার: . বিগত অধিবেশনে গৃহীত দোকান - কর্মচারী 
সম্পর্কিত বিলে বাঙ্গলাত লাট সম্মতি ' প্রদান করিয়াছেন ' বলিয়া 
জানা যায় |: abo আইনের Ro টা bobble দোকান 






* সপ্তাহে 
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হে অন্ততঃ দেড়দিন বন্ধ রাখিতে হইবে । রাত্রি 
চ্টার পর দোকান বন্ধ করিতে হইবে। দোকান বর্ম্চারীগণের দৈনিক 
কার্যকাল ১০ ঘটা নির্বাচিত হইবে এবং ৭ ঘণ্টা কাজের পর * এক ঘণ্টা 
এবং দৈনিক € ঘণ্টা, কাজের পর আধঘণ্টা ছুটী দিতে হইবে । মাসের 
১০ই তারিখের মধ্যে বেতন দিতে হইবে এবং এক বৎসর কাজের পর 


, পুর্ণ বেতনে ১৪ দিন, এবং অর্দ্ধবেতনে ১০ দিন চুটী দিতে হইবে । এই 


আইন প্রথমতঃ কলিকাতা, ,কলিকাতার উপকণ 
মিউনিসিপালিটির এলাকায় বলবৎ হইবে । 


যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত শিল্পে শিক্ষালাতের অন্ত এপর্য্যস্ত মোট ২০-হীজার- 
দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে গঠিত সিলেকশন বোর্ড 
উক্ত দরখাস্তগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। অবিলম্বে ৩ হাজার 
শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে 7২. শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে 
আরও শিক্ষার্থী যাহাতে গ্রহণ করা যাইতে পারে তজ্জন্ত পৃথক একথানি- 
নামের তালিকা প্রস্তুত সম্পর্কেও উক্ত বোর্ডকে নির্দেশ, দেওয়া হইয়াছে ।, 
এপধ্যস্ত বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনিষ্টিটিউশনে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩ হাজার 
শিক্ষার্থীর ব্যবস্থ। করা হইয়াছে ।? তিনটি টেকনিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষসহ- 
৬৭ জনকে লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে । উক্ত বোর্ড শীঘ্রই 
এইরূপ শিক্ষার্থী গ্রহণ সম্পর্কে অন্ান্ত টেকনিক্যাল ক্কুল পরিদর্শন" 
করিবেন। রেলওয়ের বিভিন্ন কারখানায় এবং বেসরকারী” প্রতিষ্ঠানের 
কারখানাচেও এইরূপ কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
লওয়া হইতেছে । বর্তমান বরাদ্দ অনুসারে আগামী ১৯৪২ সালের মার্চ 


এবং হাওড়া! 


' মধ্যে প্রায় দেড় হাজার লোককে কারিগরী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইবে । 


এ ন ০ ০০৮5০৮03455 রন শহরে এর থা ৮ 


অনিশ্চয়তার দিনে নিশ্চিন্ততার জন্য ক্যালকাটা 
. ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ee ১ 


। ব্যালকাট| ন্যাশনাল ব্যান্ধ লিঃ 
হেড অফিস- ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন । : 
ছয় মাস বা অধিক সময়ের জন্য স্থায়ী আমানত ও তিন মাসের 
অন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 


সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টের স্থদ 
এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর সুদ... 













নিল ঘর 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £-৮নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা - 
| সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
ৃ্‌ উন্নতিশ্বীল বীমা কোম্পানী । - 
ee ' রাহা ব্রাদার্স" ৫ 
বল জহি নি 











ৰ ১ নি তি 
এ ১৯৩৮ ১৯০৮ সালের নুতন ইন্সি এ বে বাদলার এই কোস্পানীই প্রথম রেজিস্টার্ড হয়। 


. ফোন ক্যাল ঃ ২৭৮ 
এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবস্যক। | 








পাপা 


৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪০ ] 


যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতের বহির্বাণিজয 

যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৪০ কোটি 
টাকা বৃদ্ধি পায়। গত ১৯৩৮ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯৩৯ সালের ' 
৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ যে *স্থলে 
১৭২ কোটী ৩৬ লক্ষ ৫২ হাজাব ৫২৬ টাকা ছিল, সেস্লে ১৯৩৯-৪০ 
সালের ওর সময়ে উহা ২১৩ কোটা ১১ লক্ষ ৭৫ হারও টাকা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় ।' 

রা 

ইষ্টার্ণ গৃপ কনফারেন্সের দুইটি প্রধান ' কমিটি গঠিত হুইযাছে। 
একটি কমিটি বৃহৎশিল্প সম্পর্কে ও অপরটি ছোট শিল্প সম্পর্কে আলোচনা 
করিবে। বুদ্ধোপকরণ সরবরাহ সম্পর্কে উক্ত দুইটি কমিটিকে আবার প্রায় 
১২টি বিভিন্ন সাৰ কমিটিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। i 

ইংলণ্ডের সমর ব্যয় ' 

চ্যান্সেলার' অব. দি এক্সচেকার স্যার কিংস্লী উডের বিবৃতিতে প্রকাশ 
যে বুদ্ধ ব্যপদেশে বুটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে দৈনিক ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় 
করিতেছেন। বিগত জুলাই মাপের পর হইতে ইংলণ্ডের সমর ব্যয় দৈনিক 
১৫ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে ৷ 

চট্টগ্রাম পোর্টট্রাঃ 

প্রকাশ, চট্টগ্রামের যুগ্লিম চেম্বার অব কমার্সের আবেদনক্রমে ভারত 

গবর্ণমেপ্ট চট্টগ্রাম' পোর্টের জন্য চট্টগ্রাম মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের ৩টি 








সিট হইতে ১টি চট্টগ্রাম মুসলীম চেম্বার অব কমাপ্কে দিবার সিদ্ধান্ত" 


প্রহণ করিযাছেন। “চট্টগ্রামের মৌলবী শেখ রফিউদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী 
এম এল এ (কেন্দ্রীয়) চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানীকৃত পাটের উপব যে শুল্ক 
সংগৃহীত হয় তাহা চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাতৃক্ত রাস্তার সংস্কার- 
সাধনের অন্য চট্টগ্রাম, মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের নিকট 'প্রদানের 
নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন । 


রক্ষণশ্ুদ্ধ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতি 
আগামী ৬ই নবেম্বব কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে বেসরকারী প্রস্তাব- 


সমুহ উত্থাপিত হইবার পূর্বে বিগত অধিবেশনে সরকারী ও বেসরকারী . 


সন্ত লইয়া সংরক্ষণশুন্ধ সম্পর্কে গবর্ণম্ণ্টের বর্তমান নীতি ও উহার 







| 


1 


প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পর্কে পরীক্ষী. করিয়া দেখিবার অন্ত সৈয়দ রেজা. 
'আলী- একটি কমিটি নিয়োগের যে প্রস্তাব করেন তাহার আলোচন! সি... 


_বুলিয়া জানা গিয্নাছে। . 
চা রপ্তানীর কোট। 
সম্প্রতি একখানি অতিরিক্ত গেজেটে ভারতীয় চায়ের ১৯৪০-৪১, 


সালের বপ্তানীর কোটা সংশোধন করিষা উহা ৩৫ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৯ 
ছাজার ৬৯৭ পাউণ্ড অর্থাৎ নির্ধারিত, মাপকাঁঠির শতকরা ৯২২ ভাগ ধার্য্য 


হইয়াছে। র্‌ 
কৃষি গবেষণা সমিতির অধিবেশন 
আগামী ১৮ই ডিসেম্বর লক্ষৌএ রাজকীয় ক্কষি গবেষণা সমিতির 
পরিচালক সমিতির এক সভা হইবে। আগামী ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর 
লক্ষৌএ বাণিজ্য সম্মেলনে যে স্কর্ল মন্ত্রী ও অন্তান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি 


যোগদান করিবেন তাহাদের ম্ুবিধার জন্য 'উক্ত সভার স্থান ও দিন £ 


নিদিষ্ট হইয়াছে। } 
বাঁলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার, চাষ 


বাঙ্গল! সরকারের কৃষি বোর্ডের তুলা সাব কমিটির একটি সভায় 
 ববাঙ্গলা। দেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা || 
করা হয়। ,ক্ুষি বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ কারবেরী ও কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির 9 


সেক্রেটারী মিঃ ভি, এন, মেহতা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
ব্রহ্মদেশে চিনি আমদানী নিষিদ্ধ 


বক্ষদেশের গবর্ণর ব্রঙ্গদেশের বাহির হইতে ছল, স্থল, ও আকাশপথে 


'চিনি আমদানী নিষেধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ইমপোর্ট 


২২শে অক্টোবরের পূর্বে ব্হ্মদেশে রপ্তানীক্ৃত চিনি সম্পর্কে এই নিবেবাজ্ঞা . 


ট্রেড কনট্রোলার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ লাইসেন্সের অন্তভূ্ত চিনি এবং গত 


প্রযুক্ত হইবে না। 
৪ 


'আধিরি জগৎ 


৭২৯) 


পাপা শা 


ভারত সরকারের শুদ্ধ আয় হ্রাস 


, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সরকারী বৎসরের যে ৬ মাস শেষ হইয়াছে 
তাহাতে ভারত সরকারের শুষ্ক আয় ৪ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা হাস 
পাইষা উহা ১৮ কোটা ২৩ "লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। কার্পাসজাত দ্রব্য 
সম্পর্কে শুদ্ধ আষ উল্লেখষোগ্যরূপে হাস পাইয়াছে। এইরূপ বিলাতী 
জিনিষের আমদানী শুল্ধ ১৯৩৯-৪০ সালে যে 'স্থলে' ৪০ লক্ষ ৮৭ হাজার 
টাকা ছিল আলোচ্য সমযে তাহা ১৬ লক্ষ ৩* হাজার টাকায় ফাভাইয়ীছে। 
ইংলণ্ড ব্যতীত অন্ঠান্ত দেশে ,পরস্তুত কার্পাস জাত দ্রিনিষের আমদানী- 
শুষ্ক ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১২ হাজার স্থলে ৯২ লক্ষ ২৩ হান্ভার টাক! 
ধাভাইয়াছে। অপর পক্ষে তুলার উপর আমদানী শুল্ক গত বৎসরের এই 
সমযের ৪৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা হইতে আলোচ্য বৎসর এই সময়ে 
৭9 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে মোট রপ্তানী 
শুষ্ক গত বৎসরের এই সময়ের ১ কোটা ৬৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা স্থলে, 
> কোটী ৯২ লক্ষ ৬৫ হাজ্বার টাকা পথ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' 





ইৎলণ্ডে বিবাহের সংখ্য! 


গত ১৯৩৯ সালে,ইংলণ্ডে ও ওয়েলসএ মোট ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪০৪টী 
বিবাহ হইয়াছে। গত.১৯৩৮ সালের তুলনায় এবার বিবাহের সংখ্যা ৭৫ 
হাজার ৬৩৮টী অধিক হইয়ছে॥ .১৯২৯ সালে প্রতি হাজার লোক পিছু 
গড়ে বিবাহ ঘটিয়াছিল ১৫০, ১৯৩৭ .ও. ১৯৩৮, সালে তাহা দাড়ায় 
যথাক্রমে ১৭৫ ও ১৭৬ । ১৯৩৯ সালে বিবাহের সংখ্যা বাডিয়! প্রতি হাজার 
তন লোক পিছ ২৯১টি দাড়াইয়াছে। গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড 
ও ওয়েলসএ মৃত্যু সংখ্যা দীভাইয়াছিল যথাক্রমে ২ লক্ষ ৯ জাহার ও ৪ লক্ষ 
৭৮ হাজার । ১৯৩৯ সালে তাহ] ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার দীড়াইয়াছে। ১৯৩৭ 
ও ১৯৩৮ সালে জন্ম সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ও ৬ লক্ষ ২১ হাজ্জার। 
১৯৩৯ সালে তাহা দীড়াইয়।ছে ৬.লক্ষ ২৩ হাজার | 


নকল জল 
করিয়া থাকে পেরিচালকদিগকে কোন ঘণ 
দেওয়া হয় না|). 

২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 


টাকা ধার দেওয়! হয় 
৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়। হয়। 


ব্যান্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
;__বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন : 





j ফোন £-_কলিঃ ৬৯৬৭ 
J 


গ্রাম := “Citadel” 
৮নং ম্যাডান ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 





ধন কোপা সোসাইটি 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 

ডি আমরা হিনুস্থান কো-অপারেটাত ইন্সিওরেচ্দ সোসাইটীর গত 
৯৩৯ সালের একখণ্ড কাৰ্য্যবিবরণী পাইযাহি। পূর্ক্বে-প্রতি বৎসর এপ্রিল 
সে এই কোম্পানীর বর্ষ শেষ ধরা হইত। নূতন বীমা আইনের বিধান 
সারে এবার ডিসেম্বর মাসে কোম্পানীর বাৎসরিক, হিসাব শেষ করিতে 
ইয়াছে। ফলে বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণীতে ১৯৩৯ সালের মে মাস হইতে 
উসেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাপের" কাধ্যফল দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে 
দানা যায় উপরোক্ত ৮ মাসে কোম্পানী ২ কোটা ৫৪ লক্ষ টাকার নূতন বীমার 
হালা ET EY উহার মধ্যে ১২ হাঙ্জার 
১১১টা প্রস্তাবে শেষ পৰ্য্যন্ত ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান 
রা হইযাছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে পূরা এক বৎসরে কোম্পানীর নূতন 
কীজের পরিমাণ দীভাইয়াছিল ৩ কোটী ১৪ লক্ষ টাক! । এবার ৮' মাসে 
কাম্পানীর কাধ্য যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে পূরা এক বৎসর সময় 
পাইলে কোম্পানীর নৃতন্‌ কাজের পরিমাণ অনায়াসেই ৩ কোটা ১৫ লক্ষ 
কার মত দ্বাডাইত।' এ বৎসর একদিকে যুদ্ধের জন্য ও' অপর . দিকে নূতন 
বীমা আইনের জন্য কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় অনেক বীমা 
কাম্পানীরই নুতন কাঁজের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় হাস 'পাইয়াছে। কিন্ত 
এই অবস্থায়ও “হিন্দুস্থান” তাহার পূর্ববকার ক্রত উন্নতির আনুপাতিক হার 
ক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা ০০ 77 

ম্পুকুশলতারই পরিচাঁষক। 

বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ 
& লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ও' দাদনী তহবিলের সুদ. ইত্যাদি বাবদ ৭ লক্ষ 
হাজার টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাডায় ৫৩ লক্ষ £৪ হাজার 
টাকা । ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যুদাবী বাবদ!( বোনাস সহ ) ৬ লক্ষ ২৯ হাজার 
টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ (বোনাস সৃহ)৮ লক্ষ ২৭ হাজার 
টাকা দাবী হয়'। প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২ লক্ষ “টাকা ও কমিশন বাবদ $ লক্ষ 
5৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়। দাদনী তহবিলের ক্ষয়পুরণ তহবিল কোম্পানী 
এবার ৮ লক্ষ ৪৬ হাজ্জার টাকা.ন্তন্ত করে। 'অন্তান্ত বরণ্রে, বায বারে. বারী, 


টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্তস্ত করা হয়| বৎসরের, প্রথমে * 


কোম্পানীর জীবন বীমা.তহবিলের্‌ পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা। 
বইসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া.৩ কোটী ৯ লক্ষ টাকা দাঁড়ায় ।- 

আলোচ্য কাধ্যবিবরণীতে: গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদামীকৃত 
ূলধন বাবদ ৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৩ কোটী 
১ লক্ষ টাকা, দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিল বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা ও অন্তান্ত 
বরণের দায় লইযা কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হুইয়াছে ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ 
টাক] | উহার বদলে উপরোক্ত তারিখে 'কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £_কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ৩৩ লক্ষ 
৬ হাঁজ্জার টাকা, বৃটিশ ভারতে 'জমিবাড়ী বন্ধকে দ্বাদন ৩২ লক্ষ €৬ হাজার 
টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৯৩ লক্ষ টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি 
১২ লক্ষ .৭০ হাজার টাকা, পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট 
্া্ট ডিবেঞ্চার ও নূতন হাওড়া পুলের শ্ণ ২৪ লক্ষ ৬৫ হাজার 
টাকা, ভারতীয় . রেলওয়ে ডিবেঞ্চার ২ লক্ষ ৬১ হজ্জার টাকা, ভারতীয় 
রেলওয়ে শেয়ার ১ -লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, বিবিধ যৌথ কোম্পানীর 


ইত্যাদি ৬ লক্ষ ২৮ ” হাজার টাকা, আসবাবপত্র হর 
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হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাক | এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর 
তহবিল যে সৰ্বথা নিরাপদমূলক বিধি ব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা 
বুঝা যায়। নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার পর “হিন্দুস্থান” কোম্পানীর 
কাগজে দাদনের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। এইরূপ 
দাদনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের মধ্যেই ৯৩ লক্ষ টাকা 
দাডাইয়াছে। তাহাছাড়া অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণও 
৫১ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত বাডিয়াছে। কোন কাবণে দাদনী তহবিলের ঘাটতি 
দেখা দিলে তাহা যাহাতে সহজেই পরিপূরণ করা যায় সে্ন্ত কোম্পানী 
১৪ লক্ষ টাকার একটি মজুদ তহবিল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সমস্তের 
ফলে এই কোম্পানীতে বীমাকারীদের নিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 

হিন্দুস্থানের বর্তমান শ্রীবৃদ্ধির মূলে এই কোম্পানীর পূর্বতন জেনারেল 
ম্যানেজার ও বর্তমান প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের কৃতকা ধ্যতাই 
বিশেবভাবে নিহিত রহিয়াছে । বর্তমানে শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ দত্ত সেক্রেটারী 
রূপে এই কোম্পানীর কার্য পরিচালনা করিতেছেন। তাহার কর্ম 
কুশলতায় কোম্পানীর কাধ্য অব্যাহতভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে। এই সাফল্যের জস্ত আমরা শ্রীযুক্ত দত্তকে আন্তরিকভাবে 
অভিনন্দন করিতেছি। | | 

ইস্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১লা নবেম্বর তারিখ হইতে ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক (লিিটেডের 
কলিকাতা ,আফিস ১০২/২ নং ০০০ স্থানান্তরিত করা. 
হইযাছে। 


চট্টগ্রাম বন্দরে বাঙ্গালীর জ উই ব্যবসায়ের | ৃ 
লুপ্ত“গৌরবের পুনরুদ্ধার 


ন্যাশনেল ফ্লোটাল| কোং লিঃ 


হেড অফিস-স্ত্রাণ্ত রোড, চট্টগ্রাম 
_ডাইরেক্টরগণ-- 






' (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ) 

বাবু দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী, জমিদার ও লঞ্চওনার 
( সুপাঁরিণ্টেণ্ডিং ডাইরেক্টর ) 

জনাব আবছুল বারিক মিঞা সাহেব, কণ্ট,ক্টর | 
বাবু রেবতী রমন রক্ষিত, মার্চেন্ট ও ব্রোকার 
জনাব হাজী আবদুল হাকিম সদাগর, মার্চেন্ট * 
বাবু শঙ্তুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট ( সুপারিপ্টেপ্ডিং ডাইরেক্টর ) 
আগামী ১৯৪১ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে এই 


কোম্পানীর জাহাজ কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে যাত্রী ॥ 
ও মাল লইয়া নিয়মিত যাতায়াত করিবে। 


শেয়ারের জন্য এবং কোম্পানীর উস কিভানর: জন্য 


0 রঞ্জন পাল, এম্‌ এ, জমিদার, মার্চেন্ট এবং লঞ্চগনার | 














৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪০ ] 


জুবিলী ব্যাঙ্ক লঃ 

সম্প্রতি আমরা ৮নং ক,. স্ট কলিকাতাস্থ জুবিলী ' ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের" গত ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 
গত ১৯৩৭ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ 
ছিল ৩ হাজার ২৬০ টাকা । ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৩' হাজার ৬৬০ 
টাকা হয়। ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা ৫ হাজার ৮০ টাকা পর্যস্ত 
'পৌছিয়াছে। সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আমানতের হিসাবে দেখা 
যায় ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ সালে আমাঁনতী জমার পরিমাণ 
'ঈীড়াইযাছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৭০৯ টাকা ও ৯ হাজার ৩৮ টাকা। 
১৯৩৯ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া ৩০ হাজার ৪৩২ টাকা হইয়াছে। 
এইরূপ ক্রমোন্নতি ব্যাঙ্কের পরিচালকদের পক্ষে প্রশংসার-কথা সন্দেহ নাই। 

আলোচ্য কাৰ্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত 
মূলধন বাবদ € হাজার ৮০ টাকা, সাধারণের আমানতী জমা বাবদ ৩০ 
হাজার ৪৩২ টাকা ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় 
দেখানো হইয়াছে ৩৬ হাজার ৮০৫ টাকা | প্র প্রকার দায়ের বদলে 
উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ : প্রদত্ত খণ ও ওভারড্রাফট ২০ হাজার ৮৮৪ টাকা, 
"আসবাবপত্র ৮৩ টাকা, ক্যালকাটা গ্তাশনেল ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত ১০০ 
টাকা, আদায়যে।গ্য হুদ ৪৪৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্ক ১৫ হাজার 
২১৩ টাকা। | 

গত ১৯৩৯ সালে দাঁদনী তহবিলের সুদ, বাবদ ২ হাজার ৩৮৫ টাকা 
ও অন্তান্ত ছোটখাট ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ২ 
হাজার ৬৩১ টাকা ।, প্র প্রকার আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্বাহ 
করিয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে নিট লাভ দীড়ায় ৫৮২ টাকা। 
উহার সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া মোট লাভের পরিমাণ 
৭২৪ টাকা দাড়ায়। উহা হইতে অংশিদারদিগকে শতকরা ৭০ আনা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া, মজুত তহবিলে ২২৫ টাকা নিয়োগ করা হয়। ১৩৬ 
টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের ,টানা.স্থির হইয়াছে ।..যিঃ বি রায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালন! ' করিতেছেন। তাহার 
কর্মকুশলতায় উত্তরোত্তর ব্যাঙ্কটির উন্নতি সাধিত হউক ইহাই আমাদের 
কামনা । 





_. সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোৎ লিঃ 

সম্প্রতি সারা সিরাজগঞ্জ রেলভ্য়ে কোম্পানীর গত ১৯৩৯-৪০ সালের 
্যুবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য 
{সরে পূর্ব বৎসরের তুলনায় কোম্পানীর নিট আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে কোম্পানীর নিট আয় হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার 







টাকা। আলোচ্য বৎসরে নিট আয়ের পরিমাণ দীভাইয়াছে ৪ লক্ষ ৫৫ || 


ূ | ইন্সিওরেন্স == আল == ইণ্ডিয়া 


বাণিজ্যের কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি তথা লোকের আধিক অবস্থা কতকটা ভাল | 
হইয়া উঠায় আলোচ্য বৎসরে মাল ভাড়া ও যাত্রীভাড়া এই উভয় দিক দিয়াই | 


হাজার টাকা! পাটের বাজারের উন্নতি দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা 


'আয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবৎসরের লাভের টাকা হুইতে অংশিদার- 


দিগকে প্রতি শেয়ারে ২৮ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। | 
১ লক্ষ ২ হাজার ৮০৬ টাকা আগামী বৎসরের হিপাবে জের টানা | 


হইয়াছে। রঃ 
ধার অব. ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


মিঃ আনন্দ মোহন . খোসলা সম্প্রতি লাহোরের ষ্টার অব্‌ ইণ্ডিয়া {| " 
ইন্দিওরেন্স কোম্পানীর 'ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ jl 
|| জীবন বীমা তহবিলের ১৬৬% ভাগেরও উপর কোম্পানীর | 

দীর্ঘকাল ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ইশ্সিওরেন্স কোম্পানীর . ৰা 


'খোসলা ভাবতীয় রীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি 


১ সহিত যুক্ত ছিলেন। 
অন্ধ, ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 


গত ১০ই অক্টোবর তারিখে মাদ্রাজে অন্ধ, ইন্সিওর্রেন্স কোম্পানীর |]: 
ও আফিল ভবনের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পর হইয়াছে। ভাঃস্তার এস. |: 


বাধাক্ৃষ্ণণ উক্ত গৃহের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 


আধিক জগৎ 
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ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস্‌ লিঃ 

কুমিল্লার.ভাগ্যলক্মী কটন মিলস্‌ লিঃ গঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা 
ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি বিশেষ উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আাসিতেছি। 
বাংলার প্রধান জননায়ক শ্রীবুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় বিগত ২৬শে 
অক্টোবর তারিখ এই কোম্পানীর হাজিগঞ্জস্থিত কাপডের কলটা পরিদর্শন 
করেন। তিনি ঘুড়িয়া ঘুভিষা ইহার বিভিন্ন বিভাগের যন্ত্রপাতি পরিচালন 
ও বন্ত্রাদি প্রস্তুত পদ্ধতি বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত পৰ্য্যবেক্ষণ 
কবেন এবং ইহার প্রস্তুত সাদা ও রঙ্গিন বস্তাদি ও স্বন্দব সুন্দর ডিজাইনের 
লুঙ্গি দেখিয়া কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের ভূয়শী প্রশংসা করেন। তিনি 
তাহার বক্তব্য পরিদর্শনান্তে সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন :-- 

“ভাগ্যলক্ী কটন মিল কোম্পানীর হাঁজিগণ্রস্থ ফ্যাক্টরী অস্ত আমি 
পরিদর্শন করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হয় ইহার ভবিষ্যৎ” খুবই 
উজ্জ্বল । সম্প্রতি ইহাতে কাপড় ও লুঙ্গি তৈয়ারী হইতেছে এবং তাতের 
সংখ্যাও ক্রমেই বদ্ধিত হইতেছে । দেশবাসী মাত্রেরই ইহার সহিত সহানুভূতি 
করা প্রযোজন মনে করি। এই কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ আমার পরিচিত 
এবং যথেষ্ট উপযুক্ত এবং ইহাদের সততা নির্ভরযোগ্য । ইতি সন ১৩৪০ ইং 
২৬শে অক্টোবর ।” (স্বাঃ) শ্রীহরদয়াল নাগ 

কোম্পানিটির অল্প দিনের মধ্যেই এই অসামান্য সাফল্যের পশ্চাতে 
রহিযাছে ইহার কর্শকর্তাগণের ব্যবসায় অভিজ্ঞতা, মিতব্যয়িতা, সততা ও 
অর্থ জোগানের ক্ষমতা । ডিরেক্টরগণ নিজেরাই ১ লক্ষ টাকার অংশ খরিদ 
করিয়াছেন এবং এপধ্যন্ত.কি ম্যানেজিং এজেন্টগণ কি ডিরেক্টরগণ সকলেই 
বিনা পবিশ্রমিকে কাজ করিয়া যাইতেছেন। অধিকন্ত বেতনভোগী কোন 
অতিরিক্ত কর্মচারী না! বাখিয়াই হেড অফিস ও মিলের পরিচালনা নিজেরাই 
যতদূর সম্ভব করিয়া যাইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত বাংল! দেশে ধিরল। 

যুদ্ধারস্তের পূর্বেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
কাজেই যন্ত্রপাতির অভাবে ইহাদের অগ্রগতি ব্যহত হয় নাই। ইহাতে 
পরিচালকদের যথেষ্ট দূরদশিতার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। এপর্যাস্ত যতদূব কাজ 
অগ্রসর হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই অংশ বিক্রয়ের টাকা দ্বারা সম্পন্ন হুইয়াছে। 
ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্্জ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা কম কৃতিত্বের 
কথা নহে। ভাগ্যলক্মী কটন মিলস কোম্পানীর পরিচালন পদ্ধতি সম্পুর্ণ 
অভিনব এবং ব্যবসা বুদ্ধিসম্মত | আমরা উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা 
করি এবং দেশবাসী ইছার অংশ খরিদ করিয়া এবং বস্তু ব্যবহার করিয়া ইহার 
সাফল্যের সহায়ক হইবেন বলিয়া আশা করি। 

সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 

সম্প্রতি চট্টগ্রাম সহরের সন্নিকটবন্তী পাহাডতলীতে সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব, 
ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি শাখা আফিস খোলা হইয়াছে। চট্টগ্রাম 
বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, এস লার্ষিন আই সি এস উহার উদ্বোধন 
ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মিঃ লাকিন একটি সমযোচিত বক্ত,তায় চট্টগ্রামের 
আধিকউন্নৃতি “য়াধনের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত কবেন। এই 
সঙ্গে তিনি" সাউণ্ড ব্যাঙ্কের সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করেন। ব্যাঙ্কের 
জেনারেল, ম্যানেজার, মিঃ বি সেনগুধ ব্যাঙ্কের কাধ্যধাঁরা বর্ণনা করিয়" 
একটি' রিট পাঠ করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের পক্ষ হইতে মিঃ 
_নলিনীকাস্ত নলিনীকান্তি দাস ও মিঃ ESSE LMR bn জিডি 





কাগজে ন্যস্ত আছে। 








কেন্দ্রীয় ট্যাক্স-বৃদ্ধির. সম্ভাবন। 

. কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী: অধিবেশনে ভারত সরকার নৃতন কোন 
ট্যাক্সের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন কিনা তৎসম্পর্কে ২৬শে অক্টোবরের 
‘কমাস” লিখিতেছেন, “প্রশ্ন এই যে কেন্দ্রীয় -ট্যাক্স-বৃদ্ধির 
উপস্থিত হইবে কি? আমাদের মত এই -যে ট্যাক্স-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে "অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতাতেও 
এই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । কেন্দ্রীয় রাজস্ব এবং ব্যয়ের পরিমাণ 
বিবেচনা .করিষা নূতন ট্যাক্স সম্বন্ধে মতামৃত' প্রকাশ করা যাইতে পারে। 
বর্তমান বৃ্পরের প্রথম ছয়মাসে আমদানী, রপ্তানী এবং উৎপাদন শুক্ষের 
খাতে ২৩৮৮ কোটী টাকা আয় হইয়াছে। বিগত বৎসর এই সময় 
মধ্যে এই তিন দফায় ২৭১৮ কোটা টাকা আদায় হইয়াছিল। বৎসরের 
শেষদিকে এই আয় .যে ক্রমশঃ হাস পাইবে- তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। 
উ্ভ ইহমাসে সরকারী রেলপথসমূহের 'আয় বিগত বৎসরের প্রথম ছয় 

মাসের তুলনাষ ৫ ৫ কোটা টাকা বেশী হই্াছে। বর্তমান বৎসরে 
রেলপথসমূহের আয গত বৎসর অপেক্ষা , সামান্ত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে।, কিন্তু এ সম্পর্কেও সমপ্রতি এক সরকারী বিবৃতিতে ব্লা হইয়াছে 
“যতদুর দেখা যায় তাহাতে মনে হয় ১৯৪০-৪১ সালে রেলপথসমূহের 
আয় বাজেটে পরিকল্পিত অন্ধ অপেক্ষা খুব বেশী হইবে না।” ব্যয় 
সম্পর্কে সাধারণ অভিমত: এই যে. ইহা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশরক্ষা 
বাবদ ব্যয়ই এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থায় অর্থসচিবের পক্ষে 
নূতন কর ধার প্রস্তাব উত্থাপন কর! মোটেই অসম্ভব নছে। নুতন 
ট্যাক্স স্থাপন, বিরেচিত- হইলে , আমাদের মতে সম্ভবতঃ আয়করের 
উপরেই হস্তক্ষেপ করা হইবে॥ আমাদের ভবিষ্বন্াণীর স্বপক্ষে অর্থসচিবের 
বাজেট বক্তা হইতে নি্ললিখিত অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :-- 

“সাময়িকভাবে এইবার আমি, আয়কর প্রদানকারীদিগকে রেহাই 


দিতেছি। যুদ্ধের ফলে নির্দিষ্ট আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনযাত্রার ব্যয়. 


বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্ষুদ্র আয়ের উপর সারচার্জ ধার্য হইলে তাহাদের 
কষ্ট আরও বদ্ধিত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাদের উপর বদ্ধিত কর- 


ভার স্থাপিত হুইবে না এরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, 


চলতি বৎসরের মধ্যেই ইছীদিগকে বন্ধিত হারে ট্যাক্স প্রদানের জন্য 
আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইতে পারে।” 
পাট চাঁষ 
“পাঁচ আনা জমিতে পাটচাষ করিলে চাষীরা পাটের "ভাল দাম যে 
পাইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহে আছে। পাটচাষ, নিয়ন্ত্রণ ছারা 
পাটের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইলে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের 


ফহিত সহযোগিতা করিতে হইবে অর্থাৎ* উপরোক্ত প্রদেশগুলিতেও == 


পাটচাষ নিয়ন্্ণ করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে বাঙলার 


চাষীর! ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা সকল প্রদেশের || 


প্রয়োজন . 


* কাচামাল, এবং কলকবা না পাইলে তাহাদের চেষ্টা বিফল হইবে। 





পাটচাষ নিয়ঙ্্ণ" করিবার সম্য আমাদের ভয় হয় যে গরীবের উপর 
জুলুম হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে ঘুষের যে প্রকার ছড়াছড়ি তাহাতে: 
আমাদের ভয় হয় যে পাটচাষ ব্যাপারেও তাহা হইতে পারে ।৮ 


চাধী”_৮ই কাণ্তিক। 


যুদ্ধকালে শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ 


হিকনমিষ্ট' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ হাষ্ট উক্ত পত্রের বিগত ৩১শে 
আগষ্ট সংখ্যায় এক পত্র দ্বারা বুটাশ গবর্ণমেপ্ট কতৃক শিল্প বণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 
প্রতিবাদ করিয়া বর্তমানে শিল্প ব্যবসায়ে অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতা দেওয়ার 
স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তহুত্তরে উক্ত তারিখের “ইকনমিষ্ট” 
সম্পাদকীষ প্রবন্ধে লিখিতেছেন, প্ৰর্তযাঁনে তিনটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, 
কোন দেশের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার"বিচার করা হয়। প্রথমতঃ জনসাধারণের 
আধিক অবস্থার উন্নতিরিধান বণ্টনযোগ্য এবং আধিক অবস্থার অনিষ্টকর 
উত্থান পতনৈর প্রতিবিধান। ' বর্তমান সময়ে দারিজ্র্যই একমাত্র শক্র নহে 
ইহার সহিত অসাম্য এবং বেকার সমস্তাও যোগদান করিয়াছে । অর্থনীতির 
এই তিনটা উদ্দোস্ত সম্পূর্ণ নৃতন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্তটী এক শতাব্দী 
পূর্বের বর্তমানের ন্যায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই। সমস্তাবিহীন 
পূর্বষুগের পক্ষে শিল্প ব্যবসায়ে ব্যক্তিম্বাধীনতার স্থান থাকিলেও সমস্তাবহুল 
বর্তমান যুগে ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী নহে। 


সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী নহে। যুদ্ধ 
জয়ের জন্য জাহাজ, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক এবং বিমানপোত প্রভৃতি ব্যাপারে 
শক্রুপক্ষ অপেক্ষা আমাদিগকে বেশী শক্তিশালী হইতে হইবে। সরকারী 
নিষস্ত্রণ হাস করিলেই কি এই সমস্ত সমরোপরুপণের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ? 
সমরসম্ভার নির্ম্মাণে শ্রমিক, কাচামাল এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ এই তিনটা 
উপাদানের সংযোগ সাধন বিশেষ সমস্তাপূর্ণ। প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে 
উপযুক্তসংখ্যক শ্রমিক সরবরাহ করায় একমাত্র উপায় এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে এবং পেশ হইতে পেশাস্তরে শ্রমিকসংখ্যার রদবদল করা । সরকারী, 
নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী কবা কি সম্ভব? কঠোরভাবে ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ এবং কৌন কোন ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিরুদ্ধ উপাষে উৎপাদন বৃদ্ধি 
উপযুক্ত পরিমাণ কাচাযাল সরবরাহ করা সম্ভবপর নহে। যন্ত্র 
সম্পর্কেও এই কথা খাটে। লাভের আশা থাকিলেই শিল্পপতিগণ 
চাহিদা মিটাইতে ত্বরাহ্থিত হইবে ইহা বলা খুব সহজ; কিন্ত শ্রমিক, 







শিল্প এবং , কৃষি সম্পদের আশু পুনবণ্টন, বেসরকারী শিল্পে যাহা উৎপন্ন, 
হয়না তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা এবং মুল্য বিবেচনা না করিয়া প্রয়োজন, 
অনুসারে ছুপ্পাপ্য দ্রব্যাদি 'সরবরাহ করাই যুদ্ধকালীন সমস্তা। এই কার্ধ্য 
একমাত্র সরকাবী নিয়ন্ত্রণ 88958888585885 


খবর রাখিনা, তবে আসাম আমাদের বাড়ীর কাছে। ময়মনসিংহ জেলার শী 


কয়েক লক্ষ চাষা আসামে আছে। তাহাদের মারফতে খবর পাইতেছি 
যে বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ হইয়াছে: শুনিয়া আসামের চাষীরা 


তাহা শুনিবার জন্ত বাঙ্গলা উদগ্রীব হইয়া আছে। 


ইহার পর বাগলা সরকার পাটঢাষ নিয়স্রণের যে প্থা' অবলঙ্গন | 
করিয়াছেন, তাহা অবৈজ্ঞানিক । এই বৎসরের বাড়তি পাটের 'কি গতি || 
হইবে সরকার তত্সন্বন্ধেও কৃষকদিগকে কোন উপদেশ দিতেছেন না। | 


প্রবল | 
উত্তম ও উৎসাহে পাটচাঁষ বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাও শোনা যাইতেছে | 
ষে অন্তান্ত দেশের সরকার উন্নত ধরণের পাটচাষ করিবার জন্ত খুবই | 
মনোযোগী হইয়াছেন, ও সব খবর সম্বন্ধে বালা সরকার কি বলেন | 


গত সপ্তাহের চাবীতে আমরা সংবাদদাতার একটা খবর দিয়াছি। | 


তাহাতে দেখা যায় যে রা স্তি চু 


$২৭ টীকা মুল্যের কথা ভূয়! বলিয়াই মনে.হয়। 
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l কলিকাতা ১লা নবেম্বর 


রিনা কলিকাতার 
বাজার বন্ধ আছে।' এ সপ্তাহে ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর এই দুই দিন মাত্র 
বাজারে কারবার , হইয়াছে 1, :এই: দুই দিন বাজারে: পূর্বের ন্যাষ 
টাকার একা স্বচ্ছলতার ভাবই লক্ষিত হইয়াছিল । কলিকাতার বাজারে 
কল টাকার (দাবী মাত্র, পরিশোধের সর্তে খণ) সুদের হার .শতকরা আট 
আনা হারে বলবৎ ছিল। বোম্বাইয়ের . বাজ্জারে তাহা ছিল শতকরা চারি 
আনা। সুদ্বের হার, এইরূপ কৃম থাকা সত্বেও উভয় স্থানেব বাঁজারেই খণ 
প্রদাতার তুলনায় খপ গ্রহীতার সংখ্যা কম দেখা গিয়াছে। শুল্তান্ত বার 
বৎসরের এই সময়ে বাঙ্গলায় পূরাদমে পাটের বিকিকিনি চলিত, । , সেজন্য: 
- ব্যবসায়ীদিগকে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিতে হইত। ফলে টাকার টা. 
| টান দেখা যাইত। আর 'স্থদের হারও বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু এবার অবস্থা 
1 নানা কারণে অন্তরূপ দেখা. যাইতেছে। এবার পাটের চাহিদা খুবই কম? 
রাও খুবই 'বম।। প্লাটকলওয়ালার্রা ও ব্যবসায়ীরা পাট ক্রমে এ 
। পা বিশেষ জোর দিতেছেন লা। দাম দি থাকার দরুণ বাহ পাট: 
| করা হইতেছে তাহাতেও অর্থ নিয়োজিত হইতেছে কম। সাধারণ পণ্যদূলয 
৷ হার নিয় থাকার দরুণ অন্তান্ত'দিক দিয়াও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অর্থ তেমন : 
কিছুই নিগ্নোজিত হইতেছে নাঁ। এইসব কারণে টাকার বাজাবে একটা 
'বেনীরকম স্বচ্ছলতা ভাবই বলবৎ থাকিয়া. যাইতেছে ৷" i 
:  অন্ঠান্তবার এই সময়ে পাট ক্রযেব জন্ত ও অন্য ব্যবসাধিক প্রয়োজনে 
| বারে টাকার টান দেখা বাইত এবং তাহার ফলে ট্রেজারী বিলের সদের' 
' হারও চাইয়া দিতে হইত']. কিন্ত এবার টাকার সেরূপ কোন ব্যবগায়িক' 
| দাবীদাওয়া দেখা না যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ ট্রেজারী বিলের সুদের ছার চড়াইবার একদা মানুষ কাজ: কর্তো শুধু দিনে-ভোর থেকে 
_! কোন প্রয়োজনীয়তা রোধ করিতেছেন না। গত ২৮শে অক্টোবর ৩ মাসের সন্ধ্যা + এখন কৃত্রিম আলো কাজের সময় অনেক 
মিয়াদী মোট এ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেগডার আহ্বান করা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্ত, যান্্ব তার মজ্জাগত স্বভাব 
ইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দীড়ায়৩ কোটী ৯৬ লক্ষ এখনও . ছাড্‌তে পারেনি_ঘরের ভেতর জাবন্ধ . 
টাকা। পূর্ব 'সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৫ কোটা ৩২ লক্ষ টাক! ছিল। থাবৃতে সে ভালোবায়ে না। বেশীর ভাগ সময়ই সে 







এবারের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯%/৬ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯/৩ পাই - কাটাতে চায় বাইরে। . সেই অন্ত দিনের আলোয়, ও 
দরের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই, রাতের আলোয় . উজ্জলতা খুব বেশী প্রতেদ থাকা 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাৰিক শতকর! সুদের হার উচিত নয়] এতে চোর অযথা অস্থখ বা অন্ধ 
-নির্িরিত হইয়াছে।১০ পাই হবার সস্তাবনা। রাতকে যদি দিনেই পরিণত 

| আগাবী হই দর আও যালের নিয়াদী মোট ৩ কোটা টাকার | করতে হয় উজ্জল আলোর সাহায্য গ্রহণ করুন, . 
ট্েজারী বিলের টেণ্ডার আহবান করা হইক়্াছে। যাহাদের টেপার গৃহীত চোখ ভাল থাক্‌বে। 


: হইবে তাহাদিগকে আগামী ৭ই নবেম্বর বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। : 
| : বিনিময় বাজারে এ সপ্তাহে কাজজকারবার মোটামুটী কম দেখা গিয়াছে ।, 
' বাজারে রপ্তানী বিল বিশেষ কিছুই উপস্থিত হয় নাই। বপ্তানী বাণিজ্যের 
৷ অবস্থা যেরূপ প্রতিকূল হইয়া দা্ডাইতেছে তাহাতে প্রদিক দিয়! শীঘ্র কোন. 
: উন্নতির আশা নাই। গত ২৯শে. অক্টোবর “বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার 
"বলবৎ ছিল := | । যে ১৪ ১ er পি 
সস ES EE SE BS ৯ 


পর ও তি 
le দি ন্যাশনাল ০ক1থ ক | 
7. (ইবন! ) ভিলি্মিতিজ্ভ -- 


হে এ রা বস কাকা কারখাঁনা--গুরুবাই ('চিক্কা ) ' Het NEGA হইবে। ' 
অশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বেভন ও কমিশনে সন্ত এজেন্ট আবশ্যক। 


চট 3 ০ ৯ গু টু ক Ss গজ De DP Pee 2 রা 5 ০৯ =| 2 ESE 
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আথিক জগৎ 





[ ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১লা নভেম্বর 
দেওয়ালী এবং ঈদের ছুটার জন্তু গত সপ্তাহে যাত্র সোমবার ও 


মঙ্কলবার শেয়ার বাজার খোলা ছিল। উক্ত ছুইদিনে শেযার বাজারের” -: 


বিভিন্ন বিভাগে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই] কয়েকটা 
চটকলের লভ্যাংশ প্রকাশিত হওয়ার 'পর সোমবার চটকল বিভাগে 
বিশেষ অবনতি পরিলক্ষিত হয়। + , * 
কোম্পানীর কাগজ . 

কোম্পীনীর কাগজ বিভাগে আলোচ্য ছুইদিনে সম্পূর্ণ স্থিরতা রক্ষিত 
হইয়াছে। শতকরা ৩০ আনা সুদের কাগজ ৯১৭%/০ আনা, ৪২ টাকা 
সুদের ১৯৬০1৭০ খণপত্র ১০৬1৮০ আনা, ৩২ টাকা সুদের (১৯৪৩-৬৫) 
৯৯//০ আনা, ১৪ টাকা গ্্দের ১৯৪৫-৫৫২4 কাগজ ১১২০০ আনা, এবং 

আনা” সুদের (১৯৪৭৫০) খণপত্র ' ১০২1০ আনায় ্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

ব্যাঙ্ক 

Fo ব্যাঙ্ক ১*১২ টাকা, ইম্পিরিয়েল ব্যাক্ক (সম্পূৰ্ণ আদারীরুত ) 
১৫৩০২ টাকা এবং পাঞ্জাব স্তাশানেল ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ আঁদায়ীক্ৃত) ১০৬২ 
টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে ।। 

কয়লার খনি 

কয়লাখনি বিভাগে কোনরূপ পরিবর্তনের কারণ ঘটে নাই। এমাল- 
গেমেটেড ২৬%» আনা, সেণ্টাল কাঁরবোও ১৩৷০ আনা, বোকারো এঁবং 
রামগড় ১৪০ আনা, বেঙ্গল ৩৪০২ টাকা, ধেযো মেইন ১৪৮০, আনা, | 
ইকুইটেবল ৩৪1%* আনা, এবং সাউথ করাপপুরা ৪৪4০ আনায় বাজার বন্ধ | 
হইয়াছে। | 2 


. চটকল . |. 

“চটকল বিভাগে সোমবার 'কতকট] অবনতির সুচনা দেখা দিযাছিল। Ll 

পরবর্তী দিবসে পুনরায় স্থিরতার ভাব “পরিলক্ষিত হুইয়াছে। এলো { 
 ইত্তিয়া ২৯৩২ টাকা, আগড়পাঁড়া ২২৪০ "আনা, বরানগর ১০০২ 


বিরলা (প্রেফ) ১২০২ টাকা, ক্লাইভং ২০২ টাকা, এম্পায়ার ২৩দ* আনা, 


গৌরীপুর ৬১৫২ টাকা, হাওড়া দা আনা, কেল্ভিন (অভি) ৪২৬৯ f; 


টাকা, স্কাশনেল ২০1০ আনা, নদীয়। ৫২২ টাকা, প্রেসিডেন্সি ৩৮/০ আনা 


রিলায়েন্স $০০ আনা এবং ওয়েবালি (প্রেফ) ৪০৪০ আনায় বাজার বন্ধ | 


হই 
“ছা! : ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ধ্রীল, | 


সোমবার, ২৭/০. আনায় বাজার খুলিয়া মঙ্গলবার ২৭/০ আনা পর্যন্ত 
উঠিয়া 48০. আনায় বাজার বন্ধ হয়| 'ষ্টীল কর্পোরেশন 


আন৷ এবং স্তাশানেল আয়রণ ৫1০ আনায় বিকিকিনি বন্ধ হয় । 
রী 
চা বাগানের শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে কারবারের পরিমাপ খুব কম 


হইয়াছে | 


হয়। 


' কাগঞ্ধের কলের মধ্যে টিটাগড়ের শেয়ার সম্পর্কে কিছু চাহিদা | 


পরিলক্ষিত, হয়। ইহা ১৫৮০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। 


. আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাঁজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও রর 


রানীর কাগজের নিয়রূপ বিকিকিনি হুইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 


EX সুদের কি কাগজ ২৫শে অক্টোবরু--৭৯%০ ৭৯০; |; 


২৯শে৭ছদও ১০, ০. 


দের HEE কাগৃভ-হঙ্তশ ৯১৪৫০ ৯১৪৯ ৯১৪০/০ ৯১৫৮৬ রি 
২৯শে--৯১৫০ ছা 


টির ৯১/০ ; 


-ই৮শৈ- ৯১৮৫০ ৯১৮০/০- ৯১1০ ae; 
2১০ ৯১৮০ ; ; 5 


টাকা, fl 


১৭২ টাকা, it 
বাৰ্ণ (অডি ) ৩৫২২ টাকা, হুকুষচাদ, (জর্ডি) ৮/০ আনা, কুষারধুবী ৪/০ |) 


চিনির কল বিভাগে কেরু ৮1৮০ বা ৮।/ আনায় বাজার বন্ধ || 





৩২ সুদের খপ 
২৯শে--৯৭৩/০ ; 

৩২ সুদের নৃতন ধপ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ২৫শে--৯১]০ ৯১/০ 3 
টি ২৯শে-৯১/০ ৯১1৮০ 3 

০ সুদের ধন (১৯৪৭-৫০ ) ২৫শে-১০২০ ) 

৪২ সুদের খপ 
১০৬1০ ; 

৪২ সুদের খপ ( ১৯৪৩ ) ২৫শে ১০৪1%০ ১. ২৮শৈ_ -১০৪/০ ; 

81০ সুদের ( ১৯৫৫-৬০ ) ২৫শে-_১১১॥০০ $ ২৮শে ১১১৩০ ; 

৫২ সুদের খণ ( ১৯৪৫-৫৫ ) ২৯শে--১১২%০ $ | 

ব্যাক 

ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক-_২৫শে (সঃ আদায়ী) ১৫৩০২ 3 ১৫৩৮ ১৫৪৩) 
(কার্ট ) ৩৮২২) ২৮শে ১৫৩০২ ১৫৩৮২ (কর্টি) ৩০৮২ ৩৮২২ । রিজার্ভ 
ব্যান্ক__২৮শে ১০১৬ ১০১7০ 5 ২৯শে ১০০২ ১০১২ া 

| রেলপথ 

দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ-_২৫শে (অভি) £১॥০ ৫১২. ২নশে 
€অভি ) ৫৩২। হাওড়া-আমতা রেলওয়ে--২৫শে ১৩২ ৯৪ ; ২৮শে শ 2৯২ $ 
২৯শে ১ | | 


[দিনার নি: 


স্থাপিত ১৯১১ সাল : 
সেন্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয়, প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে তারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মুলধনে ও আমানতে 
98 


৩, ৫০১০০ ১০০০৯ 


( ১৯৫১-৫৪ ) ২৫শে--৯৩1৩০ 3 ২৮শে--৯৭৮৩ ; 
২৮শে-৯১০ 


২৯শে-- ১০২০5 
( ১৪৫০-৬০ ) ২৫শে--১০৬৬/০ ; ২৮শে--১০৬৪/০ 

























৩,৩৬,২৬,৪০০২ ৪ 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৮১১৩১২০০২ 15 
অংশীদারের দায়িত্ব < ৮,১৩,২০০, 
রিজ্ঞার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ৯১১২৩৭১০০০৭ | রি 


১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে 

আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১৩/৪' পাই" 
& তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত .অনুমোদিত সিকিউরিটি | 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫১৮৪,৮৮,৬২৯/৮২ পাই ধর 
চেযারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 

ম্যানেজ্ার-- মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস-: 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে । 
বৈদেশিক কারবার কর! হয়। 
| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। [# 
সেপ্টযাল ব্যান্ক অব হণ্ডিয়ার নিন্মলিখিত বিশেষত্ব আছে-_ | 
 ভ্রমণকাবীদের জন্য রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত | 
বীমার পলিসি, € তোল। ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ শ্বর্পের | 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা 'বাধিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী | 
ব্রেবাধিক ক্যাশ সাৰ্টফিকেট। সেপ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড |] 
দি কৃ টার কাক এবং উইলের বিধবার কাজ সম্পাদিত | 
থাকে। : i 















| হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্ট্াল | 9 
|| ব্যাক্গ সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। কািক চাদা ১২২ টাকা | 
: মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। . . || 
il কলিকাতার অফিস__মেন অফিস--১০০নং রাইভ.ট্রী । নিউ || 
ঘি. মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুলে স্ত্রী, বডবাজার শাবা--৭৯ নং ক্রস স্ত্রী, । 
টি শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, ভবানীপুর শাখা-৯এ, | 
[| রসারোড। বাল! ও বিহারশ্ছিত শীখাঁ ঢাকা, নারাষণগঞ্জ, | 
'জলপ্াইখুডী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর |: লগুনস্থ এজেন্টস_: 
||. বাকলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ ব্যাঙ্ক লি:। নিউইরর্কচ্ছিত | 
i a নটি 50555 : 











৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪০] আতিফ জগৎ ' 81৩৫ 
কাপড়ের কল রর চা বাগান - 
বেঙ্গল নাগপুর--২৫শে ১৯৭৮০ ৯২০) ২৮শে--১২%০ 5 ২৯শে । ৬| AEN ২৯শে-_১১দ০০ ১২।০।  সাপয়_২৮শে 
১১//০। নিউ ভিক্টোরিয়া-_-২৫শে ( অডি:) ১॥০ ১%০ ১৮০ (প্রেফ) বিবিধ 
৪৮4১০ ; ২৮শৈে-_-১1/০ ১॥০ ( প্রেফ ) ₹২ 81০) ইউরো ন্ট ১1%০ ১৪০ বি, আই করোনি ( অডি )%81/০ ৪8০ ) ২৮শৈ--৪1০ ৪৮০ 
-১1%০ | ৪৮০ ৪7৮০ ) ২৯শে_-৪7/০ ৪৮০ | কলিকাতা ট্রা_২৫শে (অভি ) ১৩০ 
কয়লার খনি ১৩০ ১৩/০ 3 ২৮শে---১৩৷০/০ ১৩॥০ | ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট--২৫শে 
IA ৫॥০ | বৃটিশ বৰ্ম্মা পেট্রোলিয়াম__২৫শে_৩1০।০ ; ২৯শে- ৩০ ৩৪/০। 
এ্যামালগামেটেড--২৫শে ২৬1০ ) ২৮শে-২৬/০ ২৬1০.) ২৯শে-- টিটাগড পেপার_২৫শে (অভি) ১৫1৮০ ১৫৮৮০ ১৫৮৬/০ ) ২৮শে-১৫দ০ 
২৬৮০ ২৬।%০ | বেঙ্গল_২৫শে ৩৩৭২ ৩৪০২২ ৩৪১২১ ২৮শে-_৩৩৯০ ১৬২. ১৫৮০০ ১ »৯শে--১৫দ০ ১৬/০ | আসাম সঙজ--২৫শে ২/০; 
৩৪২।০ ; ২৯শে--৩৩৮২ ৩৩৯২1 ভালগোরা-২৫শে 8৮০ $ ২৮শে ২৮শে ২৩০ ; ২৯শে -২/৮০ ২৪০1 বরুয়া টিশ্বার_২৫শে *১৩%/০ । 
80%০ ৪৮/০ ; ২৯শে--৪॥%০ ৪৮/০ | বডধেমো--২৮শে ৪1০1 চুরুলিয়া__ LE (প্রেফ ) ১২৮।০। বেঙ্গল আসাম. ্ীম সিপ_ 
২৯ C a 
২৫শে ১৮/০ 5; হ৮শে-_১॥৩/০ ১৮/০ | ধেমো-মেইন-_২৫শে ১৪০ ১৪৪০ রি 
১৪1%০ ) ২৯শে--১৪০ ১৪৭০1 ইকুইটেবল--২৫শে ৩৪০  ২৮শে- 
৩৪॥০ ; ২৯শে_ ৩৪1৮০ 1 খাসকাজোরা_২৫শে (প্রেফ ) ১১০ ১১৪০ । ব্যাক ঘা] বে গপ 
"হরিলাদী--২৯শে ১৩৮/০ -১৩1৮%০ | নাজিরা--২৫শে ৮1০ ৮1/০ ; ২৮শে-- 
৮নং ক্লাইভ 8, 


৮%০ ৮৩০ | মুঞুলপুর-_২৯শে ৯০। পেঞ্চতেলী_২৫শে ৩২০ ৩২৪৮০ | 
সাতিপুকুরিয়া ও আসানসোল-২৫শে ১২ ১%০ 3 ১০/০ ; 
২৯শে-_১/০ | ওয়েষ্ট জামুরিয়া-_২৫শে ২৮/%০ ; ২৮শে ২৮২ ২৮৩০ । 
পাটকল 
আদমজী -২৫শে ১৩৯২৭ বালী-২৫শে ২২২২ ২২৪২) ২৮শে_ 
বিরলা-২৯শে (প্রেফ ) ১২০২] " ক্যালকাটা, জুট-২৫শে 
গৌরীপুর-২৫শে ৬২০২; ২৮শে--৬১৯২ ; ২৯শেন 


২৮শে ১৮০ 


২২৪২ | 
€ অভি ) ১৪1০। 
৬১৫২ (প্রেফ) ১৪৪২। হুগলী-_২৫শে (প্রেফ ) ১৬৪০ | 
২৫শে ৪৭৮০ ) ২৮শে--৪৭1০ ৪৭1০ ৪৭২ ) ২৯শে--৪৬7%০ রি ৪৭1৮০. 
হুকুমর্ঠাদ__২৫শে (অভি) ৬০ (প্রেফ ) ৯৩০১ ২৮শে--৬৷০ (প্রফ) 
৯২1০।| কামারহাটী_২৫শে ৪৩৯২ ৪৪২২" মেঘনা-_২৫শে ২৫০) 
২৮শৈ-২৫॥০ | ভ্ভাশনাল-_-২৫শে ২০৪০) ২৯শে-_ ২০৪৮০ ২০1০ । 


নদীয়া-_২৫শে €২%০ ৫৩1০) ২৮শে--৫১৪০ 3 ২৯শে--৫১২ ২২ 


'প্রেসিডেন্সী-২৪শে ৪২ ৪৩০ ) ২৮শে--8/০ ৪৩০ ৪%০) ২৯শে_-৪২ 


রিলায়াব্স-_২৫শে ৫০৮%০ ; ₹৮শে ৫১২1 


- বৰ্ম্মা কর্পোরেশন__২৫শে ৪০ &/০ ৫1০) 


৩৩০ | 


২৮শে-৫1০ €/০ ৪৮৪ 3 


ব৯শে-৪5/০ ৫1০ ৪৮০০ | কনসোলিভেটেড টিন-_২৫শে_ ২৭০ ২৮৮০ ১ | 


২৯শে-২৮০৩৯। ইত্ডিয়ান কপার-_২৫শে--২২) ২৮শে-২/০ ২৩০ 
২/০ ১ ২৯শে_-২/০ ২৩/০ ২/০ | ' বোডেসিয়া কপার--২৯শে দ০ । 
টা, কেমিক্যাল ও সিমেণ্ট ূ 
1- বেঙ্গল কেমিক্যাল_২৫শে (অভি) ৩৪৫২ (প্রফ) ১৭২। বেঙ্গল 
পটারিজ__২৮শে ৭া০। ভালমিয়া সিমেন্ট _২৮শে (প্রেফ ) ৯২২। 
| ইলেকছিক ও টেলিফোন 
; বেঙ্গল টেলিফান__২৮শে ( অভি) ১৬%/০ ১৭/০ | 
। ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইত্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং--২৫শে ২৭1০ হুকুমচাদ ট্টল--২৮শে (অভি) 3 


৬1%০ ;' ২৯শে-_-৮॥* । ইণ্ডিয়ান ষ্টাল এ্যাণ্ড অয়ার প্রডাক্টস-_২৫শে 
( প্রেফ ) ৩৭০/* ৩৭০০ ; 5 :২৮শে( অডি ) ৪৮৯ ১ ২৯শে-( প্রেফ ) ৩৭২. 


৩৭০) (কটি) আগ-। স্থগডয়ান আয়রণ গ্যাণ্ড টী _২৫শে ২৭5০ ২৫ 


২৮/০ ২৭৮০০ ২৮০ ২৭৮০ 3 ২৮শে-_-২৭৪৩/০, ২৮৯ ২৭৮০ ; ২৯শে__২৭%/০ 
২৭%/০ ২৮/০ ২৭৮৪০ । 
১৭৬০ ৯৭৮০ 5 ।( প্রেফ ) ১০৯২ ১১৯২,২৮শে-১৭২ ১৬৩০ (প্রেফ ) 


১০৯২ ৯৯০৯) ২৯শে--১৭7/০ - ১৬৪০ "১৬৮০ ( প্রেফ ) ১০৮২ ১১০২। bd 
মার্শালস_ | 


কুমীরধুবী* রি ৫গ* a ২৯শৈ-৫1 1 
২৯শে ১1৮০1 8১ 
চিনির কল . 


কেক এ্যা্ড কোং--২৫শে (অভি ) ৮৩০ ৮1৩০ ; ২৮শে--৮* ৮৫৮০ ; 
২৯শৈ-৮8০ vue | ' রেল্লা--২৫শে ১৫০-১৫৮০ ; ২শে--১৫৮০ | 


৪ ডা টু 


'্ীল কর্পোরেশন-__২৫শে (অভি ) ১৬৪০ ১৬৬৩/০ ' | 





: | নং গু রোড) কলিকাতা। . 





| EE ৯১৬ এবং 
প্ৰ ১৪৬২ 
কা শাখা := 

লেক মার্কেট (কলিঃ), বর্ধমান, আসানসোল 
র সম্বলপুর, (উড়িম্যা) 
ব্যা লভ্যাংশ :---১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 
লিং আয়কর বজঞ্জিত শতকর! 


কাধ্য করা হয়। | 


সব্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের 'জন্য এজেন্ট আবশ্যক 


হত বিছ লে বিবি ভাত হি 


Ia 





বিক্রীত মূলধন ১০,১২৪,১০০ টাক। 
- আদায়ীকৃত মুলধন" i ৫১০৮১৬৫০২২২ 53 
১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স --২,১১,৯৭৪৷০৪ পাই 


হেড অফিস ৫ দাশনগর, হাওড়া । ৰ 
| দি পতি বুধান্জি। || 


|) সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাস্কিং কাধ্যে আশাহুরূপ সহায়তা করিতেছে 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস.-্যাঙ্ক, একাউণ্ট খুলিয়া 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বার! টাকা উঠান যায়। 
নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে: 


৫নং লিগুসে, ষ্ট্রীটে খোলা'হইবে। 


বড়বাজার অফিস জীনন্দলাল' চট্টোপাধ্যায়, নি, এল - 


৭৩৬ 


: 'আধিক্র জগৎ 


[৪ঠা নরেশ্বর, ১৯৪০ 





| | | Ef MEG 


এসপ্তাছে দীপান্বিতা ও ঈদু সর্ব উপলক্ষে অধিকাংশ দিবস পাটের 
বাজার বন্ধ ছিল। প্রথমদিকে যে,দুইদিন বাজার খোলা ছিল সে দুইদিন, 
বাজারে. পূুর্বকার মত একটা! ৈরাশ্যব্যলক অবস্থাই_বলবং দেখা গিয়াছে। 
বিকিকিনি বিশেষ কিছু -হয় নাই। ক্রেতার অভাবে পাটের দর পূর্বে 
তুলনায় আরও' কিছু নামিয়া গিয়াছে। ‘গত ২৫শেঃ অক্টোবর আমরা 
DUELS AS UN *তখন প্র তারিখে 
ফাটকা বাজারে পাটের দর, সর্কোচ্টে ৩৪০ টাকা ও সৰ্ব্বনিয়ে ৩৪ টাকা 
ছিল। ২৬শে তারিখ তাহা সে তুলনাষ কিছু নামিয়া যায়। এসপ্তাহে 
বাজার খোলার পর তাহা আবও- কিছুদূর নামিয় গিয়াছে ।' নিয়ে ২৬শে, 
২৮পে ও ২৯শে অক্টোবব। 8 ফাটকা বারের বিরত দন দেওয়া 


* হইল ₹- "* “ 

তারিব . ২. রিনি ks রা ; .. বাজার বন্ধের দর . 
২৬শে অক্টোবর ৩৪২ ৩৩৪৩ " ৩৩৪০ 
২৮শে » ৩৩৪০ ৩৩৯২? ৩৩৯ 
২১০১ ৩০৮০1 ৩২০ ৩২৮০০ 


পাকা বেল বিভাগে ' এসপ্তাহে বেচাকিনা “কিছু হয় নাই। 
, অক্টোবর বাজারে নবেম্বর মাঁসে ডেলিভারি দেওঘ|র সর্তে প্রতি বেল' 
৩১ টাকা দরে ফা“ শ্রেণীর পাটের বিক্রেতা ছিল | ক্রেতাদের 'দিক ' 
হইতে আলগা! পাট খরিদ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখা না যাওয়ায়, এ 
বিভাগে এসপ্তাছে বেশী রকম অবসাদের ভাব লক্ষিত হইরাছে। 

| থলে ও চট | 

গত সেপ্টেম্বর মাসে পাটকলগুলির মজুদ থলে ও চট নেন 
হাস-পাইসাছে। অক্টোবর: মাসে উহা -আরও বেশীদুর হাস পাইয়াছে 
'বঙিয়া অস্থমিত হইতেছে। এই অবস্থায় পাটকলগুলি নভেম্বর মাসে তিন, 
8655555 কাজ চালাইবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । 
'কাজের সময় বৃদ্ধি করার কথায় এই সপ্তাহের প্রথমে থলে ও চটের 
বাজারে মন্দা লক্ষিত হ্য। থলে ও চটের দর গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু 
'নামিয়। যায় । তবে শেষদিকে তাহ! পুনরায় কিছু চডিয়াছে। অস্ত 
(বাজারে ৯ পোর্টার চট ১১৪০০ আনা ও ১১ পোর্টার চট ১৬4০ আনা 
'দাড়াইয়াছে। | রর | 
২.০. সোণা ও রূপা 
:  এনপ্তাহে বোস্বাই সোনার বাজারে রেডি স্বর্ণ প্রতি ভরি ৪১/%৬ পাই 
*্দরে খুলিয়া ৪১৪৩৩ পাইয়ে বাজার বন্ধ হুয়। 
' কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি সোনার দর ছিল ৪১1৮০ আনা। 
ূ আলোচ্য সপ্তাহে লগ্নে প্রতি আউদ্দ সোনার দূর ১৬৮ শিলিংএ 
অপরিবণ্তিত 0 ল। aL, . 

বোদ্ধাই বারে প্রতি ১০০ ভরি রেডি রৌপ্যের ৬১/%০ আনা ই 
৬৯০ আনায় নামিয়া গিয়া বাজার বন্ধ হয়। 
্‌ কলিকাতায় প্রতি ১৭০ ভরি রৌপ্যের দর ৬৯1০ আনা ব্রা 
৬১৪০ আনা ছিল। এ, সপ্তাে।লগুনের রূপার বাজারে ক্রয়-বিক্রষের পরিমাণ" 
খুব কম হইয়াছে। প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩২. পেন্স দরে লা, 


নবেম্বর বাজার বন্ধ হয়? ঃ 
চিনির বাজার 


ূ EE y কলিকাতা, ১লা নবেম্বর' 
| প্রকাশ; বাংলার চিনির কলম 81৮০ আন) হইতে ৯৯ মূল্যে অগ্রিম: 
কারবার করিতে চেষ্টা করিতেছে ।;- আলোচ্য সাহে স্থানীয় বাজারে চিনির' 


‘বাজারের, কারবার খুব নিয়ত দিল, মাত্র সাড়ে সাত-ভাজার বস্তা চিনি! 


২৮শে 


সম্পন্ন করিতে সাহস পায় নাই... নিক্ট্বর্তা বেন্্সযূহে কেবলমাত্র সাময়িক 
প্রয়োজনাম্্রূপ চিনি বিক্রয় হইতেছে কলিকাতার, বাজারে . আলোচ্য 
সপ্তাহে চিনির.মূল্য প্রতি মণে প্রায় দুই আনা হ্রাস পায়। কতিপয় বড় বড় 
আভতদার মজুর “চিনি বিক্রয় করিবার. চেষ্টা করিতেছে ; এমতাবস্থায় স্থানীয় 
বাজারে চিনির মূল্য হ্রাস পাইবার স্বাশঙ্কা করা যাইতেছে । কলিকাতার 
ছিব রি হি 


: চামড়ার বাজার 
তাত নারির 


যারে ছাগলের চামভার বাজারে চাহিদা দেখ! দেয় 
এবং উহার মূল্য আরও বুদ্ধি পায়। গরুর, চামড়ার রাজারে মন্দার ভাব 
পূর্বববৎ বলবৎ আছে। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চীমভার বাজারের কারবার' 
সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল 

ছাগলের চামড়া পানা ৫৮ হাজার ৬ শত i ৪৫২-৫৫৯ হিঃ; 

ঢাকা-দিনাজপুর ৩৭ হাজার ৮ শত টুকরা ৫৫২-৭০২ হিঃ) আদ্র-লবণাক্ত 





, ২২ হাজার ৮ শত টুকর] ৫০২-১২৫২ 1 এতদ্বতীত পাটনা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার" 


টুকরা.। ঢাকা-দিনাজপুর ২ লক্ষ ১৮ হাজার টুকরা এবং আত্র-লবনাক্ত- 
১২ হাজার ৯ শত টুকরা ছাগলের চামডা মজুদ ছিল। 
গরুর চামড়া দার্জিলিং সাধারণ ১৮ শত টুকরা 81%০-৫0%০ হিঃ 
আব্র-লবণাক্ত ১০ হাজার ৫ শত টুকরা ৩৬-।৮%০ ছিঃ| এতদ্যতীত ঢাঁকা- 
দিনাজ্রপুর লবণাক্ত ৮ হাজার ১ শত, আগ্রা-আসেনিক ৭ হাজার ৬ শত, 
ঘবারতাঙ্গা-বেনারস > হাজার, দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিযা € হাজার ৯ শত, নেপাল 
দার্জিলিং সাধারণ ৪ হাজ্জার.€ শত, রাঁচি-গযা সাধারণ ৩ হাজার ৫ শত, 
গোরক্ষপুর*বেনারস ২ শত টুকরা, আন্নাম-দার্জ্জিলিং লবণাক্ত € শত ও আদ্র 
লবণাক্ত ১২ হাজার ৬ শত টুকরা গরুর চামডা স্থানীয বাজারে মজুদ ছিল। 


[0 ET 


গত ২৮ শে অক্টোবর কলিকাতায় চায়ের ১৯ 'নং নীলাম ' সম্পন্ন হয়, 
আলোচ্য নীলামে ৬ হাজার ৭৬৫ বাক্স চা গড়ে /৫ পাই দরে বিক্রয় হয় ॥ 
গত বৎসর এই সময়ের ২০ নং নীলামে ২৪ হাজার ১৭৮ বাক্স চা গড়ে দং. 
পাই দরে বিক্রয় হয়। ্‌ | 
আলোচ্য সপ্তাহে এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায় যে আন্তজ্জাতিক সমিতি , 
চা রপগ্তানীর পরিমাণ নির্ধারিত পরিমাণে শতকরা ৯২২ ভোগ ধার্য, 


ক্রিয়াছেন। এতদ্বারা রপ্তানীর পরিমাণ আরও ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়াতে; 


বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। . রপ্তানীযোগ্য যে সকল চা. 
বিক্রগ1,গ উপস্থিত করা হয় তাহার পরিমাণ থুব অল্প ছিল এবং উহার মধ্যে 
সাধারণ চায়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়! গত নীলামের তুলনায় 1 
নীলামে চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে প্রায় দেড় আনা! কম গিয়াছে। 
চা সরবরাহের অল্পতা হেতু আগামী ৪ঠা নবেধর রপ্যানীষোগ্য চায়ের 
কোন নীলাম হইবে না। নী ১১ই নবেম্বর এই নীলাম সম্পন্ন হইবে? 
৪১] নবেহ্বরের গুড়া চা ব্যতীত অন্তান্ত ধরণের ভারতে ব্যবহারোপযোগী 
চাষের নীলাম হইবে ।.গুড়া চায়ের. নীলাম, ৫ই নবেম্ববে হইবে । 
EE 
কৰি কুত্তে “সুশ জভ্ৰণ? নহে 
দুশ্ত শ্কশ্রা শ্বাস জি. 
_ খুবক-যুবতীদের পক্ষে “মুখরণ” একটি বিশ্রী রোগ। আপনি কি 
এই বিশ্রী রোগে গে কিম্বা আপনার বন্ধুবর্গ নিশ্চয়ই ্ 
' ভূগিতেছেন? .একটিমাত্র “ত্রিটানিয়। ত্রোণা” নিয়মিত ব্যবহারে 
আপনার মুখত্রণ সমূলে বিনাশ করে মুখস্রী। অতি উজ্জল করিবেই। “এই 
প্রকার দ্রুত কাধ্যকরী ওঁষধ আঁজ পর্য্যন্ত বাহির হয নাই । দুই একটি 
দিন ব্যবহারে ৮ কত ক্রত ব্রণগুলি 


না 


নব লিঃ 


টির সরকারী ইস্তাহারে জানা, য়াক়-ষে। রিভিন :বন্দরে চিনির: মূল্য |' 
৮০ আঁলারও-শীচৈ-যাইতে “পার ।- -এইজন্-ব্যবন্্ায়ীগণ-কোন কারবার 





নং নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রী, কলিকাতা . 


EAE AEE: 


ফোন- বডবাজ্তার, ৬৩৮২ 





কটি অথ বিষ 


|  কার্যালয়__১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট ৃ 





ওয় বৰ্ষ, ২য় খণ্ড 
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মহস্সাজীর অনশন স্থগিত 

.  মহাত্মাজ্ির মনোভাব সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে যে প্রকার 
'অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে যে.সমস্তা লইয়া তিনি অনশন- 
,ব্রত আরম্ভ করিবেন গবর্ণমেন্ট যে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার 
সমাধানে, অগ্রসর হইবেন: সেরূপ আশা কিছুই নাই। আর এই 
বৃদ্ধবয়সে' . দীর্ঘদিন ধরিয়া অনশনব্রত পালন করিলে যে তাহার 
জীবন বিপন্ন হইবে .তাহাও সুনিশ্চিত । এরূপ অবস্থায় তাহার 
অনশনব্রত'আসন্ন--এই সংবাদ শুনিয়া সব্র্বর দেশে গভীর উদ্বেগের 
স্থষ্টি হইয়াছিল। মহাত্মাঞ্জির সর্বশেষ বিবৃতি পাঠ .করিয়া দেশ- 
বাসীর এই উদ্বেগ কিছুটা, প্রশমিত হইবে। মহাত্মাঞ্জি 'জানাই- 
_'য়াছেন যে এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তিনি অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়া 
_ "থাকেন এবং বর্তমান সময়ে'অনশনের জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেও এই 

ইঙ্তিৎ পূর্ণভাবে উপলন্ধি করিতে পারেন নাই। কাজেই আপাততঃ 
তাঁহার অনশনম্রত স্থগিত রহিল। সাধারণ মানবের পক্ষে এই 
ইঙ্গিতে তাৎপর্য্য উপলব্ধিকরা কঠিন ।, কিন্তু পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম- 
. শান্ত্রেই ভগবনিন্দিষ্ট -কন্মপ্রেরণার' কথা শুনা যায়। মহাত্মাজি কবে 


এই নির্দেশ লাভ করিবেন তাহা বলা ,কঠিন। সম্ভবতঃ আমাদের 
' 'কাপুরুষতা, ভেদবুদ্ধি এবং স্বার্থপরতা প্রস্থত পাপের প্রায়শ্চিত্ত: 


হিসানে একদিন তাহাকে আত্মাহুতি প্রদান করিতে হইবে । কিন্ত 
আমাদের হ্যায় এই মরজগতের অধিবাসীগণ যাহারা পার্থিব ও 


. সামৰিক পর চা 


করিয়া থাকে তাহারা মহাত্মাজিকে এই ভাবে. আত্মাহুতি দিতে 
না দেখিলেই সুখী হইবে । মহাম্মাজির জীবন জাতির অমূল্য সম্পদ ৷ 
তিনি আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতির সেবায় দিতি নিও 
দেশবাসী চাহে। 
বাঙ্গলায় নূতন ট্যাক্স - 
বাঙ্গলা সরকার দেশবাসীর উপর বিক্রয়কর নামক একটি নূতন 
ট্যাক্স বসাইবেন বলিয়া যে সঙ্কল্প.করিয়াছেন তাহার সংবাদ ইতিপূর্বে 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি গত ৭ই নবেম্বর তারিখের 


কলিকাতা গেজেটে .এই ট্যাক্স সম্পর্কিত আইনের খসড়া প্রকাশিত 


হইয়াছে। বর্তমান মায়ের শেষ ভাগে বঙ্গীয় ব্যবস্থা মে 
অধিবেশন বসিবে তাহাতে এই আইনটি পাশ করান হইবে এবং খুব 
সম্ভবতঃ আগামী ইংরাজী বৎসরের প্রথম হইতে উহা দেশবাসীর উপর 
বলবৎ হইবে । ॥ 


আইনটির মোটামুটী মর্ম এই যে কোন ব্যবসায়ী বৎসরে বদি অন্যুণ 


.২০ হাজার টাকা! মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে তবে তাহাকে, উহার 
“উপর শতকরা ছুই টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হইবে। পণ্যদ্রব্য অর্থে 


সমস্ত প্রকার অস্থাবর জিনিষ বুঝাইবে।, তবে কোম্পানীর কাগজ 
ও শেয়াব পণ্যদ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে না। অধিকন্ত চাউল, লবণ, 
সরিষার তৈল, ডাল, চিনি, গম, ময়দা রুটি, "দুধ, বিক্রয়কারীর ঘরে 
বসিয়া খাওয়া হয় এরূপ সকল, প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়, বিদ্যুৎ 


'আপাতঃদৃষ্ট সুখদুঃখ এবং লাভ ক্ষতি দ্বার৷ সকল জিনিষের বিচার শক্তি, জল, কচ পাট. এবং রৈজেষটরীকৃত কারখানাতে বিক্রীত 


৫ 


৭৩৮ 


আথিক জগৎ 


[১১ই নরেম্বর, ১৯৪* 





জ্বালানী দ্রব্য ও লুত্রিকেটিং অয়েলকে' এই আইনের আমল হইতে 
বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই “ট্যাক্স বর্তমান আইন বলবৎ হইবার . 
তারিখের পুরববর্তী এক বৎসরকালের মধ্যে বিক্তীত পণ্যদ্রবোর- উপর 
' প্রযোজ্য হইবে এবং বিক্রেতা কোন বৎসরের ট্যাক্স না দিলে প্রবর্ত্তা 


একটি তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত উহার জন্য দাত্রী থাকিবে । এই আইনের , 


বলে যাহাদের উপর ট্যাক্স খার্য্য হইবে তাহাদের প্রত্যেককে রেজিষ্ট্রে 
শন সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইরে এবং পণ্যত্রব্য ক্রয় বিক্রয়" সম্বন্ধে 
যথারীতি হিসাবপত্র রাখিয়া তাহা প্রয়োজনমত দাখিল করিতে হৃইবে। 


এই সব হিসাব সত্য নহে বলিয়া কতৃপক্ষের সন্দেহ-হইলে, বিক্রেতাকে . 
উহার প্র্গাণ দাখিল করিতে হইবে । কোন ব্যবসায়ী, যদি তাহার ' 
ব্যবসা বিক্রয় বা বন্ধ করিয়া দেয় - তবে নিদিষ্ট 'সর্ময়ের “মধ্যে তাহা -. 
কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। বর্তমান আইলেরবলে- ব্যবদায়ীদের :. 


উপর যে ট্যাক্স ধার্য্য হইবে তাহার বিরুদ্ধে কোন “দেওয়ানী আদালতে 
"নালিশ চলিরে না--গবর্ণমেন্ট যাহাকে নির্দেশ করিয়া দিরেন মাত্র 
তাঁহার. নিকট এই “আপীল করা যাইবে। ট্যাক্সধার্য্যযোগ্য কোন 


ব্যবসায়ী যদি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট না লইয়া ব্যৱসা চালায়, সময় .. 


মত কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবসায় সম্পর্কিত হিসাবপত্র দাখিল না করে, 
ব্যবসায়ের যথারীতি হিসাবপত্র না রাখে, কর্তৃপক্ষ , ‘কর্তৃক আদি 
হইয়াও কোন সংবাদ প্রদান না করে তবে:তুহার দুই হাজার, টাকা 
পর্য্যন্ত জরিমান! হইতে পারিবে এবং উহার পরেও যদি সে এইরূপ 
অপরাধ করে তবে তজ্জন্য তাঁহার দেনিক ৫* টাকা পৰ্য্যন্ত জরিমানা 
হইতে পারিবে। ব্যবসায়ীগণ -ব্যবসায় সম্পর্কিত ষে সমস্ত সংবাদ 
কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে তাহা গোপনীয় রাখা হইবে এবং 
ৃ কোঁন,সরকারী কর্মচারী এইসব সংবাদ প্রকাশ করিয়া দিলে তাহার 
ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে। 

বর্তমান আইনের বলে' ব্যবসায়ীদের উপর যে ট্যাক্স ধরা হইবে 
তাহ! যে দেশের জনসাধারণকেই প্রদান করিতে হইবে তাহা আমরা 
পূর্বেবে উল্লেখ করিয়াছি। কেননা ব্যবসায়ীগণ তাহাদের লাভের 
পরিমাণ স্থির রাখিবার জন্য নিশ্চয়ই ট্যাক্সের: অনুপাতে পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য চড়াইয়া দিবে। 'এই আইনের বলে ব্যবসায়ীদের উপর যে 
ট্যাক্স ধরা হইবে তাহার বিদ্ধদ্ধে দেওয়ানী আদালতে, আপীল, করিবার 
অধিকার দেওয়া হয় নাই। কাহাদের নিকট আপীলের বিচার হইবে 
তাহা গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়া দিবেন। দেশবাসী যতদিন পর্যস্ত 
আপীল আদালতের পরিচয় না পায় ততদিন এই : আইনের নিরপেক্ষ 
প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহাস্বিত থাকিবে । প্রস্তাবিত আইন সন্বক্ধে আর 
একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উহার আমল “হইতে দ্রিজ্রের নিত্য 
'ব্যবহাধ্য-চাউল, লবণ, সরিষার তৈল ইত্যাদি জিনিষ বাদ দেওয়া 
হইলেও তামাক, কেরোসিন, ঢেউটিন, কাপড় ইত্যাদি জিনিষ বাদ 
দেওয়া হয় নাই। , এই আইনের আমল হইতে' কাঁচা পাটকে বাদ 
দেওয়ার কি হেতু থাকিতে পারে তাহাও হৃদয়ঙ্গম কর! কঠিন। পাঁট- 
বিক্রেতার স্বার্থরক্ষা যদি উহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ধান, তামাক 
প্রভৃতি জিনিষের বিক্রেতাগণও এই সুবিধা 'দাবী :করিতে পারে। 
পাঁটকে এই ট্যাক্সের আমল হইতে বাদ 'দেওয়ার ফলে পাটচাষী, 
হি ভি 
দালাল প্রভৃতি-ব্যবসায়ীগণ বহু লক্ষ টাকার করভার হইতে রেহাই "' 
পাইকে। যেখানে সরকারী আয় কৃদ্ধিই নূতন.. আইনের, উদ্দেশ্ত 4 
সেখানে একদল সমৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে এইভাবে ট্যাক্স হইতে রেহাই ; 
দেওয়ার কি রহস্ক রহিয়াছে? ' উহা সারা ফিকত।ন। ইউরোপীয়” 
প্রীতি! - | Le . 


- পাটের অবস্থা 
"গত ২৮শে অক্টোবর তারিখের ‘আধিক জগতে' পাটের বর্তমান ও. 
ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত 
পাটের বাজারের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নাই।, তবে ' 
এই সম্পর্কে ছুইট। বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা৷ আবশ্যক । 
‘গত আগষ্ট মাসে"ভরিতটুয় চটকল সমিতি এই মর্মে একটা প্রস্তাব 


গ্রহণ করিয়াছিলেন যে সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর পথযন্ত প্রত্যেক মাসে 


চট্টকলসমুহে এক সপ্তাহ করিয়া কাজ. বন্ধ থাকিবে এবং পরবর্তী 
মাসে এই ভাবে কলে কাজ বন্ধ রাখা হইবে কিনা তাহা, কল- 
‘সমূহে মজুদ থলে ও চটের, পরিমাণ দেখিয়া স্থির করা হইবে ।. 
তদন্ুলারে চটকলুলিতে প্রত্যেক মাঁদেই এক সপ্তাহ করিয়া কাজ 
“বদ্ধ রাখা হইতেছে ইদানীং এরূপ গুজ্রব রটিয়াছিল যে মাসে ' এক 
সপ্তাহ'করিয়! কাজ বন্ধ রাখাতে চটকলগুলিতে মজুর থলে ও চটের - 
পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক হাঁস পাইয়াছে বলিয়া ডিসেম্বর 
নাসে আর এই ভাবে এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ দ্রাখা হইবে না। এই 
গুজবে কাচা পাটের দর সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি, 
'চটকল সমিতির পক্ষ হইতে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে ডিসেম্বর 


মাসেও কলগুলিতে এক সপ্তাহকাল কাজ বন্ধ থাকিবে । এই সিদ্ধান্তের 
ফলে পাটের বাজার পুনরায় নামিয়া যাইতেছে। পাট সম্বন্ধে আর! 


একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ হইতেছে পাটের মূল্য সম্বন্ধে চটকল: 
পরমিভির সিদ্ধান্ত । গত ওরা নবেম্বর তারিখে 'ষ্টেটসম্যান’ পত্র এরূপ! 
ঘোষণা। 'করেন যে মফঃস্বলে যাহাতে পাটের ভালরূপ বিকিকিনি হয়- 
ভজ্জন্য বাংলা প্রকার, এবং চটকল সমিতির' মধ্যে সলা পরামর্শ 
চলিতেছে। এই সংবাদে পাটচাষীর ভাগ্য ফিরিল বলিয়া আমরা 
উল্লসিত হইয়াছিলাম। কিন্ত এখন দেখিতেছি যে উহা পাট চাষীকে' 


ধোকা দিবার একটা ষড়যন্ত্র মাত্র। ইতিমধ্যে ক্যাপিটাল” পত্র * 


জানাইয়াছেন যে চটকল সমিতি মিডল শ্রেণীর পাটের সর্বনিম্ন মূল্য 
৭4০ আনা হইতে ৮৮ আনা, বটম শ্রেণীর পাটের সর্ব্বনিন্ন মূল্য 
৬ টীকা হইতে ৬4০ আনা এবং লো বটম শ্রেণীর পাটের " সর্বনিম্ন :_ 
মূল্য 81০ টাকা নির্ধারিত করিয়াছেন । . পূর্বে্ব.টপ, মিডল ও বটম “ 


পাটের এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ ছিল। এখন টপ শ্রেণীর পাট 
বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং লো-বটম নামে এক নূতন শ্রেণীর 


পাট স্থষ্টি করা হইয়াছে। চটকল সমিতি পূর্বে পাটের সর্বনিষ্ন ' 
মূল্য যে হারে নিদ্ধারিত করিয়াছিলেন সেই তুলনায় “এবার তাহাঁও ' 


প্রতি মণে ছুই টাকার মত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । কৃষকদের -- 
বেলায় এই সিদ্ধান্ত কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে তাহ! সহজেই অনুমেয় | 


কিরূপ পাট কোন শ্রেণীর অন্ততুক্তি হইবে তাহা স্থির করার মালিক 
চটকল-সমূহ। কাজেই কৃষকের হাতে বর্তমানে যে পাট আছে 
তাহার পনর আনাই যে লো বটম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। চটকল-সমূহ যে কি পরিমাণ পাট ক্রয় "করিবে 


* তাহারও কোন স্থিরতা নাই ।'' অভ্রাবস্থায় কৃষক যে পাটের জন্য 


8 টাকাও দর পাইবে তাহারও সম্ভাবনা, নিতান্ত কম। . ইতিমধ্যেই ' 
সফঃম্বলের কোন কোন স্থানে দেড় টাকা মনে পাট. বিক্রয় হইয়াছে 
নী অভির যালছে। De 
। বস্ত্শি্ম্লের, সুযোগ, | 
মিন অনেক . 
/বেশী সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়াছে উহার কারণ এই যে ভ্বারতীয় 
(কাপড়ের কল-গুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের.অধিকাংশই ভারতের অভ্যন্তরে 
জি ই গে এবং ইল ও জাপার সে ব্যাপৃত থাকার দরুণ 








১১ই নবেম্বর, ১৯৪০ ] 


আথিক জগৎ ৭৩৯ 


নি 





ভারতবর্ষ ও উহার পারব রাগে, মালয় প্রভৃতি দেশ ভারতীয় 


কাপড়ের কলগুলির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। চলতি *- 
.. সরকারী বৎসরের প্রথম ৫ মাসে ইংলণ্ড ও জাপান হইতে. ভারতবর্ষে 
৮ বন্ত্র ও সুতার আমদানী ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা কমিয়াছে এবং ভারত- 
: বৰ্ষ হইতে বিদেশে বস্ত্র ও সুতার রপ্তানী ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি. 
- শর্পাইয়াছে। ' এইভাবে আমদানী হাস ও রপ্তানী বৃদ্ধির ফলে কাপড়ের ' 
' ' বাজারে একটা খুব উৎসাহের স্থা্টি হইয়াছে । এদেশে যে সমস্ত 
বড় বড় ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকার কাপড় ও স্থতা বিকিকিনি 
' করেন তাহার! প্রধানতঃ দেওয়ালীর দিনে .কাপড়ের কলগুলির 
নিকট মালের জন্য ফরমায়েস দিয়া থাকেন। প্রকাশ যে এরার 
দেওয়ালীর দিন বোম্বাইয়ে খুব জোর কারবার হইয়াছে এবং বস্ত্র 
ব্যবসায়ীগণ এবার কাপড়ের কলগুলির নিকট অন্যান্য বৎসরের. 
তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ বস্ত্র ও সুতার অর্ডার দিয়াছেন।” 
" মূল্যও : এবার গত বৎসরের তুলনায় কিছু চড়িয়াছে।: বোম্বাইয়ের' 
মূলাজ্জি জেঠা মার্কেট - কাপড়: ও, সৃতার বিকিকিনির সবচেয়ে বড়: 
'আড়ৎ। এবার দেওয়ালীর. দিন এই বাঙ্জারে, গভীর রাত্র পর্য্যন্ত 
'কাজ চলিয়াছিল। বস্ত্রশিল্প ভারতীয় কারখানা শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে ' 
বৃহদাকার। এই শিল্পে ভারতবাসীর সবচেয়ে বেশী টাকা মূলধন = 
খাটিতেছে এবং উহার মারফতে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি জীবিকা-. 
নির্বাহ করিতেছে । বর্তমানে এই শিল্পের উন্নতি দেখিয়া সকলেই , 
সুখী হইবেন। বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলসমূহের পরিচালকগণ 
বোস্কাইয়ের কলসমূহের "ম্যায় বর্তমান অবস্থায় কতটা সুযোগলাভ 
করিতে পারিতেছেন তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব । .. 


শিল্প সংরক্ষণ ও ভারত সরকার 


ভারতীয় শিল্পকে রক্ষণ শুক্কের সুবিধা প্রদান সম্পর্কে গত ১৯২২. 
সালে ইণ্ডিয়ান ফিসক্যাল কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাহার 
পর এই দীর্ঘ সময়'মধ্যে এরূপ একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আর কোন্‌. 
ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা .হয় নাই। ১৯২২ সালের ফিস ক্যাল 
-কমিশন শিল্প সংরক্ষণ বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ কড়াকড়ি সর্ত নির্দেশ 
করিয়াছিলেন। সেই সমস্তের ভিত্িতেই এখন পর্য্যন্ত ভারত 
'সরকারের সংরক্ষণশীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু দেশে শিল্পো-. 
তির সুবিধা দিতে হইলে সেই নীতি এক্ষণে সংশোধন করা .. 
প্রয়োজন । বিশেষত; রর্তমানে যুদ্ধের সুযোগে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করিতে গিয়া অনেক শিল্লোগ্ভোগীই, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ. 
কল্যাণের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে উহাদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
প্রতিশ্রুতি দাবী করিতেছেন। এই অবস্থায় ভারত গবরণমেন্ট 
শিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় নূতন, করিয়া বিবেচনা করেন এবং, 
রক্ষণ শুক্কের সুবিধা দান সম্বন্ধে পূর্বের তুলনায় একট! উদার কাৰ্য্য- 
নীতি অবলম্বন করেন ইহাই দেশের লোক তাহাদের নিকট আশা 
করিতেছে'। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট বাহিকভাবে সে সম্বন্ধে 

২. নানারূপ ভরসা দিলেও' এখন পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ সে বিষয়ে প্রায় কিছুই 
করিতেছেন না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্তার রেজা আলী 

ভারত সরকারের শিল্প সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এবং . 
সমুচিৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে সুপারিশ. 
' প্রদানের ' নিমিত্ত একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত . 
'করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্টের বিরোধিতার ফলে এ প্রস্তাবটি 


“কেন্দ্রীয়, পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে । এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
ভারত সব্নকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামন্বামী মুদালিয়র যে সমস্ত * 


, বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় .তাহার 


নহে। এই যুক্তি উপস্থিত করার কারণ ,যে থাকিতে পারে তাহা 
আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সে অবস্থায়ও যুদ্ধের পরেই এইরূপ 
একটি কমিটি নিয়োগ করা হইবে বলিয়া কথা দেওয়ার কোন বাধা ছিল 
না। কিন্তু বাণিজ্য সচিব সেরূপ: গরভিরিডি। দিতেও অস্বীকৃত 
হইয়াছেন। 

সংরক্ষণনীতি বিবেচনারঞ্জন্য টিতে হউক না 
কেন অন্ততঃ যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত. হইতেছে 
তাহাদিগকে পরিপূর্ণ উৎসাহ.দেওয়ার, এরুটা, কার্য্যনীতি গবর্ণমেন্টের 
নিকট দেশবাসী দাবী করিতে পারে।, এইসব শিল্পের, ভবিস্যৎ 
সংরক্ষণ সুবিধা বিষয়ে এখনই একটা প্রতিশ্রুতি প্রদান করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই কর্তব্য । কিন্তু “আমরা বিস্মিত হইলাম যে 
বাণিজ্য সচিব পূর্বের কয়েকবার ওঁ সম্বন্ধে বিশেষ আশা ভরসা*দিলেও 
এক্ষণে তিনি সে বিষয়ে রীতিমত টালবাহনার ভাবই প্রকাশ করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। স্যার রেজা আলীর প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে 
উঠিয়া তিনি বলিয়াছেন যে যুদ্ধের সময়ে প্রতিষ্ঠিত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সৰ্ব্বথা ব্যব্সা সম্মত উপায়ে কাৰ্য্য চালাইবে কেবলমাত্র তাহাদিগের , 
সংরক্ষণ সম্বন্ধেই গবর্ণসৈ্ বিবেচনা করিবেন । এই উক্তির ফলে সাধারণ 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই যে নিরাশ হইবেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ' এদেশে উপযুক্ত সরকারী সাহায্য ও সংরক্ষণ 
সুবিধার অভাবে দেশে অনেক ছোট ও মাঝারী শিল্পই 
বর্তমানে তেমন ব্যবসা সম্মত উপায়ে পরিচালনা করা সম্ভবপর 
হইতেছে ন৷। সেজন্য উহাদিগকে যদি গবর্ণমে্ট রক্ষণশুন্ষের সুবিধা 
দিতে নারাজ হন তবে 'তাহারা এদেশে শিল্পোন্নতি বিষয়ে কি সাহায্য 
করিতে পারিবেন তাহ! আমরা বুঝিতে অক্ষম । 

আমেরিকার সভাপতি নির্বাচন: | 

বর্তমান যুদ্ধে সমগ্র মানবজাতির সুথহুঃখ অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে 
জড়িত রহিয়াছে এবং এই যুদ্ধে আমেরিকার, যুক্ত-রাজ্য খুব কার্য্যকরী 
ভাবে সাহায্য করিতে পারে বলিয়া এবারে উক্ত দেশের সভাপতি 
নির্ববাচনের সময়ে সমগ্র জগতে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি 
হইয়াছিল। বর্তমানে মিঃ রুজভেপ্ট পুনরায় এই পদে নির্ব্বাচিত 
হওয়াতে উহার কি পরিণতি হইবে. তৎসম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা, আরম্ভ 
হইয়াছে।, অনেকের ধারণ য়ে মিঃ রুজভেপ্ট পুনরায়, সভাপতি 
নির্বাচিত হওয়াতে আমেরিকা ইংলগ্ডের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান .করিবে। 
কিন্ত ওয়াকিব মহল উহা! বিশ্বাস করেন না। বিগত মহাযুদ্ধের পরে 
আমেরিকার তদানীন্তন সভাপতি মিঃ উইলসনের সহিত মিত্র-পক্ষীয় 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যে প্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াছিল এবং আত্মরিকার 


প্রদত্ত" সমরখণের টাকা হইতে ইংলণ্ড উহাকে যে ভাবে বঞ্চিত 


করিয়াছিল তাহাতে, আমেরিকার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, ব্যক্তিদের 
মধ্যে একটা রড় দল ইংলগ্ডের পক্ষে পুনরায় যুদ্ধে যোগদানের প্রবল 
বিরোধী হইয়া আছে। মিঃ রুজভেপ্ট সভাপতি নিবর্বাচিত হইলেও 
আমেরিকার ভোটদাতাদের মধ্যে প্রায় অদ্ধেক লোক তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী 
মিঃ উইলকির পক্ষে ভোট দিয়াছে । উহাদের মনোভাব অবজ্ঞা করিয়া * 
যুদ্ধে লিপ্ত হইবার মত প্রেসিডেন্ট রুজ্জভেপ্টের সাহস হইবে কিনা 
সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ .. আমেরিকা , যুদ্ধ, আরম্ভ হইবার অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী, সময়ে এবং যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ইংলগ্ডের নিকট প্রায়, সাড়ে 
চারশত কোটা টাকা মূল্যের সমর সরপ্তাম বিক্রয় করিয়া বিপুল 
পরিমাণ টাকা লাভ করিয়াছে । চলতি বসরেও আমেরিকা ইংলণ্ডের 
নিকট অন্ততঃ তিনশত কোটি টাকা মূল্যের সমর সরগ্তাম বিক্রয় করিবে 
বলিয়া মনে হইতেছে । এদিকে ইংলণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার দরুণ 
ভারতবর্ষ ও অন্যান্য, দেশে মালপত্র বিক্রয়ের পক্ষে আমেরিকার টুড়ান্ত- 
রূপ সুবিধা হইয়াছে । . ইংলণ্ডের. পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে 
আমেরিকা এই সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। তৃতীয়ত; বিগত - 
যুদ্ধে আমেরিকার বহু সংখ্যক জাহাজ ডুবাইয়া দিয়! জাম্মাণী যে ভাবে 
উক্ত দেশের বিরাগ ভাজন হইয়াছিল এবার সেদ্ধপ কোন কারণ ঘটে 
নাই। অত্রাবস্থায় আমেরিকা এই যুদ্ধে যোগদান করিবে না বলিয়াই 
'মনে হয়।, 'তবে সুদূর প্রাচ্যে চীন-জাপান, যুদ্ধের পরিণতি এবং 


‘যুক্তি. উপস্থিত করেন তাহার মধ্যে একটি এই ছিল যে, বর্তমান যুদ্ধ- + জাপানের কার্যকলাপ ০০০ 
কালীন অবস্থা এরূপ একটি জটিল বিষয় বিবেচনার উপযুক্ত, সৃময় ' ঘটাইতে পারে ॥ , “: .. y 


69) 9৫৭. 


'তাহা. দ্বারা :৭ .কোটা টাকার অভাব. মিটিবে.। 
টাকার "ঘাটতি পূরণের জন্য 'অর্থমচির.( ১) আয়কর ও.সুপার ট্যাক্সের 
উপর প্রতি টাকায় চার আনা হিসাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধাধ্য 





0 
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যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে এই ব্যয় সঙ্কুলনার্থ দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্সভার 
বসান হইবে বলিয়া অনেক 'দিন ধরিয়া একটা গুজব ' 'রটিয়াছিল এবং 
আমরাও ইততিূর্ে একাধিকবার এই গুজবের কথা দেশবাসীর নিকট 


প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি গত ৫ই নবেশ্বর তারিখে ভারত 


সরকারের অর্থপচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান এই বিষয়ে দেশবাসীর 
সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন ।, গত ফেব্রুয়ারী ‘মাসে যখন চলতি 


বৎসরের জন্য ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে 
ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় যুদ্ধের পূর্বববন্তী স্বাভাবিক’' বৎসরসমূহের 
তুলনায়, ৮ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিয়া উহার পরিমাণ ৫৯ 


কোী.* লক্ষ টাকায় নিদ্ধারিত কর! হইয়াছিল। ' ভারত সরকারের 
মোট. রাজস্বের উহা শতকরা ৪৫. ভাগেরও বেশী। কিন্তু উহাতেও 


ভারতবর্ষের সামরিক' ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না.। স্যার, জেরেমি 


রেইজম্যান জ্বানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে ' ভারত সরকার সৈন্য 
সংগ্রহ, সৈনিকের শিক্ষাদান এবং সমর ‘সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য যে 
সমস্ত কাজে হাত দিয়াছেন তাহাতে এককালীন ব্যয়ের পরিমাণই 
৩৩ কোটী টাকা.হইবে এরং বাষিক ব্যয়ের পরিমাণ বাজেটে বরাদ্দকৃত 


ব্যয় অপেক্ষা ১৬ কোটী টাকা বেশী হইবে। তবে চলতি বৎসরের প্রথম 
হইতে শেষোক্ত র্যয় আরম্ভ না হওয়াতে এবার বাষিক ব্যয়ের দফায় - 
অতিরিক্ত ব্যয় দাঁড়াইবে ১৪॥০ কোটা টাকা । কেবল তাহাই নহে। 


যুদ্ধের জন্য এবার ভারত সরকারের আয় ৩ কোটা টাক! হ্রাস পাইবে 


‘এবং অসামরিক' বিভাগে ব্যয়ের .পরিমাণ ২॥ কোটি টাকা. বেশী 
হইবে । . এই ভাবে ১৭ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি এবং ৩ কোটী টাকা ' 
‘টাকার নূতন ট্যাক্সভার চাপাইয়াছেন এবং' খণ ' বৃদ্ধির ফলে দেশের 
‘ উপর যে.নূতন সুদের বোঝা চাপিয়াছে -তাহার পরিমাণ এখনই প্রায় 


আয় হ্রাসের ফলে ভারত: সূররারকে বাজেটে বরাদ্দকৃত আয়ের 
তুলনায় আরও ২০ কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে । উহার, মধ্যে 
১৯৩৯-৪* সালে অন্গুমিত:উহ্ত্তৈর তুলনায় যে অধিক উদ্ত্ত হইয়াছে 
বাকী. ১৩ কোটী 


করিয়াছেন (২) ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে খামের চিঠির মূল্য চার 
পয়সার স্থলে পাচ পয়সা, ব্রহ্মদেশে প্রেরিত চিঠির মূল্য ছয় পয়সার 


স্থলে আট পয়সা, বৃটিশ সাস্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে প্রেরিত চিঠির মূল্য 
চৌদ্দ পয়সা এবং প্রথম পাঁচ তোলা. ওজনের . বুক প্যাকেটের ফি' 


তিন" পয়সা নির্ধারিত করিয়াছেন এবং (৩) দেশের অভ্যন্তরে 
প্রেরিত প্রতি অডিনারী টেলিগ্রামের উপর এক আনা, এক্সপ্রেস 
টেলিগ্রামের জন্য দুই আনা 'এবং ট্রাঙ্ত টেলিফোনের জন্য শতকরা 
দশ টাকা অতিরিক্ত ফি ধাধ্য করিয়াছেন! এই তিন দফায় ট্যাক্সের 


মধ্যে প্রথম দফায় গবর্ণমেণ্টের পুরা বৎসরে ৫ কোটি টাকা, দ্বিতীয় 
'দফায় এক কোটি টাকা এবং তৃতীয় দফায় এক কোটি টারা আয় 


হইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন । 
, গবর্ণমে্ট যখন দেশের উপর কোন নূতন ট্যাক্স ধার্ধ্য করেন 


সেই :সময়ে এ ট্যাক্স হইতে আদায়যোগ্য . টাকার পরিমাণ কম 


করিয়া ধরিয়া থাকেন । গত ৮১০ বৎসরের মধ্যে একথা অনেকবার 


- প্রমাণিত, হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ট্যাক্স হইতে যে 


পরিমাণ টাকা আদায়. হইবে বলিয়া প্রথমে অনুমান করা হইয়াছে 
পরে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাক! আদায় 
হইয়াছে। দেশবাসীর নিকট হইতে ট্যাক্সের গুরুত্ব ঢাকিয়া রাখা 
অথবা পরবত্বী কালের ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সংগ্রহ 


করা--উহার এই. উভয়. প্রকার অর্থ হইতে পারে। যাহা হউক 


প্রস্তাবিত ত্রিবিধ নূতন ট্যাক্সের মারফতে যদি ৭ কোটি টাকার বেশী 


'কোটি প্রভৃতি যে কোন'অস্কে পৌছিতে পারে । " 


আদায় না হয় তাহা হইলে চলতি ব্যয়. বৃদ্ধি এবং আঁ হ্রাসের = 


দফাতেই গবর্ণমেন্টের ১৩ কোটি টাকা (২০ কোটি_-৭ কোটি) 
ঘাটতি থাকিয়া যাইবে । ইহার উপ্র ৩৩ কোটি টাকা এক কালীন 


‘ব্যয়ের সমস্তা রহিয়াছে'। কিন্তু এই ৪৬ কোটি টাকাই শেষ নহে। 
চলতি বৎসরে" গবর্ণমেন্টকে ১৯৪০-৪৩ সালে পরিশোধনীয় খণের 


জন্য ৬: কোটি. টাকা দিতে, হইবে ।. উহা ছাড়া পোষ্টাল ক্যাশ 


সার্টিফিকেট এবং পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে এই বৎসর 


গবর্ণমেন্ট.যত টাকা পাইবেন তাহা অপেক্ষা তাহাদিগকে এ ছুই দফায় 


“১০ কোটি টাকা__বেশী শোধ করিতে' হইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে। 
‘কাজেই চলতি বৎসরে উপরোক্ত ৪৬ কোটি টাকা লইয়া গবর্ণমেন্টকে 


মোটমাট.৩২'কোটি টাকার সংস্থান করিতে হইবে। উহার: মধ্যে 


' গবর্ণমেন্ট বাজারে এক টাকার নোট বাহির করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


নিকট হইতে ১০ কোটি টাকা এবং “এড হক’ সিকিউরিটা সৃষ্টি করিয়া 


,১* কোটি টাকা একুনে ২০ কোটি টাকা পাইয়াছেন। তৎসৃন্বেও 


গবর্ণমেন্টের আরও ৪২ কোটি টাকার অনটন দেখা যাইতেছে। 
এই ৪২ কোটি টাকার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদের খণ,. 


: শতকরা বাধিক ৩ টাকা সুদের সমর খণ, এবং দশ বৎসরের সেভিংস 


সার্টিকিকেট--এই তিন দফার খণে ৩২ কোটি টাকার মত সংগ্রহ 
করিয়াছেন" তাহা সত্বেও এখনও দশ কোটি টাকার ঘাটতি রহিয়াছে । 


‘কিন্তু সামরিক ব্যয় এই পর্যন্ত যতদূর, বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহাই 


উহার শেষ নহে। এই ব্যয় আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে বলিয়া অর্থ- 
সচিব ভয় দেখাইয়াছেন। অনুর ভবিষ্যতে এই ব্যয় কতটা বৃদ্ধি পাইবে 
তাহা দেশবাসী কল্পনাও 'করিতে-পাঁরিতেছে না । ' নি 


ভারত সরকার এক কলমের খোঁচায় দেশের উপর ৭ কোট : 


১ কোটি টাকায়.উঠিয়াছে। ইহার পরেও যদ্দি, গবর্ণমেন্টকে আরও 
২৭৩০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হয় তাহা] হইলে তাহা কি ভাবে 


সংগৃহীত হইবে তাহাই দেশবাসীর সমক্ষে প্রধান সমস্তা। আয়কর, 
অতিরিক্ত লাভকর, ডাক ও তার বিভাগের মাশুল বৃদ্ধি, আমদানী - 


ও রপ্তানী বাণিজ্যে শত 'প্রকার বিধিনিষেধ, রেলের ভাড়া বুদ্ধি, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের বিবিধ ট্যাক্স ইত্যাদির ফলে দেশের শিল্প, 

বাণিজ্য ইতিমধ্যেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিবার. উপক্রম হইয়াছে। 
দেশের জনসাধারণও পণ্যমুল্য, হ্রাস এবং বিবিধ. ট্যাক্সভার.. হেতু, 
জৰ্জ্জরিত ৷ উহার উপর যদি সমর ব্যয় সংগ্রহের জন্য দিনের পর' 
দিন নুতন ট্যাক্স বসিতে থাকে তাহা হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলি কতদিন টিকিয়া থাকিবে--দেশবাসীই বা আর কতদিন 


"ট্যাক্সের বোঝা! বহন'করিতে সমর্থ হইবে 1: কর্তৃপক্ষ. একথা বলিবেন 


যে বর্তমান যুদ্ধে ইংরাঙ্গের জয়.না হইলে ভারতবাসী ধ্বংস হইবে 
কাজেই বুটিশ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ভারতবাসীকে 


. সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলে চলিবে না.। 


আমরা উহার প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা, করি যে 
ভারতবাসী যাহাতে উপযুক্তরূপ সাহায্যের মত অসঙ্গতি লাভ করিতে 
পারে তজ্জন্ত গবর্ণমেপ্ট কি করিয়াছেন? ইংলণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র 
দ্বীপের ৪॥ কোটি অধিবাসী যুদ্ধের জন্য বৎসরে সাড়ে পাঁচ হাজার 
কোটি টাক! (৪ শত কোটি পাউণ্ড ) ব্যয় করিতেছে এবং প্রয়োজন 


‘হইলে আরও বেশী টাকা ব্যয় করিতে সাহস রাখে । আর ভারত- 
, বষের মত বিরাট ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের ৪০ কোটি অধি- 


বাসীর গবর্ণমেপ্টকে বৎসরে একশত রি দেড়শত কোটি টাকা দিতেই 
গলদঘন্ম হয়। উহাই কি ভারতবর্ষে bl শাসনের সব্বাপেক্ষা, 
বড় কলঙ্ক নহে ? . 





স্পনল্লা স্পিল্গেন্স নিপল (২) 





. ভারতীয় চিনির কলসমূহে প্রয়োজনাতিরিপ্ত চিনি উৎপন্ন হওয়ার 
ফলে এই শিল্পের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে 
আমরা আলোচনা করিয়াছি। প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনির উৎপাদন 
এই নহে যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক অধিবাসী তাহাদের প্রয়োজনমত 
চিনি ব্যবহার করা সন্থেও বাজারে চিনে উদ্বৃত্ত রহিতেছে। ভারত- 
বর্ষের ৪* কোটী অধিবাসীর যদি প্রত্যহ এক ছটাক করিয়া চিনি 
খাইবার মত অর্থসঙ্গতি থাকিত তাহা হলে এদেশে বৎসরে ৮০ লক্ষ 
টন চিনির দরকার হইত এবং সেইস্থলে বাজারে ১৫ লক্ষ টন চিনির 
জোগান হইলেও দেশে উহার. চূড়ান্তরূপ ছুভিক্ষই সূচিত হইত। 
ভারতবর্ষের চিনি বিদেশে রপ্তানীর স্থযোগ থাকিলেও এই ১৫ লক্ষ 
টন চিনি বিক্রয়ের জন্য চিনির কলগুলিকে বিব্রত হইতে হইত না। 
কিন্তু ভারতবর্ধের জনসাধারণ নিতান্ত দরিদ্র বিধায় অধিকাংশের পক্ষেই 
সাফচিনি দুরে থাকুক উহা অপেক্ষা অনেক সস্তা মূল্যের গুড় 
খাওয়া পৰ্যন্ত সম্ভবপর হয় না। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত 
দেশের লোকের আর্থিক: অবস্থার উন্নতি না ঘটিবে ততদিন 
ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১৭১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইলেও. তাহা 


প্রয়োজনাতিরিক্ত' হইয়া দাড়াইবে। ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চিনি . 


রপ্তানী করিয়া এই “অতিরিক্ত চিনির কিক্রুয়ের ব্যবস্থা করারও উপায় 
নাই। কেননা ইতিপূর্ে চিনি সম্বন্ধে যে .আস্তর্জ্জাতিক চুক্তি হয় 
তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের তরফ হইতে এইরূপ সর্তে আবদ্ধ 
হইয়াছেন যে ভারতবর্ষ ব্ৰহ্মদেশ ছাড়া আর কোন দেশে চিনি রপ্তানী 
করিবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে . ব্রহ্মদেশও ভারতবর্ষ হইতে চিনি 
আমদানী নিষেধ করিয়া দিয়াছে । কাঙ্ঞেই বর্তমানে ভারতবর্ষ ছাড়! 
আর কোথাও ভারতীয় চিনি বিক্রয় করিবার উপায় নাই। অবশ্য 
ইতিমধ্যে রপ্তানী সম্পর্কিত পরিস্থিতির কতকটা উন্নতি হইয়াছে। 
চিনি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তির কিছু রদবদল করিয়া. এরূপ স্থির 
হইয়াছে যে বুটাশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে ২ লক্ষ টন চিনি ক্রয় 
করিবেন। কিন্তু এই চিনি কবে কি ভাবে ক্রয় করা হইবে তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। আর যেখানে গত বৎসরের উৎপন্ন ৫ লক্ষ 
টন চিনি বাজারে মজুদ আছে, চলতি বৎসরে যেখানে ১০ লক্ষ টন 
চিনি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে এবং সারা বৎসরে যেখানে ৮৯ লক্ষ 
টনের বেশী চিনি বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই সেখানে ইংলণ্ডে, ২ লক্ষ 
"টন চিনি রপ্তানী হইলেও অবস্থার যে তেমন উন্নতি হইবে না তাহা) 
বলাই বাহুল্য । বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যাহাতে 
চিনির কাটতি বৃদ্ধি পায় এবং দেশে যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
চিনি উৎপন্ন হইতে না:পারে তাহার ব্যবস্থা করাই শর্করা শিল্পকে 
রক্ষা করিবার একমাত্র পন্থা ৷ 

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে চিনির কাটতি বাড়াইতে 
হইলে তজ্জন্থ চিনির মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হাস করিতে হইবে এবং 
উৎপাদন শুক্ষের বিলোপ,. ইক্ষুর উপযুক্তরূপ মূল্য নির্ধারণ, চিনির 


কলের মালিকদের কাধ্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও অপব্যয় নিবারণ, উৎকৃষ্টতর 


ধরণের ইক্ষু উৎপাদন, সম্মিলিতভাবে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা, প্রচার 

কাৰ্য্য ইত্যাতির মারতেই চিনির মূল্য হাস পাইতে পারে । প্রথমে 

চিনির উৎপাদন শুস্ক বিলোপের কথা বিবেচনা করা যাউক । দেশের 
২ 


চিনির কলসমূহে উৎপন্ন চিনির উপর বর্তমানে প্রতি হন্দরে ৩ টাকা 
হারে এই “শুষ্ক আদায় করা. হইতেছে। .এইরূপ উৎপাদন শ্ুক্ক 
বলবৎ থাকার ফলে চিনির কলওয়ালার৷ তাহাদের উৎপন্ন চিনির মূল্য 
তদনুপাতে চড়া রাখিতে বাধ্য হয় । ফলে এই কারণেও দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের পক্ষে বেশী চিনি ব্যবহার করা দূরে থাকুক প্রয়োজনীয় 
মাত্রায় চিনি ব্যবহার করাও কঠিন, হইয়া পড়ে। কাজেই আজ 
দেশে চিনির মূল্য হ্রাস তথা চিনির কাটতি বাড়াইতে হইলে চিনির 
উৎপাদন শুস্ক বিলোপ করা নিতান্তই আবরশ্কীয় হইয়া দীড়াইয়াছে ।, 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় ভারত গবর্ণমৈন্ট সে দিক 'দিয়া এ পধ্যন্ত' মোটেই' 
কোন, স্ববিবেচনা দেখাইতেছেন না। চিনির উৎপাদন শুষ্ক হ্রাস 
করিবার.জন্য দেশের লোকের দিক হইতে বার বার দাবী "উত্থাপিত 
হইয়াছে। শর্করা শিল্প সম্বন্ধে নিযুক্ত ১৯৩৮ সালের টেরিফ বোর্ডও 
এই শুক্কের-বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু-গবর্ণমেন্ট এই শুল্ক 
বিলোপ করা দূরে থাকুক উহা, পূর্বের তুলনায় আরও বর্ধিত হারে 
বলবৎ করিয়াছেন । চিনির, উৎপাদন গুক্ক হইতে যে-আয় হয় 
গবর্ণমেন্ট তাহাই বড় করিয়া দেখিতেছেন।, কিন্তু এই শুল্কের ফলে, 
দেশে শর্করা শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির পথে যে বিশ্ব হইতেছে তাহারা 
তাহা উপলব্ধি করিতেছেন না। শর্করা শিল্পের বর্তমান বিপদে 
চিনির কলগুলিকে এই উৎপাদন শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়ার বিষয় 
গবর্ণমেন্ট একবার. বিবেচনা করিরা দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা! 
করি। ৰ 

. চিনির কলে যে ইচ্ষু ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্যের সহিত কলে 
উৎপন্ন চিনির মূল্যের একটা ঘনিষ্ট সংযোগ রহিয়াছে। ইক্ষুর মূল্য 
বেশী থাকিলে তত্সঙ্গে চিনির দামও স্বভাবতঃই চড়া থাঁকিবার কথা । 
কাজেই দেশে কলের চিনির মূল্য প্রয়োজনানুরূপ হ্রাস করিতে হইলে 
কলে ব্যবহৃত ইক্ষুর মূল্য যাহাতে অত্যধিক চড়া না হইয়া পড়ে তাহা 
দেখা দরকার । আর সে বিষয়ে দেশের গণর্ণমেন্টের পক্ষে একটি সুনি. 
যন্ত্রিত কাধ্যনীতি অনুস্থত হওয়া প্রয়োজন ৷ বৰ্তমানে বিহার ও যুক্ত 
প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইন্ষুর নিয়তম মূল্য নির্ধারণ করিয়া তদমুযায়ী ইচ্ষুর 
ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সে কার্য্যধারা চিনির 
কলওয়ালাদের মনঃপূত হইতেছে.না] দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবৎসর উক্ত 
ছুই গরর্ণমেন্ট. ইক্ষুর মৃণকরা, নিম্নতম মূল্য,সাড়ে চারি আনা নির্ধারণ 
করিয়া দেওয়াতে চিনির কলওয়ালার! তাহা বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় 
অত্যধিক রলিয়হি বিবেচনা .করিতেছেন। এ বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা! 
নির্ধীরণের, জন্য সরকারী. প্রতিনিধি, চিনির কলের প্রতিনিধি ও 
ইক্ুচাষীদের প্রতিনিধি--এই তিন ধরণের প্রতিনিধি নিয়া একটি 
বোর্ড গঠিত হওয়া প্রয়োক্গন। এইরূপ একটি বোর্ড সকল দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া ইক্ষুর মূল্য নিদ্ধীরণের কাজ সম্পাদন করিতে পারেন.। 
এই বোর্ড দেশে ইক্ষুর মূল্য চড়া মনে করিলে কিংবা চিনির মুল্য 
প্রয়োজনীয় মাত্রায় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্ঠে'ষদি ইচ্ষুর মূল্য বর্তমানের 
তুলনায় কিছু কমাইয়া দিতে চান তবে সেজন্য ইক্ষুচাষীদের পক্ষে ক্ষুমন' 
না. হওয়াই উচিৎ । ইচ্ষুচাষীরা “নিজেরাও চিনির খরিদ্বার। সে. 
হিসাবে চিনির মূল্য কমিলে তাহারা খরিদ্দার হিসাবে উপকৃত হইবে । 
রর (৭৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





- __ ন্বজীীন্স হনক্ছাজ্জী আইল 
শী দ চক্রবন্তী এম-এ, বি-এল 


মহাজন ও খাতকগণের মধ্যে খণ আদান-প্রদান, সুদের হার ও 
পরিমাণ এবং মহাজনগণের কার্য্যাবলী ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত 


উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে । ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ 
প্যম্ত মহাজন ও খাতকদের পরস্পর সম্পর্ক সমস্ত ভারতবর্ষে পরস্পরের 


স্বাধীন চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে “The usury laws 
Repeal Act” ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত হয়। এসময় ইংলণ্ডের 
রাষ্ট্রনীতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যরাদের প্রাবল্য ছিল। তদানীন্তন ইংলন্ডীয় 
রাট্নীতিবিদগণ জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত 
করতঃ জনসাধারণের স্বাধীন জীবনযাত্রা প্রণালীতে হস্তক্ষেপ ‘করা 
রাষ্ট্রের কর্তৃব্যের বাহিরে মনে করিতেন! জনসাধারণ স্বাধীনভাবে 
স্বাধীন চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিরপেক্ষে নিজেদের উন্নতি সাধন 
করিবে, ইহাই ছিল. রাষ্ট্রীয় আঁদবাদ। এই আদর্শবাদকেই 


ইংরাজীতে ণৃ,915562. 18811 বলে এবং ইহাই অবাধ প্রতিযোগিতা- 


মূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের মূলভিত্তি।' ইংলণ্ডীয় াষট্রনীতিবিদগণের 
উক্ত আদর্শের প্রভাবেই ভারতবর্ষেও « Usury laws Tepeal Act 
পাশ হয়। উক্ত আইনে মহাজন ও খাতক পরস্পর চুক্তি করিয়া 
যে সুদ এবং যে ভাবে দেনা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন, আদালত 


তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না ' এমত ব্যবস্থা হয়। অবাধ 
প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি্বাতন্থ্যবাদের ভিত্তিতে এবনপ্রীকারের বিধি- 


ব্যবস্থা বলবৎ হওয়ায় সবল ও অর্থবানের নিকট ক্রমশঃ দুর্বল ও 
দরিদ্র নিপীড়িত হইতে লাগিল। সবল ও অর্থবানের অর্থ দিন দিন 
বাড়িতেই লাগিল এবং দুৰ্ব্বল দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল। 
তাহার ফলেই সমস্ত জগতে ক্রমশঃ 'অর্ববৈষম্য দুরীকরণমূলক 
সমীজতন্ত্রবাদের আদর্শ সুধীসমাজকে প্রভাবাস্বিত করিতে লাগিল। 
যদিও সমাজতন্্বাদের আদর্শ ড়ন্তভাবে আজও ' গৃহীত হয় নাই, 
তথাপি উক্ত আদর্শের প্রভাবে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি- 
স্বাতস্্যবাদের আদর্শের প্রভাব রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থায় বহুল পরিমাণে 
কমিতে আরম্ত হইল এবং দুর্বল ও সবলের মধ্যে এবাধ প্রতিযোগিতা 
দুর্বুবলের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করা যে রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য তাহা 'এক 
প্রকার অবিসপ্বাদিতভাবে স্বীকৃত হওয়া আরম্ভ হইল। 


"' খাতক মহাজন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ: উপলক্ষে উহার ' প্রথম পরিচয় 


পাওয়া গেল ১৯১৮ সনের ,১০ আইনে ( The USULHIOUS loans 
০৮) উক্ত, আইনও সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য প্রচারিত হইল । উক্ত 
আইনে প্রথম-এই বিধান করা গেল যে যদি আঁদালত মনে করেন যে 
সুদের হার অত্যধিক এবং খাতক ও মহাজন মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে 


তাহা! অন্যায় (unfair ) তীহা হইলে সঙ্গতবোধে খাতক ও. 


. মহাজনের যাবতীয় আদান-প্রদানের একটা - হিসাব-নিকাশ নিয়া 
উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা আদালত পুনর্বিবেচনা করতঃ 


খাতককে অতিরিক্ত সুদের দায় হইতে অব্যাহতি দিতে ' পারেন এবং 


সঙ্গতবোধে মহাজনের উপর এমন নির্দেশও আদালত দিতে পারেন 
যে যদি আদালতের বিচারান্ৃযায়ী অতিরিক্ত সুদ মহাজন আদায় করিয়া 
নিয়া থাকেন, তাহা মহাজন খাতককৈ ফেরৎ দিবেন । তবে মহাজন 
ও খাতক যদি পরস্পরের আদান-প্রদানের ১২ বৎসর পূর্ব্বে কোনও 
চুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন কিংবা যর্দি কোনও আদালতের ভিক্রী 


থাকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কৌনও ক্ষমতা আদালতের থাকিবে 
'না। আমাদের দেশে বর্তমান যুগে এই, ১৯১৮ লনের ১০ আইনই 
প্রথম খাতক-মহাজন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা আরস্ত করিল। 
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(যদিও অত্যধিক সুদের হার কি এবং খাতক মহাজনের চুক্তি 


কখন অন্যায় হইবে ইত্যাদি বিষয় নিরি্টভাবে বিহিত কঃ! গৈল না, 


তথাপি আদালতের বিচার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে কওঁকগুনি অবস্থা ৰ 


বিবেচনা করিবার জন্য উক্ত আইনে আদালতকে নির্দেশ দেয়া হইল । 
এই আইন প্রচারিত হইবার পর অনেক 'ক্ষেত্র আদালতসমূহ খাতক- 


গণের দায় কমাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উক্ত আইনে খাতকগণ 


কি কি ভাবে দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহার বিধান ছিল না; 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদালতের অনিশ্চিত বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর, 
করিতে হইত, এবং খাতক যদি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা খণ 
আদান প্রদানের পারিপার্থিক অবস্থা, খাতের দুরিশা ও অনস্টোপীয়া- 
বস্থা ইত্যাদি প্রমাণ করিতে পারিত, তাহা হইলে আদালত খাতকের 

উপকারে আসিতে ' পারিতেন। নতুবা সামান্য সুদ অদল-বদল করা 
ছাড়া আদালত খাতককে বিশেষ উপকৃত করিতে পারিতেন না। 
বিশেষতঃ উচ্চ আদালতসমূহের পরবর্তী সিদ্ধান্ত দ্বারা (Judicial 
decisions ) চুক্তির অন্তায্যতা প্রমাণের যাবতীয় ভার খাতকৈর' 
স্বন্ধেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । ' এমতাবস্থায় ক্রমশঃ আরও সুনির্দিষ্ট 
ভাবে খাঁতকের অধিকার নির্দিষ্ট করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে 
লাগিল । কিন্তু দেশে প্রতিনিধিযূলক শাসন ব্যবস্থা না থাকায় 
প্রয়োজনানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আইনের অনুরূপ পরিবর্তন হইল না। 
তবে ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন ছারা আমাদের বঙ্গদেশে প্রথম 
বঙ্গীয় মহাজন আইন প্রচার করতঃ রাষ্ট্র কতক পরিমাণে একটা: 
নি্দিষ্টভোবে খাতক মহাজনের চুক্তি নিয়ন্ত্রিত করিলেন। উক্ত 
আইনে প্রথম বিধান করা গেল ষে যদি দায়বিহীন ( unsecured ) 
খণে শতকরা বারিক ২৫২ ও দায়যুক্ত (৪০॥£e4 ) ঝণে শতকরা 
বাধিক ১%২ টাকার অতিরিক্ত স্থদের বিধান থাকে তাহা হইলে 
১৯১৮ সালের ১০ নং আইনের (The usurious Loans Act) 
বিধান বলে উক্ত অতিরিক্ত সুদকে অতিরিক্ত সুদ বলিয়া আদালত গণ্য 
করিবেন অতিরিক্ত স্থ্দ দাবী করিবার কোন শ্যায়সঙ্গত কারণ 
থাকিলে মহাজনকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। 
প্রমাণের ভার খাতকের স্বন্ধ হইতে মহাজনের, স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইল 
এঁবং উক্ত আইনে এই বিধানও করা গেল যে আইন বলবৎ হইবার 
পরে যে সমস্ত ঝণ করা হইবে তাহার সুদ আদালত আসিলের 
অতিরিক্ত ডিক্রা দিবেন না এবং আইন বল্র হইবার পূৰ্ব্বে যে 
সমস্ত খণ করা হইবে তৎসম্পর্কে উক্ত ব্যবস্থা চলিবে । তবে যদি 
মহাজন প্রমাণ করিতে পারে যে খাতকের উপকারার্থেই মহাজন 
আরও অনেক পূর্বে সঙ্গত কারণাধীনেই তাহার দাবী উপস্থিত করে 
নাই তাহা হইলে আদালত অতিরিক্ত সদ ডিক্রী দিতে পারেন । 
রেজিস্টার্ড পোষ্টযোগে খাতককে দাবী জানাহিবার ব্যবস্থাও উক্ত আইনে 
করা হয় এবং মহাজন না জানাইলে দাবীর সময় হইতে সুদ 
পাইবে না ইত্যাদি ব্যবস্থাও করা হয়। এই আইনে প্রথমতঃ 


খাতকের অনুকূলে নির্দিষ্টভাবে কতগুলি ব্যবস্থা হইল। কিন্ত ই 


এইভাবে প্রথম | 


১৫ 
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একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ১৯৩৩ সালের আইনটা* 
১৯১৮ সালের ১০ আইনের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া গেল। 
অর্থাৎ ১৯৩৩ সালের আইনের পরবত্তাীকালের দেনা সম্পর্কে 


আইনের যে বিধান তাহা স্পষ্টভাবে বলবৎ করা গেল অর্থাৎ - 


আপলের দ্বিগুণ কোন অবস্থাতেই ডিক্রী হইবে না এবং স্থদ শতকরা 
বার্ষিক ১৫২ ও ২৫২ টাকার অতিরিক্ত প্রমাণাস্তর ব্যতিরেকে 
অর্থাৎ অন্যায় বলিয়া গণ্য হইবে৷ কিন্তু উক্ত আইনের পূর্ববর্তী কালের 
দেনাসমূহ যে স্থলে ১৯১৮ সালের ১০ আইন (usury Loans 
A) প্রযুক্ত হইবে সেই স্থলেই ১৯৩৩ সালের মহাজনী আইন 
প্রযুক্ত হইবে। ১৯১৮ সালের পূর্বববর্তীকালের দেনা সম্বন্ধে ১৯৩৩ 
সালের আইন অকার্যকর রহিয়া গেল। এইভাবে ১৯৩৩ সালের 
আইনে যদিও খাতকগণ অন্থকূলে কতগুলি নির্দিষ্ট বিধান করা হইল 
তথাপি উক্ত আইন ১৯১৮ সালের ১০ আইনের উপর নির্ভর শীল 
রহিয়া গেল! সুতরাং ১৯৩৩ সালের আইন দ্বারাও আমাদের দেশের 
খাঁতকগণের সমস্ত দাবী মিটল না। ১৯৩৩ সালের আইনের ব্যবস্থামতে 
‘মোকন্দমার সময় যাহা আদল থাকিবে তাহার অঙমুরূপ পরিমাণ সুদ 
ডিরী হইবে অর্থাৎ আসলের দিগুণ মোট ডিক্রী হওয়ার ব্যবস্থা 
রহিল । কিন্ত যে খাতক পূর্বে অনেক সুদ দিয়াছে এবং যে দেয় নাই 
উ-্তয়েরই সমান ব্যবস্থা রহিয়া গেল । যে অনেক সুদ আদায় করিয়াছে 


তাহার বিশেষ ব্যবস্থা হইলনা। দেশে নিদারুণ অর্থ নৈতিক সঙ্কট 


উপস্থিত হইয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক কমিয়া গেল এবং আদান 


প্রদানের ও বিনিময়ের বাহন মুদ্রার মূল্য অনেক বাড়িয়া গেল।, 


2 আয় মুদ্রার অঙ্কে অনেক কমিয়া গেল, মহাজনগণ অনেক 

পর্ন থাকা সত্বেও খাঁতকগণ মহাজনগণের দাবী 
নি লহ দেশব্যাগী ভীষণ বিক্ষোভের ভাব পরি- 
লক্ষিত হইতে লাগিল । চাষীখাতকগণের দেনা কমাইবার জন্য" 
চাঁষীখাতক আইন প্রবর্তিত হইল। তাহাতে অচাষী মহাজনগণের 
টাকা পাওয়া সম্বন্ধে বাধা উপস্থিত হইল এবং এ অচাষী মহাজনগণ 
আবার তাহাদের মহাজনগণের দাবী মিটাইতে অক্ষম হইলেন । 


এই ভাবে সমস্ত দেশে এক বিরাট অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিল। এই |= 


সময়, আবার নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনমূলে জনসাধারণের প্রতি- 


নিধিসমূহের হাতে কতকগুলি ক্ষমতা আসিল। ভারতবর্ষে প্রত্যেক ॥ 
প্রদেশেই জনসাধারণের নানারূপ দাবী মিটাইবার দিকে ব্যবস্থা 
পরিষদের সভাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় | 
সমস্ত প্রদেশেই নানাবিধ প্রজান্বত্ব আইন কৃষিবাতক আইন ও মহাজনী || 
আইন ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রণয়ন হওয়া আরম্ভ হইল. এই অবস্থায় 
বর্তমান ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইন (The Bengal money | 
Tenders Act, Bengal Act of 1940) বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক "|| 
রচিত হইল । ১৯৪০ সালের ১ল্রা সেপ্টেম্বর হইতে উক্ত আইন. আমলে | 





স্বাতস্ত্বাদ যেমন দুর্ববলের জ্রন্য কিছুই করিতে রাজী ছিলনা, বর্তমান 
ব্যবস্থা তেমনি দুর্ববলের অনুকূলে এমন সব বিধিনিষেধের প্রবর্তন 
করিয়াছে যাহার যুক্তিবত্তা সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ 
করিতেছেন। বস্তুতঃ বর্তমান মহাজনীআইন যুক্তির দিক দিয়া কতটুকু 
গ্রহণযোগ্য তাহা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ঘটনাবলী 
দ্বারা প্রমাণিত হইবে । তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে 
আমাদের দেশে দেওয়ানী আইনে যে স্থলে পাওনাদারের টাকা 
আদায়ের ব্যবস্থা নানাপ্রকার বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং 
নানারূপ দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধিব্যবস্থার ফলে পাওনাদার যেস্থলে 
মামলা মোকন্দমা, না করিয়া তাহার পাওনার দায়ে নীলামক্রীত 
সম্পত্তি দখল করিতে পারে না সে স্থলে আরও অতিরিক্ত বিধিনিষেধ 
আরোপিত হইলে এবং টাকা আদায়ের আরও অতিরিক্ত বিদ্বকর 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে অনেক মহাজনই আর ভবিষ্যতে টাকা লগ্নী 
করিতে চাইবে না । 

ফলে দেশের জনসাধারণ কোনও অর্থ পাইবে না এবং, 
মানুষের অর্থসঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও ক্ষুণ্ন হইবে। পূর্ণ সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন 
ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন করিলে হয়ত সমাজব্যবস্থার 
একপ্রকার সমাধান হইতে পারে বা অধিকতর দুঃখের কারণ হইতে 
পারে কিন্তু ' মূলতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে যে সমাজব্যবস্থা 
তাহাতে বর্তমান আইনের ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার বিশেষ অবকাশ আছে । তবে ইহাও সত্য যে এই আইন 
প্রবর্তনের পূর্ববর্তী কালের অনেক খাতককে মহাজনের প্রলোভন- 
জনিত গ্রাস হইতে রক্ষা করিবে । সেইজন্য অনেকের মতে সাধারণ 
ভাবে বিগত কালের দেনাসমূহের খণ-লাঘব নিমিত্ত কষিখাতক 
আইনের হ্যায়' একটী খণ-লাঘব আইন করিলেই' যথেষ্ট হইত ; 


- চিরদিনের, জন্য বর্তমান আইনের স্যায় আইন করায় দেশে মহাজনী' 


ব্যবসা একপ্রকার লোপ পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। 


_ বাঙ্গালী পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক | 


দি হুমিনল| ইউনিয়ন ব্যান্ 
স্থাপিত ১৯২২ 
৮০*০০১ টাকার উপর 
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আসিয়াছে । বর্তমান আইন usurious loans Act বা অন্য | 
কোনও আইনের উপর নির্ভরশীল নহে, উহা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ॥ 
(Self-contained) আইন বটে | I 


থু ৮৭১৯৩, ০৩০০ - 


+ ১,৫০,০০০ 


কর্য্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর 
(১৩৪৬, ৩১শে চৈত্র, ১৩ই এপ্ৰি, ১৯৪* তারিখে) 

সমগ্র মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 

ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্তীত। 
ট প্রথম বর্ষ হইতে ১২॥% কিস্বা তদৃদ্ধে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 
তরি ॥ 
অনুকুল ব্যবস্থাসমূহ আদালতের [| বিশেষ'লাইসেন্দ প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাঙ্ক । | 
করা ইইয়াছিল, বর্তমান আইনে উহা সুনিদ্দিষ্টভাবে ও ব্যাপকতরভাবে || ৰা 
আদালতের অবশ্য করণীয় 3 ৪ প্রধান কেজসমূতে শাখা আফিদ রহিয়া “Ei 
রি ঠু ও আসামের ক্র ছ। | 
আদাপডের প্তারবিচারাহহৃতি হি ৃ | লগ্ুনের ব্যাস্কার্স_ বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। : 
আমেরিকার ব্যাঙ্কাস_গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক ৷ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
ডাঃ এস্‌ বিঃ দত্ত, এম, এ, পি-এইচ_ডি (ইকন) লণ্ডন, 


$ 


চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ১৯৩৩ সালের নির্দিষ্ট শ্যবহা 
সুনিদ্দিষ্টভাবে ব্যাপকতর করা হইয়াছে এবং খাতকের ॥ 
বিশেষ is করা bl নহাজনের 


বাবস্থা করা হা 


নিয়ন্তর'জন্য নানা প্রকার নাগপাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং মহাজনকে | 
সুনিয়স্ত্রিত পথে চালিত করিবার জন্য বিশেষ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা ॥ 
হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান আইন আঁধুনিককালের ক্রমবর্ধমান সমাজ- | 
তান্ত্রিক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক । অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি 


বিমাণ নির্মাণে আমেরিক। 
"প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সামরিক বিভাগ শীঘ্রই কংগ্রেসকে বিমাণ- 
পোত নির্মাণের জন্ত ৫০ কোটী পাউণ্ড মঞ্ুব “করিতে অন্থরোধ করিবে । 
১ ডিফেন্স বণ্ডে অর্থনিয়োগ" 


, সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ গত ২৭শে অক্টোবর যে সপ্তাহ 


শেৰ হইয়াছে তাহাতে ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স ফণ্ডে ৬২ লক্ষ ৪৪ হাজার, 


টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গত ২৬শে অক্টোবর পর্য্যপ্ত সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ডে 
প্রাপ্ত ধণের পরিমাপ মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা দাড়াইফাছে। ৩ 
"টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ডে মোট ২৭ কোটী ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, ( তন্মধ্যে 
নগদ ১৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৮ হাজার টাঁকা.ও খণপত্র পরিবর্তন দ্বারা ১৩ কোটি 
৪5 লক্ষ ৬৬ হাজার টাক! ) এবং ভিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয করিষা 
> কোটি ২৩ লক্ষ ৪৯ হাজার .টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত ২৬শে 
অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকার ডিফেম্দ বগু ঘাবা সমস্ত ভারতবর্ষে 
মোট ৩০ কোটী ৪৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে । 
পাট খরিদ বৃদ্ধির প্রচেঃ৷ 

* প্রকাশ, বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েসনের 
সহযোগিতায় মফস্বেলে পাট খরিদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
এতৎসম্পর্কে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে বর্তমানে যিলসমূহ ধীরে ধীরে 
অল্পবিস্তব পাট খরিদ করিতেছে বটে তবে উহার খরিদ .অধিকাংশস্থলে উচ্চ 
শ্রেণীর পাট সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ আছে। অথচ বর্তমান বৎসর নানা কারণে 
বটম ও নিয়ন শ্রেণীর পাটই অধিক উৎপন্ন হইযাছে। এই শ্রেণীর পাটের = 
খরিদ বিক্রয় ও মুল্য বৃদ্ধি না পাইলে পাটচাষীদের সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে | 
এইরূপ অবস্থা প্রতিরোধকল্লে আগামী বৎসর হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পাটচাষীদের রেজিষ্টার প্রস্তুতের 
' এবং উহবাদিগকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে। | 

বিদেশে অর্থ প্রেরণ সম্পর্কে বাধানিষেধ' ' 

সম্প্রতি দেশরক্ষা আইনের যে সকল সংশোধন হইয়াছে তন্মধ্যে টন 
ভারত হইতে অর্থ প্রেরণ সম্পর্কে এইরূপ বাধানিবেধ আরোপিত হইয়াছে 
' য়ে, কোন ব্যক্তি 'রিজার্ড ব্যাঙ্কের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন 
ব্যক্তির বিনান্ুমতিতে ভারতবর্ষ ব! বরদ্মদেশ ব্যতীত অন্ত কোন দেশে বৃটিশ 
ভারত হইতে অর্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন না। এইরূপ অর্থের পরিমাণও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারণ করিয়া! দেওয়া হইবে। এই বাধানিষেধ অমান্ত 
করিলে « বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থবগও হইতে পারিবে । . 
চট কলের কাধ্যকাল 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতির এক 
সভায় আগামী ডিসেম্বর মাসে এসোসিয়েসনের মিলসমূহে এক সৃপ্তাহকাল 
কাজ বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব, গৃহীত হইয়াছে গত আগষ্ট মাসে উক্ত সমিতি 
সেপ্টেম্বর মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে.এক সপ্তাহ কাজ বৃদ্ধ 


রাখিবার প্রস্তাব করে। তৎ্পরবর্তী মাসসমূহের সহন্ধে মজুদ চটের অবস্থা দু 
অনুসারে, প্রতি মাসে কার্যক্রম স্থির করিবার, সিদ্ধান্ত হয়। তদন্থুসারে ' J 
আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় ' 22459 | 


সিদ্ধান্ত 'কর! হইয়াছে । 

৷". ভারতে বেতারের প্রসার 
গত সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১০ হাজার ১৭৬টী - বেতারযন্ত্রের লাইসেন্স 
প্রদত্ত হয়; তন্মধ্যে ৩ হাজার ৮২০টি নূতন লাইসেন্স। বৃটিশ ভারতে উক্ত : 


মাস পর্য্যন্ত বেতার যন্ত্রের লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩১৩টা J 
দৃষ্ট হয়।! গত সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে লাইসেন্সের === 


ৰা 








| 





সংখ্যা ১৫ হাজার ৭৭৬টি বৃদ্ধি পাইয়াছৈ। গত বৎসর এই সময়ে উহার 
সৃংখ্যক ১৯ হাজার ৪২৩টি ছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশে নিয্ন সংখ্যা লাইসেন্স প্রদত্ত হয়। বোস্বাইয়ে ২ হাজার ৬ শত 
৫৪; বাঙ্গলা ও আসাম ২ হাজার £৪, সংযুক্ত প্রদেশ ১ হাজার ৬৬ ) 
মধ্যপ্রদেশ ৪৮৬ ) মাদ্রাজ ১ হাজার ৩৭৯) পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ ১ 
হাঙ্দার ৬২৯; বেলুচিস্বান ৪৬৪ 


| রাজকীয় কষি গবেষণা সমিতি 

, গত ‘ই নৃবেশ্বর হইতে দিল্লীতে রাজকীয কৃষি গবেষণা সমিতির যে 
অধিবেশন চলিতেছে তাহাতে অপরাপর বিষয়ের মধ্যে ফল সংরক্ষণের জন্ত 
।একটি কেন্দ্রীয় ষ্টেশন স্থাপন, ভাঙ্জিনিয়া শ্রেণীর তামাকের চাষ সম্পর্কে সংঘুক্ত- 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট যে পরিকল্পনা করিযাছিলেন তৎসম্পর্কে এবং ইস্পিরিয়াল 
এশ্রিকালচারাল ইনিষ্টিটিউসনের ডিরেক্টর ভারতবর্ষে উক্ত জাতীয় তামাকের 
বীজ উৎপর করার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে: 
বলিয়া জানা যায়। এতদ্যতীত সিদু প্রদেশে ঘাসের জমি ও গোমহিবাদির 
খান্য শস্ত উৎপাদনের উন্নতি বিধান, সিন্ধু ও বাঙ্গলা দেশের ধান্যের কতিপয় 
রোগের, প্রতিকার এবং বিশেষভাবে বাজলা দেশে কতিপয় শ্রেণীর ধান্ঠের 
পোকার প্রতিকার সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে.| গোমহিবাদির উপযুক্ত প্রকার 
স্থাস্ত শন্তের গুণাগুণ নির্ধারণ, গুজরাটে (বোম্বাই) হাঁস মুরগীর বিভিন্ন 
প্রকার রোগের প্রতিকার, পশম সম্পর্কে একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 


প্রস্তাব, এবং আঁখ সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 
2 ১ পু সব Wl 





৩, 





{ দেন ক্যালকাটা বাদ দঃ 


{ ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে, 
1 নিভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান 


'র্ববপ্রকার ব্যান্ধিং কার্য করা হয়। আজই হিসাব খুলুন | 







হেড অফিস ₹--৩নৎ হেয়ার-্ীট, কলিকাত|। 
শাখাসমূহ- স্যামবাজার, নৈহাটী, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ 
কলিকাতা, ভাটপাঁড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 
সেক্রেটারী_ শ্রীন্ধেন্দুকুমার নিয়োগী, বি, এ। 
১৯৩৭ সন হইতে অংশ্রীদ।রগণকে ৬।০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে Vl 
a 


' ফোন কলি : ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর_ শ্রীদেবীদাস রায়, বি, এ। | 
এজ 2 EE ডক 





শনিয়ে ও নিরাপদে টাকা খাটাইতে 


_ গ্যাবািছ টিভিজ্ঠে 


টা কোম্পানী 
আপনাকে সাহায্য করিবে। * 


I পরিচালক £__শ্রীকাঁলীপদ ভট্টাচার্য্য - 
হেড অহিত চ্টবান | নে চাকা” কলিকাতা ও রেন্গুন। I. 






১১ই নবেশ্বর, 5৯৪০7 'আধিক' জগৎ 18৫7 











2 রা টি নে 
স্থাপন সম্পর্কে বোস্বাই, সংযুক্তপ্রদেশ এবং বিহার গবর্ণমেন্টের সম্মিলিত * আমেরিকার কংগ্রেস সভাপতি 
প্রস্তাব সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইবে |. দি” (ভিডি বুক্তরাষ্ আমেরিকার সাধারণ নির্বাচনে মিঃ রুজভেস্ট' বহু তোটাধিক্যে 
জাপানে দশবাঁধিক পরিকল্পন। ৫ তৃতীয় বারের জঁন্ট "আমেরিকার কংগ্রেস লভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন 


, জাপান গ্ণযেণ্ট আপানকে সমস্ত বিষয়ে আত্মনীর্ভরনীল করিবার বসি জানা বা রিারিকান দলের মিঃ উইলকি তাহার প্রতি ছিলেন 
উদ্দেশ্যে একটি দশ বাধিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া, জানা যায়? ২ ৮ রি 

সম্প্রতি জাপানের মন্ীমগ্ুলীর এক বিবৃতিতে এরূপ ঘোখণা করা হইয়াছে যে, প্র | 

জাপানকে পরনির্ভরশীলতা হইতে যথাসম্ভব অব্যাহতি দিতে চেষ্টা কর! ), ট্রাম ৰ বন্দরে বদলীর জাহাজী-ব্যবসায়ের 


হইবৈ। জাপান গবর্ণমেন্ট জান্দীণী ও ইটালীতে ফিনার্সিয়াল কমিশনার লুপ্ত গৌরবের তি 









প্রেরণের এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং বর্তমানে ইংলগ্ডে ও ফ্রান্সে যে দুইজন “| ৰ্যাশনেল 
কষিশনার আছেন তাহাদিগকেওঁ উক্ত দুই দেশে প্রেরণের জন্তু আদেশ কোং লিঃ 
দেওয়া ছইবে বলিয়া জানা যায়] . ! \ 
আক ও ভাকমাজ বি হেড খন রা রোড, চ্রাম 
টি বডি 8758775 ররর বেন: 
সরকারের খরচ নির্বাহের'নিিত্ত সুপার ট্যাক্স ও কর্পোরেশন ট্যাক্স সমেত 
সমগ্র আয়করের , উপর,শতকরা ২৫ টাকা সাবচার্জ বাধ্য করিয়া ক | রায় তেজেন্দলাল ঘোষ বাহাছির (চেয়ারম্যান )' 
অতিরিক্ত ফিনাব্স বিল পেশ :করেন। নূতন সারচার্জ ধার্য্যের ফলে পূরা বাবু নীরদ রঞ্জন পাল, এম্‌, এ, জমিদার, মার্চ্চেট এবং লঞ্চৎনার | 
এক বৎসরে কেন্দ্রীয় তহবিলে-« কোটী টাকা আয় হইবে এবং চলতি বৎসরের . {ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) . | 
শেষ ৪ মাসের দরুণ শতকরা ৮$ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে । ১৯৪-৪৯, বাবু দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী, জমিদার ও লঞ্চওনার 0 
সালের নিমিত্ত যে কর পূর্বেই ধার্য হইয়াছে উহা এক দ্বাদশাংশ বৃদ্ধি পাইবে '_" €স্থপারিন্টেণ্ডিং ডাইরেক্টর ) ূ 
এবং বেতন প্রদান ও লভ্যাংশ বণ্টন কালে বর্তমানে যে হারে আয়কর কাটিয়া | জনাব আব্দুল বারিক মিঞা সাহেব কণ্টণক্র .;: 
লওয়া হয়, উহা ‘বৰ্ধিত করিযাঁ শতকরা আরও ২৫ টাকা কাটিয়া লওয়া 
হইবে? ভারতবর্ষের নিমিত্ত খামের মুল্য বৃদ্ধি করিয়া ৫ পয়সা করা' হুইবে ; 
ব্ৰহ্মদেশে খামের চিঠি প্রেরণ করিতে দুই আনা এবং বুটাশ সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি 
অন্থান্ত দেশে প্রেরণের জন্য চিঠির মাশুল চৌদ্দ পয়সা লাগিবে। বুক 
পোষ্টের মাশুলের হার.বুদ্ধি করিয়া প্রথম ৫ তোলার জন্ত তিন পয়সা করা I 
হইবে। .অন্তান্ত ডাক মাপ্লের হার স্তায়ই থাকিবে। সাধারণ 
টেলিগ্রামের উপর এক আনা,. এক্সপ্রেস সভা উপর ছুই আনা এবং ও মাল লইয়া নিয়মিত যাতায়াত।করিবে। 
ট্রাঙ্ছ টেলিফোনের বিলের উপর শতকরা রা শেয়ারের জন্য এবং কোম্পানীর প্রস্‌পেক্টাসের জন্য 
করা হইবে। এইগুলি হইতে এক কোটী টাকা আয় হইবে। স্তার জেরেমি আদেন করুন 
রেইসম্যান উক্ত বিল উত্থাপন কালে বলেন যে, দেশরক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থা নাইজার আবশ্যক ৷ 
কাধ্যের প্রাথমিক খরচের পাঁরিমাণ ৩৩ কোটী টাকা দাড়াইবে। তাহা! রি dosh Cl ১০৪, 
ব্যতীত 'গ্রতি' বসর' ১৬ কোটী' টাকা অতিরিক্ত খরচ হইবে। বর্তমান 
বংসরে সাড়ে চৌদ্দ কোটা টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অমুমিত হয়। রাজস্বের 
পরিমাণ ৩ কৌটা টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং বেসামরিক শাসনকার্য্ের ব্যয় 
২1০ কোটা টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে? এই অতিরিক্ত ১৭ কোটী টাকা ব্যয় 
এবং তিন কোটা টাকার আয় হাসের সহিত গত বৎসরের উদ্ধত্ত ৭ কোটী 
টাকা যোগ করিলে মোট ১৩ কোটী টাকা ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা । নূতন, 
কর্‌ প্রবর্তিত হইলে তাহার ফলে সমস্ত বৎসরে ৬ কোটা টাকা আয় 
হইবে। অতঃপর স্তার জেরিমি বলেন যে বর্তমানে দেশরক্ষা বাবদ দৈনিক 
২০ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যযিত হইতেছে। সুতরাং ঘাটতির সমস্ত টাকা ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
অতিরিক্ত করধার্য্য দ্বারা তোলা হইবে না।' কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয়ের কতক্ট। | স্থায়ী আমানত ১ বতসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। নর 


] | 
i 0 
এই উপায়ে উঠান 'উ্টিত। বাকী অংশ 'দেশরক্ষা বাবদ যে খপ সে | 
| রত 
: 


বাবু রেবতী রণ রক্ষিত, মার্চেন্ট ও ব্রোকার 
জনাব হাজী আবছুল হাকিম সর্দাগর, মার্চে ॥ 
বাবু শল্তুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট (সুপারিণ্টেণ্ডি ডাইরেক্টর) 3 


আগামী ১৯৪১, ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে এই 
কোম্পানীর জাহাজ কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে যাত্রী 





ভুক্ত 
চলতি হিসাব খোল! হয় ও দৈনিক ৩০১ হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ তের 
উপর বাঁধিক শতকরা: &* হিসাবৈ হুদ দেওয়া হয়. যাগ্মাধিক সুদ 


||, সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও শতকরা বাখিক ১1০ টাকা 
বা || হারে মদ দেওয়া, হয় ।' চেক দ্বারা টাক! তোলা যায়। অন্ত হিসাব 
. নারিকেলের নুতন ব্যবহার হইতে সেভিংস 'ব্যান্ধ হিসাবে সুবিধা সর্তে টাকা স্থানাস্তর করার 

সিলন কোকনাট বোর্ডের মি: এস, আর মেননের ! মতে পরিত্যক্ত | 


| সুবিধা আছে। ক ৃ 
সন্তোষজনক জামীন বিয়া সুবিধাজনক পর্তে ধার, ক্যাশ, 

নারিকেল হইতে সিংহল দেশের প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইতে || ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে। 'সত্তণদি 
পারে। অথচ এই সকল নারিকেল প্রত্যেক বাগানে পরিত্যক্ত হইয়া পু 
খাকে। 'মিঃ মেননৈর "পরিচালনায় উক্ত পরিত্যক্ত নারিকেল দ্বারা পে 
বোর্ড তৈয়ার করা খাইতে 'পারে এবং উক্ত পেষ্ট বোর্ড বই বাধাইএর অন্ত 
ও কাগজের বোর্ডের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। এতত্যতীত ' 
উই! দ্বারা ছাড়ানো নারিকেল রপ্ডানীর ভন্ত বাক্স তৈয়ার করা চলে! 

ao ed 2 S ভার নি ER রিও UR TE TE 
মিঃ মেনন উক্ত নারিকেল 5 বোর্ড তৈয়ারী কমিযাহেন ভিনি টেলিফোন কলি ১৬৮৬৯" ' ডি, এফ, স্তাণ্ডাস জেনারেল মানেজাব 
তাহা দ্বারা এইরপ বাক্স তেয়ারী করা সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। ESE IEEE 

৩ ‘ ৯ ৮ 


অনুসন্ধানে জান? যায়। সিকিউরিটি, শেয়ার, প্রহৃতি ,নিরাপদে 
৮ গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। 
॥ কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও ডিবৈধণর প্রভৃতি সুবিধাজনক সর্ভে 
ক্র বিক্রয় করা হয়), বক্স, রি নিরাপদে গচ্ছিত 


রাখা, হয়। সত” অুন্বান্ধানে জান! ঁ 
] পতি I 





'আধিক জগৎ [ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪৯ : 
বরোদ। রাজ্যের মৎস্ত শিল্প | 4 .. শর্করা শিল্পের বিপদ (২) 

গত ১৯৩৭ সালে বরোদা রাজ্যে 'মৎস্ত িল্পবিভাগ গঠনের পর প্রথম: অধিকল্ত শর্করা শিল্পের বর্তমান ছুর্দিনে দেশের চিনির কলগুলিকে 
বৎসর উক্ত শিল্প সম্পর্কে জরীপকার্য্যে, অতিবাহিত! হয়। উক্ত রাজ্যে চালু রখিবার জন্য দরকার হইলে ইক্ষুর কম মূল্য নিয়া সন্ত থাকা. 
এমন বহু জাতীয় মত্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা হইতে প্রাপ্ত তৈল শিল্প: -ছাড়া ' উপায় নাই। কেননা 'কলগুলি চালু না থাকিলে ইঙ্ষু- 
কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, বাঙ্গলা দেগী.ও কুহুরের বিশেবজ্ঞগণ এরূপ ॥ চাঁষীদের পক্ষে উৎপন্ন ইক্ষু বিক্রয় করা , বিশেষভাবে অস্থুবিধা- 
্ভিমত প্রকাশ করেন যে এই সকল বৃখস্তের তৈনে যথেষ্ট বাতবপ্ৰাণ ছে: জনক হইয়া দড়াইবে। 
‘এবং উহা আমদানীকত কডিভার অয়েলের চাইতে অধিক গল্প | বদ _ তবে বাহিক অস্থৃবিধাগুলি দূর করিয়াই কেবল. এদেশের শর্করা 


।রাজ্যের সরকার এই তৈল শিল্প সম্পর্কে “যথেষ্ট, আগ্রহ ' প্রকাশ করেন এবং ' 

ব্যাপকভাবে, এই শিল্পের উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। বিশেবজ্রগণের ' শিল্পের চি উঠা 8 শিল্পের 

'পরিচাননাসসারে উত্ত সরকার ২৬.হাজার, টাঁকা মঞ্জুর করিয়াছেন । আত্যন্তরী অব্যবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন । 
ছি ১৯৩১ সালে বিদেশী চিনির উপর রক্ষণশুক্ক প্রবর্তিত হওয়ার . পর 


থা বন্দরে প্রথমতঃ এই িচাগনাগারে কার্য আর ইবে। | j 
ভারতে অন্্রশন্ত্র নিৰ্ম্মাণ :. -; এদেশে শর্করা শিল্প. গড়িয়া তোলার একটা সুযোগ আসে। 


বৃহৎ শিল্প ও ছোট শিল্প সম্পরকে ইসা গুপ . a SIE _ একাস্তভাবে রক্ষণশুক্কের সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াই দেশের ধনী ব্যব- 
কাট গঠিত হইয়াছে তাহাদের কা সন্ধোষজনক্াৰে অগ্রসর হইতেছে. সায়ীরা কতকগুলি চিনির.কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কিন্তু কলসমূহকে 
জানা যায়। অস্ত্রশস্ত্র নিৰ্ম্মাণ, বিভিন্ন যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বিষয়ে. সুদৃঢ় আর্থিক 'ভিত্তির- উপর'.:দাড় করিবার বিশেষ কোন সুসঙ্গত 
০৫০ মধ্যে প্রস্তুত হইবে এবং চেষ্টা তাঁহারা আজ পর্যস্ত করিতেছেন না। জাভা প্রভৃতি দেশের 
লৈ বির উদ বান সুইটি বরিটির নিকট: বিকেনার হজ উপ; ; চিনির কলের 'তুলনায় এদেশের চিনির কলের কার্যক্ষমতা কম। 
কথা হইবে, : সমরায় বিরুয় সমিতি এ , নানাদিক দিয়া অপচয় ও অপব্যয়ের মাত্রাও খুবই বেশী। জাভা 
ভা WARE nL বা শি ও পতি দেশে উদ চিনি উৎপাদনের জন্য তথাকার 
| তির উদ্বোধন করিতে উঠিয়া! : শর্করা ব্যবসায়ীগণ উন্নত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইক্ষুচাষ ও 


সরবরাহ সমিতি গঠিত হইয়াছে - এই সমি 
সমবায় বিভাগের মী মিঃ মুকুন্দ রিহারী.মল্লিক বলেন ৰে, ষিখণ ও সমৰায় ' তাহার সুবিধামত যোগানের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। 


পণ্য বিক্রয় সমিতি সম্পর্কে সমিতির বর্তমান পরিকল্পনা. কাধ্যকরী হইলে? কিন্তু এদেশের চিনির : রুলওয়ালারা আজও সেভাবে শর্করা শিল্পের 
সথীনীর'রুধকদের অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া.ভিনি মনে করেন। ফলচাযীরা: : “উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন না। সকল প্রকার অব্যবস্থা ও গলদের ভিতর 
নাহাতে উহাদের উৎপন্ন ফলের যথোপযুক্ত মূল্য লাভ করিতে 'পারে তন্ন 'রক্ষণশুক্ধের. আড়ালে গা ঢাকা দিয়া কম আয়াসে মুনাফার সুযোগ 
মমিতি উক্ত ফল হইতে বিভিন্ন কার্য প্রস্তুত 'করিয়া উহ! লাভজনক .  দেখিতেছেন। এই. মনোভাব ত্যাগ করিয়া তাহাদের পক্ষে আজ 
১৯৮১০১০০৯৮৭ ণ :' উপযুক্ত কার্্যনীতি অবলম্বন করিয়া নিজেদের গলদ কিবা যহতে 


e 
t ৫ ৮$, 8 ২৯৭২০১০2১০৯ 


৭৪৬, 























তবানীপুর 


(স্থাপিত, ১৮৯৬ সাল ) 
শাখা অফিস £.. 
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 


| জেড শিল: 

}, ভবানীপুর, কলিকাতা 

সৰ্কবপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কর হয় 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন. এ 


' শ্বাস ও কাম লগে দো ফলপ্ৰদ 
হু-নির্বাচিত' , উপাদানে প্রস্তুত. এই 
সুখসেব্য ওষুধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কৃফ সরল হুইয়।' নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্থসষন্ত্ কি হয়। 





) জেল ক হাসিন ওক নি 








' স্ব্যাক্ষি, কপৌ লেেশাল লিও: 






| Ke f | পারিতেছেন না | | f 
৪, দিকে এখন হইতে অধিক মাত্রায় সুপরিকল্পিত চেষ্টাযত্ব নিয়োগ করা 







1 চেষ্টা করা কর্তব্য । :) 


 . শর্করা শিল্পের প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশে 
: চিনির কাটতি বৃদ্ধির জন্য চিনির কল সমূহের পক্ষ হইতে ভালরূপ 
প্রচারকার্ধ্য সুরু করা এবং অহেতুক আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা হ্রাস 
“করিবার জন্য সন্মিলিত ভাবে চিনি বিক্রয়ের র্যবস্থা করা ও প্রয়োজন। 
পল" এদেশে ..চা, কফি প্রভৃতি পণ্যের উৎপাদকগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 
“আন্দোলন চালাইয়া এ সব পণ্যের কাটতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
"বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চিনির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যও 
সেরূপ প্রচারকার্য্য আরম্ভ হওয়া দরকার। সম্মিলিতভাবে চিনি 


5: & বিক্রয়ের ব্যবস্থা এদেশে কিছু কিছু হইয়াছে ' এবং বর্তমানেও সুগার 
৯১৪৪8 ' &. সিণ্ডিকেট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সেরূপ কাজে নিয়োজিত আছেন ।'কিন্ত 
হক রসি রখ সত ' এই ‘সকল প্রতিষ্ঠান এখনও তেমন কাধ্যকারিতা দেখাইতে 


ভারতীয় শর্করা শিল্পের কল্যাণের জন্য এ সব 


এ. প্রয়োজন । চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমরা আগামী নারে 





জল নিবারক কাগজ: : 


: এ. ' মাদ্রাজ বোম্বাই এবং কলিকাতায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অল নিবারক কাগজ 


8 উৎপাদনে ব্যাপৃত আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে এই শ্রেণীর প্রায় 


' ৩৪ লক্ষ গজ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে! ৩৯৩৮-৩৯ সালের হিসাব হইতে, 


‘মূল্যের ৪ লক্ষ হন্দর জলনিবারক কাগজ্জ ভারতবর্ষে আমদানী হয়। 


& দেখা যায় যে উক্ত সালে সুইডেন, জার্মানী ও নরোওয়ে হইতে ৬৭ লক্ষ টাকা 
= টিটি এই'শকল কাগজের আমদানী বন্ধ 


5 
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| বিনা টিকেটে. রেল আরোহীর সংখ্যা 


| গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত, 


বিনা টিকেটে ভ্রমণের জন্ত হওড়ার স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের এক্রলাসে 
১২ হাজার ২৩৯ জন: ব্যক্তি অভিযুক্ত হয় এবং তাহাদের নিকট হইতে) 


খৃ হাজার ৮১৫৮৯ পাই ভাড়া ও জরিমানা আদায় হয়। পূর্ববর্তী বৎসর 
কৃতিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা এবং ভাড়া ও জরিমানা আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে : কল্পে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বীমার পরিমাণ সর্বাধিক এক হাজার টাকা পর্যন্ত 


১২ হাজার ৩১৪ জনু ও গহাার ৭২৮৩৯ পাই ছিল! গত ৩১শে ' মার্চ ষে. 


বৃত্সর শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত ই্ট-ইত্তিয়ান রেলপথে মোট ২ লক্ষ 


৬ হাজার ব্যক্তি বিনা টিকেটে ভ্রমণ করে। এতদ্থ্যতীত উক্ত রন 


২ 
১5 PLETE 


চেম্বার ভারত গবর্ণযেণ্টের নিএট এক বিবৃতিতে' জীনাইয়াঙ্জেন যে বীমা? 





tout, 
লহ তা 


3.7,9, 





আইনে জীবন বীমার; যে সর্বনিযন পরিমাণ নির্ধারণ :করিয়া দিয়াছেন তাহা 


' ট্রেড, ইউনিয়ন কর্তৃক. পরিচান্সিত বীমা' ব্যবসায়ে প্রযুক্ত না-ও হইতে ' পারে 


তবে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত বীমা! কোম্পানীর. সহিত. অপরাপর বীমা, 
কোম্পানীর মধ্যে যাহাতে কোন. প্রতিযোগিতা না ঈবড়ায় তাহার গ্রতিবিধান' 


ধাধ্য করিয়া দেওয়া অভিপ্রেত' - চেম্বার আরও ক্ষ'পারিশ করিয়াছেন যে ট্রেড 


 ইউনিয়ণ কতৃক পরিচালিত বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে জামানতের পরিমাপ ১ লক্ষ 


৫» হাজার সন্্যসী বিনা টিকেটে ভ্রমণ কর! কালে ধরা পড়ে এবং 


চাহাদিগকে টে হইতে নামাইয়া দেওয়া হয়। 
ট্রেড, ইউনিয়নের মারফৎ বীমা ব্যবসা! 
রব ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া . 
বর্তমান বীমা আইনের কতিপয় সংশোধন দ্বারা উহাদিগকে এই 
স্বাইনের সুবিধাদান সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট ষে প্রস্তাব করিয়াছেন ইণ্তিয়ান' 
চেম্বার অব কমার্স তাহার অঙ্গকুলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি 


| 
বা 
1 । 


হওয়া উচিত। 


ট]কা ধাৰ্য্য করা উচিত এবং উহার প্রথম কিস্তি ১০"হাঁজার টাকার অনধিক. 


প্রস্তাবিত বিক্রয় কর ূ 

. বঙ্গীয় বিক্রয় কর বিল সম্পর্কে মাড়োয়ারী চেষ্বার অব কমার্স এই অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে যুদ্ধের জন্ত সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে প্রতিকূল 
অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে তাহাতে এইরূপ*কর খাধ্য অযৌক্তিক বলিয়া গণ্য 
হুইবে। চেম্বার এতৎসম্পর্কে .বোদ্বাইএ প্রবন্তিত বিক্রয় করের ব্যর্থতার 
উল্লেখ করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টকে এইরূপ কোন, আইন প্রবর্তন হইতে 
বিরত থাকিতে অঙ্রোধ করিয়াঁছেন। | 


৭8৮ 


. আধিক' জগৎ 
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তিক ঘান চাষের পু্ভাষ 


গত ১৯৩৮-৩৯ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার আস্থপাতিক 


হিসাবে দেখা যায় যে বাঙ্গলা দেশে হৈমত্তিক ধান চাষের পরিমাণ মোট ধান 
চাষের শতকরা ২*"৬ ভাগ দ্রাডায়। সম্প্রতি হৈমস্তিক ধান চাষ সম্পর্কে 
যে পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তীহাতে জানা যায় যে, বর্তমান বৎসরে 


মোট ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪ শত একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছে।' , 


গত বৎসর উহার পরিমাণ ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ১২ হাঁজার ৬ শত একর ছিল 

এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুসারে শেষোক্ত চাষের পরিমাণ ১ কোটি ৬* লক্ষ 

৯৫ হাজার ৯ শত একর বলিয়া প্রতিপর হয়। প্রত্যেক জ্রিলায় যে রিপোর্ট 

পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ছুইটি জিলাতে স্বাভাবিক চাষের 

শতকরা ১ শত ভাগ, ১৪টি জিলায় শতকরা ৭* হইতে ৯২ ভাগ এবং অবশিষ্ট 

জিলায় স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগের নীচে ধান্ত চাব হইয়াছে। 
বৃটীশ গবর্ণমেপ্টকর্তৃক সুতার অর্ডার: 


ভারতে বিমানপথের প্রসার 
ভারতবর্ষে বিষানপথের, বিস্তার! সাধন' সম্পর্কে ২ কোটি টাকার যে 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহার কাজ অগ্রসর হইয়াছে। বোশ্বাই- 
কলিকাতা বিমান পথ স্থাপনের প্রাথমিক, কাধ্য শেষ হ্ইয়াছে। 
বোশ্বাই-কোচিন বিমান পথ সংযোগের প্রস্তাবও মঞ্জুর হইয়াছে । বোম্বাই- 
কোচিন বিমান পথ সম্পূর্ণ হইলে বোস্বাই-কল্লিকাতা- বিমানপথ স্থাপনের 
ব্যবস্থা করা হুইবে। নাগপুর ও জব্বলপুরে 'ব্মান অবতরণের ছুইটি 
উপযুক্ত স্থান: নির্দিষ্ট হইয়াছে। লাহোর, কাণপুর, আমেদাবাদ ও 
এলাহাবাদ বিমান ঘ'টিসমূহে উন্নতি বিধানের প্রস্তাব হইয়াছে। 
বিমান নির্ম্মপৈর পরিকল্পনা 


ইদানীং ভারতবর্ষে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিতেছে । মিঃ ওয়ালটাদ 
হীরা্টাদের পরিচালনায় বিমাঁনপৌত, জাহাজ এবং মোটর, নির্মাণের | 
বর্তমানে এতৎসম্পর্কে | 
বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মেসিনারী আমদানী করা সম্পর্কে নানারপ বিশ্ন bs 
দেখা যাইতেছে। বোদ্বাইয়ের কয়ের্কঞ্জন শিল্পোদ্ধোগী ব্যক্তি বিমানপোত || 
নিৰ্ম্মানের দ্রন্ত অপর একটি পরিকল্পনা করিতেছেন বলিয়া সম্প্রতি জান! | 
গিয়াছে। আমেরিকা ও অন্তান্ দেশ হইতে ইংলঞ্ডে যে সকল বিমানপোত টি 
সরবরাহ করা হইতেছে তাঁহা পর্যাপ্ত নহে বলিয়া জানা 'যায় এবং | 


পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 


প্রকাশ বৃটিশ গবণমেণ্ট বোম্বাই, সোলাপুর, মাছুরা এবং. কোয়েম্বেটোরের : 
মিলসমূহে ৩১ লক্ষ €* হাজার টাকা মুল্যের € গুনী কৃতার অর্ডার দিয়াছেন টন 


টি ্ ই জিত তিল রঃ 
ভারতের সহিত থাইল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্ক 

বৃটিশ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের হিসাব নিকাশ হইতে দেখা যায় 
যে বিগত € বৎসরে থাইল্যাণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্যগত আদীনপ্রদান 


নি্বকূপ ছিল । '' 

চে 

' ব্যয় আমদানী » রপ্তানী তারতের 
অনুকূল বাণিজ্য 

১৯৩৫-৩৬ ৮১ লক্ষ ১০ হাজার ৯১ লক্ষ > হাজার+৯ লক্ষ ৯১ হাজার 
টং রর ণ* নু 
১২৩৬-৩৭ ২৫ 33 2৫ ৮ ৬১ 33 ৩২ 23 +৩£ 13 ১৭ 
১৪৩৭-৩৮ রি - ৩ S30 wl ৪৬ 55৮৭ 5৮7৪৩ n ৪৯ 
১৯৩৮-৩৪ Ll 2 ;,;" 8২ * ৫25 ৬৯ ,, ৬8 % ২৬০,২২ 9 
১৪৩৯-৪০ ৩,২২ "১ কোটি ৩ 28৯, “+৫০, 8৭ 9 


‘সম্প্রতি সেণ্ট্[ল ইত্ডিয়া সিগনিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ এস, ডি 
সাকলাতিওয়ালা:বর্তমান অবস্থায়'বস্থশিল্পের বিভিন্ন দিক পৰ্য্যালোচনা করিয়া 
বলেন যে, তুলা,রঞ্ন দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির যুল্য বৃদ্ধির অন্ত এবং 
শ্রমিকদের মাগী ভাতা, যুদ্ধজনিত' বীম, অতিরিক্ত মুনাফাকর, নিজেদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য বর্তমান বংসরেও বস্ত্রশিল্পের লাভের 
পরিমাণ হ্রাস পাইবে: এমতাবস্থায় কাপডের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার 
উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক কাপড়ের কলের মালিকগণকে অংশীদার করিয়া 
একটি এক্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠনের অভিমত প্রকাশ করেন। তাহার মতে 
এই দিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ফলপ্রন্থ হয় নাই জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাপড়ের 


রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির ডেল ক দডিত হইবার সম্ভাবনা রি I 


ভারতবর্ষেও যাহাতে বিমানপোত নির্শ্মাণের ব্যবস্থা হয় 'তজ্ঞন্ভ নাকি |" 


ভারত সরকার বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন ; তবে বিমানপোত সরবরাহ ' 


সুষ্পর্কে বিভিন্ন দেশের” সামর্থ্য সম্পর্কে এ 
প্রয়োজন বলিয়া ভারত গব্ণমেণ্ট মনে করেন। > , 


. শ্রমিকদিগকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ র 
গত ১৯৩৮ সালে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আঁইন্‌ অনুসারে মোট ৩৫'হাজার ১ 


৬৫টি মোকদমায় .১৪.-লক্ষ,,$২ হাজার ৭২৩ টাকা, প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া? চু | 
জানা যায়: ১৯৩% লালে ' এইরূপ মোকত্বমার-সংখ্যা ২৯ হাজার ৬৪৫টি | 


এবং প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাপ ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৫৪ টাকা ছিল? 
সৈঠ্ বাহিনীতে লোক গ্রহণ । 


রুরী অবস্থার জন্ঠ ভারত বর্ষে যে নূতন'- 
তাহাতে এ' পর্যন্ত প্রায় লক্ষ লোকের' নাম গৃহীত হইয়াছে। 'তদ্যতীত 


ভারতীয় ও ইউরোপীয় “প্রায় ২ হাজার ব্যক্তিকে সামরিক শিক্ষা - দেওয়া” (&: 
হইতেছে। উপরোক্ত ২ লক্ষ' লোকের মধ্যে মাত্রান্দ, হইতে ৪৮ হাজার |/ 
বোম্বাই ৭/০ হাজার, রাঁজপুতনী ও মধ্যতারত হইতৈ « হাজার ৩ শত ৫* | 


এবং নেপাল হইতে ৩ হাজার ও শতের উপর লোক ভর্তি হইয়াছে। এই? 
নুতন সেনাবাহিনীতে যে সকল পোক শুতি হইয়াছে তাঁহাদের মধ্য শতকরা 
২€ জন পার্জাবী মুসলমান । ' এই সৈন্তৰাহিনী গঠনের অন্ত এককালীন || 
১৭ কোটি টাকা এবং বাঁধিক সং কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা যায়। ' 


দেঁনাবাহিবী গঠিত হইয়াছে hile দা 


| "১০ ৮২৪+১০০২, টাকা 
৬ নিতু বদ ৫১০৮১৬৫০৯ 29 
Ml ১৯৪৪ সালের'৩০শে' জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক * 
'' ব্যালেন্দ--২,১১,৯৭৪৷%/৪ পাই 


₹ হেড অফিসঃ ন াশনগর, মাচা! | 
বব. দির ডো মিঃ শ্রীপতি' খাটি , মি । 
| নি শা |. | 
] পক্লকেই সর্দপ্রকার ব্যাক কাধ্যে, আশাহুরূপ সহায়তা: করিতেছে: টু 


- অতি সামীন্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া | “১: 
ls Eb El lS ১ রা 








|... পির 


. * বড়বাজার অফিস, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, ৰি, এল. 
|, ৪৬নং রাও রোজক কলিকাডা।। 





5১ই নবেম্বর, ১৯৪০ ] 


ভারতে চায়ের কাটতি ম 
ই-্টারন্তাশনাল টি কমিটির বাধিক রিপোর্টে জানা যায়, যে, গত 
১৯৩2-৪০ সালে ভারতবর্ষে ১০ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা কাটতি হইয়াছে। 
সরকারীভাবে উহার কাটতি ৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউও বরাদ্দ ধর! হইয়াছিল । 
সিংহলে ১৯৩৯ সনে ১ কোটি ৪ লক্ষ পাউণ্ড চা, কাটতি হয়। লেদাব্র- 
. ল্যাণ্ডস্‌ ইষ্ট ইতডিজে উহার কাটতি আলোচ্য বৎসর ১ কোটি ৮৭ লক্ষ 
পাউণ্ড দাঁড়ায়) 
ব্্ম-ভারত বাণিজ্য 
ভি সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, আলোচ্য মাসৈ ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
মোট « কোটি ২৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা মূল্যের' জিনিষপত্র আমদানী হ্য। 
গত বৎসর এই. মাসে উদ্ধার, পরিষাপ ৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা 
ছিল। গত এপ্রিল. মাস, হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের রপ্তালী 
বাণিজ্যের পরিমাণ ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭ হাজার দাডায়। গত বৎসর এই 
সময়ে উহার পরিমাণ ৩৪ কোটি ২ লক্ষ হাজার টাকা ছিল। 


জীবিকা নির্বাহের ব্যয় 


গত আগষ্ট মাসে বোম্বাই এবং মান্্রীজের শ্রযিকগণের জীবিকা নির্বাহের 
ব্যয় স্বাভাবিক মাপকাঠি অপেক্ষা এক পয়েন্ট করিয়া 'বৃদ্ধি পাইয়াছে? 
নাগপুরের শ্রমিকদিগের এই ব্যয় '২ পয়ে্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমেদাবাদ 
জব্বলপুরের শ্রমিকদের জীবিকানির্বধাহের ' ব্যয় এক পয়েন্ট হাস পাইয়াছে 
দৃষ্ট হয়। বোঙ্বাইএর শ্রমিকদের জীবিকানির্ব্বাছের ব্যয় ১৯৩৯ সালেব জুন 
মাসের ব্যয়কে স্বাভাবিক যাপকাহি ধরিয়া (এক শত পয়েন্ট) উহা! 
১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ১১৪ পয়েন্ট দাডাইয়াছে। খাস্চদ্রব্যের ব্যয় ১২৯ 
পয়েন্ট পরত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
fy ইংলণ্ডে বিক্রয় কর 
| বির প্রবন্তিত হইয়াছে তাহার ফলে অক্টোবর 
মাম ইইতে মার্চ মাস পথ্যস্ত ৩.কোটা ৪৬ লক্ষ পাউণ্ড এবং আগামী অক্টোবর 
মাস পর্য্যন্ত ১১.কোটা পাউণ্ড আয হইবে বলিয়া.অমুমিত হয় 
রিয়ার কুষি পণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার 
প্রকাশ, বোস্বাই গবররমেন্ট দই উক্ত প্রদেশে কৃবিপণ্যবিক্রয় আইন 
প্রবর্তন করিবেন। এই আইন, অনুসারে প্রদেশের সর্বত্র কৃষিপণ্য বিক্রয় 
ব্যবস্থার অন্ নিয়স্রিত বাজার গঠিত হইবে। এই বাজারসমূহ বিভিন্ন কমিটী 
গঠন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা, হইবে | এই সকল কমিটীতে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে I এততব্যতীত স্থানীয় কর্তৃক্ষীয়দের প্রতিনিধিও 
উক্ত কমিটীতে স্থান পাইবেন। 'নিয়স্ত্রিত' বাজারের এলাকাধীন প্রত্যেক 
কৃষক এবং যে সকল ব্যক্তি প্রতি বৎসর ২০ টাঁকা ভূমিরাজস্ব দিয়া থাকে 
তাহারা 'এবং তাহাদের প্রজ্াগণ নির্বাচকমণ্ডুলীতে স্থান পাইবে। 


আধিক জগৎ 
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লাইসেন্স প্রাপ্ত সমস্ত ব্যবসায়ী এবং সমিতির অনুমোদিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ী 
শ্রেণীর নির্বাচকমণ্ডলীতে স্থান পাইবে । ভোটারের তালিকা কালেক্টারের 
নির্দেশ মত প্রস্তুত হৃহবে। মার্কেট কমিটী পণ্যদ্রব্যের একটা শ্রেণীবিভাগ 
প্রণয়ন করিবেন এবং উহার নমুনা রাখিবেন | 


কষিপণ্যের রপ্তানী, 


প্রকাশ দেশাত্যন্বগে 'কুষিপণ্যের মূল্যের স্মতারক্ষাকল্পে এবং হার 
রপ্তানী-বাণিজা বৃদ্ধির উদ্দেপ্তে ভারত গবর্ণমেন্টের উদ্যোগে .একটা রপ্তানী 
প্রতিষ্ঠান গঠনের, চেষ্টা, চলিতেছে। . যুদ্ধের জন্য ইউরোপের দেশসমূদ্ে 
ভারতে আলপনা কৃষিপৃপ্যের রপ্তানী বন্ধ হইবার ফলে যে প্রয়োজ্রনাতিরিক্ত 
কষিপপ্য দেশে মনু পড়িতেছে তাহার বাজার আবিষ্কারই উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দেপ্ত'॥ .এই প্রতিষ্ঠানের গঠনপ্রণানী এখনও জানা যার নাই। তবে 
উহ! কতকটা আমদনী-রপ্তানী মিত্ডিকেটের 'গ্তায় গঠিত হইবে। উক্ত 
প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যগত_ দেশলমূহের ব্যক্তিগত , প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বণিক 
সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে] 
প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সরকারী তত্বাবধানে ' পরিচালিত হইবে ; তবে উহাতে 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও লওয়া হইবে বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, 
গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যে বিভিন্ন বণিক সমিতির নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ 
করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে, উহাদের মতামত ও বসুর 3 
করিয়াছেন। - 








atl তে 

সম্প্রতি লক্ষৌএ যুক্তপ্রদেশের লাটের সভাপতিত্বে শর্করা শিল্পের বর্তমান 
সমস্তা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটা সভা হয়। প্রকাশ, যুক্তপ্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট আগামী '৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত রপ্তানীযোগ্য যে উদ্ধত লক্ষ টন 
চিনি মজুদ পড়িয়া রহিয়াছে তাহা কাটুতি করিবার পক্ষে সুগার সিণ্ডিকেটকে 
সহায়তা কপ্নিবেন। ' বর্তমান মরশুমের উৎপন্ন চিনির কতকাংশ' রপ্তানী করা 
সম্পর্কেও উক্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
এই প্রচেষ্টা সফল হইলে যথাসাধ্য কম ব্যয়ে চিনি উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে 
বলিয়া ধারপা । প্রত্যেক প্রদেশে চিনির কলসমূহ আথ নিম্পেন আরম্ভ 
কর' সম্পর্কে লাইসেন্সের জন্ত আ.বদন করিয়াছে । সংশোধিত শর্করা নিয়ন্ত্রণ 
বিল কয়েক দিনের মধ্যেই আইমে' পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা 
ষাইতেছে। সুগার কমিশনের গঠন ' প্রণালী ' এবং শর্করা শিল্পের ব্যাপক 
নিয়স্ত্রণই সংশোধিত আইনের প্রধান উদ্দেশ্য । 

স্বৰ্গীয় মোহিনীমোহন চক্রবর্তী: 

গত ৭ই নবেষ্বর বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ায় যোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা 
মোহিনীমোহন চক্রবতীর উনবিংশ স্থৃতি বাধিকী অনুটিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন । বক্তাগণ স্বগীয মোহনীমোহনের 
কৰ্ম্মময় জীরনের উল্লেখ কৰ্রিয়া তাহার স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন 


করেন। 


হাবুবকর 


ক্কভন শ্িভলঙ্ন্‌ ভিন. 
ফ্যাক্টুরী-_বেলগাছি ( ফরিদপুর ) 

একশত বিঘা জমির উপর মিলের নির্ম্মাণকার্য্য আরস্ত হইয়াছে } 
বাঙ্গলার ও পাঞ্জাবের মাননীয় প্রধান মন্ত্ীদ্য়, স্তার আব্দ;ল 





হালিম গন্সনবী, মিঃ কার্টিজ মিলার, সম্পাদক এট্কিনসন্ 
মিঃ পি, ডি, রায়কত প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত । 
হেড, অফিস--১৭, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক । 
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ভি মোছিনী,মিলস্‌ লিমিটেডের: গচ). ১৯৪ম সালের একখণগু 
রাব্বী সমালোচনার ॥পাইয়াছি। আলোচ্যরর্ষে-- উক্ত মিলের 
পরিচালকদিগকে, নান! প্রতিকূল .অবস্থার। ভিতর,দিয়া কারবার চালাইতে 
হইয়াছিল ৬ মাৰ্চ মাসের মধ্যে ২নং মিলের কাঁরখানাৰাটী,নির্দ্মাণ ও উহাতে 
প্রয়োক্জনীয় যন্ত্রপাতি বসাইবার কাজ সম্পূর্ণ হয় বটে,কিন্ত এ মিলে পুরাদসে 
কাজ আরম্ভ করিতে আলোচ্য বৎসরে প্রায় অর্ধেক সমস্ত উিততীর্ন হইয়া যায়,। 
উহার উপ্লর এ বৎসর পৃজার-সময় একাদিক্রমে আড়াই মায়রাল বর্ম্ঘট চলে। 
ঘরেও মাঝে মাঝে ছোটখাট, ধর্ম্মঘট দ্রেখা মায়, বলাবাহুল্য এব ধর্মঘটের 
জন্য কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়|, ইহা] ছাভা।,জলোচ্যা'বৎসরে, অন্তান্ত 
দির দিয়াও নানারূপ অসুবিধার: স্ষ্টি হয়। :, বুদ্ধের জন্যঃ মিলের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় রঞ্জন দ্রব্য "ও. রাসয়নিরু. সামগ্রীর, উপযুক্ত, যোগান পাওয়া 
রূঠন.. হইয়া, পড়ে}, ও ' সয়স্তের দাম ..বেশী. «রকম: বৃদ্ধি" ' পাওয়ার 
সঙ্গে কলে বস্ত্র প্রস্তুতের খরচও বাড়িয়া যায় । কিন্তু যুদ্ধের 
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ও..কৃষিপপ্যের মূল্য, আবার পড়িয়া যাইতে থাকার 
দরুণ দেশে উপযুক্ত মূল্যে বেশী পরিমাপ বস্তু বিক্রয়ের হ্ুযোগ হাস পাইতে 
থাকে। এই সব সত্বেও ১৯৩৯ সালে মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেড গত ১৯৩৮ 
সালের মতই ভালর্ূপ লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে ইহা এই কোম্পানীর 
পরিচালকদের প্রকৃত কর্কুশলতারই পর্নিচায়ক। ০০৯ 
আলোচ্য বৎসরের , প্রথমে কোম্পানীর হাতে ও লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা 
মুল্যের বন্ধু সুদ হিল, আলোচ্য বৎসরে মিনৌ, ০৯ লক্ষ গ হাজার টাকা 
মুল্যের বস্তু ও সুতা প্রস্তুত হয়। , এ সমস্তের মধ্যে এবার ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার 
৯৪৩ টাকার বস্তু ও ২৮ হাজার ৪৬৭ টাকার সুতা] কিয় হইয়াছে। এই বৎসর 
মিলের ভন্ঠ প্রয়োজনীয়, তুলা, তা পরদৃতি ক্ৰয়, আস্বাবপত্রের সংস্কার ও 
উন্নতি বিধান, পরিচালনা ব্যয়, কমিশন ইত্যাদি, বাবদ সাকল্য ব্যয় বাদে 
মোট ৩ লক্ষ € হাজার: টাকা. মুনাফা হয়,। উহার সঙ্ধিত পূৰ্ব্ব, বৎসরের 
লাভের জের হিলাবে সংরক্ষিত ২ হাজার ২৪০ টাকায় যোগ করিয়া এবং উহা 
হইতে মিলের ইমারত, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের 'মূল্যাপকর্ষ বাবদ ১ লক্ষ 
৮৬ হাজার টাকা বাদ দিয়া ' মিলের নিট' “লাভ দাড়ায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ৭০৪ 
টাকা। এই ' টাকা হইতে মিলের অংশিদারদিগকে শতকরা বার্িক £ টাকা 
হিসাবে লভ্যাংশ' প্রদান বাবদ ৬৯ হাজার “৯১৯ 


হইয্লাছে। ৩০ হাজার: টাকা! জুন তহবিলে স্ত্ত' করিয়া বাঁকী২১-হাজার 
৭০৫ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের! টানী দ্থিয় হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরের প্রথম কে ld ২নং চির, কারখানা 
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নিৰ্ম্মাণের কাজ ও সাজ-সরঞ্জামী বসাইবার কার পর হইয়াছে। 


টাক" ব্যয়ের সিদ্ধান্ত 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
চক্রবর্তী স্স এণ্ড কোং 


শ্াশ৩ুশীীশী 


১৬ হাজার ২৭৬টি টাকু ও ৪২টি তাত বুসাইয়া তা রা 
কান্ত সুরু করা হইয়াছে। এই মিপবাটীর সংলগ্ন স্থানে পাঁচশত শ্রমিকের 
থাকিবার উপযোগী বাসভবনও নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।,মোহিনী মিলের কাধ্যধারা 
দিন দিন যেরূপ সুপর্কিল্পিতভাবে প্রসারিত করা, হইতেছে এবং উহার 
পরিচালকগণ উহার কার্ধ্য-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে-সকল দিক দিয়া যেরূপ নুবিব্চনার 
পরিচয় দিতেছেন তাহাতে. ভবিষ্যতে এই. ,কোম্পারীটি..অংশিদারদিগকে 
আরও বেশী পরিম্যণ লভ্যাংশ দিতে পারিবে, দবিয়া আশা করা যাইতে 
পারে। আমরা এই কোম্পানীর সর্বপ্রকার ক্বৃদ্ধি'কায়না করি। ;, 
' ইণ্ডিয়!' মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি 'লিঃ 
সমপ্রতি ঢাকায় ইতডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি 'লিমিটেডের একটি 
শাখা আফিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. এই“উপক্ষে শ্রীযুত নলিলীকিশোর গুহ 
সভাপতিত্ব করেন। কোম্পানীর ম্যানেন্দিং;ডিরেক্টরর।মিঃ,পি কে. মুখার্ছি এই 
সভায় একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন'। ; উক্ত. শাখা, আফিসের, না 
০৮525, করেন। 7, 


ভারত জুট মিলসৃ লিঃ" ' 

" ভারত জুট মিলস্‌' লিমিটেডের 'গত ১৯৩১-৪০! সালের কার্য বিবরণী 
ৃষ্টে জানা যায় এ বৎসরে কোম্পামী '২৩' লক্ষ be হাজার ৭০০ টাকার 
পাটের থলে ও চট বিক্রয় করেন। এবারের মোট আয় হইতে আবগ্যকীয় 
খরচপত্র করিয়া ও ৪৯২ হাজার টাকা মূল্যাপকর্ষ' বাবদ নিয়োগ করিয়া 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নিট লাভ দাড়ায় ৪৬ হাজার টাকা। এই 
টাকা [ুহইতে অংশিদারদিগকে শতকরা ৬ টাকা, হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির 
হইয়াছে। ১৬ হাজার ৯১২ টাকা 'পরবর্তী হিসাবে জের টানা হইয়াছে }: 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এই কোম্পানী ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৩১ টাকার থলে ও. 
চট বিক্রয় করেন। . এ সালে অংশিদারদিগকে, শতকরা ৪ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ।' সে তুলনায় আলোচ্য বরে অর্থাৎ, ১৯৩৯-৪০ 
সালে ভারত জুট মিলস্‌ লিমিটেড উল্লেখযোগ্য“ উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে 'ইহ খুবই সখের বিবয মেসার্স দার্স বাঁদার্স ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌' 
রূপে বর্তমান কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন; ' তাহাদের কৰ্ম্মকুশলতা 
এই কোম্পানীটির উত্তরে।ততর কতক! | 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 


- > 


সম্প্রতি আমরা দাশ ব্যাঙ্ক, লিমিটেডের, I কাৰ্য্য বিবরণী 
সমালোচনর্ধ পাইয়াছি। এই, ব্যাঙ্কটি, চলতি ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে 
নে ভি বান রিপোর্টে কা্যারছের সম হইতে । 
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তাত ৃ 
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১১ই নবেম্বর, ১৯৪* ] 


আধিক জগৎ 


৭৫১ 





গত ২৯শে জুন পর্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের কাজের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। 
এই স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা নব প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী, ব্যাঙ্কের সমূহ, অগ্রগতি « 


_ আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন দফায় কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫০০ 
টাকা আয় হয়।-ব্যয়ের-দিকে এবার মৃত্যুদারী বাবদ ১৭ হাজার €০* টাকা ও 


সাধারণতঃ আশা করা যায় না কিন্তু দাশ ব্যাঙ্ক সে বিষয়ে একটা” সমুজ্জশ_ পিসির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৪০ হাজার ৯০৪ টাকা দাবী হয়। 


দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে । কেননা এ সময়ের মধ্যে উহার আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা হইয়াছে। তাহা ছাড়া চলতি . হিসাব বাবদ 
"1 ছাতার ' ৭২২ টাকা, সেতিংস ব্যাঙ্কের হিসাব ণ ছাজার 2৩৮৫, টাকা ও 
স্থায়ী আমনিতের হিসাবে ৮ হাজার ১০পটাকা লইয়া সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে 
সাধারণের .মোট জমার. পরিমাণ ৯৩ হাজার ২০৭, টাকা দাড়াহয়াছে। 
এইরূপ বিবরণ বর্তমান ব্যাটার ক্রমিক প্রতিষ্ঠা, ও জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলা! 
যাইতে পারে। কবীর শরীযুক্র,আ্রামোহন দাশ এই র্যাঙ্কটির পরিচালক 
বোর্ডের টাভাপতি! তাহার, কার্য্যদক্ষতায় এই প্রতিষ্ঠানটা আরও, বিশেষ 
উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইবে র্লিয়াই আমানের বিশ্বাস।,, 


৷." বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন লিঃ... : 2... 


বেঙ্গল" টেলিফোন কর্পোরেশনের গত ১৯৩৯' সালের জুলাই হইতে 
৯৯৪০ নলের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কাঁধ্য 'বিবরণী প্রকাশিত 'হইয়াছে। 
'এই.বিবরণী, দৃষ্টে 'জানা যায়' আঁলোচ্য বৎসরে' কারবার চালাইয়া উক্ত 
কর্পোরেশনের ' মোট ' ৫২ লক্ষ ১ হাজার টাকা ' আয় হয়।; উক্তরূপ আয় - 


সইতে কোম্পানী কাধ্যপরিচালনা ও কমিশন বাবদ ₹১লক্ষ ২ হাঁজার'টাকা ' 


ব্যয় করেন | ফলে'কোম্পানীর' লাভ দাড়ায় ৩* লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা) » 
গর টাকা হইতে মৃল্যাপকর্ধ তহবিলে'ও অন্তান্ত, তহবিলেন্অর্থ নিয়োগ করিয়া 
ও'বাকী'টাকার সহিত গত বদরের উ্ব তব ১ লক্ষ“টাকী যোগ করিয়া শেষ 
পর্য্যন্ত ব্টনষোগ্য লাভের ‘পরিমাণ প্াড়ান্্ঠ ১৫ লক্ষ ৬২" হাজার টাকা। 
উহা হইতে খ লক্ষ:১* হাজার টাকা .প্রেফারেন্দ শেয়ারের অংশীদারদিগের 


ভিতর 'বিতরিত “হইয়াছে ।: ৭ লক্ষ ২১"হাজার টাকা দ্বারা সাধারণ অংশীদার- . 


দিগকে শতকরা ৮ ভাগ হারে লভ্যাংশ দেওয়া! হইয়াছে। £ লক্ষ ৫* হাজার 
টাকা আকস্মিক বিপদাঁপদের জ্রপ্ভ "রক্ষিত তহবিলে নিয়োজিত হইয়াছে '। 
৮* হাজার ৩৮৭ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টান! হইয়াছে।' 


নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেশ কোং লিঃ 
. নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্দিওরেন্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের বে বাৰিক 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে এই 
কোম্পানী ৬৬৮টি পলিসিতে মোট ১৮ লক্ষ-৬৪ হাঁজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছে। গতবারের তুলনায় এবার নূতন কাজের পরিমাণ কিছু 
হাস.পাইয়ছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রতিকূল অবস্থা বিবেচনায় তাহাতে 
বিস্মিত হওয়ার & নাই। 





হেড অফিসঃ ১৪নং ক্লাইভ,.্রাট, কলিকাতা! | . 
ফোন কলিং ৫৯৮৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি 


এ মনত, কুমার রায় চৌধুরী 
ক্যান সার্টিফিকেট 


৮॥০ আনায় ৩ বৎসরে ১০২ 





, খুলনা 

(২৪ পরগণা) 
বড়বাঙ্জার ও 
বজবজ। 






_ম্যনেজিৎ ডিরেক্টর. 
ডাঃ অমল [কুমার রায় চৌধুরী, এ এম, ডি, 
























এজেণ্টদের কমিশন বাবদ ২১ হাজার ৬১৬ টাকা ও কার্য্যপরিচালনা বাবদ ৪৯ 
হাজার ৫৪৪ টাকা ব্যয় হয়। ২৬ হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে স্তস্ত হয়। 


অনা ধরণের ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোঁ্প্রানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্তাস্ত , 


হয়| ফলে তহবিলের পরিমাণ ৯ লক্ষ, ১০ হাজার ৫৪০ টাকা পরিমাণে 


বৃদ্ধি পাইয়া ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৬৬ টাকা দীড়ায। ' আলোচ্য বৎসরে . 


প্রিমিয়াম - বায়ের তুলনায় কোম্পানীর খরচের হার পূর্ববারের ছুলনায় 
উল্লেখযোগ্যরূপ হাস পাইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। গত ১৯৩৯ সালে 


কোম্পানীর খরচের হার দীড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩ ৭৪ ভাঁগ। ৃ 


পূর্ব বৎযর তাহা শতকরা ৪৪-$ ভাগ ছিল। টি 
বাঙ্গালায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
ভারত পার্রিশাস“ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ডি এন সিংহ। অঙ্ুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস ৭'নং 'চিৎপুর ম্পার-_কলিকাতী | 
' পেপার ইণ্ডাগ্রীজ 'কোং লিঃ _ডিরের মিঃ শ্রীধর মহাস্তি। 
অনুমোদিত মূলধন ২* হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪ নং হেয়ার 
ই্রীট কলিকাতা । 


মোভি টেক্রিক সোসাইটি লিঃ- ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এল এন 
» কোব্রা॥ অনুমোদিত - মুলধন ১ লক্ষ টাকা। ' রেজিস্টার্ড আফিস ১ নং 
মৃতিশীল স্রীট কলিকাতা? 


হিন্দুস্থান পেপার এণ্ড . বোর্ড দিস লিঃ ডিরেক্টর, হিং ঞ্জিসি 
মিশ্র । অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪ নং হেয়ার 


সীট কলিকাতা । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বালী জুট কোং লিঃ _গত ৩০শে সেপ্টে পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
১০ টাকা পূর্ববর্তী ছয়মাসের উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া. হইয়াছিল। 
- এলায়েন্স জুট মিলস, কোং লিঃ__গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৭৫০ আনা |. পুর্বব.ছয় মাসে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় 
নুই। রেওয়া কোল ফিল্ডস, লিং--গত :৩৭শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাব শতকরা ৭॥* আনা। পূর্বববত্তীছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হয়।. এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ__গত ৩০শে .সেপ্পেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ১৮ টাকা ( মধ্যবর্তী )। মোহিনী মিলস, লিঃ 
গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৫টাকা। নর্থ দামুদা কোল কোং 
লি 2--গত ৩১শে ' জুলাই-পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৭০ আনা। 
১888 শুরা পা ৬1০ আনা.। | 


1 নো 


ৃ । টেলি :-“জলনাথ”. § 
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টিবি সা 

লণ্ডনের '্যাস্কার” নামক” মাসিকপত্রে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া 
প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মিঃ পল্‌ আইন্থিগ বর্তমান নাভী জার্শ্মামীর অঙুস্থত 
আধিক শোবপনীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন_ জার্মানীর 
সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে নাজী গবর্ণফে্ট বিজিত রাজ্যগুলির অর্থসম্পদ 
শোষণের দিকে বিশেষ জোর দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন দেশ 

'অধিকাঁধু করিবার পর তত্রত্য গবর্ণমেন্টের ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিতেছে 
অনেক স্থলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হাত দিতেও কসর করিতেছে না। 
তাহা ছাড়া নানারূপ অভিনব উপায়ে তাহার! নিজেদের সমরব্যয়ের বোঝা 
বিজিতদের স্বন্ধেই চাপাইভে আরস্ত করিয়াছে। নিজেদের জাতীয় মুক্তার, 
ডি 1১৯ বিজিত দেশে ' 
তত্রত্য :মুদ্রী প্রসারণের নীতি অবলম্বন করিতেছে জার্মাণী বিজিত 


দেশ হইতে তাহার প্রয়োজনমত পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতেছে । আর' 


তাহার বদলে. দেশের বিক্রেতাদিগকে এদেশের মুদ্রাই পরিশোধ 
করিতেছে । পোল্যান্ড অধিকার করিবার পর জার্মানী রী দেশে একটি ব্যাঙ্ক 
স্থাপন করিয়া নোট ছাঁপাইতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্ত ই নোট সেখানে প্রচলন' করে৷ ' অনেক ' বিজিত দেশে 
তাহারা নিজেরা নোট না ছাপাইয়া!ঞ সব দেশের' জাতীয় বৈন্দীর ব্যাক্ষের : 
মারফতেই নোট ছাপাইয়া প্রচার করিতে থাকে । জার্ম্মাণীর সুবিধার অন্ত ' 
প্রচারিত এই সব নোটের “বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যান্বশুলি' ডার্ম্মাণ সরকারের 
প্রতিজ্ঞাপত্র ছাড়া আর কিছুই পাইতেছে লা? যুদ্ধ শেষ হইলে জাৰ্ম্মাণী 
সব অর্থ পরিশোধ করিবৈ এই তরসাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্সমুছের ' একমাত্র 
সঙ্ল। ভজাৰ্্মানীর এই স্বার্থপর নীতি বলবৎ ' হওয়ার ফলে বিজিত দেশ: 
গুলিতে অর্থ প্রসারণের অনিষ্টকর গতি' লক্ষিত হইতেছে। জান্দাণীর ' 
একদর্শী শোষণনীতির ফলে - জিনিষপত্রের , দাম. ক্রমেই বৃদ্ধি - পাইতেছে্া 
প্রতি দেশেরই সাধারণের অভাব" অনটন বাডিয়! 'চলিয়াছে। অপর দিকৈ 
চিত নিততি নল! 
7১. 'ধর্মগোলা ২: 
পুত মহেশ ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি ‘বণিক’ নামক- মাসিকপত্রে এদেশে 
ধর্শঈগোপা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার পরিচালনা - সহন্থে 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে . তিনি বলিতেছেন-=উৎপর্‌ শস্তাদি 
যাহাতে নিরাপদে রক্ষিত হইতে পারে এবং ক্কষকেরাও যাহাতে তাহা 
বিক্রয় করিয়া উচিত মূল্য পাইতে পারে ভজ্জন্ত গ্রামে গ্রামে বা পাশাপাশি 
কয়েক! গ্রামে মিলিততাঁবে, ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হওয়া, আরম্তক। ধৰ্ম্ম; 
গোলার কার্য্য পরিচালনার অন্ত একটি কমিটা, গঠিত হইবে। প্রধানতঃ 
নিয়লিখিত ব্যবস্থাম্ুসারে ধৰ্ম্ম গোলার কার্য্য' 'নির্বাহিত হইবে £0১) যে 
‘সকল কৃষক ধৰ্ম্মগোলার সভ্য হইবে ধর্ম্মগোলার পরিচালকগণ তাহাদের 
উৎপন্ন ধান্ত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন (২) সত্যগণের, দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইবে 
এবং প্রত্যেক সভ্যকে ধর্ম্মগোলার অন্ততঃ একটি অংশ ক্রয় .করিতে. হইবে ': 
ই অপর লোকেও অংশ ক্রয় করিতে পারিবে, তাহীরা যঞ্চাসময়ে 
লভ্যাংশ পাইবে (৩) খণদাতা সমিতিগুলি শশ্তোৎপাঁদন ও শক্ত সংগ্রহের 
অন্ত প্রতি সভ্যকে রিঘা প্রতি একটা নিদিষ্ট হারে স্ব্কালের মিয়াদে খণ 
প্রদান করিবে। খণ গ্রহণ করার সময় সভ্যগণকে এইরূপ চুক্তিতে “আবদ্ধ 


হইতে হইবে যে তাহাদের উৎপর শস্ত ধর্দগোলায় জমা দিতে হইবে এবং 
শন্োৎপাদন ও সংগ্রহ 4৫ ষে থণ গাগে তাহা পরিশোধ Sb 
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পুলা - ভিন্সি ল্লেন্স ০ক্ষাম্পালী লিসিভেড 


ঢ় টিক একট বাল বিহা উড়ি ও সাম 


দেওয়ার অধিকার ধর্শগোলা কমিটির থাকিবে '(৪) 'সভ্যগণ যে উদ্দেস্তে 
খণ' গ্রহণ লইয়াছে' সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় ' করিতেছে ' কিনা _ধর্মগোলা! 
কঁষিটী . সে বিয়য়ে লক্ষ্য ' রাখিবেন 5) ধর্ম্মগোলা ক্ষিটীকে 
'সভ্যগণের নিকট হইতে ' সংগৃহীত ফগল সুবিধাজনক লাভে' বিক্রয়ের 


ব্যবস্থা, করিতে হইবে (৬) যর্দি প্রত্যাশিত সময়ের 'মর্ধ্যে শস্ত বিক্রয় 
করা. সম্ভবপর 'না হর্দ তবে, সঞ্চিত ধান্তের প্রতিভূতে আমুমাঁনিক 


মুল্যের ভিত্তিতে সভ্যদিগকে কিছু টাকা অগ্রিম 'দিতে -হইবে। এইজন্ত 
কোন স্থানীয় খপদান ' সমিতি বা সেণ্টাল 'ব্যান্কের.নিকট গুদামজাত শন্য 
বন্ধক রাখিয়া মূল্যের, অর্দ্ধেক পরিযাল টাকার ক্যাশ ক্রেডিট পাওয়া যাইতে 
" পারে (৭) প্রাইভেড ব্যাঙ্কগুলিও . ধশ্মগোলার, সঞ্চিত শস্তের মাতব্বরিতে 
ক্যাশ ক্রেডিট প্রদান করিতে পারে। (৮) এখনও অনেক , গ্রামে অবস্থাপন্ন 
ব্যক্তিরা কৃষকৃদিগের নিকট হইতে শস্তাদি জম! রাখিয়া ‘রাখী’ কারবার: 
করিয়া থাকেন ।, এই সকল কারবার সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে? 


সুতরাং নিয়মের অতিরিক্ত বাধন-কষগ ন থাকিলে সমবায় নীতিতে, 
প্রতিষ্ঠিত ধর্মগোলাগুলিও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে, আশা রুরা যায়। . 


সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ: 
মডার্ণ বিভিন’ পত্রিকার নবেম্বর সংখ্যায় ডাঃ হরেজ্জকুমার মুখে।+ 
- পাধ্যায় এক প্রবন্ধে লিখিতেছেনল_ গত ' ৯৯৩০ মালে বৃটিশ ভারতে 
সামরিক বিভাগের জন্য সরকারীব্বাঁয়ের: পরিযাণ, দীড়াইয়াছিল ৫৬ কোটি 
“টাকা। . উহার মধ্যে সৈন্যদের জন্তই ব্যয় -হুইয়াছিল, ৪৩ কোটি টাকা 
মোট সৈম্ত সংখ্যার মধ্যে বৃটিশ সৈল্তের-সংখ্যাই ছিল শতকরা ২৬..তাঁগের 
উপর। ভারতীয় সৈস্তের তুলনায় বৃটিশ সৈশ্ত বাবদ ব্যয় সাধারণতঃ, ছয়, 
" গুণ বেশী । সে হিসাবে বৃটিশ সৈপ্ের স্থলে ভারতীয়. সৈন্ত নিয়োগু।.করিলে, 
সামরিক বিভাগ বাবদ ভারত. সরকারের ব্যয় বৎসরে ২৫ কোটি টাকার 
মত বীচিতে' পারে): এইরূপভাবে সিভিল 'সার্ডিসে -কৈবল ভারতীয় 
নিয়োগের কাধ্যনীতি গ্রহণ করলেও সাহিয়ানা ও পেন্সনের দিক দিয়া 
বছ'টাকাবাচিতে পারে:1. কমন্স ' সভার ' গত ১৯২৯ সালে ৮ই নবেম্বরের 
' আলোচনা হইতে জান খায় গত ১৯২৮-২৯ সাঁলে টৈস্ভবিভাগ, নৌবিভাগ,' 
চিকিৎসা বিভাগ ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সীর্ভিসের 'পেক্খনপ্রাপ্ত উর্দ্ধতন" 
অফিসারদের পেন্সান, বাবদ ইংলত ভারতবর্ষকে '৩৭ লক্ষ ১ হাজীর ৬৭৭ 
পাউণ্ড পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। উচ্চ চাকুরীতে কেবল ভারতীয় 
নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে ত্র অর্থ ভারতেই খাকিয়া যাইত। তাহা ছাড়া 
"ভারতীয় নিয়োগের আর একটি সুফল এই থে বর্তমানের তুলনায় 'কম- 
‘বেতনে ও সকল চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ কর! যাইতে পারে । ডাঃ বুঞ্জনী 
কান্ত দাসের মতে উর্দ্ধতন সরকারী চাকুরীতে, ভারতীয়, নিয্লোগের কার্য্য- 
নীতি, অবলম্থিত হইলে বৎসরে ভারত সরকারের কমপক্ষে ৪০ কোটি 
টাকা বাচিতে পারে। কেবল অর্থ ধাচাইবাঁর পক্ষে নহে এদেশে ব্যাপকভাবে 
জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্য চালাইবার জন্তও সরকারী চাকুরীয়া নিয়োগের 
' দিক ওঁরূপভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করা একান্ত প্রয়োজন। জয়েন্ট পার্পামেন্টরী 
রিপোর্টে দেখান হইয়াছিল যে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক সরকারসমূহের মোট: 
আয়ের শতকরা ৪০ ভাগই সরকারী চাকুরীয়াদের বেতন ১৪ ভাতা প্রভৃতি : 
. বাবদ ব্যয় হইতেছে। এই সঙ্গে অন্ত দিকে অবান্তর ব্যয় বহরও এরূপ 
বেশী যে প্রাদেশিক সরকার সমূহে বর্তমানে তাহাদের মোট প্রাপ্তব্য 
'রাজন্বের শতকরা ১২ ভাগ হইতে ১৫ ভাগের বেশী জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্যে 
aR SARL HE ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় সন্দেহ “াই। 


এণ্ড সন্ম 


১ কাই যো, কলিকাতা । 








এটি 


টীকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর 


রাকা সপ্তাহে টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত 
হইয়াছে, ব্যাঙ্কগুলির ভিতর বাধিক শতকরা আট আনা সুদে কল টাকার 
আদান প্রদান হইয়াছে । কিন্ত এইরূপ অবস্থা সত্বেও এখন নানাদিক দিয় 
টাকার বাজারে একটা উন্নতির আভাস পাওয়া যাইতেছে । এ সপ্তাহে 
ট্রেকারী বিলের আবেদন পাওয়া গিয়াছে কম । অপর দিকে ট্রে্ারী বিলের 
সুদের হার উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। স্পষ্টই মনে হয় কতৃপক্ষ এখন 
হইতে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার টান পড়িবে বলিয়া মনে করিতেছেন 
এবং সে অন্ই ট্রেজারী বিলের সুদের হারও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি 
করার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন । দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে ব্যাঙ্কগুলি অল্প 
,মিয়াদী স্বায়ী আমানত গ্রহণ করিতেও যেরূপ আগ্রহ" দেখাইতেছেন তাহাতে.. 
সেদিক দিয়াও টাকার বাজারের একটা আসন্ন তেজী ভাবই বুঝা যাইতেছে। 
অন্টাগ্তবার এই সময়ে টাকার বাজার কিছু কিছু করিয়া চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ 
করিত। এবার সে চড়তি অনুভূত হইতে বিলম্ব হইলেও টাকা! খাটাইবার 
স্ুষোগনমৃবিধা ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে এবং তাহার ফলে অদুর ভবিষ্যতে 
কল টাকার সুদের হার কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে তাহ! খুবই 
বলা যাক়। 

গত ৫ই নবেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগার আহ্বান করা হম্স। তাহাতে মোট .আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় 
৩ কোটী চু, লক্ষ টাকা। পূর্ব, সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল ৩ কোটা 
৯৪ লক্ষ টাকা।, তৎপূর্বব সপ্তাহে তাহা ছিল € কোটী: ৩২ লক্ষ টাকা। 
এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮/০ আনা দরের সমস্ত ও ৯৯৪৯ পাই 
' দুরের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন' গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রে্জারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের 
হার স্থির, হইয়াছিল 1/১০ পাই,। এ সপ্তাহে তাহা বাড়াইয়া শতক্রা 
১ পাই নিদ্ধারণ করা হইয়াছে। 
রঃ আগামী ১২ই লবেরের জন্ত ও মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটা টাকার 
ট্রুজারী বিলের টেগার আহ্বান করা, হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গীত [সস 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৫ই নবেম্বর ওঁ বাবদ টাকা জমা দিতে | 
হইবে। রা | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১লা নবেম্বর যে সপ্তাহ | 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২০.কোটা 
১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাঁকা।' পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২১৭ কোটা 


, ২৭ লক্ষ ৫৭ হান্ধার টাকা ছিল। পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ৫ কোটা টাকা, 


সাময়িক ধার দেওয়! হইয়াছিল | এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৪ কোটী €০ লক্ষ 


টাকা। পুর্ব সপ্তাহে ভারতের -বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের. রক্ষিত অথের | 
পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 


৪১ কোটি ১২ লক্ষ টাক। দীড়াইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও 


গবর্মেন্টের মোট,আমানতের-পরিমাণ ৫৯ কোটা ২৭ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটী | 
৭১ লক্ষ টাকা ছিল। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৯ কোটা ৫৮ লক্ষ টাকা ও 





১৫ কোটী 2698 ডি সু 








গতকল্য বিনিময় বাজারে নিশ্নরূপ হার্‌ বলবৎ আছে ৫ 


টেলিঃ হুণ্ডি "(প্রতি টাকায়) , ১শি ৫$ইপে 
ও দৰ্শনী . cl ১শি ৫উইপে 
ডি এ ৩ মাস টি ৫ ১শি ৬হপে 
ডি এ ৪ মাস হল ১ঞ্জি ৬ভহপে' 
পিল্ডার (প্রতি ১০০ টাকায় ) ৫৪ 
রে ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ' ৩৩৩1০ 





দি যাক বইসা চিঃ 


হেড অফিস চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £১২ বি ক্লাইভ রো 


এই ব্যাঙ্ক সম্পূৰ্ণ নিরাপত্তা ও সকল 'প্রকার. সুযোগ 
সুবিধার জন্য সর্ব্বত্র সুনাম অঞ্জন করিয়া আসিতেছে।, 
স্থায়ী আবানতের হদ ঠা-৪২. হইতে +২ টাকা । সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩২ ,চেকে 
টাকা উঠান যার চলতি (০5552: ) হিসাব £২২ টাকা। & ঘসযের ক্যাশ ft 

সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকায়: ১*২ ; ৭1* টাকাধ ১.২ টাকা । - / 
বিস্তৃত বিবরণের জন্তু প্র শিখন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন ৷ টু 
পি শাথাসমুহ্-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, | 





[লি 
1 
Es 


রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটীকছডী, পাহাডতলী | 
সর্ব্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 


১12১৯ প্‌ ওয়]; হইতেছে HEE? 


[মনল নটি | 


হেড অফিস £ ৮ এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা। ফোন ক্যাল--8৫৫ 
শাখা :_-চেভলা" চট্টগ্রাম ও আকিয়াৰ 
আদায়ী' মূলধন ৫২১০০০ টাকা । 


* সংশোধিত . কোম্পানী আইনে ইহাই সর্বপ্রথম 
| ৫ লক্ষ টাকার পা যুলধন লইয়৷ কাৰ্য্য 
সিভিউলভুক্ত হইবার: আবেদন করা হইয়াছে 

ক জন্য I 
| » অল্প সময়ের মধ্যে কোর্খ্যারস্ত,. টন জিন 
শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা 
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-___ নিল্পলিখিত টা ডিং ০ I 
বর ঠ টে ও শেয়ার Ee “বায়স” | 
| লোন কাল: | ৭৮৬ ১০০নৎ ক্লাইভ ষ্ীট, কলিকাতা । ৮1 জাত i 
লা হে নল চল = P= 


৭৫8 


আথিক জগৎ 


[ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪০ 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা ৮ই নবেম্বর 
ধা পার ছুট অত কে ছুইদিন Rel কহিল 
প্রথমদিকে যে তিন দিন ৰান্ধারখোল! ছিল সে কয়দিন বাজারের অবস্থা 


সম্পর্কে একটা উন্নতির ভাবই লক্ষিত হইয়াছিল । সামরিক 'ব্যয় বৃদ্ধি হেতু 


যে নূতন ট্যাক্সতার বৃদ্ধি করা হইরে তাহা পূর্ব, হইতেই আশঙ্কা. করা 
যাইতেছিল। কাজেই এ সপ্তাহের অতিরিক্ত বাজেট প্রস্তাব . বাজারে 
কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত কারতে সক্ষম হয় নাই। & বাটে ৬ 

কোটি টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রর ব্যবস্থা 
আক্রমণের কালে বাজারে নৃতন করিয়া কোন আতঙ্কের ভাব স্থষ্ট হয় লাই। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচনের ফলাফল দৃষ্টে এদেশের ব্যবসায়ীগণ 
মোটামুটি সম্তষ্টই হইয়াছে বলা চলে } প্রেসিডেন্ট কুজভেণ্ট ইংলগ্ডের প্রতি 
, সহামতৃতিসম্পর | কাজেই তাহার নির্বাচনে ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ 
. করার সুবিধা” হইবে বলিয়াই ,অনেকের ধারণা। তবে ভারতবর্ষে রাজ- 


“নৈতিক গোলযোগ দেখা যাওয়ার: আশঙ্কায়: র্যুবসায়ীদিগকে কিছু কিছু. 


চিন্তা ভাবনা করিতে হইতেছে। “নতুবা ' বাছা, বন্ধা সম্পর্কে আরও 
(বে উদভিই প্রত্যহ হইত । | A 
কোম্পানীর কাগজ: FE 


t রর এ সপ্তাহে-কোম্পানীর কাগজ বিভার্গে দামের একটা -তেজীভাব লক্ষিত 


“হইয্লাছে। ৩ আনা স্থদের কোম্পানীর কাগজের দাম গত ৬ই তারিখ 
' ৯১৮৮ আনা পৰ্য্যন্ত উঠে। এ সপ্তাহে অন্তান্ঠ দিকে দর নিয়রপ হাড়াইয়া! 


“ছিল । ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) খণ ৯৭ টাকা, ৩ টাঁক' সুদের (১৯৮৩-৫৫) 
খণ ৯১৭ আনা, এ৷ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) খণ ১০২। আনা, ৪ টাকা সুদের 
(১৯৪৩) ধ্ধণ ১০২| আনা, ৪ টাকা. সুদের ০৯৬০- -৭০) খণ ১০৬%/ আনা, 
€ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) খণ ১১২০ আনা । 
Ne কয়লার খনি 
কয়লার খনি বিভাগে এ সপ্তাহে শেয়ারের কিছু বেশী দাবী-দাওয়া 
' অনুভূত হইয়াছিল । বিভিন্ন,কারবারের দর নিম্নরূপ ছিল ২__এমালগেমেটেড 
টা বেঙ্গল ৩৪২ টাকা, সেণ্ট্ল কারকেন্দ ১৪1০ আনা, কাঁট্রাস ঝরিয়া 
০ আনা, পেঞ্জভেলী ৩২% আনা, ইকুইটেবল ৩৫০ আনা, ধেমো-মেইন 
24 আনা ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯॥ আনা। 
পাটকল 
" পাটকল শেয়ার বিভাগে অন্তান্ত বিভাগের . তুলনায় এ সপ্তাহে. 
অপেক্ষাকৃত নিরুৎসাহভাব লক্ষিত ,হইয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক পাটকল 
কোম্পানীর যান্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে।, কতকগুলি কোম্পানীর 
স্িপোর্টে এবার ভালন্ূপ লভ্যাংশ ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু উহা! দৃষ্টেও 
ব্যবসায়ীগণ তেমন কিছু উৎসাহ বোধ করিতেছেনা। বত্তমানে পাটের 
খলে ও চটের চাহিদা যেরূপ কম দেখা যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতেও 
যে পাটকলগুলি: ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে পারিবে সেরূপ ধারণা টি 
নাই। ৭ ul 
বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে. এসপ্তাহে অবস্থার 
কোন পরিবত্তন দেখা যায় নাই | , গত ৬ই নবেম্বর বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এণ্ড স্টীপ কোম্পানীর শেয়ার ২৭% আনা ও ষ্টীল কর্পোরেশন ১৬৭ আনা 
' ঈীভায়। 


TEE aa বিভিন্ন প্রকার শেযার ও 


৷ কোম্পা নার কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 


৩৯ সুদের খণ (১৯৪১) ৪ঠা নবেম্বর, :১০১/৩/০ ১ ৬ই--১০১/৩/০ ; 
৩২ সুদের নূতন খণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ৪ঠালবেম্বর ৯১৮০ 3 ৯১০ ) ৯১৪০ ) 
‘৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা__-৯১৮/০ ৯১৮০ ৯১৪০ ১ £ই-- 


৯১%/০ ৯১৪০ ৯৯৪%০-৯১৮%৩/০ ৯১৪০০ ৯১%০ 3 ভই--৯১৮/০ Bue 3 : 


৪5 সদের খণ 


শিলা দা সন 


(১৯৬০-৭০) ৪8ঠ1--১০৬৪%০ 3 €ই--১০৬৩/০ 
- ১০৬%/০ ১ ৪৯ সুদের খণ (১৯৪৩) ৫ই--১০৪/০ ; ৩২ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৫ই--৭৮/০ ; ৩২ সুদের খপ ( ১৯৫১-৫৪ ) ৫ই--৯৭২ ) ৩০ সুদের 
খণ (১৯৪৭-৫০ ) €ই_-১০২1০ ; ৫২ দুদের খণ(১৯৪৫-৫৫.) £ই-_ 
১৯২৮০ 3 - ! 
ব্যাঙ্ক 


'রিজার্ড ব্যাঙ্ক ৪ঠা.নবেদ্বর ১৭৯৪০ ১০১০ ৯০৯৫০ ১০২৪০ ১০২২ ১০৩২) 


-৫ই-7১০১৪০ ১০২৬০ ১৬৯), ই্পিরিয়ানন ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী ) ৫ই-_ 


১৪৩৫৯ ১৫৪৩৯, ১৫৪০২ | 
Fee রেলপথ, ? 


:» আহার কাটোয়া €ই7৮৭া০ ৮০5 চে 


কাপড়ের কল 
' বেঙ্গল--নাগপুর ৪ঠ} নবেম্বর, ( অভি ) ১২২ ৯২1০ ERA 
8577 অভি.) ১/০ ১৮০ ( প্ৰেফ ) 4২9 &ই-_-১//০ (প্রেফ ) ৫/০ রি 


. বঙ্গলক্ষ্দী৫ই-_ ৩৫৪০ , .. ; , 


6. ২ কয়লার খনি | 

* বেঙ্গল £ই--৩৪২২3 ভালগোরা ৫ই--৪৮০০ ৫২ 5 বড় ধেমো &ই--81৬/০) 
সৈষ্ট্টাল কুৰ্কেন্দ ৪ঠা নবেন্বর--১৩৩/০ ১৩%৮০ ১৩৮৬৪ ) ৫ই--১৪৯ ১৪1০ 9 
ধেযো মেইন ৫ই--১৪%০ ১৫1৮১; চুরুলিয়া ঠা ১1/০ ১%/5) ই 
ইণ্ডিয়ান ৪51 ১৫০০ ১৫৮০/৪ ; ইকুইটেবেল ' €ই---৩৫২ ৩৫/0; দি 
৩৫২ ৩৫।০ খুসিক্‌ ও-মুশ লিয়' ৪১|--৩॥%০ ৩৪৬০ ; কুয়ার্দি ৪ঠ--২৮/০ 


১২৮০০ ৩৯3 ৫ই-_২৭০ ২৪৮০ ৩২. হরিলাদী €ই— ১৩/০ ১৩৪৮০ ১৩০ 


পেঞ্চতেলী ৪5।--৩২৮৮%* ; ৫ই--৩২/%০ ৩৩৮০ ৩২৮৯ ; সামলা ৪ঠা-- 
১৭ ১৮০০ ; টালচর--৪ঠা--১॥০ ; সাঁউথ' কারাণপুরা- ই ৪৮০ ৫৯ 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা ২৮৪০ ২৯২ 3 ৫ই--২৯1০ ২৯৫০ । মুওডুলপুর--€ই--১০২ 


নাজিরা__৫ই-1*। 
পাটকল 

আগরপাড়া-_-€ই-২৩২। বালী--৪ঠা নবেম্বর ২২৩২ ২২৪$* ) €ই-_ 
২২২২ ২২৪২। বিরলা--৪ঠা (প্রেফ ) ১২২৯। হাওড়া--8ঠ1--8৭৭০ 
৪৭৩০ ৪৭০ ) ৫ই--৪৭]* | হুকুমর্টাদ-_-৪ঠা ( প্রেফ ) ৯৩০ ৯৫৯ #0 5 
৫ই--৬৷৮০ ( প্রেফ ) ৯8০ ৯৫০ ৯৬s! কামারহাটা--8ঠ1--৪৩৮২ ৪৪০০ 
৪৩৮৯২ স্যাশনাল--৪ঠা--২১২ } €ই-২০॥০ ২০৭৮৯ | নদীয়া-_৪ঠা-_ 
৫২০ ৫৩১ 3 ৫ই--৫৩২ ৫৩1০ । ওরিয়েপ্ট--8ঠ1--১৮২২ ১৮৩০ ১ €ই- 
১৮৩৯ | রিলায়েন্স_-৪ঠা--৫০৮* খনি প্রেসিডেন্সী--€ই --৪/০ ৪*। 


বন্ধা কর্পোরেশন--৪ঠা নবেম্বর__৪৪৬০ ৫০/০ ৫1/ ; ৫ই7-8/০ ৫২ | 
কনসোলিডেটেড_ টীন--৪ঠা--২৮/* ২৮%* । ইণ্ডিয়ান কপার--৪ঠ]--২/০ 
২৩/০ ২/০; €ই__২/০ ২1০ ২/০ টি ২৩০ । টেভয় টীন_-৫ই--৯০ 


বেঙ্গল ACO HE প্রেফ) ১৭০ ১৭০০ | আলকালি এণ্ড 
কেমিক্যাল-_৫ই-( প্রেফ ) ১৩৫১ ১৩৭২ । 


দি রর রে হা [লিল হল ESS 
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৭৬৮০০০২ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মূলধন 

॥ ৬১০০০০৯ টাকার উপর , 
বি, কে, দত্ত 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


ূ 
: 
ৰ 
ূ 
| 


5 


রি নবেম্বর, ১৯৪০ ] 


- ইলেকটিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন--৫ই (অভি) ১৬%০ | ভাগলপুর ইলেকটি,ক-_ 
এঠা নবেধধর ৯1৩০ ৯1১০। কটক ইলেকটী,ক-_ ৪ঠা ৯০ ৯1০ ৫ই-- 
৯1০ ৯1০ | ' জব্বলপুর ইলেকটি,ক--৪ঠা ১৪২ ১৪%০ ) ৫ই--১৪২ ১৪1০ | 


আজমীড় ইলেকটি,ক-_-৬ই ১৯২ ৯১1০ 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, *'' 

হুকুম্টাদ ট্টাল__৪ঠা নবেম্বর (প্রেফ) ২২। ইত্তিয়ান ম্যালিয়েবল 
'কাষ্টিং_৪ঠ1 (ডেফ) ২২1 ইণ্ডিয়ান আয়রণ গ্যাণ্ড ্ীল-_৪ঠা ২৭৪%০ 
-২৮%০ ২৭%/০ ২৮২ ২৮1০ ২৭8/০ ; ৫ই-__ ২ ৭৪/০ ২৮/০ ২৭৮০ ২৮২ ২৭৮4০ ১ 
৬ই-_২৭5০। ‘ইণ্ডিয়ান স্টীল ্যাণ্ড আয়রণ প্রডাক্টস--৪ঠা (অডি-)- ৪৮1৮০ 
৪৮৪০ | কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং__৪ঠা ( অন্ডি-)-৪1০ ৪8০ ৪৮০ ; ( প্রেফ ) 
৯৭1০ ১০০২ ) &ই--৪//০ ৪০ ৪৪০ Budo; (প্রেফ) ৯৯২ ১০০২। 
স্ঠাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ্টাল--৪ঠাঁ ৫/০ ৫৪) ৫ই-_€15০ ৫৮/০. tio 
৬ | সীল কর্পোরেশন--৪ঠা (অভি ) ১৬৮৮০, ১৬৮4/০ ১৭/০ ১৬৮/০ 
১৭/০ ১৬৮৮০ (প্রেফ) ১০৮; ৫ই-_-১৬৮/০ ১৬৪৩০ ১৭২ ১৬০ ; 
( প্রেফ ) ১০৯০০ 5 ৬ই_ ১৬% (প্রেফ) ১০৯ । 


চিনির কল ' 
কের এযাণ্ড কোং--৪ঠা নবেম্বর ৮/০ ৮৮/০ ৮৪০ | কানপুর_-৪ঠা 
০১৬৮০ ৯৬1৮০ ১৬1০ ১৬৪০ ১৬15০ | চম্পারণ--৪ঠা ১২৮০০ । রামনগর 
কেইন এ্যাও ুগার-$ঠা (প্রেফ) ৯১০ ১৯৯ 3; €ই--( প্রফ ) ১১১২ 
চা বাগান 

দফলাগড়-__৪ঠা নবেম্বৰ ১২২ ১২1০) ৫ই---১২৷০ ১২৪০1 হীসকুয়া-_ 
৪ঠা নবেম্বর ৮৪০ | হাতীক্ষীরা__৪ঠা নবেম্বর ১৭1০ ; ৬ই ১৭1০ | সাপয়-- 
2ঠা ৮/০ ৮৪৮০ | তেজপুর-_-৪ঠা ৬1৮০ ৬1%০ 7 ৬ই--(প্রেফ) ১৩৮০ । 

, পাত্রকোলা--৬ই (অভি) ৭৭৫২ ৭৮০২ । 

বিবিধ 

বি, আই/ কর্পোরেশন_-৪ঠা নবেম্বন (অভি) ৪৫%০ ৪৮০ 81/০ ১ ৫ই-- 
৪1/ (প্রেফ) ১৭১২ ১৭২২1 কলিকাতা ট্রাম--৫ই (অন্ডি): ১৩৫০ | 








টাইড ওযাটার অষেল--৪ঠা ১৩৫৮৯ ১৪৮০ | বৃটীশ-বার্শ্মা পো্টোলিয়াম_- . 


৫ই ৩1৩/* ৩//০। বেঙ্গল পেপার__৪ঠা ১১৭২ ওরিয়েন্ট পেপার--৪ঠা 
(অভি) ৭0৮০ ৮3 ৫ই--৭8৮০ ৭৮০ (প্রেফ) ১০৪২ ১০৫২ | টিটাগড 
পেপার-_- (অভি) ৪ঠ] ১৬৯ ১৫৪০ ১৬%০ ১৫/০ ১৬৩/০ ২৬৯ ১৬০3 ৫ই-5 
১৫৪৮০ ১৬২ ১৬|০ ১৫/০ | 


জমিদারী--৫ই ৬৩১ | 


৫২ সুদের ( ১৯১৬-৪৪) কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবে:_-৫€ই ১০৭০ 
১৮৭৪০ ১০৮৯ | ৫1০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইও্ডাষ্ট্রী্ত ডিবেঃ--৫ই ৯৯০ 


১০০1০ | 


AEF _ " পাটের বাজার 


; | ' কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর ,. 


গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাছে সাধারণভাবে পাটের বাজারের তেমন 


: কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। তবে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের ' 


' দর সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। গত ২৮শে অক্টোবর. বাজারে প্রতি বেল 
' পাটের সর্বোচ্চ দাম ছিল ৩৩০ আনা । গত ওরা নবেষ্বর পর্য্যন্ত বাজার 
. বন্ধ ছিল। ৪ঠা নবেহ্বর বাজার খোলার দিবস পাটের সর্কোচ্চ দর ৩৪ টাকা 
' হয। ৫ই নবেঘর তাহা ৩৪1% আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। নিয়ে ফাটকা 
, বাজারের গত ৪ঠা ও «ই তারিখের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £__ 


৷ তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
৪ঠা নবেনদ্বর ৩৪২২" ৩৩1০ ৩২৪০ 
" ৫ই নবেম্বর ৩৪1% ' ৩৩৪০ ৩৪1৮০ 


t 


‘_ পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয় নাই 
. বিদেশ হইতে পাটের দাবীদাওয়া তেমন কিছুই হইতেছে না। বিদেশে মাল 


০০৯০৯০৯8822 

















আধিক.জগৎ 


আসাম সজ-_৪ঠা ২1৮, ২৮০। মেদিনীপুর . 


১৫৫ 





েরণের জাহাজেরও. বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায় 
রপ্তানীকারকেরা পাট ক্রয়ে আগ্রহ 'দেখাইতেছে না। সপ্তাহের প্রথম দিকে 
বাজারে ফাষ্ট শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি বেল ৩১ টাকা। 

আলগা পাটের বাজারে পাটকলওয়ালারা! এ সপ্তাহে মাত্র সামান্ত 
পরিমাণে পাট ক্রয় করিয়াছে।৪ ইত্ডিস্সান ডিস্রীক্র তোষা মিডল প্রতি মণ 
৮ টাকা ও ব্টম প্রতি মণ ৭ টাকা দরে বিক্রয় ইইয়াছে। 

, গত জুলাই মাসে ইত্ডিয়ান জুট সিলস্‌ এসোসিয়েশনের সহিত, বালা 
'সরকারের একটা চুক্তি হইয়াছিল। পাটকলওয়ালারা নিয্নতমপক্ষে কিরূপ 
দামে কি শ্রেণীর পাট ক্রয় করিবে তদ্ধিষয়ে এ চুক্তিতে একটা বুঝাপড়া 
হইয়াছিল। বর্তমানে পাটকলওয়ালারা পাটের নিয়তম হার সম্পর্কে একটা 
পুনর্বিবেচনা দাবী করিতেছে। যদি পাটকলওয়ালাদ্রের দাবী গণ্র্ণমেপ্ট 
মানিয়া লন তবে শ্রেণী হিসাবে পাটের নিম্নতম দর ৪1০ আন! হইতে 
৮০ আনা পর্য্যন্ত নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রস্তাব কেন্দ্র 
করিয়া বাজারে বর্তমানে বিশেষ জল্পসা-কল্পনা চলিতেছে । 

থলে ও চট 
এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দামের কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে! 


- গত লা নবেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১১] আনা ও ১১ পোর্টার 


চটের দর ১৬/০ আন] ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ১২/০ আনা ও ১৬/০ 


“ আনা দ্বাড়াইয়াছে। 


সোনা ও রূপ। 

এ সপ্তাহে বোম্বাইষের বাজারে সোনার দরের একটা নিম্নগতি লক্ষিত 
হইয়াছে। গত ৩০শে অক্টোবর বোদ্াইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল 
৪১৪১/০ আনা { €ই নবেম্বর তাহা! ৪১/১/* আনা ধীড়ায়। 

কলিকাতার বাজারে গত ১ল! নবেম্বর প্রতি ভরি সৌণার দর ছিল 
৪১%০. আনা । গত «ই তারিখেও বাজারে এ হারই বলবৎ ছিল। . fl 

লগুনের বাজারে এ সপ্তাহে সোনার দর প্রতি আউন্স ৮ পা ৮ শিলিং 
হারে স্থির আছে। . 

রূপ 


বোষম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্তাহ রূপার দর গত EET 
‘দেখা গিয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল 
৬১/০ আনা। ৪ঠা নবেম্বর তাহা! ৬০/০ আনা ও ৫ই নভেম্বর তাহা ৬০1%০ 
দাড়ায় । 

কলিকাঁতার বাজারে গত ১লা নবেম্বর প্রতি ১০* ভরি রূপার দর ছিল 


৬১০ আনা । গত ৫ই নবেধ্বর তাহা ৬০।০ আনা দাড়ায় । 
লণ্ডনের বাজারে অন্ত প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩ পেনী হারে 


বলবৎ আছে। 
তুলা ও কাপড় 
. কলিকাতা, ৯ই নভেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে পা তুলার বাজার কতকটা স্থির ছিল। 
নূতন মরশুম আরম্ভ হওয়াতেও বাজারে উহার কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত 
হয় নাই। সুদুর প্রাচ্যের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্ত এবং অতিরিক্ত 
ট্যাক্স ধারের আতঙ্কে তুল! কাটৃতি করিবার দিকে একটা ঝোৌক দেখ! দেয়। 
তবে মোটের উপর তুলার' মূল্যের হার বজায় ছিল। বাজার. বন্ধের সময় 
বোরোচ' এপ্রিল-মে ১৯৩৫০ আনা, ওমর! ভিসেম্বর-_ল্ান্ুয়ারী ১৬৯০ 
আনা এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর-_ ন্ধানুয়ারী ১৩৯ টাকা দীড়ায়। প্রথমতঃ এরূপ 
আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে বোশ্বাইএর ঝড়ে তুল! ফপলের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। 
: এখন জানা গিয়াছে যে, ফসলের তেমন কোন .গুরুতর ক্ষতি হয় নাই। 
স্থানীয় .মিলনমূহ তুলা. ক্রয় সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্ত 4 
বাণিজ্যের পরিমাণ খুব অল্প দাড়ায়। 
বিদেশের তুলার বাঁজারেব তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় 
নাই। লীভারপুলের বাজারে তুলার মূল্য সামান্য 'গণ্ডীর মধ্যে উঠা নামা 
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আথিক জগৎ 


[ ১১ই নবেম্বর, ১৯৪০ 





করে। নিউইয়র্কের বাঁজারে সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে আশা আকান্ঘার হুঃ খানানটো_নবেদ্র ৩৪০২ ফেব্রুয়ারী ২৭০২3 
হওয়ার ফলে তুলার মূল্য কিছু চড়িয়। যায় । মিঃ রুজভেপ্টের পুনঃ নির্বাচনের 


সংবাদে বাজারে উৎসাহব্যপ্রক অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 
কাপড় 
.' কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর . 
সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ হইল স্থানীয় কাপডের বাজারে কারবার বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। ৮পৃজার মরস্ুমৈ সন্তোষজনক কারবার সম্প্ন হওয়াতে ' 


'ব্যবসায়ীগণ অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় দড়াইয়াছে। দিপালী ও. ঈদ 


উপলক্ষেও কাঁপডের কারবার সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা . 


যায়।, যুদ্ধের অন্ত মিলসমূহে আশানুরূপ অর্ডার" আসিয়াছে , অন্ত এবং 
জাপানী কাপড়ের আমদানী হাস পাইবে সস্তাবনায় চুমিলসমূহ বর্তমানে 
‘লাভের আশা করিতেছে। মিলসমূহ যে সকল বন্ধিত মূল্য দাবী করিতেছে-- 


এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীগণ তাহাতে সন্মত হইতে বাধ্য হইতেছে। তুলার . 
বাজারে মন্দা দেখা ন! দিলে কাপডের মূল্য যে আরও বুদ্ধি 'পাইত তাহাতে 


সন্দেহ নাই। 


চায়ের বাজার 


গত ৪ঠা ও.৮ই নবেম্বর ভারতে ব্যবহীরোপযোগী চায়ের ১৯নং নীলাঁমে 
সবুজ চারের চাহিদা পূর্বববৎ, বজায় ছিল এবং উহার মৃল্যও প্রতি পাউগ্ডে 
৬পাই অধিক গিয়াছে । গুড়া "চায়ের" চাহিদা যথেষ্ট ছিল এবং প্রত্যেক 
প্রকারের গুড়া চায়ের ভাল কারবার হয়। আলোচ্য নীলামে ১২ হাজার 
৪৯৭ বাক্স গুড়া চা বিক্রয় হয়! গত বৎসর এই নীলামের 


অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের মধ্যে পরিষ্কার সাধারণ ফ্যানিংস চায়ের চাহিদা ও মূল্য 
উভয়ই ভাল গিয়াছে । এই জাতীয় পাতা চা ১২ হাজ্জার ৩৭৮ বাক্স বিক্রয় 
হয়। গত বৎসর সমমাময়িক নীলামে বিক্রয়ের পরিমাণ ৭. হাজার ৮৫৪ বাক 
ছিল। আলোচ্য নীলামে উহার মূল্য প্রতি পাঁউণ্ডে (৪ পাই ছিল। 
' . রপ্তানীযোগ্য চায়ের কৌটা বুদ্ধি করিবার ফলে এই শ্রেণীর চায়ের 
মূল্যের হার হাস পায়। ॥৩ পাই দরে সামান্ত কারবার হুইয়াছে মাত্র। 
' এক আনা দরে আভ্যন্তরীণ কৌটা সম্পর্কে চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। 
এ... , খৈলের বাজার 
. কলিকাতা, নই নবেম্বর 
রেড়ির খৈল-_আলোচ্য ‘সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার চড়া 
গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্ত ৩॥/০ হইতে ৩৮/০ আন! দরে 
‘দর দেয়) অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা ( বস্তার মুল্য 
১।* আনা” সহ) [৭৮৮০ আনা হইতে ৮০০ দরে বিক্রয় করে। আলোচ্য 
সপ্তাহে খৈলওয়ালাগণ স্থানীয় খরিদ্বারগণের নিকট অধিক পরিমাণে রৈড়ির 
'খৈল বিক্রয় করিয়াছে ।. 


“নাই । 
ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর 


রেনুনের বাজার-_আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্কুনের ধান ও চাউলের । 
বাজারে কতকটা মন্দাভাব আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া জানা খায়। বিভিন্ন, 
প্রকার প্রতি একশত 'কুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও | 


চাউলের মূল্য নি্নরূপ ছিল। 


সমসাময়িক | 
২১নং লীলামে ১৪ হাজার ৮২৫ বাক্স চা বিক্রয় হয়। উহার গড়পড়তা দর || 
প্রতি পাউণ্ডে 1১১ পাই ছিল। গত বৎসর দরের হার'ছিল |৩পাই”।” 


মার্চ ২৬৭২ $ এপ্রিল 
২৬৯২৭ | 
আতপ মোটা ৩৩০২-৩৩৫৯৪ সরু_৩৫৫২-৩৬০২ 3  টেবিয়ান ৩৫০২ 
ote; সুগন্ধি ৩৪৫-৪০০২ 5 কুলফি ৩৮৫১৩৯৫৯৭ মাণ্ডালো ৪১৯২ 
০৬ ৮ 
সিন্ধ_লম্বা EEE 3 মিলচর ২২নং সি 3 সঃ সিদ্ধ 
৩৬৫২-৩৭৪৯ 3 2 ভাঙ্গা ৩৩৫২-৩৪০২ | 
ধান--নাসিন শ্ৰেণী ১৪০২-১৪২২ 5 মাঝারি SE ১৫২২ | 
কলিকাতার বাজার-_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও ' চাউলের 
বাজার স্থির ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর. 
গিয়াছে। ২... 
 থান_-হোগলা (নূতন ) ৩/০ ৩/০; কাটারিভোগ. ৩১০; গোসাবা 
২৩ নং পাটনাই ৩৬. ৩1/৬ )সাধারণ প্রাটনাই ৩/৬-_২৮০ ; হানাইি তা 
০) রূপশাল ৩৮০__৩০০ * দাদশাল ৩০০ ; যশোহর ৩/৬_৩//০ 


ৰ চা (কজইাটা,) ৫0০ ; কাটারিভোগ (ঢেকি ) ৬২5 
জটাবাশফুল €7/৩ eres রিনি, de; ; কামিনী আতপ ৬/০ ; রূপশাল 
পেনৈটী* ৭ উতঁজিএলাহি ৫1০০; গোসাঁব পাটনাই 
পাটনাই ৪1০: ) | 


(ঢেকি-) 84০ 
২৩ নং সারদা ৫৬১৫০ ১ 
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SEs তে 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
- ১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩15 হারে লভ্যাংশ দিয়াছে |. | 
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লবণ কিন্তে বাজলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়__ 

বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক। 

বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


[ESS rt 











হেড অফিস--৫নং ক্লাইভ খাট ট্রি, কলিকাতা 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


_আমাদের বৈশিষ্ট্য. 


দাবী প্রদানে তৎপরতা £  ঃ উদার বীমা সর্ত 


স্বল্প খরচের হার : 


১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই । - { 


Eas = mE = _—=ll 


সরিষার খৈল "আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজারও 
‘চড়া গিয়াছে । মিলসমূহ নগদ মূল্যে প্রতি মণ খৈলের জম্ক ২/৪ আনা ছু 
‘হইতে ২০০ আনা দর দেয়; অড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার || 
' মুল্য ।০ আনা! সহ ) ৪/%০ আনা হইতে ৪৮%০ আনা দরে বিক্রয় করে। $ 
স্থানীয় খরিদ্দারদের মধ্যে এই, শ্রেণীর খৈল সম্পর্কে চাহিদা অনেক পরিমাণে | 
বৃদ্ধি পাইয়াছে।. কোন রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর হইয়াছে বলিয়া জানা যায় |] 





‘ue স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে ||. 





'ফোন-- বড়বাজ্ার, ৬৬৮২ '' 





oe ব্যাঙ্কাস 
সি, ডক্লিউ, এস ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড 


লণ্ডন 
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৩য় বৰ্ষ, ২য় খণ্ড কলিকাতা, ১৮ই নবেম্বর, সোমবার ১৯৪০ 

সামধিক প্রসঙ্গ ৭৫৭-৭৫৯ আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৭৬৪-৭৬৯ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন ৭৬০ পুস্তক পরিচয়' . ৭৬৯ 
শর্করা শিল্পের বিপদ (৩) ৭৬১ Bl | হা প্রসঙ্গ রি 
বঙ্গীয় মহাজনী আইন (২) ৭৬২-৭৬৩ নক 


=" বা্যালয়--১২২নং বন্তবাজ্ঞার স্রাট_ ' 








সাময়িক গাম | 





ূ পের বিপদ কোথায়? 
গত .১৫ই নবেম্বর তারিখে ্টেটসম্যান? পত্র উহার প্রধান 


| নত প্রবন্ধে যুদ্ধের সস্তাবিত পরিণতি এবং বৃটিশ গবর্ণমৈন্টের, 


"কর্তব্য বিষয়ে যে সমস্ত কথা, বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে দূরদর্শী ব্যক্তি- 
মাত্রেই একমত হইবেন'। উক্ত পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম 
এই-_ইংলও কেবল সিনেমা ও গির্জার দেশ নহে। উক্ত দেশে যদি 


». রোমা নিক্ষেপের ফলে এতগুলি -সিনেমা ও গির্জ্ধা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 


, থাকে তাহ! হইলে নিশ্চয়ই এ দেশের অনেক কারখানা, ডক ও মাল- 
- গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত ‘হইয়াছে ৷ ' অধিকস্ত এইভাবে বোমানিক্ষেপের জন্য 
কারখানায় "কাজের সময়েরও “অনেক ক্ষতি হইয়াছে। জান্মানী 
বৰ্তমানে ইংলগ আক্রমণ “করিতে “ব্যর্বকাম হইয়া নিশ্চয়ই শির 


" প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসু করতঃ ইংলগুকে কাবু করিবার জন্য অধিকতর 


J "চেষ্টা করিবে ইংলণ্ডের স্তায় ক্ষুদ্র দেশে বিমান আক্রমণের বহিভূতি 
অঞ্চলে: কারখানা! স্থানান্তরিত ' করিয়াও লাভ নাই। অত্রাবস্থায় 


যুদ্ধের প্রধান 'সরঞ্জামসথরাপ “বিমীনপোত,. মোটর-ইঞ্জিন এবং সমুদ্র- 


গামী জাহাজ যাহাতে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
, কর] আবশ্যক, জান্মানী. এক্ষণে উহার অনেক কলকারখানা উহার 
পূ্ববাঞ্চলে স্থানান্তরিত, করিতেছে । , অদূর ভবিষ্যতে নিকট প্রাচ্যের 
_ দেশসৃমূহ আক্রমণ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে' কাবু করিবার জন্য 
জান্ানী চেষ্টা করিবে তাহারও আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এই সব 
অঞ্চলে, ইংলপ্ড বা অস্ট্রেলিয়ার, ন্যায় স্থূরবর্তা স্থানসমূহ হইতে 


আক্রমণ চালান .. খুর..কঠিন হইবে । , রিস্ত, ভারতবর্ষে যদি. 


বিমানপোত, ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধজাহাজ নিশম্মিত হয় তাহা হইলে 
নিকট প্রাচ্যে পাণ্টা সংগ্রাম চালনা এবং জান্মনী যেখানেই 
উহার কারীনাসমূহ স্থানান্তরিত করুক না কেন সেখানে উহাকে 
ধ্বংস করিয়া দেওয়া সহজ হইবে ভারতবর্ষে ' নিরাপদতাবে কল- 
কারখানার কাজ চালানও সম্ভবপর এবং এদেশে কারিগরের কোন 
অভাব হইবে না। এখনও ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি ' কারখানা 


ভারতবর্ষে স্থানাস্তরিত করা যাইতে পারে। কিন্তু পরে তাহা সম্ভর- 


নাও হইতে পারে।. ইংলণ্ডের বর্তমান বিপদ এড়াইবার, উহাই 


প্রকৃষ্ট পন্থা ৷’ যদি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের , কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট' 
- শিল্পপতিদের প্ররোচনায় অথবা 'যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের 


স্থবিধার কথা ভাবিয়া ভারতবর্ষে এই সব জিনিষ প্রস্তুতের ব্যবস্থা না 


করেন তবে তাহার! বিপন্ন হইবেন । 
‘ষ্টেটসম্যান’ পত্রের এই সছুপদেশ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিবেন 


কিনা, আমরা জানি নাঁ। “তবে এখন পর্যন্ত ‘এই ব্যাপারে বৃটিশ 
গররণমে্ট চূড়ান্তরূপ অদৃূরদর্শিতারই পরিচয় দিতেছেন। 'ভারতবর্ষে, 


জাহাজ নিশ্মাণের কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে .উহারা কি প্রকার 
অযৌক্তিক মনোভাব অবলম্কন করিয়াছেন তাহা নিয়ে আমরা বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা করিলাম । ভারতে ট্যাঙ্লের' উপযোগী মোটর ইঞ্জিন 
নিশ্মাণের কারখানা 'স্থাপন সম্পর্কে গত ১২ই নবেম্বর তারিখে উক্ত 
শিল্পের প্রধান উদ্যোক্তা শেঠ বালটাদর হীরার্টাদ সাংবাদিকদের সভায় 
এই বলিয়া ছুঃখ 'করিয়াছেন.যে ভারত সরকার বর্তমানে যে সমস্ত 
ট্যাঙ্ক ক্রয় করিতেছেন তাহা! নিম্মাণের জন্যই এদেশে একটি কারখানা 


9৫৮, 





আধিক জগৎ 


১৮ই নবেম্বর, রি 














চলা. সন্ভক-ভইলেও পররম্ট কয়েক মাস পুর্বে্বই একটি আত্ম, ঠনাণের কলকল আমদানী করিয়া পি গা 





'রিকান প্রতিষ্ঠানের, নিকট এই সমস্ত ট্যাস্কের অর্ডার দিয়া রাখিয়াছেন। 
এরোপ্লানের;কারখানা সম্বন্ধে সর্বশেষ 'সংবাদ এই যে বৃটিশ গবরণমেন্ট 
এই .ধরণের . কারখানা! স্থাপনের পরিকুল্পনা সমর্থন করিয়াছেন - 
কিন্তু তাহারা, উহাকে কি ভাঁবৈ সাহায্য করিবেন তৎসম্বন্ধে এখনও 
কিছু জানা যায় - নাই। এই সব |দেখিয়া, মনে হয় না যে রটিশ 


, গবর্ণমৈপ্ট সম্মুখে বিপদ দেখ্িয়াও ভারতবর্ষে এই সব শিল্পের গ্রতি্ঠার, 


“ব্যাপারে সাহায্য: করিবেন। উহার 'ফল কি: দাড়াইবে এবং'এই ': 
কারখানা স্থাপিত হইলে তাহা সকুচিত হইতে পারে রব ভারতীয়, 


' বহির্ববাণিজ্য ও উপকূল বাণিজ্যে ‘ভারতীয়দের প্রবেশাধিকারের পথ ' 
' প্রশস্থ হইয়া এই ক্ষেত্রেও বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলির, লাভে হাত ' 


প্রকার মুনোভাব ইংলণ্ড ও ভারতবর্ের ভাগ্যক বি ভাবে! ১৬ ১ 


করিবে তাহা ভবিতব্যই জানেন । 
জা নিলে ৩ 


“ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উপকূল বাণিজ্যে প্রতি বৎসর 
*৩ কোটা টন ওজনের মালপত্র জাহাজযোগে - আমদানী রপ্তানী হইয়া 
থাকে। এতদ্যতীত প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের প্রায় ৩০ লক্ষ যাত্রী 
জাহাব্দ পথে গমনাগমন।করে। ভারতবর্ষের উপকূল ভাগের বিস্তৃতি 
প্রায় ৪ হাজার মাইল। ' এই ৪ হাজার মাইল স্থান পাহারা দিবার 
জন্যও বহু সংখ্যক জাহাজের প্রয়োজন হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে 
মালপত্র বহন, যাত্রী চলাচল এবং উপকূলভাগের পাহারার জন্য এত 
অধিক সংখ্যক জাহাজের প্রয়োজন থাকা সত্তেও আজ পর্য্যন্ত এদেশে 
জাহাজ নিম্মীণের অন্য কোন কারখানা স্থাপিত হয়"নাই। পৃথিবীর 
কোন দেশে গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতীত জাহাজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় 
নাই ৷- ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট,কোন সাহায্য 
ন! করাতেই এই শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । 

ইদানীং শেঠ বালষাদ হারার্টাদের উদ্যোগে টি 
নতি নারী এই মহৎ উদ্চমে ব্রতী হইয়াছিলেন। ' 
এই কার্যে গবর্ণমেন্ট কোন সাহায্য করা দুরে থাকুক বরং নি 


কলিকাতায় এই উদ্দেশ্যে একটা কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল । 
কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট তাহাতে সাফল্যের 
সহিত বাঁধা: দিয়াছেন'। সিদ্ধিয়া কোম্পানী 
নি ৮ BL 
উহাতে অগ্রসর হন। ' কিন্তু এখন 'বুটাশ গবর্ণমে 

প্রতিবন্ধক ইইয়াছেন.।.॥ সিন্ধিয়া কোম্পানীর .পরিচালকবোর্ড কিছুদিন 
পূর্বে, জাহাজ নির্মাণের যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য বৃটাশ গবর্ণমেন্টকে 
অন্থুরোধ জানান এবং উহার প্রতিদানে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে 
যতদিন যুদ্ধ থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা তাঁহাদের জাহাজ 
-নিন্মাণের কারখানাটা' সম্পুর্ণভাবে বুটাশ 'গবর্ণমেন্টের' প্রতিনিধিদের 
হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বৃটীশ ! গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি 
এই বিষয়ে কবুল জবাব দিয়া সিন্ধিয়া কোম্প্রানীকে জানাইয়াছেন- 


যে তাহারা এই কোম্পানীকে জাহাজ নিম্মাগের যন্ত্রপাতি সরবরাহ. 


করিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট বর্তমানে জাহাজবহর' বৃদ্ধি করিবার 'শন্ত 


ব্যগ্র আছেন। ইতিমধ্যে ' তাহারা ' বহুসংখ্যক জাহাজ; 


নিশ্মাণের জন্য আমেরিকায় অর্ডার দিয়াছেন। . আমেরিকা ও অন্যান্য 


দেশ হইতে পুরাতন জাহাজ ক্রয়ের জন্যও তাহারা চেষ্টিত আছেন'।, 
অধুনা ইংলণ্ডে জাহাজ নির্শ্মাণ্ত্রে জন্যও ব্যাপক চেষ্টা হইতেছে এবং 
এই উদ্দেশ্যে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ইংলপ্ডের জাহাজ কোম্পানী-" 


গুলিকে ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা .( ২৫ 'লক্ষ- পাউণ্ড ) অর্থসাহায্য 


করিয়াছেন ও ৬। কোটী টাকার মত (৪৮১৭০০৫: পাউণ্ড) খণ, 
দিয়াছেন। কিন্তু উহার! অস্ততঃ যুদ্ধের সময়ে 'জাহাজ সরবরাহের, 


জন্য সিন্ধিয়া কোম্পানীকে কোন অর্থ সাহায্য বা, খণ দেওয়া দুরে 
থাকুক উচিত মূল্যে উহাদিগকে কলকভা সরবরাহ কৰতে পর্যন্ত 
, নারাজ। বর্তমান সময়ে বিদেশ হইতে: আমদানী এবং-ুদ্রা বিনিময় 
ব্যাপারে ভারতবর্ষে যে প্রকার. কড়াকড়ি ব্যবস্থা -অবলম্থিত হইয়াছে 
তাহাতে 


অগত্যা ' মাদ্রাজের 


কোম্পানী'যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য. হইতে জ্বাহাজ 


সে সম্ভাবনাও কম৷: 
যে সময়ে বুটাশ গবর্ণমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনে জাহাজ সংগ্রহের 


~~ 
চর 


জন্য" অত্যধিক -ব্যগ্র সেই সময়ে এই উদ্দেশ্যে একটা . ভারতীয়. 


'কোম্পানীকে কলকল সরবরাহ করিতে পর্য্স্ত তাহারা কেন অন্বীকৃত 


+" “হইলেন, তাহার রহস্ত কে ভেদ, করিবে? বৃটীশ জাহাজ কোম্পানী- 


সমূহ ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় জাহাজ সরবরাহ করিয়া বৎসর বৎসর 
যে কোটী কোটা টাকা লাভ করিতেছে ভারতবর্ষে জাহাজ নিশ্মাণের . 


1 


| 


পড়িতে পারে এই আশঙ্কাতেই কি বুটিশ গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়া : 
কোম্পানীকে কোন সাহায্য করিতে বিরত রহিতেছেন ? এই 


ক্ষেত্রেও কি ইংলণ্ডের কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট শিল্পপতিগণ বৃটীশ ' 


গবর্ণমেন্টের নীতিকে প্রভাবিত করিতেছে? 


বাঙ্গলায় বিক্রয়'রুর ! 
বাঙ্গলা সরকার এই- প্রদেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স 


'ধার্য্য করিবার জন্য যে আইনের খসড়া রচনা করিয়াছেন তাহার '' 
সারমর্ম্ম গত সপ্তাহের ‘আথিক জগতে’ প্রকাশিত হইয়াছে। এই , 
আইনের খসড়া প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ' 
ব্যবসায়ী ও শিল্পী মহলে প্রবল বিক্ষোভের স্বষ্টি হইয়াছে।  আইনটী ' 


যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে একই প্রকার পণ্যদ্রব্য, 
বিভিন্ন হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীদের দ্বাতর উপস্থিত হইবার 


পূর্বের উহার উপ্নর একাধিকবার বিক্রয়-কর ধাধ্য হইবে এবং এইভাবে . . 


৪1৫ হাত ঘুরিয়া কোন পণ্যপ্রব্য যখন পপ্যনব্য ব্যবহারকারীর নিকট 


পৌঁছিবে তখন উহার মূল্য শতকরা ৮১০ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। 
, আইনটার ভাষা যে প্রকার ব্যাপক তাহাতে মনে হয় য়ে কলিকাতা 
কোম্পানীর কাজে উহার! নানাভাবে প্রতিবন্ধকতাই স্বষ্টি করিতেছেন । ৷ কর্পোরেশন, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, জেলা কোড, মিউনিসিপাদিটা 


প্রভৃতি আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানও উহার আমল হইতে বাদ যাইবে? 


না। কারণ, কলিকাতা কর্পোরেশন উহাদের .অব্যবহাষ্য মালপত্র 


বিক্রয় করিয়া বৎসরে ২০ হাজার টাকার বেশী পাইয়া থাকেনু ৷" . 


টাকার অনেক বেশী পাইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে যত শিল্প- 


প্রতিষ্ঠান... রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই. বৎসরে ২০ হাজার টাকার 
মূল্যের শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সব * শিল্প-. ' 


বেশী, 
প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। 

নূতন ট্যাক্সের ফলে উহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। পুস্তক, সংবাদ-' 
রে এই ট্যাক্স 'হইতে বাঁদ:না: দেওয়ার ফলে এদেশে" 
শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-প্রচারের পথে প্রবল' অন্তরায়” স্থষ্টি হইবে! 
কেননা .এই ট্যাক্সের জন্য , সংবাদপত্র। পরিচালক এবং পুস্তক, 
ব্যবসায়ীগণ। সংবাদপত্র ও. পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিতে “বাধ্য. 
হইবেন। ্ষধ প্রস্তুতকারক, ও ওষধ ব্যবসায়ীদের উপর এই 


ট্যাক্স বিলে এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ' চিকিৎসার" যে সামান্য ৯ 
সুযোগ পাইতেছে' তাহা হইতেও বঞ্চিত হইবে৷ ' যাহারা “ খুচর! ও" " 


পাইকারি হিসাবে পণ্য্রব্য বিক্রয় করে এবং আড়তদারী প্রভৃতি, 
ব্যবসা : কুরে তাহাদের মধ্যে অনেক্ইে এই, প্রতিযোগিতার দিনে 
‘ব্যবসায়ে. লাভ করিতে পারিতেছে না এবং অনেকে ক্ষতি দিয়াও 
ব্যবসা চালাইতেছে। নূতন ট্যাক্সের ফলে উহার কারবার গুঠাঁইতে 


বাধ্য হইবে।' এদেশে অনেক কমিশন এজেন্ট রহিয়াছে যাহারা ' 
পণ্যজ্রব্য: বিক্রয়ের উপর খরচা. বাদে .শতরুরা' '২ টাকাও কমিশন, « 
পায় না। নূতন 'টাক্সের ফলে !তাহাদের কারবার ,বন্ধ হইবে।' 
বাজারে .যে সমস্ত ব্যক্তি পণ্যত্রব্যের.. দালালী করিয়া, থাকে এবং, 
থাকে তাহাদিগকেও এই ট্যাক্সের 
বলবৎ ' 
হইলে' দেশে বহু শিল্প ও বাণিষ্ল্যপ্রতিষ্ঠান 'বন্ধ' হইয়া অগণিত 
লোক বেকার হইবে এবং ৷ উহার ফলে.ভারত সরকারের . আয়কর” 


নিজের দায়িত্বে বিকিকিনি 
জন্ত বিব্রত হইতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, এই 


রিয়া: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক বিক্রয় করিয়াই বৎসরে ২০ হাজার ' 


১৮ই নবেম্বর, ১৯৪০ ] 
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বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, রেল বিভাগ প্রভৃতির আয় সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িবে । উহার ফলে বাঙলা, 'সরকারেরও অনেক বিভাগে 
আয় কমিয়া যাইবে। ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর 
ভারত সরকার যে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন 


, তাহার পেছনে একটা! যুক্তি রহিয়াছে । কিন্তু ব্যবসায় ও শিল্পকার্য্যে 


লাভক্ষতি যাহাই হউক না কেন বিক্রয়ের পরিষাণের উপর ট্যাক্স 
'ধার্ধ্য করিবার মূলে, কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ যে 
' দেশের শিল্প-বাণিজ্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন সাহায্যই পায় না. এবং 
অগণিত প্রত্যক্ষ. ও পরোক্ষ ট্যাক্সের বোঝা রহিয়1 যে দেশের শিল্প- 
বাণিজ্য জীবন্মত অবস্থায় রহিয়াছে সেই দেশে এই ধরণের একটা 
ট্যাক্স কেবল অযৌক্তিক নহে উহা! দেশে র স্বার্থের পক্ষে ' সর্ধনাশকর 
হইবে? এই ট্যাক্সের বিরুদ্ধে জাতিবর্ণনিব্রবিশেষে সকল শ্রেণীর 
শিল্পপরিচালক ও ব্যবসায়ীর এঁক্যবন্ধ প্রতিবাদ হওয়! বাঞ্ছনীয় । 


পাটের ভবিষ্যৎ : - 

চটকল সমিতি পাটের পুর্বানিদ্ধীরিত সর্ব্বনিম্ন মূল্য মণকরা ছুই 
টাকার মত কমাইয়া দিবার এবং পাটের পুর্ব্বেরার শ্রেণীবিভাগ বদল 
করতঃ নুতন ধরণের শ্রেণীবিভাগ করিবার যে.সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন 
তাহার কথা আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি । শ্রেণী- 
বিভাগ অনুসারে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য প্রতি 
মণ ৪॥ টাকা করিয়া নিদ্ধীরিত হইয়াছে । বর্তমানে পাটের বাঁজারে 
যে প্রকার মন্দা যাইতেছে তাহাতে কৃষক যদি প্রতিমণ পাট ৪॥' টাকা 
দরেও বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলেও তাহা মন্দের ভাল হইবে । 
কারণ এক্ষণে মফঃস্বলের অনেক স্থানে.২॥ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয় 
হইতেছে, এবং তাহারও ক্রেতা পাওয়া যাইতেছে না বলিয়। শুন! 
যাইতেছে! প্রকাশ যে এই সম্পর্কে বাংলা সরকারের প্রতিনিধিদের 
সহিত চট কল সমিতির কথাবার্তা চলিতেছে । বাঙ্গলা সরকারও নাকি 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৪॥ টাকায় নিদ্ধারিত করিবার 
পক্ষে মত: দিয়াছেন। তবে চটকলওয়ালাদিগকে একটা. নির্দিষ্ট 
সময়ের 'মধ্যে. এই. দরে একটা নিদ্দিষ্ট পরিমাণ.পাট ক্রয় করিতে হইবে 
" বলিয়া তাহারা দাবী, করিয়াছেন। ,চটকল সমিতি যদি এই. দাবী 
_. মানিয়া চলেন তাহা হইলে মফঃস্বলে পাটের বাজারের উন্নতি হইবে 
* সন্দেহ নাই | তবে এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার বরাবর যে প্রকার 
" “অকন্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছেন এবং চটকল সমিতি বারবার যে ভাবে 


 শবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে: 
তাহারা যে, উপরোক্ত দাবী মানিয়া, লইবেন তাহার সম্ভাবনা. 


বেশী নাই। বর্তমানে বাজারের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে 
তাহাতৈ“চটকলওয়ালারা আর কিছুদিন পরে পাটের সর্ববনিয় মূল্য 
আরও 'কমাইয়া উহা ২॥ কি ৩ টাকায় পরিণত করিতে পারে । এখন 
যদি উহাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 8॥ টাকা মণ দরে বেশী পরিমাণে 
পাট ক্রয়.করে তাহা হইলে তাহাদের এই সুযোগ পণ্ড হইবে । . 
ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় তাহার এক 
চতুর্থাংশও দেশের ভিতরে খরচ হয়.না। গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারতবর্ষ হইতে ৩৬ কোটি ৩২ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী 
হুইয়াছে--আর ভারতবর্ষে এই বৎসরে চা ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র 
১০ কোটি ১*'লক্ষ পাউণ্ড। ভারতবর্ষে যতদিন পর্য্যস্ত চায়ের ঘাটতি 
আরও- উল্লেথযোগ্যভাবে .বৃদ্ধি' না'পায় ততদিন ভারতীয় চা শিল্পকে 
বিদেশের «উপর নির্ভরশীর্ হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু আধুনিক 
কালে নিত্য নূতন কফি, কোকো ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত বিবিধ প্রকার 
খাদ্য যেভাবে বাজারে বাহির হইতেছে তাহাতে বিদেশীদের চায়ের 


রুচি কবে পরিবপ্তিত হয় তাহার স্থিরতা নাই । অত্রাবস্থায় ভারতীয়. 


চা শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতের অভ্যন্তরে যাহাতে 
চায়ের কাটতি বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই বিষয়ে 
ইণ্ডিয়ানখট মার্কেট এক্সপানশন বোর্ড প্রশংসনীয় কাজ করিতেছেন। 
গত ১৯২৬-২৭ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা 


ব্যবহৃত হইয়াছিল। টি মার্কেট এক্সপানসন বোডে'র চেষ্টায় বর্তমানে উপস্থিত. হইতে পারে। তবে এরপ ক্ষেত্রে তুলার মূল্য অন্বাভাবিক- , 


'উহা প্রায় ৩ গুণ বন্ধিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ম্যায় দরিদ্র দেশে 


Near ভায়া পানীয়ের হান লনা কোকো হইতে 


‘প্রস্তুত থাদ্ঘদ্রব্য অধিকার করিতে পারিবে না এবং এ দেশের ৪০ 
'কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকে গড়ে সারা বৎসরে যদি এক. পাউণ্ড মাত্র 
চা ব্যবহার করে তাহা হইলে ভারতে উৎপন্ন সমস্ত চা দেশের ভিত- 
রেই বিক্রয় হইয়া যাইবে-_একথা স্মরণ রাখিলে টি মার্কেট বোর্ডের 
কার্ধ্যক্ষেত্র এখনও কত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
আমাদের ধারণা যে বোর্ড যদি বিদেশে প্রচারকাধ্যের জন্য ব্যয়িত 
অর্থের পরিমাণ কমাইয়া তাহা দেশের ভিতরে এই উদ্দেশ্যে ব্যয়, 
করেন /এবং এদেশে পূর্ববঙ্গের হয় যে সমস্ত অঞ্চলে এখনও চায়ের, 
তেমন প্রস্ার-হয় নাই, সেই সব অঞ্চলের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করেন তাহা হইলে 'ভারতবর্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় চায়ের 
কাটতি উল্লেখয়োগ্যভাবে. বৃদ্ধি পাইবে। ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট 


একসপানশন বোড কে আমরা এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা 


করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি ন 


তুলার বাজারের অবস্থা নি 


বাঙ্গলা দেশে তুলা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন না হইলেও কাপড়ের 
কলের পরিচালক হিসাবে তুলার মূল্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই যে 


আগ্রহাস্থিত তাহাতে সন্দেহ নাই । এজন্য এই বিষয়ে কিছু আলোচনা 


করা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ভারতীয় তুলা সম্বন্ধে 
সম্প্রতি যে সব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে-তাহাতে দেখা যায় যে. 
১৯৩৯-৪০ সালের প্রথমে (১৯৩৯ সালের ১লা. সেপ্টেম্বর তারিখে ) 
ভারতবর্ষে পূর্বব বৎসরে উৎপন্ন তুলার মধ্যে ১৮ লক্ষ ৬ হাজার বেল 
তুলা মজুদ ছিল এবং এই বৎসরে এদেশে মোট ৪৯ লক্ষ ৪২ হাজার' 
বেল তুলা উৎপন্ন হয়। উক্ত ৬৭ লক্ষ ৪৮ হাজার বেল তুলার মধ্যে উক্ত" 
বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৩০ লক্ষ ১৭ হাজার বেল, 
তুলা খরচ হইয়াছে এবং এই বৎসরে ২২ লক্ষ ৩৫ হাজার বেল তুলা, 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । কাজেই চলতি ১৯৪*-৪১ সালের. 
প্রথমভাগে (১৯৪০ সালের ১ল! সেপ্টেম্বর) প্রায় ১৪ লক্ষ ৯৬ 
হাজার বেল তুলা মঞ্জুর রহিয়াছে । ' গত বৎসর উহার পরিমাণ ছিল 
৯ লক্ষ ৮৮ হাজার. বেল। এবার পুর্ব বৎসরের উদ তত তুলার 
পরিমাণ . বাড়িয়াছে। উহার কারণ এই যে ১৯৩৮-৩৯, সালের 
তুলনায় ১৯৩৯-৪* সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
১০ লক্ষ বেল অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে । যাহা হউক, 
ভারতে . মজু্ধ তুলার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই হিসাবে 
ভারতীয় কলগুলিতে অধিকতর পরিমাণে তুলা ব্যবহত হইবারও 
সুযোগ সুবিধা দেখা যাইতেছে। এবার ভারতে তুলার উৎপাদনও 
গত বৎসরের তুলনায় কিছু কম হইয়াছে । আমেরিকাতেও বর্তমানে. 
মজুদ তুলার পরিমাণ খুব কম এবং এ দেশে তুলার চাহিদা দিন দিন 
মিশরে যে 
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পড়ের কলগুলিতে কাজের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে । 


তু 


ইংলণ্ডের 


কারণ যুদ্ধের জন্য ব্যাপৃত থাকার দরুণ ইংলণ্ড বিদেশে কাপড়, 
রপ্তানীর ব্যাপারে তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। জাপানের 


‘অবস্থাও অনিশ্চিত। জাপান যদি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়া শত্রুপক্ষীয় 
দেশে পরিণত হয় তাহা হইলে ভারতীয় তুলাঁর বাজারে এক' বিপর্যয় 


উপস্থিত হইবে৷, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে বরোচ - 
তুলার প্রতি কেণ্ডির (১ কেগ্ডির ওজন ৭৮৪ পাউণ্ড ) মূল্য ছিল. 


১৬১ টাকা। যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে উহার 
মূল্য দাড়ায় ৩৩৮ টাকা । গত আগস্টের শেষে উহা নামিয়া ১৯০ 
টাকায় পরিণত হয়। কাজেই যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতীয় তুলার 


মূল্যে একটা বিপৰ্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। জাপানে যদি ভারতীয় ' 


তৃলার্‌ রপ্তানী বন্ধ হয় তাহা হইলে এবারও সেইরূপ একটা, বিপর্ধ্যয় 
রূপে পড়িয়! যাওয়ার আশঙ্কাই বিদ্যমান রহিয়াছে । 


তুলার রপ্তানী . 


$ 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ ধারার সংশোধনকল্পে গত 
ই নবেম্বর তারিখে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে একটা আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে। উক্ত ৪২ ধারায় 
এরূপ*বিধান রহিয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত প্রত্যেক 
ব্যাঙ্কে উহার চলতি আমানতের শতকরা ৫. ভাগ এবং স্থায়ী 
আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে 
হইবে এবং কোন ব্যাস্ক যদি এই ভাবে পূরা টাকা জমা না রাখে তাহা 


. হইলে উহার যে পরিমাণ টাকা কম জমা থাকিবে তাহার উপর 


জরিমানা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রচলিত সুদের তুলনায় বেশী 
হারে সুদ দিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের এই ধারার শেষ 
ভাগে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে জরিমানা হিসাবে সুদ দিয়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে পুরা টাকা জমা না দিবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে 
তালিকাভুক্ত অনেক ব্যাঙ্ক প্রথম হইতেই তাহার সুযোগ শ্রহণ 
করিতেছে এবং কোন কোন ব্যাঙ্ক এই সুযোগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
পুরা টাকাই বাকী রাখিতেছে। প্রস্তাবিত সংশোধন আইনটা এই 
অবস্থার প্রতিকারের জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছে । নূতন, আইনে 
এরূপ বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে সব সময়ে 
উহার দেয় পুরা টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জ্রমা রাখিতে হইবে এবং 
যদি কোন ব্যাঙ্ক এই ভাবে দেয় টাকা বাকী ফেলে তাহা হইলে উহার 
কোন ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা সেক্রেটারি যিনিই 
জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাপুর্বক এই কাজ করুন না কেন তাহার ৫ শত 
টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে । অধিকন্ত এই ভাবে জরিমানা হইবার 
পরেও যদি টাকা বাকী থাকে তবে তজ্জন্য প্রত্যহ ৫ শত টাকা করিয়া 
জরিমানা দিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যস্ত ব্যাক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার 
দেয় টাকা প্রদান না করে ততদিন পথ্যস্ত উহা সাধারণের নিকট 
হইতে কোন আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই আইনটা 
উপস্থিত করিবার হেতুস্বরূপ ভারত সরকারের অর্থসচিব এরূপ অভিমত 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশক্রমে তালিকাভূক্ত 
* ব্যাক্কসমূহের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা এবং নির্দদোষভাবে 
ব্যাঙ্-ব্যবস! পরিচালনার CE banking ) উদ্দেশ্যেই উহা! 
প্রণয়ন করা হইতেছে। 

“নিৰ্দ্দোষভাবে ব্যঙ্গ বাবসা পরিচালনার’ অর্থে কর্তৃপক্ষ কি বুঝাইতে 
চাহেন তাহা আমর! অবগত নহি। ‘কোন ব্যাঙ্কের চলতি আমানতের 
শতকরা ৫ ভাগ' এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ "রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে জমা থাকিলেই যে উহা নির্দোষভাবে পরিচালিত হইবে তাহাও 
আমরা 'হৃদয়ঙ্গঙ্গম করিতে অক্ষম। কাজেই এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ, 
করিয়! নুতন ব্যবস্থা ছারা আমানতকারীদের কি ভাবে স্বার্থরক্ষা হইবে 
তাহার বিষয়ই আমরা আলোচনা করিতেছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যখন, 


উহার ত তালিকাভুক্ত বযক্কগুলির পক্ষে চলতি ও স্থায়ী আমানতের 


একটা অংশ জমা রাখার নিয়ম বলবৎ করা হয় তখন আমরা 
বুৰ্য়াছিলাম যে কোন ব্যাঙ্ক বিপদে পতিত হইলে উহাকে সাহায্য 
করিয়া রক্ষা, করাই. এই ধনভাণ্তার, স্থট্টি.করার উদ্দেশ্য । . প্রত্যেক 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে উহার চলতি আমানতের ৫ ভাগ এবং স্থায়ী 





আমানতের ২ তাগ লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সব সময়ে যদি 
একট বড় রকম তহবিল মজুদ থাকে তাহা হইলে উহা দেশের যে 
কোন ব্যাঙ্ককে বিপদের সময়ে পূর্ণভাবে সহায়তা করিতে পারে। 
সেই হিসাবে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে যদি উহার দেয় টাকা, 
উঠাইতে ন! দিয়া সব সময়ে উহা রিজার্ত র্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত 
রাখিবার ব্যবস্থা হয় তাহ! হইলে উহার একটা সার্থকতাও খু'জিয়া 
পাওয়া যায়। কিন্ত ত্ৰিবাঙ্ুর ন্যাশন্যাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক এবং 
অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের অন্যান্য কতিপয় ব্যাঙ্কের পতনকালে 
উহা দেখা গিয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এই ভাবে সংস্থিত 
ধনভাগ্ডার বিপন্ন ব্যাঙ্কের কোন সাহায্যে আসে নাই । অদুরভবিষ্যতে 
ভারতীয় ব্যাঙ্কজগতে এরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক যে উহার নিকট গচ্ছিত ধনভাণ্ডার: দ্বারা বিপন্ন ব্যাঙ্কগুলিকে 
সাহায্য করিবে আজ পধ্যস্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেরূপ কোন মনোভাবেরও 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই । এরূপ অবস্থায় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে . 
উহাদের আমানতা টাকার একটা অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিতে বাধ্য 
করার কোন সার্থকতাই দেখা যাইতেছে না। এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কগাল 
বিপদের সময়ে তে! কোন সাহায্য পাইতেছেই না-_অধিকন্ত ব্যাঙ্কের 
হস্তস্থিত টাকার একটা অংশ বিনা স্থুদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট পড়িয়া 
থাকিতেছে এবং ব্যাঞ্চ পরিচালকগণকে উহার হস্তস্থিত সম্পত্তির 
অল্লাধিক শতকরা ৯৫ ভাগের ছারা আমানতকারীদের,শতকরা ১০০” 
ভাগ দাবী মিটাইতে হইতেছে। উহার ফলে আমানতকারীদের 
স্বার্থরক্ষা হওয়া দূরে থাকুক_-বরং উহাদের স্রথহানীই ঘটিতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে হয়ত; একথা বল! হইবে যে উহার .. 
নিকট তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির় আমানতী টাকার একটা অংশ মজুদ 
থাকার ফলে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের পতন ঘটিলে উহার 
আমানতকারীগণ অন্ততঃ আংশিকভাবে ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইবে. কিন্তু ভারতবর্ষে শত শত ব্যাঙ্কের মধ্যে খুব কম কম 
সংখ্যক ব্যাঙ্কই বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত. রহিয়াছে। 
যে সব, ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত নহে তাহার. কোনটার পতন হইলে 
উহার আমানতকারীগণ এই ব্যবস্থার .কোন'সুযোগই পাইবে না, 
আর, কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের পতন হইলে-যদি, উহার আমানত- 
কারীগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আমানতী টাকার শতকরা, 
৫ ভাগের মত টাকা ফেরৎ পায় তাহা. হইলে তাহারা কতটুকু সাস্বনা, 
লাভ করিবে? মোটের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের, ৪২ ধারার, 
কঠোরতা বৃদ্ধি করিয়া যে "নুতন আইন রচিত হইতেছে “তাহার 
মধ্যে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার কোন -প্রমাণই আন; জিয়া 
পাঁইতেছি না। 

আমাদের মনে হয় যে বর্তমান সময়ে রিজার্ড রি আইন 
সংশোধন করিয়া প্রত্যেক তালিকাডুক্ত ব্যাঙ্কে, উহার. দেয় পুরা, 
টাকা সব সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিবার যে' ব্যবস্থা হইতেছে 
তাহার পেছনে অন্য অভিসন্ধি রহিয়াছে। ভারত সরকারকে গ্ামরিক 
টুনি যার তা বা বহ 

(৭ পৃষ্ঠায় আব) 





ভারতীয় শর্করা শিল্পের বর্তমান ছুর্দশার প্রতিকারের জন্ত 
এদেশে চিনির কাট্তি বাড়াইবার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে তদ্িষয়ে আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি। 
কিন্তু কেবল চিনির কাটুতি বৃদ্ধির' জন্য চেষ্টা করিয়াই ভারতীয় 
শর্করা শিল্পের বর্তমান সমস্যা সমাধান করা যাইবে না। সেজন্য 
এদেশের চিনির কলসমূহে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী চিনির উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও বিশেষভাবে প্রয়োজন । বিদেশাগত চিনির 
উপর রক্ষণণ্ুক্ক বলবৎ -হওয়ার পর এদেশে শর্করা শিল্প গড়িয়া 
তোলার একটা সুযোগ আসে । একান্তভাবে সেই সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াই এদেশের ধনী ব্যবসায়ীরা কতগুলি চিনির কল প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃত চাহিদা বুঝিয়া এই সমস্ত কলে পরিমিত 
চিনি উৎপাদনের সুব্যবস্থা আজও কিছু হয় নাই। ফলে প্রায় প্রতি 
বৎসরই এই সমস্ত কলে প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে 


". এবং পরিণামে চিনির কলওয়ালাদিগকে বিশেষ সঙ্কটে পড়িতে 
". হইতেছে। 


ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে ৮৯ লক্ষ টনের বেশী কলের 
চিনি ব্যবন্ৃত হয় না। অথচ গত ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশের কল 
সমূহে ১২॥ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত 
উৎপাদনের ফলে গত আগষ্ট মাসে বাজারে গত বৎসরের চিনির 
মধ্যে ৫ লক্ষ টনই অবিক্রিত অবস্থায় মজুত ছিল। চলতি ১৯৪০-৪১ 
সালে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে ।, :কাজেই গত আগষ্ট মাসের শেষে মজুত চিনি লইয়া 
এবার বাজারে ১৫ লক্ষ টন পরিমাণ চিনির জোগান হইবে বলিয়া 
আশঙ্কা হইতেছে । এইরূপ অতিরিক্ত জোগান ও তজ্জনিত সঙ্কট হইতে 
টড শর্করা শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে আজ চিনির কলসমূহে 
চাহিদা অনুযায়ী চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রয়োজন । ৃ 
এদেশে বর্তমানে যে চাহিদাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে তাহার 
মূলে কয়েকটি, বিশেষ কারণ নিহিত রহিয়াছে । প্রথমতঃ বলা যায়__ 
বিভিন্ন প্রদেশে চিনি কাট্তির সুবিধা ও চিনির কল পরিচালনার 
সুযোগ বিবেচনা না করিয়া বর্তমানে যেভাবে যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে 
শর্করা শিল্পকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা ভারতীয়. শর্কর! 
শিল্পের একটি বড়. গলদ । আর প্রকারান্তরে তাহাই এদেশে অতিরিক্ত 
চিনি উৎপাদনের. একটি কারণ হইয়া দীড়াইয়াছে। বাঙ্গলা, 


বোম্বাই ও-মান্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু উৎপাদনের . 


' সুযোগ রহিয়াছে।,' এইসব প্রদেশে ক্রমে বেশী মাত্রায় ইন্ু উৎপন্ন 

হইতেছে । কিন্তু এ :সব প্রদেশে, উপযুক্ত সংখ্যায় চিনির কল 
গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা, আজও হইতেহে না। বাঙ্গলা দেশে 
চিনির. কল স্থাপন ও, পরিচালনার স্যোগ সম্ভাবনা 
কম বলিয়া ১৯২০, . সালের ইণ্ডিয়ান স্থগার কমিটি 
ও ১৯৩২ সালের টেরিক বোর্ড একটা ভ্রান্ত ধারণা স্থষ্টি করেন। এই 
কারণে এবং বীঙ্গালী শিল্প ব্যবসায়ীদের উপেক্ষা ও অবহেলার, ফলে 
বাঙ্গলায় আজ পর্যন্ত চিনির কল বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। 
বোস্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশেও অনুরূপ ভাবে শর্করা, শিল্পের উন্নতি, 
বাধাপ্রাপ্ত হয়।, উহার ফলে ভারতের শর্করা শিল্প আজ বিশেষভাবে 
যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত ভারতে 

২ 


চি 


স্ন্কল! স্পিঞ্েেলন্র শিলল (৩) 





বর্তমানে দেড় শতের মত চিনির কল চলিতেছে । উহার মধ্যে 
শতকরা ৮৫ ভাগই উপরোক্ত দুই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহার 
ও যুক্তপ্রদেশে বৎসরে যে পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হয় তাহার চেয়ে 
অনেক বেশী চিনি এ দুই প্রদেশে উৎপন্ন হইতেছে। অপর দিকে 
বাঙ্গলা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে চিনি বিশেষ উৎপসঈ্ন হয় 
না বলিয়া এসব প্রদেশে মোট ব্যবহার্য চিনির বেশীর ভাগই বাহির 
হইতে আমদানী করিতে হইতেছে । বাহির হইতে চিনি আমদানী 
করিতে হওয়ায় রেলভাড়া প্রভৃতি কারণে* চিনির পড়তা বেশী 
পড়ে ।' ফলে সাধারণের পক্ষে বেশী চিনি ব্যবহার করা সম্ভবপর 
হয় না। এ সমস্ত প্রদেশে শর্করা শিল্প ভালরূপ গড়িয়া উঠিলে এ 
'সব প্রদেশের লোকেরা নানাভাবে উপকৃত হইত। বাহির হইতে 
চিনি আমদানী করিতে গিয়া সে স্থযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত 
হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যায় চিনির কল স্থাপিত 
হইলে এসব কলের চিনি তথায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করার 
সুবিধা হইত। নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদ বশতঃ এঁ' সব 
প্রদেশের লোকের৷ বেশী পরিমাণে চিনি ব্যবহার করিতেও আগ্রহান্থিত 
হইত। কিন্ত বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর হইতেছে না । অপর দিকে 
যুক্তপ্রদেশ ও বিহার প্রদেশের শিল্প ব্যবসায়ীরা এতদিন বেশী সংখ্যায় 
চিনির কল স্থাপন করিরাছেন। সেইসব কল হইতে ভালরূপ 
মুনাফা পাওয়ার গরজে তাহারা ক্রমেই বেশী- পরিমাণে ‘চিনি 
উৎপাদনে জোর দিতেছেন। এইসব কলে উৎপন্ন চিনির কতকাংশ 
মাত্রই এ ছুই প্রদেশে বিক্রয় করা চলে। বাকী অংশের জন্য 
কলওয়ালাদিগকে একান্তভাবে অন্তান্য প্রদেশের বাজারের 
উপরই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশে 


' চিনির কাটতি কম বলিয়া সেদিক দিয়া কলওয়ালাদের তেমন কিছু 


সুবিধা হইতেছে না। ফলে প্রতি বৎসরের উৎপন্ন চিনিই 
অনেক পরিমাণে চাহিদাতিরিক্ত থাকিয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় 
দেশের চলতি চিনির কলগুলিকে যদি একৃত্রে বাঁধিয়া একটা 
নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহা পরিচালনা করার ব্যবস্থা 
হইত তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি উৎপাদনের গলদ দূর* 
করা যাইত। কিন্ত: এখনও দেশে সেদিক দিয়া বিশেষ 
সুবিধা কিছুই হয় নাই। ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্‌ এসোসিয়েশন 
গত কতিপয় বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছেন। কিন্তু দেশের সমস্ত চিনির কল এ প্রতিষ্ঠানের 


' অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না বলিয়া এবং এ প্রতিষ্ঠানে চিনির কলওয়ালাদের 


উপদলীয় স্বার্থ খুবই প্রবল বলিয়া উহ্লার মারফতে শর্করা শিল্পের, 
প্রয়োজনান্থুরূপ নিয়ন্ত্রণ আজও সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। ইক্ষু 
উৎপাদনের সহিত চিনি উৎপাদনের একটা ঘনিষ্ট সংযোগ রহিয়াছে । 
দেশে অপরিমিত মাত্রায় ইক্ষু উৎপাদিত হইলে তাহার প্রভাবে চিনি 
উৎপাদনের মাত্রাও বাড়িয়া যায়। আবার" ইক্ষুর চাষ কম হইলে 
চিনির কলগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয়, মাত্রায় কাজ চালান. কঠিন : হইয়া 
গড়ে ।' কিন্ত, এইরূপ. যোগাযোগ* সত্বেও এ পর্য্যন্ত দেশে ইক্ষুর, 


উৎপাদন প্রয়োজনীয় পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন-সুব্যবস্থা হয়, 
৭৬৬ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য 





রী লাজিলী ভিন) 


শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল' 





বর্তমান মহাজনী আইনটাকে বিশ্লেষণ করিলে উক্ত আইনটা নিয়- 
লিখিত কয়ভাগে বিবেচনা করা যাইতে পারে £--১। খণ কাহাকে 
বলে? ২। খণ-দাতা মহাজনের কি কর্তব্য এবং কি কাজ করিলে 
মহাজন মহাজনী ব্যবসা পরিচালনা করিতে সক্ষম। ৩। হিসাব 
সম্বঙ্কে খাতক ও মহাজনের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ । ৪ | মহাজনের প্রতি 
খাতকের দায়িত্ব এবং খাতকের আইনান্যায়ী ক্ষমতা (rights) 
কি? ৫। মহাজনের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দণ্ডবিধির 
ব্যবস্থা । ্ 

প্রথম.উপরোক্ত ১নং বিষয়টী বিবেচনা করা যাউক । আইনে “ধণ' 
শব্দের সংজ্ঞা করা হইয়াছে “অর্থ, অথবা কোনও ‘বস্তু’ যাহা একজন 
আর একজনকে সুদ পাওয়ার চুক্তিতে দেয় (advances) তাহা । 
যে সমস্ত আদান প্রদান আপাতদৃষ্টিতে খণ বলিয়া প্রতীত না 
হইলেও অবস্থা বিবেচনায় এই সংজ্ঞার অস্তভূক্ত' হয় তাহাও 
খণ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খণ বলিয়া! 
পরিগণিত হইবে না। যথা := | 

(ক) কোনও সম্পত্তি বা অর্থ যাহা একজন আর একজনের 
নিকট গচ্ছিত রাখে (খ) ১৮৬০ সালের সমিতি রেজেপ্রীবিযয়ক 
আইনান্ুযায়ী কোনও রেজেষ্টরীকৃত সমিতির নিকট যে খণ দেওয়া হয় 
বা উক্ত সমিতি যদি কাহাকে খণ দেয় তাহা কিংবা কোনও ধৰ্ম্ম 
প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা সাধারণের হিতকর কাধ্যে নিয়োজিত 
কোনও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যে খণ তাহা (গ) গবর্ণমেন্ট বা স্থানীয় 
শাসনমূলক কোনও . প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত খণ (ঘে) ১৯৩৯ সালের 
জানুয়ারী মাসে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক ছিল তাহার দেওয়া 
ঝণ বা যে সমস্ত ব্যাঙ্ক অতঃপর প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট দ্বারা বিশেষভাবে 
বিজ্ঞাপিত হইবে তাহাদের দেওয়া খণ কিংবা কোনও সমরায় 
প্রতিষ্ঠান, বীমা , প্রতিষ্ঠান, বা প্রভিডেন্ট সমিতি কর্তৃক দেওয়া 
খণ বা কোনও প্রভিডেন্ট তহবিল হইতে দেওয়া খণ (ও) হেণ্ডনোট, 
ব্যতিরেকে কোনও Negotiable Instrument এর ভিত্তিতে দেন! 


€চ) ব্যবসা সম্পর্কিত দেনা (ছ) কলিকাতা মিউনিসিপালিটা আইনের 


*ও বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের এলাকাভুক্ত স্থানে বাটা নিম্মাণের 
স্থান ক্রয় ও বাটী নিৰ্ম্মাণ জন্য যদি দশ বৎসরের বা তদতিরিক্ত 
কালের কিস্তিবন্দীতে পরিশোধের চুক্তিতে কোনও দেনা থাকে তাহা! 
(জল) কলিকাতা হাইকোর্টের অফিসিয়াল রিসিভার বা এসাইনি, 
ওয়াকৃফ কমিশনার, এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল, বা বাংলার অফিসিয়েল 
ট্রাষ্টির নিকট বা তাহাদের দেওয়া যে দেনা থাকে তাহা (ঝ) ষ্টক 


এক্চেঞ্চে যে দেনার আদান প্রদান হইয়া থাকে তাহা। আমাদের . 


বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে সুদ ছাড়া দেনা--য়থ! হাওলাত 


কিংবা কোনও দলিল যাহাতে সুদের উল্লেখ থাকিবে না তাহা এই 


আইনের আওতায় পড়িবে 'না। এস্থলে অনেক হেগুনোটের কথা 
স্মরণ রাখা যাইতে পারে তাহাতে সুদের উল্লেখ থাকে না। এগুলি 
যদিও Negotiable Instrument Act মতে শতকরা বাষিক ৬২ 
টাকা হারে সুদ পাইতে পারে, তঞ্চপি আইনের সংজ্ঞান্যায়ী এগুলি 


বর্তমান আইনের আওতার বাহিরে থাকিবে আরও বিশেষ লক্ষ্যের 


বিষয় যে সমস্ত খণ গবর্ণমেন্টের ঝা কোনও সাঁধারণ প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট তাহা খণের সংজ্ঞা হইতে বাদ রাখা হইয়াছে। ই্টকএকচেঞ্জের 
আদান প্রদান আইনের আওতার বাহিরে ' রাখিয়া ইউরোগীয়ানদের 
স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত করা হুইয়াছে। -এই সমস্ত বিষয় ধীর 
ভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই অনুভূত 'হয় যে এই আইনের ব্যবস্থা 
পরিকল্পনার সময় গবর্ণমেন্ট বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যাহার 
প্রদত্ত খণ এই আইনের আওতায় পড়িবে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবে। 
তজ্জন্যই বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যবস্থা (6০০60 ) দ্বারা গবর্ণমেন্ট 
কতকগুলি বিশেষ ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান, সরকারী 
প্রতিষ্ঠান. ও জনসাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানাদির সম্পর্কিত দেন৷ 
এই আইন হইতে বাদ রাখিয়াছেন। প্রকারাস্তরে এই বিশেষ 
ব্যতিক্রম ব্যবস্থা দ্বারা ইহাই স্বীকৃত হইতেছে যে অন্যের পক্ষে 
মহাজনী ব্যবসা আর বিশেষ লাভজনক ব্যবসা বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে না। ইহার ফল হইবে যে লাভজনকভাবে ব্যক্তিগত 
মহাজনী ব্যবসা চলিবে না। তবে গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যাঙ্ক গুলিকে বিশেষ 
ভাবে বিজ্ঞাপিত করিয়া (Notified ) দেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে 
এঁ সমস্ত বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক প্ৰয়োজনবোধে মহাজনী ব্যবসা পরি- 
চালনা করিতে পারেন । 

২। বর্তমান ১৯৪০ সালের মহাঁজনী আইন আমলে আসিবার 
পর ছয় মাসের অনুদ্ধ কোনও নিদ্দিষ্ট সময়ান্তে যিনি মহাজনী ব্যবসা 
করিবেন, তাহাকে গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারী: অর্থাৎ সাব- 
রেজিস্্রারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, লাইসেন্স 


ব্যতিরেকে তিনি ব্যবসা করিতে পারিবেন না। তিন বৎসরের অজন্তা _. 


উক্ত লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে এবং তিন বৎসরাস্তে উহা নূতন করিয়া 


নিতে হইবে। সাবরেজিষ্্রার তাহার এলাকার সমস্ত মহাজনগণের' 


একটি রেজিষ্টার বা তালিকা রাধিবেন। সাবরেজিষ্ট্রারের উপর 
একজন ডিষ্রিক্ট রেজিষ্ট্রার ও সমস্ত প্রদেশের জন্য একজন প্রাদেশিক 
রেজিষ্ট্রার থাকিবেন। যদি কোনও মহাজনের লাইসেন্স না থাকে 
তাহা হইলে পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট সময়াস্তে যদি তিনি 'কোনও দাদন 


করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত টাকা বাবদ আদালত কোনও ডিগ্রী 


দিবেন না। অধিকন্ত লাইসেন্স না থাকার দরুণ আদালত লাইসেন্স”: 


ফির তিনগুণ পর্য্যস্ত জরিমানা আদায়ের আদেশ দিবেন। লাইসেন্স 
ফি ১৫২ টাকা করিয়া দিতে হইবে, অবশ্য গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে 
কোন কোন শ্রেণীর মহাজনের জন্য ইহা অপেক্ষা ন্যুনতর লাইসেন্স 
ফির ব্যবস্থাও করিতে পারেন। লাইসেন্স ফি না থাকার দরুণ যে 


জরিমানা আদায়ের আদেশ হইবে, তাহা না দলে আদালত সরাসরি : 


মহাজনের মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিবেন। জরিমানার টাকা 


আদায় হইলে আদালত মোকদ্বমার শুনানী আরম্ভ করিতে 


পারিবেন । কিন্তু তথাপি লাইসেন্স না থাকিলে ভিক্রী কিছুতেই 
হইবে না। বর্তমান আইন ১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে 
আমলে আসিয়াছে। এই লাইসেন্সের বিধান এঁ তারিখ হইতেই 
বলবৎ হইবে না। এই তারিখের অনূর্দ ছয়মাস কাল মধ্যে গবর্ণমেন্ট 
যথারীতি লাইসেন্সের বিধানাবলী বিজ্ঞাপিত করিবেন। এ সময়ের 


৩০০ 


১৮ই নবেম্বর, ১৯৪০] 


আধিক জগৎ 


৭৬৩ 








পরে যে সমস্ত খণ প্রদত্ত হইবে, তৎসম্পর্কে ও সমস্ত বিধান কাধ্যকরী* গ্রহণ না করিয়া সে মহাজনী ব্যবসা কিছুতেই করিতে সক্ষম হইবে 


হইবে । সাবরেজিষ্রারের নিকট যে কেহই আইনের সর্তান্ুযায়ী 
ব্যবসার-জন্য লাইসেন্স চাহিবে তাহাকেই লাইসেন্স দিতে হইবে ৷ তবে 
যদি কোন ব্যক্তি আইনানুযায়ী লাইসেন্স পাইতে অনুপযোগী বা 
disqualified বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাকে স্বাবরেজিষ্টরার লাইসেন্স 
দিতে অস্বীকার করিতে পারেন । তাহার আদেশের বিরুদ্ধে যথাক্রমে 
ডিগ্রিক্ট রেজিস্্রার ও উপযুক্ত আদালতে অর্থাৎ ডিগ্রি জজ আদালতে 
বা হাইকোর্টে আপীল চলিবে। যে মহাজন ফৌজদারী দণ্ডবিধি 
আইনের পরম্বাপহরণ, জবরদস্তি, উৎকোচ গ্রহণ, ডাকাতি ইত্যাদি, 
প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং গুরুতর অপরাধমূলক কার্য্যোদ্দেস্টে 
পরের বাড়ীতে অন্যায় প্রবেশ ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, 
সে লাইসেন্স পাইতে অনুপযোগী বলিয়া গণ্য হইবে৷ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় বাংলার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মন্ত্রিমগুলী স্ত্রীলোক 
সম্পর্কিত অপরাধে দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে অনুপযোগী বলিয়া মনে 
করেন নাই | আর যদি কোনও ব্যক্তি মহাজনী ব্যবসা পরিচালনায় 
এমন কার্য্য করিয়া থাকে যাহাতে বর্তমান আইনের ব্যবস্থাসমূহ 
লঙ্ঘিত হয় তবে সেও লাইসেন্স পাইতে অনুপযোগী বলিয়া গণ্য 
হইবে। অবশ্য এই সমস্ত অন্থপযোগিতার কাল সীমাবদ্ধ করা আছে 
এবং এই সমস্ত বিষয়ে প্রতিকারের জন্য যথারীতি উর্দ্ধতন আদালত- 
সমূহে আপীলের ব্যবস্থাদি আছে। যদি কোনও ব্যক্তি লাইসেন্স 
রাখিবার অনুপযোগী হইয়াও তাহার কারণ গোপন রাখে, তবে তাহার 
দণ্ডের ব্যবস্থাও আইনে করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে যদি 
কোনও ব্যক্তি অতঃপর মহাজনী ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা 
হইলে লাইসেন্স গ্রহণ করা তাহার সর্ধপ্রথম কর্তব্য এবং লাইসেন্স 


না। আমাদের মনে হয় লাইসেন্স সম্বন্ধীয় ধারাগুলি আমাদের 
দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী । গবর্ণমেপ্টের বিশেষ শাসনাধিকার 
প্রয়োগ করিবার নিমিস্তই* এই ধারাগুলির প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
বস্তুতঃ সুদের হার, ডিক্রীর পরিমাণ ও কিস্তি সম্বন্ধে যে প্রকার ব্যবস্থা 
হইয়াছে তাহাতে দূর্বল খাতকের উপকারার্থে লাইসেন্সের .এবপ্রকার 
ব্যবস্থার কোনও আবশ্যকতা ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই 
সমস্ত অনেক ধারা ইংলগ্ডের ১৯২৭ সালের Money Lender’s Act- 
এর অন্ধ অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে । বস্তুতঃ ইংলগ্ডের অবস্থা «এদেশে 
প্রযোজ্য নহে। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি এবং নিঃসহায় বিধবা আমাদের 
দেশে মহাজজনী কারবার করেন, তাহাদের পুঁজি হয়ত অতি সামান্য । 
তাহাদের পক্ষে এত হাঙ্গামা করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। যদিও 
বা অনেকে বর্তমান আইনের আমলেও মহাজনী ব্যবসা করিতে 
অগ্রসরোন্মুখ ছিল তথাপি তাহারাও এই লাইসেন্সের বিধানের অন্য 
পশ্চাদ্্তী হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। 
(ক্রমশঃ ) 





সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে অতিরিক্ত বাজেট আলোচনায় স্তার জিয়াউদ্দিন 
তাঁহার বক্ত,ত| প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধের সময় কুটীর শিল্পের উন্নতির' অন্ত 
উহার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য। তিনি 
দেশরক্ষা বিভাগের বিভিন্ন জিনিষ ক্রয়ে ব্যয় সঞ্চোচের জন্ত এবং উক্ত 
বিভাগের আধিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিষদের সদন্ত লইয়া একটি কমিটি) 
গঠনের দাবী করেন ও বৃহদাকারশিল্পসমূহকে জাতীয় "প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করিবার চারি নিল 


সি ঘি, ESE লিল হিল হল 


ৰুমিয়া া্িং ৰ কাগাত্রেশন লিঃ), 


উহার মোট পরিমাণ 
--১৬ লক্ষ ৪৩ ১ হাজার টকার অধিক 
অনুমোদিত 


বিক্রীতি ৯ ১৭৬০০*ং টাকার অধিক 
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আদায়ীকৃত % 
রিজার্ভ ও অবন্টিত লাভের পরিমাণ 
| 4,৪৩,০০০ টাকার অধিক 
মোট. আমানতের শতকরা ৫৪ ভাগই নগদ 
ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
_ গুন এজেন্টস্‌__ 
ওয়েট মিনিফীর ব্যাঙ্ক লিঃ 
 সর্ধপ্রকার একসূচেঞ্জ. (ডলার ও ঠালিং)' 
ও ব্যাঞ্চিং কাধ্য কর! হয়। 
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| বিশ্তাৱৰী কান মি লিঃ | 


হেড অফিস ও মিলস. | 
চাদপুর (এ, বি, আঁর )' 
ৃষ্ঠপোষক-_দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ | 
চাদপুর সহরে ষ্রীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০০শত তাত 
“ও আবশ্যকীয় সুতা কাটার মেসিনারী বসাইয়া কাজ | 
আরম্ভ করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত j 
আছে। সহরের ইলেকটি.ক সাপ্লাই Kj 
হইতে সুলভে বৈদ্যুতিক 
ইলেকটি,ক শক্তি পাওয়া | 
| 


যাইবে। , 
বনব়ন আর্ত না হওয়। পর্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টদৃগণ 
বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 
... দ্ৰুত অগ্রসর হুইতেছে। 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক | 





. দেখীয়ব্যাক্কের.কুতকাধ্যতা। . 
ডি তারি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ কে, এন, 
দ্বালাল গৌহাটীতে এক চা-পান সভায় বক্ততা দান প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যাক্ক- 
সমূহের কুতকাধ্যতার উল্লেখ করিয়া উহাদের সমবেত চেষ্টায় দেশের আর্থিক 
অবস্থার কিরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহার উল্লেখ করেন। 


তিনি বলেন যে, এতদেশের ব্যাঞ্চিং ব্যবসায় এখনও আশানুরূপ: প্রসার লাভ . 


করে নাই । এমতাবস্থায তাহার মতে আরও ব্যাঙ্ক স্থাপনের' প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে । আমাদের দেশৈ ব্যাঙ্কের সংখ্যা অধিক দাভাইয়াছে ইহা! সত্য 
* নহে বলিযা'তিনি মনে করেন'।' অপর পক্ষে কমার্শিয়াল বাযঙ্কিং প্রথায় 
ব্যবসা পরিচালনা করিবার পক্ষে আরও ব্যাঙ্ক স্থাপিত : হইতে পারে। 
পরিশেষে মিঃ দালাল গুদামজাত মালের জামিনে অর্থ-দাদনের সার্থকতার 
বিষয় উল্লের করেন । , 
যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতে ভারতবর্ষ 

বর্তমানে যে নৃতম সৈম্ভবাহিণী গঠিত হইতেছে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
যুদ্ধোপকরণ সরবরাহে ভারতবর্ষ শীঘ্রই আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। ঘুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে বুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত 
বিষয়ে, ভারতবর্ষে কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। সম্প্রতি এই শ্রেণীর যে 
সকল জিনিষপত্র প্রস্তুত হইতেছে তাহা! আমদানী শে জিনিষ অপেক্ষা 
কোন অংশে খারাপ নহে। 


ভারতীয় তুলার কাটুতি বৃদ্ধির চে 


ইউরোপীয় কতিপয় বাজারে ভারতীয় তুলার রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে যে | 


সমস্ত দাড়াইয়াছে তাহার সমাধানের জন্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসাধীগণ ভারতীয় 
তুলার নুতন বাজার স্ষ্টির উদ্দেশ্যে একটি রপ্তানী সংঘ গঠনের বিষয় 
বিবেচনা করিতেছেন । এতদ্যতীত তুলার অন্তবিধ ব্যবহার উদ্ভাবনেরও 
চেষ্টা করা হইতেছে। তবে যে পরিমাণ তুলা উদ্ধ ত্ত 'দ্াড়াইবার সম্ভাবনা 
আছে তাহা! এই সকল কার্যেও সম্পূর্ণ খাটান যাইবে না । অনেকের বিশ্বাস 
এই যে তুলার রপ্তানী, বাণিজ্য যে স্থলে নিয়ন্ত্রিত হইযাছে সে স্থলে বন্ত্রশিল্েই 
যাহাতে অধিক পরিমাণে ' তুলা ব্যবহৃত হয় সেই দিকেই চেষ্টা করা 
উচিত। প্রকাশ, ভারতীয় কাপড়ের  কলসমূহ ইউরোপের 
বহির্দেশীয় স্থানসমূহ হইতে কাঁপভ প্রেরণের অর্ডার পাইতেছে ; 


কিন্ত ভারতীয়' কলসমূহ উক্ত চাহিদা মিটাইবার পক্ষে সমর্থ হইলেও বস্তু, 
‘রপ্তানী আইন উহার পরিপন্থী বলিয়াই বিবেচিত হইবে । তবে ব্যবসায়ীদের, 
দৃঢ় ধারণ! এই যে, একটি রপ্তানী সংঘ গঠন করিলে উক্ত সংঘে কাপড়ের, 


রপ্তানী বাণিজ্যের অসুবিধা দূর করিতে এবং দেশের মধ্যে অধিক পরিমাণে 


ভারতীয় কাপড় ব্যবহার" সম্পর্কে জোর প্রচারকার্য্য চালাইতেও সমর্থ 


হইবে। 
বঙ্গীয় মি রাজস্ব কমিশন 


বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশসমূত পরীক্ষা করিবার জন্য বাজল।' | 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার তাহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ॥ 


প্রকাশ, স্পেশাল-অফিসার তাহার রিপোর্টে কমিশনের ছুপারিশ অপেক্ষা 


'অন্তুবিধাগুলিও তিনি তাহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন। ' প্রকাশ, রিপোর্ট 
দাখিল করিবার পূর্বে স্পেশাল অফিসার স্বয়ং জমিদারী কাৰ্য্য সম্পর্কে সকল 


বিষয়.জানিবার অন্ত মফ:ঃস্বল কেন্দ্গুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ্বেচ্ছামূলক দি 


অথ. বাধ্যতামূলক জমিদারী ক্রয়ের পরিকল্পনা . সম্পর্কে শাসনতাঁস্রিক সমন্তা , 


থাকায় সম্ভবতঃ বাজলা,সরকার বর্তমান “আইন সভার আমলে এরূপ কোন, 
জমিদারী ক্রয় বিল উত্থাপন করিবেন না। - 7 





পাটের পরিবর্তে তুলা ব্যবহারের চেঃ! ূ 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটির বুলেটিন হইতে জানা যায় যে,যুক্তরাষ্্রী আমে- 
রিকার সংবাদপত্রসমূহ তুলার থলে ব্যবহার সম্পর্কে পুনরায় প্রচারকার্য্য 
আরম্ভ করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, আজ্জেন্টিনার তুলা চাষীদের পক্ষে 
এরূপ একটি আইন প্রণয়নের দাবী করা হইযাছে যে, দেশস্থ সকল প্রকার 
জিনিষের জন্য তুলার থলে ব্যবহার বাধ্যতামূলক হইবে ইহার ফলে 
নিয়শ্রেণীর তুলার সঘ্যবহার সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তুলা 
চাষীদের এই প্রস্তাব গবর্ণমেপ্টের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া জানা যায়।' 
এতত্যতীত পেরু এবং দক্ষিণ আঁমেরিকাঁতেও পাটের থলের পরিবর্তে অন্ত 
কোন জিনিষেব আস দ্বারা থলে প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে । বুগোশ্সোভিয়ায় 
সম্প্রতি পাটের থলের অভাব হওয়াতে : উক্ত দেশে কাগজের থলের ব্যবহার 
হয়! 
ডাঃ আর, এম, রায় 
নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডাঃ আর এম রায় সম্প্রতি বীমা বিষয়ে 
একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিষ' বোম্বাই বিশ্ববিদ্তালষের পি, এইচ, ডি, 
উপাধি লাভ,করিয়াছেন। তাহার প্রবন্ধের বিষয় বস্ত ছিল “The History 
and Development of Life Insurance in India and Studies in, 
the Problems of Lite Insurance” পরীক্ষকগণ ডাঃ রায়ের প্রবন্ধের 


ছল কলিয়াহে 


বিক্রীত মূলধন . ১০২৪১০২ টাকা 
- আদায়ীকৃত সুলধন,  ৫১০৮১৬৫০২ ss - 
১৯৪০ সালের ৩*শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
+ ব্রযালেন্স--২১১১,৯৭৪।%৪ পাই৷ ; . 
হেড অফিস £-'দাশনগর, ah রত 


I A pl রীতি মুখান্জ। || 


অধিক হারে ক্ষতিপূত্রণ্সহ ফ্বেছ্ছাযূলকভাবে জমিদারী জয়ের ব্যবস্থার স্পারিশ' | সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাং কার্যে শাহর সহাযতা করিতেছে il 


করিয়াছেন। কমিশনের প্রস্তাব অস্থুসারে বাধ্যতামূলক জমিদারী ক্রয়ের | 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেজিংস ব্যাঙ্ক কাউন্ট খুলিয়া 





সপ্তাহে দু'বার চেক দার! টাকা উঠান যায়। 


নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ গত ১১ই নবেম্বর | 
৫নং লিওসে ষ্রাটে খোলা হুইয়াছে। ঢু 





এ ৪৬নং Su রোড; কলিকাতা। . 


১৮৪: নরেম্বর,১৯৪০ ] 1] 


ভারতীয় চায়ের প্রচারকার্য্য . 
‘ইণ্ডিয়ান ' টি নার্কেট এন্পপানসন বোর্ডের কার্যবিবরণী দৃষ্ট জানা যাঁ় 


যে, গত বৎসর ভারতীয় চায়ের কাটতি বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রচার 'কাধ্যের জন্ত ৪৯ 
লক্ষ'৫৬ হাজার টাকা নিয়োজিত হুয়। তন্মধ্যে ভারতীয় প্রচ্ঠারকাধ্যের 'জন্ঠ 





সাধিক জগৎ 


১ 


২০ লক্ষ টাকা এবং আন্তর্জ্জাতিক বোর্ডের মারফৎ বিশ্দশে প্রচারকার্য্য চালাই- 


রার জন্ত ২৪. লক্ষ ৫ হাজার টাক! দেওয়া হয়! রপ্ডানীর কোটা হ্রাস পাইবার 
অন্য বোর্ডের, আয়, স্বভাবতই. হায়, পায়। ১ গত,সেসপ্টেম্বর মাপ, পধ্যন্ত এই-আয়্ 
৪৬ লৃক্ষ £; হান্বাত্র,টাক্াদ্বাড়ায়। ১৯৩৪৭৪০ সালের বাজেট . বরাদ্দ 

অনযায়ী ৩. বক্ষ ,টাকা,ফাটুতি,.পড়ে। আলোচ্য; রিপোর্টে, ভারতের 
পদ্নী অঞ্চলে প্রচারবার্ষেয সুফল পাওয়া, গিয়াছে বলিয়া জানা যায়! 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে সহরাঞ্চলে । প্রচারকাধা চালাইবার জন্তু মোট 
বরাদদরুত' অর্থের মাত্র ৪* ভাগ ব্যয় হয়। এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, 
ঘে স্কল 'সহরে প্রচারকাঁে সফল দু হইয়াছে বর্তমান বৎসর সেই সকল 
সহরেই প্রচারকার্ধ্যে 'জোড় দে য়া হইবে ' তদমুসারে বর্তমান 'বৎসরৈর 
বাজেটে ' সহরাঞ্চলের উন” ১৪ লক্ষ এঙ হাজার টাকা ' এবং পল্লী অঞ্চলের 
জন্ত ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকাঁব্যয় “বরাদ্দ করা - হুইয়াছে। : পূর্ববঙ্গ চায়ের 
প্রচারকার্য্যের, বিশেব উপযোগী স্থান বলিয়া' বিবেচিত হইয়াছে।' ভারতীয় 
প্রচার:কাধে্যের জন্স/বর্তমা নচবৎসর্রে২১. লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে 
বঙ্িয়া,জানু]য়ায।॥ .১৯৩৯-৪৪ সালে রিভিন্ন প্রদেশে ,চা-রাটতির মে হিসার 
প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকে দে মায় যে, বোম্বাই, প্রদেশে ও কোটি +০ লক্ষ 
৭২ হাজ]র পাউণ্ড এবং ব্যঙ্গলা ও, আসামে ,২৭ কাটি ২. লক্ষ, পাউণ্ড চা 
কাটতি হইয়াছে! সিন্ধু ও মাপরনেশের,ক্টুতিঅন্থাভাবিক রূপ কৃষ দেখা! 
যায়। অপর পক্ষে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চা, কটিতি থেরপ, বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা করা গিয়ান্ছিল তাহা পার্স নাই । তবে বিতির প্রদেশের 
হিসাব সৃষ্ট আশা কৰা ধায় বে, ছৌড চারার চালাইলে চায়ের কাটতি 
ইডি পাহৰে"! [PRE BIO 


করিন্। প্রাকে-পেরিচালকদিগ্রকে কোন খণ্‌ 
= দেওয়া হয় নী), 


২) পর লন দিই | 


“টাকা ধার দেওয়া হয় 


৩" লতি জৰী, (তিল কাউ ও স্থায়ী | 
4” আমানতের উপর'উত্তম সুদ দেওয়া হয় । ' 


পু ৭৬৫ 
(রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন ) 

মনে হয়।, বর্তমান সময়ে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে চলতি ও স্থায়ী 
হিসাবে যে.পরিমাণ টাকা- আমানত. রহিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত' 
৪২ ধারা মতে রিজার্ভ ব্যাক্ষেথ হাতে ৫2 কোটা টাকার মত মজুদ 
হইবে । এই' ৫* কোটী টাকার জন্য 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে' কোন সুদ 
দিতে হইতেছে না। ' নূতন ‘আইন অনুসারে উহার-কোন' অংশই' 
যদি কোন দিন কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে কর্জ্জ দিতে না হয় তাহা 
হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যা এই টাকাট ভারত সরকারকে ধার, 
দিতে পারিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যদি তালিকাভুক্ত ব্যান্গুলির 
প্রয়োজন্‌ ইইলেই জরিমানা লইয়! উহাদের দেয় টাকা মকুব করিতে 
হয় তাহা হইলে উক্ত ৫০ কোটী টাকার একটা. উল্লেখযোগ্য অংশ 
স্ব সময়েই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে জমা নব থাকিয়া তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কগ্ুলির হাতে মজুদ থাকিবে. অধিকস্ত বাকী টাকাটাও রিজার্ভ 

থাকিবে । এরূপ অবস্থায় ভারত সরকারকে এই টাকা দ্বারা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের পক্ষে সাহায্য করা রুঠিন হইবে. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন 





" সংশোধন করিবার, জন্য ॥.যে, নৃতন আইন পরিকল্পিত, হইয়াছে 


! ব্যাঙ্কের বা দেওয়া হয়। রর 


ক এ Base v3 =. 








‘কোটা টাকার সমরখণ জোগাইতে বাধ্য করিয়াছেন। 


তাহা বলবৎ, হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিশ্চিন্ত. মনে উক্ত ৫০, কোটী, 
টাকা:'ঘারা ভারত “পরকারের সামরিক ব্যয় 4758 
পারিবে। . 

নূতন আইনের মূলগত' উদ্দেশ্য সে ‘আমাদের এই ধারণা 
কতদূর সত্য তাহা অম্ল সময়ের মধ্যেই বুঝা যাইবে। যদি উহা সত্য 


হয় তাহা হইলে আমরা... বলিব ষে কর্তৃপক্ষ আমানতকারীদের 
স্বার্থরক্ষার নাম লইয়া তালিকাভুক্ত ব্যাক্কগুলিকে বিনা, স্থুদে ৫০, 


একটা - 


গবর্ণমৈন্টের পক্ষে এইভাবে পেছন দরজা দিয়া সমরধণ' সংগ্রহ করা : 


এ এস রহ ও 


| টম নে 


ফোন £--কলি 2 ৫২৬৫ টেলি £_-“জলনাথ? 

2 বহ্ধদেশ ও সিংহের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 

মালবাহী জাহাজ এবং রেুন € দক্ষিণ ভারতের বন্দর ' সমূহে নিয়মিত 
"যাত্ৰীবাহী জাহাজ চলাচল 'করিয়া থাকে। | 


একেবারেই প্রশংসার কথা নহেঁ। বুটাশ গবর্ণমেন্ট বর্তমান সময়ে ' 
.. উক্ত দেশের ব্যান্গুলির নিকট হইতে অনেকটা অনুরূপ ভাবে ট্রেজারী : 
Tf ডিপজিট রিসিট সিষ্টেম নায়ক এক পন্থায় সমর ব্যয়ের টাক] ২ সংগ্রহ 
| কৰিজেছেন। ভারত্র্ধে পরা্যভাবে এই পায় ব্যাঙ্কগুলির নিকট 


| টু t 
এস, এস, অলবিহার ' ৮৫৫০" এস, এস, জ্লবিজয় ' ৭,১০০ | 
17» » ‘জলরাজন :' ৮৩০৪. ১,» ' অলরশ্মি ' ' ৭,১০০ ৪ 
২১ ১ ১115 E ১০ ভা 
Vv EC আলযোহল ৮,৩০০ 5১ জআলরুতু হি চি 
? জলপুত্র ৮,১৫০ » » জলপদ্ম ' ৬,৫০০ 





8৬৬ 


আধিক: জগৎ 


[ ১৮ই-বেরেম্বর, ১৯৪৪ -, 











মিশরে ভারতীয় কয়লার রপ্তানী 
"ইউরোপ হইতে বিশরে- কয়লার, আমদানী বন্ধ 'ক্লিংবা হাস পাইবার 
ফলে উজ্জ দেশে ভারতীয় বায়লা কাটুতির-যথেষ্ট স্থযোগ সুর্যি| দেখা 'দ্িয়াছে 


বলিয়া জানা যায়। এবং এই দ্বিকে চেষ্টাও *চলিতেছে ৯৮ আল্রেকজ্েন্দরিয়া- . 


স্থিত ভারত সরকারের ট্রে কমিশনারের মারফৎ উক্ত দেশের, আমদানী- 
কারকগণকে ভারতীয় কয়লার নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে তবে পলিশ 
গররণমেন্ট কয়লাব মূল্যের যে নিন্ন হার, বাধিয়া দিয়াছেন: এবং কয়লা. প্রেরণ 
ও উহার ভাড়াদি সম্পর্কে যে সকল, অসুবিধা রহিয়াছে, বু্মানে ভারতীয় 
কয়লা রপ্তানী পক্ষে উহাই প্রধা বিশ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে? ' তবে 
ভারতীয় কয়লার আমদানী বৃদ্ধি 'করিবার পক্ষে মিশর গবর্ণমেন্টকে' করলার 
মুল্যের হার বৃ করিবার সুপারিশ করা হইতেছে বলয় জানা বায়। 
''_ পাট সমস্তা সমাধানের চেঃ। 

' বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল 'হক, স্বরাষ্ট্র“ সচিব স্তার নাজিমুদ্দিন ও 

* অৰ্থসচিব মিঃ সুরাবন্দী বাঙ্গলার পাট সমস্ত এবং এই সমস্তার সমাধানের অন্ত 
বাঙ্গলা সরকারের প্রস্তাবিত: ব্যবস্থা ' সম্পর্কে: ‘ভারত সরকীরের সহিত 
আলোচনার জা সম্প্রতি দির যাত্রা করিধাছেন। (দর, 
: প্রকাশ, মিশর বাতা কয়লার, সহিত কার্পাসের বীজ 
হইতে প্রাপ্ত খৈল মিশ্রিত করিয়া :ইঞ্জিন চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। 
এই প্রকার খৈলের মূল্য. নিউক্যান্নল শ্রেণীর কয়লার মুল্যের অর্দ্ধেক পড়িবে 


মনু 


মিঃ আলেকজাওার শা নামক জনৈক বৃটিশ ফিল্ম ডিরেক্টর সম্প্রতি 
তারত সরকার কর্তৃক চলচ্চিত্র শিল্পের পরামর্শমাতা নিযুক্ত হইয়াছেন! 
ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের পূর্ণ সার্থকতা মানি নেন নারি 
05878858159 ' 


তলে বন্দরে প্ত ও জাহাজ ব্যবসায়ের 
রে নং পুনঃপ্রতিষ্ঠ! 


ন্যামনেল ফোটালা কোং লিঃ 


জপ 

রেজিষার্ড অফিস-স্ট্াণ্ড রোড; চট্টগ্রাম 
এ. তা 
দি স্বার্থ রক্ষার্থ ১৯৪১ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে নিজেদের জাহাজ 





| ম্যাজিষ্রেট, মিউনিসিপ্যাল 
| (চেয়ারম্যান )1 .. 
তি: ২। বাবু নীরদরঞ্জন পাল, এম, এ, জমিদার, মার্চে, ষ্টীমলঞ্চ 
{ ওনার, টা 
৩। বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও স্টামলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম 
ও আকিয়াব (ুপারিন্টেভিং ডিরেক্টার )। রি 
5 জনাব আবদুলবারিক মিঞা, সাহেব, কণ্্াক্টার, চট্টগ্রাম । 
৫ | হাজী আবদুল হাকিম সদাগর সাহেব, ক মার্চেন্ট, চট্টগ্রাম। 
মি ..৬ বাবু রেবতীরমণ যক্ষিত, মার্চেন্ট ও ব্রোকার, চট্টগ্রাম ও 
| আকিয়াব। 
৭ |, বাবু শঙ্ভুনাথ চৌধুরী, be এজেন্ট, টার ভিলা 
এসোসিয়েসন, কলিকাতা ও টট্টগ্রথম। (স্থপারিপ্টেভিং ডিরেক্টর ).. 
} শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত উপযুক্ত কমিশনে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্ট ও 
|| অর্গেনাইজাবের আবশ্যক । যে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক এজেপ্ট.ও অর্গেন্নই- 
জার লওয়া হইবে, কার্য্যদক্ষতা এবং উপযুক্তত! অস্সারে কোম্পানীর 
হেড, অফিস, ব্রাঞ্চ এবং সাভিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ভর্ক' ইয়ার্ডে 
াবীতাবে কাজ বার ইহাদের দাবী গদ্য হইবে! ম্যানেজিং 
ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করুন 1," 
শেরারের জন্য কোম্পানীর প্রসপেক্টাস ১বেখুন। 
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টা রশর্করা শিল্পের-বিপদ:(৩) 
নাই। ফলে দেশের শর্করা শিল্প আজ. একটু) শোচনীয় সহি দশায় 
উপনীত হইয়াছে। রাযি 
. বর্তমান দুৰ্দশা হইতে দেশের শর্করা কেরা শি 
উপরোক্তরূপ গলদপ্চলি; রর্ধবপ্রকারে দুর করিতে 'হইবে। সেজন্ত 
আমাদের মতে প্রথমেই *একটি . নিখিল ভারত শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণ 
বোর্ড গঠন করা কর্তব্য । . এই কোডে “সরকারী প্রতিনিধি এবং চিনির 
কলওয়ালাদের ও আখচাষীর্দের প্রতিনিধিবর্গ থাকিবেন। উহারা 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ এদেশে নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
কতকগুলিশবধিনিষেদ প্রবর্তন ' করিবেন। এই বিধিনিষেদের ভিতর 
দিয়া তাহীরা যেসব প্রদেশে শর্করা শিল্পের উন্নতির সুযোগ আছে 
সেইসব প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক নূতন কল প্রতিষ্ঠার সুবিধা দিবেন । 
অপর দিকে যে সব প্রদেশে ইতিমধ্যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত কল গড়িয়া 
উঠিয়াছে সেইসব প্রদেশে তাঁহারা নূতন কল স্থাপন একেবারে নিষিদ্ধ 
করিয়া দিবেন । । দ্বিতীয়তঃ তাহারা প্রতি বৎসরের "সম্ভব্পূর চাহিদা! 
অনুযায়ী চিনির কলগুলির উৎপাদন কড়াকড়ি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন ॥ 
বিভিন্ন প্রদেশে চিনির চাহিদা বুঝিয়া এসব প্রদেশকে তদমুযায়ী কম 
বেশী পরিমাণে চিনি উৎপাদনের .সথাসস্তব সুযোগ: দেওষা হইবে। 
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যে সব প্রদেশে প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা সব্বেও:নিজ'্ব চাহিদা অনুযায়ী 


চিনি তৈয়ার করিতে পারিতেছে না সেইসব প্রদেশে-চিনির উৎপাদন 
নিদ্ধারিত পরিমাণ (6১4০৪) অনুযায়ী বাড়াইবার জন্য নানাভাবে 
সাহায্য ও উৎসাহদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । চিনির উৎপাদন 
প্রাদেশিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করার ফলে যদি বিহার ও যুক্তপ্রদেশের, 
কিছু সংখ্যক কল বন্ধ করিতে কিংবা অন্য প্রদেশে চালান করিতে 
হয় তবে তাহাতেও দ্বিধা করা চলিবে না|, তৃতীয়ত; চিনির 
উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে ইক্ষুর উৎপাদনও প্রয়োজনা- 
মুরূপ নিয়ন্ত্রণ করিতে, হইবে। যেসব প্রদেশে ইক্ষু চাষের সুবিধা 
থাকা সত্বেও বর্তমানে ইক্ষুর চাষ বেশীকিছু হইতেছে না সেইসব 
প্রদেশে নির্ধারিত মাত্রায় চিনির উৎপাদনের সুবিধার জন্য উপযোগী 
পরিমাণ ইচছু চাষে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হইবে। এই প্রণালীতে 
কাৰ্য্য করা হইলে কেবল যে দেশের চাহিদা অনুযায়ী চিনির উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা নহে; এ সঙ্গে ভারতীয় শর্করা শিল্পও ভবিষ্যৎ 
তির ভিডি | 





._ ফেডারেশন অব, ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স-. 
সম্প্রতি দিল্লীতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব ক্মার্স এ্যাণ্ড 
[জে না সমিতির এক সভায় ঘুদধোপক্রণ সরবরাহ বোর্ড ও 
ইণ্ডিয়ান. স্টোর্স ডিপার্টমেন্টের কাধ্যপ্রণালী এবং ভারতীয় পরিচালিত 
ষ্ীযারসমূহের গৃতিবিধি ও সময় তালিকা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যে 
নোটিশ দিয়াছেন তাহার আলোচন! হুয়।, সমিতির মতে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স 


ডিপার্টমেন্ট এতাবৎকাল টেপার গ্রহণ 'করিয়া জিনিষপত্র ক্রয়ের যে নীতি ' 
ত্ন্ুসরণ করিত বুদ্ধোপকরণ 'সরবরাহ বোর্ডেরপক্ষেও সেই নীতি গ্রহণ কর: ' 


উচিত। যুদ্ধের নামে উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা, হরণ করা সম্পর্কে সমিতি 
‘তীব্ৰ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ভারতীয়দের পরিচালিত ষ্রীমারসমুহের 
' গ্রতিবিধি এবং সময়.তালিকা নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি দেওয়! 
[হইয়াছে সমিতি নীতির দিক দিয়া তৎসম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করেন.) | 


আগামী ডিসেম্বর মাসে লক্ষৌএ যে বাণিজ্য সম্মেলন হুইবে ' গবর্ণমেন্ট | 


'তাহাতে ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। 
সমিতি লালা পদমপদ সিংহানীয়াকে উক্ত সম্মেলনের প্রতিনিধি, নির্বাচিত; 
করিয়াছেন ।' অতঃপর এইরূপ সুম্মেলনের কাধ্যকাঁরিতা, সম্পর্কে আলোচনার 
[পুর সমিতি ভারতবর্ষে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রহণে+! 


বকের হইবার উন অনুরোধ করিয়া উক্ত সম্মেলনে একট প্রসাব 
টি 'উতাপৃনের সিদ্ধান্ত করেন। 1? 


3) 











পোষ্ট অফিসের নতুন সেভিংস্‌ কার্ড বার হওয়ায় এখন আপনি এমন কি.চার - ও 
: : আনাও ডিফেন্স সেভিংস সাৰ্টিফিকেটে নিয়োজিত করতে পারেন। যখনই : .. = 6... 
“ '' যতগুলি পার্বেন, চার আনার ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ওপুর বসাতে থাকুন। কার্ড ২.১, 
পোষ্ট অফিসে চাইলেই ,বিনামূল্যে পাবেন। চন্লিশটি ষ্ট্যাম্প "হ’লে কার্ডটি +3 OE ETL ন্ট 
ভণ্তি হবে এবং তখন সেটির ব্দলে পোষ্ট অফিস থেকে দশ টাকা tt FHS FG 


« মূল্যের একটি: ডিফেন্স সেভিংসু।-সার্টিফিকেট পাঁবেন। দশ 
5 ০০০০০০০৬ ৪৪ 
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‘- '' ইংলণ্ডের ব্যবস।' বাণিজ্যের গতি নলের কিনল কাকা ন হকার রা চা 
: বৰ্তমানে যুদ্ধরত অবস্থাতেও ইংলগ্ডের ব্যবসাবাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার-.. যে মকল দেতশ জার্মানী, ইটালী : ও উহাদের অধিকৃত. দেশগুলির, ব্যবসা. 
গতি সম্পর্কে সম্প্রতি এক প্রবন্ধে উদ্ভিখিত হইয়াছে যে ইংলপ্ড হইতে যে স্রল ' 18815771954 প্রস্ততি বেতার: গ্রাহক যন্ত্রের, 
জিনিষের, রানী, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তন্মধ্যে কৃত্রিম রেশম অন্যতম . বিক্রয় বৃদ্ধি পাইযনাছে। .. .... 

ক্কৃত্বিম রেশমের রধানী ৩ রোটী ৪০ লক্ষ গজ. হইতে বৃদ্ধি পাইয়া উহা । yp রানা He OE লক্ষ ৩ হাজার 
& কোর্টী ৭০ লক্ষ গজ দ্রাড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহার- রপ্তানী আরও বৃদ্ধি; পাউও ছিল, গত যেপ্টেম্বর.মসে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬, লক্ষ, ২৯ হাজার - 
পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ' ইংলণ্ডের ' বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত ককত্রিম রেশম, পাও, পর্্যস্তদীড়াইয়াছে।: গত আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর রো হলত হা 
ব্য প্রধান কেন্দ্রের ননারফৎ রপ্তানীর , ,্ঠ ব্যবস্থা করা" হইয়াছে। US LN Hh 
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কার্ধবোলিক এসিড, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্‌, ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতি প্রস্ততে 
ভারতবর্ষ যেরূপ অগ্রণী হইয়াছে তাহাতে যে কেবলমাত্র দে্স্থ হাসপাতালঃএবং 
ওষধালয়সমূহ উহার সরবরাহ পাইতে সক্ষম হুইবে তাহা নহে? পরন্ত ভারতে 
প্রস্তুত এই সকল রাসায়নিক এঁব্য সাম্রাজ্যের অপরাপর দেশেও রপ্তানী করা 
সম্ভব হইবে বলিয়া জানা যায়। এই সকল জিনিষের যে নমুনা প্রেরিত হয় 
তাহ! পরীক্ষায় খুন উচ্চ শ্রেণীর জিনিষ বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। বাংলাদেশের 
একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ক্লোরোফর্ম্ম, 
ও ক্রেশলিক নামক একটি প্রতিষেধক প্রস্তুত করিয়াছে। বহু ভারতীয় * 
প্রতিষ্ঠান বর্তমানে, ওঁষধপত্র, / প্রস্তুতের অন্ত পরীক্ষামূলক কাধ্যে ব্যাপৃত 
আছে। ' এই সকল জিনিষের নমুনা কলিকাতাস্থ বাইগকেমিবযাল 
্যাপ্ডারাইজেসন(লেবরেটরীতে পরীক্ষীত হইতেছে। | 


. ভারতৈর রপ্তানী বাণিজ্য সমস্ত! 
প্রকাশ, ভারত সরকারের বাঁণিজ্য বিভাগের সেজেটোরী স্তর গ্যান 
লয়েড অষ্ট্রেলিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ব্র্গদেশ হইতে আগত ইষ্টাৰ্ণ গ্রুপ 
কনফারেন্সের সদস্তদের সহিত তাহাদের স্ব স্ব দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সাআাজ্যগত 


আথিক জগৎ; 


£ এই সকল প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সামান্ত সুযোগ 


গ্যানেস্থেটিক ২ ইথার - 


[ ১৮ই নবেম্বর, ১৯৪০ : 








সুবিধা দিবার নীতি গ্রহণের পরিবর্তে কার্য্যকরী সহায়তা এবং উৎসাহ দান 
করা উচিত,। তিনি বলেন গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কোন আমেরিরান প্রতি- 
ঠঠানের নিকট ,সাজোয়া গাড়ী নির্মাণের অর্ডার দিয়াছেন; অথচ উক্ত 
প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় মূলধন বা কর্তৃত্ব নাই। 


বূটীশ গবর্ণমেন্টের আধিক অবস্থা! 

গত ১৯শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে আয়কর হইতে, 
বুটাশ গবর্ণমেন্টের ১ কোটা _১০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইয়াছে। গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ মাত্র ২০ লক্ষ পাউও ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে 
রাজস্ব তহবিলের আয়ের পরিমাণ ২ কোটী ২৭ লক্ষ €৩ হাজার ৩৫ পাউণ্ড 
দৃষ্ট হয়। গত বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ২ কোটী ১৩ লক্ষ ২৮ হাজার 
২৪৭ পাউণ্ড ছিল। অপরপক্ষে আলোচ্য সপ্তাহে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
৭ কোটা €৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৪৭ পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। এক বৎ্স্র পূর্বে 
উহার পরিমাণ ৩ কোটা ১৭ লক্ষ ১ হাজার ৭৭৫ পাউণ্ড ছিল। আলোচ্য 
সপ্তাহে আয় অপেক্ষা যে « কোটী ২৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৯১২ পাউণ্ড অধিক 
বরিরাজিরোরা সক ওসযাহ সরি বারাক করাকে 


দেশসমূহের সহিত'বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন রিষয়ে- বাণিজ্য বিভাগ ইষ্টার্ণগুরুপ (রি 


কনফারেন্সে আগত প্রত্যেক দেশীয় ' প্রতিনিধিদের ' আলোচনা, রুরিরেন. 
বলিয়া জানা যায়৷." প্রক্শ, এই সকল আলাপ আলোচনায় ;যদি'মনে য়: 
যে সকল দেশে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ। করিয়া আলাপ ||; 
আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা হইলে এতৎসম্পর্কে বগি বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ঢু 


ব্যক্তিগপের মতামত গ্রহণ করা হইবে। 1 
“বীমা কৰ্ম্মী সম্মেলন ২ Hr 


সম্প্রতি বে ॥ আলবাৰ্ট) হলে বীমাকন্্ী 3 সম্মেলনের যে৬ঠ নাঁধিক' | 


অধিবেশন হয় তাহাতে . 'এজেন্টদের কমিশন সম্পর্কে নূতন বাধানিষেধ || 
৩৮. সালের বীমা আইন সংশোধনের যে প্রস্তার হইতেছে || 


আরোপ করিয়া ৯ 


Ue দ "জ্ঞাপন “কর! হয়। সভাপতি ‘মিঃ এ সি সেন বলেন 


য, নূতন বিধানে এজেন্টদের শত করা ৪০ টাকা, কমিশন নির্ধারিত |/ 
be যে অন্বিধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সর্বজন বিদিত। এমতাবস্থায় ] 
এজেন্টদের কমিশন আরও ইস. করিলে ভারতীয় ,জীবন-বীমা ব্যবসায়ের | 
গুরুতর ক্ষতির কারণ হইবে. 'মিঃসেন বলেন অল্পকমিশনে ভাল এজেণ্ট || 
পাওয়া যাহবে না এবং তাহার ফলে লোকচ্ক্ষে জীবন-বীমার দালালীর | 


কাজ অনেকটা অসন্মানজনক বলিয়া গণ্য হইবার আশঙ্কা আছে। 


শিল্প প্রতিষ্ঠা ও গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি সিদ্ধিয়া ষ্টীল নেভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মি: ওয়ালচাদ 
হীরাটাদ নয়াদিস্লীতে নিউজ- পেপার * কনফারেন্স উপলক্ষে আগত বিভিন্ন 
সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে একটি চা-পান সভায় সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে ভারতে 
বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পৰ্কত তাহার পরিকল্পনা বিবৃত করেন।, বিমানপোত 
ও মোটরগাড়ী নিশ্াণ এবং জাহাজ নিশ্মীণের একটি স্থলী স্থাপনই তাহার 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । তিনি এই পরিকল্পনার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া 


উহা কাৰ্য্যকরী করিবার প্রচেসটীয় যে-সকল বাধাবিপত্তির সন্মুখীন হইয়া ছিলেন ; 
তাহার বর্ণনা দিয়ী-বলেন যে, জাতীয় গবর্ণমেপ্টের “অভাব বশতঃই “তাহাকে, |] 
এতদুর” অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়ার্ছে। : ভারতের :শিল্পোরতি ; সম্পর্কে ঘা 
তিনিই গপ কনফারেন্দের ফলাফল সম্বন্ধ 'অনেকটা-আপিব প্রকাশ রিয়া . 


বলেন যে, প্রাচ্য ভূখগুস্থিত দেশসমূহের বিভিন্ন জিনিষ সরবরাহের সমতা 


রক্ষার মধ্যে ভারতীয়' শিল্লোন্নতি যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় ততপ্রতি. সতর্ক | 


দৃষ্টি রাখিতে হুইবে ' ভিজাগাপষ্টমে একটি জাহাজ নির্মাণের স্থলী প্রতিষ্ঠার 


পরিকল্পনা যে পর্যন্ত অগ্রসর “হইয়াছে তাহার বর্ণনা দিয়া. মিঃ হীরাচাদ | 


বলেন যে ভারতে বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণের-প্রচেষ্টায় যুদ্ধের, সাহায্য: হইবে 
বৃটিশ গব্ণমেন্ট প্রব্ধপ মনে করেন না। পরিশেষে মিঃ হীরাটাদ বলেন যে, 


| গীত মূলধন ৩৬১২৬ ১৪০০২. রি 
|. আদায়ীকৃত, মূলধন: , .- “১ ২ রন 
| অংশীদারের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩,২০০২ ৬ 
! রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ৯২০৩৭১০০০৭২ ৮ 


D | প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যা্কিং সুবিধা দেওয়া হয়? ||! 
সেণ্টাজ ব্যান্ক অব হণ্ডিয়ার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে-- 


























নি ১৯১১ লাল- 


| রি ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা" সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা | 
সম্পূর্ণভাবে তারতবাসীর দ্বারা. প্রিচালিত। [মূলধন ও আমানতে || 

ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যক্সমূহের মধ্যে ইহা শর্স্থান অধিকার করিয়াছে 1 
অন্থমোদিত মূলধন: *:, টাক! | 


৩,৫০,০০ ১০০০৯ 


১৯৪০ সালের ৩০শৈ জুন তাঁবিখে ' ব্যাঙ্কে ' 
আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১1১/৪ পাই || 

ও তারিখ পর্যস্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি || 

এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫,৮৪,৮৮,৬২৯1২ পাই 

চেয়ারম্যান-স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
ম্যানেজার-__ মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস- 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয় । 






. ভ্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত | 

বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 

বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাখিক ২০ আনা হারে সদ অঞ্জনকারী i 

ব্রৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড || 

রে কৰ্তৃক ট্রি কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত |} 
থাকে। 


| | হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি রিনি সংরক্ষণের ভন সেপ্টাল |! 
ব্যাঙ্ক সেফ “ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। ' "বাঁধিক চাদা ২২ টাকা 
২. মান্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। .. * 


কলিকাতার অফিস- মেন অফিদ-_১০০নং' ক্লাইভ স্রীট |: নিউ "| 
মার্কেট শাখা--১০ নং'লিওসে সীট, বড়বাজার শাখা-_-৭৯ নং [লা J 
স্তামবাজার শাখা_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিয- দ্র, ভবানীপুর .শাখা-=৮এ, | 
রসা রোড। বাজলা, ও. বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, 8 , 
জলপাইগুডী, জ্যামসেদ্রপুর ও: মজ্ঞঃফরপুর। | লণ্ডনস্থ এহ ij 
লস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ’ এবং মিডল্যাড ব্যাঙ্ক লিঃ | নি 

একে পারার টাই কো অফ নিই টান 






১৮ই নবেম্বর, ১৯৪০ | 


বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিল 
বিশ্বস্তস্বব্রে জান! গিয়াছে যে বাঙ্গলার গবর্ণর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনের ক্ষমতা অনুসারৈ ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন সংশোধন 
বিল সম্পর্কে উভয় আইন সভার নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। 
উক্ত বিলটী বয় বসা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সড়া কক গৃহীত হইবার 





পর লাটের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইয়াছিল । প্রকাশ, লাটের বিবৃতিতে , 


উক্ত বিলের কতিপয় ধারা সম্পর্কে সুপারিশ করা হইয়াছে এবং উক্ত 
ধারাগুলি উভয় আইন সভাকে বিবেচনার পর সম্পূর্ণ গ্রহণ কিংবা সম্পূর্ণ বর্জন 
করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আগামী ২৮শে নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। উক্ত দিবস সভাপতি লাটের বিবৃতি 
পাঠ করিবেন এবং খরা ডিসেম্বর তৎসম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। 
ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের দিন এখনও স্থির হয় নাই। এখানে, 
উদ্যোগ খে ১৯৫৮ সালের দীপা আইন সংশোধন বিল সরে 
গবর্ণর অনুরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন। - 


সরবরাহ বিভাগের অর্ডার 

সম্প্রতি কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসে'র সভাপতি মিঃ এন 
এল্‌ পুরী;ভাোরত সরকারের অতিরিক্ত বাজেটের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন 
যে, ভারতবাসীদিগকে সৈম্ুবাহিনীর ব্যয় বহনের দায়িত্ব গ্রহণে যখন আহ্বান 
কর! হইয়াছে তখন এই প্রচেষ্টায় তাহাদিগকে অধিক সংখ্যায় গ্রহণ, করা 


উচিত। কিন্তু ইহা সর্বজনবিদিত যে সরবরাহ বিভাগের চাবিকাঠি, 


অভার্তীয়দের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের দাবী 
এই যে, সামরিক বিভাগের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহ! 
যাহাতে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে এরূপতাৰে ব্যয়ের 
ব্যবস্থা করা হউক । ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় এবং কর্তৃত্বাধীনে 
যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহ! যাহাতে উপকৃত হইতে পারে 
এরূপভাবে সরবরাহ বিভাগের অর্ডার ব্টিত হওয়া উচিত। 


বমান পোত নিম্মাণে টাটা ৃ 

বোম্বাইএ একটি বিমানপোত নির্শাণের কারখানা স্থাপনের 
পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের অহ্থমতির জন্ত কোন এক প্রতিষ্ঠান 
' আবেদন করিয়াছে বলিয়া ইতিপূর্বে একটি সংবাদ প্রদত্ত হুইয়াছিল। 
: সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ভারতে সর্বপ্রথম লৌহ 
* ও ইস্পাত শিল্পের প্রবর্তক মেসার্স টাটা সন্দ লিমিটেড | তাঁরত গবর্ণমেন্ট 
টাটা কোম্পানীর প্রস্তাবে অনুকুল মনোভাব প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই আশ! 


করা যাইতেছে ।: এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহীশুর রাজ্যে 


বিমানপোত নিন্্ীণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে মিঃ ওয়ালটাদ হীরাচাদের 
পরিকল্পন।ই এই দিকে প্রথম। মিঃ হীরাটাদের পরিকল্পনার কাধ্যকারিতা 
এবং অগ্রগতির উপর টাট! কোম্পানীর বর্তমান পরিকল্পনা অনেকাংশে নির্ভর 


' করিবে বলিয়া জানা যায়। 
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. জয়েন্ট ক কোম্পানী জর্ণেল_ বাধিক সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৯৪০ 
সাল) মিঃ জে এন লাহিড়ী সম্পাদিত। এই সংখ্যার দাম আট আনা। 
প্রাপ্তিস্থান_২নং কমার্শিয়াল খিল্ডিংস; ক্লাইভ স্রীট কলিকাতা । 


আমর! জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীজ, জর্ণেল নায়ক ইংরাজী মাসিক পত্রের 
বাধিক সংখ্যাটি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বর্তমান সংখ্যাটি অর্থনীতি 
বিষয়ক নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় সমৃদ্ধ) এই সংখ্যায় ভারতে অর্থনৈতিক 
অবস্থার ‘গতি সম্বন্ধে শ্রীবুক্ত নল্নীরঞ্জন সরকারের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 


“ হইয়াছে। তাহা ছাড়া উহাতে নিন্নলিরিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বিষয়ে উপাদেয় 


প্ৰবন্ধসমূহ লিখিয়াছেন__ডাঁ:. নবগোপাল দাসূ-_মধ্যবিত্তের বেকার, সমস্তাঃ 
মিঃ অমৃতলাল ওঝা-_বর্তমান বুদ্ধ ও কয়লা শিল্প, মিঃ ডি, ঘোষ, এম-এ 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় মূলধন খাটাইবার সুযোগ, মিঃ বি সি কুণ্ড এম-এপাট 
সমস্যা ও তাহার সমাধান, মিঃ কে এন দালাল--ছোঁট ছোট: ব্যাঙ্চ-_এ সমস্ত 
ছাড়া নানা বিষয়ে কতকগুলি সুচিন্তিত, সম্পাদকীয় রচনাও এই সংখ্যায় 
স্থান পাইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে পাঠকেরা বিশেষভাবে উপকৃত 
হইবেন বলিয়! আমাদের ধারণা । সেজন্য আমরা এই সংখ্যাটার বহুল 
প্রচার কৃমনা করি। মিঃ জে এন লাহিভী নিপুপতার সহিত এই পত্রটা 
সম্পাদনা করিয়া আসিতেছেন। সে সত তাঁহাকে: আমাদের ধন্তবাদ 
দানাংতেছি। 


দিন ৩ রাত্রি 


একদ! মানুষ কাজ করতো. শুধু দিনে- ভোর থেকে . 
সন্ধ্যা। এখন ক্বত্রিম আলো কাজের সময় অনেক 
রাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্ত, মাস্ুম তার মজ্জাগত স্বভাব 
এখনও ছাড়তে, পারেনি--ঘরের ভেতর আবদ্ধ 
থাকৃতে সে ভালোবাসে না। বেশীর ভাগ সময়ই সে 
- কাটাতে চায় বাইরে। সেই জন্ত দিনের আলোয় ও 
বাতের আলোয় উজ্জলতা খুব. বেশী প্রভেদ্ থাকা 
. উচিত নয়। 'এতে চোখের অুষথা অন্থথ বা অন্ধ 
হবার সম্ভাবনা । রাতকে যদি দিনেই পরিণত 
. করতে 'হয় "উচ্ছল আলোর সাহায্য, গ্রহণ করুন, 
চোখ ভাল থাক্বে। শি 
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 জাহামী ORES মইন ছিল। 
এ দেশের লোকেরা! পূর্বে জাহান্ নিৰ্ম্মাণ, করিতে '্জানিত.এবং নিজেদের 
জাহাজ লইয়া বাঙ্গালী বণিকেরা! দেশের নদীপৃথে ও বাহিরের পমুদ্রপথে 
ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত। কিন্তু জাহাজী ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সে কৃতবিস্ততা! 
এক্ষণে আর নাই। ' বাঙ্গলাদেশের অভ্যন্তরে বার মাস জাহাজ চলিতে পারে, 
এরূপ নদীপথের দৈর্খ্য ১৫ হাজার মাইল |. বাঙগলার উপকূল হইতে ভারত: 
বর্ষের অন্তান্ত অঞ্চলে ও ব্রহ্ষুদেশের উপলকুবর্থী বন্দরে বৎসর বৎসর বে: মাল- 
* পত্রের আদান প্রদান হয় -তাহীব পরিমাণ'বিপুল |: তারপর বাঙ্গলার বন্দর 
সমূহ হইতে ভারতবর্ষের নিকটবর্তী অন্তান্ত দেশেও বিপুল পরিমাণ মাল ও 
বহুসংখ্যক যাত্রী জাহাজযোগে পারাপার হইয়া থাকে 1 বর্তমানে কি দেশের 
অন্বর্বাণিজ্যে, কি উপকূল বাণিজ্যে এবং কি ভারতবর্ষের সহিত 
অন্ত দেশের বাণিজ্যে কোথাও বাঙ্গালীর স্থান নাই। একমাত্র দেশের 
অভ্যন্তস্থ নদীপথে ২1১টি বাঙ্গালী কোম্পানীর -জাহাজ্জ মালপত্র.ও যাত্রী 
লইয়া যাতায়াত করে। কিন্তু বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর তুলনায় তাহার 
স্থান নগণ্য । জাহাজী ব্যবসায়ে বাঙ্গলার এই পশ্চাৎ্পদ অবস্থা কাটাইক্সা 


উঠিবার জন্ত উদ্ভোগী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি অচিরে ও বিষয়ে নিয়োজিত, : 


হওয়া প্রয়োজন । 

এই অবস্থায় আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, চট্টগ্রামের কতিপয় 
কৃতী ব্যবসায়ীগণের চেষ্টায় বর্তমানে তথায় জাহাজী ব্যবসা চালাইবার জরন্ত 
একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । এই কোম্পানীর নাম স্তাশনেল ফ্রোটিলা 
কোং লিমিটেভ। উহার অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা । উহা ১০০ 
মুল্যের 
সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে এ সমস্ত শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
'করা হইয়াছে এবং কতকাঁংশ ইতিমধ্যে বিক্রয়ও হইয়াছে । একদিকে 


চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ভারত ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন উপকূলবর্তী বন্দর সমূহের ' 


' সহিত জাহাজে যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবসা পরিচালনা ও অপরদিকে 
বাঙ্গলা ও আসামের নদীপথে যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবস] “পরিচালনা করা 
এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য ! এই উদেশ্য কার্য্যকরী করার জন্ত কোম্পানী ইতি- 
৮৬ সকল চিনা আয়োজন উদ্যোগ উরি | রায় তেজেন্্রলাল 
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হাজার প্রতি--১৬২ ১ 
লভ্যাংশ শতকরা বাধিক ২. টাকা 


১ BE NE ০ ৯৮ 


ও হাজার প্রেফারেম্স শেয়ার ও ৯০ টাকা মূল্যের ৭০ হাজার: 








ঘোষ বাহাদুর (চেয়ারম্যান). 'মিঃ'নিরোদরঞ্জন পাল' এম, এ (ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর ), মিঃ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং মিঃ শদ্তুনাথ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হুইয়াছে। 
এইসব ব্যক্তিবর্গের সকলেই কৃতী "ব্যবসায়ী ক্বপে চট্টগ্রাম ও বরহ্মদেশে 
স্বপরিচিত। কোম্পানীর হ্থপারেন্টেও্ডিং ডিরেক্টর মিঃ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও 
মিঃ শতুনাথ চৌধুরীর জাহাজী ব্যবসায়ে কাধ্যকরী অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। মিঃ 
অবনীপ্রসন্ন দত্ত কোম্পানীর সেক্রেটারীর কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ দত্ত 
দীর্ঘকাল জাহাজী ব্যবসায়ের দাযিত্বশীল কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। এই সকল 
অভিজ্ঞ ও কৃতী ব্যক্তিদের চেষ্টায় স্তাশনেল ফ্রোটিল্লা কোম্পানী সকল দিক 
দিয়াই প্রকৃত অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণ] ।' 
চট্টগ্রাম প্রাচীনযুগে রাঙলায় জাহাজী ব্যবসায়ের অন্ততম প্রধান কেন্দ্রস্থল 
ছিল। বর্তমান কোম্পানীর চেষ্টায় এতদিন পরে চট্টগ্রামের সে লুপ্ত গৌরব 
ফিরিয়া আসিলে দেশবাদী মাত্রেই তাহাতে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। 
দেশের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার 
কাধ্যে উৎসাহ দান করিবেন বলিয়া "আমরা আলা -করি।/ চট্টগ্রাম 
সহরের স্রীণ্ড রোডে এই কোম্পানীয় রেজিষ্টাড”আফিস অবস্থিত। 
দাস ব্যাক লিঃ 

গত ১১ই নবেম্বর লিগুসে ষ্রীটে দাস ব্যান্ক লিমিটেডের একটি শাখা 
আফিস স্থাপিত হুইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ, এক্সিকিউটাভ 
অফিসর মিঃ জে সি মুখাজ্জি এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
করেন। বর্তমান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত আলামোছন 
দাস এই সভায় একটি সযোচিত বক্ত,তা প্রদান করেন! তিনি বলেন, 
এদেশে দাস ব্যাঙ্কের মত ইগ্ডাট্রীযাল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট প্রযোজনীয়তা রহিয়াছে । 


. বেঙ্গল স্তাশানল ব্যাঙ্কের পতনের পর প্রথমে তাহার মনে একটী: তাল, ব্যাঙ্ক 


প্রতিষ্ঠান স্থাপনের’ আকাঙ্ধা জাগ্রত' হয় বর্তমান -দাস ব্যাঙ্কটী, মাত্র- 











চলতি হিসাব খোলা হয়। উতর 
উদ্ধত্তের উপর শতকরা ॥০ হিসাবে সদ দেওয়া হয়। য্বাগ্মায়িক সুদ 
২১ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না.। 

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব ,গ্রোলা হুয় ও ‘বাৰ্ষিক শতকরা ১০ টাক] 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা; তোঁলা.'য়ায়। অন্ত হিসার 
নি ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধা সর্তে টাকা স্থানান্তর করা 


টা অমিত ১বৎসর'বা ' কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। ' 
সন্তোষজনক জানন রাখিয়া "সুবিধাজনক সর্তে ধার, ক্যাশ, ' 
ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে! সিকিউরিটি, , 
"প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত'রাখা হয় ও উহার সুদ!ও লভ্যাংশ আদায়ের ' 
ব্যবস্থা ও ক্ৰব বিক্রয় করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরি প্রভৃতি নিরাপদে, 
"গচ্ছিত ব্াখা হয় ॥) রর 
নিয়মাবলী: সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায় 
বারি বা সংক্রান্ত সকল ডে করা, হয়? 
শাখা? নারায়ণগঞ্জ ; fl 
ডি, এক) ON যানের 





১১ই নবেম্বর, ১৯৪০ ] 





আধিক জগৎ 





১ বৎসর পূর্বের সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছে সত্য কিন্তু উহা অনেক 


পূর্ব হইতেই কার্য্যে নিয়োজিত-আছে। পরিশেষে এদেশে শিল্প, বাণিজ্যের . 


উন্নতি কল্পে শ্রীযুক্ত দাস ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমুচিত প্রসার সাধনের ‘দিকে * 
সকলের সহযোগিতা কামনা করেন ! 


মিঃজে সি মুখাজ্ছি তাহার বক্তৃতায় কন্রবীর “আলামোহন "দাসের 


রুতকাধ্যতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন শ্রীযুক্ত দাস “তাহার একনিষ্ঠ 
‘সাধনা! দ্বারা অনেক'বড় 'বড় জিনিষ "গড়িয়া তুলিতেছেন'| এ বিষয়ে তাঁহার 
দৃষ্টান্ত দেশের লোকদের পক্ষে সর্বথা অনুকরণের যোগ্য । মিঃ জে সি দাঁস, 


অধ্যাপক বি ব্যানাজ্জি এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, প্রমুখ বক্তাগণ সভার 
বক্ত,তা করেন। 


গোয়ালিয়র সুগার কোং লিঃ 
গোয়ালিয়র রাঁজ্যে একটি উন্নত ধরণের চিনির কল প্রতিষ্ঠার সন্ধল্প নিয়! 
সম্প্রতি গোয়ালিয়র স্থগার কোং লিঃ নামে একটি নুতন কোম্পানী গঠিত 
হইয়াছে। এই কোম্পানীর অন্থযোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা । উহা 
১০০ টাকা মূল্যের ৯ হাজার €০০ সাধারণ শেয়ার ও ১ হাজার ৫০০ 


'প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত (প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর বাধিক দেয় সুদ ্‌ 


শতকরা ৭ টাকা)। স্যার হোষি মেহতা, শ্তার মান্থুভাই এন মেহতা, স্যার 
বিকাভাই প্রেমাদ, মিঃ এস পি রাজা গোপালাচারী, মিঃ সি এম গ্র্যান্ট 
গোতান, শেঠ রমণলাল লালুভাই, ম্বিঃসি ই এম জজ সর্দার এম আর 


ফালকে ও মিঃ এ এফ টি ক্যামবিজ, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কৃতী ব্যবসায়ী- 
দিগকে নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে । 


বর্তমানে কোম্পানী একটি ভারতীয় চিনির কলের যন্ত্রপাতি কিনিয়া লইয়া 
'তাহা দ্বারা কাজ আরম্ভ করা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন। 
ও কলটিতে প্রতি দিলে ৫৭০ হইতে '৭০০' টন পরিমাণ ইক্ষু, নিম্পেষপের 
কাজ চলে। “কোম্পানী তাহাদের চিনির কল প্রতিষ্ঠার জন্য গোয়ালিয়র 


রাজ্যস্থিত দেব! নামক স্থান নির্বাচন করিয়াছেন। উহা! গ্রেট ইণ্ডিয়ান 
পেনিনস্থলার রেলওয়ের উপর অবস্থিত । কোম্পানীর যে ২৫ লক্ষ টাকার 
শেয়ার' উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে গোয়ালিয়র গবর্ণমেন্ট, কোম্পানীর 


হিঃ উর লতা SERIE TOE 

দার লাগ মিরার এ থাকে ও এত দিলে ২৪ খা্টার মধ্যে ত্রাস করিয়া € 

এ জার) 1," ষ্ঠ 

| 'সজুভী পাতিল স্রস্ানন শহইনাছেও  ) 

| পু খিল মাছের দন দু ডিজাইন লি বি কলং 
পরী নী 


ইউ 





| ; 5২, ক্লাইভ উট, কলিকাতা... 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যয সম্পন্ন করা হয় | 


19১ 


বর্থমান ভিরেক্টরগণ এবং ডিরেক্টরদের " বন্ধুবান্ধবগণ্ণ ১৯ লক্ষ ৩৫ হাজার 
টাকার শেয়ার,ক্রয় করিয়াছেন'। bil a এখন সর্বসাধারণের নিকট 


বিক্রয় করা হইতেছে । 
গোয়ালিয়র রাজ্যে চিনির কল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সম্বন্ধে স্বাভাবিক 


“যোগ সুবিধা রহিয়াছে? অনহার উপর বর্তমান কোম্পানী বেশী 
মূলধন নিয়া যেরূপ সুসম্মতভাবে রোর্ম্যে ্রবৃত্ত* হইতেছেন তাহাতে এই 
কোম্পানীর কৃতকার্য্যত৷ সম্বন্ধে আমরা খুবই আশা করিতে পারি। 
'গোয়ালিয়র রাজ্যের গবর্ণমেন্ট এই কোম্পানীটারে নানাভাবে সাহায্য 
করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও কক্িবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 
। কারখানা ঠয়ারের অন্ত গোয়ালিয়র গবর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীকে ১২০ একর 
পরিমাণ অমি ইজারা দিয়াছেন। আপাততঃ ৩০ বৎসরের জন্তু জমি ইজারা 
দেওয়া হইয়াছে] ভবিষ্যতে কোম্পানী নূতন করিয়া আরও বেশী দিনের 


জন্ত ইজারা লইতে পারিবে। “সিন্ধিয়া হাউস’ নয়! দিল্লীতে এ কোম্পানীর 
রেজিষ্টার্ড আফিস অবস্থিত। 
বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ. 


সম্প্রতি বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীব গত ৩০শে জুন পর্যন্ত 
'ছয় মাসের যে রাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় 
.আলোচ্য , সময়ে- বিভিন্ন দিকের খরচপত্র মিটাইয়া ও মুল্যাপকর্ষ বাবদ 
অর্থ নিয়োগ. কবিয়! কোম্পানীর শেষ পর্য্যন্ত ও লক্ষ ৯৬ স্থান্বার ৮৭৮ 
‘টাকা লাভ দাড়ায় উহার সহিত পূর্ব ছয় মাসের উদ্বৃত্ত ৩১ হাজার 
.৭9২ টাক! 'যোগ করিয়া মোট লাভের পরিমাণ দ্বাড়ায় ৪ লক্ষ ৪৮ হাজ্জাব্র 
৪৫? টাকা কোম্পানীর ডিবেক্টরগণ এ টাকা নিয়রূপ- তাবে বণ্টন 
করা স্থির করিয়াছেন ভারতীয় কর্মচারীদের পেন্সন 'ও গ্র্যাচুইটা বাবদ 
৮২ হাজার '৩৭২ টাক!। কারখানার সংস্কার 'ও উন্নতি বাবদ ১ লক্ষ 
৪০ হাজার টাকা । সাধারণ প্রেফারেন্দ শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ ৭ হাজার 
টাকা। এ প্রেফারেন্দ শেয়ারের জন্ত ৯০ হাজীর টাকা সাধারণ শেয়ারের 
শতকরা! ২৫ টাকা,ছারে লভ্যাংশ বাবদ ১ জক্ষ ১২-হাঁজার ৫০০ টাকা । 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

প্রীবিহারজী মিলস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ ধনধনিয়া। 
অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা ।. রেজিষ্টার্ড আফিস ১৩৬নং কটন স্ত্রী, 
কলিকাতা । 
_ ওয়ালদীজ্‌  ইত্জীষ্রাজ লিঃ _ডিরেক্টর-_চী, এস. গ্যাডষ্টোন। 
অনুমোদিত মুলধন--১০ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস--৮নং ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাত।' . . 

শ্রীবজরজ ইলেক্ট্ীক্‌ টল কোং লিঃ ডলের মিঃ সুাীলাদ 
চারিয়া। অনুমোদিত যুলধন--৫ লক্ষ টাকা |. রিট হুডি 
ক্যানিং স্রীটকলিকাঁতা।: 

এধনধনিয়া সা, -এণ্ড (কোং লিঃ-ডিরেউরলমি: a দা 
তিক ব্েজিষ্টার্আফিস--১৩৬ নং 'কটল গ্রীট» 







(স্থাঁপিত-_১৯২৯ সাল.) 
- 8 হেড়অফিঘ-, 


=: ব্রাঞ্চ := 


শিপু বাঁলীগঞ্জ, কলেজ ae 


সম্প্রতি ভারত সরকারের অর্থ সচিব যে' নৃতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন তৎসম্পর্কে আলোচন। করিতে গিয়া বোশ্বাইয়ের “কমার্স” পত্র 
' গত ৯ই নবেঘর তারিখের সংখ্যায় নিখিতেছেন_ভারতে নূতন ট্যাক্সভার 
বৃদ্ধির কাধ্য এইখানেই শেষ হইবে বলিয়া আমুরা মনে করিতে পারি না। 
ভারতে সামরিক ব্যয়ের যাত্রা দিন দিনই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এইরূপ ধরণের ক্রম বর্ধিত খরচপত্র মিটাইবাব জন্য নৃতন ট্যাক্স বসাইবারও 
প্রয়োজন হইবে । আগামী ফেব্রুয়ারী যাসে যখন ১৯৪১-৪২ সালের সরকারী 
বাজেট পেশ করা হইবে তখন সুপরিকল্পিত ধরণের নূতন নূতন ট্যান্সও হয়ত 
প্রবত্তিত হইবে। ভারত সরকারের অর্থসচিব সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন 
তাহাতে সেইরূপ একটি আভাষ খুবই সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন+“অতিরিক্ত রাজ- 
স্বের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বর্তমানে ৬ কোর্টি টাকা পরিমাণে নূতন ট্যাক্স 
আদায়ের ব্যবস্থা হইতেছে । অধিকতর কোন ট্যাক্স বসাইবার -কাধ্য আমি 
আপাততঃ বন্ধ রাখিতেছি। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন বাজেট উপস্থিত 
করিবার সময় আমরা আমাদের আঘধিক অবস্থা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার সুবিধা পাইব। আর তখন ট্যাক্সের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমরা 
'আমাদের ষথাকর্তব্য স্থির .করিতে. পারিব।” তারপ্রর তিনি বলিয়াছেন 
“আমার যনে হয় এদেশের লোকের উপর আমরা যে নৃতন ট্যাক্সভার 
চাপাইয়াছি তাহা বর্তমান অবস্থা! বিবেচনায় অত্যধিক নহে। তাহা ছাডা 
বর্তমানে সাধারণকে যেটুকু পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে বল! হইয়াছে 
তাহা চরম'ও শেষ বলিয়! উল্লেখ করা যায় না। নাৎসী বর্ধরতাকে খর্ব করিয়। 
সভ্যতার ধ্বজা উদ্টীন রাখিবার ব্যাপারে যদি প্রকৃত গৌরবের অংশ' লাভ 
করিতে হয় তবে ভারতবাসীকে আরও বেশী পরিমাণে স্বার্থত্যাগের অন্ত 
প্রস্তুত হইতে হইবে ।” অর্থসচিবের উপরোক্ত মন্তব্যে ভারতবর্ষে আরও 
নুতন ট্যাক্স বসাইবার'ইঙ্গিত সুস্পষ্ট । সেদিক দিয়া উর আগামী 
'ৰৎসরের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। 
'_.সমরাতঙ্ক ও বীম! ধায় ৃ 
গত কাণ্তিক সংখ্যায় একটা সম্পাদকীয় নিবন্ধে ‘জীবন বীমা’ 
‘পত্র লিখিতেছেন £যে সকল ভুয়া মুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া 
.বীমাকারী সাধারণের যনে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ: সম্বন্ধে 
ধেঁণকার স্থষ্টি করা হয় তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্লেখযোগ্য হইতেছে এই 
যে, যেহেতু ১৯৩৮ সালের বীমা আইন অনুযায়ী ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
গুলিকে তাহাদের তহবিলের শতকরা অস্ততঃ ৫৫ ভাগ গবর্ণষেণ্ট বা 
“অনুমোদিত সিকিউরিটিতে” লগ্নী করিতে হইতেছে ' এবং যেহেতু 
যুদ্ছের ফলে সিকিউরিটির মুল্য হাস হইয়াছে, এবং আরও হইবার সম্ভাবনা 
| রহিয়াছে সেই হেতু এই সব ভারতীয় কেম্পানীগুলির ' আর্থিক বনিয়াদ ক্লথ 
*/হইয়। পড়িবে এবং তাহাদের ভাবয্যৎ ঘোর সন্দেহাকুল হইয়া দাড়াইবে। 
এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ৫৫% ভাগ পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট . বা 





বোন সিকিউরিটিতে ,লগ্নী করিতে : হি একথা ঠিক এবং 


যুদ্ধের ফণে সিকিউরিটির সাময়িক মূল্য হাস হয় এ কথাও সত) কিন্তু তাহা, 
হইতেই এই সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না যে, ভারতীয় বীমার ঘোর দুর্দিন: 


'আসিবে। গত মহাযুদ্ধের সময়ও অনেক বীমা কোম্পানীর তহবিলের ৫৫%, 
' অপেক্ষা বেশী গবর্ণমেপ্ট সিকিউপ্লিটিতে লগ্নী ছিল কিন্তু তাই বলিয়! তাহারা 


পথে বসে নাই। তার কারণ অনেক ঝ্রম্পানীরই সিকিউরিটিসমূহ বাজাব 
৯৮5৮ রিজার্ভের, 
ব্যবস্থা রাখা হয়। অতএব যুদ্ধের দকণ সিকিউরিটির মূল্য ঘাটতির ফলে 
কোম্পানীর তেমন কিছু ব্যতিক্রম ঘটে না, শুধু উদ্ত্তের পরিমাণ সামান্ত 


কমিয়া যায় এবং বোনাসের পরিমাপ কিঞ্চিৎ হাস হয়। সিকিউরিটির 


সাময়িক মূল্য ঘাটতিতে বীমা কোম্পানীর কোনরূপ স্থাক্্ী ক্ষতির কারণ ঘটে 


না, কারণ বীমা কোম্পানীগুলির বীমার চুক্তি ১০১৫/২৭ বা তদ . সময়ের 


জন্যই থাকে এবং ইতিমধ্যে যুদ্ধ অবসানে সিকিউরিটার বাজ্জার দরও পুরাতন 
স্তরে ফিরিয়া আসে, এমন কি বাডিয়া যায়। আর যুদ্ধ চলিবার সময়ে যে 
সকল সিকিউপ্রিটির মেয়াদ পূরণ হয় সেগুলির বিজ্ঞাপিত মূল্য ( Face 
value) কোম্পানী পূরাপুরিই পায়। অতএব দেখা ' যাইতেছে আতঙ্ক 
প্রচারকগণের যুক্তির কোন ভিত্তি নাই ।' 


শিল্পোন্নতি বনাম কংগ্রেসী নীতিবাদ 
‘ইত্তিয়ান ফিনান্স” পত্রের গত ৯ই নবেম্বর তারিখের সখ্যায় 'ইভস্ডরপাঁর” 
লিখিতেছেন £__কংগ্রেস নেতাদেব ভিতর অনেকেবই ধারণা এই যে, 


'ইংলশু ও ইউরোপের অন্তান্য দেশ যে শিল্পোন্নতির বড়াই করিয়া থাকে 


ভারতবর্ষে সেরূপ শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা নাই । কিন্তু উহা নিতান্ত 
কল্পনা বিলাস ভিন্ন আর কিছু নহে। কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই অর্থনীতি 
বিষয়ে প্রয়োজনানুব্ধপ চিন্তা ভাবনা না করিয়া ,অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবন 
যাত্রার যে প্রশংসা করিয়া থাকেন তাহা বর্তমান অবস্থায় অর্থহীন বলা 


‘যাইতে পারে। অর্থনীতি একটি বাস্তব বিজ্ঞান। উহাতে ভাবপ্রবণতার 


স্থান নাই। আধুনিক যুগে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে বহুপ্রকার আনন্দো- 
পকরণ স্বষ্টি করিতেছে । বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজেদের কর্ম্মশক্তি বাড়াইয়া 
তাহারা জিনিষপত্রের উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ষদিও অভাব 
অনটনের চিরস্তন চক্রব্যহ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই তথাপি 
আহার বিহার ও ভোগ বিলাসের এই সব বদ্ধিত উপকরণকে অগ্রাহ্‌ করায় 
কোন সার্থকতা নাই। যে স্বাত্বিকবাদ লোককে তাহা করিতে পরামর্শ 
দেয় তাহা এ যুগে উপযোগী নহে। প্রাচীন হিন্দুরা অনাড়ম্বর ও সাদা 
সিধা জীবনযাত্রার প্রশংসা করিতেন যেহেতু তখনকার দিনে বেশী উৎপাদন 
ও বেশী ভোগ বিলাসের সুবিধা ছিল না। কালক্রমে উৎপাদন ক্ষমতা, 
বৃদ্ধি পাইলে তখনও লোকেরা অক্পেই সন্ত থাকিবে এবং কম আহার 
বিহারেই নিজেদের জীবনযাত্রার যান সীমাবদ্ধ রাখিবে এরূপ কোন নির্দেশ 
দেওয়ার উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল নাঁ। পূর্বের যখন প্রাচুর্য্য ভোগের সুবিধা 
ছিল না তখন সাধারণকে অভাবের তাডনা হইতে ভুলাইয়া: রাখিবার জঙ্ক 
অনাড়ম্বর- জীবন যাত্রার আদর্শ প্রচারের সার্থকতা ছিল।: কিন্ত বর্তমানে, 
শিল্পের প্রসার সাধনা করিয়া আমরা যেখানে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি 


BEE EEE EEE 


[জীব নান জন্য 


| ইণ্ডিয়ান ন লাইফ ied =| 


করিতে পারি সেখানে এরূপ আদর্শবাদের কোন সার্থকতা, lL 


5৩২ টি হি কীট, কলিকতা i. i 
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টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর 
' বিনিময় বাজারে দীর্ঘকাল যারৎ একটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে। 
বাজারে রপ্তানী বিলের অভাবই সেই মন্দার কারণ। একদিকে বিদেশ 
হুইতে বিভিন্ন পণ্যের দাবী দাওয়া কম থাকায় এবং অপর দিকে বিদেশে 
মাল প্রেরণের উপযুক্ত জাহাজের অভাব হওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্য কতকটা 
খর্ব হইয়াছে। ফলে, রপ্তানী বিলের পরিমাণও কম দীড়াইতেছে ৷ যাহা 


হউক,নানা কারণে এখন “হইতে 'বিনিময় * বাজারের কাজ কারবাব কিছু " 


১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ছিল। EEE TOE রানু 
টাকা সাময়িক ধাঁর দেওয়া হুইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৩ কোটা 
€৭ লক্ষ টাকা। পুর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত 
অর্থের পরিমাণ ছিল ৪১ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা 
দ্াড়াইয়াছে ৪২ কোটা ৩ লক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও 
গবর্ণমেন্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটী 
৭৮ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৮ কোটা ৫৩ লক্ষ 
টাকা ও ১৫ কেটা ৫৯ লক্ষ টাকা । 


চা 58 5777 | এ 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে। আর ওঁ নির্বাচনের ফল দৃষ্টে বি (প্রতি টাকায়.) নি 
আমেরিকার ব্যবসায়ী মহলে নূতন উৎসাহ তৎপরতার তাৰ সৃষ্ট হইয়াছে। ভি নত ঠা 
75585775288557818 a ১শি শপে 
চড়িয়াছে। গত কয়েক মাস আমেরিকা হইতে চট ও থলের জন্ত বিশেষ ডলার Cafe ৩৩৩০ 
কোন অর্ডার পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে আমেরিকা হইতে কিছু বেশী রর টিকার রঃ 


পরিমাণ অর্ডার আসিবার নমুনা দেখা যাইতেছে । আর তাহার ফলে 
বিনিময় বাজারের কাজকারবারও কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। 

ক্লিকাতার টাকার: বাজারে এ সপ্তাহে ব্যাঞ্কগুলি অল্প মিয়াদি স্থায়ী 
আমানত গ্রহণে অধিকতর. আগ্রহ প্রদর্শন করিষাছে। কিন্তু ইহা সত্বেও 
' ব্বাজারে কল টাকার ( দাবী মাত্র.পরিশৌবের সর্তে খপ) বাধিক শতকরা 
সুদের ছার শতকরা আট আনা হারেই বলবৎ ছিল। আর বান্জারে ধরণ 
গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার. সংখ্যাই অধিক ছিল। 

ট্রে্জারী বিল বাবদ আবেদনের পরিমাণ দিন দিন হাস পাইতেছে এবং 
তাহার ফলে কর্তৃপক্ষও ট্রেজারী বিলের সুদের হার ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে 
বাধ্য হইতেছেন। গত ১২ই নবেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেওডার, আহ্বান করা হইয়াছিল। .তাহাতে মোট 
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আবেদনের পরিমাণ দীভায়, ৩ কোটী ১৫ লক্ষ হাজার টাকা। পূব | " "সম্প্রতি “ফরওয়াড” ইম্লিওরেন্দ কোম্পানীর 
সপ্তাহে তাহার পরিমাণ' ছিল ৩ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। এবারকার সমুদয় বীমাকার্ধ্য “ফেডারেল”এর নিকট হস্তান্তর 
আব্দেনগুলির মধ্যে ৯৯৪৩ পাই ও তুুৰ্ধ দরের সমস্ত আবেদন ও ৯৯৭০ ৰ করিবার জন্য চুক্তি হইয়াছে। ইতিপূর্বে “ফরওঃ 

ক্যান! দরের শতকহ ৯৫ ভাগ আব্দেন গৃহীত হইগ়াছে। বাকী সমন: 0 
আবেদনই পরিত্যক্ত হুইয়াছে। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা ঘর এর সহিত ৩টা কোম্পানী সম্মিলিত হইয়াছিল । | 
স্থদের হার নির্ধারিত হইয়াছে ৪০১১ পাই । গত কয়েক মাস ট্রেঞ্জারী 4 ৫ 29 রঃ : 
বিলের সুদের হার ॥%০: আনা।হইতে ॥4/০ আনার কাছাকাছি ছিল। | বর্তমানে “ফেডারেল” মোটের উপর ১৪টা 
সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ॥৬.পাই হয়।. এ সপ্তাহে তাহা আরও চিয়া ৮/১১ এ কোম্পানীর সম্পত্তির অধিকারী হইয়া স্থপ্রতিষ্টিত | 
পাই পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। উহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, টাকার হইয়াছে । 

প্রয়োজন 'বৃদ্ধি' পাওয়ার সঙ্গে. দেশে টাকার টান পড়িবে. বলিয়া কর্তৃপক্ষ 

আশঙ্কা করিতেছেন। আর সে;কারণে ট্র্জারী বিলের আবেদন কম পাওয়া: এই হিরা sain গ্রহণ করিয়া 
যাইবে মনে করিয়া ' তাহারা ট্রেজারী বিলের সুদের | হার বি কারিম | নিজের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করুন__ 

চলিয়াছেন। 


রিনদার্ড ব্যাঞ্চের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৮ই নবেম্বর যে সপ্তাহ | 


বি 
SY LLNS halls নোটের পরিমাণ ছিল ২২০ কোটী | 


ফোন কলিঃ-৫৪৬৫ 


পল্লি ্‌ 


রমা 


বানি নিক ফোন ক্যাল £ ২৭৮ 


||১৯০ শালে কলি এ পর ামলাদ লোপা নর 
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শেয়ার বাজারে শেয়ারের বেচাকিন! বাড়িয়া গ্য়াছে। 





কোম্পানীর কানিজ ও শেয়ার: 


কলিকাতা ১৫ই নবেম্বর 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বান্দারের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য 


উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১১ই নবেম্বর ‘বাজার খুলিবার সঙ্গে বাজারে 
কাজ কারবারের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে থাকে। অনেক বিভাগে 
শেয়ারের, (দামও কম বেশী পরিমাণে চড়িয়া উঠে। জৈন পর্ব উপলক্ষে 
এ সপ্তাহের শের দিকে ছুই দিন বাজার বন্ধ ছিল। নতুব! বাজারের অবস্থা 
আরও বেশী তেভী হইয়া উঠিত বলিয়াই মনে হইতেছে। এ সপ্তাহে যে সব 
কারণে ,বাজারেব উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে তন্মধ্যে আমেরিকার বাজারের 
উৎসাহ্ব্যপ্রক গতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মিঃ রুল্সতেন্ট তৃতীয়বার 
সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী মহলে 
এক' নব প্রেরণা সঞ্চারত হ্ইয়াছে। তাহার উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকার 
সমরায়োজনের জন্ত নৃদ্তন ব্যয় বরাদ্দ করায় সেদিক দিয়! ব্যবসা বাণিজ্যের 
কোন কোন: ক্ষেত্রে সমূহ অগ্রগতির সুচনা দেখা যাইতেছে । ফলে নিউইয়র্ক 
সাধারণভাবে 
পণ্য মুল্যের দামও চড়া দেখা যাইতেছে। আমেরিকার বাজার ' সম্পর্কে 


এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে এ সপ্তাহে বোম্বাই ও 


কলিকাতার বাজারে বেশ একটু কাধ্য-তৎপরতার ভাব স্থষ্ট হইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে পাটকল, কয়লার খনি ও ইপ্রিনীয়ারিং বিভাগে এ 
সপ্তাছে অপেক্ষাকৃত বেশী শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । শেয়ারের মৃল্যও 


ক 
কোম্পানীর কাগজ 


কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এ সপ্তাহে অন্তান্ত বিভাগের মত তত বেশী | 


কাজ কারবার হয় নাই। তবে দাম মোটামুটি স্থির আছে। ০ দের 
কোম্পানীর কাগজ এ সপ্তাহে ৯২৪০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অন্তান্ত 
দিকে দাম গত ১৩ই নবেম্বর নিম্নরূপ, ছিল £-_-৩/০সুদের 


{১৯৪০-৫৫ ) খণ ১১২1/০ আলা 'ও ৩ টাকা! সুদের ইউ পি ৰণ্ড (১৯৫২) 


'৯৪//০ আনা। 


কয়লার খনি র 
এ সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে বিভিন্ন শেয়ারের অন্ত, ভালরূপ দাবী 
দাওয়া পক্ষিত হইয়াছিল। সরকারী রেলওয়ে কোম্পানী সমূহকে 
কয়লা “সরবরাহ করিবার ব্যাপারে এবার কয়লা কৌম্ানীসমূহ হুবিধাজন্ক 
সর্থ আদায় করিতে পারিবে বলিয়' 'বাজারে একটা ধারণার স্থাট হইয়াছে। 
আর সেজন্ত কয়লার কোম্পানীর শেয়ারের উপর লোকের আস্থাও-বাড়িয়া 


গিয়াছে । গত নার: নি la 


. +৩৬%/০ আনা ছিল। - :, টা 


পাটকল .. : 
থলে ও চটের TE সপ্তাহে পাকলে, শের বিভা 
একটা উৎসাহ উত্তম লক্ষিত হইয়াছিল। গত ১৩ই বের বাজারে আদমজী 


.. ১৯%/০ আনা, আগরপাড়া ২৩০, আনা, ধ্যাংলো ইন্ডিয়া ,৩০৯ টাকা, ০; 
. গৌরীপুর ৬৬০০ আনা, হাওড়া ৪৯%০ আনা, কামার হাটী ৪৫২০ আনা: রা 
ণ ও পরেসিডেী ৪/০ আন! দাড়াইয়াছিল। 


বিবিধ কোলপানীগুপির মধ্যে ইঞ্জিনীরারিং কোম্পানীসমূহের' শেয়ার মুল্য 
এ সপ্তাহে চড়া দেখা গিয়াছে। গত ১৩ই নবেম্বর ইন্ডিয়ান আয়রণ এও 
ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৯৮০ আনা ও ষ্রাল কর্পোরেশনের শেয়ানের 
দাম ১৭1৬০ আনার দীড়াইযরাছিল। ও 

আলোচ্য সন্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার: ও 
কোম্পানীর কাগজের নিল্পরপ বি হুয়। তান? 

চি ” কো পানীর, কাগজ রি রঃ Eo 2 

৩. সুদের খণ হি ১১ই নবেম্বর-_৯১1৩/০ 
১৩ই--৯৯০%০ ৯১৪০1 ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_১১ই--৯২%০ 


আধিক জগৎ 


(১৯৪৭-৫০.) খণ 
১০২1০ আনা, ৪ টাকা! সুদের (১৯৬০-৭০:) খণ ১০৭০ আনা, € টাকা সুদের 


[ ১৮৪ নবেম্বর, ১৯৪০ ' 





‘Io ৯২২.৯২০০ ৯২৩/০ $ ১২ই--৯২৮০ 1৯1/০ ৯২1৮৯ ৯২1০ ৮ ১৩ই- 


৯২1৮০ | ৪২ সুদের খণ ( ১৯৬০-৭০ ) ১1ই--১০৬৪০ ৯৩৬৪৮০১০৭৮০ 
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‘১২ই_১০৬০ ; ১৩১০৭০ । ৪8০ সুদের গণ 
(১৯৫৫-৬০ ) ১১ই--১১১॥০ | ৫ সুদের গণ (১৯৪৫-৫৫ ) ১১ই--১১২০ 
১১২৮০ ১১২1০ ২৮০ সুদের খণ ( ১৬৪৮-৫২) ৷ ১২ই--৯৫৪র্স* ; ৩২ সুদের 
ধপ (১৯৪১ ) ১২ই--১০১/০০ 3 ৩]০ মদের খপ ( ১৯৪৭-৫০ ) ১৩ই-_১০২৩/০ 
১০২|০ | : 
ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যা্ক__-১১ই--১০২২ ১০২৪০ 7 ৯২ই-_১০২০ ১০৩০ 3 

১৩ই-_১০২॥০ ১০৩০ । 
কাপড়ের কল 

কানপুর টেক্সটাইল-_১১ই--৬%০ ৬1৮০ 3 ১২ই--৬২ ৬|০; ১৩ই-- 
€॥%/০; নিউ ভিক্টোরিয়া--১১ই-( অভি ) ১৪০০ ১৪০ ১০ ১৮/০ 
(প্রেফ ) ৫1০ ৫1/০ ; ১২ই-_-১1৩/০ ১৭/০ ১৪৮০ ৯৮/০ 7 ১৩ই--১৪০ ১৮০ 
১০ ) কেশোরাম-_-১২ই-_-ধ1৮০ ( প্রেফ ) ১২১২ ১৩ই-81০ theo 
প্রেস ) ১২২২, ১২৩, বাসন্তী--১৩ই_৩৷০ । 
রেলপথ 


ফতোয়া _ ইসলামপুর--১২ই--৮৬২ ৮৭২1 


ইস A 


~~ 


ই ah 
. Ar 
০-৯২৮৯৫ 





প্রথম যেদিন টাটার ইস্পাত, বাজারে বাহির. 
হইল, ভারতের পক্ষে সেদিন শুভদিন! বহি. 
ভারতের . সর্বত্র ইহার ব্যবহারকারীকে টাটা. 
গ্যালভানাইজ্‌ড, করোগেটেড 'দিট অকাস্তরপে 

সেবা করিয়া আসিতেছে। রঃ 


গ্যালভানাইজড. ঢেউতোল। 
ইস্পাতের পাত 
: ii রিং 


টি আয়রণপ গ্যাপ দল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত। 
৮ সই-৯১৮০--. ৃ 


হেড সেল্স্‌ অফিস ২₹_-১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতী1।- 





১৮ই নবেম্বর, ১৯৪০১]: 


আধিক জগৎ 


৭৭৫ 





কয়লার থনি 
এযামালগামেটেভ--১২ই-_২৭1০ ২৬৮০ ২৭২) বেঙ্গল--১১ই_৩৫২২ 5 
১২ই-__৩৫২২ এইচ ৩৫৬৯ 3 ১৩ই---৩৫৮॥০ ৩৬০২3 বড় বেমো--১২ই 
৪1৩০ 84/০; ১৩ই---৪॥০ ৪৮৮০)  ভালগোরা_-১১ই--৪প৩০ ৫২$ 


+১২ই--৯৫।০ 3 ৯৩ই-৫৯ ৫1৭) বোকারো ও রামগড়--১৯ই--১৫৯ ? 


৯২ই--১৪৫০ 5 বরাকর--১১ই--১৩া০ ১ €সণ্টাঁল কুর্বেন্দ_১১ই-_১৪%০ 
১৪/০.১৪৮%০ ১৪৭৮০) ১২ই_-১৫২ ১৫1৯) ১৩ই--১৫২ ১০) চুরুলিয়া 
--১১ই-7১৮০ ১৮০; হরিলাদী--১২ই-_-১৩%৩/০ ১ ধেমেো! মেইন--১১ই 
১৫1০ ১৫1/০১৫1%০)  ১২ই--১৫1৮০ ১৫০৮০ ১৫1/০ 3 ইষ্ট ইঙিয়ান_ 
১১ই--১৬২ ; ইকুইটেবল-_-১১ই--৩৮২ ৩1০ ৩৬৮০). ৯৩ই-_-৩৬//০ 
৩৬%/০ 5 খুসিক ও মু্গিয়া__১১ই--৪২ ৪%০ ৪1০ 7 ১৩ই--8//০ ৪%/০ ; 
জয়ন্তী সেন্টাল__-১১ই--১/%০ ১৪5০) ১২ই--১৮০ ১৪৬৯ ১ কার্টাস 
ঝরিয়া_-১১ই-২৭া০ ২৭1০3 ১২ই--২৭1০ ২৮২; ১৩ই--২৭৮%০ ২৮০ ; 
মুগ্ডলপুর ১১ই--৯দ০ ১০২; ১২ই--৯৪০ ৯%/০ ১০1০ 5 নর্থ দামুদা__-১১ই 


€%০ ) ১২ই-_৫%০ ৫1০ ১৩ই--৫%০ ৫9/০ 3 পেঞ্চভেলী ১১ই-- 
৩৩/০0 5 ১৩ই-_-৩৪২ 5 রাণীগঞ্জ _১৩ই-হ ৪৯২ 3 সাউথ কারাণপুরা 
--১১ই ৪8০ ; ্যাগার্ড--১১ই--২১২ ২১০) ১২ই-_২১২১ টালচর 


১১ই--১7৮০ ১0৩০ 3 ১২ই-১০%০ ১৪০) ওযেষ্ট জামুরিয়া--১১ই-২৯০ 
৯২ই--২৯॥০ ২৯%০ ? ১৩ই- ২৯৪০ $ সামলা--১৩ই২২ ২|০ ২৩/০ ; 


পাটকল 


আদমজী ১১ই--১৯২ ১৯০) ১২ই--১৯%০ ১৯২3 ১৩ই-_-১৯//০ 
১৯//০ 7  আগড়পাডা--১১ই-__২৩৪০ ২৩1৮০) ,১২ই-২৩৪০ ২৩1৩৭ ; 
১৩ই-২৩1০.5 বালী--১২ই ২২৫০; বিরলা-১১ই--২২২ ; ১২ই-- 
২১]/০ ২১/০ ; ১৩ই--২২৪/০ ২৩০ ; বজবজ--১১ই--৩২৩২) ১৩ই 
-( প্রেফ ) ১৬৪২ ৯৬৫২) ক্যালকাটা কুট--১১ই--১৪২3 হাওডা- 
১১ই--৪৯২ ৪৯1০ ৪৯৪০ ৪৯1%০) ১২ই-_৪৯২ ৪০%%০ ৫০২ todo ৪৯%০ ) 
১৩ই--৪৯%%০ ৪৯]৩/০ ৪৯৪৩/০ ৪৯]/০ ৪৯1৮০ | হুকুম্টাদ-_১১ই-_৬%%০ 
(প্রেফ ) ৯৫২ ৯৭২7 ১২ই--৪৮০ ৭২ ৭1০7 ১৩ই--৭1০ (.প্রেফ ) ৯৯॥০ 
। মেঘনা-১১ই--২৭০ ২৯২ 3 ১৩ই--৩১1০ ; কামারহাটী--১২ই _-৪৪৬২ 
৪৪৮২) ,১৩ই-৪৫২1০ ) স্তাশনাল--১১ই-২০৮৮০ ২১০০ 
১২ই- হটাৎ ২১০০ ১৩ই-২১০ ২১০ 5 নদীয়া_-১১ই-৫৪৯ ৫৬২3 
১৩ই-_৫81০ ; প্রেসিভেন্দী-_-১১ই--৪%০ ৪1/০; ১২ই--8%০ 
81০ ১৩ই--৪%০ ৪1০ 81/০ ৮. || 

থনি . . 

বর্ধী কর্পোরেশন ১১ই-_৫%০ ৫/০ le ৫০১ ৯২ই--৫%০ ৫1৩০ 
1০ ৫৩৩.) ১৩ই--%০ ৫1০ ৫৩০ ; কনসোলিডেটেড টীন--১১ই-_২৮%০ 
৩২ ৩/০ 3 ১২ই ২৪৩০ ৩/০; ১৩ই--৩/০ ইণ্ডিয়ান কপার--১১ই ২%০ 


€৫1০ 3) 


২1/০ ২৬০) '১২ই-২%০ ২1/০ ২৩০) ১৩ই--২৩/০ ২1/০ ২০/০; টেভয় 


টীন-_১১ই--১৮০ 5; রোডেসিয়া' কপার-_-১১ই--%/০) : 
সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল :' 
' " ডালমিয়া সিমেপ্ট--১১ই__(অডি ) ৮1০ ; আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল-_- 
১১ই--( প্রেফ ) ১৩৬২ 3 ' ১৩ই--( প্রেফ ) ১৩৭২1 


.- ইলেকটিক ও টেলিফোন : ৮ 
বেঙ্গল টেলিফোন*_১১ই: ( অভি ) ১৬।%০ ১৬৮০, ৯২ই--(প্রেফ ) 


১২%০ ১২1০ ১, ৯৩ই--১২1০ ৯২1৮০ ৯২৪০ | ঢাকা . ইলেকটি,ক--১১ই-- 


৯৭২ ১৭1০ ১৬1৮০ ১৬০ ; *১২ই-( প্রেফ ) ১৪২ ১৪৮০ ) ১৩ই--১৭৬ 


\ 
১৯৭]০। 


চিনির কল 


বলরায়পুর-_১১ই ৭০) ১২ই--৭1০ ৭০ | বুল্যাণ্ত_-১১ই ১৫৪০ ১৬২ 
১৩ই-_১৫দ%০ | রাজা--১৯ই ১৬২ ১৬০ ; ১২ই--১৬৯ ১৬1০/০ । স্মস্তিপুর 


--১১ই tho 3 ১৩ ৬০ | রামনগর কেইন--১১ই ( প্ৰেফ ) ১৯০০ ' 


১১১৪০) ১৩ই_- ১১১৯1 -কেরু এ্যাণ্ড কোং--১২ই ৮॥%০ ৯২ | 





17578 51712ললললললস্ 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী .. 

হুকুমষটাদ ্টাল_-১১ই (অভি ) ৮1৩০ ; ( প্রেফ ) ২০০ ২০ ২/০ । 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাও ছ্ীল-_১১ই ২৯/%* ২৯৮০ ২৯৷/০ ২৯/০ ২৯৪০ 
৩০1%০ ৩০1%০ ৩০1০ 3 ১২ই--২৯৪% ৩০%/০ ৩০1০ 3 ১৩ই--২৯৮০ ৩০/০ 
২৯/০ ২৯৮%৩/০ ২৯%/০ | কুমারধুবি , ইঞ্জিনিয়ারিং _-১১ই ( অডি ) ৫২ ৫%০ 
‘৪৮৩০/০ (প্রেফ) ৯৯২ ১০২২ $ ১২ই-৫২ &1/০ $ ১৩ই-_৪৮৩/০.৫৮%০ | 
মাশিয়াল--১১ই, ১॥০ ১৬০ | ভ্তাশনাল-_-১১ই ৫৮/০ ৬৩/০ $ ১৩ই-_ 
৫৮০ ৬%০। স্টীল কর্পোরেশন_-১১হু ১৭৪০ ১৮২ ১৮/০ ১৭০ ১৭/০ 
১৮২ ১৮/০ ১৭৮৩০ ১৮০০ ১৮1৮০ ১৭৪৩৭ ; ( প্রেফ ) ১১০২ ১১৯২১ 
'১২ই--১৭৮/০ ১৮/০ ১৮] ১৭৪০ ১৮1০ ১৭দ০০ ( প্রেফ্ ) ১১০২ ১১১৭১ 

১৩ই--১৭1%০ ১৭৮০ ১৭1৬০ ( প্রেফ ) ১১০২ ১১১৪০ | 


, চা বাগান 
হাতীক্ষীরা-১১ই ১৭০) ১২ই--১৭৪%৭ | বিশখ্বনাথ_-১৩ই '২৪।০ 
২৪০ | তিনআলী--১১ই ৯২২3 ১২ই--১২৭ ১২1০ । হাসিমারা--১৩ই 
৩৯দ০ ৪০২ | তেজপুর__১১ই ৭৯ ৭1০) ১২ই--৭0০1 হুলদীবাড়ী--১৩ই 
১৭০ ১৮২। তেলিয়া পাড়া-_-১১ই ৩৩০২ ৩৩২২ ১. ৯২ই--৩৩২৯২৪ ১৩ই-_ 
৩৭০২ ৩৭২২ জুটলীবাড়ী-_-১৩ই ১৪৪০ ৯৫২1 
ডিবেঞ্চার 
€॥০ সুদের ( ১৯৫৬-৮৬ ) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে:--১১ই ১১৮০ । 
৫২ সুদের (১৯২০-৫০) কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ--১৩ই ১১৩০ । 
৫২ সুদের ( ১৯৩৭-৪৭ ) ষ্টার ট্রেডিং এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ডিবেঃ--১২ই ১০১২. 
১০১০ । ৬২ সুদের (১৯৩৫-৪৫ ) হুমায়ুন প্রপার্টি ডিবেঃ--১২ই ১০৪২ 


১০৪০ | 





্‌ বিবিধ 

বি, আই কর্পোরেশন--১১ই (অডি) ৪8০ ৪5০ ১ ১২ই-_৪দ০ ৪৪৬০ ; 
১৩ই-_৪1৬০ ৪%/০। রোটাস ইগ্তা্রীজ__১১ই (অভি) ৯৫২ (প্রেফ) ১২৪২ 
১২৬২1 কলিকাতা ট্রাম-_১২ই (অভি) ১৪২। ইন্দো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম 
-১১ই (প্রেফ) ৯২২২। টাইড ওযাটার অয়েল--১১ই ১৪1০3 ১৩ই 
১৪%/০। বেঙ্গল পেপার--১১ই ১৯৭২ ১১৯/০। শ্রীগোপাল পেপার--১১ই 
(প্রেফ) ৮৮০) ১২ই--৮৯।০ ; ১৩ই--(প্রেফ)৯০২। টিটাগড় পেপার 
১১ই (অভি) ১৬%০ ১৬1৮০ ১৬২. ১৪]০ ১৬৩০ ; ১২ই--১৬৩/০ ৯৬1৩০ 
১৬%০ ১৬]০ ; ১৩ই--৯৬]০ ১৬॥০। আসাম. সজ--১১ই ২০৮০ ২৪০ | 
মেদিনীপুর জমিদারী--১২ই ৬৫২ ৬৭২ ১৩ই---৬ থা ৬৯২ ৭০২ ৭১২ 


৯৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





* ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 


বি, কে; মিত্র এণ্ড কোং * 
ol | ee CD Ci | TS 





২ তন 


, এঁনৃঙ 





আধিক- জগ 
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রি 
রিকভার কানে এ সপ্তাহে পাটের দাষের কিছু উন্নতি 


লক্ষিত হুইয়াছে। গত-গপ্তাহ পর্যন্ত ফাটকা বাজারে, প্রতি বেল পাটের 
সর্বোচ্চ দাম ৩৫ টাকারও নিম্নে ছিল। এ সপ্তাহে পাটের" সর্বোচ্চ দর ৩৭1০ ” 


আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সম্প্রতি পাটকলওয়ালাদের সহিত বাঙ্গলা 
সরকারের যে নুতন চুক্তির কথা চলিতেছে তাহাতে বাজারে নূতন করিয়া 
একটা আশা ভরসার ভার স্থষ্ট'হইয়াছে। পাটের নিন্নতম ক্রয় মূল্য সম্পর্কে 


' বর্তফানে যে চুক্তি বলব আজ তাহার' ফলে কোনদিক দিয়াই পাটের 


বাজারের পক্ষে শুভ হয় নাই । পাটকলওয়ালার! .ও দামে. পাট, কিনিতে 
নারাজ হইয়া বর্তমানে পাট ক্রয় একরূপ বন্ধ রাখিয়াছে। পাটের নিয়তম 


, মূল্য কিছু হাস কৰিয়া নৃতন্‌ একটা চুক্তি সম্পন্ন হইলে পাটকলওয়ালাদের .. 


নিকট বেশী পরিমাণে পাট বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া অনেকেই মনে 
করিতেছেন। প্রকাশ নূতন চুক্তির সর্ত হিসাবে গবর্ণমেণ্ট পাটকলওযালা- 
দের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ পাট কিনিবার 
প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় যদি 


সম্ভবপর হয় তবে অধিক মাত্রায় পাট বিক্রয়ের সুবিধা হইবে । এই সমস্ত ' 


জল্পনা কল্পনায়ই এ সপ্তাহে পাটের দর কিছু চড়িয়াছে। নিয়ে ফাটকা বাজারের 


_ এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হুইল :_ 


তারিখ সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্ধনিষ্ন দর. বাজার বন্ধের দর :' 
. ঈই নভেম্বর. . ৩৬॥০- 2/0, ৩৬/০ 
55, 33 ৩৭॥০ ৩৫u০/০ ৩৬%%০ 
১২৯০ ৯ ৩৭৪০ ৩৪%৯ ৩৬০ 
১৩,৯১৭ ৮ ৭ ৩৫৮৪৩ ৩৫7%০ | ৩৫৮০ 
১৪১১ ৯ ৩৬1৮ ৩৫০ ৩৫1০ 


_ এ সপ্তাহে আলগা পাটের বাক্জারে বেচাকিনা বিশেষ কিছু হুর নাই। 
এ সপ্তাহের প্রথম দিকে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৮ টাকা 
দরে ও বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। এ 
সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারে কাজ্জ কারবার একেবারে বন্ধ ছিল। 


' পাকা বেল বিভাগেও এ সপ্তাহে বেচাকিনা বিশেষ হয় নাই। অস্ত 
 ঞ বিভাগে প্রতি বেল ফার্ট শ্রেণীর পাটের'দাম ৩৩ টাকা দীড়াইয়াছে ॥ 


. থলে ও চট. 
ডিসেম্বর মাসেও পাটকলগুলির কাধ্য এক সপ্তাহকাল, বন্ধ রাখা হইবে 


: বলিয়া স্থির হওয়ায় এ সপ্তাহের প্রথমদিকে থলে ও চটের দাম কিছু চডা 


57577575755, অস্ত 


Ae ESTA নি পলি 
ডিন রা ৰ 


 পঙ্লী্ী ব্যান্ক মিট 


(স্থাপিত ১৯২৭) 
হেড অফিস[*-৮নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা 
| ব্রাঞ্চ: কুণ্ডু রৌচী) 


AA একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 
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বাজ্জারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১২ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম, 


১৬1৩০ আনা দবীড়াইয়াছে ৷" 


সোণা ও. রূপা 


' কলিকাতা! ১ই নবেম্বর" 


‘এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের. বাজ্জারে সোণার দর একটা ক্ষুদ্র গণ্ভীর ভিতর' 
উঠানামা করিয়াছে । বেচাকিনাও হইয়াছে সামান্ত | গত =ই নবেম্বর 
বোথাইয়ে প্রতি ভরি দোণার' দূর ছিল ৪১৪৯ পাই। ১২ই তারিখ তাহা 
এ হারেই বলবৎ ছিল। ১৩ই তারিখ তাহা সামান্ত- বাডিয়া ৪১%/৩ পাই 


'হয়। অন্ত বাজারে 'তাহ! ৪১৪৯ পাই দাড়াইয়াছে। . 


রিবা নাভীর বাডরই কোর প্রতি তরি এলি দর ছিল 
৪১1৮০ আন অস্ত তাহা ৪১1০০ আনা দীভাইয়াছে। 

লশ্তনে এ সপ্তাহে প্রতি আউন্স. সোগার, দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং হারে 
(সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত ) বলবৎ আছে। 

রূপ 

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্ধাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর এ সপ্তাহে 
রূপার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশ। ভরসার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। ফলে 
রূপার দাম গত সপ্তাহের তুলনাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৫ই নবেম্বর 
বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ তরি রূপার দাম ছিল ৬০।%০ আনা । অন্ত বাজারে, 
তাহা ৬১।%০ আনা দ্বাড়াইয়াছে'। 

কলিকাঁতার বাজারে গত «ই নবেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল 


"৬০০ আনা ! অস্ত বাজারে তাহা ৬১//০ আনা দাড়াইয়াছে। 


টানি বাসাতে সতত ডিল তির তিনের যাবেনা 
হারে বলবৎ আছে। 


চায়ের বাজার 


| কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর 

রপ্তানীখোগ্য__গত ১১ই ও ১২ই নবেম্বরের কলিকাতার চায়ের যে 
২০ নং নীলাম সম্পন্ন হয়' তাহাতে ৭ হাজীর ১ শত ৮৭ বাক্স রপ্তানীষোগ্য 
চা গড়পড়তায় প্রতি পাউও ৮/৩ পাই দরে বিক্রয় হয়। ১৯৩৯ সালের 
সমসাময়িক (২২ নং. নীলামে ) এবং ১৯৩৮ সালের (২২ নং নীলামে ) 
যথাক্রমে ৩১ হাজার ৪৪ বাক্স এবং ২৪ হাঁজার ৯৪১, বাক্স চা ৮৪ পাই * 
1/২ পাই দরে বিক্রয় হয়।, পূর্ববর্তী নীলামের ন্তাষ আলোচ্য নীলামেও 
আসামজাত চায়ের আমদানী বেশী পরিলক্ষিত হষ। সাধারণ ধরণের 
সামান্ত পরিমাণ চা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হয়। মুল্যের হার পূর্ববর্তী 


. নীলাম অপেক্ষা প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই পর্য্যন্ত চড়া গিয়াছে । পাতা চা 


সম্পর্কে: অত্যধিক ' চাহিদা ছিল। ক্রোরেন অরেঞ্জ পিকে! চায়ের মূল্য 
. ইরাণী ব্যবসায়ীদের চাহিদা না থাকায়, হাস পায়। আগামী ১৮ই নবেম্বর 
রপ্তানীষোগ্য চায়ের রোন নীলাম. হইবে না). 

তারতে ব্যবহারঘোগ্য-_ালোচা নীলানে সর চায়ের রতি তেন 
আগ্রহ পরিলক্ষিত না হইবার ফলে উহা ফেরৎ যায়.। অপর পক্ষে, গুড়া 
চায়ের বেশ চাহিদা! পরিলক্ষিত হয়। পাতা চা এবং অন্ান্ত খারাপ ধরণের 


রিনি বি এজেন্দী ঢাকা, কলিকাতা ও রেনুন। ) 


EE OEE ET ES FE i PS I 


| 
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চিনির 'বাজার 
কলিকাতা, ১৫ই নবেশ্বর 
৪ রা জাতি প্রকার আশা আকা- 
আবার ভাব দৃষ্ট হয় নাই। চলতি বাজারে চিনির মূল্য প্রতি মণে/০ আনা হটুতে 
পণ আনা পযন্ত হাস পায়। যে সকল আড়তদার তাহাদের মজুদ চিনি ধরিয়া 


রাখিতে অসমর্থ তাহাদের পক্ষে চিনি কাটতি করিবার আগ্রহাতিশয্যই উহার | 


* কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নিকটবত্তী বাঁজারসমূহের চাহিদাও খুব অল্প। 


পূৰ্ব্বে যে'সকল অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে তাহার চুক্তি অনুযায়ী চিনি , 


প্রেরণে' বিলম্ব হওয়াতে এবং বাঙ্গলাদেশের চিনির কলসমূহে অনতিবিলম্বেই 
আঁখ নিম্পেণ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জন্য বর্তমানে চিনির বাজারের 
উন্নতি আশা করা যাইতেছে না। ডিস্ষের_জানুয়ারীতে ডেলিভারী 
দেওয়ার সর্তে বাজালাদেশের চিনির কলসমূহ ৮৮০ হইতে ৯২ মূল্যে অগ্রিম 
কারবার সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে। এই হারে যে কারবার সম্পন্ন হইয়াছে 
তাহা অতি সামান্ত। বাঙ্গলার চিনির কলসমূহ যে সকল দর দিতেছে 
তাহাতে চিনির, বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবসায়ীগণ আশঙ্কা করিতেছে। 
অপরদিকে সিশ্ডিকেট বোম্বাইএ চিনি প্রেরণ সম্পর্কে প্রতি মণে বারো আনা 
রিবেট দানের যে অন্থমতি দিয়াছে তাহাতে চিনির বাজারে এইরূপ 
নিকুৎসাহের ভাব সৃষ্টির অন্যতম কারণ। কোন কোন ব্যবসায়ী মহলের 
ধারণ এই যে, কলিকাতায় চিনি প্রেরণ সম্পর্কেও সিণ্ডিকেট হয়তো এইরূপ 
রিবেট ঘোষণা করিতে পারেন। স্থানীয় বাজারে দেশী চিনির মজুদ পরিমাণ ৩৯ 
হাজার বস্তা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির মূল্য 

প . ছিল £__ লোহাট__-৯/০ ; সে মাপুর--৯1০ 3 হাসানপুর-৮দ৮০ ; 
স্দ্ধালিয়।_৮1৩০ ; নার্কোটীয়া--৮7৬০ ;  হ্রকুয়া-৮/%০ ?.পাদ্রোনা_ 
৮/০; বাঘ।--৮1/৯) চম্পাটীয়া--৮৮/০ ; চম্পারণ _৯%৬ ; মাড়হোব্রা 
৯৩৯5 রিয়াম_-৯৮৯$ সাগৌলী--৮৩০ ; বেলডার্জা-জান্-মার্চ 

১৯৪৯) blo, 5 গোপালপুর --দ্রাম্ণ-মার্চচ ( ১৯৪১ ) ৮৪০ | 
তুলা ও কাঁপড় 
কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর 

প্রেসিডেন্ট রুভ্ভভেণ্টের পুনঃনির্কাচনে আমেরিকার তুলার বাজারের 
তেজী ভাবের সংবাদ এবং জাপানী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ চল্তি কারবারে 
অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইএর তুলার 
বাজারে বোরোচ এপ্িল-মের দর দশ পয়েণ্ট পর্য্যস্ত বুদ্ধি পাইয়] ২০৫৪০ 
আনায় দাড়ায়। বাজার বন্ধের দিকে এইবপ লাভজনক দরে তুলা বিক্রয় 
করিবার আগ্রহাতিশয্যের ফলে মূল্যের হার হাস পায় । তবে লম্বা আঁশযুক্ত 
তুলার, মূল্যের ব'দ্ধিত হার বজায় ছিল। নূতন তুলা ফসলের অবস্থা সন্তোষ- 


I বাংলার সর্বপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান 


ভ্িল্দু ম্িউচ্কলাল ননাইক্ষ 
এসিওরেন্স লিমিটেড 
এ স্থাপিত ১৮৯১, 
বীনা পথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাক। 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
_ * তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 
এজেন্দীর জন্য আজই আবেদন করুন 


ক 


চিত্তবপ্তন এভিনিউ, কলিকাতা । 
পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী । 


৫০ ৫০০ 
তু 
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জনক বলিয়া জানা যায়। বরোচ-এপ্রিলংমে ২০১৷০আনায়, বেঙ্গল ডিসেমবর- 
জানুয়ারী, ১৪২৭০ আনায় এবং ওমরা ডিসেম্বর-জান্ুয়ারী ১৭৪০ আনায় 
বান্দার বন্ধ হয়। পূৰ্ব্বত সপ্তাহে উহা যথাক্রমে--১৯৪৷০, ১৪০১২ এবং ১৭০, 
ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের সূর্ধোচ্চ দর যথাক্রমে_₹০৫৭% ১৪৫৮০ এবং 
যান যর | 
... কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের রাজারে কোনপ্রকার কর্ম্মোদ্ম 
পরিলক্ষিত হয় না। ‘বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি দেশের বাজারসমূহেরু চাহিদা 
হাস পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পৃজ্জা ও দীপালীতে য্রেপ বিরাট 
পরিমাণে কারবার হইয়াছে তাহার পরে শীষ কাপড়ের কাটতি তেমন বুদ্ধ 
পাইবার. আশ] করা যায় না। চলতি কাপড়ের বাজারে. মূল্যের 
সামান্ত নিগতি দৃষ্ট হয়। জাপানী কাপড়ের রি চড়াভাব 
বজায় ছিল। 


|! 


- স্থানীয় স্থতার বাজারে তেজী ভাব বলবৎ ছিল। নিম্নশ্রেণীর সুতার 
কিছু কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 


কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর 
, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ছাগলের চামড়ার "বাজার আগাগোভাই 
AOE HI সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হইয়াছে। আত্র-লবণাক্ত 
চামড়ার বাজারও তেজী গিয়াছে। অন্তান্ত শ্রেণীর চামড়ার প্রতি কোন 
আশগ্রহই দেখা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ 
কারবার গিয়াছে। 
, ছাগলের চামড়া পাটনা ১ লক্ষ ২৩ ছাদ ৫৫-৬০২ ছিঃ) 
ঢাকা-দিনান্দপুর ৫ € হাজার ৭ শত টুকরা ৬৫- -৮০২ হিঃ) আদ্র-লবপাজ ১৯ 
হাঁজার ৯ শত টুকরা ৫০-১২৫ হিঃ। এতদ্যতীত পাটনা ১ লক্ষ ৭৪ হাজার, 


৭৯ 


ঢাকা-দিনাক্পুর ১ লক্ষ ৭১ হাজার এবং আদ্র লবণাক্ত ১২, হাজার ৭ শত.. 


টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। 

গরুর চামড়!1--আত্র-লবণাক্ত ১২ হাজার ৯ শত টুকরা, /৯' পাই 
ইভা অন Rola Nel এতত্যতীত ঢাকা-দিনাজপুব "লবণাক্ত 
৮ হাজার ৮ শত, আগ্রা-আর্সেনিক ৭ হাজ।র ৬ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা- 
বেনারস ৯ হাদ্রার টুকরা, দ্বারভাঙ্গা--পূর্ণিয়া সাধারণ ,৬ হাজার টুকরা, 
নেপাল--দাঞ্জিলিং সাধারণ ২ হাঙ্জার ৩ শত টুকরা, রাচি-গয়া 
সাধারণ ৩ হাজার ৫ শত টুকরা, আসাম-দাঞ্জিলিং লবণাক্ত ৭ শত টুকরা 
এবং : আত্রলবণাক্ত ১৯ হাজার ৮ শত টুকরা গকর চামডা মজুদ 
ছিল। বি হারা জা 2 হার হিলি 
৪৫7 


[ 


সপ্তাহে একবার ১০৭০২ পধ্যস্ত চেকে তুলিতে পারিবেন। 
ছয় মাস বা অধিক সময়েব জন্য স্থাধী আমানত ও তিন মাসের 
অঙ্গ বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হব। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক এক|উন্টের সুদ " * ২২% 
এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর সুদ... 
শাখাসমূহ :_এলাহাবাদ, বেনারস, নাগপুর, রায়পুর পাচন! 
গয়া, , ঢাকা, মৈমনসিং, নারায়ণগঞ্জ, 
কিশোরগঞ্জ, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি, শ্যামবাজার। 
ভবানীপুর পার্ক সার্কাস ও খিদিরপুর, 








ন ". আথিক জগৎ [ স৮ই নরেম্বর, ১৯৪৩ 


ক ~ চে 
ইঃ 
চা গু ডি 
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কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর 
: রেড়ির থৈলদ--আলোচয সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির | প্রতি ঘপ 
ছিল | মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়িগ্ন খৈলের জন্ত ৩০ আঁনা,হইতে ৩৮০ আনা. " ছয়িদ্রা ৯০৯০০ ১২২ 
দর দেয়; অপর পক্ষে আড়তদ্ধারগণ উচার প্রতি ছুই মণী বস্তা (বস্তার জর] নু {২২৮০ ২৪৪০ ২৭২. 
মূল্য ।* আনা সহ) ৭ টাকা হইতে ৭1০ আনা দরে বিক্রয় করে। স্থানীয় মরিচ 48 ১২1০ ১২৪০ ১৩২ 
ব্যবসারীগণ এই শ্রেণীর খৈল সামান্ত পরিমৃণে ক্রয় করিয়াছে । 
ও ধনে ইত উৰণ KN ll 
সরিষার খৈল-_ স্থানীয় বাজারে সরিষার থৈলের দর চড়া গিয়াছে রি 
Fe . “ত © | 
মিলসযূজ্ছ প্রতিমণ খৈল ২/০ আনা হইতে ২০০. আনা দরে বিক্রয় ' | ০ 
করিতেছে । অপর পক্ষে আড়তদাঁরগণ উহার প্রতি ছুই মণী বস্তা (বস্তার সরিবা এ 
মূল্য 1” আনা সহ) ৪7৮০ হইতে ৪৮০০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে ।  ' মেথি | | 88০ ৫২ 
স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে উহার চাহিদা সীমাবদ্ধ ছিল। এই শ্রেণীর কালছিরা ৰ be ৯,১০৪, 
* খৈলের কোন রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। ূ পোস্ত. দানা. শত Sele ৯১৫০ 
লৌহ ও ঢেউ টীন ৮ দেশীশ্ুপারী ১৪২ ৯১5 ১১০ 
কলিকাতা; ১৫ই নবেম্বর জাহাজী কাটা ন্ুপারী ১৯০ ৯টা০ 
বি ররর রর . জাহাজী গোল হ্থুপারী র্‌ ৮1৮০ 
টাটা মার্কা জয়েন্ট লোহা 1". ১২০-১১ রঃ 
এ বে মার্কা (হালকা ওজন.) | Ee ১১১২৯ পিনাং কেয়া রঃ 1০ 
বরগা'( টা আয়রপ),' ১৩৮০-০১৪১, পার্পকেত্তয়া , ॥ ৰ ৯ ৯৩ 
এজেল' আয়বপ ( কোণা.) সদ্১হ৭ ৫ 
- পারট্া,লোহা 8৯ | ১৬৮০০ ১১1৬ আভা কেণ্ডয়া ' ৯৮০1৮ ১০৪০ 
. বোট; লোহা' ( গ্রোলা), . | + ৯1০৯৯ কেয়া ফ্লাওয়ার 2. ৭1০ Bu ৯০০ 
গরাদে, লোহা (চৌকা), ১০৪০---১৩ ্‌ ছোট এলাচ ie es 
গোল রড. ( কংক্রীটের অন্য ) 55 ১৬০ AEA 
প্লেট লো! J ১৪১-২৫০ লবঙ্গ ‘ tL চি 
চাদর' লোহা' ১৪এ০-_২১1০ দারুচিনি টং তি, ৩৪॥০ ওণা০ 
তারকাটা পেরেক | ২১১২২০ মৌরী ' ' ১০৯ ১২৯ ১৩৭ 
টীন (টাটা) রে চে কাগজী বাদাম. 2০৯ . গু, 
২২ গেজ . . - + SEU 'ভৈষঠমধু KE ১১২ ৯২ 
২৪ গেজ 388/০- _-১৪৮%০ ছি y See ae 
২৬ গেজ ১৬1০___-১৩1%০ হিং | নি 
২, ১৪৫০ ৭৬. লে 
পাত চীন (টাটা) Le Ses UL 
, হ৪ গেজ ১৫|০-—১৫e সা বান বাগমারী: ১১৬ ১২৭ 
= ২৬ গেজ ৃ ১৭/০___১৭1/ We Ea সের 
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না লা. [নং ক্লাইভ an: | | স্থালওরেন্স কো (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
৯৪৬২ - i র্‌ হেড অফিস £__৮'নৎ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাত৷ 








$ না ূ র্‌ এ 
রর | ' সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
| ব্যা ভি সালে | জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্থলিত' একটি 
1 | উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী! 
স্কৎ 
ক বাখিক ৫. দেওয়া হইয়াছে। b টেলিফোন : কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) | রাহ! | 
| কাৰ্য্য করা হয়। | || টেলিগ্রাফ পটপটোশ | ম্যানেজিং এঞ্জেটম্‌ 


বিতর শে ১৯৯০০৪১৯১৪৭ 





৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস 
_- কলিকাতা স্পট 





ARTHIK JAGAT 
‘ক্ৰবন্মা-বানেক্ঞ - শিল্প - অর্থনীত্তি ৱিষস্মক 


বাহার সাতৰ 
সম্পাদক-_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


কার্য্যালয়--১২২নং বন্তবাজার ষ্টীট 







রণ দি 


৮, বয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস 

















৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড F কলিকাতা, ২৫শে নবেম্বর, সোমবার ১৯৪০ 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় ৰ পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭৭৯-৭৮১ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৭৮৭-৭৯২, 
'বড়লাট ও ভারত সচিবের বক্তৃতা ৭৮২ পুস্তক পরিচয় ৭৯২ 
পাট সমস্যার পরিণতি কোথায় ? ৭৮৩-৭৮৪ উঃ ভিন ৮ 
বঙ্গীয় মহাজনী' আইন (৩) ৭৮৫-৭৮৬ নাগর 





' বাংলায় 'ইক্ষুর নিয়তম মুল্য 

আমরা অবগত হইলাম যে বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশের অনুকরণে 
বাহ্ুলাদেশেও ইক্ষুর ন্যুনতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার বিষয় বাঙ্গলা 
সরকার বিবেচনা করিতেছেন এবং বর্তমান মরশুমে ইক্ষুর নিম্নতম 
মূল্য নিদ্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে আগামী ডিসেম্বর 
মাসে একট! রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত শিল্পজরীপ' কমিটীর উপর ভার 
“দিয়াছেন । বহু বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও বাঙ্গলা সরকারের এই 
প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। বাঙ্গলা দেশে যে কয়টা চিনির কল 
আছে তাহার লাভের সামান্য অংশই বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলা সরকার 
॥ পাইয়া থাকেন। বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশে সরকার কর্তৃক 
, নিদ্ধীরিত হারে মূল্য দিয়া চিনির কলসমূহ ইক্ষু ক্রয় করিয়া থাকে । 
“ কিন্তু বাঙ্গলায় ইক্ষুর মুল্য সম্পর্কে কোনরূপ সরকারী নির্দেশ ন! 
থাকায় এই প্রদেশের চিনির কলের মালিকগণ অপেক্ষাকৃত অল্প 
মূল্যেই উহা ক্রয় করিতে 'সমর্থ হন ; অথচ উৎপন্ন চিনি বিহার এবং 
থাকেন। এই কারণে বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ 
'কতকটা আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। নিম্নতম 
মুল্য নিদ্ধীরণ করিয়া দিলে বাঙ্গলার ইক্ষুচাষীর যদি অতিরিক্ত 
কোন আয় হয় তবে সে সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। 
পাটের মূল্য অস্বাভাবিক হাস পাইয়াছে; অথচ জীবিকানির্র্বাহের 
ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় ইক্ষুচাষ দ্বারা আয় 
সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও চাষীর পক্ষে মহা উপকার হইবে । আমাদের 


যতদুর ধারণ! বাক্গলার চিনির কলসমূহ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন ' 
না। বাঙ্গলায় ইক্ষু সরবরাহের অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা, বিহার ও 
সংযুক্ত প্রদেশের ইক্ষুর তুলনায় বাঙ্গলায় উৎপন্ন ইক্ষুর অপকৃষ্টতা 
ইত্যাদি অজুহাতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা হইতে পারে। কিন্তু 
আমাদের বিশ্বাস এই সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়াও একটা ন্যুনতম 
মূল্যের হার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া ' সম্ভব হইবে । মূল্যের হার কি 
হইবে, এবং কতদিন অন্তুর, কি ভাবে এবং কাহার দ্বারা ইহা নির্দিষ্ট 
হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশেষ বিচারসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ শর্করা শিল্পে, 
বর্তমানে যে গোলযোগ চলিতেছে তাহাতে ইক্ষু সম্পর্কে বাঙ্গলায় 
এরূপ কোন নূতন ব্যবস্থা'করিলে তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে 
পারে তাহাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য । আমরা. আশা করি সকল দিক 
বিচার করিয়া শিল্পজরীপ কমিটী এই বিষয়ে একটি সন্তোষজনক 
সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিবেন । 
শিল্পের প্রসারে গবর্ণমেন্ট 

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
শিল্প সঙ্ববন্ধভাবে ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে 
এবং প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেন্ট দেশের শুল্ধনীতি, মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্ক- 
নীতি, যানবাহননীতি প্রভৃতি দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূলে 
পরিচালিত করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট দেশের শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থসাহায্য ও খণদানেও কোন 
কার্পণ্য করিতেছেন না। এইভাবে গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইয়া 
বিভিন্ন দেশের শিল্প-বাণিজ্য এরূপ সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে এবং 


৭৮০ 


বহির্দেশের সহিত উহাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি 
প্রাইয়াছে যাহার ফলে যে দেশে সরকারী সাহায্য নাই সেই দেশে 
কোন. শিল্প-বাণিজ্যের অভ্যুর্থান ও আত্মরক্ষা! অসম্ভব হইয়া 
' দাড়াইয়াছে। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে দেশবাসীর 
মতামত নিরপেক্ষভাবে দেশের শুক্কনীত্তি, মুদ্রানীতি, যানবাহননীতি, 
ইত্যাদির পরিচালনা ন্যস্ত থাকাতে এবং দেশের প্রদত্ত ট্যাক্স ইচ্ছামত 
ব্যয় করিবার উহাদের ক্ষমতা থাকাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্য এক 
প্রকার কোন সাহায্যই পাইতেছে না। কিন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা 
অর্পিত হইয়াছে । উহারা দেশের শুক্ষনীতি, বাট্টানীতি ইত্যাদি 
নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী নহে বটে। কিন্তু. ছোট ও মাঝারি শিল্প- 





গুলিকে উহারা অনায়াসেই অর্থসাহায্য;-খণ, জমি, কাঁচামাল ইত্যাদি ' 
দ্বারা' সাহায্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে, মহীশুর গররমেন্টের : 


» দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা'যায়। এ রাজ্যের গবর্ণমেন্ট স্বয়ং বহু অর্থব্যয়ে 


bl 


. খরিদ করিয়া উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। 


আয়রণ এণ্ড ষ্টীল: ঙয়ার্কস, সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, সোপ ফ্যাক্টরী, 
পোসেলিন ফ্যাক্টরী প্রভৃতি ১০টি বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিয়াছেন। এই সব প্রতিষ্ঠান্রে গবর্ণমেন্টই মালিক । এতঘ্যতীত 
মহীশুর গবর্ণমেক্ট মাইশোর সুগার ফ্যাক্টরী, মাইশোর পেপার মিল, 
মাইশোর সিল্ক মিল প্রভৃতি ১২টি বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
উহা ছাড়া শ্ৰীকৃষ্ণ- 
রাজেন্দ্র মিল প্রভৃতি ৩টি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেন্ট টাকা ধার 
দিয়াছেন। এতত্যতীত জমি ও কাঁচামাল সরবরাহ, সস্তায় 
বিছ্যুৎশক্তি সরবরাহ, অল্পভাড়ায় রেলপথে মাল আমদানী-রপ্তানীর 
সুবিধাদান ইত্যাদি বহু প্রকারেও মহীশৃর গবর্ণমেন্ট দেশের শিল্প- 
; গুলিকে সাহায্য করিতেছেন । 

আমরা অবগত হইলাম যে আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি 


সময়ে বাঙ্গলা সরকারের শিল্পতদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত 


হইবে। যে প্রকার তোড়জোড় ও ঢকানিনাদ করিয়া এই কমিটি 


স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে দেশের শিল্পান্ুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এই, 
রিপোর্টের সিদ্ধান্ত কি হইবে তৎসম্বন্ধে উৎসুক তইয়া থাকিবেন উহা: 


১ স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উহার উন্নতি বিধান 
সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের কি ভাবে সাহায্য করা উচিত ততসম্পকিত 
সুপারিশ ঘারাই দেশবাসী এই রিপোর্টের মূল্য নির্ধারণ করিবে। 
মহীশুরের মত কষুত্র রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট যাহার আয় বৎসরে ৪ কোটি 
টাকা’ অপেক্ষাও কম তাহা.অর্থ ও অন্যবিধ আম্ুকুল্য ছারা রাজ্যের 
ভিতরে 'এতগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গল! 
সরকার উহার তিন গুণ আয় দ্বারা নিশ্চয়ই উহা. অপেক্ষা অধিক 
সাহায্য করিতে পারেন। শিল্পতদস্ত, কমিটি যদি এইদিক দিয়া 
গবরণমেন্টকে কার্যকরী নির্দেশ দিবার মত সাহস না পান তাহা হইলে 


বলিতে হইবে যে এই কমিটির নিয়োগ এবং এজন্য অর্থব্যয় ব্যর্থ, 


»হইয়াছে। 
| বিক্ৰয়কর ও ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স 

| বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশে পণ্যন্দরব্য বিক্রয়ের. উপর কর 
বসাইবার উদ্দেশ্যে যে আইন প্রণয়নে উদ্যত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে 
ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি ।' সম্প্রতি এই সম্পর্কে 
বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমাসের সুচিন্তিত অভিমত আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। চেম্বার নীতি ও কর্ম্মপন্থ-_এই উভয়দিক হইতেই 
প্রস্তাবিত করের বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। চেম্বার 
বলেন যে বর্তমান সময়ে বাঁঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা কি প্রকার 
তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর সমক্ষে কোন বিব্রণ উপস্থিত করিয়া এই নূতন 
'করের প্রয়োজনীয়তা *বুঝাইবার জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। এই 
সম্পর্কে, অর্থ-সচিব_ কিছুদিন পূর্বে এই মাত্র জানাইয়াছিলেন যে 
বর্তমান বৎসরে গবর্ণমেন্টের এক কোটা টাকা ঘাটতি হইবে। কিন্ত 


' “বর্তমান সময়ে বিবিধ প্রকার ট্যাক্স এবং যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার 


দরুণ দেশের শিল্প-বাণিজ্য যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছে তাহাতে এই- 
ভাবে নূতন, ট্যাক্স 'না বসাইয়া ব্যয়-সঙ্কোচ এবং ” গবর্ণমেন্টের 
অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলি স্থগিত, রাখিয়া -ঘাটতি 


আধিক জগৎ 


[ ২৫শে নরেম্বর, ১৯৪ 


নিবারিত হইতে পারে। চেম্বার বলেন- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের বিবিধ প্রকার ট্যাক্স ক্রমেই বন্ধিত হইতেছে এবং উহার 





_ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য অত্যধিক ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। 


“এখন যদি পুনরায় প্রস্তাবিত নৃতন ট্যাক্স ধার্য্য হয় তাহা. হইলে এই 
অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে এবং উহার ফলে এই প্রদেশের 
শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইবে। এই প্রসঙ্গে 
চেম্বার উহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে' এই প্রদেশের ব্যবসায়ী-_সমাজ 
সমর-সরগ্রাম সরবরাহের অর্ডার দ্বারা এক প্রকার কিছুই উপকৃত 


' হয় নাই'।' 


॥ প্রস্তাবিত করের কর্মপন্থা . সম্বন্ধে চেম্বার যে সমস্ত আপত্তি 


. উত্থাপন .করিয়াছেন তাহার মধ্যে করের, হার সম্বন্ধে তাহাদের 


অভিমতই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । গবর্ণমেন্ট যখন এই সম্বন্ধে তাহাদের, 
প্রাথমিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেই সময়ে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন 
যে করের পরিমাণ শতকরা ১ হইতে ১॥ টাকা 'মাত্র হইবে। কিন্তু 
প্রস্তাবিত' বিক্রয়কর বিলে উহার পরিমাণ শতকরা ২ টাকা ধার্ধ্য 
হইয়াছে এবং উহাও বলা হইয়াছে যে প্রয়োজন বোধ করিলে গবর্ণ 
মেন্ট, উহার পরিমাণ শতকরা ৩ টাকায় বদ্ধিত করিতে পারেন (১ 


চেম্বার বলেন যে বর্তমান সময়ে অনেক ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীগণ, 


গড়পরতায় শতকরা ১ টাকার বেশী লাভ করিতে পারে না। এখন” 
যদি , এইসব ব্যবসায়ীদের বিক্রীত পণ্যের উপর শতকরা, 
২ টাকা, ক্র ধাধ্য করা হয় তাহা. হইলে -তাহাদের পক্ষে 
ব্যবসা চালান্ই কঠিন হইবে। যাহারা বর্তমানে ক্ষতি দিয়া.কোনও . 
প্রকার ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের অবস্থা এই করের ফলে কি: 
প্রকার দাড়াইবে তাহা আরও সহজে অন্ুমেয়। প্রস্তাবিত আইনের 
৮১ ৯৯ ১১১ ১২ ও ১৯ ধারায় যে সমস্ত কড়াকড়ি নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে চেম্বার তাহার বিরুদ্ধেও তীত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
তাহাদের মত এই যে এই সমস্ত ধারার ফলে ব্যবসায়ী সমাজ অযথা! 
হয়রাণ হইবে। 

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাঙ্গলা দেশের. ব্যবসায়ী 
সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। প্রস্তাবিত 
করও দেশের ব্যবসায়ী সমাজের উপরই ধার্য করা হইতেছে। এই 
অবস্থাতে উক্ত কর সম্পর্কে চেম্বারের অভিমত সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রনিধানযোগ্য ৷ বাঙ্গল! সরকার উহাদের অভিমত বিশেষভাবে 
পর্য্যালোচনা করিয়া এই সম্পর্কে কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিলে দেশের 


জনমতের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন |, 


বোম্বাই দোকান কর্ম্মগরী আইন ও বাংল৷ 
বিগত ১৫ই নবেম্বর হইতে বোম্বাই সহরে যে দোকান কর্মচারী 
আইন (১৯৩৯) কাধ্যকরী হইয়াছে তাহাতে, বওদাগরী আফিস; +" 
সমূহকেও অন্তভু'ক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ যে অন্যুন দুই লক্ষ, ;: 
কম্মচারী, এই আইনের ফলে দৈনিক. কাৰ্য্যকাল, ছুটি এবং. বৈতন 
প্রভৃতি ব্যাপারে বহুবিধ সুবিধার , অধিকারী হইয়াছে । :“বাঙ্গলা, 
সরকারও সম্প্রতি একটা দোকান কর্মচারী আইন চালু করিয়াছেন । 
কিন্ত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের চাপে পড়িয়া'এই আইনের আওতা 
হইতে ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী এবং অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে 
বহিভূতি রাখিতে- বাধ্য হইয়াছেন। - বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ স্থরাবদ্দী 
আশ্বাস দিয়াছিলেন যে সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীগণকে এই 
আইনের অস্তরভু ক্র করার জন্য শীদ্রই তদন্ত; করিয়া এই বিষয়ে যথা- 
কর্তব্য কর! যাইবে।, কিন্তু অদ্যাবধিও: এই ব্যাপারে' কোনরূপ 


IE SEE উরি এত MS 


_ ২৫শে নবেষর, ১৯৩০ ] 


প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গলার মন্ত্রীমগুল জন- 
সাধারণের প্রতি ন্ধিত্ব দাবী করেন; অথচ শ্বেতাঙ্গ উপদেষ্টা-শাসিত 
.বোম্বাইয়ে কেরাণীবৃন্দের জন্য যাহা করা হইয়াছে তাহার অন্থুকরণ 
করিতেও সাহস পাইতেছেন না।. এই আইনের 'বিরুদ্ধে বোশ্বাইয়ে 
একমাত্র বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েসন ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান 
বিশেষ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া আয়াদের জানা নাই। 
ইহাতে মনে হয় ব্যবসায়ীবৃন্ন ইহার প্রতিকূল নহেন। আইন সভার 
আগামী অধিবেশনে সদস্যগণ মন্ত্রীগুলকে এই বিষয়টা পুনরায় স্মরণ 
করাইয়া দিতে পারেন। তবে ইউরোপীয় প্রীতি কাটাইয়! উঠিয়া 
'মন্ত্রীমগুলের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হইবে কিন! সন্দেহ । 
¢ ধান্য চাষের পুর্বাভাষ 

সম্প্রতি ধান্যের চাষ সম্পর্কে গ্বর্ণমেন্টের যে প্রাথমিক পূৰ্ব্বাভাষ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে বর্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে 
বিগত বৎসরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 'কম' 'জমিতে 'ধানের চাষ 
হইয়াছে।. ১৯৩৯-৪০ .সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূহে ৬ কোটী ৬০ লক্ষ ৮৯ হাজার একর জমিতে ধান ..চাষ 
হইয়াছিল। তংস্থলে বর্তমান বৎসরে ৬ কোটা ৫৯ লক্ষ ৭৬ হাজার 
একর অর্থাৎ ১ লক্ষ ১৩ হাজার একর কম জমিতে ধানের চাষ 
হইয়াছে । ধান্য "উৎপাদনে "মগ্র ভারতে" বাঙলা দেশের স্থান 
'সর্ধবাশ্রে ।' বাঙ্গলায় বিগত "বৎসর ২'কোটী ১৫ 'লক্ষ" ৭৩ ' হাজার 
'একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল । কিন্ত আলোচ্য বৎসরে ' পাটের 
চাষ বৃদ্ধির ফলে ২ কোটী ১ লক্ষ ১৩ হাজার .একর জমিতে ধানের 
চাষ হইয়াছে। বিগত বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসরে ব্রহ্মদেশেও 
১ লক্ষ ১৭ হাজার একর কম জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে । 
জাপানেও পুর্ব বৎসর' অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে প্রায় ৬০ লক্ষ টন 
কম, ধান্য উৎপন্ন হইবে-.বঙ্গিয়া সরকারীভাবে অন্মিত হইয়াছে । 


সমগ্র ভারতে কি পরিমাগ ধান্য, উৎপন্ন হইতে পারে তৎসম্পর্কে .. 


সরকারী পূর্ব্বাভাষ ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত, হইয়া থাকে। কিন্ত 
আমাদের ধারণা যে গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ধান চাষের 
জমি, যে প্রকার হ্রাস পাইয়াছে উৎপন্ন ধান্তের পরিমাণ দেই তুলনায় 
আরও বেশী হাস পাইবে । বাঙ্গলার কথাই ধরা যাউক । ভারতে 
বাঙ্গলা দেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী ধান্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ বৎসর 
অনাবৃষ্টির দরুণ উত্তর ও পূর্বববঙ্গে এবং বন্তার দরুণ পশ্চিমবঙ্গে 
অনেক জমির ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই 
অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা গিয়াছে । এই সমস্ত অবস্থা 
পর্যালোচনায় মনে হয় এ বৎসর ধানচালের মূল্য হাস পাওয়ার 
'সম্তাবনাত নাই-ই-_বরং গত বৎসরের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাইবার 
সম্পূর্ণ আশঙ্কা দেখা যাঁয়। ভারতবর্ষে ধানচালের দাম ব্রহ্মদেশের ও 
শ্যামের ধানচালের মূল্য . দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। ব্ৰহ্মদেশ ও 
শ্যামে একেত কম জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে তহ্পরি যুদ্ধের দরুণ 
«কোন কোন' বৈদেশিক গব্ণমেপ্ট এই সমস্ত দেশ হইতে নির্দিষ্ট 
পরিমাণে চাল ক্রয় করিবার চুক্তিও পূর্ববান্থেই সমাধা করিয়া 
'রাখিয়াছেন। বর্তমানে প্রতি ১০০ ঝুঁড়ি রেঙ্গুন চালের দাম ৩২০২টাকা। 
. বিগত বৎসর এই সময়ে একই শ্রেণীব ১০০ ঝুঁড়িংরেছুনের চাল ২৪০২ 
“টাকায় বিক্রয় হইয়াছে অর্থাৎ এই এক বৎসরকাল মধ্যে রেঙ্গুন 
চালের দাম মণপ্রতি প্রায় ১২ টাকা বুদ্ধি পাইরাঁছে । বর্তমান বৎসরে 
'খীনের' 'জমির পরিমাণ' যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রতিকূল 
আবহাওয়ার দরুণ উপযুক্ত ফল উৎপন্ন হইবে না বলিয়া যে আশঙ্কা 
‘দেখ! যায় 'তাহাভে ধান চালের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ 
সম্ভাবনা, আছে। পাটের দাম হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানে বাংলার 
পল্লী অঞ্চলে 'এক বিরাট আর্থিক সমস্তা দেখা গিয়াছে। ইহার উপর 
-ধানচালের মূলা আরও বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণের কি 'অবস্থা হইবে 
তাহা সহজেই অনুমেয় । 
"মিল বনাম তাত 

মিলের প্রতিযোগিতা হইতে তীতশিল্পজাত বস্ত্রের সংরক্ষণের জন্য 
স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ হইতে ভারত সরকারের নিকট যে সমস্ত 
প্রস্তাব, প্রেরিত হইয়াছে তাহার অযৌন্তিকতা সম্বন্ধে গত ৪ঠা নবেম্বর 
তারিখের “আধিক' জগতে আমরা আমাদের অভিমত ব্যক্ত, নিন 


আধিক জগৎ 


2৮৯ 





ছিলাম'। সম্প্রতি এই সম্পর্কে বাঙ্গলার ' কাপড়ের কলসমূহের 
প্রতিনিধিস্থানীয় বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশনের বক্তব্য 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে । আমর! দেখিয়া সুখী হইলাম যে 
বেঙ্গল মিলওনার্স” এসোসিয়েশন আমাদের অভিমতই সমর্থন করিয়া- 
ছেন,। এসোসিয়েশনের মত শই যে বর্তমান সময়ে কাপড়ের কলের 
কলকজ্জী: সাজ-সরগ্তাম এবং “কলে ব্যবহৃত তুলার উপর যে প্রকার 
উচ্চহারে শুষ্ক আদায় করা হইতেছে, কলগুলির উপর আয়কর ও 
অতিরিক্ত লাভকরের বোঝা যে ভাবে চাপান হইয়াছে এবং যুদ্ধের কলে 
কলগুলিকে যে ভাবে নানা অস্ত্রবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে 
তাহাতে এখন যদি তাতশিল্পের স্বার্থের খাতিরে. এইসব কলের 
উপর নুতনভাবে উৎপাদন, শুক্ক সেস বা টার্মিনাল ট্যাক্স ধার্য হয় 
তাহা হইলে কলগুলির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া দাড়াইবে। 
বাঙ্গলা দেশের কলগুলির পক্ষে আরও: বিপদের কথা এই যে 
উহাদের উপর বিক্রয়কর নামে একটী নূতন ট্যাক্স ধার্য করিবার জন্য 
বাঙ্গলা সরকার উদ্যত হইয়াছেন। কাজেই উৎপাদনগুন্ক, সেস বা 
টার্ফিনাল ট্যাক্সের প্রস্তাব কাপড়ের কলগুলির তরফ হইতে .কিছুতেই 
সমর্থিত হইতে পারে না। যদি তাতশিল্পের উন্নতি বিধান অভিপ্রেত 
বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে কলগুলির কাজে ব্যাঘাত স্য্টি ন! 


‘করিয়া তাতশিল্পের আভ্যন্তরীণ গলদ ' বরা দিকে মনো 
'নিবেশ করাই কর্তব্য হইবে। 


তাতশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে আমরাও অবিকল এইরূপ মতই 
প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আগামী 
৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকার যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন 
আশা করি তাহাতে বেঙ্গল মিলওনার্ঁপ এসোসিয়েশনের অভিমত 


গত ১৯শে তারিখে কুমিন্তাতে একটি অভিনন্দনের উত্তরে বাঙ্গলার 
গবর্ণর উক্ত জেলার পাটচাষীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে গত 
১৯১৪ সালের যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে বহুদিন পধ্যস্ত পরিখার মধ্যে 
থাকিয়া'যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং এজন্য খুব বেশী সংখ্যক পাটের 


ৰ 


থলের প্রয়োজন হয়। কিন্ত বর্তমান যুদ্ধ প্রধানতঃ'আকাশ ও.সমুদ্র ' 


হইতে পরিচালিত হইতেছে এবং, অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে ্ 


বালুকাপূর্ণ পাটের থলে বিমান আক্রমণ হইতে বাড়ীঘর রক্ষার কাজে 
কিছুই সাহায্য করিতে পারে না । এই কারণে এবারের যুদ্ধে থলের 
তেমন চাহিদা হইতেছে না! এদিকে এবার দেশে 

পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে থলে প্রেরণ 


‘করাও কঠিন হইয়াছে । এইসব কারণেই এবার পাটের মূল্য এত 


কমিয়া গিয়াছে। লাটসাহেব বলেন যে পাটের মূল্যস্থাসের জন্য 
পাটচাষীর কষ্ট হইয়াছে বটে। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণকে যুদ্ধের 
জন্য যে ত্যাগ ও ছুঃখভোগ করিতে হইতেছে তাহার কথা স্মরণ 
রাখিয়া বাজলার পাটচাষীগণ যেন সাস্্বনা লাভ করে। 

ইংলগ্ডের জনসাধারণের ত্যাগস্থীকারের নজীর উদ্ধৃত ' করিয়া 
বাঙ্গলার লাটসাহেব বাঙ্গলা দেশের পাটচাষীগণকেও ত্যাগম্বীকারের 
জন্য'যে উপদেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু আপত্তি নাই। 
কিন্তু অনশন, অর্ধাশন, রোগশোকগীড়িত পাটচাষীগণকে এই 
উপদেশ না দিয়া লাটসাহেব যদি বাঙ্গলার চট কলওয়ালাদিগকে এই 
উপদেশ দিতেন তাহা! হইলেই ভাল হইত। যুদ্ধের সুযোগে 
চটকলওয়ালারা তাহাদের লাভের অঙ্ক অত্যধিক ফ্শাপাইয়া 
তুলিয়াছে। গত.বৎসর জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত দশমাসে 
বাঙ্গলার ৬২টি চটকলের হিসাব অনুযায়ী এ সব চটকলের সমষ্টিগত- 
ভাবে ৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছিল । এবার অক্টোবর 
মাস পর্য্যন্ত দশমাসের হিসাব অনুযায়ী এই ৬২টি চটকল ৪ কোটি 
১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে । , চটকলওয়ালাদের এই 


লাভের টাকাটা যে প্রধানতঃ পাঁটচাষীদের কাছ হইতেই আসিয়াছে . 


তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
বাঙ্গলার দরিদ্র পাটচাষীগণকে স্বার্থত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে 
প্রচুর, লাভে স্ফীত চটকলওয়ালারা স্বার্থত্যাথ করিবে ন! কেন তাহা 
কি লাটসাহেব বুঝাইয়া দিতে পারেন ? 


ইংলগ্ডের অধিবাসীদের জন্য যদি ' 





| লাউ ও ক্ান্রত-সি্ে্্ বু 





ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট পরিষদের মিলিত অধিবেশনে 
বড়লাট.লর্ড লিনলিথগো এবং বৃটীশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারত- 


'সচিৰ মিঃ এমেরি ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা 
'দিয়াছেন তাহা হইতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটাশ, গবর্ণমেন্টের চূড়ান্তরূপ 


অদুরদর্শিত। এবং ভারতীয় জনমতের প্রতি তাহাদের, নিতাস্ত 


উপেক্ষার কথাই প্রমাণিত হয়। উভয়েই তাহাদের বক্ততাতে 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, বৃটীশ গবর্ণমেন্টের পূর্বববর্ত্তী সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্র 


পরিবর্তন হয় ,নাই একথা .জানাইয়া' বর্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষ বুটাশ 
গবর্ণমেন্টকে কি প্রকার ব্যাপকভাবে সাহায্য করিতেছে তাহা সবিস্তারে 
বর্ণনা করিয়াছেন । ভারতবর্ষে সামরিক বিমান বিভাগে ৩০০টী পদ 


খালি হওয়াতে তাহার জন্য ১৮ হাজার আবেদন পড়িয়াছে মিঃ এমেরী 


তাহার বক্ত তায় একথা পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। 
উভয়ের বক্ত,তার মধ্য দিয়া এইরূপ একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও ভারতীয় জনসাধারণ অর্থ, লোক ও 


'সমর-সরগ্াম দ্বারা ইংলগুকে সাহায্য করিবার জন্য অতিমাত্রায় 


ব্যশ্র হইয়া উঠিয়াছে। 
ভারতবর্ষের অর্থ ও সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার উপযোগী কল- 
কারখানার কোনটিরই ভারতবাসী মালিক নহে। এদেশে গবর্ণমেন্ট 
ইচ্ছামত ট্যাক্স ধাৰ্য্য করিতে পারেন এবং দেশের শিক্প-প্রতিষ্ঠানগুলির 
দ্বার! ইচ্ছামত সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত.করাইয়া লইতেও তাহারা সমর্থ । 
দেশের ভিতরে এমন বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহা. ইউরোগীয়- 
দের দ্বারা পরিচালিত এবং উহার। সব সময়েই বৃটীশ গবর্ণমেপ্টকে 
সাহায্য করিবার জন্ ব্যগ্র। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা, মুদ্রানীতি, যান- 
বাহনের ব্যবসাও অনেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেপ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে 
ইউরোপীয়দের ছারা পরিচালিত। ভারতীয় জনসাধারণ বিদেশে 
মালপত্র বেচিয়া যে অর্থ-সম্পদ আহরণ করে তাহাও গবর্ণমেন্টের তথা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত দিয়াই এদেশে আসিয়া থাকে। এরূপ 
অবস্থায় গবর্ণমেন্টের পক্ষে এদেশ হইতে সামরিক প্রয়োজনে' অর্থ ও 
সমর-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে। এদেশের 


জনসাধারণ যে প্রকার দরিদ্র এবং দেশে বেকার সমস্ত যে প্রকার 


মৰ্ম্মান্তিক তাহাতে ৩০০টা খালি পদের জন্য ১৮ লক্ষ আবেদন না 
পড়িয়া যে ১৮ হাজার মাত্র আবেদন পড়িয়াছে তাহাই একটা 
আশ্চর্যের বিষয় । সুতরাং গবর্ণমেন্ট এখন পর্য্যন্ত এদেশ হইতে 
সামরিক প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ, সমর-সরঞ্জাম ও লোকবল সংগ্রহ 
করিয়াছেন তাহাকে ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত দান বলিলে' সত্যের 
অপলাপ করা হইবে। ভারতবাসীর যেখানে একটু ক্ষমতা রহিয়াছে 


সেখানে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণ ফাইন্যান্স .বিল অগ্রাহ্য, 


করিয়া! সুস্পষ্টভাবে ভারতবাসীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 
উহা দ্বারা সমস্ত জগতের কাছে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে' সমর- 
ব্যয় সঙ্কুলানের জ্রম্ত' গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের উপর ট্যাক্স বসাইয়৷ যে 
অর্থ গ্রহণ করিতেছেন তাহা ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত দান নহে। 
কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে বাহ! গ্রহণ করা হইতেছে তাহ! যদি 
ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত দানও হয় তাহা হইলেও উহার জন্য বড়লাট 
ৰ৷ ভারত-সচিবের আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কি আছে? ভারত- 


বর্ষের মত জনবহুল, বিরাট এবং প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ আজ 
বৃটাশ গবর্ণমেন্টকে কোটী কোটী সৈন্য, সহস্র সহস্র এরোপ্লেন কামান 
ও ট্যাঙ্ক, শত শত যুদ্ধ ও বাণিজ্য-জ্রাহাজ এবং অফুরস্ত গোলা বারুদ 
দিয়া সাহায্য করিতে পারিত। এই সৈম্ভরল: ও সমর-সরপ্তাম 
পাইলে আজ বুটাশ গবর্ণমে্ট নিকটপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও সুদুর -প্রাচ্যে 


‘তাহাদের অধিকার 'রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্ত 


সৈন্য ও সমর-সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে ভারতবর্ষের এই সুপ্ত 
সম্পদকে কাজে লাগান তাহারা আবশ্যকবোধ-করেন নাই। ফলে 
যুদ্ধারস্ত হইতে বর্তমান সময় পর্য্যস্ত বংসরাধিককাল সময়ের মধ্যে 
আজ ভারতবর্ষ হইতে তাহারা যাহা পাইয়াছেন তারা ইংলণ্ডের 
বড় জোর, ১৫ দিনের সামরিক ব্যয় ও সমর-সরঞ্জামের অভাব মিটিতে. 
পারে। উহা! লইয়াই বৃটীশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিগণ - গৌরব 
অনুভব করিতেছেন । কিন্তু উহ! গৌরবের কথা, নহে-_লজ্জায় 
অধোবদন হইবার কথা। : 

মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস যুদ্ধের সূত্রপাত হইতেই বুটাশ 
গবর্ণমেণ্টকে চূড়াস্তরূপ সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন ।, 
উহার বদলে তাহারা যুদ্ধের পরে ভারতবাসীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের 
অধিকার মাত্র দাবী করিয়াছিলেন: এবং বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধের 
সময়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণকে ব্যবস্থা পরিষদস্থিত 


নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের মতান্গামী করা হউক । কিন্ত যাহার! 


যুদ্ধের পরে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট মিনষ্টার আইন 
অনুযায়ী গপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করিবেন বলিয়া বারম্বার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহারাই যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় জনমতের 
প্রতিনিধিদিগকে এই সামান্য একটু ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করিলেন ।. 


ফল এই হইয়াছে'যে আজ ভারতবর্ষের আত্মা" মহাত্মা গান্ধীর অনন্য-- ' 


সাধারণ প্রতিভা, প্রভাব ও কন্মশক্তি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সাহায্যে 
নিয়োজিত না হইয়া কারাগারের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিবার, 
জন্য উন্মুখ হইয়াছে । ইহা ভারতবাসীর পক্ষে দুঃখের কথা নহে-__. 
ইংরাজ জাতির পক্ষে চূড়ান্তরূপ দুর্ভাগ্যের কথা । 

কিছুদিন পূর্বেবে মাঞ্চেষ্টার গাডিয়ান, পত্রে এরূপ অভিমত: 
প্রকাশিত হইয়াছিল যে বৃটিশ মন্ত্রীসভা এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের 
অনেক সদস্য ভারতবর্ষের সহিত একটা সঙ্গত বুঝাপড়! করিয়া যুদ্ধে 
ভারতবর্ষের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতী--কিস্ত ইংলণ্ডের কায়েমী. 
্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহা হইতে দিতেছেন না। ইদানীং স্বয়ং 
“ষ্টেটসম্যান” পত্র, মিঃ র্যামজে স্কট, শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই প্রভৃতিও 
এই কায়েমী স্বার্থের দলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দলের 
জন্যই আজ রুষিয়া ইংলণ্ডের শত্রু প্রভাবিত, আয়র্লগু যুদ্ধে নিরপেক্ষ, 
মিশর আক্রান্ত হইয়াও যুদ্ধে যোগদানে অনিচ্ছুক এবং দক্ষিণ আফ্রিকা 
দ্বিধা বিভক্ত'। এই দলের বিরুদ্ধে .কানাড়াতে পর্যন্ত তীব্র 
সমালোচনা হইয়াছে । উহারা একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে 
ইংলণ্ড বর্তমান যুদ্ধ হইতে অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিবে এবং 
কায়েমী স্বার্থের দল পুর্বের ন্যায়ই সাম্রাজ্যতুক্ত দেশগুলিকে শিল্প. 
বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে শোষণ 'করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু একথা বোধ 
হয় বালকও বুঝিতে পারিতেছে যে ১৯৩৯ সালের 'পৃথিবী এব' 
যুদ্ধাবসানের পরবর্তী কালের পৃথিবী এক'হইবে না। ন্বার্থবুদ্ধিতে 
অন্ধ হইয়া এই দল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না এঁবং স্বকীয় 
শক্তিবলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতেছে। 
উহাদের এই স্বার্থবুদ্ধি ভারতবর্ষকে কোন পথে চালিত করিবে তাহা. 
ভবিতব্যই জানেন 


¥ 
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পাট সম্বন্ধে বর্তমানে, যে সমস্তার্‌ উদ্ভব হইয়াছে তাহা নূতন 
করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই । “চলতি বৎসরে সরকারী বরাদ্দ 
অনুসারে ১ কোটী ২৬ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। . এতদ্যতীত 
গত বৎসরে উৎপন্ন পাটের মধ্যেও কম পক্ষে ৫ লক্ষ বেল পাট 
বর্তমান বৎসরের হিসাবে জ্রের চলিয়াছে। এই ১ কোটী ৩১ [লক্ষ 
বেল পাটের মধ্যে চটকলসমূহ বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ২৩ লক্ষ বেলের 
মত পাট ক্রয় করিয়াছে। বর্তমান বৎসরে এই পর্য্যন্ত কি পরিমাণ 
পাট কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে তাহার হিসাব জানা নাই। তবে গত জুলাই মাসে পাটের 
মরশুম আরস্ত হইবার পর হইতে ১৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ছুইটী 
বন্দরের মধ্য দিয়া মাত্র ২ লক্ষ ৪৬ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছিল । সেই হিসাবে এখন পর্য্যন্ত খুব বেশী করিয়া ধরিলেও 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী পাটের পরিমাণ ৪ লক্ষ বেলের 
বেশী হইবে না। অর্থাৎ যে স্থলে মোটমাট ১ কোটা, ৩১ লক্ষ বেল 
পাটের জোগান রহিয়াছে তাহার মধ্যে চটকলসমূহ-কর্তৃক ক্রীত 
পাট এবং বিদেশে রপ্তানী লইয়া মাত্র ২৭ লক্ষ বেল পাটের হিসাব 
পাওয়া যাইতেছে । রাকী ১ কোটী ৪ লক্ষ বেল পাটই এখনও 
অবিক্রীত অবস্থায় আছে। তবে উহার সবটাই যে কৃষকের হাতে 
রহিয়াছে এরূপ নহে। অনেক পাট কলিকাতা ও মফঃস্বলের 
আড়তদার, মহাজন ইত্যাদির গুদামে মজুদ আছে। উহার পরিমাণ 
২৫ লক্ষ বেল ধরিলেও এখন পর্য্যস্ত কৃষকের উৎপন্ন পাটের মধ্যে 
প্রায় ৮০ লক্ষ বেল পাট তাহার ' নিকট অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া 
রহিয়াছে বলা যায়। উহার তাৎপর্য্য এই দাড়ায় যে, এবার কৃষক 
যে পাট উৎপন্ন করিয়াছে তাহার মধ্যে সে এখনও এক তৃতীয়াংশের 
বেশী পাট বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই। | 

পাটের মূল্যহাসই উহার একমাত্র কারণ নহে। বাজারে 
ক্রেতার অভাবও উহার অন্যতম প্রধান কারণ ৷ বর্তমান বৎসরে বিদেশে 
পাটের রপ্তানী অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাওয়াতে চটকলসমূহই 
পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা হইয়] দাড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমান 
বৎসরে পাটের মরশুমের প্রথমে চটকলগুলির হাতে ২০ লক্ষ বেল 
পাট মন্জুরদ ছিল। উহার পরে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত উহার! ২৩ 
লক্ষ বেল পাট খরিদ. করিয়াছে । এবার চটকলগুলিতে যেভাবে 


' কাজ হইতেছে তাহাতে সারা বৎসরে উহাদের ৪৫ লক্ষ বেলের ' বেশী 


. পাটের প্রয়োজন হইবে না। ' কাজেই একথা বলা যায় যে, চটকল- 


সমূহ ইতিমধ্যেই উহাদের প্রায় সারা বৎসরের খরচের উপযুক্ত পাট 


সংগ্রহ, করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য চটকলগুলিকে সব সময়েই ৫৬ 
মাসের খরচের উপযুক্ত পাট হাতে মজুদ রাখিতে হয়। কারণ পাট 
কিন! না থাকিলে 'উহারা ভবিষ্যতে সরবরাহের জন্য থলে ও চটের 


চুক্তি করিতে সমর্থ হয় না। . সেই হিসাবে চটকলগুলিকে মজুদ পাট 


হিসাবে এবার আরও ২০ লক্ষ বেলের মত পাট খরিদ করিতে হইবে । 


কিন্ত যে স্থলে পাটচাষী এবং আড়তদার মহাজন ইত্যাদির হাতে 


এখনও ১ কোটা বেলের উপর পাট জমিয়া রহিয়াছে এবং আগামী জুন 


মাস পর্য্যন্ত কলে কাজ চালাইবার উপযুক্ত পরিমাণ পাট চটকলগুলির 
হাতে মঞ্জু আছে সেই স্থলে ২০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবার জন্য 
২ 


চটকলগুলির কোন ভাবনাই হইতে পাঁরে না। উহারা উহা বেশ 
ভালরূপেই জানে যে বাঙ্গলার পাটচাষী নিঃসম্বল এবং উহাদের 
পক্ষে বেশী দিন অপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কাজেই ২৪ মাস 
অপেক্ষা করিয়া আস্তে ধীরে পাট"ক্রয় করিলে উহারা অনায়াসে ২৩ 
টাকা মণ দরে উপরোক্ত ২০ লক্ষ বেল পাট সংগ্রহ করিতে পারিবে । 
এজন্য উহারা বর্তমানে পাটক্রয়ে বিনদুমাত্রও আগ্রহ দেখাইতেছে না। 
ফলে পাটের সর্ব্বনিয্ন মূল্য ৪॥ টাকা নিদ্ধীরিত থাকা সত্বেও মফঃস্বলের 
সর্বত্র ৩ টাকা দরেও পাটের ক্রেতা পাওয়া যাইতেছে না। 

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকার প্রথমে চটকল- 
ওয়ালাদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। চটকল সমিতি পাটের" সর্ব্বনিয্ন 
দর মণকরা ছুই টাকার মত কমাইয়া দিয়! সর্ববাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
পাটের সর্ববনিষ্ন মূল্য ৪ টাকা সাব্যস্ত করিয়াছে-_এই সংবাদ আমরা 
পূর্বের প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গলা সরকার নাকি এই দরে সম্মতি 
দিয়া চটকল সমিতির নিকট এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 
তাহাদিগকে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই দরে ২০ লক্ষ বেল 
এবং উহার পরে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আরও ২০ লক্ষ বেল পাট 
খরিদ করিতে হইবে। কিন্ত চটকলওয়ালারা৷ নাকি এই প্রস্তাবে 
কবুল জবাব দিয়াছে । তাহারা নাকি একথা বলিয়াছে যে, পাটের 
বর্তমান মরশুম শেষ হওয়ার পূর্বব পধ্যস্ত তাহাদের মাত্র ২০ লক্ষ 
বেল পাটের প্রয়োজন হইবে এবং তাহাও তাহারা ২৩ মাস কাল 
সময়ের মধ্যে ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না। চটকলওয়ালাদের নিকট 
হইতে এই জবাব পাইয়া বাঙ্গলা সরকার এখন ভারত সরকারের 
শরণাপন্ন হইয়াছেন । উহাদের ইচ্ছা যে ৬ কোটা টাকা খণ গ্রহণ 
করিয়া এ টাকা দ্বারা ২০ লক্ষ বেলের মত প্রাট খরিদ করেন। 
এই খণ গ্রহণে ভারত সরকারের সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যেই স্বয়ং 
প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজ্জলুল হক স্বরাষ্ট্রসচিব সার নাজিমুদ্দিন এবং 
অর্থ-সচিব মিঃ স্বরাবর্দিকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। সেখান 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রধান মন্ত্রী একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন 
যে ভারত সরকারের সহিত আলোচনার কলে স্থির তইয়াছে যে 
আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে একটি বৈঠকে ভারত , 
সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম গবর্ণ- 
মেন্টের প্রতিনিধিদের আলোচনার 'পর এই বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারিত 
হইবে। - 
দিল্লী বৈঠকের ফল কি হইবে, ভারত-সরকার বাঙ্গলা সরকারকে 
পাট ক্রয়ের জন্য ৬ কোটা টাকা খণ গ্রহণের অনুমতি দিবেন কি না, 
বাঙ্গলা সরকার এই অনুমতি পাইলে কতদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া অভীপ্দিত পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন, 
এই পরিমাণ পাট ক্রয় করিলে পাটের বাজারে তাহার কিরূপ প্রভাব 
হইবে, বর্তমান অবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে এই প্রকার ব্যয়- 
বহুল কাজে হাত দেওয়া সঙ্গত হইবে কি না ইত্যাদি বিষয় স্বভাবতঃই 
আমাদের মনে উদিত হইতেছে। প্রথম কথা এই যে ভারত 
সরকার বর্তমানে সমরখণ সংগ্রহের জর্য.যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছেন এবং 
এজন্য যেভাবে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন তাহাতে তাহারা 
বাঙ্গল৷ সরকারকে বাজার হইতে ৬ কোটী টাকা ধার করিতে : সম্মতি 


৭৮৪ নি. 


আধিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪০ 





দিবেন কি না সন্দেহ কারণ বাঙ্গলা সরকার যদি অপেক্ষাকৃত বেশী 
সুদে_এমন কি ভারত সরকারের সমান স্থদেও টাকা ধার করিবার 
জন্য বাজারে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে উহার 'ফলে ভারত সরকারের 
পক্ষে প্রয়োজনান্ুরূপ ভাবে সমরঞ্খণ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলা সরকার যদি ভারত সপ্রকারের নিকট হইতে ৬ কোটি 
টাকা খণ গ্রহণের অনুমতিও পান তাহা হইলেও তাহাদের পক্ষে উহা 
দ্বারা ২৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরিদ করা সম্ভব হইবে না 
যে স্থলে বাজারে. বর্তমানে এক কোটি বেলেরও অধিক পরিমাণ পাট 
অবিব্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে সেই স্থলে বাঙ্গলা সরকার 
২৫ ন্বক্ষ বেল পাট খরিদ করিলে তাহাতে মূল্য “কতটুকু চড়িবে এবং 
এজন্য কৃষক কতটুকু লাভবান হইবে? তৃতীয়তঃ ডিসেম্বরের প্রথম 
সপ্তাহে দিল্লী বৈঠকে যে আলোচনা হইবে তৎসম্বন্ধে ভারত সরকারের 
সিদ্ধান্ত করিতে নিশ্চয়ই মাসাধিককাল অতিবাহিত হইবে । উহার 
পর বাঙ্গল৷ সরকারের পক্ষে খণ গ্রহণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে 
এবং ক্রীত পাটের জন্য গুদামের ব্যবস্থা করিতে আরও ছুই মাস 
সময় লাগিবে। কাজেই বাঙ্গলা সরকারের "পরিকল্পনার ফলে যদি 
পাটের বাজারের অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহা হইলেও আগামী মর্চি- 
এপ্রিলের পূর্বের কৃষক তাহার সফল ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। 
কৃষক যেরূপ অভাবগ্রস্ত তাহাতে এই সময়ের মধ্যে সে নিশ্চয়ই 
১॥০ কি ২ টাকা মণ দরে হইলেও তাহার উৎপন্ন পাটের বার আনা 
বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে। বর্তমানে ঘটনার ল্সোত 
যেভাবে চলিতেছে তাহাতে ৩৪ মাস পরে ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন 
ইত্যাদির কিছু লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু পাটচাষীর দিক 
হইতে আমরা কোন আশাই দেখিতে পাইতেছি না। ' 

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে এই 
প্রকার ব্যয়-বন্ছল কাজে হাত দেওয়া সমীচীন হইবে না। বর্তমান 
, বৎসরে বাজারে যে ১ কোটী ৩১ লক্ষ বেল পাটের জোগান রহিয়াছে 
তাঁহার মধ্যে চটকলগুলিতে ৪৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবে 
না। বিদেশেও ১০ লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী হওয়ার আশা 
নাই। অত্রাবস্থায় বর্তমান বৎসরের শেষে গবর্ণমেন্ট, আড়তদার, 
মহাজন, কৃষক প্রভৃতি যাহার হাতেই থাকুক না কেন ৭৬ লক্ষ বেল 
পাটি মজুদ থাকিয়া যাইবে । আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্ট যদি পাটের 
জমির পরিমাণ বর্তমান বৎসরের তুলনায় ছুই তৃতীয়াংশ 
কমাইয়া দেন এবং বিহার ও আসাম যদি অনুরূপ ব্যবস্থায় রাজী হয় 
তাহা হইলে আগামী বৎসরে আরও ৪২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইবে। কাজেই বর্তমান বৎসরের জের হিসাবে ৭৬ লক্ষ বেল পাট 
লইয়া আগামী বৎসরে বাজারে ১ কোটী ১৮ লক্ষ বেল পাটের জোগান 
হইবে। অথচ আগামী রৎসরে যদি যুদ্ধ থামিয়া যায় তাহা হইলেও 
জগতের প্রয়োজনে ৮০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবার আশা 
সমগ্র নাই । এই অবস্থাতে পাটের জমির পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া 
দেওয়া সন্ধেও আগামী বৎসরে যে উহার ভালরূপ দর হইবে তাহার 
সম্ভাবনা কম। বাঙ্গল৷ সরকার বর্তমানে যদি ৬ কোটী : টাকা খণ 
গ্রহণ করিয়া ৪॥* টাকা মণ দরেও পাট খরিদ করেন তাহা হইলে 
উহার গুদাম ভাড়া, বীমার খরচ, ঘাটতি, বিলি-ব্যবস্থার ব্যয় এবং 
খণের সুদ ইত্যাদিতে, আগামী বৎসরে উহার পড়তা পড়িবে প্রতি 
মণে অন্ততঃ ছয় টাকা । এই পাট গবর্ণমেন্ট যদি ৬ টাকা দরে বিক্রয় 
করিতে না পারেন এবং প্রতি মণে উহাদের যদি এক টাকা করিয়াও 
ক্ষতি হয় তাহা হইলেও তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ দীড়াইবে সোয়া কোটী 
টাকা । গত জুন মাসে বাঙ্গলা সরকার পাটের দর চড়াইবার উদ্দেস্তে 


নিতান্ত নির্বধদ্ষিতাবশতঃ ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার বেল পাট 
খরিদ করিয়াছিলেন ৷ তাহার বাজার 'মূল্য এখন ১৫ লক্ষ টাকায় 
দাড়াইয়াছে। অনেকটা এই ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি পোষাইবার জন্য 
বাঙ্গলা সরকার দেশবাসীর উপর বিক্রয়-কর নামক এক মারাত্মক 
ট্যাক্স ধাৰ্য্য করিতে উদ্ভত হইয়াছেন। ইহার উপর ৬ কোটী টাকার 
পাট খরিদ করিয়া* উহাদের যদি সোয়া কোটী টাকা ক্ষতি হয় তাহা 
হইলে বাঙলার জনসাধারণ ঘটিবাটা বিক্রয় করিয়াও বাঙ্গলা 
সরকারকে দেউলিয়া দশা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। দেশের 
স্বল্প সংখ্যক পাটচাষীর জম্য সমগ্র দেশ এই ভাবে বিপন্ন হইতে পারে 
না। আমাদের মনে হয় যে বিষয়টা এই দিক হইতে বিবেচনা 
করিয়া ভারত সরকার যাহাতে বাঙ্গলা সরকারকে এই ভাবে ৬ কোটি 
টাকা খণ গ্রহণে অনুমতি না দেন তজ্জন্য: দেশের প্রতিনিধিমূলক 
প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতে ভারত সরকারের নিকট আবেদন প্রেরিত 
হওয়া আবশ্যক । 

উপসংহারে বাঙ্গলা সরকারকে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। 
গত বৎসর অত্যধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের নিশ্চিত সম্ভাবনা 
দেখিয়াও তাহারা হঠাৎ . বাধ্যতামূলকভাবে পাঁটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া যে “নির্কদ্ধিতা প্রদর্শন করিয়াছেন বাঙ্গলার 
কৃষককে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। আমরা তখনই 
বলিয়াছিলাম যে গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে বাঙ্গলার কৃষক ২৩ 
বৎসর পর্য্যন্ত পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে না। আমাদের 
আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। এবার কৃষক পাটের 
জন্য কিছুই মূল্য পাইল না। আগামী বৎসরেও কৃষক উপযুক্ত মূল্য 
পাইবে বলিয়া কোন ভরসা নাই। বাঙ্গলা সরকার যদি আগামী 
বৎসরে চাষের পরিমাণ ছুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেন এবং তৎপরবর্ত্তা 
বৎসরেও প্রয়োজনমত জমির অতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ হইতে 
না দেন তাহা হইলে ১৯৪২ সালের পরে পাটের ন্যায্যমত মূল্য 
হইতে পারে। উহার পূর্বের বাঙ্গলা সরকার কিছুতেই পাটের 
উপযুক্তরূপ মূল্য বাজারে বলবৎ করিতে পারিবেন না। একটা 
ভুলের প্রতিকারের জন্য পাথরের দেয়ালে মাথা ঠকিয়া মরিলে কি 
লাভ হইবে? উহাতে পাটচাধীর কোন উপকার হইবে না--অথচ 
দেশবাসী ডূবিবে। বর্তমান অবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা এবং অন্ততঃ ১৯৪২ সালের জ্বলাই 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ 
হইবে। 





গত ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতবর্ষে ২৪ লক্ষ ৬০ হাতার ৩০২ টাকা মুল্যের 
৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৮৪ মণ আঙ্গুর উৎপাদিত হুইয়াছিল। তাহা ছাড়া 
এ সালে স্থলপথে বিদেশ হইতে ২০ লক্ষ,৯১ হাজার টাকা মূল্যের ২ লক্ষ 
৬৭ হাজার মণ আঙ্গুর ও সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে ৮৫ হাজার ৯৮৪ টাকা - 
মূল্যের ৪ হাজ্জার ৮৭৫ মণ আঙ্গুর এদেশে আমদানী হইয়াছিল। উৎপাদিত 
ও আমদানীক্ৃত আজ,র মিলাইয়া আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে আঙ্গ,রের 
মোট জোগান দ্বাড়াইয়াছিল ৬ লক্ষ ২০ হাজার ৬৯৪ মণ (মূল্য ৪৬ লক্ষ ৩৭ 
হাজার ৯১৬ টাকা)। প্রী সমস্ত আঙ্গুরের মধ্যে ২ হাজার ১৯৪ মণ. 
পরিমিত আঙ্গুর বঙ্গদেশে রপ্তানী হয়। আর বাকী সমস্ত আঙ্কুরই ভারতবর্ষে 
ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বেলুচিস্থান, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও 
যুক্তপ্রদেশের লোকেরা যথাক্রমে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৩৩ সণ, ১ লক্ষ ৫২ 
হাজার ৩৪৮ মণ, ৬৫ হাজার ১৩৫ মণ ও ৩৬ হাজার ৫০৯ মণ আঙুর “ব্যবহার 
করিয়াছিল! বাঙ্গলায় আঙ্গুর ব্যবহৃত হইয়াছিল মাত্র ৩* হাজার 


৮৮২ যণৃ । 





বর্তমান মহাজনী আইনটীকে বিশ্লেষণ করিলে উক্ত আইনটা 
নিয়লিখিত কয় ভাগে বিবেচনা করা যাইতে পারে। (১) খণ 
কাহাকে বলে ? (২) খণদাতা মহাজনের কি কর্তব্য এবং কি কাজ 
"করিলে মহাজন মহাজনী ব্যবসা পরিচালনা করিতে সক্ষম। (৩) 
হিসাব সম্বন্ধে খাতক ও মহাজনের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ । (৪ ) মহাজনের 
প্রতি খাতকের দায়িত্ব এরং খাতকের আইনাম্ুযায়ী ক্ষমতা কি? 
(৫) মহাজনের ' বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দণ্ডবিধির ব্যবস্থা । 
এই সমস্তের ভিতর ১নং ও ২নং বিষয় আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা 
করিয়াছি। এ সপ্তাহে ৩নং ও ৪নং' বিষয় আলোচনা করা 
যাইতেছে । | 

৩। হিসাব সম্বন্ধে খাতক ও মহাজনের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার 
উদ্দেশ্যে বর্তমান আইন কতকগুলি বিশেষ বিধির প্রবর্তন করিয়াছে। 
প্রত্যেক মহাজনের ইরেজী অথবা বাংলা ভাষায় একটি নগদ তহ- 
বিলের হিসাব বহি (০851 ৮০০ )১ একটি খতিয়ান বহি (edger) 
এবং একটি রসিদ বহি এই তিনটি খাতা রাখিতে হইবে । যখন 
মহাজন খাতককে খণ দান করিবেন তখনই খাঁতককে খণের যাবতীয় 
বিবরণ সহ একটি হিসাব দিবেন। খাতক দেনার বাবদ যখন যে 
টাকা মহাজনকে দিবে, প্রত্যেকবার মহাজন তাহার পরিক্ষার একখানি 
রসিদ দিবেন । ,এবং যখন দেনা! সম্পুর্ণ পরিশোধিত হইয়া যাইবে, 
‘তখন সম্পূর্ণ আদার পরিজ্ঞাপনার্থে খাতকের দেওয়া বা দস্তখতী 
প্রত্যেক দলিল “সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইয়াছে” ইহা লিখিয়া ফিরাইয়া 
দিতে হইবে অথবা! উক্ত দলিলাদি যথারীতি ছিড়িয়া দিতে হইবে। 
আর মহাজনের নিকট যদি কোনও সম্পত্তি রেহাঁনাবদ্ধ বা বন্ধক 
দেওয়া থাকে, খণ পরিশোধাস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ খাতককে ফিরাইয়া 
দিতে হইবে ) 


প্রত্যেক বর্ধারস্তের ছুইমাস মধ্যে খাতকের ইচ্ছান্থুযায়ী ইরেজী 
বা বাংল! ভাষায় প্রত্যেক খাতককে পৃথকভাবে মহাজন অথবা 
তাহার কর্মচারী একটা হিসাব নিকাশ দিবেন। উক্ত হিসাবে 
আসল টাকা কত ছিল, সদ কি পাওনা ছিল, খাতককে পৃথক পৃথক 
তারিথে মহাজন কি দিয়াছেন বা খাতকই মহাজনকে কোন 
তারিখে কি ওয়াশীল দিয়াছে এবং খণ বাবদ কি পাওনা আছে 
ইত্যাদি বিষয় নির্দিষ্ট ফরমে পূরণ করিয়া দিতে হইবে । এতদতিরিক্ত 
যদি খাতক লিখিতভাবে নোটিশ দিয়া মহাজনের নিকট হিসাব দাবী 
করে তবে এ নোটিশ পাওয়ার ত্রিশ দিন মধ্যে মহাজন খাতককে 
‘দেনা পাঁওনার হিসাব দিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু ছয়মাসের মধ্যে 
‘কোনও হিসাব দেওয়া থাকিলে, মহাজনের এই প্রকার নোটিশের 
প্রত্যুত্তর দিবার কোনও আবশ্যকতা নাই । যদি মহাজন এই প্রকার 
‘বাৎসরিক বা সাময়িক 'হিসাবাদি খাতককে না দেন বা আদালতে 
না দেওয়ার যথোপযুক্ত সঙ্গত কারণ প্রমাণ না করিতে পারেন তাহা 
হইলে সুদ বাবদ মহাজ্জন কোনও ডিক্রী পাইবেন না। প্রত্যেক 
,মোকদ্ধমশীতেই আদালতের প্রাথমিক বিচার্ধ্য বিষয় হইবে মহাজন 
আইনান্্যায়ী রীতিমত খাতককে হিসাবাদি দিয়াছেন কি না। হিসাব 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত সুবিধা! ব্যতিরেকে খাতক আদালতে নির্দিষ্ট 


ফরমে দরখাস্ত দিয়া এবং মহাজনকে যথারীতি নোটাশ দিয়া উপস্থিত 
করাইয়া আদালতধোগেও সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ করাইয়া খাতকের 
কি দেয় এবং কবে দেয় ইত্যাদি সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার করাইয়া নিতে 
পারে। আদালতে এই মাজরায় যে সিদ্ধান্ত হইবে তাহার বিরুদ্ধে 
খাতক বা মহাজন আবশ্যকবোধে উদ্ধতন আদালতে ও হাইকোর্টে 
আপীল করিতেও পারিবে । এই: প্রকার নি্ধারিত খণ খাতক ইচ্ছা 
করিলে মহাজনকে মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারে অথবা 
মহাজন অনুকূলে আদালতে গচ্ছিত করিয়া দিতে পারে । মণিঅডর্ণর 
মহাজন অস্বীকার করিলে মহাজন তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের দায়ী হই- 
বেন। হিসাবাদি সম্বন্ধে আইনে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, 
তাহার কতক খাতকের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইলেও, আমাদের 
মতে এই সমস্ত ব্যবস্থা একটু অতিরিক্ত হইয়াছে । অনেক সময় 
অশিক্ষিত মহাঁজনদের পক্ষে এই সমস্ত ব্যবস্থাধীনে মহাজনী ব্যবসা 
পরিচালনা করা কঠিন হইবে এবং মহাজনের -প্রতিপদে বিপদের, 
কারণ হইবে। 

৪1 এখন আমরা বর্তমান মহাজনী আইনের সর্বাপেক্ষা 
প্রণিধানযোগ্য ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা . করিব। নূতন 
আইনে খাতকের দায়িত্ব কি বা তাহার ক্ষমতা কি তৎসম্বন্ধে 
বর্তমান মহাজনী আইনের ৩০ ধারা হইতে ৩৭ ধারা বিশেষ প্রণিধান-, 
যোগ্য । প্রত্যেক ধারা আলোচনা করিলেই 'বর্তমান আইনের 
সারাংশ বুঝা যাইবে । খাতকের কি ক্ষমতা বা তাহার কি দায়িত্ব 
এবং মহাজনের দাবীর সীমাই বা কি তাহা সমস্তই এই ধারাগুলিতে 
নিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমত: আমরা ৩০ ধারা সম্বন্ধে বিবেচনা , 
করিব। উক্ত ধারার সারমর্ম্ম এই £-_“অন্ কোন আইনে বা পূর্ব্ব 
চুক্তিতে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন (১) এই আইন আমলে 
আসিবার পর কোনও খাতক যে টাকা আসল বলিয়া নিয়াছিল 
তাহার ছ্বিগুণের অতিরিক্ত মহাজনকে দিতে বাধ্য থাকিবে না। 
খাতক কোন অবস্থাতেই বাধষিক শতকরা ১০২ টাকা ও দায়যুক্ত 
(5ecUred ) খণের জন্য বাধিক শতকরা ৮ টাকার অতিরিক্ত 
সুদ দিতে বাধ্য থাকিবে না। এবং এই সমস্ত সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে 
চলিবে না। বর্তমান, আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বের যে-সমস্ত খণ 
লওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে । 

এই ধারা আলোচনায় দেখা যায় যে মহাজন. কোনও অবস্থাতেই 
আসল টাকার দ্বিগুণের বেশী আদায় করিতে পারিবেন না। যদি 
কিছু টাকা ওয়াশীল দেওয়া থাকে, তাহা সহ এই দ্বিগুণ গণনা করিতে 
হইবে। যদি কোনও অবস্থাতে সুদ' আসল একত্র করিয়া 
দলিল পরিবর্তিত করা হয়, তাহাতেও 'মহাজনের কোন ' লাভ 
হইবে না। প্রথমে দেওয়া টাকার উপর (Principal of the 
original 1992) ভিত্তি করিয়াই সুদের হার নির্ণীতি হইবে। সুদের 
যে উদ্ধতম হার নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল তাহার অতিরিক্ত সুদ 
কোন অবস্থাতেই. মহাজন পাইবেন না। যদি সুদের হার আইনের 
নিদ্দিষ্ট শতকরা ১০২ টাকা বা ৮ টাকা হারে গণনা করিয়া আসলের 
দ্বিগুণের কম হয় তখন অবশ্য মহাজন আর দ্বিগুণ পাইবেন না। 
ঘিগুণের বেশী হইলে অতিরিক্ত টাক! বাদ যাইবে। ওয়াশীলের 
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টাক! সুদের মধ্যে বাদ গিয়া যদি আরও কিছু থাকে তাহা আসলে 
বাদ যাইবে। এই সমস্ত নিয়ম আইনের পূর্ব্বকৃত দেনার বাবদ বা 
ভিক্রীর দ্্রীবদও প্রযুক্ত হইবে এবং এই আইনের পূর্বকৃত দেনা বা 
ডিক্রীতে যে সুদের ব্যবস্থাই থাকুক না,কেন আইন আমলে আসিবার 
পর এ সমস্ত দেনার সুদও শুই আইনের বিধানান্যায়ী দেয় বলিয়া 
গণ্য করিতে হইবে! অর্থাৎ খাতক আইনের পূর্ত. আমলে যে 
ভাবেই সুদ আদায় করিয়া থাকুক না কেন যদি আইনের 
নির্দেশাতিরিক্ত সুদ খাতক দিয়া ‘থাকে তাহা খাতক আসল মধ্যে 
বাদ পাইবে বা অন্য যেভাবে নূতন আইন মত্তে হিসাব হয় সেইমত 
ব্যবস্থা করা হইবে। এই ব্যবস্থায় বর্তমান আইনটি আইনের 
পূর্বকৃত দেনার বেলায়ও প্রযুক্ত । তবে এই সমস্ত কারণে আইন 
আমলে আসিবার পরই মহাঞ্জনকেও মোকদ্দমা আনয়ন করিবার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে । যদি টাকা আদায়ের কড়ার পরেও থাকে, 
তথাপি মহাজন, পূর্ব্বকৃত দেনাসমূহ বাবদ আইন আমলে আসিবার 
পরই আদালতে নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবেন । 

, ৩১ নং ধারায় ডিক্রীর পরবর্তী সুদ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে । 
এই আইন আমলে আসিবাঁর পরবর্তীকালে যে সমস্ত ভিক্রী হইবে, 
তাহাতে ভবিষ্যৎ সুদ ডিক্রী দিতে হইলে আদালত তাহার উপর 
শতকরা বাধিক ৩২ টাকার অতিরিক্ত সুদ ডিক্রী দিতে পারিবেন না) 
সৰ্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ‘আসল’ অর্থ যে 'টাকা প্রথম 
থাতককে দেওয়া হইয়াছিল । প্রথম দেওয়া আসলের সহিত সুদ 
সংযুক্ত হইয়া যাহা হয় তাহা কখনও আসল বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারিবে না। আর যে স্থলে নগদ টাকা” না দিয়া শস্ত বা 
অন্য কোন জিনিষ মহাজন 'খাতককে ধার দেয়, ধার দেওয়ার সময় 
এঁ জিনিষের যে বাজার মূল্য হয় 'তাহাই আসল 'বলিয়া ধরিতে 
হইবে। ডিক্রীর' পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কালের সুদ নির্ণয় জন্য খণ 
আদায়ের সময় উক্ত শস্ত বা জিনিষের যে মূল্য হয় তাহাও বিবেচনা 
করিতে হইবে অর্থাৎ খণ আদায়ের সময় যদি দেখা যায় যে শস্যের 
মূল্য, অনেক.বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা হইলে যে পরিমাণে শস্তোর মূল্য 
বাড়িয়াছে সেই অনুপাতে আইনের নির্দিষ্ট হারে সুদ হিসাব করিয়া 
যে» শস্ত 'মহাজনকে দেয় হয় আদালত সেই' শস্তই "পরিশোধের 
আদেশ দিবেন । অবশ্য. খণ আদায়ের সময় যদি টাকা. দিয়া খণ 
পরিশোঁধ করিবার আদেশ. আদালত . দের; তাহা হইলে খণ পরি- 
শোধের সময় শস্তের মূল্যের কোনও বিবেচনা, আবশ্যক হইবে, না। 
খণ গ্রহণকালে শস্তের অনুপাতে যাহা আসল বলিয়া গণ্য হইয়াছিল 
তাহার উপর আইনান্নযায়ী' সুদ হিসাব করিলেই চলিবে | বর্তমান 
আইনের ৩২ নং ধারায় এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিধান করা 
হইয়াছে । ৩৩ নং. ধারায়, ব্যবস্থা করা . হইয়াছে যে, সম্পত্তি 
রেহানাবদ্ধ বা 'দায়যুক্ত আছে কিনা তৎসম্পর্কে রেজেস্ী আফিসে 
অন্থসন্ধান জন্য যে ব্যয় পড়িবে বা ষ্ট্যাম্প বা রেজেষ্টরী ইত্যাদি :খরচ 
বাবদ যে ব্যয় পড়িবে বা ১৮৮২ সালের হস্তাস্তর বিষয়ক আইনামুযায়ী 
খরচাদি আদায়ের 'নিমিত্ত' যে ব্যয় পড়িবে' তথ্যতিরেকে মহাজন 
খাঁতক হইতে কেনিও, খরচ আদায় করিতে পারিবে না।, যদি এঁ 
প্রকার খরচ মহাজন: আদায় করে তাহা.,আসল হইতে বাদ যাইবে 
এবং সুদের হিসাবও তদনুযায়ী কমিবে। 

- ৩৪ নং ধারাতে দাগ্মযুক্ত বা দায়বিহীন খণে খাতক কিউ 
কিন্ীবন্দী পাইবে তাহার বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দায়যুক্ত 
(52604760) খণের ভিক্রী সম্পর্কে বর্তমান মহাজনী আইনের পূৰ্ব্বে 
দেওয়ানী কাৰ্য্যবিধি আইনে এই ব্যবস্থা ছিল যে, আদালত 
আইনামুযায়ী প্রাথমিকৃ ডিব্রী দিবেন এবং উক্ত প্রাথমিক '-ডিব্রীতে 
আদালত ছয় মাসের অনুদ্ধকাল একটি সময় দিবেন যাহার মধ্যে 
খাতক মহাজনের প্রাপ্য আদায় করিবে এবং এ নিদ্দিষ্ট সময় 
মধ্যে খণ আদায় না করিলে* খাতকের বিরুদ্ধে আদালত চূড়ান্ত 
ভিক্রী দিখেন?- চুড়ান্ত ডিক্রীর পরে মহাজন . ডিক্রীজারীক্রমে 
খাতকের সম্পত্তি “নীলাম” কর্পাইবার- বা ব্যয়সিদ্ধি করিবার ' প্রার্থনা 
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করিয়া ভিক্রীর টাকা আদায় করিতে পারেন। অবশ্য আদাঁলত 


ইচ্ছা করিলে ছয় মাসের যে নির্দিষ্ট সময় খাতককে দেন তাহা 
খাতকের অবস্থা ও সঙ্গতি বিবেচনায় সঙ্গতবোধে বাড়াইয়৷ দিতে 
পারেন। বর্তমান মহাজনী আইনে দায়যুক্ত দেনা সম্বন্ধে 
আদালতের এই ক্ষমতা অব্যাহত রাখা হইয়াছে । কিন্ত তদতিরিক্ত 
কিন্তিবন্দী দিবার আরও ব্যাপক ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে ।, 
বর্তমান আইনে ব্যবস্থা করা" হইয়াছে যে দায়যুক্ত খণে আদালত. 
ডিক্রী দেওয়ার সময় মহাজন ও খাতক উভয়ের অবস্থা বিবেচনা 
করিয়া দায় বহালে আদালত যত বৎসর সঙ্গত বিবেচনা করেন 
তত বৎসরের বাধিক কিস্তিবন্দীস্ত্রে টাকা আদায়ের প্রাথমিক ডিক্রী' 
দিবেন। খাতক যদি বাধিক কোন কিস্তি খিলাপ করে তাহা হইলে 
মহাজন খাঁতককে নোটাশ দিয়া চূড়ান্ত ' ডিক্রীর প্রার্থনা করিতে 
পারেন। কিন্ত নোটাশ পাইয়া খাতক যদি চুড়ান্ত ডিক্রীর আদেশ 
হইবার পূর্ব্বে কিস্তির টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দেয়, তাহা 
হইলে মহাজন চূড়ান্ত ডিক্রীর আদেশ পাইবেন না। লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, দায়যুক্ত খণের কিস্তিবন্দী হার সম্বন্ধে কোনও সময়ের 
সীমা নির্দেশ নাই। এই বিষয় আদালতের বিচার বুদ্ধির উপরই 
সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইয়াছে । ১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের 
পূর্ববকৃত দেনার জন্য কিস্তিবন্দী হারের সুবিধা দিলেও আদালত কোনও 
ভবিষ্যৎ সুদ ডিক্রী দিতে পারিবেন না। পরবস্তীকালে-কৃত দেনা 
সম্বন্ধে অবশ্য শতকরা বার্ষিক অনুগ্ধ ৬ টাকা হারে আদালত সুদের 
ডিক্রী দিতে পারেন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দায়- 
যুক্ত খণ সম্বন্ধে যে কিস্তিবন্দী হারের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে 
১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্বেকার ডিক্রী সম্বন্ধে খাতক তাহার 
জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবে না। দায়যুক্ত দেনা সম্বন্ধে আইন 
আমলে আসিবার পুর্র্বকৃত ডিক্রী অন্য কোনও কারণাধীনে 
পুনবিরচারযোগ্য বিবেচিত না হইলে, কেবলমাত্র খাতকরূপে কিন্তি- 
বন্দী হারের সুবিধা দেওয়ার জন্য তাহার কোন পুনবির্ববেচনার 
দাবী গ্রাহ্য হইবে না! 


একমাত্র.জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্য সহজ-দেয় কিন্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বার্দক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্য আর্থিক 
স্বচ্ছলতাঁর নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব । 


প্রতি বৎসরই সহত্র সহল্র সুধী ভদ্রমণ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্তভতিগণের আথিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েপ্টীলেই” জীবন বীমা করেন 


কারগ 
«ওরিয়েন্টালই” ভারতের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীম! প্রতিষ্ঠান 


অনর্থক কালক্ষেপ ন! করিয়া, অবিলন্থে জাপনিও 
“ওরিয়েণ্টানে” বীম! গ্রহণ' করুন 
বিস্তারিত'বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন £-- 


ওরিয়েপ্টাল 


গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি *. 
" লাইফ এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 
ছাগিতি-718 হেড,আফিদ-_বোম্বাই " 


চু 


হল ০, 


EF 
EA 
চা 


lee ৫০০ 
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পাটের বদলে অন্য ফসলের চাষ ্‌ 
আগামী বৎসরে পাটের চাব নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় পাটের 
বদলে প্রয়োজনমত অন্ত কিকি ধরণের ফসল চাষ করা যাইতে পারে 
তৎসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন প্রকাশ, এ সম্বন্ধে সম্প্রতি 
কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খানের সভাপতিত্বে রাইটাস” 
বিল্ডিংএ একটা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে সরকারী কৃষি 
বিভাগের ডিরেক্টর ও ডিপুটী ডিরেক্টর, স্পেশাল জুট অফিসর মিঃ এইচ এস ই 
ীতেন্দ, চীফ কন্ট্টোলার অব জুট রেপ্রীকশন এবং কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী 
মিঃ এ এস হাওস্‌ প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। পাটের বদলে অন্ত কি 
ফসল চাষ করা যাইতে পারে ততৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট একটা সিদ্ধান্ত করিয়া 
তদম্কযায়ী তাহারা ক্ৃষকদিগকে উপদেশ দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
পেট্রোলের উপর কর বসাইবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
বালা সরকার পেট্রোল বিক্রয়ের উপর প্রতি গ্যালনে ছুই পয়সা হারে 
কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়া যে বিল উত্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
সম্প্রতি কলিকাঁতার শিখ মোটর ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের ক হইতে 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হুইয়াছে। 
অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের শুষ্ক বিভাগের আয় 
বিগত অক্টোবর মাসে লবণশুষ্ক বাদে সামুদ্রিক শুফ ও স্থলশুক বাবদ 
ভারত সরকারের মোট ৩ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা আর হইয়াছে। বিগত 
সেপ্টেম্বরে এই বাবদ ৩ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৯ সালের অক্টোবর 
মালে ও কোটি 4৩ লা টাকা আয় হইয়াছিল। 















t 
| 


El - স্থাপিত ১৯২২. 
কত মুলধন ' ' ' ৮০,০০ টাকার উপর ' 
রিজার্ভ ফণ্ড , 555 12 2 
পিট, ২. 9১৮৭, ৪৯৩,০০০ 52 5s 
নগদ ও গস "০, 
তে ত্য, ০১,৫৫, ৩০৩ , 55 


কর্য্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর 


(১৩৪৬, ৩৯শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪, তারিখে) 
সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০- লক্ষ টাকার শেয়ার: ' 

ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রীত। 

প্রথম বর্ষ হইতে ১২1% কিম্বা তদুর্ধে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 

ডলার বিনিময় লেন দেন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 

বিশেষ লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাঙ্ক । 
কলিকাতা আফিস সমুহ 

ji ১০নং ক্লাইভ. দ্ীট হু ১৩৯বি রসা রোড । | 

! বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্রসমূতে শাখা আফিস রহিয়াছে । | 

. লগ্ুনের ব্যাঙ্কার্স-_বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। 

ই আমৈরিকার ব্যাঙ্কাস_গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক । 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


আপি দুল্িল্সাল্ল অন্শ্া্ল 





উৎপাদনশুদ্ক বাবদ আলোচ্য" মাসে আয় হইয়াছে ৮০ লক্ষ টাকা / 
বিগত সেপ্টেম্বর মাসে এবং ১৯৩৯ সাঁলের' অক্টোবর মাসে এই খাতে আয় 
হইয়াছিল যথাক্ৰমে ৫৭ লক্ষ এবং ৫১ লক্ষ টাকা । সামুদ্রিক শুদ্ধ, ও স্থলগুন্ক 
উৎপাদন শুষ্ক বাবদ ১৯৪০ সালের এপ্রিল হুইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত 
মাসে মোট ২৮ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা আদায় হইক্সাছে। গত বৎসর এই 
সময় মধ্যে উক্ত তিন প্রকার শুক্কের মারফত মোট ৩১ কোটা ৫২ লক্ষ 
টাক! পাওয়া গিয়াছিল। 

' কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারাস” এসাসিয়েসন 

এ্যালেঘ্িক কেমিক্যাল কোম্পানীর রাজ মিত্র বি, ভি, আমিন ১৯৪০-৪১ 

সালের অস্ত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যান্থফাকচারার্স” এসোসিয়েশনের সভাপতি 


'নির্বাচিত' হইয়াছেন । সমিতির দ্বিতীয় বাধিক সভায় ' নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ 


সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন £__জে, এন, লাহিড়ী, কাপ্তেন এন, এন, দত্ত, ডাঃ 
কে, এ, হাষিদ, ডাঃ এইচ ঘোষ, মিঃ আর, 'এল্‌, নেপানী, মিঃ বি মৈত্র, মিঃ বি, 
এন, ঘোষ, মিঃ বি, বিরলা, মিঃ মহম্মদ হানিফ মিঃ মাদনলাল এইচ, 
তকিল. ডাঃ বি, সি দাস ও মিঃ এল্‌ গুপ্ত। | 


পৃথিবীর প্রথম ব্যাঙ্ক 
বুটের জন্মের ২ হাজার বৎসর পূর্বের ব্যাবিলোনে- সর্বপ্রথম একটা ব্যাঙ্ক 
স্থাপিতহ্য়। . 
লণ্ডনে সিভিল সাভিস পরীক্ষা 


১৯৪০ সালে লণ্ডনে গৃহীত সিভিল সা্তিস্‌ পরীক্ষায় নিয়লিখিত ভারতীয়- 
গণ কৃতকাৰ্য্য হইয়া নিয়োগযোগ্য বিবেচিত হুইয়াছেন £_মিঃ পি, "পি, 
আগরওয়ালা, মিঃ এ, এস্‌, নায়ক, মিঃ এম্‌, জি, পিম্পুটকার, মিঃ এইচ, এন্‌ 
রায়, মিঃ ডি, ডি সাথে, এবং মিঃ এন্‌, সেগাল। 


} 


[| আমাগের মির কারখানার প্রশ্থত একদা রিনি হ্রদ নামাপ্রকার আ্বাধুনিধ ডিজাইনের 
| আবার সর্মযা বিশে মৃত খায়ে ও অর্লর হিনে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ত়ামী করিয়া রর 
ট গেছ তয়! 

জুন্সী পু-্ধবাপেক্ষা ক্কাবান্ন হাইন্রাহচ্ছ। 
পত্র লিখিলে আমাদের নৃতন ডিজাইল সদত্বিভ বি লং 
॥ ক্যাটালগ্ন বিনামূল্যে পাঠান হয় ॥ ba 





৭৮৮ 


আতিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪০ 
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জগতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা 
পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাবা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে চীনা সূরীধাতেই সবচেস্সে 
বেশী লোক কথা বলিয়া থাকে। বর্তমানে এই ভাষা-তাষীদের সংখ্যা 
হইতেছে মোট ৪৫ কোটি। চীনা ভাবার পেরেই ইংরাজী ভাষার স্থান। এই 
ভাষায় ২২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক কথা বলিয়া থাকে । রুষ ভাষায় ১৯৬ কোটি 
লোক, জাপানী (ভাবার ৯ কোটি লোক এবং জান্মাণ ও স্পেনীয় ভাবায় মোট 
৮ কোটী লোক কথা বলিয়া থাকে।, হিন্দী ভাষায় কথা বলে ৭ কোটী 
২০ লক্ষ লোক । বালা ভাষায় কথা বলে, « কোটী লোক। 
আসামে কৃষিজাত আয়ের উপর কর 
১৪৩৯-৪০ সালে কৃষিজাত আয়েব উপর কর বাবদ আসাম সরকারের 
মোট ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৩৪৮ টাক! আদায় হইয়াছে। এ খাতে এখনও 
১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৭৫ টাকা বকেয়া কর রহিয়াছে । চা-বাগানসমূহ হইতে 
উক্ত বৎসরের হিসাবে*মোউ ১০ লক্ষ'৪৫ হাজার. টাক! কৃষি আয়কর দাবী 


করা হইয়াছে। 
শিল্প গবেষণা বোর্ড 
প্রকাশ, আগামী ৭ই জানুয়ারী হইতে ১০ই জামী পর্যন্ত কলিকাতায় 
বোর্ড অব্‌ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ীয়াল রিসার্চের পরবর্তী অধিবেশন হইবে। 
মহাজনী আইন সম্পর্কিত প্রাদেশিক রেজিষ্টার 
নব প্রবন্তিত বঙ্গীয় মহাজনী আইনের বিধান অনুযায়ী বার্গলা সরকার 
সম্প্রতি মিঃ এ বি গাঙ্গুলী, আই সি এসকে প্রাদেশিক রেজিস্্রীর নিযুক্ত 


করিয়াছেন। 
_ মিশরের তুলা ক্রয় 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় মিশরের তুলা খরিদ করিয়া লওয়া সম্পর্কে 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট পূর্বব হইতেই একটা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিশর 
গবর্ণমেন্টের আবেদলক্রমে তাহারা আনাইয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের তুলা 
ফসলের মধ্যে যাহ! বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে তাহা তাহারা আগামী 
এপ্রিল মাসের মধ্যে কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। 





০ পার TR এ 
চটগ্রাম বন্দরে নুপ্ত জাহাজ! ব্যবসায়ের 
পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা 


ন্যাশনেল ফ্লোটাল| কোং লিঃ || 


(১৯১৩ ইং সনের ভারতীয় কোম্পানীর আইনে সমিতিভূক্ত ) 
রেজিার্ড অফিস- স্্াণ্ড রোড, চট্টগ্রাম 
MM এই কোম্পানী বাংলা ও বৰ্শ্মার উপকূল ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
স্বার্থ রক্ষার্থ ১৯৪১ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে নিজেদের জাহাজ 
চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে । 
বোর্ড অব, ডিরেক্টার্স 
>! রায় তেঞ্জেন্্রলাল ঘোষ বাহাদুর, জমিদার, ব্যাঙ্কার, অনারেরী 
ম্যাজিষ্ট্রে, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, চট্টগ্রাম ও আকিয়াব 
| (চেয়ারম্যান )। 
1) ২। বাবু নীরদরপ্রন পাল, এম, এ, জমিদার, মার্চেন্ট, ছ্রামলঞ্চ 
ওনার, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, মারগুই (বন্মা) (ম্যানেজিং ডিরেক্টার )। 
৩। বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও স্ামলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম, 
ও আকিয়াব ( সুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টার )। 
৪। জনাব আবছুলবারিক মিঞা! সাহেব, কণ্ট্ণক্টার, চট্টগ্রাম । 
«| হাজী আবদুল হাকিম সদাগর সাহেব, কথ মার্চেপ্ট, চট্টগ্রাম । ' 
৬-| বাবু রেবতীরমণ 'রক্ষিত, মার্চেন্ট ও বোকার, চট্টগ্রাম ও 
আকিয়াব। 
৭! বাবু শস্তুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট ও এজেন্ট, টার ' ডিলার্স 
এসোসিয়েসন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। ( সুপাবিণ্টেডিং ডিরেক্টর ) 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্তু উপযুক্ত কমিশনে নিদিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও 
অর্শেনাইজারের আবশ্যক । যে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও অর্থেনাই-: 





জার লওয়া হইবে, কার্্যদক্ষতা এবং উপবুক্ততা অনুসারে কোম্পানীর 


হেড, অফিস, ব্রাঞ্চ এবং সাতিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ডক্‌“ইয়ার্ডে : 
স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্ক ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। ম্যানেজিং || 
' ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করুন | i 


| 
| 
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ভারতে আঙ্গুরের চাষ 

গত ১৯৩৬ সালে সর্বত্র পৃথিবীতে ২ কোটী ১০ লক্ষ একর জমিতে 
আঙ্গুরের চাষ হয় এবং উহাতে ২ কোটা ৮৬ লক্ষ টন ওজনের আঙ্গুর উৎপন্ন 
হর। এই আঙ্গুরের মধ্যে ২ কোটা ৩৫ লক্ষ টন (শতকরা ৮২ ভাগ) 
আঙ্গুর মন্ত প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বাকী ৫১ লক্ষ টন আঙ্গুর টাটকা 
ফল, কিস্মিস্‌ ইত্যাদিরূপে খাস্ধ হিসাবে খরচ হয়। পৃথিবীর মধ্যে ইটালী, 
স্পেন, ফ্রান্স, আলজিরিযা, তুরস্ক, কুশিয়া, গ্রীস, হাজেরী ও আমেরিকার 
বুক্তরাজ্যে সব চেয়ে বেশী আঙ্গুরের চাষ হয়। ভারতবর্ষে মাত্র ৪২০০ একর 
জমিতে আঙ্ুরের চাষ হুইয়া থাকে । কিন্তু এদেশে আঙ্গুরের ফলন পৃথিবীর 
অন্ত সমস্ত দেশের অপেক্ষা বেশী। মহীশূর রাজ্য ও বোষ্বাইয়ের প্রতি একর 
জমিতে গড়ে ১১৬০০ এবং ১১১৬৪ পাউণ্ড আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। উহার 
পরেই আমেরিকার কালিফোণিয়া অঞ্চলে সব চেষে বেশী আঙ্গুর ফলিয়া 
থাকে। উক্ত দেশে প্রতি একরে উৎপন্ন আঙুরের পরিমাণ ৭৬৮৮ পাউণ্ড 
ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর গড়ে ৮৩০০ টন আঙ্গুর আমদানী 
হয়। উবার মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগই আফগানিস্থান হইতে আসিয়া 
থাকে। তুরস্ক দেশেব অধিবাসিগণ প্রতি-ব্যক্তি বৎসরে গড়ে এক মণ 
আঙ্গুর খাইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে বৎসরে প্রতি-ব্যক্তি গড়ে মাত্র 
এক ছটাক আঙ্গুর খাইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয় ষে, 
এদেশে আঙ্গুরেব চাষ বৃদ্ধির চুড়ান্তরূপ স্যোগ সুবিধা রহিয়াছে । গত 
১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ আঙ্গুর উৎপাদিত হুইয়াছিল। 
উহার মধ্যে বেলুচিস্থানে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার মূণ ও বোদ্বাইয়ে ১ লক্ষ ৩৪ 
হাজার মণ আঙ্গুর উৎপাদিত হয়। 

ভারতীয় লন্কর ওয়েলফেয়ার কর্মচারী 

ভারতীয় লঙ্করদের সুখ-সুবিধা বিধানের অস্ত হাই কমিশনার গ্লাসগো» 
লিভারপুল এবং লণ্ডনে যথাক্রমে মিঃ এন্‌, ডি, টাংরী, মিঃ এম্‌, কে, ভুক্ত 
এবং মিঃ এস্‌, এম্‌ সৈহুল্লাকে লস্কর ওয়েলফেয়ার কর্মৃচাপী নিযুক্ত করিয়াছেন। 
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খিদিরপুর, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্ৰীট ও বর্দমান। 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পন্ন করা হয় 
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২৫শে নবেম্বর, ১৯৪০ ] আথক জগৎ ৭৮৯- 
আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন 
আপনার নিয়োজিত 
অর্থের ব্্ধি লক্ষ্য করুন 
নিম্নলিখিত হারে আপনার 
দশ টাকার সার্টিফিকেটের ' দাম 
বাড়াতে থাক্‌বেন। হুদের ওপর 
ইন্কাম্‌ ট্যাক্স লাগে না £__ 
নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস্‌ কার্ড | কেনবার পর টা আঁ, 
4 চেয়ে নিন্-_বিনামূল্যে পাবেন। যখনই চার আনা জমাতে | প্রথম ছু'ব্ছরে ১০, ০. 
পার্বেন তখনই একটি কা'রে ডিফেন্স" সেভিংস্‌ ষ্ট্যাম্প কিনে? 6 বর 
৪থ বছরে ১০১০ 
| কার্ডের রে বসাতে থাকুন। চল্লিশটি ষ্ট্যাম্প হ'লে AE l 
| আপনার কার্ড ভত্তি হবে। তখন সেটির বদলে যে-কোনো ৬ষ্ঠ বছরে ১১ ৮, 
পোষ্ট অফিস থেকে দশ টাকা মূল্যের একটি ডিফেন্স || "য বছরে ১১. ১৩ 
সেভিংস. সার্টিফিকেট পাবেন। 5 রি 
৯ম বছরে ১২৭ 
KE ১০ম বছরে রর ১২১২ 
১১ দশ বছরে ১৩ ৯ 
ৰ বন্ধিত মূল্য যে কোনো দিন J]. 
পোষ্ট অফিসে চাইলেই . 
স্বাদে গল শালশ্্‌ | 
টাকা খাটাৱার সৱ চেয়ে নিৱাপদ উপায় 
| G.I. 14 
ফরামী ইন্দো-চীনে পণ্য জলি রূটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভারতে সুতার অডণর 


লাইসেন্স ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে ফরাসী, 'ইন্দো-চীনে. সকল:প্রকাঁর বোস্বাই, সোলাপুর, মাছুরা এবং কোয়াম্বেটুরের কাপড়ের কলসমূহ বৃটীশ 
পণ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ-করিয়া তারতসরকরি এক আদেশ জারী করিয়াছেন। 'গবর্ণমেন্ট হইতে সম্প্রতি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মুল্যের স্বতা 
ফরাসী ইন্দো-চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য বর্তমানে জ্রাপানের করতলগত | ' (85০-919) সরবরাহ করার অর্ডার প্রাপ্ত হুইয়াছে বলিয়া জানা 
এই কারণে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় কাচাঁমাল' 'শক্রপক্ষের হন্তে. পৌছিতে শিক্পাছে। তারতবর্ষ হইতে ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর তা এপধ্যন্ত রপ্তানী 
না পারে এই উদ্দেস্ডেই উক্ত আদেশ প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ ।। 'হয় নাই। 
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১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় তুল! j 
কেন্দ্রীয় তুলা কষিটার এক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর, যতি 
₹ইতে ১৯৩৯ সালের ৩১শৈ আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে মোট ২৮ লক্ষ ৫৮ হাজার বেল তুলা ব্যয়িত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে শতকর৮*২ ভাগ তুলা ছিল দীর্ঘ এবং মধ্যম আশ- 
যুক্ত অর্থাৎ % ইঞ্চি এবং তছুপর। বাকী ৪৮ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র আ্রীশযুক্ত অর্থাৎ 
১ ইঞ্চিরও কম। যে সমস্ত তুল! রপ্ডানীকারক এই বৎসর সম্পর্কে তুলা, 
রপ্তানীর বিবরণ 'স্বেচ্ছাষ দিয়াছেন তন্মতে আলোচ্য বৎসরে ৩২ লক্ষ ২০ 
হাজার বেল তুল! ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইযাছে। ইহা সরকারীভাবে 
নির্ঘযরিত পরিমাণের শতকরা ৯২ ভাগ। রপ্তানী তুলার * শতকরা ২৫ | 
' ভাগ ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত ছিল। 
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আয়কর ও ডাকমাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব বিক্রীত মুলধন | 
ভারতসরকারের অর্থসচিব স্তার জ্রেরেমী রেইস্ম্যান আয়কর ও ভাক- ৭,১৬৮,০০০ টাকার উপর 
মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া সম্প্রতি কেন্সরিয ব্যবস্থা পরিষদে যে অতিরিক্ত মূলধন | 
“ফিনাক্স বিল’ পেশ করিয়াছিলেন তাহা উক্ত পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ ৬১০১০০০২ টাকার উপর | 
হইয়াছে। অর্থ-সচিবের প্রস্তাবের, পক্ষে ৫৩ জন সদস্ত ও রিপক্ষে ৫৫ ||| বি, কে, দত্ত 
জন সদস্ত ভোট দিয়াছিলেন। কেন্দ্রিয় পরিষদের কংগ্রেসী দল ও জাতীয় ' লোড ডিন 


দল “ফিনাদ্স বিলে'র বিপক্ষে দাভাইয়াছিলেন। যুগ্লিম লীগের সদস্তগণ EEE AETMEE EEA 
i টা সময়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। IPD CEOs <TD FED FT ৯১ ০১,০১০: ইউস, ০. 


আগামী এ উড চেম্বার অব মিদ্ধিয। টা ॥ [ভিগেখন কোং প্‌ 











কষাসে'র বাধিক সভার উদ্বোধন করিবেন বলিয়া! জানা যাষ। বাজলার - ০০৬ টেনে উ 388 

নাট, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ উক্ত সভাষ যোগদান করিবেন? $. বর দে নির্মিত ঢু 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা], . ঢ যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব ( উচ্চতর পরিষদ ) আগানী অধিবেশন ৯ই জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
ডিসে আর্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই অধিবেশন টু এস, এস, জলবিহার ৮৫৫৮ এল, এন, অলি ৯৮১০০ 
চিলির |. 0 তত জলবোহন, ৮৩ % % অল ৯৮ 
এক্সপোটি এডভাইসরী কাউন্সিল রর রি জলপুত্র ৮১১৫০ , ১, জলপদ্প ৬১৫০০ 

আগামী জামুয়ারী মাসের ভই হইতে ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত কলিকাতায় {রর » » অলক ' ৮,১৫০ ৮ ৮ জলমনি ৮০০০ | 
এক্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিলের অধিবেশন হইবে বলিয়া জানা গিযাঁছে। সি রা ১ iB 
আদম সুমারী উপলক্ষে বেকারের সংখ্য! নির্ণয় » ৮ অলগলঙ্গা ৮,০৫০ ৮ ৮ যা রর 
আগামী আদম জুমারী উপলক্ষে বেকারের সংখ্যা নির্ণয়ের এক পরিকল্পনা ৪ ৮ ৮. জলপালক্‌ ৭০৪০ , ৮» » এল হিন্দ ৫১৩০০ 

ভারত সরকার এবং বাঙলা সরকার অন্থমোদন করিয়াছেন। শিক্ষিত ঃ » ১, জলঙজ্্যোতি ৭,১৫০ | এল মদিনা ৪,০০০ 

ৰেকারগণকে শিক্ষার তারতম্য অমুসারে বিভক্ত করা হইবে । মূ ভাডা ও অন্তত বিবরণের জন্য আবেদন করুন £_ ? 

দিল্লীতে বীমা কন্মা সম্মেলন j 


" কেন্তরী্ন ব্যবস্থা পরিষদের সদন্ত দি: সত্যমৃত্তির সভাপতিত্বে সম্প্রতি নয়া- 
দিল্লীতে এক বীমাকর্ম্মী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু 
বীমাকর্ী এই সম্মেলনে ,যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশনে যে কয়েকটা 
প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তন্মধ্যে একটা সর্বভারতীয় বীমাকন্্ী ফেডারেশন 
এবং সাময়িকভাবে, চেকওয়ায়াতে ইহার অফিস স্থাপন, আইন সভাসযূহ |. 
এবং বাহিরে বীমাকশ্বীদের স্বার্থরক্ষার্থে কয়েকটা কমিটা . ও সাব বিট . 
গঠনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বীমাকন্মীদের ভাষ্য স্বার্থরক্ষার অন্ত আইন প্রনয়ণ, বীমাকর্স্মীর কৃতজ্ঞ | 
হইলে .বীমার চলতিকাল পর্য্যন্ত বীমাকর্্মীর "উত্তরাঁধিকারীকে কমিশন, 
প্রদান, রিনিউয়েল বাবদ বীমা কর্মীর ইচ্ছান্থদারে একসঙ্গে অর্থ প্রদান,. এবং, 
বীম! কোম্পানীর কর্মচারী যাহাতে বীমার কাজ করিতে না পারে ইত্যাদি 
উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা উল্লেখ করিয়াও কয়েকটা প্রস্তাব পাশ 


হইয়াছে। i 
রাজকীয় নৌবহরে নিয়োগ 
রাক্জকীয় নৌবহরের অধ্যক্ষ বর্তমান বৎসরে ১৯ জন প্রার্থীকে নৌবহরে' 
নিয়োগ করার অন্ত মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ২৭শে নবেম্বর? 
- ভারিখে পুণাঁতে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেওয়া হইক্সাছে।' ১৯ জন. 
মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন হিন্দু, ৩ জন খী,্টান এবং একজন যুসলমান। 


হেরি বা কলিকাতা । 


ফোন কলিঃ ৫৯৮৯ ' 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি 


জী সন কার রায় চৌধুরী 
77] ক্যান সার্টিফিকেট 


৮॥%/- আনায় ৩ বৎসরে ১০২ 
রর স্থায়ী আমানতের সুদ শতকর। 
রর (২৪ -পরগণা) ৩২ হইতে ৫ টাকা | 
॥|  বড়বাজার ও | প্রথম বৎসর হুইতেই ডিভিঙেণ্ড :.. 
ৃ্‌ বজবজ। দেওয়! হইতেছে 
_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
$ অমল কুমার রায় চৌধুরী, এম, ডি, 



























২৫শে ন্বেম্বর,-১৯৪০.] 


. আপ্বিক. জগ 





কলিকাতায় প্রো নির্মাণের ব্যবস্থা 
বাঙলা সরকার পরিচালিত ' “বাহলার কথায়’ প্রকাশ, কলিকাতায় বহ- 
সংখ্যক ষ্টোত, নিশ্বাণের ব্যবস্থা ছইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ষ্টোভ নির্ম্মাণে 
ইহাই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। কে বা কাহীরা i কার্যে ব্রতী হইয়াছেন : 
তাহার কোন উল্লেখ নাই। | 


বিক্রয়কর বিল ও মোটর স্পিরিট বিলের ' সিলেট কমিটা 
আগামী ২৮শে নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের হৈমন্তিক অধিবেশন 
আরম্ভ হইবে। এইদিন অর্থসচিব বিক্রয়কর বিল ও মোটর স্পিরিট বিল 
উত্থাপন করিয়া এই দিনেই দুইটা বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব 
করিবেন এবং ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সিলেক্ট কমিটীকে রিপোর্ট প্রদানের 
'নিদ্দশদানের জন্যও এক প্রস্তাব করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে। বিক্রয়কর বিলের সিলেক্ট কমিটীতে নিয়লিখিত সদস্তগণের নাম 
প্রস্তাব. করা হইবে :--মৌলবী গিয়াস্দ্দিন আহম্মদ চৌধুবী, মিঃ আবদুল, 
হেকিম বিক্রমপুরী, মিঃ আহমেদ আলী মৃধা, খা বাহাদুর ফজলুল কাদের, 
রায় সাছেব কিরীটভূষণ দাস, মিঃ ভি, পি) খৈতান, মিঃ আর, এম, স্তামুন, 
মিঃ এইচ, আর, ন্টন, মিঃরজিবুদ্দিন আহম্মদ এবং প্রস্তাবক স্বয়ং অর্থসচিব 
মিঃ সুরাবদ্দী। বিক্রয়কর বিল এবং মোটর স্পিরিট বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট 
কমিটীতে কোন কংগ্রেণী সন্ত কিংবা স্বতন্ত্র তপশীলতৃক্ত সদস্তের নাম 
প্রস্তাব করা হইবে না বলিয়া প্রকাশ। 
আগামী শ্রমমন্ত্রী সন্মেলন 

, আগাদী জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে ভারতসরকার প্রাদেশিক শ্রষ- 
মন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন জান! গিয়ার্ছে। যে সমন্ত প্রদেশে 
কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিয়াছেন তথা হইতে গবর্ণবের উপদেষ্টাগণ এই 
সম্মেলনে যোগদান করিবেন। : 

ভারতে কভলিভার অয়েলের অন্ুকল্প প্রস্তুতের প্রচেষ্টা 

_ কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্তে অন্তান্ত মত্ত্তের যক্বৎ হইতে তৈল প্রস্তুত 
ব্যাপারে ইতিমধ্যে ত্রিবান্ধুর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে নানাব্দপ প্রচেষ্টা 
আরন্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কয়েকটী সাফল্যলাভও করিয়াছে । ভাইটামিন 
এ এবং “ডি” এই ছুইটী এই সমস্ত তৈলের প্রধান গুণ। কড. মৎস্ত অপেক্ষা 
হারের যক্কতের তৈলে ভিটামিন ‘এ'র পরিমাণ প্রায় দশগুণ ; কিন্তু উহাতে 
ভিটামিন “ভি'এর প্রাচুধ্য না থাকায় ইহাতে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত 
কৃত্রিম ভিটামিন ‘ডি’ মিশ্রিত রাখিতে হয়। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান্‌ ইনৃষ্টি- 
টিউট অব সায়াশ্পে ভিটামিন “ডি” প্রস্তুত হইতেছেএবং ইহার সাহায্যে 
মাও্রাজ, ত্রিবান্কুর এবং বোস্বাইয়ে হাঙ্গর মাছের যক্বৃত হইতে কড লিভার 
তৈলের গুণসম্পন্ন তৈল প্রস্তুত সম্ভব হইতেছে। 

কাশ্মীর রাজ্যে টাট! কোম্পানীর উদ্যম 


কাশ্মীর চেম্বার অব কমাসের বাৰিক সভায় কান্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 


দেওয়ান বাহাদুর এন্‌, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ঘোষণা করিয়াছেন যে. 


কাশ্মীরে বৃহদাকার শিল্স্থাপনের অন্ত টাটা কোম্পানী সম্প্রতি উদ্বোগী 


হইক্সাছেন। টাটা কোম্পানী কর্তৃক নিজ ব্যয়ে প্রাথমিক অরীপকাধ্যের অন্ত. 


. কাশ্মীর সরকার এবং টাট! কোম্পানীর মধ্যে, একটা চুক্তিও সম্পাদিত 


হইয়াছে। কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে উহার মূলধনের শতকরা, 


৪৯ ভাগ কাশ্মীর রাজ্যের অভ্যস্তর হইতে সংগৃহীত হইবে এবং কাদ্দীরের 
অধিবাসীদের মধ্য হইতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচায়ী নিয়োগ করা হইবে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেতুলা উৎপাদনের পরিমাণ 


রি সরকারের নি সম্পকীয় রিপোর্টে প্রকাশ যে বর্তমান" মরশুমে 





এদেশে » কৌটা ২৮ লক্ষ ৪৭ হাজার বেল তুলা উৎপর হইয়াছে একব 


. প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ২৫২'৯ পাউণ্ড । ' ৯3 
্‌ ইংলণ্ডে ভারতীয় কফি রপ্তানী 1৮০1) 
- ,আগামী মরশুমে ভারতবর্ষ হইতে ২ হাজার টন কফি ইংলণ্ড তপ 
জন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি প্রদান করিয়াছেন$। Hl ১২৫৪৮ 
মিশরে ভারতীয় চায়ের কাটতি 


গত ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে চলতি ১৯৪০ সালের মার্চ মাস ' 
পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে মিশরে ২৩ হাজর ১৪২ পাউণ্ড মূল্যের চা 
রপ্তানী হুইয়াছে। .পূর্ব্ব বদর .উদ্বারোক্ত সময়ে ভারত,হইতে মিশরে ১৪, . 


হাজার পাউগ্ডের চা রপ্তানী হুইয়াছিল।। এবারকার এই :উন্নতি খুবই : 


উল্লেখযোগ্য । ত 

8 বরোদায় কলের লাঙ্গলের প্রচলন 

নিত ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষে প্রথম কলের লাঙ্গল আমদানী হইলে: 
বরোদা রাজ্যে উহার জনপ্রিয়তা দেখা দেয়। "১৯২২ সাল হইতে ১৯৩০ 
সালের মধ্যে উক্ত রাক্যে এই লাঙ্গলের ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় গত ১৯০৬ 
'সালে বরোদা রাজ্যের কষিবিভাগ কলের লাঙ্গল নিম্মীণে. আত্মনিয়োগ 
করে) ফলে-এই শ্রেণীর লাঙ্গলের ' চাহিদা প্রতি বৎসর উল্লেখযোগ্যরূপ 
বৃদ্ধি পায়। রা সাল কাছই খড়ের ফলনও 
।আশাম্থরূপ বৃদ্ধি প।ইয়াছে। 

ইংলগ্ডে চায়ের ব্যবহার ্‌ 

যুদ্ধের সময় বলিয়া বর্তমানে ইংলণ্ডে চায়ের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত রাখা 
হইয়াছে। কিন্ত এই ব্যবস্থা সাধারণের পক্ষে অস্থবিধাজনক মনে হওয়ায় 
এক্ষণে উহা]! উঠাইষা দেওয়ার 'দাবী হুইতেছে। বুটিশ সরকারের খাদ্ 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী এই দাবী সহাম্থুভূতির সহিত বিবেচনা করিতেছেন । 
প্রকাশ, তিনি এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে যখনই অবস্থা অনুকুল মনে হইবে 
তখনই তিনি চায়ের ব্যবহার সম্পর্কিত নিরগ্রণমূলক ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে 
কাল বিলম্ব করিবেন না। 


জাপানে বাধ্যতামূলক স্বর্ণ-বিক্রয় 


19১ 


জাপানী সংবাদপত্রে প্রকাশ জাপান সরকারের নিকট স্বর্ণ বিক্রয় . 


বাব্যতাঠৃপক বলিব! শীঘ্রই একটী অভিন্থান্স জাপানে জারী করা হইবে। এই 
অভিন্তান্দ- কার্যকবী হত্তয়ার পূর্বের জনসাধারণকে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া! দেওয়ার ' 
জন্য একটা নোটীপ দেওষা হইবে। 


বাঙ্গলার গৌরবস্ত্ত £_ ' 


দি পাইওনিয়ার ন সল্ট যনুষ্যাকচারীৎ 


5737 

।  বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতৃকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।, 

ী সালে শতক ৬1০ ও ৩1০ হারে লত্যাংশ দিয়াছে। 
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তুলুন স্পট 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 

বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ কুরবার ভার নিয়েছে 

আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

. , অবশিষ্ট. অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
ES) 
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বি, কে, মিত্র এশু কোং 
MIE Em 





lf 


ny EEE = HDIDIE DIES DE 


আাঘিক জগৎ , [ ২৫শে নবেশ্বর, ১৯৪% 


পুস্তক পত্রিভচন্ম 


যি এমন্তগবদ খীত!-শীঅনিল বরণ রায় সম্পারিত। প্রাপ্তিস্থান কালচার 
{| পান্লিশাস--২৫এ রকুলবাগান রো, কলিকাতা | যুল্য-_পাঁচসিকা ॥ 
{| . আমরা শ্রীযুক্ত অনিল বরণ রায় রচিত শ্রীমন্তগবহূগ্রীতা পুস্তকখানা 
| উপহার পাইয়া আনন্দিত হইলাম্‌। শরীঅরবিন্দ তাহার দিব্যদৃষ্টি ইয়া 
৫ সীতার যে অমুল্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা এতদিন ইংরাজী ভাষার 
||| যারফতেই দেশ বিদেশে প্রচারিত হুইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার 'পাঠকদের 
|| নিকট সে সকল-ব্যাখ্যা সুবিন্যাস্তভাবে উপস্থিত করিবার কোন ব্যবস্থা এতদিন 
[৮ হয় নাই। শ্রীযুক্ত রায় সাধক অরবিন্দের অনুমতি লইয় সম্প্রতি তাহারাই 
[{ ব্যাখ্যা অবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
[] গ্র্খানায় সরল বাঙ্গলা প্রতিশব্দের সাহায্যে সংক্ষেপে গীতার শ্লোকগুলির 
মন্মার্থ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ক্লোকগুলির সঙ্গে প্রয়োজনমত মন্তব্য 
. | ও পাদটীকা সংযুক্ত করিয়া তাহাদের নিগুঢ় অর্থ ও অৎপর্য্য বিশ্লেষণ 
১৭:০৪ তি [| করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে সকপদিক দিয়াই পুস্তকটি বিশেষ সহজবোধ্য 
১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক | উৰা 
EE পাই বৰ্তমান পুস্তকটীর বিশেষত্ব এইযে উহ্নাতে প্রচলিত প্রায় শঙ্করভাম্ম 
২ {| অনুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয় নাই। মনীষী লেখক 
হেড অফিস 3 দ্বাশনগর্র, হাওড়া . জীঅরবিন্দের মতবাদ ও রচনার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া উহাতে তদমুযায়ী 
| চেয়ারম্যান :--কর্ম্মবীর আলামোহন ফাশ । : ১ গীতার একটি বিবেচনাসন্মত অভিনব ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ :--মিঃ শ্পতি সুখাজ্দি । | | [| শ্রীযুক্ত রায় তাহার ভূমিকায় বলিয়াছেন “শক্ষরাচার্য্য তাহার মায়াবাদ লইয়া 
Ry গিয়ারের ডি কার্যে 8৫8১৬ হাতা করিতেছে {| গীতার যে ভাম্য রচনা করিয়াছেন তাছাতে গীতা কেবল সংসার ত্যাগী 
' & মর্যাসীদেরই শাস্ত্র হুইয়া'দাড়াইয়াছে। বস্তুতঃ গীতা সন্যাসীদের জন্ত রচিত 
! হয় নাই! লামাজিরু মানবের জীবনে সঙ্গীন মুহূর্ধে'ষে সব ‘গভীর প্রশ্ন ও. 
| সমস্ত৷ উদিত হয়, অর্জুনের সমস্তাকে উপলক্ষ্য করিয়া পীআতে য়েই সবেরই 
হা হই নে এ চরম সমাবান দেওয়া হুইয়াছে।” এই নব দৃষ্টিতকি হইতে গীতার অস্রবাদ 
চ হওয়ায় বর্তমান গ্রস্থধানি বিশেষ উপাদেয় ও সুখপাঠ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। 
মী আমরা এই পুস্তকটীর'বহুল প্রচার কামনা করি। 
বীমার সমস্যা ও সমাধান -্রীবিপিন চন্দ্র পাল প্রণীত। দাম-ছুই. 
আনা । 
ভারতের জনসাধারণের ভিতর বীমার বাণী ও নীতিবাদ ক্রমেই 
[| বেনী পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বাহির“হইল । Law of Trade marks & Designs বাহির হইল। বিষয় এই যে ভারতবর্ষে বীমার জনপ্রিয়তা এখন পৃর্য্যন্ত প্রধানতঃ কেবল 
By P. N. Ray, BL. হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এদেশে মুসলমান 
| 
] 
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PRICE RS. 2/- | সম্প্রদায়ের অনেকের 'ভিতর বীমা ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া একটা ধারণা 


75 টা রা | আছে। ফলে এ সৃম্প্দায়ের 'ভিতর অগ্যাঁপি বীমার বিশেষ কিছু প্রসার 


সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী মাত্রই এই বই | সাধিত হইতেছে না। এই সময়ে জীবন বীমা সম্বন্ধে মুগ্লিম সমাজের অমূলক 

বিরত টি রি ০৬ || সংস্কার দূর করিবার উদ্দে্তে বর্তমান পুস্তকখানি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে 
এল, আমাদের পরামর্শদাত। | ট্রেডমার্ক il ক ৃ 

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এহন করিয়া নিশ্চিন্তিত হউন: বর্তমান আইন || Re টি 18 

' অনুযায়ী প্রতি ট্রেডমার্ক ডিপঞ্জিটের খরচ ২ টাক! বক ০9, হন আদর্শের পরিপন্থি নহে তাহা সপ্রমাণ কর! 

জি, সি রায় এণ্ড কোং হইয়াছে। পুত্তিকাটীর প্রারস্তে জীবন বীমার আবশ্তকতা ও বীষার ইতিহাস 

পেটেন্ট এণ্ড 'ন্টিডমার্ক এজেন্টস ঘট বিশেষ অধ্যায় ললিত হইয়াছে। এই স্পিখিত পুভিকাটি 

দেশে বীমার বাণী প্রচারে ও বীমার কাজ সংগ্রহের ব্যাপারে এজেন্টদের “" 


পোষ্ট বক্স ১০৪০৫, কলিকাতা । || 
22222222222, পক্ষে বিশেষ সহায়রু হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। 


| জানা যায়'যে, ১৯৩৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ পযন্ত ৬ 











মাসের মধ্যে ১৯৪০ সালের প্রথম তিন মাসে ্নিসন্রে আরতের ব্রমুক্ুল রপ্তানী : 
বাণিজ্য ৬ লক্ষ ৩৩ হান্দার ৮৯৪ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে।। র্ববন্তী বঞ্সর 
” | এই সময় উহা ৩ লক্ষ ৯৯ হাদ্দার ৬০৭ পাউণ্ড ছিলা॥ ১৯৩৯ সালের শেষ 
[মি তিন মাসে নিশরে ভারতের রপ্তানী বারিজ্যের পরিমাণ ১৯৩৮ সালের ভুলনার , 
পানিকে সাদার্গ মার্কেট [| ২০ লক্ষ পাউণ্ড স্বাস পায়। কিন্তু ১৯৪০ সালের প্রথষ তিন মাসে উহা! ২৫ 
গা লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সময :য়িশরে প্রানের রপ্তানীই 


ক] উল্লেখষোগ্যরূপ বুদ্ধি পায় | 












মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমরা মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেম্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের 
একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। নূতন বীমা আইনের বিধান 
অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসে বর্ষ শেষ করিতে হওয়ায় বর্তমান কাঁধ্যবিবরণীতে 
গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের কার্জযফল 
লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে॥ এই সময় মধ্যে কোম্পানী মোট ৬১ লক্ষ ৪০ 
হাজার ৬২৫ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত 
কোম্পানী মোট ৫০ লক্ষ ২৬ হাজার ২৫০ টাকার'নৃত্তন বীমা"পাত্র প্রদান 
করে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে পুরা এক বৎসরে কোম্পানীর নৃতন কাজের 
পরিমাণ ফ্াভাইয়াছিল ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাঁকা। আলোচ্য বৎসরে ৯ মাসে 
কোম্পানী য়ে হারে নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছে তাহীতে কোম্পানী 
পুরা এক বৎসর সময় পাইলে এবারও গত বারের প্রায় সমপরিমাণ কাজ 
দেখাইতে পারিত বলিয়াই মনে হুয়। বুদ্ধের জন্ত রুতকগুলি প্রতিকূল 


পরিমাণ হাস পাইয়াছে। কিন্তু সে অবস্থায়ও মেট্রোপলিটন ইন্সিওবেন্স 
তাহাদের পূর্বেকার অগ্রগতি অনেকটা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা 
"সুখের বিষয় | 


এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, দাদনী,তহবিলের : 


"সুদ ইত্যাদি বাবদ ৭৫ হাজার টাকা ও অন্তান্ত ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর ; 
মোট আয় দাড়ায় ৭ লক্ষ ৮৮ হাঁজার ৪৫৬ টাকা । ব্যয়ের দিকে এবার . 
মৃত্যুদাবী রাবদ ১ লক্ষ ৯ হাজার ৬৮২ টার ও প্রত্যপর্ণ মুল্য বাবদ ১ হাজার 
৬৮৫ টাকা দাবী হয়। এজেপ্টদের কয়িশন রাবদ (কোম্পানী ৬১ হাজার 
৬৩১ টাকা ব্য করে। অন্ঠান্ত খরচ-পত্র বাব বাকী টারা কোম্পানীর : 
'জ্রীবনবীমা তহবিলে স্থিস্ত করা হয়। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর 7 
| জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ১ হাজার ৬৩৮ টাকা। বৎসরের ! 
‘শেষে তাহা বাডিয়া ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দঁড়াইয়াছে। কোম্পানীর ' 
পরিচালকদের বিবেচনাযন্মত কাধ্যনীতির ফুলে গত কয়েক বংসর যাবৎ : 
“মেট্রোপলিটনের ব্যয়ের হার 'উল্লেথযোগ্যভারে হাস 'পাইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ 
সালে কোম্পানীর ব্যয়ের হার ছিল প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৪৮১ ভাগ। 


১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা! কমিয়া ৪৪,৭ ভাগ হয়। আলোচ্য বৎসরে তাহা । 


আরও বেশী মাত্রায় হাঁস পাইয়! শতকরা ৩৪:৯ ভাগ 'ীড়াইয়াছে। 


EEA 


অবস্থার স্থা্টি হওষায় ১৯৩৯ সালে অনেক বীমা কোম্পানীরই নৃতন কাজের \ 


| শাখা £ ‘নারায়ণগঞ্জ । ডি. এফ, স্তাপ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার ' | 
বর্তমান কাধ্যবিবরণী দে জানা যায় গত *০১শে ডিসেম্বর তারিখে « 


আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ টাকা, জীবনবীমা তহবিল বাবদ ১৭ লক্ষ 
৮১ হাজার টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় 
দেখানো হইয়াছে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।' ওঁ প্রকার দায়ের বদলে 
উপরোক্তি তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা- 
গুলি এইরূপ $£ কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাঁদন ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬২৬ 
টাকা, জমি-বাডী বদ্ধাকে দাদন > লক্ষ ৬২ হাজার ৭৮০ টাকা, সরকারী 
পিকিউবিটী ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৩৫ টাকা, ভারতে জমি-বাড়ী ৯ লক্ষ ৬৬' 
হাজাব ১৬৮ টাকা । যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৩ "লক্ষ ৮০ হাজার ৭০৫ 
টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্গে ১ লক্ষ ৯৫ হাজাব টাকা। এ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে' 
কোম্পানীর তহবিল নানাঁদিকে স্থসংরক্ষিত- রহিয়াছে: বলিয়া বুঝা যায়। 
মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে প্রতিঠিত হইয়া মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেম্ন কোম্পানী 
স্বল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে । সেজন্য আমরা এই ' 
কোম্পানীর কম্মকত্দের কৃতকার্ধযতার প্রশংসা করিতেছি! ' 


TE ET 


৩ 


' এনং ওয়েলেসলী ET ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 
রিজার্ভ ব্যাস্কের সিডিউলভুক্ত 
চলতি হিসাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০৭২ টাঁরু হইতে » লক্ষ টাক! 
উদ্ধত্তের উপর শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। খাগ্মাধিক আদ 
[| ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক। শতকরা ১৫০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয় 1*চেক ছারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
' স্ভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস, ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সত্তোষজনক 
জামীন রাখিয়া সুবিধাক্গনক সর্তে,পাইরার র্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ 
আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্র বিক্রয় করা হয়। বাক্স, য়ালের গাঠরি প্রভৃতি 
নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ অনুসন্ধানে জান! 
যায়। লাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
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মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ 

সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশে মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইত্ডস্ীজ লিমিটেড 
নামে একটি কোম্পানী রেজেন্টকৃত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । উক্ত ২৫ টাকাঞ্ূল্যের ৩ হাক্তার অঙিনারি শেয়ার 
২৪ টাকা মূল্যের ৮০০ প্রেফাখেন্স শেয়ার ( দেয় বাধিক সুদের হার শতকরা 
' ৬ টাকা) ও ১ টাকা মূল্যেব ৫ হাজার ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত । সমস্ত 
শেয়ার কিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। . মিঃ অযূল্যরতন বস্থ? ডাঃ সন্তোব- 
কুমার পাইন, মিঃ নিতাইটাদ বভাল,মিঃ য়নাতন মগুল ও মিঃ পি সি আর্ণৰকে 
নিয়ে এই কোম্পানীর পরিচালকবোর্ড গঠিত হুইযাছে। মেসার্স আর্ণব এণ্ড 
কোং প্রই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ এর কাধ্যতার গ্রহণ করিয়াছেন । 


আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধরণের ওষধাদি ও অন্তান্ত রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রস্তুতের ব্যবস্থাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য! সেজন্য ৫৬ নং ক্রিষ্টকার রোড 
ইন্টালী' কলিকাতায় এই কোম্পানীর কারখানা গডিযা তোলা হইতেছে। 
এদেশে গুঁষ্ধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির চাহিদা দিন দিনই যেরূপ বৃদ্ধি, পাইতেছে 
তাহাতে এসমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠার পক্ষে- বর্তমান সময, খুবই উপযোগী বলা 
চলে। সে হিসাবে বর্তমান মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইগ্তাষ্ীজ লিমিটেড 
55 হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতে পারে । 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
 হিন্দুস্থান পেপার এণ্ড, বোর্ড মিলস. লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ জি সি 


'মিশ্র। অন্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস ১৪ নং হেয়ার 


"স্ট্রীট, কলিকাতা । 


অসওয়াল কোং-লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ-কানাইয়ালাল ম্যানেট। অনু- 
৷ মোদিত মূলধন ৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । রেজ্জিষ্টার্ড আফিস ১৪৷২.নং চীনা 


‘ৰাজার স্ট্রীট কলিকাতা । 
মোতি টেক্লিক সোসাইটি লিঃ_জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 


এল এন কাত্রা। অনুমোদিত মুলধন ১লক্ষ টাকা । রেছিষ্টার্ড আফিস ১ নং টু 


ভি সীট কলিকাতা । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


নাজীর। কোল, কোং লিঃ_গত ৩১শে আগষ্ট পযন্ত ছয় মাসের & 
হিসাবে ২॥০ আনা। পুর্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া ॥ 
হইয়াছিল । গৌরীপুর কোং লিঃ--গত ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়. $ 
মাসের হিসাবে শতকরা ২০ টাকা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ $ 
* দেওযা হয় পতকরা ৩* টাকা। ফোট গোষ্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং SE: 
কোং লিঃ --গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ রী ভিসার সখ ১ 


টাকা । পূৰ্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬ টাকা। উইলিয়াম 
জুট কোং লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 
১1০ আন' ৷ পূৰ্ব্ব ছয় মাশে লভ্যাংশ দেওরা হয় শতকরা.৬ টাকা! গ্যাংলে। 
হণ্ডিয়া চাম্পারণ জুট মিলস কোং লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা « টাকা । পুর্ব ছষ মাসের হিসাবে লভ্যাংশ 

দেওয়া হয় শতকরা ১০ টাকা! * চাম্পারণ সুগার কোং লিঃ গত ১৯৩৯- 
৪০ সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে চারি আনা । জেণ্টাল কার্কেণ্ড - 
কোল. কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 
€'টাকা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও এ হারে লত্যাংশ' দেওয়া হয়। 
বোখারে। এণ্ড, রামগড় 'লিঃ_গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা € টাক!। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা 
51০ আনা 1. খডদহ কোং লিঃ- গ্নুত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের ' 
হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা । পুর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় 
শৃতকর| ২৭ টাক] । - | | 


সপ পপ 
প্র ~ ৃ / 








পরিচালক ₹__ক্রীকালীপদ্‌ ভট্টাচার্য্য | 
{| হেড অফিস : চটগ্রাম। এজেন্দী £ ঢাকা, কলিকাতা ও রেন্কুন। 
= ভজন চল === 
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যাং ক্ৰ্মরহোত্রেশ্ণন ভি 


সর্বপ্রকার ব্যাস্কিৎ কার্য করা হয় 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন j 











দিক 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


|দি মা ব্যান অব ইতি লিঃ 


৯. হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ১২ বি ক্লাইভ রো 


এই ব্যান্ত সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার স্থযোগ 
ন | সুবিধার জঙ্য সর্বত্র স্বলাম অর্জভ্রন.করিয়া আসিতেছে। 
টি স্থায়ী আমানতের, হুদ :--৪২ হইতে ৭২ টাকা। সেভিংস ব্যান্কের সদ ৩, চেকে 
£ টাকা উঠান বার চল্তি (০0০৮৫6 ) হিসাব £_-২২ টাকা] « বৎসরের ক্যাশ 
৮ সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকার ১০*২$ ৭1* টাকায় ১*৭ টাকা । 
ঘট বিস্তৃত বিবরণের জন্ পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন| 
শীখাসমুহ-__কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছড়ী, পাহাড়তলী । 
সর্বত্র শেয়ার চাহ জন্য রা 
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_ শ্বাম ও কাপ রোগে আঁশু ফলপ্রদ 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য উষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়! নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুক্সি্ধ হয়। , 












৪ | 
কৃত্রিম পশম ও জনসাধারণ .. "*' আলোচনা নুরু হইয়াছিল তাহা” ফাসিয়া যাঁয়ায় ভারত ও সিংহল উভয় 
॥ .-বিজ্ঞানের উন্নতির ।সক্গে যে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদি স্বভাবজাত দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর হইয়াছে | উভয়. দেশের মধ্যে নির্দিষ্ট এবং পরস্পরের 


পণ্যের বাড়ার ছাইয়া ফেলিতেছে। : স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম পণ্যের পার্থক্য পক্ষে সন্তোবন্ধনক. একটা বাণিজ্যচুক্তি ভারতের '* স্বার্থ বিবেচনায়ও বিশেষ 


অনসাধারণ যাহাতে জানিতে পারে এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা সমুচিত প্রয়োছনীর'। উভয়" দেশের আম্দানী এবং রপ্তানী বাণিজ্যের গতি 
বলিয়া বর্তমান মাসের :*ইত্ডিয়ান ফাণ্িং কাগজে “কৃত্রিম পশম” শীর্ষক আলোচন! করিলে সিংহলের বাজার ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে যে 
প্রবন্ধে মিঃ ডব্লিউ, এস্‌, রীড লিখিতেছেন," “কিছুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা প্রতীয়মাণ হইবে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ভর্রতরর্ষ 
বৃক্ষ, ছু কাচ প্রতৃতি হইতে ক্রিম কতা নির্মাণে মনোযোগ দিয়াচ্ছেন। ইইতে সিংহলে প্রায় € কোটা টাকা মূল্যের পণ্যাদি প্রেরিত হয়; পক্ষান্তরে 
জার্ন্মেণীতে দগ্ধ হইতে, ইটালীতে কা্ঠমও এবং জাপানে করলা ও চুপ হইতে উক্ত বৎসরে. সিংহল হইতে, ভারতবর্ষে মাত্র ৯ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের 
চমৎকার কৃত্রিম পশমের স্থতা প্রস্তুত হুইতেছে। ইহা স্বাভাবিক পশমের র্যা রপ্তানী হইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে সিংহল-ভারত 
তায় সহজেই, রষিত করা বায় এবং বভাবজাত পশম অপেক্ষা ইহা চতুর বারিজ্য ভারতবর্ষের পক্ষেই বিশেষ অনুকুল। এতছ্যতীত শিল্প ব্যবসায় 
শক্ত হয়। প্রথমাবস্থায় ইহা কৃত্রিম পশম বলিয়া ধরা যাইত) কিন্তু গবেষণার সম্পর্কে সিংহলে বহু পরিমাণ ভারতীয় মূলধন এবং বহু সংখ্যক ভারতীয় শ্রমিক 
সাহায্যে নৈপুণ্য এমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনভিজ্ঞ" ব্যক্তির পক্ষে কোন খাটীতেছে। এই সমস্ত বিবেচন! করিলে সিংহল-ভারত বাণিজ্যের লেনদেনের 
অবস্থাতেই ক্রিম পশমকে কৃত্রিম পশম বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। কৃত্রি* হিসাবে ভারতের লাভের অঙ্কটা আরও বড় আকারে দেখা দেয়। . সিংহলের 
'পশমের এই উন্নতি রড় বড় পশম-উৎপাদক দেশসমূহে উৎকষ্ঠার বঞচার মোট আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ২২ ভাগই ভারতবর্ষের সহিত | পক্ষান্তরে 
'করিয়াছে। ভারতীয় পশমশিল্পের পক্ষে বিপদ আসন্ন এরূপ কোন মনোভাব শিংহল হইতে প্রতি বৎসর যে সমস্ত পণ্যাদি বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার 
ব্যক্ত করা বর্তমান, প্রবন্ধের উদ্দেন্ত নয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে অদুর ভবিষ্যতে শতকরা সাড়ে তিন কি চার ভাগ মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে 1” 


কৃতিম পশম স্বাভাবিক গশমের প্রবল প্রতিদবনীরূপে উদর হইতে পারে। , “কমাস”” ১৬ই নবেম্বর | 
পশমশিলের ধ্বংস না হয় বর্তযান হইতেই এক্স কোন উপায় অবলম্বন করা, . বিক্রয়কর ও বাঙ্গালার মনত্রীমপ্ডল 
প্রয়োজনীয় | 


“বাংলার আধিক নব 
নর চি রিড রা 8 
'তাহাও দেখা কর্তব্য ‘কৃত্রিম পশমের বস্তাদি বর্তমানে খুচরা বিক্রয় হইয়; অন্ধকার, বর্তমানও বিপদসম্থুল। এই অবস্থায় বিক্রয়কর 


থাকে ; কাজেই জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় এই ব্যাপারে উপযুক্ত আইন: থার্ধ্য ঘারা ব্যবসায়ীরাই কেব ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না--সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র 
প্রণয়নের বিষয় গবর্ণমেপ্টের বিবেচনা করা কর্তব্য । কৃত্রিম পশয এমনই, সাধারণেরও অর্থব্যয় বুদ্ধি পাইবে। সংখ্যা গণনা করিয়া! দেখিলে দেখা 
উন্নত হইয়াছে খে, স্বাভাবিক পশম টা পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই যাইবে যে, বিশ হাজার টাকার আমলে যে সব ব্যবসায়ী পড়ে তাহারা বেশীর- 
রহ। যে ব্যক্তি পশম ক্রয় করিতে ইহা খাটি পশম, মিশ্রিত পশম টি . ৃ 
কিংব! কৃত্রিম পশম ইহা. জীনিরার যম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে। পশষবস্ত 9৬1 মিলাদ হারতে কেহ হাতের রতি 
সম্পর্কে খুচরা ' ব্যবসায়ীর বিশেষ, জ্ঞান থাকার কথা নহে। 'শীত হইতে, রে-অকক্গে-_আমাদের আয কয়জন? কিন্তু এই হিসাষ দুবিধার 
আত্মরক্ষার পক্ষে কৃত্রিম পশম স্বাভাবিক পশমের সমকক্ষ হইতে পারে না) হিসাব নহে, এই হিসাবের আর একটি দিক আছে যাহা সকলকেই আঘাত 
কাজেই কোন্‌ বস্তু খাটি পশম, মিশ্রিত পশম কিং! কৃত্রিম পশম নির্মিত করে। মন্ত্রীগ্ুলের যে কোন চেষ্টা এখন কোয়ালিশনীদলের সমর্থনে আইনের 
তৎসম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানের জন্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কোন আকারে দেখা দেওয়া সম্ভব | কিন্ত মন্ত্রীগুলেরই ভাবিয়া দেখা আবশ্তক-_ 
কোন দেশের আইনে এরূপ বিধান আছে কৃত্রিম মাখনে স্বাভাবিক মাখনের এ তাঁহার! করিতেছেন কি? মহাজনী বা কৃষি আইনে রর 


কোন কোন গুণ বর্তমান ন! থাকিলে তাহা বাজারে বিভ্রীত হইতে পারিবে 

পরিমাপ সায়েস্তা কর! হইয়াছে, তাহার সায়েস্তা ৪ 
ন। কোন পশমবন্ত্র খাটি পশম কত ভাগ আছে তাহা নিৰ্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ . | বেশী হইয়াছে বাংলার 
না থাকিলে এরপ বস্তু বিক্রয় আইনবিরুদ্ধ এদেশেও অনুরূপ আইন প্রণীত ক্মক। অভাব দেখা দিলে প্রয্ো্জনে টাকা পাওয়া তাহাদের অসম্ভব 


হওয়া! উচিত | এই ব্যবস্থার ফলে পশম উৎপাদক এবং খরিদ্দারদের স্বার্থ হইয়া পড়িয়াছে | বাংলার মন্ত্রীমগুলের কর্তব্য একটি অবৈতনিক ব্যয়-হাস- 


















কতকটা রক্ষিত হওয়ার আশা আছে ।” , কমিটি গঠন-_যাহাতে বাংলা, সরকারের স্বাভাবিক আয় হইতেই বাংলায় 
ভারত-স্ৎ্হল বাণিজ্যচুক্তি ও ভারতের স্বার্থ গঠনমূলক কার্যে অর্থ বাচাইতে পারেন ।” 
“ভারত সরকার এবং সিংহল গরমের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে “লোপা বাংল!” ৩০শে কাণ্তিক। 
সু | 
৪ ____নিন্গলিখিত ঠিকানায় ডিং করুন-___ I 
ইউনাইটেড টেডি ং রেশন | 
| 
ন ই ধক ও শেয়ার বিভাগ “বায়াস” 
ফোন ক্যাল : | ৪৭৬ ,টেলি ঃ i 
| | :১০*নৎ ক্লাইভ সী কলিকাতা . লাদ | 





টাকা ও বিনিময় 
| কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর 
। এ সপ্তাহেও কলিকাতার বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। 
বাক্তারে ,কল্‌ টাকার . বাধিক স্থদের হার শতকরা আট আনা, হারে বলবৎ 
ছিল। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে খণগ্রহীতার, তুলনায় 
খণ-প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। তবে ক্রমেই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে 
টাকার দাবী দাওয়া যেরূপ বদ্ধিত হইতেছে তাহাতে টাকার বর্তমান 
স্বচ্ছলতা এখন হইতে কিছু কিছু করিয়া হাঁস পাইবে বলিয়া যনে হইতেছে । 
আর ট্রেঞ্জারী বিলের সুদের হার .বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহারই পরিচয় পাওয়' 
য়াইতেছে। 

, গত রর TT ব্রার ট্রেজারী 
বিলের টেপার আহ্বান করা হুইয়াছিল। তাহাতে ‘মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়ায় ৩ কোটি ৮২.লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার 
পরিমাণ ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল এবারকার. আবেদন- 
গুলির মধ্যে ৯৯০ আনা ও তদুদ্ধ দরের সমস্ত ও ৯৯৫৩৯ পাই দরের শতকর! 
৯৯ ভাগ আবেদন গৃহীত. হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । গত সপ্তাহে ট্রে্জারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল 
৬৩১১ পাই । 'এ সপ্তাহে তাহা ১৩১০ পাই নির্ধারিত হইষাছে। এ সপ্তাহে 
ও্রজারী বিলের সুদের হার এক' টাকার উপর চড়িয়! যাওয়া খুবই লক্ষ্য 
করিবার রিষয় . সন্দেহ নাই | উহাতে স্পষ্টই বুঝা! ষায় যে, টাকার 
বাবসায়িক প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে দেশে টাকার টান পড়িবে বলিয়া 
কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন । আর সে কারণে ট্রেজারী বিলের আবেদন 

কম পাওয়া যাইবে মনে করিয়া তাহারা ট্রেলারী বিলের সুদের হারও বৃদ্ধি 
করিয়া চলিয়াছেন। | 

'আগামী সপ্তাহ হইতে ট্রেজারী বিলের পরিমাণ কমাইযা! দেওয়া হৃইবে। 
আগামী ২৬শে নবেম্বরের জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী ১ কোটী টাকার ট্রেঙ্জারী 
রিলের. টেণ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে 


তাহাদিগকে আগামী .২৯শে নবেম্বর, ও বাবদ টাকা জমা দিতে হুইবে।, 


গত ২০শে নবেম্বর হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেন্জারী বিল খা ক || 
হইয়াছে। গত ১০ই মার্চের পর এই প্রথম আবার ইন্টারমিডিয়েট ইশ 
১ বিল বিক্রয় আরম্ভ করা হইল। যতদুর বুঝা যাইতেছে একদিকে সাধারণ 
উ্রঙজারী বিলের পরিমাণ কম রাখা ও অপরদিকে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী 
বিলি বিক্রয়ের পরিমাণ বাভাইয়! দেওয়াই হইবে এখন হইতে কর্তৃপক্ষের 
অবলম্বনীয় নীতি । . 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৫ই নবেদ্বর যে সপ্তাহ ' 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২১৯ কোটি 
৩৭ লক্ষ টাকা । পুর্ব সপ্তাহে তাহা ২২* কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ছিল। 
পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ৩. কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া 
হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। - | 


সপ্তাহে ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটি 


১৩৫ নং ক্যা 


L 


১৯৩৮ সালেব নূতন ইল্দিউরেন্স এ অরে বালা এই কোম্পানীই প্রথম রেজিটার্ড হয। 


€৩ লক্ষ বারি, ৫৯ লক্ষ টাকা । এ.সপ্তাহে তাহা, যথাক্রমে 
€২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ও ১২ কোটি ৯৬ লক্ষটাকা দীড়াইক্বাছে 1 
অস্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখাঁ গিয়াছে । 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি উই পে 
উদর্শনী . * ১শি৫$২ পে 
ডিএ৩মাস . . , "৮ ১ শি ৬ পে 
ডি এঃ মাস > শিঙত - 
"ডলার (প্রতি ১০* ডলারে ) ৩৩৩০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) Ea 













মেটাল ক্যালকাটা বার নিঃ ee) 
ভারতীয় শে নট ভারতীয় পরিচালনার ) 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। উদিত ৃ 


হেড অফিস £₹_৩নৎ হেয়ার ষ্টরীট, কলিকাতা । 
ফোন কলি : ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 


শাখাসমূহ--স্যামবাজার, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, মা 
কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। - 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর_-জ্রীদেবীদাস রায়, বিঃ এ। 
সেক্রেটারী--্রীস্ুধেন্দুকুমার নিয়োগী, বিঃ এ। 
১৯৩৭ সন হইতে অংশীদারগণকে ৬।০ ৯৪ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে, 


-1-- 
fl 
|: 
TL 


£১৯৩৩ ইং । 

নূতন বীমা আইন আর গভৰ্ণমেণ্ট সিকিউরিটি দেওয়া হইয়াছে 
নিয়মাবলী এক্চুয়ারী দ্বারা অন্ুমোদিত। 

এই পৰ্য্যন্ত প্রায় ২৫,০০০ হাজার টাকার দাবী দেওয়া হইয়াছে 
এজেন্সি ও ক্রি bh 


= ₹ হেড্‌ অফিস- আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। 
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সি 






ন্যাশনাল সিটি ইনি লিমিটেড . | 


নিং ষ্ট্ৰীট, কাঁলকাত। ফোন ক্যাল £ ২৭৮ 


একজে টি ও অর্গানাইিজার আবশ্যক । 





বহলে ৱনেছ। ১৯৪] 
কোম্পানীর: কাগজ ও শেয়ার 


A কলিকাতা, হেংশে নব্যের। 
গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে পুনরায় অপ্রত্যাশিত কর 
ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ' বোম্বাই শেয়ার বাজারেও আলোচ্য 
সপ্তাহে বিশেষ উত্তেনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল: শেয়ারের মূল্যে তাঁদৃশ 
উন্নতি ঘটে নাই' বটে, কিন্তু এ সপ্তাছে ব্রেচাকেনা'র পরিমাণ খুবই লস্তোবজনক 
হইয়াছিল বলা চলে! ক্রয়-বিক্রম্বের পরিম!প-বৃদ্ধি পাইলেই শেয়ারের মূল্যে 
উন্নতির আশা ‘করা যায়, সপ্তাহের শেষভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল 
সম্পর্কে হঠাৎ চাহিদার পরিমাপ বৃ্ধ পাইতে দেখা যায়।' ভারতে অধিক 
পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের যে সমস্ত পরিকল্পনা আলোচনা হইতেছে তাহা 
হইতেই এই বিভাগের আকর্ষণীশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে! অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়ীগণ এরূপ অপ্রত্যাশিত' পরিবর্তনের যুক্তিপূর্ণ কারণ উল্লেখ করিতে 
পারিতেছেন না| তবে, কাহারও কাহারও ধারণা যে কোন প্রভাঁবশালী 
ব্যবসায়ী কর্তৃক কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলেই এই অবস্থার উদ্তভ হইয়াছে। 
যাই হউক, যুদ্ধের প্রতিকূল ফলের আশঙ্কায় শেয়ার বাজারে যে মন্দা দেখা 
গিয়াছিল, গত সপ্তাহের কার্য্যাবলী আলোচনার পর মন্দা কাটিয়া গিয়াছে 
বলা চলে। অঙহুকূল ঘটনার সমাবেশ হইলে 'শেয়ার বাজারের সকল 
বিভাগেই আরও উন্নতি হইবে এরূপ আশা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে । 


কোম্পানীর কাগজ 

. আলোচ্য. সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই 
বিভাগে বিশেষ, দৃঢ়তার ভাব, পরিলক্ষিত হইয়াছে। দীর্ঘকালের মেয়াদী 
-খণপত্রসমূহ সম্পর্কেই অপেক্ষাকৃত উন্নতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শতকরা 
০ আনা হ্থদের কোম্পানীর কাগজ ৯২৩০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
৩২ টাকা ক্মুদের কাগজের মৃল্যও ৭৯/০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ২৮০ 
“আন. সুদের ১৯৪৪৮৫২ খণপর্র ৯৫৮৮০ আনা, ৩২ টাঁকা সুদের ১৯৫১।৫৪ 
৯৭1%০ আনা, ৩০ আনা সুদের ১৯৪৭৫০ ১০২৮০, ৪২ টাকা সুদের 
১৯৬০/৭০ খপপত্র ১০৭৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের খণসম্পর্কেও চাহিদা ছিল। 

কোম্পানীর কাগঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে ইক A 
হুয়। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকত ) ১৫৪২২ টাকা এবং 
ক্টি,বিউটারী ৩৮২২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । বিজ ক 
টাকায় জত হছে! 





' কাপড়ের কল 
' 'এলগিন্‌ '১৭1%০, কেশোরাম ৫৪০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ১৮০" 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। ' "৮ | ০. 
কয়লার খনি 
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আনা ; ২১শে 


৭৯৭" 








তে 
১ বুধবার পর্য্যন্ত এপ্রিনিয়ারিং বিভাগে স্থিরতার ভাব বার ছিল। প্রথম 
৩ দিনে বার্ণ এ কোং ৩৫২২ টাকা, স্ীল কর্পোরেশন ১৭৪০ আনা এবং 
ইত্ডিয়ান আয়রণ ২৯%%০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। বৃহস্পতি এবং 
শুক্রবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ছ্ীলের চাহিদা *হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার 
মূল্যও ৩১/ আনায় উন্নীত হয়। 

"বিবিধ 


" সাধারণভাবে বলিতে গেলে চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে বাজারে বিশেষ 


ওুঁৎসুক্য ছিল না| তবে রাজা ও বুলান্দ কোম্পানীর কার্য্যবিবরনণী' সস্তোষ- 
জনক হওয়ায় এই ছুই কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যে কতকটা উন্নতি ঘৃটিয্বাছে। ' 
চা-বানের শেয়ারেও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ সস্তোষজমক হইয়াছে।' 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের দর মিম্নলিথখিত রূপ ছিল £-* 


৩০ আনা সুদের .কোম্পানীর কাগজ ১৮ই নবেম্বর ৯২৮০ ) ১৯শে 
৯২1০ ; ২০শে ৯২1৩০ £ ২১শে ৯২1৩০ ; ই২শে ৯২1৩০ আনা । ৩২ টাকা 
সুদ্রে কোম্পানীর কাগন্ধ ১৯শে নবেম্বর ৭৯1০ $ ২০শে ৭৯/০ ; ২১শে 
৭৯//০ আনা । ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০ ) ১৮ই নবেম্বর ১০৭%০, ১৯শে 
১০৭/০. আনা, ২০শে ১০৭৮০ আনা, ২১শে ১০৭২1 ৪8০ আন! সুদের 
(১৯৫৫-৬০ ) খণ-_-১৯শে নবেম্বর ১১২৯ টাকা । «২ সুদের ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
ধণ ১৮ই নবেম্বর ১১২1৬ পাই, ১৯শে ১৯২৮০ আনা ; ৭৮০ আনা সুদের 
(১৯৪৮-৫২) খপ ২০শে নবেম্বর ৯৬৮০০ আনা। ৩২ সুদের ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
নূতন খণ ১৮ই নবেম্বর ৯১১/০ আনা, ৯৯শে ৯১৩০ আনা, ২০শে . ৯১৮০ । 


ডিবেঞ্চার 


৩০ আনা সুদের, ( ১৯৫৬-৬৬ ) হাওড়! ব্রীজ ডিবেঃ ১৯শে নবেম্বর, 
৯৫৮০০ আনা, ২০শে ৯৭২ টাকা, ২২শে ৯৭২ টাকা । ৪২ স্থদের কলিকাতা 
' মিউনিসিপাল ভিবেঃ ( ১৯১৫-৪০ ) ১৮ই নবেম্বর ১০২০০ আনা । ৫২ সুদের 
" পোঁটট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯২৪) ১১৩২ টাকা। ৫1০ 


সুদের রোটাস ইণ্ডাষ্রীজ্ 
ভিবেঃ ( ১৯৩৮-৫০ ) ১৮ই নবেম্বর ১০*২ টাকা, ২৯শে ৯৯৬ টাকা । ৫॥০ 
আনা সুদের ডালমিয়! সিমেপ্ট ( ১৯৩৯-৪৭ ) ডিবেঃ ১৯শে ৯৬।৭ আনা, 
২১শে নবেম্বর ৯৬।০ আনা । ৪ 

ব্যাঙ্ক ; 

' ইম্পিরিয়েল -ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণভাবে আদায়ীকৃত ) ১৮ই নবেম্বর ১৫৪০২ 
টাকা, ১৯শে ১৫৩৭॥০ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৮ই নবেশ্বর.-১০৩৷০ আনা, ১৯শে 
নবেম্বর ১০২1০, ১০৩]০, ১০৩২, ১৪২ এবং ১০২২ টাকা! ; ২৭শে ১*৩॥০ 
৯০৪৪০” ১০৪২২ ১০৫৯৬ 3 ২২শে' 


১০২৮০, ১০৪২ ১০৩]০, 


১০৩৷০ আনা । 


₹ কয়লাখনি বিভাগে প্রায় কোন শেয়ারেই অবনতি বটে নাই। বেঙ্গল. 


"৩৪৫৩ টাকা, এমালগেমেটেড, ২৭/০ আনা, বরাকর ১৪২ টাকা, সেণ্টাল : 
কারকেও ১৫২ ‘টাকা, ধেযো মেইন ১৫1০ আনা, ইকুইটেবল ৩৬।০ আনা, . 
নিউ বীরভূম ১ আনা, রাণীগঞ্জ ২৫1০ "আনা, ষ্টাপ্ার্ড ২১৪০ আনা, এবং : | 


ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯৬।৮০ পধ্যস্ত বিকিকিনি হইয়াছে। 
পাটকল 


হাওড়া এবং রিলায়েন্স কোম্পানীর বাগ্াসিক কাঁধ্যবিবরণী সন্তোষজনক 


হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য চাহিদা 


দেখা গিয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া. ৩১৫২ টাকায় উন্নীত হইয়াছে! বালী ।. 


€ লভ্যাংশ বাদে ) ২২০০ আনা, ক্লাইভ ২২৪০ আনা, কামারহাঁটী ৪৬০২টাকা, . 


কাকিনা্ঠা ৩৭৫২ এবং গৌরীপুর (লভ্যাংশ বাদে ) ৬৫০২ টাকায় বিকিকিনি : y 
রি ২৭৫৬ | 


চলিতেছে । হাওড়ার শেয়ারেও গাহি গাছে এবং লাই 
£১৮০ আগায় পৌছিয়াছে। | 
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[ ২৫শে নবেম্বর, ১৯৪* 











৯৮ 

এযাঁলগাঁমেটেড ১৯শে নবেম্বর ২৭1০ আনা, বেঙ্গল ১৮ই নবেম্বর 
৩৫৩২ টাকা," ২১শে ৩৫৬২ টাকা, ২২শে ৩৫৮) : সে্্যাল 
কারকেঞ্জ ১৯শে নবেম্বর ১৫/০০ আনা; ২১শে ১৫৯) 


ধেমো মেইন--১৯শে নবেম্বর, ১৫/০ আঁনা. ২১শে--১৫] আনা এবং 
২২শে--১৫1%* আনা । ইকুইটেবল--১৯শে নবেম্বর ৩৬॥০ আনা, ২১শে- 
৩৬৮০ আনা ; ২২শে--৩৬৮০ আনা। নিউ বীরভুূম__১৯শে নবেম্বর ১৫1৮৩ 
আনা) ২০শে--১৬%০ আনা) ২২শে-_১৬৷০ আনা। বাণীগঞ্জ--১৯শে 
নবেম্বর ২৫1০ আনা) ২২শে ২৫1০ আনা) সাউথ করাণপুরা--১৯শে 
নবেম্বরভ-9৮৮০ আন! ) ২০শৈ--€%* আনা, ২১শে-:৪৮/০ আন! $ ২২শে-- 
৪৮০০ এবং ৫২ টাকা। ষ্টাণডার্ড--১৯শে নবেম্বর ২১॥১ আনা) ওয়েষ্ট 
জামুরিয়া--১৯শে নবেম্বর ২৯]* হইতে ৩০২ টাকা, ২১শে-_২৯1৮০। 


* কাপড়ের কল, 


বাসন্তী { প্রেফ )_-১৯শে নম্বেবর ৪৬০ আনা, ২২শে ৩২ টাকা। 
কেশোরাম (অভি) ১৯শে নবেম্বর ৬/০ আনা ; ২০শে--২৮/* আনা, 
২১শে--৫॥০ আনা এবং ২২শে--৫৮/০ আনা । 
| . রেলপথ 
মৈমনসিংহ--ভৈরববাঁজার (রিবেট )--১৯শে নবেদ্র ১০১২ টাকী। 
২১শে--১০১৯ টাকা । হাওড়া__আমতা-_১৯শে ' নবেম্বর ৯৫২ টাকা। 
আরা--সাসারাম_১৯শে নবেম্বর ৬০২ টাকা ১২২শে_-৬০। আনা (খুচরা)। 


পাটকল 


আদমজী-_১৯শে নবেম্বর ১৯/০ আনা, ২১০-১৮৮০ আনা, আগড়- 
পাড়া (অভি) ১৯শে নবেধ্বর--২৩॥০ আনা; ২১শে-২৪৪০। এংলো 
ইত্ডিয়া_-১৯শে_-৩১৯৯ টাকা, ২০শে_৩১৬২, ২২শে_৩১৮২ টাকা। 


বালী (অভি )_-১৯শে-২১৭২ (লভ্যাংশ বাদ)) ২০শে ২২২২ টাকা, 


২১শে ২২০০ (লভ্যাংশ বাদে ) এবং হ২শে-২২২২ টাকা। বরানগর-- 
১৯শে--১০৫৭ টাকা ; ২২শে--১০৭২ টাকা । বিরলা (অভি )--১৯শে 
২৩৮০ আনা ; ২১শৈ- ২৩৪০ আনা) ২২শে-২৪২ টাকা । ক্লাইভ 
২০শে নবৈধ্বর-২২।০ আনা ; ২১শে-২২দ০ আনা । হাওড়া (অর্ভি)_- 
১৯শে--৫*॥০ আনা ) ২*শে-_৫১৯ টাকা ; ২১শে--৫১৪০ আনা) ২২শে- 
৫১৪৮০ আনা.) হুকুমঠাদ ( অভি )--১৯শে--৭৷০ আনা) ২০শে--৭৮০ 
আনা ; ২৯শে-৭০ . ২২শে_৭/০ আঁনা। কামারহাটী (অভি )--১৯শে 
৪৫৫২ টাকা 3 ২১শে ৭৬০২ টাকা) ২২শে-৪৬২২ টাক। মেঘলা 
২০শৈে- ৩২৪০ আনা £ ২১শে ৩২1০ আনা হইতে ৩৫০ আনা 3 ২২শে=- 
৩1০ আনা । নদীয়া (অভি )--১৯শে-৫৬৯ টাকা, ২০শে-_৫৬৯ টাকা ; 
২১শে-৫61%০ ( লভ্যাংশ বাদ ) ; ২২শে--৫॥৮০ (লভ্যাংশ বাদ)। 


ব্রিলায়েন্স--১৯শে-৫৪।৮ আনা । 

-বার্শী কর্পোরেশন-_-১৮ই নবেম্বর €1%০ আনা; ১৯শে--61%০ আনা 
২১শে_ ৫1/০% ২২শে--81/০ আনা । ইতডিয়ান কপার 
২১শে-২৩০ ; ২২শে-- 


২৩শে--৫1/০ 7 
১৮ই--২৩/০ আনা, ১৯শে_২৩০ ও 


০ | 


২০শে- ২০3 


চিনির কল 
বলরামপুর--১৯শে ৭1০ আনা । ২২শে--কেরু এণ্ড কোং (অভি) 


১৯শে৮1৮০ ; ২১শে_ ৮৮৮০ অনি ; হ২শে-_৮1৮০ আনা ! রাজা 


২০শে ১৬1৩০ আনা ; ২২শে--১৯৩০ ( লত্যাংশসহ ) 


০ 


Dm cr dD CD > Re CHP প্রতি 


EL 
KE 


_এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী ১ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টাল__১৮ই ৩০২7 ১৯শে--৩০২ টাকা ) ২০শে-_ 
২২শ্রে--৩২/০ আনা। টাল কর্পোরেশন--(অডি) 
১৮ই ১৭৮৮০ ; ১৯শে__১৭/০০ 5 ; ২০শে_-১৭)০০ আনি৷; ২১শে--১৭%/০ 
২০২চশ--১৭৷০০,আনা। বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ১৯শে ৩৫৮৯১ ২০শে-__ 
৩৫৭০ 5 ১১শে৩৫৩৩ ২২শে-৫৯২ টাকা? হকুমষঠাদ ষ্টাল_(অডি)' 
আনা) 
কুমারধুবি এঞ্রিনিয়ারিং--(অডি) ১৯শে ৪7৮০: আনা ; ২১শে_৪৮%০ ; 
হ২শে-_৪দ০ আঁনা। ভ্তাশানেল আয়রণ এণ্ড স্টাল_-১৯শে ৬২ টাকা; 
২১শে 1০ আনা; | 


৩৯২3 3২ ১শে_ ৩১/০, 


১৯শে ৮০ 3 ২৮শে--৪০০ 3 ২১শেঁ-চ৮৩2 এবং ২হ২শে-৯1% 


২২শে--৫৪০ আনা। 


র চা বাগান 

বানাদ্রহাট (প্রেফ )_-১৯শে--১৬০২ টাকা) ২০শে--১৬০২ টাকা টা 
হাসিমারা-১৯শে_৪০1০ ২২শৈ--৪০1০ আনা ; হলদি- 
বাড়ী-__১৮ই--১৯০ ; ২১শে--১৯৮০ আনা) তেজপুর-__ 
১৯শে--৭1% ; ২২শে--৭০ আনা। সেপ্টাল কাছাড়--২১শে--৬৭৯ 
টাকা । টিন আলী-__২১শে--১৪1০। 

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ )--১৮শে--১২/৮০ ; ২০শে-১২।/০ 5 

২১শে--১২।০। আগ্রা ইলেকটা,ক- ২০শে-১২৩২। ইউ, পি ইলেকটি,ক 
২০শে--১৭৮৯ 3 ২১শে-১৭৯৯ 5 ২২শে-১৮০২ ও ১৮১২ টাকা । 


সিমেন্ট ও কেমিক্যাল 

ডালমিয়া সিেন্ট-( প্রেফ )-১৯শে--৯৮৯ (লভ্যাংশ সহ )3 ২০শে-_ 
৯৪২ (লভ্যাংশ বাদে) ২১শৈে- (অভি) ৮/৮০। এলক্যাল এণ্ড 
কেমিক্যাল (প্রেফ )--১৯শে-১৪৩২ টাকা) ২১শে-১৪৭২ টাকা ; 
২২শে_-১৪৯২ টাকা । বেঙ্গল কেমিক্যাল ( প্রেফ ) ১৯শে--১৭৷০ আনা । 

বিবিধ 

বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ ) ১৮২-১৭২২ টাকা, এ (অভি )২১শে_ 

৪৪০ আনা । কলিকাতা ট্রামওয়েদ ( অি )-২০শে ১৩॥/০ আনা 


২১শে-১৪1০ আনা ; ২২শে-১৪৩০ আনা। ডানলপ রাবার (অভি ), 
--১৯শে-৩৫%০ আনা ) ২০শে-_৩৫৪০ আনা ; এ (দ্বিতীয় প্রেফ ) ২২শে 


১১০২ টাকা । মেদিনীপুর জমিদারী__১৮ই_ ৬৯1০ আনা ; ১৯শে-_৭০8০ 
২০শে-_৭০8০ ) ২১শে--৭১২ টাকা । টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ১৯শে_. 
১৬1৮০ 5 ২০শে-১৬1প০ 3 ২১শে১৬।৩০ ; -২২শে---১৬দ০ আনা। 


২১শে_ ১৬০1০ 


১৯শে-১৯০ ও 





প্ী জননীর লুণ্ত-খদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে 
আপনাকে সাহায্য করিবে 


(স্থাপিত ১৯২৭) 
হেড অফিস ₹-৮নং ক্যানিৎ ষ্ট্রীট, কলিকাতা । 
ব্ৰাঞ্চ :-কুণ্ড (র"চী) 
টাকা খাটাইিবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য চান! 


জন 
| 
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২৫শে নবেম্বর, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 
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পাটের বাজার: 
কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর 


* চটকলসমূহ পাটের 'সর্ধনিষ্ন মূল্য সম্পর্কে যে প্রস্তাব" উত্থাপন করিয়াছে 
তৎসন্বদ্ধে বাঙ্গলা সরকারের সহিত. একটা বুঝীপ্ডা সাপক্ষে গত কয়েক 
সপ্তাহ ধরিয়া বাজ্জারে পাটের বিকিকিনি একরূপ,বন্ধ রহ্যাছে। গত 
সপ্তাহে এই সম্পর্কে কোন নূতন পরিণতি হয় নাই। অধিকন্ত বাঙ্গলা 
সরকার পাট ক্রয়ের, জন্ত ৬ কোটা টাকা খণ গ্রহণ করিবার উদ্দেস্তে ভারত 
সরকারের যে অনুমতি প্রার্থন! করিয়াছিলেন তৎসম্পকিত সিপ্ধাস্তও ডিসেম্বর 
মাসের প্রথয় সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত আছে। এই সব কারণে পূর্ব পুর্ব 
সপ্তাহের স্তায় গত সপ্তাহেও বাজারে পাটের এক প্রকার কিছুই বিকিকিনি 
হয় নাই। চটকলস্মুহও বর্তমানে পাটক্রয়ে বিন্দুমাত্র' আগ্রহ প্রদর্শন 
করিতেছে না। এদিকে ডাঙিতে পাটের কিছু চাহিদা থাকিলেও জাহাজের 
অভাবে মাল প্রেরণ করা কঠিন হইয়াছে। বর্তমানে মাত্র আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য হইতে তোবা শ্রেণীর পাটের কিছু চাহিদা দেখা যাইতেছে । 
এই সব কারণে প্রথম শ্রেণীর পাকা বেলের মূল্য ৩২০ আনা পর্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছিল। ফাটক! বাজারের দরও নিষ্নাভিমুখী হইয়া! চলিতেছিল। কিন্ত 
সপ্তাহের শেষ দিকে শেয়ার বাজার গরম হইয়া উঠাতে এবং চটকলসমূহ 
নিৰ্দিষ্ট দরে পাট ক্রয় করিলে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য বাঙ্গলা সরকার 
গ্যারান্টি দিবেন এরূপ গুজর : প্রকাশিত. হওয়াতে পাটের বাঙ্জারের কিঞ্চিৎ 
উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান রিপোর্ট লিখার সময়ে প্রথম শ্রেণীর পাকা 
বেলের মূল্য চড়িয়া ৩৩1০ আনায় এবং ফাটকার সর্কেধ্চ্চ দর ৩৮৮০ , আনায় 
পৌঁছিয়াছিল। আলগা পাটের বাজারের অবস্থা আরও শোচনীয় এই সপ্তাহে 
উক্ত বাজারে জাত শ্রেনীর ইউরোপীয় ও ন্ুপারভাইজড ও মিডল পাট 'যথা- 
ক্রমে ৯ টাকা ও ৮০ আনা মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে বটে। কিন্ত ক্রয় বিক্রয়ের 
পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল 1, এজস্তব্যবসায়ীগণ মফংস্বলে আলগা পাট 
খরিদ একপ্রকার বন্ধ, করিয়া দিয়াছে | পাটের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
অন্ত্ৰ সম্পাদকীয়, প্রবন্ধে বিভৃতভাবে আলোচনা করা হইল। বর্তমান 
সপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের নিয়নূপ দর বলবৎ ছিল ₹_ 


তারিখ সর্বোচ্চ সৰ্ক্বনিয় বাজার বন্ধের 
দর দর দর 

১৮ই নবেম্বর ৩৫৪%০ ৩৪1০ ৩৫০ 

১৯শে » ৩৫1০ ৩৫২" "৩৬/০ 

Gand 5 ৩৬5 ৩৫]%০ ৩৫০ 

২১শে iC ৩৭|০ ৩৫০ ৩৭1০ 

২২শে » ৩৮০৭/০ ৩৬1৮০ ৭০ 


গত ১৬ই নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা 
ও উহার নিকটবর্তী চটকলসমূহে মোট ২ লক্ষ ১৯ হাজার বেল পাট আমদানী 
হইয়াছে। গত-বংসর এই সপ্তাহে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার বেল পাট আমদানী 
হুইয়াছিল। 7557 
বন্দরের মধ্য, দিয়] বিদেশে মোট ২ লক্ষ ৪৬ হাজার বেল পাট রপ্তানী 
হুইয়াছে। গর্ভ বৎসর এই সমযে রপ্তানীর পরিমাপ ছিল ৭ লক্ষ €৪ হাজার 
বেল। ৃ 

| থলে ও চট | 

থলে ও চটের বাজার এই সপ্তাহে এক প্রকার স্থির ছিল এবং , মুল্যের 
হার খুব সঙ্কীণ গণ্ভীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । ভবিষ্যতে পাটের দর 
কিরূপ ধাড়ায় তৎসন্বদ্ধে অবস্থা অনিশ্চিত থাকার জন্ত বর্তমানে ক্রেতাগণ 
যালের,অর্ডার দিতে সাহস পাইতেছে না। এই সপ্তাহে » পোর্টার চটের 
দর ১২1/০ হইতে ১২1০০ আনার মধ্যে ছিল। ভবে জানুয়ারী হইতে" মার্চ 
মাসের মধ্যে ডেলিভারী দিবার সর্তে বিক্রীত চটের দর ছিল ১২০০ 
আন]। 


মোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই সোনার বাজার সংবাদ সম্পর্কে কোনরূপ 
উল্লেখযোগ্য সংবাদ, নাই ৷ যপ্তাচের প্রথমভাগে ব্তানীর অন্ত; ‘কিছু চাহি 
দেখা গিয়াছিল। সর্দার বল্লভাই প্যাটেলের গ্রেপ্তারের দরুণ বাজার দুইদিন 


বন্ধ ছিল।, গ্রাফ সকল শ্রেণীর স্বর্ণের মূল্যই ৪১৩৬ পাই এবং, উহার 


কাছাকাছি ছিল। সপ্তাহের বিভিন্ন দিকে বোস্বাই বাজারে রেডি. বের দ্র 
নিয়লিখিত কপ গিয়াছে :-১৫ই নবেম্বর ৪১৬৩ পাই, ১৬ই? নবেশ্বর ৪৯০৯ 
পাই, ২০শে নবেম্বর, ৪১৷৪৬ পাই, ২৯ নবেম্বর ৪১৪৯ পাই। কলিকাতায় 


আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৪১৷%০ আনা ছিল ।* রা 


লগ্ডনের বাজারেও প্রতি, আউন্স স্বর্ণের; মুল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত 
১৬৭ শিলিংএ অপরিব্তিত ছিল। , 


নু 511? 
1 রূপ! " | 

বর্ণের স্তায় রৌপ্যের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ ওৎস্থক্য এবং 
কর্মব্যস্ততার ' পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ' এ সপ্তাহে বোম্বাই বাজ্দারে 
প্রতি ১০০ তরি স্পট রূপার দর নিশ্নলিখিতরূপ ছিল :__-১৫ই :৬১৫০ ' আনা, 
১৬ই নবেম্বর ১৬৪০ আনা, ২০শে নবেম্বর ৬১৪৩/০ আনা, ২১শে নবেম্বর ৬১ 
আনা । কলিকাতায় এ সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার ''দর ৬১০ আনা 
এবং এ খুচর! দর গিয়াছে ৬১1০ আন! | :লগ্ডনের- বাজারে ' প্রতি .আউদ্দ 
স্পট রূপার মুল্য নিম্নলিখিতরূপ ছিল £--১৫ই নবেম্বর২৩৪, পেন্স, . ই 
নবেম্বর ১৩৩৬ পেন্স, ১৯শেঁ নবেম্বর ২৩5৪ পেন্স, ২০শে নবেম্বর ২৩$ পেন্স, 
এবং ২১শে নবেম্বর ২৩৪ পেন্স । SAE EES 


তুলা ও কাপড়: 


নার, 
কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর 

এ তা বোছাইযের তুলার বাজারে দামের কতফটা তরী ভাব লকিত 
হইয়াছে। তুলার বাজার তেজী হুইয়া উঠার মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ 
নিহিত রহিয়াছে । . প্রথমতঃ নিউইয়র্ক বাজারে এ সপ্তাহে তুলার্‌ দাম বিশেষ, 
চড়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড ভারত হইতে অদূর ভবিষ্যতে বেশী 
তুলা ক্রয় করিতে পারে এরূপ একটা জনরব প্রচারিত হইয়াছে। এই দুইটা 
কারণে এ সপ্তাহে খোস্বাইয়ে তুলার বাজারে দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে | গত ১৫ই 
নবেহর বরোচ এপ্রিল-মে ২০২০* আনায়, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী- ৯৭৪ 


আনায় ও রেঙ্গুন ডিসেঘর-জানুয়ারী ১৪৩০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল । গত 


২০শে তারিখ তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ২০৬০ আনা, ১৭৬৪০ আনা ও ১৪৫0০ 
আনা দীড়ায়। 4 

“ কিন্ত তুলার দর অদূর ভবিষ্যতে এরূপ চড়া হারে বলবৎ থাকিবে' বলিয়া! 
মনে হয় না। কেনন! রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হুইয়া উঠিলে' জাপানৈ * 
ভূলার রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া শীঘ্রই নূতন তুলা 
ফসলের বেশী রকম বেচাকিনা আরম্ভ হইয়া জোগান বৃদ্ধির সঙ্গৈ তুলার 


দামও ba বাহিত পারে। ' 


কাপড় . 1 ১০ 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে তুলার দাম বৃদ্ধির ,সঙ্গে কলিকাতারে 
বাজারে কাপড়ের দামও কিছু চড়া দেখা গিয়াছে। তবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ 
প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কাপডের বেশী -দাবী- দাওয়! না হওয়ায় কাপড়ের 
বেচাকিনা কম হইয়াছে । দীপালী পর্বের সময়ে বিরাট পরিমাণে কাঁপডের 
বিকিকিনি হইয়াছে। তাহার পরই এত শীঘ্র কাপড়ের বেশীরকম ক্রয় 
বিক্রয় আশ! করা যায় ন৷। ভাপানী বস্ত্ে বাজারে দাম ূ্বকীর হারে 
স্থির ছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র সামান্ত পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে": 
_ সুতার বাজারে এবার পূর্ব সপ্তাহের মতই ' সামাস্ত পরিমাণে-কাজ- 
কারবার হইয়াছে কলওয়ালারা মাত্র মাঝারি, মোটা ধরণের-স্থতা ত্রস্থে 
কিহ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। 


সইতে ৩০ 
.মবণী বস্তা. খৈল. ৭০ আনা| হইতে ৭0০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল 4 


৮৮০৩ 


আতিক জগৎ 


[ ২৫শে নবেম্বর১৯৪০ 





চিনির বাজার 


কলিকাতা ২২শে নবেম্বর 
( স্থানীয় চিনির বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় অপরিবর্তিত ছিল। 
‘চিনির মূল্য গত সপ্তাহে মণ প্রতি ০০ না হারে হাস পায়। অনেক 
' চিনিব্যবসায়ী বেশী মুল্যের আশায় অধিক দিন চিনি মজুদ করিয়! রাখিতে 


অসমর্থ হইয়া এক্ষণে তাহা কম মূল্যেই বাজারে বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ 


করিয়াছে। সে জন্যই বাজারে চিনির দামের অপেক্ষাকৃত মন্দা দেখা 


যাইতেছে চিনির দাবীদাওয়া বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি না পাইলে দাম 
‘আরও কিছু হাঁস পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । ঝঙ্গালার চিনির কলগুলি 


ডিসেম্বর জানুয়ারীতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে কমমূল্য নিয়াই চিনি ছাড়িয়! 
'দেওয়ার আগ্রহ দেখাইতেছে। গত ১৫ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতার 
বাজারে অবিক্রিত মজুদ চিনির পরিমাণ ছিল «« হাজার যণ। | 
চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর 
এ সপ্তাহে কলিকাতার চামড়ার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় দামের 


কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। ছাগলের চামড়ার বিকিকিনি এ সপ্তাহ 


‘উদ্ভেখষোগ্যরূপ বেশী হইয়াছে। 


। '. ছাগলের চামড়া-পাটনা ১ লক্ষ টুকরার মূল্য « টাকা হইতে ৭০ " 


‘টাকা.। ঢাকা-দিনাজপুর ৭৯ হাজার টুকরা ৭০ টাকা হইতে ৯০ টাকা ও 
৭আদ্র লবণাক্ত চামড়া ২৭ হাজ্জার টুকরা ৬০ টাক! হইতে ১১০ টাকা দরে 
বিক্রয় হইয়াছে। 


গরুর চামড়!--ঢাকা-দিনাজ্রপুর লবণাক্ত চামডা ৎ হাজার কর 
৫1০ আনা ও সাধারণ আত্র-লবণাক্ত চামড়া ৬ হাজার ৩৭ টুকরা ৩৬ পাই 
হইতে 1”৬ পাই দরে বিক্রয় হয়। 


এ - কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর ' 
ne EE উপযুক্ত জোগানের অভাবে এ সপ্তাহে রপ্তানীর 


উদ্দেশ্যে চায়ের বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয নাই। 


7 ভারতে ব্যবহারযোগ্য_-ভারতে ব্যবহারযোগ্য চায়ের মধ্যে এ 
সপ্তাহে সবুক্জ চায়ের কাটতি কম দেখা গিয়াছে। তবে গুড়া চায়ের 


ভালরনপ দাবী দাওয়া লক্ষিত হইয়াছিল। গত ১৯শে নবেম্বর তাঁরিখের | 


নিলামে ২৬ হাজার বাক্স চা বিক্রয় হয়। উহার ভিতর গুড়া চা-ই.ছিল ১২ 


হাজার ৪৫০ বাক্স। উহার পাউণ্ড প্রতি গড়পড়তা দর ছিল।১০ পাই। 
,গত বৎসর এই সময়ে দর 1৩ পাই ছিল। ব্রোকেন পিকে। শ্রেণীর চায়ের 


দির, ৩৯ পাই দাডাইয়াছিল। ফ্যানিংস চায়ের বেশ বিকিকিনি হইয়াছে। 
পূব সপ্তাহের তুলনায় দাম এবার কিছু তেজী দেখা গিয়াছে। এ সপ্তাহে 
দার্ডিপিং চায়েরও ভালরূপ দাবী দাওয়া লক্ষিত হইয়াছে । 

চায়ের উৎপাঁদন-_সরকারী বিবরণে প্রকাশ গত অক্টোবর মাসে মোট 
* কোটী পাউণ্ড চা উৎপাদিত হইয়াছে। উহাতে এপধ্যন্ত মোট উৎপাদ্দিত 
চায়ের পরিমাণ দ্বাডায় ৩৫ কোটী পাউগু। 


| খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ২শে নবেম্বর 


রেড়ির খৈল---এ সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে দর অনেকটা : 


চড়াহ।রে স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈলের অন্ত ৩৮০ আনা 
আনা পৰ্য্যন্ত দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি ২ 


সরিষার খৈল__এ সপ্তাহে স্থানীয় বাজার সরিষার খৈলের দর 
অনেকটা পূর্ধহারে স্থির দেখা গিয়াছে । মিলসমূহ প্রতিমণ খৈল ২/*-আনা 
হইতে ২০ সরান! দরে বিক্রয় করিয়াছে। আডতদারগণ দুই 'মণি বৈলের 
বস্তা ৪॥প০ আনা হইতে ৪৮৮০ আনা দরে বিক্রন্ করিয়াছে। 


দিনরাত hes 


কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর 
টাটা মার্কা জয়েণ্ট (বীম ) ১৪৪০-_:১৫]০ 
টী আয়রণ ( বরগা ) ১১॥০-— ১২০ 
এজ্লে আয়রণ (কোণা) | + ১১/০-১১%০ 
পাটী লোহা | , i ১১% ০--১১}%/০ 
বোণ্ট, ও গরাদে (গোল ও চৌকা ) ১১|০-- ১১৬০ 
২” হইতে ৩৮ বণ্ট, লোহা EE " ১২%০-_-১৩৭০ 
কু” হইতে 4৮ বণ্ট, লোহা লি :১১৪০--১৭৪০ 
৮০ সুত প্লেট লোহা( 9. 0, 0.8) Sl 38lo— >to 
চাদর ৬’%*২’ ২৩.খান৷! হইতে ৬’ ২১৯ ৭,খানা, ব্াপ্তিল্ ১৫২-১৬২ 
২২ গেজ টাটা করগেট ১৪॥০-১৪u%/* 
২৪ গেজ টাটা প্লেন সিট ' NE! EA ১৫১৫/০ 
পরবে মার্কা (হালকা ওজন) ৮ ১০৯২ 


| :" 


যায বাজার. 

| কলিকাতা, ২২শে নবেঘর 

মসলার মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে একমাত্র” মেখির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অঙ্তান্ত পূৰ্ব্বত আছে? | 


প্রতি মণ 
হবিজ h ৯/০ ১০০ ১২২ 
a জিরা {২২৮০ ২০ ২৭২ 
মরিচ ১২০ ১২০ ১৩২ 
ধনে ৫1০ Sue ৭২ 
লঙ্কা ১*॥০ ১১]০ 
সরিষা নু iN 
মেথি ও ৪4০ ৫] . 
কালজিরা ৮৪০ ৯৪০ ১০1% 
পোস্ত দান! ৯1০ ১০1৮ ১১]০ 
দেশী সুপারী র | ১০২. ১১1০ ১১০ ' 
জাহাজী কাট! সুপারী ১৯০ ১১০ 
জাহাজী গোল সুপারী " ৮1%০ ৯২. 
পিনাং কেশুয়া, ৯০1০ ১০॥০ 
পার্ল কেওয়। ' ৯২ ৯০ 
আাঁভা কেস্ুযা ৭ রন ডা ১০1৮০ ১০০: 
| কেওয়া ফ্লাওয়ার 1. ] | - রি 1 খা রি 3৭০ 
ছোট এলাচ / ০০ 


টি 
\ 






, ARTHIK JAGAT 
'ভুবআা-বানিভ্-কিজ- অর্থনীতি বষ্বস্মক 
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সর্বপ্রকার সুবিধার স্বাব! 
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বঙ্গীয় মহাজনী আইন (৪) 





০: এরি 


। দেশের রাজনীতিক অবস্থা দিন 'দিন জটিল হইতে “ জটিলতর : 


হইয়া উঠিতেছে। অপ্পদিন পূর্বেও যাহারা মন্ত্রী এবং আইন সভার 
সভাপতি বা সদস্য হিসাবে দেশশাসন ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন একে একে তাহারা সকলেই কারারুদ্ধ হইতেছেন 
কিন্তু আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত না হইয়া' দিন দিন উহা! বিস্তৃতি 
লাভ ক্রিতেছে। এদিকে পুর্ব পুর্ব বারের মত গ্রেপ্তার 
ও লাঠি চার্জের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও গবর্ণমেন্ট তাহাদের সমস্ত শক্তি 


, লইয়া এই আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে সাহস পাইতেছেন না। 


..' যাহার " যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন তাহাদিগকে 


তাহারা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করিতেছেন বটে- কিন্তু যিনি এই 
আন্দোলনের জনক এবং প্রকাশ্টিভাবে যিনি উহার ' পরিচালনা 
করিতেছেন সেই মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ 'করিবার মত 
তাহাদের সাহস.হইতেছে না । . মহাত্মাজ্িকে.কারারুদ্ধ করিলে দেশের 
ক্রমেই. অধিক সংখ্যক লোক এই আন্দোলনের সমর্থক হইয়া 


' দাঁড়াইবে ; ভারতরর্ষের জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন শত শত নেতা ' 
শক্রপক্ষীয়' 


কারারুর্ব-উহা * সমগ্র জগত জানিতে পারিবে; 
জান্নাণ প্রচারকগণ আনন্দে আত্মহারা হইবে এবং ইংলগ্ডের' ও 
আমেরিকার জনমত ভারত সরকারের উপর তীব্রভাবে চাপ দিবে 


উহাই বোধ হয় কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন। তাহাদের বোধ হয় ' 


উহাও আশঙ্কা রহিয়াছে যে বৃটাশ মন্ত্রীসভায় বর্তমানে শ্রমিকদলভূক্ত 
যে শক্তিশালী দল রহিয়াছেন. তাহারা ভারতবর্ষে অসন্তোষপ্রস্ত-বিশৃ- 
জ্খলতার উদ্ভব হইলে তাঁহা বরদাস্ত করিরেন না। মহাত্মাজিকে 
কারারুদ্ধ করিলে তিনি আমরণ, অনশন. ব্রত আরম্ভ করিয়া সমগ্র 
গত এক বিক্ষোভের করিতে পারেন এই দ্যপযাও, বোধ হয় * 
কতৃপক্ষের আছে। .. 


.. ভাস্ত্িক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন।' 





প্রতিকার কি? 
এই অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাইবার পুর্ব উহার সন্তোষজনক 


মীমাংসা করিবার এখনও উপায় রহিয়াছে। বড়লাট এবং ভারত- 
সচিব একথা একাধিকবার ঘোষণা, করিয়াছেন যে, ভারতে ওয়েষ্ট 
মিনিষ্টার আইন অনুযায়ী ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করাই 
বুটাশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়। কিন্তু সঙ্গে. সঙ্গে তাহারা উহাও ' 
বলিতেছেন যে ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ এবং 
ভারতে বুটাশ শাসনের ফলে যে সমস্ত দায়িত্বের উদ্ভব হইয়াছে, (এই 
দায়িত্বের তাৎপর্য কি তাহা এখনও খুলিয়া বলা হয় নাই ) তাহা. 


বৃটাশ গবণয়েন্টেরই পরিচালনাধীন থাকিবে । ইহা আর যাহাই হউক : 


আয়লণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা বা কানাডার মত গুপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন : 
নহে। বুটাশ গবর্ণমেন্ট যদি শাস্তি এবং যুদ্ধে ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত ' 
সাহায্য চাহেন তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি মত কাজ করিয়া 
ভারতবাসীকে প্রকৃত ওপনিবেশিক স্বায়ন্রশাসন প্রদান করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ ভেদনীতির চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে বর্তমানে দেশে 
যে সাম্প্রদায়িক অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধানের ভারও 
তাহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হুইবে। “পাকিস্থানের পরিকল্পনাকে, 
উহারা যে ভাবে আস্কারা দিতেছেন তাহাতে হিম্দ্রভারত কোনদিন 
বুটাশ' শাসনের আমলে নিজ্জকে নিরাপদ মনে করিবে না। বুটীশ 
গবর্ণমেপ্টকে' সুষ্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, পাকিস্থানের 
তাহারা সমর্থক নহেন এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র স্থির করাই 


' তাঁহাদের অভিপ্রায়। বর্তমানে উহার সুযোগও ঘটিয়াছে। মিঃ জিনা 


সম্প্রতি দিল্লীতে কংগ্রেসের সহিত আপোষমূলক মনোভাব লইয়া 
হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। ভান্রতসচিব এমেরিও পাকিস্থানের 
মৌলিক' নীতি অবলম্বনে দেশের সমক্ষে একটা নূতন ধরণের. শাসন 
এই পরিকল্পনাতে ভারত- 


৮*২ আধিক জগৎ [ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪০ 


বর্ধকে একটা অখণ্ড ও গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া কল্পনা করিয়া প্রদেশ- দ্বারা হক মন্ত্রীমগুলীকে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। উহাদের পক্ষে 
সমূহ্র:হাতে সাম্রিক:বিভাগ:স্হঃপ্রায় সমস্ত বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ - প্রচারকার্য্য করিবার জন্য একখানা ইংরাজী দনিককে: পর্য্যন্ত উহারা 
কিবাৰ ইজি হইছে! এই পরিকল্পনা অবলম্বনে. কংগ্রেস মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেছেন। কিন্তু উহাদের পক্ষে -এখন ! 








1৪ মুসলীম লীগের মধ্যে একটা আপোষরফার চেষ্টা হইতে পারে। হক, মুন্ত্ীমগ্ুল্কে হাতে রাখা দিন দিনই কঠিন হইয়৷ পড়িতেছে। ' 


| র্‌ নি গত ৩৪ 1৪ বৎসরৈস্এই মন্ত্রীগুল প্রজ্াস্বত্ব আইন; খণ শ্বালিশী 'আইন”' ' 
ভৌনীতির UM Al হা রি ৮ পর্দা কলে, মাদ্রারস স্মক্ীবে সাহায্য ইত্যাদি কতিপয়" আপাতঃ 
'দায়কেই তাহারা যুদ্ধের ব্যাপারে, গচ্ছাকৃত সহযোগিতায় রাজী রর রি মা ব্যবসা ছারা y গণকে সন্ত টা 
করিতে পারিতেছেন না. এই ,রিপজ্জন্ক ত্বস্থার।' পর্ন দায়ি রা কিস বে পাটি, এ 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এবং উহার:সমাধানের He ভীহাদিগকৈই গ্রহণ ( উহাদের;ধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই প্রায় বার আনা হইবে) প্রতি, 
ক চাপের "বৎসর কম পক্ষে ১৫ কোটি টাক! ক্ষতি হইতেছে তাহার প্রতিকারের 
টি CE ১: “জস্ক এই মন্ত্ৰীসণল, আজ পৰ্য্যন্ত কাৰ্যযকরীভাবে কিছুই করেন নাই। 
রিভার বন! 1-2২05 - কিন্তু এয়ন-পাটচায়ী টঅধৈরধ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাদের নির্ব্বাচিত, 
ৃ সুষ্তির ফলে. ৰব বৃটাশ 'ৃবরমে্ট কোয়ালিশনী সদক্লগ্ত্রীদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ দিতেছেন।' 
[বর্তমানে ভারতবর্ষকে লইয়া যেরূপ বিব্রত হইয়াছেন সরা বাধিত ফলে বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পাটক্রয়ের জন্য ৬ কোটি 
টি 28 
ব্যবস্থা সে সদ্য এ ব্যবস্থার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হ | এই সমস্ত 
’ একটা বিল.আনয়ন-করিয়াছেন-যে--যে-সমস্ত জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ চটকলওয়ালাদের স্বার্থের ঘোর পরিপন্থী || কিন্ত হক্‌ মন্ত্ী- 
হজযাত্রী লইয়া রা হি কেউ রাবিতে হয হা লে চাদের পাট কপ 
বা প্রত্যেক জন্য অস্তম্তঃ ১৮ বর্গফুট স্থানের পরিকল্পনা অর্থনীতির দিক হইতে যত ক্ষতিজনকই'হউক না কেন এবং 
টন বিলটা দেশের শতকরা ৯০টী প্রতিনিধি- চটকলওয়ালাদের.প্রক্ষে উহা যত মারাম্মকই হউক-না- কেন - ই 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও ৫ট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে; কৌ উহা-সম্পূর্ণভাবে না হউক আংশিকভাবে সমর্থন করিতেই ' 
এবং বর্তমানে উহা একটা সিলেক্ট কমিটীর বিবেচনাধীন আছে হইবে। ক্যাপিটাল’ পত্রে ডিচারের মন্তব্য হইতে উহার আভাষ 





মধ্যে ছুই বসরকাল সিদ্ধিয়া জাহাজ কোম্পানীর উচ্ভমের কথা বাদ পাওয়া যায় এই মন্তব্যে বলা হইতেছে__“ক্লাইভ স্রীটে আমরা : 


দিলে হজযাত্রী বহনের লাভজনক ব্যবসা এতদিন বৃটিশ জাহাজ যাহাই মনে,ক্রি না কেন উহা সত্য কথা যে মন্ত্রীমণ্ডল যদি পাটের: : 
'কোম্পানীসমূহেরই একচেটিয়া রহিয়াছে .বলা “যায়৷ "কিন্তু, বর্তমান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া চটকল ওয়ালা, ও-: পাটচাষীগণকে  নিঙ্গ 
বিল:লয়া বৃটীশ বণিকগণ মহা সমস্যায় পতিত "হইয়াছেন৷। ' ভারত নিজ শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবার, অবস্থায় ফেলিয়া: রাখেন ' 
সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাহারা এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহা হইলে বর্তমান মন্তরীমণ্ডল দশ দিনও টিকিয়া থাকিবে; না ॥% 
মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাগভাজ্বন হইবেন না এবং"বিলে ভোটাভুটির 
সময়ে-“সরকার--পক্ষীয়-সদস্যগণ-নিরপেক্ষ- থাকিবেন “কংত্রেদকে করিতে না দেন তাহা হইলে কোয়ালিশনী দলের অনেক সদস্ত মন্্বী- 
দমন করিবার অন্যতম পন্থা হিসাবে বুটাশ বণিকগণও বরাবর মুসলমান .. মণ্ডলের বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসিবেন এবং হিন্দু সদস্তদের সহযোগিতায় 
সম্প্রদায়কে তোয়াঞ্জ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন,। কিন্তু : তাহারা মন্ত্রীষগুলকে বিতাড়িত করিবেন। ইউরোপীয়গণ বর্তমানে 
বর্তমান বিল লইয়া বিপদ এই হইয়াছে যে উহা যদি পাশ হয়ু তাহা. পাটের ব্যাপার লইয়া যে ফাপড়ে পড়িয়াছেন তজ্জন্য তাহাদের প্রতি 
হইলে এক একটি জাহাজে বর্তমানের তুলনায় শতকরা ৭৫ জনের আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছিন' “কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদ- 
বেশী যাত্রী বহন করা যাইবে না॥ এরূপ অবস্থায় হয় বৃটীশ জাহাজ বুদ্ধি উষ্কাইয়া দিয়া একট! দেশের অনসমৃষ্টীকে শোষণ করিবার - পথ 
কোম্পানীগুলিকে,ল্লাভের' অঙ্ক কমাইতে ./হইবে:এনা"হয় যাত্রীর যে কুসুমাস্তীর্ণ নহে--বর্র্মান ব্যাপার হইতে - তাহ! । যদি , তাহারা + 
টস নাভি? করা উপলব্ধি করিতে পারেন তবে আমরা সুখী.হইব। মি 

হয় তাহা সমগ্র মুসলমান: সমাজ বণিকদের বিরুদ্ধে | বিক্রয়কর, | 
ক্ষেপিয়া উঠিবে। বিলটির পরিণতি কি হয় তাঁহা,সকলেই: আগ্রহের ব্যৰ্থ পরিষদে বিল. 
সহিত লক্ষ্য করিবে.। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার: আশ্রয়ে দেশে ভেদ স্থাষ্ট 
করিয়া দেশকে . শোষণ করিবার মধ্যে-'যে' বিপদ ' রহিয়াছে তাহ! ' 
৬৮ দেশে যদি 
এরূপ ভেদবুদ্ধি না.থাকিত তাহা হইলে - এই নিছক অর্থ- 
পর দিক হতে বিৰচিত হইত এবং ইউরো পীর জাহাজ কোল্পানী. তাহার কলে দাবির এই ব্যাপারে পবুেটিকে জনন করিষে। 


বলিয়া - মনে হয় না। তিনি, বলেন যেই আইনের.ফলে বহসরে ' 
রি হি রি টানি অনেক. "সমর্থক" মাত্র ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গবরণমৈট্ট,২ কোটী টাকার মত পাইবেন 


সুরাবন্দা গবর্ণুমেন্টের প্রস্তাবিত বিক্রয়কর আইনের .খসড়া; বঙ্গীয়" 
ব্যবস্থা পরিষদের বিব্চ্নোর্থ পেশ করিয়াছেন ' এই ট্যাক্সের প্রয়ো- 


হাত দেওয়া গ্বৰ্ণমে্টের পক্ষে সম্ভব হইবে। . অর্থ-সচিবের . এই সাধু: 
পাঠের ব্যাপারেও টিক অনেকটা এইরপ পরিস্থিতি উদ্ভব ' উদ্দেশ্য সম্বন্ধে;:দেশরাসী. সহানুভূতি প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই:।- 


হইয়াছে। - বাঙ্গলার ‘সাম্প্রদায়িক মন্্ভাবাপন্ন অন্তীম়পুলী - EE te OEE OEE দর উঠ দেশের "' 


ইউরোপীয়দের সমর্থনের জোরেই ' - এতদিন ' টিকিয়]  রহিয়াছেন। - শাসন্ভার গ্রহণ করেন,সেই. সময়ে ভারতসরকার: কর্তৃক ভীহাদের * 


বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও র্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বৃটিশ 'র্ণিক্গণৃই প্রবল 1. প্রাপ্য টাকা: মকুর এবং. পাট -রপ্তানীশুক্ষ -ও :আয়করের দফায় 
হিন্দু পরিচালিত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, চটকল, জাহাজ কোম্পানী. অতিরিক্ত অরথপরাপ্তি ইত্যাদি .কারণেরাঙ্গলা সরকারের আধিক অবস্থা 
বিছ্যৎ কোম্পানী ইত্যাদিই উহাদের একমাত্র প্রতিথিন্থী | দেশের, খুর স্বচ্ছল হইয়া, উঠিয়াছিল.।. 'ইহার পরে বাঙ্গালা সরকার বৃত্তিকর' 
নয হিলের ভাব বাহিত কি টন বগল ইত্যাদির দফায় নিজেদের আয় আরও রঞ্ধিত.করিয়াছেন।, কিন্তু এই:. 


পক্ষে এই প্রদেশকে শোষণ করা কঠিন হইবে রুলিয়াই . সাম্প্রদায়িক সমস্ত. টাকা. ছারা. গত ৩।৪ বৎসর ছিনিমিনি খেলা হইয়াছে । মন্ত্রী. 


বাটোয়ারার মারফতে এই প্রদেশের হিন্ুণকে, ‘তাঁহাদের স্যাযদং মণ্ডলের বন্ধুও সমর্থক ইউরোপীয় দল পর্য্যস্ত-এই অভিযোগ স্বীকার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং. আইন সভায় ইউরোপীয়- করিয়াছেন - অর্থ-সচির একথা বলেন মে, বাঙ্গলা' শের অধিবাসী- 
গণকে এত অধিক সংখ্যক" সস, ‘অধিকার . দেওয়া... দের মাথাপিছু: গড়-প্ররতা, আয় ভারতের অন্যান্য বড়বড় প্রদেশের ' 
হইয়াছে। এই স্ব'ইউযোপীয় সু, বিন, সর্বপ্রকার, সমর্থন, অধিবাসীদের গড়পরতা আয়ের তুলনায় কম। 'আমরা 'জিজ্ঞাসা ' 


4 
to 


:প্বাটের ব্যাপার ' 88৮ ১517 টুর উহার সাহায্যে, “বড় আকারে বড় রড়'জাতিগঠনসূলক কাজে 


|| 


t 


অর্থাৎ ইউরোপীয়গণ_যদি মন্ত্রীমগুলপরে.পাট-সৰ্মস্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থৃ - 


গীত ২৯শে নবেধ্র,..তারিখে বাঙ্গলা::সরকারের .অর্থ-সচিব মিঃ । '. 


জনীয়তা সম্বন্ধে অর্থ-সচিব যে সমস্ত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন ২ 


২রা ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 


আথিক জগৎ, 


৪ 


৮:৩ 





করি--বর্ত্তমান মন্ত্রীমগুল তি 
পক্ষে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ? যাহারা দেশের অধিবাসীর একটা বড় 
অংশের মতামত উপেক্ষা, করিয়া গৃত -কয়েক, বসার ধরিয়া: অমিত- 
ব্যয়িতায় চরম অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন ত এখন * 
“বড় আকারে বড় বড় জাতিগঠনমূলক কাজে” হাত দিবার প্রলোভন 
দেখাইয়া ট্যাক্সভার বহনে রাজী করিতে চাহিতেছেন। উহাদের 
একথা কে'বিশ্বাস-করিবে ?.. 

বিক্রয়কর বিল উ্থাপনের সময়ে ইউরোপীয় দলের পক্ষ হইতে 
মিঃ আর এম সেন্ুন উহার প্রতিবাদে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন 
তাহার অনেক কথাই আমরা সমর্থন করি। তিনি বলেন যে, গবর্ণ- 


: , মেন্টের ব্যয়ের দিক সম্বন্ধে নজর রাখিবার জন্য যে পারিক একাউণ্ট 


ৃ 


কমিটী আছে-_মন্ত্রীমগ্ুলী তাহার কোন সাহায্য গ্রহণ করেন না। 
পাটিক্রয়ের জন্য গবর্ণমেপ্ট যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তজ্জন্যও 
ব্যবস্থা পরিষদের কোন সম্মতি লওয়া হয় নাই।' বর্তমান বৎসরে 
এই পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের কত টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে তৎসম্বন্ধেও 
মন্ত্রীমণ্ডল কোন তথ্য-তালিকা প্রকাশিত করেন নাই'।'' অথচ গবর্ণ- 
মেন্ট যে অগণিতক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতার 'প্রশ্রয় দিয়া অর্থের অপচয় 
করিয়াছেন তাহার প্রমাণ রহিয়াছে | ' কাজেই গবর্ণমেন্ট যদি ব্যবস্থা 
পরিষদের সম্মতি না নিয়া আর এই ধরণের ব্যয়বহুল কাজে হাত 
দিবেন না এবং এই ট্যাক্স হইতে, প্রাপ্ত অর্থ অথবা অন্যান্য বিভাগের 
আয় পাটক্রয়ের' জন্য ব্যয় করিবেন না-_এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন তাহা 
হইলেই ইউরোপীয় দল প্রস্তাবিত ট্যাক্স সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে পারেন । ভবিষ্যতে সমস্ত ব্যয়ের ব্যাপারে ষ্টাণ্ডিং 'ফিনান্স 
কমিটার পরামর্শ নিতে হইবে এবং জাতিগঠনমূলক' 

ব্যয় সম্বন্ধে উহার মঞ্জুরী লইতে হইবে গবর্মেন্টের নিকট মিঃ সেস্কুন 
তাহাকে ৫ j 

ইউরোগীয় দলের নেতা মি: সেস্থুন এই ব্যপারে Ha: 
চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন ভজ্জন্ত তাহাকে আমরা ' অভিনন্দিত 
করিতেছি। তাহার এই সব দাবী আমর! পূর্ণভাবে সমর্থন করি। 


আশা করি ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ ' সদস্তও প্রস্তাবিত ট্যাক্স 
| এ এরূপ কল্পনার কি-হেতু থাকিতে 'পারে? * বিলাতী কলকারখানার? 
- সংস্পর্শে আসিয়া এই দেড় হাজার 'শ্রমিক:" হয়ত ' পুর্ব্বাপেক্ষা বেশী 


সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন: 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে মিঃ দালাল 


সম্প্রতি. আসামের অন্তর্গত নওরগাতে, এক সম্বৰ্ধনা সভায় নাথ 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ কে, এন, দালাল তাহার 


, দিতে ব্যাঙ্ককে গীড়াগীড়ি করা কর্তব্য নয়। ব্যাঙ্কের, আখিক সংস্থান 


এবং পরিচালন নীতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া একমাত্র সুদের হার. 
টাকা. আমানতের . জন্য ব্যাঙ্ক নিব্বাচন, 
করা 'আপাতঃদৃষ্টিতে লাভজনক মনে হইলেও ইহার ফল- 
বিপজ্জনক । আমানভ্‌ সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া সুদের - 
হার চড়াইয়া দেওয়া ব্যাঙ্কের .স্বার্থের দিক দিয়াও. সমর্থন করা: 
পরিচালন ব্যাপারে গলদ, 
থাকিলেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়া আমানত - 
সংগ্রতের জন্য যে ব্যস্ত হইয়া. পড়েন জনসাধারণের তদ্ধিষয়ে বিশেষ - 
ও. এমন সব: 


। বিবেচনা করিয়াই 


যায় না। অর্থ সংস্থান এবং 


অবহিত থাকা প্রয়োজন। ইহার ফলে ব্যান্কসমূহ 
প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে বাধ্য হয় যাহাদের পরিশোধ ক্ষমতা 
একেবারেই নাই অথবা দীৰ্ঘকাল মধ্যেও সমস্ত ঝণ পরিশোধ করা 
সম্ভব হয় না। ' 

এদেশে ব্যান্চিং নি নি ফি দালাল তথ্য- 


তালিকার-. সাহায্যে কয়েকটি. প্রণিধানযোগ্য বিবরণ দিয়াছেন, - 
ইংলণ্ড এবং আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাঙ্ক ও সলিসিটরের - 
সাহায্য নিয়া থাকে? কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যাস্কের সংখ্যা. এতই অল্প যে- 


এক একটি ব্যাস্কের সহিত অন্যুন ১ লক্ষ ৬০ হাজার অধিবাসী সংশ্লিষ্ট 


আছে: ইংলণ্ড . ও আমেরিকায়. জনসাধারণের. আয় ভারতবর্ষের - 
"তুলনায় অনেক বেশী ; কাজেই এই সমস্ত দেশে ব্যাঙ্কের “সংখ্যাঁধিক্য - 


'' বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


কাজের জন্য সমস্ত 


ৰক্তৃতা, 
২/প্রসঙ্গে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
“ কথার উল্লেখ করিরাছেন। ব্যাঙ্কের সুদ সম্পর্কে মিঃ.দালাল বলেন 
যেনজনসাধারণ কর্তৃক আমানতী টাকার উপর অতিরিক্ত হারে সুদ. 


"আমলে - দেশবাসীর -আয়- বৃদ্ধির- -এবং-প্রত্যেক ব্যক্তির- পক্ষে বৈষয়িক -ব্যাপারে সলিসিটরের সাহায্য 


নেওয়া খুবই স্বাভাবিক । দশ বংসর পূর্বেকার তুলনায় আমাদের: 
দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের সংখ্যাও € 
ইহা সঁহরের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ * 
আছে। পল্লী অঞ্চলে ব্যান্কের প্রসার এখনও কিছুই হয় নাই। 
পল্লীর জনসাধারণকে ব্যাঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট না করিলে ইউরোপ ও 
আমেরিকার তুলনায় এদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার বিশেষ 
আশা,নাই।. মিঃ দালালের এই মন্তব্য সকলেই সমর্থন, করিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি । 
ভারতীয় শ্রমিকের বিলাতী, শিক্ষা 

বৃটিশ শ্রম-মন্ত্রী মিঃ আর্ণেষ্ট 'বেভিন্‌ সম্প্রতি ইংলগ্ডের কীর্ডিফ 
নামক স্থানে এক বক্ত তাপ্রসঙ্গে .কয়েক শত ভারতীয়, শ্রমিককে 
বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই পরিকল্পনান্ুসারে প্রায় দেড় হাজার ভারতীয় শ্রমিককে বাছাই . 
করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইবে ।' ' তাহাদিগকে বৃটীশ শ্রমিকগণ 
অতিথিম্বরূপ গ্রহণ করিবে এবং বুটাশ শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট হারে 
বেতন দেওয়া হইবে। উপরন্ত এই সমস্ত শ্রমিকের “ পত্বীদিগকে .. 
তাহাদের -বিলাতে অবস্থিতি কাল পর্য্যস্ত ভাতা . দেওয়ার রন্দোরস্ত 
করা হইবে। . শিল্প এবং ট্রেড .ইউনিয়ন-সুম্পর্কে ভারতীয় শ্রমিকদের. 
মধ্যে শিক্ষার প্রচার এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলিয়া বৃটীশ শ্রম-মন্ত্রী 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
প্রসার দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং এই: উপায়ে' ভারতীয় শ্রমিকদের 
জীবনযাত্রা রাহি টে সমন্বয় "সাধনের 
আশা করেন |. ' (1০878 

বুটাশ শ্রম-মনস্ত্রীর রা টা সন্দেহ এবং 
সমালোঁচনার' কিছু'নাই: বটে । "কিন্ত মুষ্টিমেয় ভারতীয় শ্রমিককে 
বিলাতী"আদবকায়কায় অভ্যস্ত করিলেই. ৭০ লক্ষ শ্রমিকের 'জীবন- 
যাপন প্রণালী উন্নত হইবে এবং এদেশে শিল্পের প্রসার'"ও উন্নতি হইবে 


বেতনে এদেশে কাজ পাইবে এবং“তাহারা' হয়ত 'পুর্রের। তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত স্থাচ্ছন্্যপূর্ণ জীবনযাপনের একটু স্ুযোগ- পাইবে । । কিন্তু 
এদেশে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং, আয় বৃদ্ধি 'না..* হইলে' 
সমগ্র ভারতীয় শ্রমিক সমাজ এই ব্যবস্থায় .কোনরূপ . উপকৃত হইবে: 
আশা করা, বুথা। মিঃ" বেভিনের : এই পরিকল্পনার ফলে :' ভারতে। 
শিল্পোন্নতি ঘটিকে কেহ কেহ' আশা . করিতেছেন ' শ্রমিকদের উন্নত: 
জীবনযাত্রা এবং ট্রেড ইউনিয়নের, প্রসার।দেশের আর্থিক অবস্থার উপর. 
নির্ভর করে। কিন্ত বৃটিশ শ্রম-মন্ত্রীর. এই ব্যবস্থায়, ভারতীয় শিল্প: 
কি উপায়ে উন্নত হইবে.তাহা আমরা ভাবিয়া পাই, না. শুন্ক-ও রাট্রা- 
নীতি অনুকূল না হইলে এবং মূলধনের সুব্যবস্থা, না থাকিলে মুষ্টিমেয় - 
দক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনের ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রমিক দ্বারা ভারতীয় 
শিল্পের কি উন্নতি-হইতে' পারে? ইংলণ্ড, জান্মেনী, আমেরিকা ও: 
জাপান হইতে .কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বহু ব্যক্তি এদেশে, 
আসিয়াছেন।--কিন্ত উপযুক্ত 'সুযোগ-স্থবিধার- অভাবে, অনেকেই 


. তাহাদের প্রতিভা এবং অভিন্ঞতা-কাক্কে লাগাইতে -পাঁরিতেছেন না.।' 


যাহাদ্দের ভাগ্য .ভাল তাহারা কোন: উপায়ে রা. .রিদেশী অধিকৃত: 
কারখানাসমূহে চাকুরী করিয়া/জীবন কাটাইতেছেন | 

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ' ভারতীয়" শ্রমিকদের জন্য যে 'দরদ? প্রদর্শন * 
করিয়াছেন “তাহা প্রশংসাহ; কিন্তু 'ভারতৈর' 'শিল্পোন্নতি' এবং 
রাজনৈতিক ব্যাপারে “ভাহারা যে 'মনোভাব' “অবলম্বন তু 
০০০০৪০০০০০৪ 141. 
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ভ্যান্ডা ব্ৰচ্ছি বনাস ল্যন্মসঙ্কোচ 


[ 





দেশের ক্রমবদ্ধমীন সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানার্থ আয়কর ও অুপার- 
ট্যাক্সের পরিমাণ এবং ডাক ও তারবিভাগের মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব 
করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে ত্মতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করা 
হইয়াছিল তৎসম্বক্ধে ৬ দিন বিতর্কের পর গত ১৯শে নবেম্বর 
তারিখে ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক উহা অগ্রাহ্য করা হয়! ব্যবস্থা 
পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ইউরোপীয় দল এবং মুষ্টিমেয় 
ভারতবাসী ছাড়া আর সকলেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়াছিলেন'। অন্ত দেশে এরূপ অবস্থা ঘটিলে গবর্ণমেন্টের পতন 
হইত ‘এবং তৎস্থলে নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থিত ব্যক্তিদের দ্বারা 
দেশের মন্ত্রীণ্ডল গঠিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যরূপ । 
এদেশে কি ট্যাক্স নির্ধীরণ_-কি ট্যাক্সলন্ধ অর্থ ব্যয়-_কোন ব্যাপারেই 
দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রাহ্য হয় না' কাজেই 
পরিষদে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলেও বডলাট তাহার বিশেষ 
ক্ষমতাবলে উহা দেশে বলবৎ করিয়াছেন । বাজেট সম্পর্কে এই 
ভাবে জনমত অগ্রাহা করা এদেশে নৃতন নহে। কারণ ইতিপূর্বে 
আরও অনেকবার ব্যবস্থা পরিষদের মত অগ্রাহ্য করিয়া বিশেষ 
ক্ষমতাবলে বাজেট পাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে। 

অতিরিক্ত বাজেটের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলপতি মিঃ ভুলাভাই 
দেশাই এইরূপ মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষ একমাত্র ইংরাঁজের সহকর্মী 
হিসাবেই যুদ্ধে সাহায্য করিতে পারে--ইংরাজের হাতের পুতুল হইয়া 
ভাঁরতবাসী এই ব্যাপারে সাহাষ্য করিতে প্রস্তুত নহে। লীগনায়ক 
মিঃ জিন্না বলেন যে-_যেহেতু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট মুসলীম লীগের দাবী 
স্বীকার করিয়া লন নাই কাজেই লীগের অন্তভূক্তি সদস্তগণ অতিরিক্ত 
বাজেটের পক্ষে ভোট দিবেন না। কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট দলের নেতা 
হিসাবের্শমঃ এনি বলেন যে যতদিন পধ্যস্ত শাসন বিভাগ আইন 
সভার নিকট দায়ী না হইবেন ততদিন যুদ্ধের জন্য হইলেও নূতন 
কোন ট্যাক্সের প্রস্তাবে ন্তাশনালিষ্ট দল সম্মতি দিতে পারেন না। 
উহাদের মন্তব্য হইতে একথা বেশ ভালরূপ, বুঝা. যায় যে বাঁজেট 
সম্পর্কিত বিতর্কে উহার! অর্থনীতিক দিক অপেক্ষা রাজনীতিক দিক 
* হইতেই তীহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজেট 
সম্বন্ধে এই বিতর্কের সময়ে অনেক্‌ সদস্যই গবর্ণমেপ্টের অমিতব্যয়িতার 


কথা উল্লেখ করিয়া উহাদিগকে ব্যয়সক্কৌচের জন্য পরামর্শ, 


দিয়াছিলেন। বর্তমানে গবর্ণমেক্ট যে সমর সরবরাহ বিভাগ সৃষ্টি 
করিয়াছেন তাহাতে অত্যধিক . মোটা বেতনে বহুসংখ্যক কর্মচারী 
নিয়োগ কর! হইয়াছে বলিয়া অনেকে আপত্তি তুলিয়াছিলেন । 
‘ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বৎসর বৎসর যে ৩৭ লক্ষ টাকা করিয়া দেওয়া হয় . তাহা 
বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করেন। . লী 
কমিশনের সুপারিশ মত সিভিলিয়ানদিগকে .তাহাদের পূর্বতন বেতন 
ও ভাতার অতিরিক্ত যে আরও ২।৩ কোটি টাকা করিয়া . দেওয়া 
হইতেছে তাহা বন্ধ করিয়া দিবার জন্যও কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। 
আবার কেহ সরকারী কর্মচারীদের ' বেতন হ্রাসের প্রস্তাব করেন । 
কেহ বা ব্যয়সন্কোচ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগের 
দাবী জানান। , এই সমন্ত দাবীর মধ্যে একমাত্র সরবরাহ বিভাগের 


EH 


উচ্চপদগুলি সম্বন্ধে * গবর্ণমেণ্ট র্কছুটা নরম হইয়াছেন। তাহারা' 
এরূপ জানাইয়াছেন যে এই বিভাগের উচ্চপদস্থ কশ্মচারীদের বেতন, 
ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ব্যবস্থা পরিষদের ষ্টাণ্ডিং ফিনান্স 
কমিটির সমক্ষে পেশ করা হইবে এবং পরিষদের একমাত্র নির্বাচিত 
সদস্যদের লইয়া সরবরাহ বিভাগের জন্য একটি এডভাইসরি কমিটি 
গঠন করা হইবে! সম্প্রতি ইষ্টাণ গপ সম্মেলনে ভারতীয় 
এডভাইসরি কমিটির কি প্রকার দুর্দশা হইয়াছে এবং উহার মত কি 
ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞানেন। এরূপ অবস্থায় 
সরবরাহ বিভাগের জন্য একটি এডভাইসরি কমিটি গঠিত হওয়াতে 
উহার ফলে ব্যয় যে এক পয়সাও হাস পাইবে তাহার আশা বুথা। 
কিন্ত উচ্চ বেতনের সরকারী কর্মচারীদের বেতন হাঁস সম্পর্কে 
ভারত সরকারের অর্থ সচিবের মন্তব্যের মধ্য দিয়া যে মনোভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। এই 
সম্পর্কিত প্রস্তাবের জবাবে অর্থসচিব বলেন যে বর্তমানে যুদ্ধের জন্য 
সরকারী কর্ণ্মচারীগণ কেন স্বার্থত্যাগ করিবে ; যাহারা সরকারী 
কর্মচারী নহে অথচ যাহাদের আয় সরকারী কর্মচারীদের সমান 
তাহাদেরই এই ব্যাপারে স্বার্থত্যাগ করা উচিত! কোন দেশের 
অর্থসচিবের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত ব্যক্তি যে এরূপ, মন্তব্য. 
করিতে পারেন তাহা আমাদের ধারণা ছিল না.। অর্থসচিব কি এক 
জানেন না যে এদেশে সরকারী কর্শ্মচারীগণ যে প্রকার মোটা 
মাহিয়ানা পাইয়া থাকে পৃথিবীর আর কোথাও তাহার তুলনা নাই । 
ইংলগ্ডে একজন সিভিলিয়ান চাকুরীর শেষে অবসর গ্রহণের ' প্রান্কালে 
মাসে ১৭ শত টাকার বেশী বেতন, পান. ন|। ফ্রান্সে কোন 
সিভিলিয়ানের বেতন মাসে ১১ শত টাকার উর্ধে উঠিতে পারে না। 
জাপানে প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসে ৬২২ টাকা মাত্র। পোলাগড 
সাধারণতন্ত্রের সভাপতির বেতন ছিল ‘মাসে ১৫৬০ টাকা । কানাডায় 
ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসে যথাক্রমে ৩৩৭৫ এবং 
৩৮৮৮-্টাকা । আমেরিকার যুক্তরাজ্য পৃথিবীর মধ্যে-সবববাপেক্ষা ধনী 


দেশ৷ . উক্ত দেশের. এক একজন মন্ত্রী মাসে .৩৪১২ টাকা বেতন ... 


পাইয়া থাকেন 1: কিন্ত.ভারতবর্ষ নিতান্ত দরিদ্র দেশ হইলেও এদেশে ' 
এক একজন 'সিভিলিয়ান.৬০০ টাকা হইতে আরম্ভ করির! ২৬ ' শত 
টাকা পর্য্যন্ত . বেতন পাইয়া থাকেন।. উক্ত . সিভিলিয়ান, যদি. 
কমিশনারের পদ পান তাহা হইলে তাহার বেতন দাড়ায় মাসে ৩২ শত 
টাকা । . কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারিগণ মাসে ও হাজার টাকা 
এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ: মাসে ৬৬৬৬ টাকা বেতন” 
পাইয়া থাকেন। প্রাদেশিক গবর্ণরগণের বেতনের হার' মাসে, 
১৮ হাজার টাকা এবং বড়লাটের.বেতনের পরিমাণ মাসে ২০ হাজার - 
টাকারও উদ্ধে। এই সব কথা স্মরণ করিলে এদেশে উচ্চপদস্থ 
সরকারী, কর্মচারীদের , বেতনের হার রুমাইয়া এবং তদন্ুপাতে 
অপেক্ষাকৃত নিয্নপদগ্থ কশ্মচারীদের বেতন হ্রাস করিয়া যে বৎসরে 
অন্ততঃ 81৫ কোটা টাকা ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভবপর তাহা, নিঃসন্দেহে 
বলা যাঁয়। কিন্তু যে কারণে এদেশে সরকারী কর্মচারীদের বেতনের 
পরিমাণ, পু্থিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা অধিক হইয়াছে ঠিক সেই কারণেই 
সরকারী কন্মচারীদের বেতন কমিতে পারে না । সরকারী কর্ম্মচারী- 
দের বেতন নিদ্ধারণ কালে এদেশে যোগ্যতা রা সুশাসনের সমস্যা 
অপেক্ষা ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে সাহায্যের কথাই কর্তৃপক্ষের মনে 
উদিত হয়। কাজেই স্যার জেরেমি উহাদের বেতন , হাসের কথা 
শুনিয়া যে একটু উষ্ণ হইয়া উপরোক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, 
তাঁহার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নাই ।. এই ব্যাপারে দেশবাসীর প্রতিবাদ ' 
কোনদিনই গ্রাহ্য হয়, নাই। সি El হইবে 
তাহারও কোন আশা দেখা যাইতেছে না। 





| ইইছভনতিক্ভন্ম, সনম্মক্র-ন্গুলীন্কি 
| ভ্রল্লেল্ল সম্স্যা ॥ 





আমেরিকার ঘুক্তরাল্যস্থিত বৃটাশ রাজদূত লর্ড লোখিয়ান গত 
২৩শে নবেম্বর তারিখে উক্ত দেশের সাংবাদিকদের নিকট একটি 
বিবৃতিতে বুটাশ গবর্ণমেন্টের হস্তস্থিত স্বর্ণ ও (ডলারের হিসাবে গৃহীত) 
সিকিউরিটী প্রায় নিঃশেধিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া যে মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহাতে ইংলণ্ডের হিতকামী ব্যক্তিদের মনে গভীর 


উদ্বেগের স্থষ্টি হইয়াছে । আমাদের দেশেও অনেকে লর্ড লোথি- 
যানের মন্তব্য হইতে সমর পরিচালনার ব্যাপারে ইংগ্ের অর্থীভাব 


উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন । 


কিন্তু লর্ড লোথিয়ানের উক্তির দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেন্টের কোন অর্থাভাব 


হইতে এরোপ্লান, 


সুচিত হয় নাই।. আমেরিকার 


পণ্যবাহী ও যুদ্ধ-জাহাজ, গোলা-বারুদ এবং রসদ ক্রয়ের ব্যাপারে 


ইংলণ্ডের বর্তমানে যে অন্তুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে লর্ড লোখিয়ান 
তাহার বিবৃতিতে সেই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইংলগ্ডের আখিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিলেই আমাদের 
কথার তাৎ্পর্য্য 'বুঝা' যাইবে । গত এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডের 
তদানীন্তন অর্থ-সচিব "সার জন সাইমন যখন উক্ত দেশের বাজেট 


'উপস্থিত করেন সেই সময়ে তিনি ১৯৪১ সালের মার্চ পর্যস্ত এক 


বৎসরে বুটাশ ' গবর্ণমেন্টের সামরিক ব্যয়-বাবদ ২ শত কোটা পাউণ্ড 
এবং অসামরিক বিভাগগুলির জন্য ৬৬ কোটা ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় 


. হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়ীছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ 


বুঝা যায় যে সামরিক দফায় ইংলগ্ডের ব্যয় এক বৎসরে ২ শত কোটা 


পাউণ্ড অপেক্ষা" অনেক বেণী হইবে এক্্য গত জুলাই মাসে 
ইংলণ্ডের বর্তমান -অর্থ-সচিব সাব কিংসলী উড একটী অতিরিক্ত 


বাজেট, উপস্থিত করিয়া সামরিক ব্যয় ' আরও ৮০ -কোটা পাউণ্ড 


বৃদ্ধি করতঃ উহার পরিমাণ ২৮ কোটী পাউণ্ড নির্ধীরিত করেন। 


“কিন্ত. গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে গ্রাসগোতে একটা বক্তৃতায় তিনি 
“এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্তমানে সমর ব্যয় হিসাবেই ইংলণ্ডের 
প্রত্যহ ৯১ লক্ষ পাউণ্ড (১২ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা ) ব্যয় হইতেছে। 
'এই ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন যেরূপ বদ্ধিত হইতেছে তাহাতে 


বর্তমান বৎসরে বুটাশ গবর্ণমেন্টের সামরিক ব্যয়ের পরিমাপ ৪ শত 


কোটী, পাউণ্ড (৫৩৩৩ কোটী টাকা ) হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা 


করিতেছেন। ১৯৪১-৪২ সালে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া 


যাইতে পারে। 
ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন 


ইংলগ্ডের জনসাধারণের তাহা বহন করিবার পক্ষে. পূর্ণ 'ক্ষমত! 
রহিয়াছে । গত জুলাই মাসে সার কিংসলী উড যে বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহচ দ্বারা দেশবাসীর নিকট হইতে ট্যাক্স দ্বারা সামরিক 
অসামরিক সকল বিভাগের ব্যয়-সঙ্কুলানার্থ অতিরিক্ত হিসাবে ৮০ কোটা 
টাকা আদায়ের ব্যবস্থা, হইয়াছে। কিন্তু ইংলগ্ডের জনসাধারণ কৃষি- 
শিল্প-বাণিজ্য-চাকুরী ইত্যাদি দ্বারা ১৯৩৯ সালে ৫৩০ কোটা পাউণ্ড 
উপার্জন করিয়াছিল এবং উহা হইতে ৩৭১ কোটী পাউণ্ড ট্যাক্স ও 
খাই-খোরাকীর জন্য ব্যয় করিয়া বাকী ১৫৯ কোটা পাউণ্ড সঞ্চয় 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং চাকুরীর, অধিকতর সুযোগ হওয়াতে 


ইংলগ্তের অধিবাসীদের সমষ্টিগত বাধিক. আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া 


২ 


৬০৪ কোটা পাউণ্ড হইয়াছে বলিয়া রিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। 
এদিকে দেশের লোক ঘাহাতে ভোগ-বিলাসে অধিক অর্থ ব্যয় 
করিতে না পারে তজ্জন্ত বৃটিশ গবর্ণসেণ্ট নানাবিধ, আইন-কানুন 
জারী করাতে জনসাধারণের খাই-খোরাকী বাবদ ব্যয় অনেক, *কমিয়া 
গিয়াছে। উহার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ নহে। তবে 
আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়-সক্কোচ--এই উভয়ের পরিণতি হিসাবে বর্তমানে 
ইংলগ্ডের অধিবাসিবর্গ বৎসরে যে ১৫৯ কোটা পাউণ্ড অপেক্ষা 
অনেক বেশী সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছে"তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ 
গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া অথবা খণগ্রহণ করিয়া : 
অথবা এই উভয়বিধ পন্থা অবলম্বনে জনসাধারণের সঞ্চিত এই. অর্থ 
গ্রহণ করতঃ সমরব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন। বর্তমানে ট্যাক্স 
বৃদ্ধি ও খবণগ্রহণ এই উভয়বিধ পন্থাই অবলম্বিত, হইতেছে। গত 
জুলাই মাসে সার কিংসলী উড যে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন 
তদনুসাঁরে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর ১৯ কোটী ৬০:লক্ষ পাঁউণ্ড 
নূতন ট্যাক্স ধর! হইয়াছে । এদিকে যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যস্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের অধিবাসীদের নিকট 
হইতে মোটমাট ১৪৪ কোটা পাউণ্ড খণগ্রহণ করিয়াছেন। এইসব 
বিবরণ হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ইংলণ্ডের সামরিক 
ব্যয়ের পরিমাণ যদি বৎসরে ৪ শত কোটী পাউণ্ড ছাড়াইয়! যায় 
তাহা হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে সেই অর্থ দেশের ভিতর হইতে 
সংগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হইবে না। 

কিন্তু ব্তমানে ইংলণ্ড যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হহয়াছে 
তাহা সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিতে হইলে যে পরিমাণ যুদ্ধ ' 
সরঞ্জাম প্রয়োজন তাহা ইংলগ্ডের নাই। ইংলণ্ডে এইসব সাজ- 
সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার উপযোগী কলকারখানার সংখ্যাও অপর্যাপ্ত 
কাজেই ইংলগুকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য এবং নত 
করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এরোপ্লান,. যুদ্ধ-জাহাজ 
বাণিজ্য-জাহাজ, কামান, গোলা-বাঁরুদ, রন পাম এতে 
উপাদান ক্রয় করিতে .হইতেছে। লর্ড লোথিয়ানের মতে বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত এই ধরণের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট 
আমেরিকাকে ১:০ কোটী ডলার (৩৩৩ কোটী টাকা) অপেক্ষাও , 
“অনেক বেশী (much more) পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। 
অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ আরও 
বাড়িয়া চলিবে এরূপ আশঙ্কা আছে । 

এখন ব্যাপার হইতেছে এই যে কোন দেশের গবর্ণমেন্ট যদি 


দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে ট্যাক্স, খণ, অথবা উভয় দফার মার- 
ফতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন এবং দেশের অভ্য- 


স্তরে সমস্ত প্রকার ব্যয়-সঙ্কুলানের ব্যাপারে যদি তাহাদের চৃড়ান্তরূপ 
স্বচ্ছলতাও থাকে তাহা হইলেও উহার পক্ষে বিদেশ হইতে পণ্যত্রব্য 
ক্রয় করা সহজ হয় না। এক দেশেব গবর্ণমেন্টের হস্তস্থিত অর্থ, 
অর্থাৎ নোট অন্যদেশে অচল । উহার বিনিময়ে অন্যদেশ কখনও 
মালপত্র প্রদান করে না। এক দেশকে অন্যদেশ হইতে 
মালপত্র সংগ্রহ করিতে হইলে.তাহাকে উহার বদলে মালপত্র, স্বর্ণ অথবা 
উক্তদেশে প্রচলিত সিকিউরিটা প্রদান করিতে হয়। এই তিন দফার 


মধ্যে মালপত্র দ্বারা আমেরিকা হইতে, ক্রীত, সমর-সূরঞ্জামের মূল্য 


- (৮০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





এবং প্রাথমিক ডিক্রীর পরও চুড়ান্ত ডিক্রীর সময় বাড়াইবার যে 
ক্ষমতা আদালতের আছে: তাহা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, দায়বিহীন দেনা 
সম্পর্কেও কিস্তিবন্দীর সেইরূপ কতকগুলি বিধান করা হইয়াছে। 
৩৪ ধারার খ উপধারাতে উহার বিস্তৃত বিবরণীর উল্লেখ রহিয়াছে । 
এই প্রকার (দায়বিহীন ) যে সমস্ত দেনা আইন আমলে আসিবার 
পুর্বে হইয়াছে, অথচ কোনও ডিক্রী হয় নাই, সেইগুলি ডিক্রী 
দেওয়ার কালে এবং যে গুলিতে ডিক্রী হইয়া গিয়াছে সেইগুলি 
সম্পর্কে খাতক যদি প্রার্থী হয়-তাহা হইলে ডিক্রীর পরে যে কোনও 
সময় আদালত, বাদী ও বিবাদীর অবস্থা বিবেচনায় এবং আদালত 
যে সমস্ত ন্যায্য সর্ত্ত আরোপ করা সঙ্গত বিবেচনা করেন সেই 
প্রকার সর্তাধীনে খাতককে বিনা সুদে কিস্তিবন্দী দিবেন। কিন্তু 
কিস্তিবন্দী কোনও প্রকারে ২০ কুড়ি বৎসরের বেশী হইতে পারিবে 
না। কিস্তিবন্দী দিবার এই বিধান আদালতের উপর বাধ্যতামূলক 
এবং কিস্তি খিলাপে সাকুল্য ডিক্রীর টাকা আদায়ের আদেশ 
আইনতঃ অগ্রাহ্য হইবে । কোনও অবস্থাতে কিস্তি খিলাপ করিলে, 
কেবলমাত্র খিলাগী কিস্তির টাকার জন্য ডিক্রীজারী চলিবে। 
ডিক্রীর পরবর্তীকালে খাতক যদি কিস্তিবন্দীর প্রার্থী হয় তাহা 
হইলে মহাজনকে যথাবিধি নোটীশ দিয়া কিস্তিবন্দীর আদেশ দিতে 
হইবে এবং এই প্রকার প্রার্থনার শুনানীকালে আদালতের জঙ্গত- 


* বোধে আরোপিত সর্তাধীনে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকিতে পারে। 


অর্থাৎ ডিক্রীর পরবর্তীকালে যদি কোনও খাতক কিস্তিবন্দীর প্রার্থনা 
করে, তাহা হইলে এ কিস্তিবন্দীর দরখাস্ত শুনানীকাল পর্য্যন্ত 
আদালত্ব খাতকের নিকট যথাবিধি জামিন তলব করিতে পারেন। 
যদি খাঁতক ভিক্রীজারী স্থগিত চায় তবে ডিক্রীর সমস্ত টাকা আদায় 
পর্য্যন্ত কোনও জামিনের আদেশও ইচ্ছা করিলে আদালত দিতে 
পারেন বলিয়া মনে হয় ; কারণ কিস্তিবন্দীর আদেশকালে আদালতের 
উপযুক্ত সর্ত আরোপের ক্ষমতা রহিয়াছে। আদালত কেবলমাত্র 
কিস্তি খিলাগী সুদ ও এক কিস্তি খিলাপে সাকুল্য ডিক্রীকৃত টাকার 
জন্য ডিক্রীজারীর আদেশ দিতে পারিবেন না। কিন্তু যদিও আদালত 
কিস্তি খিলাগী কোনও সুদ আদেশ দিবেন না, তথাপি কিস্তি খিলাপ 
করিলে ৩৪ (২) বিধানানুযায়ী মহাজন খিলাগী কিস্তির ডিক্রিজারীর 
সময় বাধষিক শতকরা ৬২ হারে কিস্তি খিলাপের তারিখ হইতে সুদ 
দাবী করিতে পারিবেন। তবে আদালত ইচ্ছা করিলে খাতকের 
প্রার্থনামতে ডিক্রীজারী দাখিলের পূর্ব্বে -কোনও খিলাপী কিস্তি 
টাকা আদায়ের জন্য উক্ত কিস্তির সময় হইতে এক বৎসরের সময় 
বাড়াইয়া দিতে পারেন । এ প্রকার সময় বাঁড়াইলে, উক্ত এক বৎসর 
কাল সময় পৰ্য্যন্ত কিস্তি খিলাঁপ বলিয়া গণ্য হইবে না। সুতরাং 
মহাজনও বাধিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দাবী করিতে পারিবেন 
না। এতদতিরিক্ত খাতকের আরও সুবিধা আছে। প্রত্যেক 
খিলাপী কিস্তির ডিক্রীজারীর পূর্বে মহাজন আইনান্ুযায়ী নিদ্দিষ্ট 
নিয়মানুসারে নোটীশ দিবেন, খাতক যদি এ নোটীশ পাইয়া ডিক্রী- 
জারী দাখিলের পূর্বের আদালতে উক্ত খিলাগী কিস্তির টাক! দাখিল 


করিয়া দেয়, তাহা হইলেও উক্ত কিস্তি খিলাপ বলিয়া গণ্য হইবে না 
এবং মহাজন কিস্তি খিলাগী কোনও সুদের দাবী করিতে পারিবেন না। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বকালের 
কোনও দেনার বাবদ আদালত ভবিষ্যৎ স্থদের আদেশ দিতে পারিবেন 
না এমন বিধান থাকায় আইন আমলে আসিবার পূর্ব্কৃত দায়যুক্ত 
দেনার বাবদ আইন আমলে আসিবার পরে' কোনও ডিক্রী হইলেও 
কোনও ভবিষ্যৎ স্বদের আদেশ আদালত দিতে পারিবেন না। 
কিন্ত দাঁয়বিহীন দেনা সম্বন্ধীয় ভিক্রীর যদি কিস্তি খিলাপ হয় এবং 
উপরোক্ত নির্দিষ্ট পন্থান্নুযায়ী খাতক তাহার স্বার্থ সংরক্ষণে অমনোযোগী 
হয় তাহা হইলে মহাজন আদালতের আদেশ নিরপেক্ষে বার্ষিক 
শতকরা ৬. টাকা হারে সুদ পাইতে পারেন। আরও একটি বিশেষ 
লক্ষ্যের বিষয় এই যে দায়বিহীন দেনা সম্বন্ধে কি্তিবন্দীর ও তদানু- 
যঙ্গিক যে সমস্ত বিধানাবলী আইনে করা হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র - 
আইন আমলে আসিবার পূর্ব্ববর্তা কৃত খণ সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইবে। 
আইন আমলে আসিবার পরবর্তীকালে কৃত দায়বিহীন খণ সম্পর্কে 
৩৪ ধারার উল্লিখিত বিধানাবলী প্রযোজ্য নহে ; তখন আদালত 
বর্তমান মহাজনী আইন নিরপেক্ষে পূর্বাপর যে প্রকার কিস্তিবন্দী 
ইত্যাদির আদেশ দিতেছিলেন সেইভাবেই চলিতে পাঁরিবেন। অবশ্য 
সুদ সম্পর্কে ৩০ ধারা ইত্যাদিতে যে সমস্ত বিধান আছে তাহা 
আদালতের অবশ্য পালনীয় থাকিবে। ইচ্ছা করিলে আদালত 
দায়বিহীন খণ সম্পর্কে (যেগুলি আইন আমলে আসিবার পরে 
হইবে ) কুড়ি বৎসরের অধিক কিস্তিও দিতে পারেন বা একেবারে 
কিস্তি নাও দিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যৎ সুদ ডিক্রী দিতেও , 
পারেন বা কিস্তি খিলাপ হইলে সাঁকুল্য কিস্তির ডিক্রীজারী চলিবে '. 
এমত আদালত আদেশ দিতে পারেন বা নাও পারেন। কিন্তু দায়যুক্ত | 
দেন! সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত বিধানগুলি আইন আমলে আসিবার পরবর্তী 
বা পূর্বববন্তীকালের উভয়বিধ দেনা সম্পর্কেই সমান প্রযোজ্য হইবে। 
তবে দায়যুক্ত দেনা সম্পর্কে আইন আমলে আদিবার পূর্বের যে সমস্ত 
ডিক্রী হইয়াছে কেবলমাত্র তাহার কিস্তিবন্দীর প্রার্থনার কোনও 
ব্যবস্থা আইনে নাই। দায়বিহীন দেনা সম্পর্কে ডিক্রীর পরবর্তী- 
কালে খাতক কিস্তিবন্দীর জন্য যে প্রার্থনা করিবে উহা! দেওয়ানী 
কাধ্যবিধি আইনের ৪৭ ধারার প্রার্থনা বলিয়া গণ্য হইবে, অর্থাৎ 
নিম্আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে খাতক বা মহাজন উর্দ্ধতন 
আদালতে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রথম আগীলের উপর 
দ্বিতীয় আপীলও চলিবে । | 

এই আইন আমলে আসিবার পর আর খাতকের গ্রেপ্তার সম্পর্কে 
বা খাতককে দেওয়ানী জেলে দেওয়া সম্পর্কে কোনও ডিক্রীজারী 
চলিবে না। (৩৭ ধারা দ্রষ্টব্য ) অস্থাবর ভিক্রীজারী সম্পর্কে কোনও 
বাধানিষেধ নাই। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীজারী সম্পর্কে বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দাঁয়যুক্ত খের ডিক্রীই হউক বা দায়বিহীন 
খণের ডিক্রীই হউক উক্ত প্রকার ডিক্রীজারী, জন্য স্থাবর সম্পন্তির 
নীলাম প্রার্থনা করা হইলে, অন্যান্য আইনে যে ব্যবস্থাই থাকুক না 
কেন, যেটুকু সম্পত্তি দ্বারা দাইক খাতকের দেনা পরিশোধিত হইবে 
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থাবিধি মূল্য নিৰদ্ধারণাস্তে মাত্র সেইটুকু সম্পত্তিরই নীলামের আদেশ 
দতে আদালত বাধ্য থাকিবেন এবং আদালত তন্মতে এটুকু সম্পত্তি 
সম্পর্কেই নির্দেশ লিখিয়া দিবেন। নীলাম ইন্তাহারেও এ সম্পত্তি 
‘এবং আদালতের নির্দিষ্ট মূল্য লিখিয়া দিতে হইবে । নীলামের সময় 
এঁ নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম মুল্যে সম্পত্তি নীলাম ক্রয় হইতে 
পারিবে না। তবে যদি নীলাম ক্রয় সময় এ নির্দিষ্ট মুল্য অপেক্ষা 
কম মূল্যে নীলামের সর্ব্বোচ্চ ডাক হয় এবং নির্দিষ্ট মূল্য হইতে উক্ত 
নীলামী ডাকের মূল্য বাদ গিয়া যে টাকা ডিক্রীদারের পাওয়ানা থাকে 
' তাহার দাবী লিখিতভাবে যদি ডিক্রীদার ত্যাগ করেন তাহা হইলে 
অদালত নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা ইজুলানরিনি বিডি 


দিতে পারেন । 
বর্তমান আইনের এই বিধান দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের 


বিধানকে কতক পরিমাণে উল্লজ্বন করিতেছে । তবে প্রাদেশিক 
-গবর্ণমেন্টের দেওয়ানী কার্ধ্যবিধি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সহিত 
সমান ক্ষমতা ( Concurrent jurisdiction ) থাকায় এবং বর্তমান 
আইন বড়লাট বাহাদুরের (গভর্ণর জেনারেল ) সম্মতি লাভ করায় 
বর্তমান আইনের এই বিধান মহাজনী আইনের ব্যাখ্যানুনস্থত খণের 
ডিক্রী সম্পর্কে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বৈধ সংশোধন বলিয়া 
গণ্য হইবে। এই বিধান অনেকটা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের 
১১ অর্ডার এর ৬৬ বিধানকে সম্প্রসারণ করিয়াছে। কিন্তু এই 
বিধানের কোনও বিশেষ আদেশের অর্থাৎ মূল্য নির্ধারণের আদেশের 
বিরুদ্ধে আপীল চলিবে কিনা সন্দেহ ; এ সম্পর্কে দেওয়ানী কার্য্যবিধি 
আইনের ২১ অর্ডারের ৬৬ বিধানে যে অবস্থা এই বিধানেরও প্রায় 
তাহাই হইবে বলিয়া মনে হয়। 
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কুমিনা ব্যান্ধিং কগে ৱেশন লিঃ 


মূলধন, 
4 ইত্যাদিতে, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যান্ক। . 
উহার মোট পরিমাণ 
_-৩৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার অধিক-_- 
অনুমোদিত মুলধন ৩০,০০,*০০০ টাক! 
বিক্রীত 22 ১৭, ৬০ 2০০০৯ টাকার অধিক 
আদায়ীকৃত , ৯১০০১০০০২২৬ ১১ 55 
রিজার্ভ ও" ,অবটিত লাভের পরিমাণ 
| ৭,৪৩,০** টাকার অধিক . 
মোট আমানতের শতকরা! ৫৪ ভাগই নগদ 
ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
_লগুন এজেণ্টস্. ' 
ওয়ে মিনিফ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
সব্ধপ্রকার একসৃচেঞ্জ (ডলার ও ঠালিং ) 
ও ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


আধিক জগৎ 
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টা 
(ইংলত্ডের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের সমন্ভা ) * 
টিন 5 BEE HE 
ও ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া উহাকে অপরিহাধ্য হিসাবে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ 
হইতে বিপুল পরিমাণ টাকার “খা্ধসামগ্রী* আমদানী করিতে হয়। 
ইংলগ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাচা মালেরও বহুলাংশ 
ইংলগুকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এই জন্য শাস্তির 


সময়েই প্রত্যেক বৎসর ইংলণ্ড রিদেশে যাহা রপ্তানী করে তাহার 
তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র ইংলগ্ডে আমদানী হয়। 


পূর্বে এই ধরণের অতিরিক্ত আমদানীর পরিমাণ ছিল বৎসরে ৩৮ ক্কাটী 
৮৩ লক্ষ পাউণ্ড । কিন্তু যুদ্ধের প্রথম বৎসরে উহার পরিমাণ বাড়িয়া 
৬০ কোটী ২৪ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে ৷ অর্থাৎ এই বৎসরে 
ইংলণ্ড পণ্যপ্রব্য দ্বারা বিদেশ হইতে আনীত পণ্যদ্রব্যের পুরা মূল্য 
পরিশোধ করিতে পারে নাই--উপরস্ত আরও ৬০ কোটা .২৪ লক্ষ 
পাউগ্ডের জন্য খণী হইয়াছে। অত্রাবস্থায় রপ্তানীর আধিক্য দ্বারা 
আমেরিকা হইতে আমদানী সমর-সরপ্তামের মূল্য পরিশোধ করা 
ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভব নহে। বাকী রহিল স্বর্ণ ও আমেরিকায় চল্তি 


সিকিউরিটা। কিন্তু বিগত ১৯১৪ সালে ইউরোপে যে যুদ্ধ হয় তাহার 
ফলে ইংলণ্ড হইতে অধিকাংশ স্বর্ণ আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে 


চলিয়া গিয়াছিল। ফলে বর্তমান যুদ্ধের সুত্রপাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের 
হাতে মাত্র ২৫৩০ কোটা পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
পরে বুটীশ গবর্ণমেন্ট ইংলগ্ডের অধিবাসীদের নিকট হইতে আরও 
স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। এদিকে ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানে 
বিদেশে যে স্বর্ণ রপ্তানী হইতেছে (যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে 
৬০ কোটা টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া অন্গুমিত 
হয়। বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে এই বিষয়ে কোন, 
বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে না।) তাহাও বুটীশ গবর্ণমেন্ট 
আমেরিকা হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের কাজে লাগাইতেছেন। কিন্তু 
যে স্থলে ইতিমধ্যেই ১০০ কোটী ডলার অপেক্ষা “অনেক বেশী” মূল্যের 
সমর-সরপ্রাম ক্রীত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক সমর- 
সরঞ্জাম ক্রয় করিতে হইবে সেই স্থলে এই পরিমাণ স্বর্ণ কতদূর 
সাহায্য করিতে পারে? স্বর্ণ ছাড়া ইংলপ্ডের জনসাধারণ আমেরিকান 
গবর্ণমেন্টের খণপত্র এবং উক্ত দেশের কল-কাঁরখানার শেয়ারে অর্থ- 
বিনিয়োগ করিয়া যে বিপুল পরিমাণ ডলারের সিকিউরিটী সঞ্চয় 
করিয়াছিল বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আমেরিকাকে তাহা ফেরৎ দিয়াও তাহার 
বদলে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন। কিন্ত লর্ড লোখিয়ান এখন 
বলিতেছেন যে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের আয়বাধীন যে স্বর্ণ ও ডলার 
সিকিউরিটা ছিল তাহা এখন নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। অন্রাবস্থায় 
ইংলণ্ড কি উপায়ে আমেরিকা হইতে সমর-সরপ্রাম ক্রয় করিবে? 
আমেরিকা এখন যদি ইংলগুকে ধারে মাল বিক্রয় করে তাহা হইলেই 
উহার সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারে । 

কিন্তু উহার একটা প্রবল অন্তরায় রহিয়ুছে। বিগত ১৯১৪-১৮ 
সালের ইউরোপীয় যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংলগুকে ৮৪ কোটি 
২৮ লক্ষ পাউণ্ড (১১২২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ) ধণ দিয়াছিল এবং 
এই খণের প্রায় ষোল আনা মালপত্রের মারফতেই প্রদত্ত হইয়াছিল + 
স্দে-আসলে এই খণের পরিমাণ আরও অনেক বেশী দাড়ায় । 
কিন্তু যুদ্ধাবসানে বৃটিশ গবর্ণমে্ট এই খণের ২৪ কিস্তি দিয়াই পরে 
বাকী খণ শোধ করিতে অস্বীকার করেন্।। উহ! এখনও আমেরিকার 
পাওনা রহিয়াছে । ইংলণ্ড ও কুষিয়া প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় দেশ 
কর্তৃক দেন! অস্বীকৃত হওয়াতে আমেরিকার আইন সভায় পূর্বেই এই 

( ৮০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





ও ভারতে ব্যাঞ্চিং প্রতিষ্ঠানের অল্পতী৷ .. 
নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ কে, এন দালালের নওগা! 
, আগমন উপলক্ষে এক বৃহৎ অভ্যর্থনা সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় 


. বক্তৃষ্ঠাকালে মি: দালাল বলেন যে. ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় প্রত্যেক ব্যক্তির . 


ব্যাঙ্ক এবং সলিসিটর রহিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের জনসংখ্যা হিসাব করিলে 
দেখা যায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার অধিবাসী এক একটা ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট 
আছে। আসাম প্রদেশের ২৮টা সহরের মধ্যে মাত্র ২২টাতে ব্যাঙ্কিং 
প্রতিষ্ঠান আছে। আসামে সহরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা 


২ ভাগ । জনসাধারণের বেশীর ভাগই পল্লী অঞ্চলে বাস করে। কাজেই 


দেখা যায় আসাম প্রদেশে ব্যাঙ্কের খুবই অল্পতা রহিয়াছে । 
মিঃ দালাল আমানতকারী জনসাধারণকে বেশী সুদের জন্য পীড়াপীডি 


নী করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাহার মতে অতিরিক্ত হারে সুদ 
দেওয়া কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই কল্যাপকর নহে, কারণ ইছাতে শ্বীধী ফল লাভ 
হয় না। 








: (ইংলণ্ডের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের সমস্তা ) 
মৰ্ম্মে একটি আইন পাশ হইয়া রহিয়াছে যে, যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা 
খণের কিন্তী খেলাপকারী কোন দেশকে ধারে মাল বেচিবে না। 
উহাই জনসন আইন নামে খ্যাত । বর্তমানে আমেরিকায় এই আইন 
বাতিল বা সংশোধন করিয়া যদি আর একটি আইন পাশ না হয় তাহা 
হইলে ইংলগ্ডের পক্ষে উক্ত দেশ হইতে ধারে কোন সমর-সরপ্রাম ক্রয় 
করা সম্ভব হইবে নাঁ। 

ইহাই ইংলণ্ডের বর্তমানে ' প্রধান সমস্যা । এই বিষয়ে এখন 
পৰ্য্যন্ত যে-সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় না 'যে 
আমেরিকা শীঘ্র জনসন আইন সংশোধন করিয়া ইংলগুকে ধারে মাল 
বিক্রয় আরম্ভ করিবে। অবশ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও নিশ্চেষ্ট নহেন। 
স্বর্ণ ও ডলারৈর হিসাবে ক্রীত সিকিউরিটির অভাবে আমেরিকা হইতে 
'মালপত্র ক্রয় বন্ধ হইলে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যভূখগুস্থিত বৃটিশ 
সাআজ্যের অস্তভু ক্ত দেশগুলি হইতে যাহাতে সমর-সরঞ্জাম সংগৃহীত 
হইতে পারে তজ্জন্য ইতিমধ্যেই উহারা বিপুল উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন । 
তবে এই উদ্যম কতদিনের মধ্যে কতদূর সফল হইবে এবং ইত্যবসরে 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি আমেরিকা হইতে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় 
সমর-সরপ্রাম ক্রুয় করিতে অসমর্থ হন তাঁহা হইলে যুদ্ধের পরিণতি 
কি দাড়াইবে তাহা সমস্তার বিষয়”) এই সম্পর্কে আমেরিকার 
্টীর টাইমস’ নামক পত্রিকার নিয়লিখিত অভিমতটি বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য--We have not given England anything. 
‘We sold things at good fat profits to a desperately 
hard-pressed customer. If salvation from collapse as 


Lord Lothion Suggests, depends upon American 


credits it is inconceivable’ ‘that they should not be 


Provided. —আমর| ইংলগডকে কিছুই দেই নাই। বরং আমরা 


দারুণ অভাবগ্রস্ত খরিদ্দারের নিকট অত্যধিক লাভে মালপত্র বিক্রয় 


করিয়াছি। লর্ড লোধিয়ান এরূপ আভাষ দিতেছেন যে একটা 
বিপর্য্যয় হইতে ইংলপ্ডের রক্ষা পাওয়া আমেরিকা কর্তৃক ধারে মাল 


বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমেরিকা কর্তৃক ধারে 


মাল না দেওয়া কল্পনাই করা যাইতে পারে না। 


bd 


ব্ৰিটীশ শ্রম-মন্ত্রী যিঃ আশেষ্ট বেভিনের এক বক্তৃতায় প্রকাশ যে শীঘ্রই” 
ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক শ্রমিককে ইংলণ্ডে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে 
শিল্প, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত 
হইয়াছে। শ্রম-মন্ত্রীর আশা এই যে ইহার ফলে ভারতে শিল্লোরতির 
সুযোগ ঘটিবে এবং শ্রমিকদের মধ্যেও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের আকাঙ্ফার- 


স্বাষ্টি হইবে। 
পূর্ববঙ্গে সেটেলমেণ্ট 


প্রায় পঁচিশ বৎসর পর ফরিদপুর এবং বরিশাল জেলায় পুনরায় জরীপ- 
কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সেটেলমেন্টের অন্ত বিগত বাজেটে ৪ লক্ষ টাকা 
মঞ্জুর কর৷ হইয়াছিল । মিঃ পি, আর, দাসগুপ্ত এবং মিঃ আর, ডব্লিউ, বেষ্টিন 
আই, সি, এস্‌ যথাক্রমে ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার সেটেলমেপ্ট অফিসার 
, নিযুক্ত হইয়াছেন। ৃ 

ইংলগ্ড সর্ববৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ' 

এল্‌, এম্‌, এস্‌ রেলপথ ইংলগ্ডের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যবসাষ প্রতিষ্ঠান ॥ 

'ইছাব প্রাথমিক ব্যয় পড়িয়াছিল ৪৬ কোটা পাউগ্ড। 
মা্রাজে বিক্রয়-কর আইন 

যাজীর্জ বিক্রয় কর আইন সম্পর্কে সমপ্রতি মিঃবি, ভি, নারায়ণস্বামী 
নাইডু আন্লামালাই বিশববিদ্তালয় হইতে একখানি ' সমালোচনা পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন। ' 


ঢু § 
L র্‌ 
| বার, কা রা SA Tonic 
| আলাস্কা সর্বদা 'হিতরনার্থ মৃত থাকে ও ভর্তা দিতে ২৪ ঘণ্টার ছে টতারী করিয়া ৫ 
৬ দেক্াহ্য়। b 
ব্মলুন্টী পুশ্নাপেক্ষা আমান হচ্চে । 
| পত্র লিখিলে আমাদের নৃভল নূতন ডিদ্রাইন সমঘিত বি ওনং 
| ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। 





‘ 


২রা ডিসেম্বর, ১৯৪০] 


'ক্ষী্িক। জগত 


৮৪৯ 





ইংল্‌ণ্ডে ছাঁয়াচিত্র সম্পর্কে বীমার ব্যবস্থ। 
. খুদ্ধের. ফলে. কোন ছ্বায়াচিত্রের উৎপাদক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার 


ক্ষতিপূরণের জন্য বুটীশ বোর্ড অব ট্রেড-একটী, বীমার, পরিরু্ননা করিয়াছেন ।- 


শত্রু আক্রমণ ব্যপদেশে ষ্ট্ডিও,. কোন প্রধান অভিনেতা, অভিনেত্রী, বা 
উৎপাদক, কর্তৃক ূর্বোন্িখিত কোন ব্যক্তির কৌন ক্ষতি হইলে অথবা 
নেগেটীঙ নষ্ট হইলে.চিত্র প্রস্তুতের জন্তযে অতিরিক্ত ব্য পড়িবে এই বীমার 
সর্ত অনুসারে উৎপাদক তাহা, পাইবার অধিকারী হইবে । যে সমস্ত ব্যক্তির 
অনিষ্ট হইলে চিত্র, উত্পাদনের ব্যয় বেশী হুইবে বলিয়া উল্লিখিত থাকে 


তাহাদের সংখ্যা এবুং উৎপাদন করিতে কয় সপ্তাহ প্রয়োজন হয় তাহা- 


বিবেচনা কবিয়া প্রিমিয়ামের ,হার ধার্য হইবে। উল্লিখিত নামেব সংখ্যা 
বেশী এবং উৎপাদনকাল দীর্ঘ হইলে প্রিমিয়ামের হারও বৃদ্ধি পাইবে। ৷ 
ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঞ্চিত অর্থ 

বিগত ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের 
মধ্যবিত্ত জনসাধারণের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৬৬ কোটী ১৩ ক্ষ পাউণ্ড 
বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮১ কোটী ১২ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে । ' বিল্ডিং 
সোসাইটীসমৃহের মারফত ৭৪ কোটী ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড, শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকদের প্ন্ঠ। যে সব' কোম্পানী বীমার কার্য করিয়া থাকে তাহাদের 
মারফৎ ২০ কোটা ১ লক্ষ পাউণ্ড, 'সাধারণ জীবনবীমা কোম্পানীসমৃহ হবার) 
১৯ কোটী ৭ লক্ষ পাউণ্ড, পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের মারফৎ ১৮ কোটা 
৫৯ লক্ষ পাও, এবং ইপ্ডাস্্রীয়েল' এণ্ড প্রভিডেণ্ট সোসাইটাসমুছের মারফত 
১৫ কোটী..৫৫ লক্ষ পাউণ্ড, বৃদ্ধি পাইয়াছে। লগুন চেম্বার অব কমার্স 


জার্পণেল পত্রিকার মতে: এই সঞ্চিত অর্থের, পরিমাণ, বর্তমানে ৪০০ কোটা ' 


পাউণ্ড অতিক্রম করিয়া বিগত বৎসরের শেষভাগে ইংলপগ্ডের ষে পরিমাপ 
জাতীয় খণ ছিল তাহার প্রায় অর্ধেক হইয়াছে। 
“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব 
আগামী ৮ই মার্চ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের! ১৯৪১ সালের 
সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হইবে। 
লুল 


১ (আশিস ও লি 


নিলা জননায়ক যু হরদয়াল নাগ 
|, টাপুর সহরে, ষ্টীমার ও .রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০০শত . জাত | 
' $ আবশ্যকীয় সুতা কাটার: মেসিনারী রদীইয়া কাজ, 

আন্ত করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত 

আছে। সহরের ইলেকটি,ক সাপ্লাই 

হইতে : : সুলভে বৈদ্যুতিক 
" ' শক্তি পাওয়া ’ 
. যাইবে। 


বন্ত্রবয়ন আরম্ভ এ পর্যন্ত ম)নঞ্জিং এজেপ্টসৃগণ 
" বিনা প্রারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 


এই িলিরে হাতি কল্দ্ীরি তত্বাবধানে মিলের কার্খ্য 
'" দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । | 


শৈয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 



























টি . ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা রিষয়ে বিশেয় সুবিধা! দেওয়া হয়। ৷ 


ইৎলণ্ডের কৃত্রিম রেশম রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়াস 
ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ কৌটাবর্গ গজ কৃত্রিম 
রেশুয় পৃথিবীর -সানাস্থানে : রপ্তানী হইত। যুদ্ধের ফলে অধিকাংশ দেশের: 
রপ্তানী-বাণিজ্য বিনষ্ট হইয় যাওয়ায় ইংলণ্ডের কৃত্রিম রেশম ব্যবসায়ীগণ 
নিজেদের ব্যবসায় প্রসারের সুযোগ পাইয়াছেন 'এবং এই উদ্দেশ্যে 
একটা শ্িশালী- রপ্তানীকারক সঙ্ঘ. স্থাপন করিয়াছেন। ইউরোপের 
কৃত্রিয রেশম রপ্তানী বাণিজ্যের, শতকরা ৭৫ ভাগ ইটালীর করতলগত, 
ছিল।, বাকী অংশ হুল্যাণ্ড ফ্ৰান্স , জাঙ্শেনী, ।বেলজিয়াম, সুইজারল্যাও, 
এবং চেকোযোভাফ্যা সরবরাহ করিত | টু EE 
.. আমেরিকায় বীমার কাজ. . :. ৮. 

: আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের, -হিসাবে , প্রকাশ যে 
১৯৪০ সালের প্রথমার্ধে ১৯৩৯ সালের প্রথমার্দের তুলনায়, বীমার কাজ, 
শতকরা ৩৯ ভাগ কম হইয়াছে . 

. ৯৯৩৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চলতি জীবনবীমার পরিমাণ ছিল : 
১১,৩৮০ কোটা ডলার। ১৯০০ সালে ইহার, পরিমাণ ছিল ৮৬০ কোটা 
ডলার । বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যার প্রায় অর্ধেকই 
পলিসি গ্রাহক । ১৯০* সালে এদেশে মাথাপিছু জীবনবীমার পরিমাণ 
ছিল ৮৫০ ডলার। বর্তমানে, মাথাপিছু বীমার পরিমাণ ১,৭৭৪ ডলারে, 
পরিণত হুইয়াছে। | ॥ ২ 
'হায়দ্রাবাদে সমবায় ব্যাঙ্কের প্রসার 


যেহাজনী আইন প্রবর্তনের ফলে, হাযজাবাদ রাজ্যের, পল্লীঅঞ্চলসমূছে 
খাণসংগ্রহের যে অন্গুবিধ। দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে ' হায়দ্রাবাদ 
সরকার 'মফঃম্বল সহরসমূহে ' সমবায় নীতিতে ব্যাঙ্ক ' স্থাপনের প্রয়াস 
করিগ্নাছেন। নিকটবত্তী ১০।৯২টা গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া এক . একটা . ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত হুইবে। ব্যাঙ্কের, পরিচালনা. কাধ্যে পল্লীর, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি এবং- 
মহাজনদিগকেও গ্রহণ করা হুইবে। আমানতের পরিমাণ বুদ্ধির উদ্দেশ্যে, 


. নিজাম সরকার পাচ.বৎসরের জন্ত আমানতী টাকার উপর শতকরা ৪২ টাকা . 
02855551558 










19) দাদূন বিবরে নিরাপদমূলক NY 
1] করিয়। থাকে পৈরিচালকদিগকে কোন খণ |" 
দেওয়া হুয় না।), ‘ff 

















বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন-_. ' 








৮১° 








সরবরাহ বিভাগের কার্য্যকলাপ, বিশেষতঃ এই. বিভাগের উচ্চপদের 
কর্মচারীদের জন্ত যে বেতন -নির্দিই “হইয়াছে ততৎ্সম্পর্কে ' সংবাদপত্র এবং 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ্রে প্রতিকৃগ সমালোচনা ইওয়ায় ভারত সরকার উক্ত 
বিভাগের কার্ধ্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্ত এরটী ষ্্যাপ্ডিং কমিটী 'গঠনের সিদ্ধান্ত 
করেন। সম্ররতি স্তর জাফর খাঁর প্রস্তার ক্রমে কেন্্রীয় পরিষদ এইকমিটীতে 
৩'জন' এবং মিঃ ভাউয়ের ' ্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রীয় .পরিষদ ২: জন বে-সরকারী 
সদস্ধ নিয়োগ করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিধদ হইতে উক্ত কমিটাতে নার 
এ, এইচ, গব্জনবী, ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহম্মদ ও'পত্ডিত নীলকান্ত দাস এবং 
রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইতে পণ্ডিত হ্বনয়নাথ কুঞ্জরু মিঃ রিচাডপন নির্বাচিত 
হুইয়াছেন। সরবরাহ বিভাগের তারপ্রাপ্ত সদন্ত সার মহম্মদ জাফরুল্লা খাও 
এই' কমিটীর অন্ততম সভ্য হিসাবে থাকিবেন। 

বোর্ড অব ইকনমিক এনকোয়ারী 

আগামী .১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে বাংলা সরকার বোর্ড অব. ইকনমিক 
এনকোয়ারীকে ছুই বৎসরের জন্ত পুননিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
বলিয়া জানা গিয়াছে। বোর্ডে বে-সরকারী সদন্তের সংখ্যাই বেশী 
স্থানীয় যে সমস্ত বণিক সভা উক্ত বোর্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া 
থাকেন তাহাদিগকে পুনরায় ' প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশ দেওয়া 


হইয়াছে। 
ভারতে রেজিপ্ার্ড একাউন্টেপ্টের সংখ্যা 
অডিটার্স সার্টিফিকেট রুল অনুযায়ী ভারত 'সরকার রেজিস্টার্ড 
একাউণ্টেণ্টদের যে বার্ষিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহাতে দেখা 
যায় ১৯৪০ সালের »লা জুলাই তারিখে সমপ্র ভারতে ৭৩৫ অন একাউণ্টেশ্ট 
নাম রেজেষ্্রী করিয়াছেন। বিগত বৎসর ৭০৪ জন একাউপ্টেপ্ট নিজেদের 
8850888 


| সস বন্দরে লুপ্ত জাহা, জাহাজ ব্যবসায়ের 
পুনকুদ্ধার ও পুজঃ 
রর o 1ননা০ 
নযাখনেল কোং ঘি: 
(১৯১৩ ইং সনের ভারতীয় কোম্পানীর আইনে সমিতিতুক্ত ) 
* রেজিধার্ড অফিস- স্টাণ্ড রোড, চট্টগ্রাম 





স্বার্থ রক্ষার্থ ১৯৪১ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে নিজ্বেদের জাহাক্ষ 


(চেয়ারম্যান )। 


২! বাবু নীরদরঞ্জন পাল, এয়, এ, । জমিদার, রর ষ্ীমলঞ্চ চি 


ওনার, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, মারগুই' ( বর্ম) (ম্যানেজিং 'ডিরেক্টার)। 















[ রা ডিসেম্বর ১৯৪০ 


১৯৩৯ সালে জাপ-ভারত বাণিজ্য 
1. বর্তমান মাসের ‘ইষ্টাণ ইকনমিষ্ট' কাগজ ১৯৩৯ সালে জাপানের বছি- 
বাণিজ্য '' সম্পর্কে : যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে” দেখা যায় উক্ত 
বৎসরে জাপান হইতে বৃটীশ ভারতে মোট ১৮ কোটা ৮০ লক্ষ ৪০ হাজার 
ইয়েন মূল্যের পণ্য স্মামদানী- হুইয়াছে। পক্ষান্তরে জাপান বুটাশ 
ভারত হইতে ১৮ কোটী ২২ লক্ষ ৬৩ হাজার ইয়েনের পণ্য ক্রয় 
করিয়াছে। কাজেই উক্ত বৎসর জাপ্‌-ভারত বাণিজ্যে মূল্যের দিক দিয়া 
ভারতের ' প্রতিকূল "বাণিজ্যের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৭ লক্ষ ৭৭ হাজার 
ইয়েন। জাপানের রপ্তানী-বাণিজ্যে' ভারতের স্থান “পঞ্চম বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছে। প্রথম কোয়াংটাং প্রদেশ, দ্বিতীয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় 
মাঞ্চকো এবং চতুর্থ চীনদেশ 
সংযুক্ত প্রদেশে সরকারী কমাসিয়াল মিউজিয়াম 
সংযুক্তপ্রদেশ সরকার কানপুরে একটী কমার্ণিয়াল মিউজিয়াম স্থাপনের 





পরিকল্পনা , করিয়াছেন বলিয়া . প্রকাশ। শিল্প-বাণিজ্যে সংযুক্তপ্রদেশের 


কৃতিত্বের পরিচয় প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্ত। বৃহৎ, মাঝারী এবং স্ষুত্র 
সকল প্রকার শিল্পের পণ্যই এই প্রদর্শনীতে রাখা হইবে। এতত্যতীত 
জনতা রানে 


_ অন্ততম উদ্দেশ্য হইবে। 


ইন্রীর্ণ গুরুপ, কনফারেন্সের ্াপ্তি কমিটী 


ইষ্টাৰ্ণ গুরুপ কনফারেন্দের হ্থুপারিশসমূহ কাধ্যে পরিণত করার অন্ত একটা 
ষ্যাণ্ডিং কমিটী গঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ' বিভিন্ন ডেলিগেশনের 
দলপতিগণ এক যুগ্ম বিবৃতি দিয়াছেন। ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়া কনফারেন্সের দপ্তরকে এই সম্মেলন সংক্রান্ত কাৰ্য্যে রত থাকিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। 









সপ্তাহে একবার ১০০০২ না 

ছয় মাস বা অধিক সময়ের অন্ত স্থায়ী আমানত ও তিন মাসের 
অন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 

ভিডি উনি 


এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর সুদ... 


৩| বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও সটামলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম, ঃ 


ও আকিয়াৰ (স্ুপারিন্টেডিং ডিরেক্টার )। 
৪। জনাব আবদুলবারিক মিঞা সাহেব, কণ্ট্যাক্টীর, চট্টগ্রাম । 


€| হাজী 'আরছুল,হাকিষ সদাগর সাহেব, ক্লথ মার্চেন্ট, চট্টগ্রাম.।.' বি 


i ৃ 
এই কোম্পানী বাংলা ও বন্ধার উপকূল ও 'আত্যস্তরীণ বাণিজ্যের 








৬। বাৰু রেবতীরনণ রক্ষিত, মারসে্ট ও বোকার, চট্টগ্রাম ও || ল 


আকিয়াব। 


৭। বাবু শতুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট ও এজেণ্ট, টার ডিলাস* [| 


এসোসিয়েসন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। ' ( সুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টর ) : 
অর্গেনাইজারের আবশ্তক | যে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও অর্গেনাই- 


Es. (০০০০০০০০০০০ এ 252 


স্থায়ীভাবে কাজ করার অন্ত ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। ম্যানেজিং 


, শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত উপযুক্ত কমিশনে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্ট ও রি 


জার লওয়া হইবে, কার্য্যর্দক্ষতা এবং উপযুক্ততা অনুসারে কোম্পানীর $ 
হেড. অফিস, ব্রাঞ্চ এবং সাভিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ডক্‌ হয়ার্ডে ছু 















হর! ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 


Cott 
Ot 


, এবং 


ঘা করেছি হাই করুন 








“আমার ধারণা -ছিল টাকা না থাকলে টাকা জমানো যায় না। cag Se RE এবং 

আপনিও তা পারেন। বিশেষ কিছুই নয়। যে কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস 

সাটিফিকেট্‌ কার্ড চেয়ে নিন্_বিনামূল্যে পাবেন । আপনার সুবিধা ও' সুযোগ মত যখন যেমন পারেন  : 

ডিফেল সেভিং ষ্ট্যাম্প কিনতে থাকুন। চল্লিশ! ্ট্যাম্প হ'লেই আপনার কার্ড ভন্তি হ'বে এবং. 
#4 08 কোন-পোষ্ট অফিম্‌ থেকে আপনি দশ টাকার ডিফেন্স 








| ভিং সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্য টাকা উপায় 

STL 
, পরিবর্তে .আপনি তের টাকা নণ্আনা পাবেন। উপরস্ত এই টাকার 
- উপর ইনকাম্ট্যান্স নেই৷” | 


TE SE TY এভাবে জাবির 
‘নিশ্চয় সঞ্চয় করিতে পারি । বস্তুত; যে কোন লোকের পক্ষেই এভাবে 
: » টাকা জমানো অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ ৷” 


সস 


| টাকা খাটাবার সব চেয়ে নিরাপদ উপায় 








(7. 1. 





লনা অয বিনিলিৰ 


সংশোধিত দেশরক্ষা আইন অনুসারে রিভার ব্যাঙের বা উক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক : 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ‘অনুমতি ব্যতীত বটি ভারত এবং ব্রচ্মদেশের ' 

) বাহিরে অর্থপ্রেরণ সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ “আরোপিত: হইয়াছে তাহাতে: 

-ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বুটিশ ভারত ত্যাগ করিয়া তাঁরতবর্ষ 

ও ব্ৰহ্মদেশ ধ্যতীত অপর কোন দেশে "যাত্রা করিবার সময় স্তন্ধ বিভাগের 

কর্ল্মচারীগণের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে বাধ্য- থাকিবে -এবং সন্দেহ - 

i be td উক্ত কর্ম্মচারীগণ ০০০০০ 
ব। 


. ইধীৰ্ণ গুপ কন্ফারন্সে .. 

ইষ্টাৰ্ণ গুপ, কনফারেন্সে জেনারেল ষ্টোর” এবং" আন্মামে্ট কমিটীর 
বিভিন্ন সার কমিটার কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং উক্ত সাব-কমিটীসমূহ কর্তৃক 
রিপোর্ট উপস্থাপিত করা হুইয়াছে। এই সঙ্গে ভারতীয় পরামর্শদাতাগণের 
কাধ্যও শেষ হুইল ।' শ্ার মহ্মদ' জাফরুল্লা খঁ! পরামর্শদাতাগণকে ধন্ধবাদ- 
জ্ঞাপন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে পত্র দিয়াছেন এবং ডিয়েম্বর মাসের প্রথমভাগে- 
পুনরায় তি নাহার, করা মাহি পারে এপ' আভাষ 
দিয়াছেন। ' ” - 





রিচ্যুৎ শিল্প ও বান্ধল স্রকার টাটা 

প্রকাশ, বাঙ্গালা সরকার এ প্রদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যৎ বি কা 
সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ.করিতে কৃতসঙ্কল্ হইযাছেন এবং বিদ্যুৎ, কোম্পানী- ৪ 
গুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে 'প্লবিণত কবা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সন্ত 
কার্যে পরিণত করা বিষয়ে সাহায্যের জন্য তীহারা দি ইংলিশ ইলেকটি.ক 
কোং লিমিটেড নামক একটা বুটীশ ফার্মকে নিয়োগ করিয়াছেন |, উক্ত 
ফার্ম সকল দিক দিয়া বিবয়টা বিবেচনা করিয়া একটা ব্যয় বরাদ্দ পেশ } 


ঘাহানুত মিশ্্ী ও কারিগর প্রভৃতি নিয়োগ সম্পর্কে যথাবিছিত প্রস্তাব 
'গবর্ণমেণ্ট সমীপে উপস্থিত করিবেন.। . পাঠকবর্গের স্বরণ থাকিতে পীরে যে 
বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ উপাদন ও বিদ্যুতের প্রসার সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার 
কর্তৃক তদন্তে নিযুক্ত হইয়া মিঃ রেডক্লিফ্‌ট কিছুকাল পূর্বে একটী রিপোর্ট 


করিবেন। অধিকস্ক তাহারা বিদ্যুৎ "প্রতিষ্ঠানের পরিচালন! সম্পর্কে ও I 


দাখিল করিয়াছিলেন। * সম্প্রতি বেঙ্গল এ সার্ভে কমিটী কতৃকও 


বিষয়টা বিবেচিত হইয়াছিল। 
| কফির জন্মকথা 


ভারত সরকারের মার্কেটাং উপদেষ্টার রিপোর্টে কফির ইতিহাস সম্পর্কে |" 
নিঙ্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! হুইয়াছে :_আবিসিনিয়ার পর্ববতাঞ্চলে 


কফির জন্মস্থান বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন এবং খী;্টীয় পঞ্চম” শতাব্দীতে 
আবিসিনিয়! হইতে আরব দেশে কফি আনিত হয় এরূপ তাহাদের ধারণা। | 


কোন কোন ধরতিহাসিকের মতে আরব দেশই কফির আদিম জন্মস্থান এবং |} 


ইহাদের মতে আরবগণই পৃথিবীতে কফি পান এরং কফি চাষের প্রবর্তন | 
করেন। আরব দেশ হইতে দিনেমার এবং তৎপর. ফরাসীগণ! ইউরোপে 


সর্বপ্রথম কফির প্রবর্তন করেন-। সপ্তদশ -শতাবীতে ভারতবর্ষে কফির, গ্. , ; 
| পু ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা |]. 


. আরব এবং আরবে উপ্লেখবোগ্য ou কফি উৎপন্ন হয়। 
' সর্বরাহ বিভাগের সংস্কার ' 


) 


গত ২৬শে নবেধর' পণ্ডিত” হৃদয় নাথ কদ্ুরুর প্রস্তাব ক্রমে ' কাউন্সিল ll 


অব স্টেট সরবরাহবিভাগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন: - 
(১) উচ্চতর পদসমূহে যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ করিতে হইবে। | 
(২) সরবরাহ বিভাগের বিভ্ন্নি- বিভাগের কার্য্যাবলী:নিয়ন্রণ এবঙ, * .' & 


উন্নতি সাধন অঙ্কে যে পট নীতি গৃহীত হইরাহিল সরবরাহ বিভাগের 
মারফত তাহা কার্যে পরিণত করা। 
. ভারত সরকারের পক্ষ হইতে সরবরাহ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ. &ঁ 
আইচ, এম্‌ ভাউ উপরোক্ত-প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 1 
আমেরিকা, কতৃক ইংলগুকে খণদান . 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইংলগ্কে আৰ্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে. 
'কিনা তদ্িষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ কর্ডেল হাল উত্তরে, | 
বলিয়াছেন যে কোনও নির্দিষ্ট পদ্থা- গ্রহণের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
সরকারী ও কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করিতে হুইবে। মিঃ হাল বলেন 
খে কংগ্রেস কর্তৃক অনসণ ও নিরপেক্ষতা আইন পুনর্বিবেচনা ব্যতীত কোনও, 
প্রকার সাহায্য দান সম্ভব কিনা তঘিষয়ে আরও না দেখিয়া তিনি কোনও 
মতামতব্যক্ত করিতে পারেন নাঁ। , .. | 
* প্রেসিভেপ্ট কুত্রভেন্ট ও কঃংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে আলোচনার পর.লেনেট | 


মভার সদস্ত মিঃ বার্কদী এই মত জাপন করেন যে কংগ্রেসের, বর্তমান 
অধিবেশনে বৃটিশকে 'খণ দানের প্রশ্ন উথ্াপিত হইবে ন! না, | 
] 


, .... ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন... | 
আগামী ২৮শে ডিসেম্বর মহীশুরে ভারতীয় অর্থ নৈতিক, এবং রাজনীতি ] 
বিজ্ঞানের ঘুগ্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে মহীশূরের মহারাজ! সম্মেলনের, উদ্বোধন, ii 
কাধ্য সম্পন্ন করিবেন । 








আধুনিকতম যন্ত্রপাতি 








অমুমোদিত মূলধন ৩,৫০, ০০ ১৪০০২ টাক" | f 
| বিজীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪০০২ sl 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০২, ঠা 
মা অংশীদারের দায়িত্ব | ১০৬৮১১৩২০০৯ হু 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল টিন টির 


| EE ৪1448 


| 


 রসা রোড. বাজলা ও বিহারন্হিত শীখাঁ_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, |] 


ৃ A ll কো অফ নিউইয়র্ক । 


" [রা ডিসেম্বর" ১৯৪০ 







‘মিল $= 
হালিসহর, চট্টগ্রাম . | ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম 
E গো। 


বাঙ্গালীর শ্রমে; বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় 
প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
কাজ যোগাইবে 
কে? কে? সেন 
" ম্যানেজিং এজেন্টগণের পক্ষে 







দেদার ঘৰ দি 


স্থাপিত ১৯১১ সাল রি 





















| সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা. পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে | 
| ভারতীয় জয়েন্ট টক ব্যামূছের মধ্যে ইহা শীর্য্থান অধিকার করিয়াছে 


১৯৪০ সালের শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে | 
আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১৩৪ পাই |: 
ও তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অনন্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি ip 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫৮৪,৮৮:৬২৯/৮২ পাই || 
চেয়ারম্যান স্যাম এইচ, পি১মোদিও কেটি, কে, বি.ই, . ধন 
- "হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। ' 


প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। 


সেগ্টাল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়ার নিঙ্গলিখিত বিশেষত্ব আছে__ | 

্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত |. 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের |] 
বাব, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা 'বাধিক ২1০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী | 
ব্রবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্টণল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড ৰা. 
ট্রাষ্টি লিঃ বর ট্রি কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কা সম্পাদিত র্‌ 
হইয়া থাকে। { 
হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্ট্াল |] 
ব্যাক্ক সেফ ডিপজিট' ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদ ১২২ টাকা |} 
মাত্র । চাৰি আপনার হেপাজতে রহিবে। fy 
কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্রট। নিউ Hl 
মার্কেট শাখা--১০-নং লিওসে স্ট্রীট, বড়বাজার শাখা-৭১ নং ক্রস ভ্রু, | 
স্যামবাজার শাঁখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস সীট, ভবানীপুর শাখা-_৮এ, 


41 | 
1 
























_ জলপাইগুড়ী, জামস্দেপুর ও মজঃফরপুর | লগুনস্ এজেন্টস_. al 
, বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ! il 






২রা ডিসেম্বর, ৯১৪. ] 


আধিক জগৎ 





ভারতে ডাক মাশুলের হার বৃদ্ধি 

ভারত সরকারের অতিরিক্ত বাজেটে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুসারে গত ১ল 
[ডিসেম্বর হইতে ভারতে ডাকমাস্তলের হার নিশ্নরূপ তাবে পরিবন্তিত করা 
হইয়াছে £_-€১) ভারতবর্ষের মধ্যে ডাক টিকিট ও ব্যবসায় সম্পর্কিত পত্রাদির 
হার প্রথম তোলায় এক আনা হইতে পাচ পয়সা পর্য্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে । 
পরবর্তী প্রতি. তোলা পূর্বের স্তায় দুই পয়সাই আছে, (২) বুক-পোষ্টের হার 
প্রথম আভাই তোলা দুই পয়সা! স্থানে প্রথম পাঁচ তোলা তিন পন্নসীয় বদ্ধিত 
হইয়াছে। পরবর্তী প্রতি আড়াই তোল! পূর্বের স্তায় এক পয়সা আছে, . 
{৩) গ্রেট বুটেন, নদর্ণণ আয়লণশু, মিশর ( সুদান সহ) প্যালেষ্টাইন, 
উ্রাম্সজর্ভন, ও অন্তান্ত- বৃটিশ অধিকৃত দেশে প্রেরিত পত্রাদির ডাক মাণুলের 
হার প্রথম এক আউন্স দশ পয়সা হইতে চৌদ্দ পয়সা হইয়াছে। পরবতী 
প্রত্যেক আউন্দের হার পূর্বের স্তায় চারি আনাই আছে, (৪) ব্রঙ্গদেশে 
প্রেরিত পত্রাদির ডাক মাশুলের হার প্রথম তোলা ছয় পয়সা! হইতে দুই 
আন! -হইয়াছে। অতিরিক্ত প্রত্যেক তোলার হার পূর্বের ন্যায় এক 
আনাই আছে ভারতের যে কোন স্থানে, ব্রঙ্মদেশে, সিংহলে, আফগানিস্থানে 


ও লাসায় (তিব্বত 'প্রেরিত সাধারণ টেলিগ্রামে এক আনা ও জরূরী' 


টেলিগ্রামে দুই আনা অতিরিক্ত মাশুল বাধ্য হইয়াছে । 
সংরক্ষিত আঙ্গুরের রস 


সংরক্ষিত আন্ুরের রস সম্পর্কে ভারতবর্ষে অল্পবিস্তর চাহিদা আছে। 


ভারতীয় আঙ্গুর হইতে রস প্রস্তুত করিয়া তাহা সংরক্ষণ করার কোন -উপান্ন 


উদ্ভাবিত হয় লাই বলিয়া বিদেশ হইতেই এই সংরক্ষিত রস আমদানী হইয়া ' 


খাকে। সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকারের ফল বিশেষজ্ঞ দেশীয় আঙ্ুরের রস 
অবিক্বৃত অবস্থায় কি করিয়া সংরক্ষণ করা বায় তাহার একটা সহন্দ উপায় 
আবিষ্কার করিয়াছেন । ইহাতে বর্তমানে প্রতি ২৪ আউন্স রসের যুল্য 


পড়ে সাত 'আঁনা। ইনম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব এশ্রিকাঁলচারেল রিসাচ্চের ' 


= নং বুলেটানে ইহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
:_* রেলপথ সম্পর্কে গবেষণা বোর্ড 
৷ ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে রেলওয়ে বোর্ড সেন্ট্ণাল ষ্টাণ্ডার্ড 


আফিসের অধীন একটি স্থায়ী রেলওয়ে গবেষণা বোর্ড স্থাপনের সিদ্ধাস্ত, 


করিয়াছেন। রেল পথের . আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যতালিক! প্রস্তুত 


এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল প্রতিষ্ঠানের সহিত ষোগাষোগ রাখা - 
৩7 রুলিকাত৷ ৷ কোন কলিঃ ৬৮৬৯ 


ইহার উদ্দেশ্য হইবে। UE SO 
সৰ্দ খালের বিস্তৃতি 


বার বেরেলী, প্রতাপগড়, সুলতানপুর এবং এলাহাবাদ জেলা পর্য্যন্ত | 
সর্দা খাল (99:09 ০৫091) বিস্তৃতকরণের . জন্ত সংযুক্তপ্রদেশ সরকার & 
মনস্থ করিয়াছেন | এই 'বাব্দ প্রায় ০৫ পক্ষ টাকা.ব্য হইবে অনুমান ।' [| 


কাজ শেষ হইলে ইহার মারফত ব্যয়িত মূলধনের উপর শতকরা [| সৈভিংস ব্যাস্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক শতকরা. ১০ টাকা 


0 হিসাবে আয় হইবে এন্ধপ আশা করা ষাইতেছে। 
গৃহপালিত জন্তদের দৈনিক পানীয় জল 


ধতুর পরিবর্তন অুসারে,পানীয় জলের প্রয়োজন হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পায়; 
বটে ; কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সচরাচর একটী ঘোড়ার দৈনিক ১ মণ. 


১০ সের পানীয় জলের প্রযোজন হয় ; একটা গরুর প্রয়োজন হয় ১৪০ মণ ১১ 


একটা শৃকরের হয় ১০ সের ; একটা ভেড়ার হয় ৭ সের এবং ১০টা মুরগীর 


আখ মণ। ইহার কম পানীয় জল পাইলে Lal ভ্রস্থদের স্বাস্থ্যহানি, 


হইয়া থাকে! | 








৯: গচ্ছিত রাখা হয়। 








বাঙ্গলার বয়ন-শির বি 

, বর্তমান বৎসরে বাঙ্গলা দেশে স্থতা কাটার বিশে ই 
যাহারা নিন্দ হাতে কাটা সুতা দ্বারা প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করেন তাহাদের 
সংখ্যাও আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি । গত বৎসর নিখিল ভারত কাটুনী 
সঙ্ব ধাছারা নিজ হাতে সুতায় প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করেন 
তাহাদিগকে ২১৬২ টাকা পুস্ক ' দিয়াছিলেন 3 আর বর্তমান বৎসরে 
নবেম্বর মাস মধ্যেই মোট ৬৫৬২ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। গত 
বৎসর অপেক্ষা.বর্তমান বৎসর ৭১৪১ বর্গ গজ হাতের স্থতার কাপড় প্রস্তুত 
হইয়াছে। 

হাতে কাটা কু এত রেশন ও গশযন্ছাত A Na কও SIS 
বর্ষে বাঙ্গলা দেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অস্থুমান ছিল এবার সারা বৎসরে, মোট 
১০৬৫০০ টাকার রেশম ও পশমজাঁত বস্তাদি বিক্রয় হইবে।' কিন্তু নবেম্বর 
মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই ১২৩১৩৫২ টাকার রেশমী ও পশমী বস্ত্র কাঁটতি 
হইয়া গিয়াছে । এই হিসাবে গত বৎসরের তুলনার বাঙ্গল/ দেশে ইতিমধ্যেই 
প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের রেশমী ও পশমী বস্প বেশী বিক্রয় 
হইয়াছে। পদ 

নূতন থলের অর্ডার 

বুটীশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সরবরাহ বিভাগ স্থানীয় ' চটকলসমূহে 
৬ কোটা পাটের থলের এক নূতন অর্ডার দিয়াছেন। আগামী ১লা জানুয়ারী 
হত হালে যত ডেলিতারীর সময় নিদদিউ 
হুইয়াছে। . টে" 

এই সংবাদে বিগত ২৭শে নবেম্বর CE REE না 


. ৩৭০ আনা হইতে ৩৯২ টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। 


. হজতীর্থ যাত্রায় সরকারী সাহায্য . ৪ 

বুদ্ধের দরুণ জাহাজব্যবসায়ীদের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় দরিদ্র হজযাত্রীদের 
স্মবিধার্থে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সরকার জাহাব্দ কোম্পানীসমূহকে 'যুদ্ধ- 
জনিত ক্ষতিপূরণের দরুণ বীমা প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী সাহায্য দেওয়ার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন।" এই সাহায্য ব্যতিরেকে যাত্রীদের ভাড়া 


অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইত । বর্তমানে বোম্বাই হইতে 'জেডডা পর্যন্ত 
প্রত্যেক ডেক যাত্রীর ভাড়া নির্দিষ্ট হইবে ১৯৫২ টাকী। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ 
সালে এই তাড়ার পরিমাণ ছিল. ১৭৩২ টাকা । 


রি! 
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রিজার্ভ ব্যান্কের 
| চলতি হিসাব খোলা হয়। তাত 
' উদ্ধত্তের উপরবাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্মাধিক 
সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। ' 


হারে স্থদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা -তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে ' 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্থবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায । 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর ৰা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা . সন্তোষজনক 
জামীন রাখিয়া সুবিবাজ্জনক সর্তে পাইবার-ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও 
লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় কর। হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
নিয়মাবলী ও সর্ত অমুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 


শাখা : নারায়ণগঞ্জ । ডি. এফ, স্তাপ্তাস', জেনারেল SILAS ind 
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১৩৫ নং ক সীট, কলিকাতা 
১৯৩৮ সালের নূতন ইন্দিউরেন্স এ্যাক্ট অনুসায়ে বাজ্লার এই কোম্পানীই প্রথম রেজিষ্টার্ড হয়। ' 





০; 4,1০৭ ৰ্যাঙ্ক অব কমায়’ লিঃ, 
7.597417: "-১৯৩৯ সালের রিপোর্ট : 
সম্প্রতি আমরা ব্যাঙ্ক অব্‌. কমার্স লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের একখণ্ড 
দিত কাব সমালোচনার পাইয়াছি। উহ! দৃষ্টে ব্যাঙ্কটির উল্লেখ- 
যোগ্য ক্রয়োরতির পরিচয় পাওয়া যায় -এই কাৰ্্যবিবরণীতে "প্রকাশ গত 
_ *১শৈ ডিসেম্বর তারিরে' ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলফনের পরিমাণ ৬৩ হাজার 
' ৩৪৩ টাকা এবং মজুত তহবিলের পরিমাপ ৮ হাজার ৩১৪ টাকা ছিন্ত। 
"' অপরদিকে স্থায়ী আমানত, সেভিংস একাউন্ট ও চলতি আমানতের হির্সাবে 
ব্যাঙ্কে সারারণের মোট আমানতের পরিমাণ 'ীড়াইয়াছিল ১০ লক্ষ ৪১ হাজার 
, টাকা । গত ১৯৩৮ সালের “শেষে ব্যাঙ্কে যোট আমানতী জমার পরিমাণ 
১০. লক্ষ > হাজার টাকা, ছিল । এবার যুদ্ধের জ্ত একটা প্রতিকূল. অবস্থা 
টি হওয়! সত্বেও তাহা ১০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। 
* ব্যাঙ্কটি যে ক্রমেই অধিক পরিমাণে সাধারণের আস্থা ও সহাম্ুসূতি লাভে 
, সমৰ্থ হইতেছে উহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। 


আদামীরুত মূলধন, মন্জুদ তহবিল, আমানতী জমা প্রভৃতি: উপরোক্ত ' 


১ শ্রেণীর দায় ও অন্তান্ত প্রকারের ছোটখাট ' আরও দায় ‘লইয়া গত ১৯৩৯ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ক অব কমাসের মোট দার দেখানো, হয 
2 3২ . লক্ষ ১ > হাজার ৯২১. টাকা । এই দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের 
£" ৰ সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ হাতে ও ব্যাঞ্চে 
- ৮২,হাজ)র ৫৪৫ টাকা, ‘জমি ও কাভী ইত্যাদিতে, দাদন ৭৬ হাজার ৩১৫ টাকা, 
: কৌন্পানর “কাগজ ও’ শেয়ার পরনৃতিতে দাদন ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, 
প্রদত্ত খণ ও ওতাবুডীফট ৮ লক্ষ ২ হাজার ৭৯০ টাকা, ব্যাঙ্কের বাডী ১৯ 
‘হাজার ৮৩৭ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নানাদিকে , 
॥ ভালরূপ বিধিবযব্থয নিয়োছিত রহিয়াছে বিয়াই বুঝা যায় ৃ 
1 বর্তমান! কাধ্যরিবরণী পাঠে জানা যায় আলোচ্য রংশরে নানাদিক দিয়া 
: ব্যাঙ্কের মোট ৮৫ হানার ৬৬৯,টাকা আয়-হয়। উক্ত আয় হইতে আবস্তকীয় 
', খরচপত্র* নির্বাহ করিয়া; শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের নিট, লাভ দাড়ায় ৬ হাজার 
' :১০৬ টাকা । “উছাঁর সহিত পুর্ব বৎসরের অর্বশ্টিত লাভ যোগ করিয়া মোট ' 
‘নিট লাভের পরিমাণ «হাজার ৬৩8-টাকা, দাড়ায়: ,উহা। হইতে ৩ হাজার 
£ »৫৯ টারা দিয়া অংশিদারদিগকে শতকরা, ৬০7 আনা, হারে লভ্যাংশ দেওয়া ' 
৮ স্থির হইয়াছে। ১ হাজার ৬০০ টাকা, মূনুত তহবিলে নিয়োক্তিত হইয়াছে, . 
২ ১ হাজার ২৫ টাকা আঁয়করের অন্ত যন্ধুত রাখা হইয়াছে এবং ৫৪৭ টাকা : 
“পরবর্তী ' বৎসরের হিসাবে জ্জের, টানা হইয়াছে ।' 'আমরা এই ব্যাঙ্কটির .. 
ভা টিভি হত নং ক্লাইভ দ্রীটে এই; 
কাগজ কহ ৪8 
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বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি রা 


গতি ২৯শে নবেম্বর .কলিকাতার রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস একসটেনসন এবং 
নূতন হাওড়া পুলে স্বর রাস্তার সংযোগস্থলে বোছে িউুযাল লাইক. 
এব্সিওরেন্ন কোম্পানীর নূতন কলিকাতা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর-স্থাপন 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্তার নৃপেন্্রনাথ : সরকার এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য 
করেন। কলিকাতারি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন । 
কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ইউ এস দেশাই এক বক্তৃতায় 
সমবেত ভত্রমহোদয়গণকে এবং বিশেষভাবে শ্তার নৃপেন্দনাথ সরকারকে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বোস্ধে লাইফ. এসিওরেন্স 
কোম্পানীর উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন |. তিনি বলেন ১৯১৮ সালে 
এই কোম্পানী মাত্র ১৮ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল! উহার 
দশ বৎসর পর ১৯২৮ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৩৬ লক্ষ 
টাকা দীড়াইয়াছিল। তৎপর -গত কতিপয় বৎসরে এই কোম্পানীর যে 
অগ্রগতি দেখা গিয়াছে তাহা সকল দিক দিয়াই বিশেষ উর্জেখযোগ্য ৷ 
গত ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানী ২ কোটী ৭ লক্ষ, টাকার নূতন বীমাপত্র 
প্রদান করিষাঞ্ছে। বোম্বে মিউচুষালের এই উন্নতির মূলে দেশের জন- 
সাধারণের, আস্থা ও সৃহযোগিতাই নিহিত রহিয়াছে । বাঙ্গলায় এই 
কোম্পানীর কার্য প্রসার সম্পর্কে মেসার্স দত্তিদার এপ সম্প'এত্র, অংশিদার, 
হিসাবে মিঃ জে সি ঘোষ দস্ভিদার ও মিঃ এস. পি গুহ প্রমুখ কৃতী 
ব্যক্তিগণ. যে উত্তম ও. কুতকাধ্যতা দেখাইয়াছেন মিঃ দেশাই তাহার 
বক্তৃতায় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন॥ শ্তার নৃপেক্পনাঞ্ 
সরকার তাহার বক্ত,তায় বীমা আইন .ও কোম্পানী আইন প্রপযন 
সম্পর্কে তাহার নিজের দায়িত্বের কথা ও কার্ধ্যাবলীর কথা উল্লেখ 


: 1 করেন। তৎপর বোম্বে মিউচুষাল .লাইফ্‌ এসিওরেন্স কোম্পানী 


সম্বন্ধে তিনি সমবেত ভদ্রমগ্লীকে সম্বোধন করিয়া বলেন “বোম্বে মিউচুয়াল 
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী সম্পর্কে আপনার! যে সকল পুস্তিকা পাইয়াছেন 
। তাহা হইতে অনায়াসেই এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির ইতিহাস জানিতে 
পারিবেন। ৭০ বৎসর পূর্বে ১৮৭০ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হুইয়া- 
' ছিল। কয়েকদিন পূর্বে ভারতের কোনও অঞ্চলে 'একটি ছাত্র-সভায় বক্ত তা 
দানকালে আমার মূনে হইয়াছিল, যে বয়োবৃদ্ধির দরুণ আমি হয়ত আদিম 
: যুগের জানোয়ারের পর্য্যাষে পৌছিয়াছি ।' কিন্ত এখন আমি দেখিতেছি যে. 
“বোনে মিউচুয়াল” আমা অপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।' প্রতিষ্ঠান রক্ত মাংসে 
'' তৈয়ার হয় না কাজেই আমি ক্রমান্বয়ে উহার প্রীবৃদ্ধিও উন্নতি কামনা 


| এ ভিভেগারি! এই কোম্পানীর যে; ভবনের ভিত্তি প্রস্তর আজ প্রোথিত ' 


: || নি:শন্দে। মিঃ hEMF SE ার বগে্জনাথকে ও 
এ সমবেত তদ্রমগ্ুলীকে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর জলযোগান্তে সভার 


আমরা জানিয়! বিশেষ স্ুবী হইলাম সুপ্রসিদ্ধ কুমিঘ্া ব্যাক্কিং কর্পোরেশন 


| লিমিটেড আগামী জানুয়ারী মাসে বোষ্বাইয়ে একটি শাখা আফিস, স্থাপন 
চে করিতে মূনস্ত করিয়াছেন। 


২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 8 জগৎ ৮১৫ 








্যালাটাাপনাস বা. ইউনিভাসদ জের ্টিরেদ কোৎ নি 
আমরা অবগত, হইল্লাম..কযানতারাটা.্তাশনেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড তাহাদের - কাতার ইউনিভ্ার্েল প্রটেক্টর ইন্সিওরেন্দ কোম্পানটি সম্প্রতি 


হেড আঁফিশ ভবন নির্াপের অন্ত মিসন রো কলিকাতায় একটি জায়গা খরিদ bt পি ইল 


করিয়াছেন। বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্যের পূরি- 
চালনায় ক্যালকাটা স্তাশনেল ব্যাঙ ব্রত অগ্রগৃতি-দ্ধাইতে "সমর্থ হয়াছে। 
“অদূর ভবিষ্যতে 'মিসন রো-এর মত" কেন্দ্স্থানে যদি এই, ব্যাঙ্কের নিন্ন্ব 
আফিম, তবন, গড়িয়া উঠে, তবে তাহাতে এই কে যং হত 
কার্য্যতার পরিচায়ক হইবে সন্দেহ নাই, ৬ টি 
গ্রেসাম লাইফ এসিওরেল সোসাইটি ... 

গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ক ম্যানেজার মিঃ ই ই 
কক্তাম সম্প্রতি গ্রেসাম লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটিতে যোগদান করিয়াছেন 
এবং শই কোম্পানীর ক্লিকাতাস্থ আফিসের কাধ্যতার গ্রহণ করিয়াছেন। 
॥.' ” নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ' 

' নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান ডাঃ এম'আর 
‘চৌলকারের কলিকাতা আগমণ উপলক্ষে এই কোম্পানীর কলিকাতা শাখার 
ম্যানেজার, মিঃ. 'বি'কে গুপ্ত ২৬শে নভেম্বর তাহাকে বিষ্টল হোটেলে,এক 
.ভোজ'সভায় আপ্যাফ়িত করেন'। এই মভায় মিঃ এ সি. সেন, মিঃ কে -এম 
নায়ক, মিঃ পি সি''রায়, মিঃ 'জে সি ঘোষ দক্ভিদাঁর, মিঃ এস পি বসু; মিঃ 
গত্যেন্দনাথ মজুমদার, মিঃ মাখনলাল সেন, ডাঃ কে এস রায়, 
প্রমুখ বিশিষ্ট. ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।, প্রথমে মিঃ বি কে গু, 
'ডাঃ এম আর : চৌলকারকে. সমবেত ভরদরবৃন্দের সহিত পরিচিত করেন। 
তিনি বলেন, ডাঃ চোলকারের বর্তমান বয়স ৫৬ বৎসর। তিনি 
চিকিৎসা! বিস্ত পদবন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্তু ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া 
আপিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে “নিখিল ভারত. কংগ্রেস কর্তৃক প্রেরিত 
‘মেডিকেল .মিসনের ডেপুটী .পিডার হিসাবে, তিনি চীন দেশে গমন করিয়া- | 
ছিলেন । তিনি ২৯২৩ সালে নাগপুর' মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন । 
কিছু সময়ের “অত তিনি মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন এবং ূ 
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“' ১৯৩৮ শালে শতকরা এ০ও ৬২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে।, 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে. 


১৯২১ সালে রাজপ্রোহের অপরাধে, তীহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে 
হইয়াছিল । 'নাগপুর পাইওনীয়ার' কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার ,সময় হইতে ডাঃ || 
চৌলকার এই কোম্পানীর সহিত যুক্ত আছেন । তিনি চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় 
'বর্তযানে এই কোম্পানীর কার্য্যনিয়স্্রণ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতির স্বচনা দেখা 
গিয়াছে ।সমবেত ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে মিঃ এ 'সি সেন' ডাঃ চৌপকারকে 
ধন্তবাদ প্রদান করেন এবং তীহার পরিচালিত বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর 
প্রবৃদ্ধি কামনা-করেনু।' ডাঃ চৌলকাঁর তাহার বক্তৃতায় সমবেত ব্যক্তিগণকে 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন এবং নাগপূর 'পাইওনীয়ার সদাসর্ব্দা তাহাদের নিকট 
হইতে সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। 'মিঃ 
বি কে গুপ্তের চেষ্টায় এতদঞ্চলে কোম্পানীর ষে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা সাধিত 
হইয়াছে তজ্জন্ত ডাঃ চৌলকার হার বাপু দিঃ গুপ্তকেও বিশেষ 
ভাবে প্রশংসাজ্ঞাপন করেন । ' 11... 
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. বাঙ্গলার বাহিরে ' এ আোতকে বদ্ধ করবার ভার নিয়েছে , 
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১৩২ গুলকো্ট হাউ প্রীট.. কলিকাতা 


| mene | 


ৰ শিল্পে প্রভুত্ব 
| টারজান ভারতীয় শিল্পের প্রভুত্ব 
(ষে কেন্দ্রীভূত হইতেছে তথ্যতালিকার সহিত তাহা প্রমাণ করিয়া 
“Oligarnchs of our industries” শীর্ষক পৃত্তিকায় মিঃ অশোক মেটা 
 লিৰিতোছন, এ “এদেশের অর্থনীতি যে তাবে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে এই 
ব্ৰিশিষ্টতা লক্ষিত হয় যে দেশের শিল্পসম্পদ কতিপয় অল্প সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা 
"নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । জন কয়েক ম্যানেজিং এজেণ্ট প্রায় ১৫০ কোটী টাকা 
*মূলধনসম্পর অন্যুন পাচশত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। 
সমস্ত শিল্পেই প্রতৃত্ব এবং নিয়ন্্রক্ষমত! কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। পাট শিল্পে 
২৩ কোটী টাকা মূলধনবিশিষ্ট ১০০টী মিলের মধ্যে ১৮ কোটা টাকা মূলধন 
“বিশিষ্ট ৩টা চটকলই ১৭টী ম্যানেজিং এজেন্সী দ্বারা পরিচালিত হয়। 


ইহাদের মধ্যে ৪টী ম্যানেজিং এজেন্দী ৩০টী কল পরিচালনা করেন। ২৪৭টা 
কয়লাখনি কোম্পানীর মূলধন ১০ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ৬ কোটী 


৩৮ লক্ষ টাকা মূলধন বিশিষ্ট ৬০টা কোম্পানী ১৮টা ম্যানেজিং এজেন্দীর 
পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩১টী প্রতিষ্ঠান, মাত্র ৪টী 
এজেন্দীর করতলগত | ১৭টী ম্যানেজিং এজেন্দী ফার্ম্ম ১৯৭টা চা কোম্পানী 
পরিচালনা করেন। ইহাদের মধ্যে €টী ফার্ম্ম ৭৪টী চা বাগানে কোম্পানী 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের ৩৩টী ক্ষুদ্র রেলপথের ২৭টা ৪টা 
ম্যানেজিং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন । শর্কর', এঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্তান্ত 
“শিল্পেও এইরূপ কেন্দ্রীভূত নিয়মের দৃষ্টান্ড বর্তমান। মোট কাপড়ের কল- 
সমূহের এক তৃতীয়াংশের পরিচালন ভার ১$টা ফার্ম্মের উপর ন্তন্ত রহিয়াছে। 
এসিমেণ্ট ও দিয়াশলাই শিল্পে নিয়ন্ত্রণ ঘারা একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। 
| তারতবর্ষে শিল্পশক্তি বাণিজ্যশক্তিকে এবং অর্থবল শিল্পশক্তিকে অতিক্রম 
‘করিয়াছে ।, ২০ বৎসর পূর্বে শেঠ নরোত্ম 'মোরারজীর স্তায় শিল্পপতিরাই 
শিল্প সংক্রান্ত অর্থনীতিতে অগ্রণীর স্থান, অধিকার করিয়াছিলেন। বর্তমান 
সময়ে অত্যুৎসাহী শিল্পপতিও অর্থের প্রাচ্য না থাকিলে অন্ুবিধাগ্রস্ত 
হুইস্া থাকুন ।” ব্যাক বীমা কোম্পানী, ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাই প্রভৃতি ধনিক 
 প্রতিঠানেরও পরিচালন ভার গ্রহণ করা শিল্পপতিগণ প্রয়োজন বোধ 
করিতেছেন এবং প্রত্যেক ষষ্ট বা ম্যানেজিং এজেন্সী ফাশ্ম ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত 
£র্থনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। 
পাষারণতঃ যাহারা উভয় কোম্পানীরই. ডিরেক্টর তাহাদের মারফতই এই 
"a তথ্য পাওয়া যায় 
শিল্পের প্রসার, এখন আর দরিদ্র অথচ সুযোগ্য, দূরদর্শী ও, স্থনিপুন 
খ্যজিদিগের বর্মমশক্তির উপর নির্ভর করে না। শেখন অল্প সংখ্যক ধনিকের 
' উপরই তাহা নির্ভর করে। শিল্পে অর্থ নিয়োগ এবং পরিচালনক্ষমতা। 
করাই ইহাদের প্রধান কাধ্য। বাস্তবিক পক্ষে ইহা সমাজের 
ডি! জনকয়েক ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনের 








কারখান। নির্মাণের কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে । আগামী 
জানুয়ারী মাসের প্রথম 

ভাগে মাল বিক্রয়ার্থ 
বাজারে উপস্থিত করা ্ 
হইবে। 
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পর্ন প্রতিষ্ঠিত হ্যু। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই 


করিতে হইবে। 


হেটে স্িনিভীল ক্্যানিত ০ ন ভাজ লিলি লিপসিডেভ, 

৩৬ নং ধর্ম্াতল! ষ্টরীট, কলিকাত৷ । 
কারখানা :_৫৬ নং ক্রিষ্টোপার রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা 
শেয়ার ও প্রস্‌পেক্টাসের জন্য লিখুন ৫ 
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ' কলিকাত৷ 

ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ $= 
মেসাস আঁ্গণব এণ্ড কোৎ 





কর্তৃত্ব দেওয়া যাইতে প্ররে না। শিল্পপ্রতিষ্টানগুলি জনসাধারণ কর্তৃক ' 
সংগঠিত হইবে এবং সমাজ ইহাদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবে। কিন্ত 
যতদিন সাধারণ্তন্ত্ের নীতি অন্থসারে দেশের সংঠন কাধ্য সম্পন্ন না হয়, 
ততদিন এই সকল বিষয়ে সামাদিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পীডাপীড়ি করার কোন 
অর্থ নাই। কিন | 

- » ব্যবসায়ে শ্রীরদ্ধি ও বিজ্ঞাপন 

বিজ্ঞাপন কৌশল সম্পর্কে ২৩শে নবেশ্বরের “গণশক্তিতে” শ্রীবুক্ত কাঁলীপদ- 
ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন, “ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধিঃ উন্নতি ও প্রসারের প্রচেষ্টায় 
বিজ্ঞাপন এখন জর্বজনস্বীকুত ব্যবসানীতি। ব্যবসাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের 
অভাবে বহু' ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পপ্রতিষ্ঠান 'জনপমাজের দৃষ্টির অগোচরে 
থাকিয়! যায়_-কোনকপ সহায়তা ও পোষকতা না পাওয়ার ফলে এইরূপ বহু 
প্রচেষ্টা অকালেই বিলুপ্ত হয়। আগ্রহের, স্থপ্টি, করিতে ন] পারিলে' কিন্ত 
বিজ্ঞাপনের কোন স্বার্থকথা নাই। বিজ্ঞাপনের শিল্পনীতি এমন চিত্তাকর্ষক 
হওয়। প্রয়োজন যাহাতে বিজ্ঞাপিত বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহের 
সুষ্টি হয়। আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে. বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা নাই 
বলিয়া আমরা জানি না যে, আমাদের. দেশের ধনসম্পদ কোনপথে বৃদ্ধি 
পাইতেছে ! বিজ্ঞাপনের শক্তিতেই বিংশ শতাব্দীর আধিক সভ্যতা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। দেশ বিদেশের হাট্বাজারে বিজ্ঞাপন ক্রেত' স্থষ্টি করিতেছে, 
বিক্রেতাকে নূতন ক্রেতার সন্ধান দিতেছে .এবং চলমান জীবনযাত্রার সহিত 
চাহিদাও সরবরাহকে সমান তালে চালাইয়া দিতেছে । উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন- 
রীতি মানুষের মনে শিল্পসৌন্দর্য্যের অনুভূতিও.জাগাইয়া থাকে ।” 


যুদ্ধকালীন বাজেট. ও.সমাজতন্্ 

“যুদ্ধের দরুণ যে , অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ইঃলণ্ডের অর্থনীতি 
দ্রুততার সহিত সমাজতন্ত্বাদের নিকটবত্তী হইতেছে । আমরা ভারতবর্ষেও 
এই বিবর্তন দেখিতে কামনা করিতেছি । যুদ্ধে ইংলণ্ড এবং ভারতের অবস্থা) 
একরূপ হয় নাই বটে। কিন্ত ইহা সত্বেও জাতীয় বাজেটের নীতি এরূপ- 
ভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাহাতে সমাজতন্ত্বাদ গ্রবন্তিত হওয়ার পক্ষে, 
অনুকুল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। আগামী বাজেটে ক্রোড়পতিকে' লক্ষপতি 
এবং নিতান্ত দরিদ্রকে কম দরিদ্রে, পরিণত করার. মত প্রস্তাব থাকিলে 
অর্থসচিব শ্তার জেরেমি রেইসম্যামের আগামী সমরকালীন বাজেটকে- 
“্জনসাধারণ্রে”, বাজেট. ৰলিয়, গণ্য লা করার হেতু নাই । ক্রনীতি, 
মুদ্রানীতি ও অর্থনীতি এর কথায় সমগ্র অর্থনীতির পরিব্তিত রূপ দ্বারাই এই. 
অবস্থার পরিচয় পাওয়া .যাইবে। বিষয়টা যত সহজ বলিয়। মনে হয় প্রক্কৃত 
পক্ষে তাহ! সত্য নহে। কিন্ত ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে 
তাহা হাস করিবার জন্য স্তার জেরেমি যদি নূতন পদ্ধতিতে : ভারতীয় বাঁজেট 


' করিতে পারেন -তাহা হইলে তিনি এদেশের মহা উপকারস্বাধন কবিবেন, 


এবং এই সাফল্যের জন্ত তীহার বশ চারিদিকে বিস্তৃত হইবে।, পরিপূর্ণ - 
সদিচ্ছার সহিত এই অভিনব উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়া ইহাকে কাৰ্য্যে পরিপত 
কাৰ্য্য শেষ করিতে কালবিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই । কিন্তু 
বর্তমানে সামাজিক এবং আধিক ক্ষেত্রে সাম্য স্থষ্টির উদ্দেশ্যে কোনরূপ নির্দিষ্ট 
০০555058825 
রি 757 ২০শে নবেম্বর 









. ফোন ক্যাল: ৭৮৩ 
বি রাসায়নিক দ্রব্য 
ও ওষধাদি-প্রস্তুত করার 
আয়োজন করা হুহতেছে। 
কোম্পানীর  অংশার- 
গণকে সর্বপ্রকার সুবিধা 
দেওয়া হইবে । 






ও 
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৩১ 22 
325 এন ৮0০, সারা, ও. বিনিময়... 9 এ ঈকষটাকনি এ সপ্তাহে ঠা: যখাকিমে ৪৯ ‘কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ও 


5 চপ ৮0101 Pr: 177 কলিকাতা এশৈ নবেম্বর ; ই Le ৃ 
কলিকাতার সী অস্ত বিনিষয় বাজারে হী বলবৎ ১ তি ্ টু 
টাকার বাজারে এ সপ্তাহে বৈশী রকম শষ্ইলভাঁর" ভাব নটি বি তি 


লক্ষি হইয়াছিল! । দীর্ঘকাল যাবৎ কল টাকার বার্ষিক সুদের হার” শতকরা গাগা 
আট আনা হারে বলবৎ আছে: “এ সপ্তাহে এরূপ কয় “জুদেই”ব্যাককগুলির নি নারাজ 2 রর ক 
ভিতর কল টাকার আদান পরান হইয়াছে" রাখারে খণ গ্রহীতার তুলনায়. “ডি এ৩নাস এ: রি টি 
খণপ্রদাতার:সংখামই। পূর্বাপর অধিক দেখাসবিয়াছে। .অল্তান্ত -বৎসর "এই 8 LEG EAL 
সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া বৃদ্ধি পাইত? .- আয. AS 
সঙ্গে য্যুগ্গ৷বাজারেঃটাকার সুদের হারওযড়িয়াশ্বাইত। কিন্ত: এরৎসর লেরপ ইয়ে _ (প্রতি ১৫ টাকার), 5 ৮১০ 
দাবী দাওয়া বিশেষ কিছুই অনুভূত, হইতেছে লা" :)ন্তান বর /এই সময়ে { বি 
পাটের? বচাকিল} খুবই অমিয়া, উঠিত! ॥১-উ-বাবদ র্যবসায়ীদিগকে বিস্তর [1 - বাংলার, রড 'শিগেপের 

টাকা নিয়োগ করিতে হইত । বাসার টাকার একটা টান 
পড়ি? কিন্ত এ'বৎসর পাটেব সেরূপ' বেচাকিনা "হইতেছে ৷ না'। পাঁটের | 
উর ধেশী' টাকা ' নিয়োগ 
করিধার পঁয়েজিনীরতা 'বৌধ* করিতেছে না! স্বাঞ্জেই বরঠমার্ৈ ব্যাঙ্কের 
হাতে বহ'টাকা নিশি অবস্থা থাকিয়া "যাইতেছে? " করবে পৰ্যন্ত যে' এই' 
স্বচ্ছলতা কাটিবার সুবিধা হইবে তাই।' এধনও বলা কঠিন!” চিঠি ৃ 
8 গ২৬শে-নবেষর:৩ মাসের বিয়াঁদী এককোটী টাকার ট্রে্ারী বিলের? ব্যবহারেই 

টার আহ্বান করা হ্ইযাছিল.... তাহাতে মোট উঠ ! রি রন রে বোধগম্য হইবে। 
রাডার ২.কোটী ৪৯ লক্ষাকা ।« ৯৯৪4 আনা ও তৰু দরের:সয়ন্ত আবেদন) [| ‘ম্যানেজিং’ এজেন্ট ৪ 


ও ৯৯৪৯! পাই দরের শতকর] ৬১ ভাগ. আবেদন গৃহীত হইয়াছে। 

















. ২নুং মিল - 
'|বেলঘরিয়। ২৪পরগণী) 










1 সুদের হার নির্ধারিত হইগ্লুছিল, ১১০" পাই। এ সপ্তাহেও| : বক এত > বয় অপ হস 


চাহা এ হারেই নির্ধারিত করা হইয়াছে । আগামী ওরা ডিসেম্বরের অন্ত! 
রি বলের নী “কোটি ' টাকার ' ট্রেজারী বিলের টেপ্ডার আহ্বান ক! । মিন্বিয়। তগেধন কোং লং 
চা হৃইয়াছে। 'বাহাদের টেওার : গৃহীত হইবে তাহীদিগকে আগামী ৬! ফোন : কলি 2৫২৬৫ টেলি £_-“জলনাঁথ” 
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[দেব হইয়াছে তাকাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২১৮ কোটি ০৪১, oe bear 

(যু লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা পর্ব সপ্তাহে, তাহা ২১৯ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৩ জলষমুনা ৮,০৫০ » » জলছুগা + 8,020 
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[অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৩ কোর্ট ৭০ লক্ষ টাকা, | এসপ্তাহে তাহা ৪৪ কোটি! », » অলজ্যোতি ৭:১০ ৪: পলি নহিনা. 85৪৭ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২=শে নবেম্বর 

পূর্ববর্তী সপ্তাহের স্তায় এ সপ্তাছেও কঞ্সিকাতা এবং বোঘাইয়ের শেয়ার ' 
বাজারে সন্তোষত্রনক কর্মবব্যস্ততা দেখা গিয়াছে! .সকল বিভাগেই 
পূর্ববাপেক্ষা উন্নতি ঘটিয়াছে। -ইষ্টার্ণ গপ কনফারেন্দের ফলে এ দেশে 
শিল্লোন্নতি ঘটিবে এই ধারণা হইতেই বাজারে উৎসাহ এবং কর্মব্যস্ত! 
দেখা গিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস 1) গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ইউরোপীয় 
যুদ্ধের সস্তোবজ্জনক সংবাদও শেয়ার বাজারের অবস্থা, পরিবর্তনে সহায়ত! 
করিয়াছে। 

সুদূর প্রাচ্যের অনভিপ্রেত সংবাদে অন্ত বাজারে সামাস্ত নিক্লগতির 
আভাষ মিলিলেও ইহার প্রতিক্রিয়া বাজারের অগ্রগতি বোধ করিতে 
সক্ষম হইবে না।. নৃতন কোন অঙমুকূল ঘটনার সমাবেশ হইলে শেয়ার 
বাজারে আরও উন্নতি ঘটিবে আশা করা যায় ।, 

কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। লণ্ডন হইতে সংবাদ, আসায় এই .বিভাগ্পের আকর্ষণী শক্তি 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শতকরা ও॥* ,আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের 
যুল্য ৯৩।* আনায় পৌছিয়াছে। ফ্রান্সের পতনের পর. কোম্পানীর কাগজ এ 
যাবৎ এই স্তরে উন্নীত হয় নাই। অল্পকাল মধ্যে পরিশোধযোগ্য খ্ণপত্র 
সম্পর্কে বিশেষ চাহি! দেখা গিয়াছিল। দীর্ঘকালের মেয়াদী খপপত্র সমূহ্রেও 
মুল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শতকরা .৩২ টাক! সুদের ১৯৬৩০৪৫ খপ ৯২২ টাকা, 
৪৯৭ সমূদের ১৭৯৬০।৭০ খাণ -১০৭|০ আনা, ৪0০ সুদের ১৯৫৫1৬০ খণ ১১২০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

ব্যাঙ্ক 


কোম্পানীর কাগজের সহ সঙ্গে ব্যাক শেয়ারের মুল্যে বে ঘড়! | 


পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
কাপড়ের কল 


কাপড়ের কল বিভাগে তাদৃশ উন্নতি ন! ঘটিলেও এই বিভাগে ক্রয়- | 


বিক্রয়ের পরিমাণ নেহাত কম হয় নাই। ডানবার ১৭৭২ টাকা এবং কেশোরাম 
॥* আনায় কারবার হইয়াছে। 


কয়লার খনি 


কয়লার খনি বিভাগে বেঙ্গল অপ্রত্যাশিতভাবে ৩৭৫২ টাকায় উন্নীত |} 


হইয়াছে । বরাকর ১৪॥%০, সেন্ট্রাল কারকেণ্ড ১৫০০ আনা, ইকুইটেবণ 


৩৭1০ আনা, ধেমো মেইন ১৬২ টাকা, নিউ বীরভূম ১৭৮০ এবং ওয়ে vl 


জামুরিয়া ৩০৭০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল। 
চট কল 


টি বিভাগে চাহিদ এবং সন্তোষজনক কারবার হইলেও মূল্যের দিক ॥ 
দিয়া উন্নতি ঘটিয়াছে বলা চলে না । হাওড়! $২৮০ আনায় উন্নীত হইয়াছে | 
বটে, কিন্ত এংলো ইত্ডিয়া ৩১৪২ টাকা, হুকুমচাদ ৮1০ আনা, মেঘনা! ৩৬।০ be 
আনা, ন্তাশনেল ২২।০ আনা, কামারহাটী ৪৭২২ টাকা এবং নদীয়া ৫৬২ ন্‌ 


টাকার উপরে যায় নাই। 


'এঞ্জিনিয়ারিং 


কোম্পানীর কাগজের ন্যায় এক্রিনিয়ারিং বিভাগেও বিশেষ উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইপ্ডিয়ান আয়রণ ৩৪২ টাকায় উঠিয়া ৩৩ আনায় 
ক্ৰয়-বিক্ৰয় হইতেছে । ইণ্ডিয়ান আয়রণের সাগ্নাধিক রিপোর্ট সন্তোষজনক 
হওয়াতেই বিভাগ সম্পর্কে চাহিদা ও উৎসাহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সীল কর্পোরেশনও আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিশেষ আকর্ষণের বস্ত 
ছিল। ট্রাল কর্পোরেশন ২১%০ আন্বা পর্য্যন্ত উঠিয়া বর্তমানে ২০৮৮০ 


আনায় নামিয়াছে। ত 00 বহাল : সহজে হয ! 


পাইয়াছে। 





বিবিধ 


বাজারের অগ্রগতির ভাব চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কেও পরিদৃষ্ট হইয়া- 
ছিল। বুলান্দ ৯৬০ আনা এবং কেরু ৮৭০ আনা হইতে ১০+ আনায় উন্নীত 
' হইয়া হস্তাত্তর হইয়াছে। 

চা-বাগান বিভাগে 'হাসিয়ার] স্যারের বিশেষ চাহিদ। দেখ! গিক়াছিল। 
ইহা ৪০॥০ আনা পধ্যন্ত উঠিয়াছে। 

টিটাগড় পেপার ‘এ’ এবং. “বি অভিনারী ১৮২ টাকা পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত সাগ্রাষিক কার্যবিবরণী প্রকাশের পর ইহা. 
১৭%০ আনায় নীমিয়! গিয়াছে। | 

এ সপ্তাহে কলিকাতাত্ব শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের দর নিম্লিখিতরূপ ছিল +-_ 


কোম্পানীর কাগজ 
০ আনা সুদের খপ (১৯১৮-৫২)--২৬শে নবেম্বর ৯৪৪৮০ 5 »৭শে_ 

৯৫/০, আলা । Ce 

৩২. টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ-_২৬শে ৭৯1১০ ; ২৯৭৯৫, 

৩৬ টাকা সুদের খণ (১৯৪৯)--২৮৫ে ১০১/*। 

৩২ টাকা সুদের খপ (১৯৫১-৫৪)--২৫শে নবেত্বর ৯৭৮৮০ ; ২৭শে_- . 
৯৭1৮০ । 

৩২ টাকা সুদের ধাণ (১৯৬৩-৬৫)__২৭শে ৯১%/, ৯১৪০ ; ২৮শে-৯১৪০ 9 
২৯শে ৯২২ টাকা, ৯২০ আনা, ৯২1০ | 

৩০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ--২৫শে নবেম্বর ৯২1৮০ ৯২/০ 
৯২1৩ ; ২৬শে- ৯২1১০ 3 ২৭শে-৯২।৮০ ৯২০ 3 ২৮শে--৯২//০ আনা 
৯২৪০ ৯২৪৩০ ) টি টাকা ৯৩1০৯৩1%০ 


১০,২৪১১ ০০২. চাকা 
৫,০৮,৬৫০ 39 


বিক্রীত মূলধন 

আদায়ীকৃত মূলধন 

১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্দ_-২১১১৯৭৪7%৪.পাই 


হেড অফিস £_দাশনগর, হাওড়া। 
| | ভিসা মিঃ শ্ৰীপতি হা | A 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়! 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বারা টাক! উঠান যায়। 


নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ গত ১১ই নবেম্বর 
৫নং লিশুসে ষ্ট্রাটে খোলা হইয়াছে। 





২রা-ডিসেম্বর১:১৯৪০ ] 


অ আনা সুদের খপ (১৯৪৭-৫০)-২৫শে ১০২৮০ 3 ২৭শে--১*২৬/৭ ; 
২৯শে--১০২1০ আনা,.১০২৮০। 
৪২ টাকা স্থদের খণ--(১৯৪৩)--২৫শে ১০৪//০ 1 





৪২ টাকা দুদের খণ (১৯৬০-৭০)--২৫শে ১৬৭৩০১০৭1৮০ 3 ২৭শে_ 


১০৭৬/০ ; ২নশে-১০৭1/০। 

৪8 আনা সুদের খণ (১৯৫৫-৬০)-_২৭শে ১১২২ 

&২ টাকা সুদের খাপ ( ১৪৪৫-৫৫)--২৫শে ১১২৮০০ ১১২৷৩০ ; ২৬শে_ 
১১২৩০ 5 ২৭শৈ--১১২7/০ 5 ২চশে ১২1০ 5 ২৯শে--১১২॥০ আনা, 


১১২৪০ । 

৩২ টাকা সুদের (১৯৩৮-৬৮) কলিকাতা ইমঞ্রতমেন্ট ট্রাষ্ট ভিবে: ২৫শে-_ 
৯৪৪০ ; ৯৫২1 ৩1০ আন! সুদের (১৯৫৬-৬৩) হাওড়া ব্ৰীজ্জ ডিবেঃ ২৬শে-_ 
৯৭৯২1 £1০ সুদের রোটাস ইত্ডাত্রীজ ডিবেঃ (১৯০৮-৫০) ই৬শে-_-১০০1০ 
আনা) ২৭শে--১০১২। ৬ টাকা সুদের (১৯৫৫-৮৫) কলিকাতা 
> পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ২৮শে--১২২০1 ৪২ টাকা! মুদের (১৯৪৫) কলিকাতা 
মিউনিসিপাল ভিবেঃ ২৯শে-১০৩]০। 

ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়েল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৭শে--১৫৫০২| ইম্পিরিয়েল ব্য্ক 
(কর্টি) ২৫শে- ৩৮৩২ ; ২৬শে_-৩৮৬৫০ আনা ) ২৯শে--৩৮৫২। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক__২৫শে ১০৩০ ; ২৬শে--১০৪২ ১০৩২ $ ২৭শে--১০৪৮%০ ) ২৮শে-_ 
১০৩৭ ১০৪৯) ২৯শে১০৩৭ { 
কয়লার খনি 

এমালগেষমেটেড__২৮শে ২৮৷০। বেঙ্গল_২৫শে ৩৫৯২) ২৬শে-__ 
৩৬৯২ 3 ২৭শে_৩৬৩২ ও ৩৬৮২ ) ২৮শে--৩৭৫৯ 5 ২৯শে৩৭৯৬, টাকা 
৩৮৪২! ভালগুরা-_২৬শে ৫1০ আনা ; ২৭শে--৫৷প০ আনা। ভুলনবাড়ী 
=-_২৭শে নবেম্বর ১১৪০ আনা ১২২; ২৮শে-->১২৷০০ আনা ১৩৯ 3 ২৯শে 
১২1০ আনা ১৩০ | বরাকর--(অডি) ২৬শে ১৪1০ আনা ১৪।০ আনা; 
ণশে--১৪1১০ আনা ১৪%০ আনা ১৪1৮০ আনা ; ২৮শে--১৪৪৮০ ; 
২৯শে_-১৪//০ আনা ১৫1৮০ | বড়ধেমো--২৯শে 81%০ আনা ৪৮/০ 
সেক্টপল কারকোও--২৬শে ১৪%০ আনা ; ২৭শে-১৪৭০ আনা ১৫২9 
২৮শে-১৫২ টাকা ১৫৬০ ) ২৯শে--১৫৪৬/০ | চুকুলিয়া-_২৬শে ১1%০ 3 
২ হ৭শে- ১৪০০ | দেউলী-২৭শে ৯%০| ধেমো! মেইন--২৫শে ১৫1৩০ 
আনা ; ২৬শে_-১৫৮/০ আনা ১৫৮৩০ ; ২৭শে--১৫৮%০ ) ২৮শে--১৬২ 3 
২৯১৫০ আনা ১৫দ/০ আনা ১৬২। ইকুইটেবল_-২৫শে ৩৬।০ আন 

৩1০3 ২৪শে--৩৬।%০ আনা ৩৭০) ২৮শে-৩৭০ আনা ৩৭৭০ ; ২৯শে 
৩৭০ আন! ৩৭৪০ 1 ঘৌসিক--২৫শে ৪৮০ ) ২৬শে _8%৬০ ; ২৭শে-- 
৪1৬০) জয়ন্তী সেপ্ট্টাল__২৫শে ১৮/০ ; ২৬শে--১%/০ ) ২৭শে--১৪/০ ১৪৬০১ 
২৯শেন-১%০০ | মগ্ডলপুর-_-২৬শে ৯৪%০ ১০%০ ১ ২৭শে--১০1৮০ ৯৮০ | 
নিউ বীরভূম-_২&শে ১৬1০ ১৬1%০ ) ২৬শে-১৬1৭ ১৭/০ 7 ২৭শে-_১৬৭০ 
১৭1০ ; ২৮শে--১৭৪%০) ২৯শে--১৭৮০ ১৭৮৮০ | 
৩৭1০ 7 ২৮শে-৩১॥০ | নর্থ দামুদা_২৫শৈ ৫1৮০ ৫৮৩০ ; ২৬শে--৫দ০ 
হ৭শে-_৫৮/০ ৬০/০ 3 ২৮শে--৫%৮০ ৬৩/০; ২৯শে--৬%০ | বাণীগঞ্জ_ 
২৫শে-_২৫।০ ২৫০ 
-২৫শে ১৪০ আনা ২/০*১ 
করাণপুর-২৮শে ৫/০ । 
১৪৩০ | 
৩০/০ ; ২৮শে৩০দ০ ১ ২৯শে ৩১৮১ | 


"_ কাপড়ের কল 


হ৮শেঁঁ-_১০৭০/০ ; 


২৬শে-_১৮/০ ২/০; ২৮শে-২৮০। সাউথ 
তালচের-- ২৫শে ১/%০ ১৪০) ২৮শে 


বাসত্তী-* ( প্রেফ ) হ৭শে ৪১০ £ ২৯শৈ-৪0০ 1: বাউরি = ( অডি ) bd 
-হ৫শে-১৯৪ ; ২৭শে-১৯৮২। কানপুর- টেক্ষ্টাইল-_-২৬শে <৮/* ৬/*; |}. 
'২ধশে--১৭৬২ ঢু 


২৯শে৫দ৮০ ৬৬1 ভানবার--২৫শে--১৭৬২ 3১ 
-২৮শে-১৭৭২। এলগিন মিলস্‌--( অভি ) ২৫শে ১৬৮০০ $ ২৪শে-২৭1০ 


আধিক জগৎ 
২৭০-১৭৬০ ১৭1০ 3 ২৯শে_-১৭1৮৭ ১৬1৩০ | কেশোরাম (অভি) ২৫শে-_ 


নিউ মানভ্ষ-_২৫শে ৪ 
; ২শে-২৬৯১ ২নশে--২৬%০ ২৬৮০ | সালা KE 


ওয়েষ্ট আমুরিয়া-_২৫শে ২৯৪০ ৩০/০ ; ২৬শে-৩০৮০ 3 ২৭শে |} 


৯৯ 





পি 


৬1০? ২৭শে৫দহ/০ 3 ২৮শে-৬৫০ | 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৫শে ১৪০ ; 
হ৮শে-১0/০ ১ ২৯শে ১15০1 


রেলপথ 


২৯শেঁ--৯৫|০ 


পাটকল 
আদমজী--২৭শে ২০৯ ২১।০ ; ২৯শে-২১০। আগড়পাড়া--( অর) 
২৭শে ২৫/০ ২৫০ । এংলো ইও্ডিয়া_ ২ধশে ৩১৮৯ 3২৩শে--৩১৩। ২৭শে 
_-৩০৭ ৩১৩২ (লভ্যাংশ বাঁদে ) ২৮শে ৩১৪২ ) ২৯শে--৩১২৭ ৩১৮২ 
এলবিয়ন-২৭শে ২০৫৯ বালী-__ (অভি) --২৫শে 
২৬শে--২২০২) ২৭শে-২২০২। বরানগর-_২৪শে 
বেলভেডিয়াব্র__২৬শে ৩৬৪) ২৯শে-_৩৭০২। বিরলা-_( অন্ভি)__২৫শে 
২৩৮০০ ২৪1০) ২৭শরে-২৪।০) ২৯শে ২০1 বজবজ-_(অডি ) ২৫শে 
৩৩২৯3 ২৬শে-_৩৩৩২ 3 ২৯শে-৩৩৯২1 ক্লাইভ 
২৫শে ২২৪০; ‘২৭শে--২২২ ২২৪০ | ডালহোৌসী--( অডি )৮২৫শে_ ২৯৬২ 
২৯শে_ ২৯৬২1 ডেপ্টন-২৬শে- ৩৯২২। ফোর্ট গ্াষ্টার_২৭শে ৪৭৫২ 
(লভ্যাংশ বাদে)। ফোর্ট” উইলিয়ম__২৫শে ২১৯৫০ 7 ২৮শে ২৯১২ । গৌরী- 
পুর (অভি) ২৫শে--৬৫৯ ) ২৩শে--৬৬২|০ ; ৬৬৮০ আনা ৬৫৯২ 3 ২৯শে-_ 
২৪1০; হাওড়া (অভি)-_২৬শে-_৫২1৮০ আনা, ৫৩২ ; ২৭শে--৫২৷০ আনা, 
৫২|৩ ; ২৮শে-€২1০ আনা, ৫৩০০ ; ২৯শে--€১1* আনা, ৫২৭০ | হুকুমটাদ 
(অভি ) ২৫শে-_৭8০ আনা, ৮1০ 7 ২৬শে--৭দ০ আনা, ৮॥০ আনা, ৮২3 
২৭শে-৮* টাকা, ৮1০০; ২৮শে--৮॥০ ; ৯শে--৮1/০) কামারহাটি ২৫শে_ 
৪৬৪২ টাকা, ৪৬৭৪* ; ২৭শে-_-৪৬৬২ টাকা, ৪৬৯২; ২৯শে-_-৪৬৩২ টীকা 
৪৬৩1০ ; কীকনাভ! ২৫শে__৩৮৯২  ২৭শে-৩৮২৯ 5 ২৯শে-৩৭৬২ টাকা, 
৩৮৪২ কেলভিন্‌-_২৯শে--৪৫২।০) ল্যান্সডাউন ( অভি )২৬শে ১৪২২ টাকা; 
২৭শে--১৪৪1০ ; মেঘনা ২৬শে--৩৬|০ আনা, ৩৫৪৮০ ; ২৮শে ৩৬০ 
স্তাশনেল (অভি ) ২৫শে--২১৮/০ আনা, ২২/০ ১ ২৬শে-২২।০ ;]২৭শে-- 
২১৮/০ আনা, ২১৪৮০) ২৮শে- ২২1০ ২৯শে--২২॥০ নদীয়া (অভি) ২৫শে_ 
৫8৪০ ; ২৬শে-_৫৫ টাকা, ৫৬২ টাকা, ৫৬1০ আনা ) ২৭শে--৫৫|০ আনা, 
৫৬২ 3 ২৮শে--৫৬৪০ 7 ২৯শে-৫৮1%০ ১ প্রেসিডেন্দী (অভি) ২৫শে--৪1%০) 
২৬শে__৪1৮০ ) ২৭শে-_৪1০ আনা, ৪1৩০ ; ২৮শে--৪৮০ ) ২৯শে-৪৭৮০ ) 
রিলায়েন্স_২৫শে _৫৫॥০ ) ২৬শে- ৫৬৯ ? ২৭শে--৫৫॥০ 3 ২৯শে৫৫৯। 
ils লভ্যাংশ বাদ )। 
i 0:১: 


৫৮০০ ;, ২৬শে১৫৮৩০ ৬/০. 
মোহিনী মিলস্_২৭শে ৯০৪০ | 
২৬শে --১॥০ ; ২৭শে--১%০ ; 


হাওড-আমতা--২৭শে ৯৮০ ; আরা-সাসারণ --২৭শৈ 


৬৩২ 


১০৬৬ || 


২৭শে-৩৩১৪০ ; 


০্বালাঁছেলে হাত ০ 
চি 28 


টির 


লভ্যাংশ শতকরা ব বাধিক২২ ২.টা 


টি? হি 











রি ১১৬ ৫ হরা-ডিসেশ্ব 5৯৪০ 
“ৰাৰ্ম্মা কর্পোরেশ নং শে্‌ শে আনা; 17 ঠহধূশে 9, eT TAs UI" ৯ 
¢ ৫ ০ ২৬ 28 0 ৫/০; --&1/০ লি 
Sy 2, কে ট i 5; ‘| EES : ২৯ Et 


“আনা, ye আনা; ‘ede 5 ২৮শে ৫০/০ 5 ঃ $ ২৯শে--৫৮ি০, আনা: 1927 
ইণ্ডিয়ান কপার ২২শে--২৷০" আনা, ২1% চ৬শে 1৮০ আনা ২৪; 
২৭শে__ ২1০9 ২৮শে-২০ ; ২৯শে ২9০ আনা, ২০ 
চিনির ‘কল : 
বলরামপুর ২৭শে-_-৭২৬ ২৮শে-]০ বুলান্দ ২৫শে__ ১৬২ টাকা; ১৬৮০ 
: ২৬শে--১৬%০ আনা ১৬৩০ ; হৰৈ ১৬৩০ আন আনা ১৪/০ ; ২৯শে-১৫।০ | 
' কেন্ত'এগ্ড কৌং (অভি) ২৫শে_৮৭৮০ আনা; ৯5 নিত ০২৭শে_ 
৯৩০ আনা, 953 ১২৮শৈ-০8০ 3 ২৪শে- ১০৮০০১ রাড টা? 
ব্আার্পা” ১৬০ খু হত শে--১৬(০ $২ ৭-১৭২ ( লভ্যাংশ সহ). 
হি . এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী "'" 
/সবীর্ঘ এণ্ড কোং ২৫৩৬০ ২৬ৰ্শে ৩৫৬০, ৰসে ৩৮২ দশে 
২৪8৫ টাকা) ; ২৯শে ৩৬২২. টাঁকী তত্‌ | হটান ষ্টীল জেড): ২ৎশে 
১৬79: আনা ৯5১ ২599০  হৰশে ২ টাকা অপশন 
হলৈ-5০1/4% “ইণ্ডিয়ান গায়রণ « এওঁ ্্ীল-€৫শে “৩২৮০ আন্না, ৩২০০, 
৩৯ আনা, ৩২৪০ "আনা ৩২/৪; ২৬শে ৬২৪ আনা, আনা ৩২০; রর 
নৈ ৫৮০ "আনা আদা আন্না, ৩৩১) ইশ 'আনা; ৩৪০৮, 
৩৩7০ 7 ২৪শ ৩০৮% আঁনা ৩৪ আনা ৩৪1০ ১ কুমারিযুৰি ( (ডি) ২৯শে 
aides 5 "লি কর্পোরেশন ( ( অভি)' 2 ২৫শে_১৮%০ আনা, Se ১২ 
১৫৫ আনা) ২৯১ টাকা, ১৯1০০ আনা Eo ২৭০-১০০ আনা, ২০১ 
Save { ২৮শে--২০৷০' আনা, ২৯০ 'আঁনা। 1২০৮ ; ২৯শে ২১/০ আনা, 


ডা a et 2 
২ আনা, ২২৯৭ ভীশানেল আসন ২ এও, ইল [নে আনা! 
৬০) ; হণৰ্শে ৬ ৬০০ * আনা, রি 


ই: CE ei 


১2256 পর 


ক 

: বারী ২এশে-9%% ২৮শেড ধা বিনাখ হনে | ৩৫1০ আনা ২৫৮০, 
হভ্শে 3০, আনা, 3৫৮০ 5 হাসিমারা বশে ৪০০5, ২3শে-_৪৪)০ 
হল্ম্রিড়ী, ২৫শপে_১৯%প০ ১ $ ২ইশে ২০০ ; প্রবোল। ২৫০৬১ টাকা 


২৬শেঁ ৬০১ 5 ২৯শে৭৮৬১3 , চীন্যাপি ২৫শে৪] 5. তপু 
হ৫শে20০ ২৬শে-৭1০ , “১ 


or, al ইলেক্টিক ও টেলিফোন , 
আগ্রা ইল্রেকুটু,ক-২৫শে ৯২৪।০ ,আনা ১২৫০ | 'বেরেলী ইল: ৃ 
২৪শে১,দ০ । বেঙ্গল টেলিফোন (অভি )--২৭শে' ১৬৪০ । প্র (প্রেফ)_ 
২৭শে ১২০০) ২৮শে ১২০) ৎ৯শে১২1০। ঢাক! ইলেক্টী, ক--২৫শ্ৰে, ১৭২ 
" ফ্রব্বলপুর ইলেক্টা,ক--১৮শে ১৪]০১ ২৯শে ৯৪1০ আনা, হর | 


Hh ৮ 

i ' এলকেন্সি » সপ ক্যামিকাল--((ঁফ )-_-২$শে + / ৯৫০২ | টাকা, 
। ১৪৯০ ২শে-১৪৯৯৩ 7 -২৭শে ' ১৪৮৪০ আলা, ১৪৯৫০ ২৮শে, ১৫১২), 
বি, আই, কর্পোরেশন (অডি)_২৫শে.. 88%০,' ২৬শে ৪8১০ আনা, 
{pues হণশে-৩/৬০ আনা, ৩০৮৯, ২৭শে, ৪৮৮০. আনা, ৪4/০, ২৮শে ৪৩০ 
1২৯শে sue । বেঙ্গল পেপার -২৫শে, 2১৯০, ২৭শে ১২7৩) ২৯শে7১০৯৫০ 

' বিটানিয়া বিশ্কট-_২৬শে-১০:%০, ২৭শৈ ১০৯ টীকা, ১০1০৭ কলিকাতা! 
৷ [ক ডিপোজিট-_২৭শে ৬০ আলা, ভদ€। কলিকাতা ট্রামওয়েজ্জ (অভি)। 
7২৫শে ১৪২, ২৭শে ১৪1/০1: ভালমিয়াঁ' সিমেন্ট (অভি )-২৬শে ৮২৭, 
'২৯শে ১০/০০ । ডানলপ ববার_২৫শে ৩৫৪৩/০; ২৬শে ৩৫।০ আনা, ৩৫।৮০ 
ইত্ডিয়! পেপার পাল্প__২৫শে ৯৪৯ ৯২ টাকা, ১৫২২, ২৬শে le টাকা ১৫৪২৮ 
২৭শে ১৫১৯ টাকা, ১৫০1০ আন! ১১৫৩২ হ৮শে- ১৪৯২ টাকা, ১৫১২ টাকা 
বিশে ১৪৯২,,টাঁকী, ১৫২ । Re ‘জমিদারী--২৫গে. ৬) টীকা, , 
৭১২, ২৬শে ৬৯২ টাঁরা,. ৭১, ২৪শে, ৬৪১০ আনা, ৭২২ ২৯শে ৭১৫০ 171 
' ওরিয়েন্ট প্র্েপার-_২ংশে শা০ শা ৯৮/০, ২৬শে ১০% ২৭শেং ৯1০ আশা) 1 


ই. ০২৯,৯১০ 
1 ৩৮2 শত 


17 ১0৮০, ২৮শে ৈপ৯,,২৭শে ৯/০ ৮রোটাস” ইপ্াষ্টী, (অভি )-২৭শে- 
1৯৫৭০ | টিটাগড় পেপার, (আর্জি )_ শে ১৭৫০। সন". 2৬/e আনা। 
৭1০, $৬শে ১৭০ আনা, ১৭৮৪০ আনা ১ ১৮/০ আনা ৯৭1/০২?শে ১৭ 
ফান ১৮৭ ট্রাকা, ১৭৮৪/৫, হলে ১৭ আনা; -৯৭॥৮০ আনা ১ ১৭৩৬/০, ২৯শে 
যত? টার সম আনা. ১০ 1. 


তাপ পা এল তে ত পলা: ১ এত 27৯ 


সি 


লতি বট গেটের নিকট হতে, ৬ কোছী পাটের, থলের, জনত 
"একটা অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। ২৪১ সতের জন্গয়ারী হইতে ডি 
মাস পর্যন্ত সময়ের'মধ্যে সমুপঞ্জিমাণ মাম্কি £ কিনতে এই, থলে + সৃর্ররাহ 
করিতে, হুইবে এই অর্ডারের প্রতি ১৪? টী নুরের দাম, ১০০ আনা ছ্ারে 
নির্ধারিত হইয়াছে ৷ উক্ত ৬ না থলে প্রস্তুত রুরিতে_.৬০ হাজার রেল 
পাট প্রয়োজন হইবে। এইরূপ অর্ডার আসার খবরে এ সপ্তাহে পাটের 
845 হয় 
নাই] , নাম চড়িযাওয়ার সঙ্গে বেশী পরিমাণ পট বিক্রয় করিয়া দেও 
দিকে ব্যবসাীদের বেক দেখা যা |, ফলে দামও কিছু, নামিয়া. রা 
পাটিকলওয়ালারা এখনও বিশেষ কিছুই পট বরিদ করিতেছে না, চক্র 
সমূহের পক্ষ হইতে পাটের সরি মৃত্য বাধিয়া দেওয়া সুষ্পরকে, যে প্রসাব 
উপস্থিত, ক্র! যইয়াছে, তৰ্বিয়েও এখন পূ কিছুই স্থির হয় নাই : ই 
অবস্থায় পাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে (এখনও কেহই বিশেষ কোন আশা ভরসার, 
টার পেন্ট পাটের থলের নৃতন অভর্শরের- 
বরে বাজার চড়িয়াও লে পর্যন্ত আঁবাধু নাময়া গিয়াছে। বন 
'''গিত ২২শে নবেধর আখির বর্ন পাটের' বাজারের সমালোচনা রিয়া) 
ছিলা তখন তারিখে ফাকা বাজারে: পাটের ার্্চে ৩০৮৫, আনা! 
দাডাইয়াছিল। 'গত ২৫শে নবেম্বর তাহ! নানিয়া ৩৭॥৪ আনা হয়|: হলে 
তারিখ পাটের থলের জন্য নুতন- অর আসার খবরে ফাটক্বাঁজারৈ পাটের 
সর্বোচ্চ দূর ৩৯২ টাকা 'পধয্উঠে। কিন্তু পরে তাহা আবার 
নামিয়া যাইতে থাকে" দিন ফাটকা বাজারের এ হের ভাত দর 


ই: উ ইত ২ শি REE ৫ জে 
দেওয়া গেল ₹- { “A se 
157 7৬ Ty 
তারিখ নকব পন বাছা বেদি 
২৩শে নবেম্বর তৰপ ৮ রর নান তি 
$ ৩ 0 
EL 8 রা HME 
হ€শে নবেধর Se পতিত ডি “eeu £ 
টে ত 2 ৬ 2 পা ত bg 
হঙশেঁ নবেম্বর Kk ৩d, ৩৬০০ ৩৭1০ 
৭] ৰ কঃ) ছি lS f সার 
হ৭শে নবেম্বর ৩৯২ ৩৭1০ ৩৮৮ 
EE A রর ঘামাচি 
হনে নবেষ্বর ৩৮৮%৪ রঃ ৩৭৪০ ৩৭৮০ টি 
0 ॥ ০০৮) fd 1৯১2৩ ০১৬ ১, ২ 
২শে আদি” ৩৭৮০ ৩৮০০ * 


' আলগা পাটের বাজারে এ'প্তাহে 'বেচাকিন! বিশেষ নিন 
নাও তোধা শ্রেণীর" পাটের কিছু; কাজকারবার. হইয়াছে পাকা বেল, 
বিভাগে এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত উ€সাহ'ও তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে ।- 
আমৈরিকা' হইতে উতর শ্রেণীর পাটের ভালরূপ দাবীদাওয়া ' হইতেছে |: 
এ সপ্তাহে ফাষ্ট ” ভরৈণীর পাট ৬৩ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। ' রি 


১০5 28 EEE হু 


চট হা 26১০৪ 
ই থুলে,.ও59, 


এ বম্ধাহে থলে ও চটের দর কষ গোনতীর,। ভিতর উঠানাযা বারিয়াছে? 
গত ইশ নবেম্বর বাজারে ৯ পটার চটের দর, ১২।০ আনা;ও ১১ পটার 


& 2» 
128 মর 


চটের দর) ৯)০ আনা আলা, ছিত, 1+, অদ্য বাজারে অহা; LGN ১০ আনব ৪, 
১৬৩০ আ্ানা দাড়াইয়াছে। : ক 5:12 
দি ২৯ এ ভকতা, ২২শেঁ নবেম্বর" 


” ধানের বাজারে রেড়ির খৈলের দর উপরের 
দিকোস্থির ছিল” “মিলসমূহ প্রতি মণ রৈড়ির বৈলের জন্তু ৩০ আঁনা হইতে 


৩॥০০ আন। পর্যন্ত দাম দিতে ‘প্রস্তুত 'ছিল।: আভতদারগণ প্রতি ছুই মী" 


বস্তা খৈল ৭০ আনা হইতে ৭%%০ আন! দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। 
(. সরিষার খৈল-রেড়ির খৈলের. ,মত এ সপ্তাহে ,সরিক্লার . খৈলের 
রাঙ্লারও চড়া ছিল. + মিলসমুহ প্রতি মণ, খৈলবোর, জ্ট- ২৩৭, আনা. হইতে 
২1/০ যান! মুগ :দিতে ;প্রস্তুত:ছিল। :আড়তঢ্কান্কগণ গ্তিৎ মী বস্তা বৈল 
রা আনা হইতে ৬৭ রহ ডি ১১৭ 


A 


৪৭ এল 


পা 


২রা ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 





সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর 

এ সপ্তাহের মধাভাগে বোম্বাই সোনার বাজারে স্বর্ণের মুল্য দুই আন 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা! ব্যতীত সোনার বাজারের অবস্থাব কোনরূপ 
পরিবর্তন খটে নাই। ব্যবসায়ীবুন্দের নিরুৎসাহ বশতঃ বোম্বাই বাজারে 
সপ্তাহের প্রথমদিকে সম্পূর্ণ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড 
লোথিয়ান কর্তৃক ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিল সম্পর্কে বক্ত তার পব সপ্তাহের মধ্য 
ভাগে অনবিস্তর কর্ব্যস্ততর সথষ্টি হয এবং স্পট স্বর্ণের মূল্য ৪১৬৩ পাই 
হইতে ৪১৮/৩ পাইয়ে উন্নীত হয়। কিন্তু ইহার পর অগ্রগতিব আর কোন 
সাহায্যকারী কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না। আমেবিকাগামী জাহাজের 
অভাবে বিনিময় ব্যাক্কসমূহও. কোনরূপ ওঁৎস্ুক্য প্রকাশ করিতেছে না। 
বোম্বাই বাজারে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৫*১০০০ হাজার 
তোলা । অন্য বোশ্বাই বাজারে রেড়ি স্বর্ণের মূল্য ৪১৮৬ পাইযে বাজার বন্ধ 


হ্য়। 
লগ্ুনের বাজারেও স্পট স্বর্ণের মূল্যে কোন পরিবর্তন হয নাই । 


অস্ত কলিকাতার দর ছিল প্রতি তোল! ৪১/৩/০ আনা | 


রূপা। 
রে এ সপ্তাহে বোম্বাই রূপার বাজারে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে এবং মুল্যের দিক দিয়াও কতকটা অবনতির সুচনা দেখা যায়। 
অন্তকার রেডি রূপার দর ছিল প্রতি ১০০ ভরি ৬২৩১/০! লগুনের রূপার 


বাজারে গত কয়েক সপ্তাহ যাবত সমভাবে নিকতসাহই পবিদৃষ্ট হইতেছে। 
স্পট এবং ফরওয়ার্ড রূপা প্রতি আউন্স ২৩ পেন্সে নামিযা! আসিয়াছে। 


কলিকাভায় প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর গিয়াছে ৬১০ আনা এবং এ 
খুচরা দর ছিল ৬১||০ আনা । 

ূ ূ কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর 

রগ্তানীযোগ্য- গত ২৫শে ও ২৬ নবেম্বর কলিকাতায় চায়ের ২২নং 
নিলাম সম্পন্ন হয। এই নিলামে মোট ৭ হাজার ৯৯৬ বাক্স রপ্তানীযোগ্য 
চা বিক্ৰয় হয়। পুর্ব সপ্তাহে রপ্তানীষোগ্য চায়ের কোন বেচা কিনা না হওয়! 
সত্বেও এ সপ্তাহে বাঁজারে বেশী পরিমাণে বিক্রয়োপযোগী চা উপস্থিত হয় 
নাই। এ সপ্তাহে চায়ের গভপড়তা মূল্য এক আনা পরিমাণে চডিয়া ছিল 
. ৮/৬ পাইয়ের নিম্ন দরে বিশেষ কিছু চ! বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় নাই। 
বাজারে আসাম চায়ের যোগান অপেক্ষাকৃত কম ও দাঞ্জিলিং চায়ের যোগান 
অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। দার্জিলিং চায়ের দর অপেক্ষাকৃত চড়! ছিল। 
সাধারণ পিকে! শ্রেণীর চায়ের দর ॥৯ পাই ছিল। 

ভারতে ব্যবহারযোগ্য--ভারতে ব্যবহারযোগ্য চায়ের ভিতর এ 
সপ্তাহে সবুক্গ চাষের বেশী রকম দাবী দাওয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল | 'উহার 
দামও চড়া হারে বলবৎ ছিল। বাজারে অপেক্ষাকৃত খারাপ শ্রেণীর, চায়ের 
চাহিদ| কম দেখা গিয়াছে । { এবার শুভা চা বেশী পরিমাণে কাটতি হুইয়াছে। 
অন্তান্ত শ্রেণীর মধ্যে ফ্যানিংস চায়ের চাহিদাই উল্লেখযোগ্য ছিল। সাধারণ 


পিকোঁ শ্রেণীর চায়ের দর |৬ পাই ছিল। 
* ও 


আধিক জগৎ 








তুলা ও কাপড় 


[| 
এ সপ্তাহেও বোস্বাইয়ের বাজারে তুলার দর চড়া হারে বলবৎ ছিল 


তবে শেষ দিকে লিভারপুল ও নিউইরর্ক বাজারের অবস্থা অনেকটা নিরুৎসাহ- 
ব্যপক মনে হওষায় তুল! ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে চলতি দামে বেশী 
পরিমাণে তুলা বিক্রয় করিয়' দেওয়ার একট! আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
কলওয়ালানা এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যর্ূপ বেশী পরিমাণে তুলা ॥খরিদ 
করিব|ছে। কলওয়ালার! যদি এইভাবে ভুল! খরিদ করিতে থাকে এবং 
রপ্তানীযোগ্য তুলার চাহিদা যদি বর্তমান হারে বলবৎ থাকে তাহা হইলে 
অদূর ভবিষ্যতে তুলার দর আরও কিছু তেজী হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। 
এ সপ্তাহে বরোচ তুলা এপ্রিল-মে ২০৮ টাকা, ওমরা ডিসেম্বব-জানুয়ারী 
আনায় এবং বেঙ্গল ডিসেশ্বর-জ্ান্ুয়ারী ১৪৫৪০ আনাষ বিক্রয় 


কলিকাতা ২৯শে নবেম্বর 


১৭৮০ 


হইয়াছে। 


কাপড় 

এ সপ্তাহে বিহার ও বুজপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কাপডের 'বেশী 
চাহিদা হওয়ায বাজারে কাপডের দর কিছু চড়িয়াছে। তবে দেশী কাপডের 
কলসমূহ এক্ষণে বেশী পরিমাণে কাপড বিক্রয় করা সম্পর্কে তেমন কোন 
গরজ দেখাইতেছে না। অনেক কল বর্তমানে সরকারী অর্ডার অনুযায়ী 
বস্তু সরবরাহ করিতে ব্যস্ত আছে। জাপানী বস্ত্রের বাজারে বর্তমানে 
একটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে । সুদুর প্রীচ্যে রাজনৈতিক গোলযোগ 
বৃদ্ধি পাইবে আশঙ্কায বর্তমানে এ বাজারে অগ্রিম বেচাঁকিনা একরূপ বন্ধ 
আছে। ল্যাঙ্কাশাষারের বস্ত্র ক্রমেই কম পরিমাণে কাটতি হইতেছে। ও 
বন্ধের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে দেশী বন্ধ ব্যবহারের দিকেই লোকের বেক দেখা 
বাইতেছে। ও 

রাজনিতি দক্ষিণ ভারতের 
তাতীদের পক্ষ হইতে এবার বেশী পরিমাণে মাঝারী ও মোট! সুত ক্রয কর! 
হইয়াছে। 





| 
| | 
ৃ ইন্সিওরেন্স' কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ ’ 
0 98 2 ৰ 
I | নাহার 
{ জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
| 

8 ঢেশি |; 


| - উন্নতিশীল' বীমা কোম্পানী ৷ 
‘টেলিফোন এ কলি এছ লাহন): 





৪৮২২ 





চিনির বা: 


“' কলিকাতা ২*শে নবেম্বর 
, গত ৩৪ সপ্তাহ যাবত চিনির মূল্যের বে অবনতির সুচনা হইয়াছে গত 
সপ্তাহেও তাহা রোধ হয় নাই। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মণপ্রতি 
প্রায় এক আনা মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে সুগার সিত্তিকেটের 
অধীনস্থ চিনির কলসমূছের চিনি সম্পর্কে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষ আগ্রহ 
পরিলক্ষিত হয় নাই। বাঙলার চিনির কলসমূহ ৭ই ডিসেম্বর মাড়াই আরম্ভ 


| করিবে এরূপ ঘোষিত হইয়াছে। এই অবস্থায় বাঙ্গলার উৎপন্ন চিনির উপরই . 


, ব্যবসারীবৃন্দের মনোযোগ আক্ু্ট হইতেছে। সিপ্তিকেটের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ বাঙ্গলার কলসমূছের সহিত স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার জন্ত 
নির্ধারিত মূল্যের হার আরও হাস করিতে বাধ্য হইবে এইরূপ ধারণা স্থষ্টি 
হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদার পরিমাণও অত্যন্ত কম ছিল। মজুদ 
চিনির পরিমাণও বিশেষ হাস পাইতেছে না_এদিকে বাজলার কলসমূহও 
সত্বরই উৎপাদন আস্ত করিবে। ইত্যাদি আলোচনায় চিনির মূল) আস্ত 
উন্নতির আশা করা যায় না। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ ছিল, প্রায় £২ 
হাজার বস্তা | 

আলোচা সনে কাপুর চিনির বারের অবস্থা be অপরিবর্তিত 
রহিয়াছে। 

বোস্বাইয়ে মহারাষ্ট্র চিনির প্রতিযোগিতার ফলে উরু শ্রেণীর চিনির 


মূল্য মণকরা প্রায় ছয় আনা এবং নীরস চিনির মূল্য প্রতিমণ প্রাস্স চারি , 


' আনা হাস পাইয়াচছ। 
চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর 
এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে ছাগলের চামড়া, আর্দ্র লবণাক্ত গরুর 
চামড়ার তাঁলরূপ দাবী দাওয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং দরও পূর্বহারে 
স্থির দেখা গিয়াছে। 





5s S বা >. +” 
আবি বাল হাতে জে ত উদনডিঈিল 


সম্পুর্ণ দিনা ভাল উর বিচার 


দি, 


হেড অফিস ঃ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ১২ বি ক্লাইভ রো 














জন্য সর্বত্র 
স্থায়ী আমানতের সুদ £--৪ হইতে ৭২ টাকা। সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩২ চেকে 
টাকা উঠান যায় চলতি (95257) হিসাব £২ টাকা । 
সার্টিফিকেট ৭৫৭ টাকায় ১**২) ৭]* টাকায় ১*২ টাকা। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্ট পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। 
শাখাসমুহ-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, 
“রেঙ্গুন, বেসিন, আক্্য়াব, সাতকানিয়া, ফটীকছড়ী, পাহাড়তলী । 
সর্বত্র শেয়ার বিতর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 


৫ বৎসরের ক্যাশ 
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[রা ডিসেম্বর ১৯৪ 





ছাগলের চামড়া পাটনা ১ লক্ষ ৬ হাজার টুকর ৫৫ টাকা হইতে 
৭০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। ঢাকার--দিনাজপুর ৯৪ হাজার ৮৯০ শত টুকরা 
৭০ টাকা হইতে ৯৫ টাকা দরে বিক্রয় হয়। আর্দ্র লবণাক্ত চামড়া ৩৪ 


হাজার ৬০০ টুকরা» ৬০ টাকা হইতে ১১* টাঁরা দরে বিক্রয় হয় । বাজারে 
' গত ২৩শে নবেম্বর ১ লক্ষ ২৫ টুকরা পাটনা চামড়া বিক্রয়ার্থ মজু দছিল। 


গরুর চামড়া__টাকা--দিনাজপুব লবণাক্ত ২০০ টুকরা ৫£%০ আনা 
দরে বিক্রয় হয়। আর্দ্র লবণাক্ত ১৮ হাজার ৪০০ টুকরা ৬৯ পাই হইতে 
॥প৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে গত ২«শে নবেঘর ঢাকা 
দিনাজপুর লবনাক্ত ১ হাজার ৯০০ টুকরা বিক্রয়ার্থ মজুত ছিল। 


মসলার বাজার 
কলিকাতা, ২৯শে নবেহ্বর 
প্রতি মণ 
হরিড্রা রি ৮০ ৯1০১২ 
জিরা ২৩৭০ ২৫1০ ২৭২ 
মরিচ ১২1০ ১২০ ১৩২ 
ধনে 1০ ৬২. ৩19 
লঙ্কা ১১1০ ১১০ 
সরিষা te EN AN 
" মেথি ৪৪৮৩ lo ৫]০ 

কালবিরা ৯২ ৯০ ১০&০ 
পোস্ত দানা ale Yolo ১১৯ 
দেশী স্ুপারী ১০1০ ১১০০ ১২২ 
জ্রাহাঁজী কাটা স্ুপারী ১১1০ ১১৪৩ ১২২ 
পিনাং কেণ্তয়! ১০]০ ৯০]০ 
পার্ল কেশুয়া ৯২ ৯৪০ ১০২ 
জাভা কেণ্রুয়া Bolo ১১২. 
কেশুয়া ফ্লাওয়ার ৭0০ bho ১০1০ 
ছোট এলাচ (প্রতি সের ) ৩৮০ ৬২. 
বড় এলাচ ২৫২ ৩২২ 
লবঙ্গ EB EN 
দারুচিনি , ৩৩০ ৩৫০ 
খটী খয়ের ১৬০ ১৭০ ১৮০ 
কাগজী বাদাম ৪৩২ 
কিসমিস ১৫1০ ১৬৪০ 
হিং প্রতি সের) ও fl ২২ ৩২ ৫4০ 
বাগমারী সাবান ) * ৮৪০ ৯০ ১০1০ 
কর্প্র (প্রতি সের) ৭৮০ 
ধু. রর ৯২২ ৯০২ 
ব্‌প | | ১০৯২ ১০॥০ | 


$5০০ ১২০ ১৩ 


মৌরী 
জ্যেষঠযধু NRE 


বলার কিল্স- রী বম 


কার্ধ্যালয়_১২২নং বছুবাজার স্ট্রীট. 





























পৃষ্ঠা 
সামযিক প্রসঙ্গ ৮২৩-৮২৫ 
যথা পূর্ববং তথা পরং ৮২৬ 
ইংলণ্ডের সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের সমস্তা (২) ৮২৭ 
বঙ্গীয় মহাজনী আইন €৫) ৮২৮-৮২৯ 








বিষয় পৃষ্ঠা 
আধ্িক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৩০-৮৩৪ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৮৩৫-৮৩৬ 
মত ও পথ ৮৩৭ 
বাজারের হালচাল ৮৩৮-৮৪২ 





-* যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে বিবিধপ্রকার নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং 


প্রচলিত শিল্পগুলিস উন্নতি ও' প্রসারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে 
একথা বলিলেই ভারতবর্ষস্থিত বৃটীশ স্বার্থের সমর্থকগণ এরূপ একটা 
মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বিপদের 
সুযোগে নিজের লাভের পন্থা খু'জিতেছে। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ 
যাহাতে শিল্পের ব্যাপারে কোন উন্নতি লাভ করিতে না পারে এবং 
যুদ্ধাবসানে বুটাশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে ভারতবর্ষের বাজারে 


পূর্বের মত মালপত্র বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারে তজ্ঞন্তই যে: 


বর্তমানে ভারতীয় শিল্প প্রচেষ্টাকে নিরুতসাহ করা হইতেছে তাহাতে 


সন্দেহ .নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ বর্তমান যুদ্ধের কোন স্ুবিধালাভ 
'করিতে সমর্থ না হইলেও বৃটাশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্তান্য দেশগুলি এই, 


সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ-করিতেছে। . দৃষ্টান্তস্বরপ অস্ট্রেলিয়ার কথা 
উল্লের করা যাইতে পারে। যুদ্ধ আরম্ভ 'হইবার পর বর্তমান সময় 
পর্য্যন্ত উক্ত দেশে সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ, কলকন্জা প্রস্তুতের 


যন্ত্রপাতি (10120171794 tool ), 'এলয় ষ্টিল, এলুমিনিয়াম, কৃত্রিম 


এমোনিয়া, কাচা লোহা, ক্যানভাস, দড়ি, টায়ার, ওয়াটারপ্রফ, 
কৃষিকাধ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বেতার যন্ত্র, বৈদ্যুতিক মোটর, বৈছ্যতিক 
- বিবিধ যন্ত্র এরোপ্লানের ইঞ্জিন, কার্পেট প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী 
প্রস্তুতের জন্তু অগণিত কারখানা 
কারখানা স্থাপন করিতে মোট মূলধন লাগিয়াছে ১ কোটী ৬৫ লক্ষ 
পাউণ্ড এবং উহার মধ্যে পুরাতন কারখানাগ্ুলির সম্প্রসারণের 


জন্য ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং নূতন কারখানা স্থাপনের জন্য ১ . কোটা -. 


স্থাপিত . হইয়াছে - এইসব ' মনোভা 
. আজ পধ্যন্ত এদেশে কোন নুতন শিল্পের, প্রতিষ্ঠা বা প্রচলিত শিল্পের ' 
উন্নতির . জন্য. ভারত সরকার কাহাকেও একটা পয়সা সাহায্য বা খণ ' 


পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এইসব নুতন, কারখান! স্থাপনের ফলে 
অস্ট্রেলিয়াতে বহু সংখ্যক ব্যক্তির কর্মের সংস্থান হইয়াছে। 
গত ১৯৩২ 'সালে অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত কারখানতে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ' 
মজুর ছিল এবং উহারা বৎসরে মোট ৫ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বেতন 
পাইত।” কিন্তু বৃর্তমানে শিল্পোন্নতির ফলে উক্ত দেশের কারখানা- 
সমূহে মজুরের সংখ্যা ৬ লক্ষ এবং উহাদের বেতনের পরিমাণ ১১ 
কোটা পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া শিল্পের 
ব্যাপারে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতে বর্তমান যুদ্ধের 
5588 দাড়াইবে 
বলিয়া মনে হয়। 
যুদ্ধের বিলিন কোটী ' 
পাউণ্ড বিনিয়োগ করিয়াছে তাহার মধ্যে উক্ত দেশের গবর্ণমেন্ট কত' 
টাক! সাহায্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদ ' 
প্রকাশিত হয় নাই। তবে অস্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের 
শিল্পোন্নতির ব্যাপারে বরাবর 'যেভাবে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়া ' 
আসিতেছেন. তাহাতে বর্তমান ' সুযোগ যে তাহারা পূর্ণভাবে' কাজে 
০০১১: 
“ভারতের অবস্থা | 
তির ছাড়িয়া ভারতবর্ষের দিকে তকাইলে ভারত সরকারের 
মনোভাবে কি বিরাট..পার্থক্যই' না দৃষ্টিগোচর হয়!' -যুদ্ধের পরে 


দিয়াছেন. বলিয়া আমরা শুনি- নাই। .এই ধরণের সাহায্য ছাড়াও " 
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| এদেশে বহু কার শিল্পের প্রসার হইতে পারিত। কারণ এদেশে 
বছ ব্যবসায়ী রহিয়াছেন যাহার! নিজের হাত হইতে অথবা অন্য দশ 
" জনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে শিল্পের 


প্রতিষ্ঠা করিবার সামর্থ্য রাখেন। কিন্ত যুদ্ধের পরে যখন: এই , 
সব শিল্প পৃথিবীর সকল দেশের প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইবে সেই. 


সময়ে এইসব শিল্পকে গবর্ণমেন্ট সংরক্ষণ শুক্কের সাহায্য প্রদান 


করিবেন__ভারত সরকারের নিকট হইতে এরূপ কোন সুস্পষ্ট . 
প্রতিশ্রুতি না পাওয়াতে এ সব" ব্যবসায়ী শিল্পের ' জন্য অর্থ - 
ঢালিতে সাহস পাইতেছেন না।. হ্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ারের উদ্যোগে, 
; পোত্‌ শিল্পের উদ্ছোগীরা এখন তাহাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্বভাবতঃই 


এদেশে মোটরযান প্রস্তুতের জন্য কারখানা "স্থাপনের পরিকল্পনা 
অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল । কিন্তু বর্তমানে বিদেশী মোটরযানের 


উপর যে হারে আমদানী শুক্ক আদায় করা হইতেছে ২০ বৎসর কাল, 


পর্য্যন্ত তাহা বজায় রাখা হইবে-_গবর্ণমেন্ট এরপ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি 
দিতে রাজী হন নাই। ফলে এই পরিকল্পনা আর বেশীদুর অগ্রসর 
হয় নাই। সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী ভিজ্ঞাগাপট্রমে 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণের কারখানার জস্ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট কিছু 
যন্ত্রপাতি ও কতিপয় বিশেষজ্ঞ কারিগর চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট তাহাতে কবুল জবাব দিয়াছেন। এইরূপ আরও, বহু দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে। অস্ট্রেলিয়াতে বর্তমানে যে সব নূতন, নূতন 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি শিল্পের পক্ষে এদেশে 
অধিকতর সুযোগ রহিয়াছে । অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় এদেশে কীচামাল 
অনেক সুলভ । দক্ষ কারিগরেরও এদেশে কোন অভাব নাই। 
শিল্পের জন্য অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীবর্গ যে পরিমাণ মূলধন সরবরাহে 
সমর্থ ভারতবাসী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীগুণ মূলধন প্রদান 
করিতে পারে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এইসব শিল্পজাত দ্রব্যের 
কাটতির পক্ষে যে ব্যাপক ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে অস্ট্রেলিয়াতে তাহার 
কিছুই নাই। এইসব সত্বেও অষ্ট্রেলিয়া যে আজ এক বৎসর .কালের 
মধ্যে এত উন্নতি লাভ করিতে .পারিল এবং ভারতবর্ষ যে কোন 
সুবিধাই করিতে পারিল না তাহার.কারণ দেশের রাজশক্কির নিশ্েষ্টতা 
ও অনেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণ। স্মৃতরাং সমস্যাটা অর্ধুনীতিক নহে_ 
উহা সম্পূর্ণ রাজনীতিক। দেশের 'রাজনীতিক সমস্যার একটা 
মীমাংসা না হইলে দেশে শিল্পের প্রসার এবং জনসাধারণের .অর্থনীতিক 
উন্নতির আশা সুদুরপরাহত। 1 
ভারতে বিমানপোত নির্স্মাণের শিল 

বর্তমান সময়ে ভারতেযে কয়টি বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহার 
মধ্যে বিমানপোত নির্মীণের শিল্প অন্যতম । * যুদ্ধের প্রারস্ত হইতে 
এদেশে এ শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয় কার্য্যকরীভাবে আলোচিত হইতেছে। 
সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ বালচীদ হীরাটাদ 
এ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রণী হইয়াছেন। তাহার চেষ্টায় 
ব্যাঙ্গালোরে বিমানপোত * নিম্মাণের প্রাথমিক বিধিব্যবস্থাও 
ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে । তাহা ছাড় সুবিখ্যাত টাটা আয়রণ 
এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীও বিমানপোত শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আগ্রহশীল 
হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে এইক্ুপ 
আয়োজন ফলবতী হওয়া সম্বন্ধে ক্রমেই একটা অন্তরায় স্থষ্টি 
হইতেছে। বিমানপোত নিশ্মাণের মত বৃহদাকার শিল্প স্থাপন 


করিতে হইলে দেশের গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও দহযোগিতা বিশেষভাবে- 


প্রয়োজন। প্রথমে দেশীয় কোম্পানীর দ্বারা এই. শিল্প প্রতিষ্ঠার 


আধিক জগৎ 


[ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ 
কথায় ভারত গবর্ণমেন্ট ভাঁলরূপ সাড়া দিয়াছিলেন। মিঃ -বালটাদি 
হীরার্টাদের সহিত কর্তৃপক্ষদের একাধিকবার সাক্ষাত্ভাবে আলোচনাও 
হইয়াছিল গবর্ণমেন্ট কারখানার উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সম্বন্ধে 
সাহায্য করিয়া ও কারখানা স্থাপিত হইলে উৎপন্ন বিমানপোত 
প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উদ্যোক্তাদিগকে উৎসাহিত করিতে প্রস্তুত আছেন. 
বলিয়াও খবর প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু বর্তমানে ভারত গবর্ণমেন্ট 
সেরূপভাবে আর এই দেশীয় প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবার কথা ' 
বিবেচনা করিতেছেন না। সম্প্রতি নানাদিক দিয়া গবর্ণমেন্টের এই 
উপেক্ষা ও উদ্নাসীনতার ভাব এতদুর পরিক্ষুট হইয়াছে যে বিমান- 





নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন। 


সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কমাস” পত্রে প্রকাশ--ভারত সনেট | 


ইংলণ্ডের ছুই একটি বিমানপোতের কারখানা স্থানাস্তরিত 
করিয়া নিজের! তাহা পরিচালনা করিবার বিষয় বিবেচনা, করিতেছেন । 
একদিকে জার্মাণ বিমানের আক্রমণ হইতে ইংলপ্ডের বিমানপৌতি 
কারখানা রক্ষা করা এবং অপরদিকে ভারতবর্ষে বিমানপোত নিন্মাণের 
ব্যবস্থা করাই উহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই 
হউক এই খবরে ভারতে বিমানপোত নিন্মাণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে গবর্ণ 
মেন্টের বর্তমান উপেক্ষা ও উদাসীনতার কারণ কতকটা অঙুমান করা. 


যায়।, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর .- 
না করিয়া এদেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন, বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া -. 


তোলার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে আমাদের" আপিতি 'করিবার কিছু ' 
নাই। কিন্তু বর্তমানক্ষেত্রে সরকারী চেষ্টার স্বরূপ ও তাৎ্প্ধ্য তাহ! ' 


' নহে। যতদুর মনে হয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকারের 


প্রতিভূ হইয়া তাহাদের ছুই একটি বিমানপোত কারখানা ভারতে 
চল্তি অবস্থায় রাখা এবং যুদ্ধের শেষে।সুসময় বুঝিয়া তাহা পুনরায়- 
ইংলণ্ডে চালান দেওয়ার বিষয়ই ভারত গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতে- 
ছেন। আর এইভাবেই যুদ্ধের সময়ে ইংলগ্কে বিমানপোত দিয়া. 


সহায়তা করা যাইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট এদেশে স্থায়ী কারখানা স্থাপন, 
সম্পর্কে কোন দেশীয় কোম্পানীকে সাহায্য করিতে চাহেন না। ইহ! 
সত্য হইলে এদেশবাসীদের পক্ষে তাহা বিশেষ দুঃখ ও ক্ষোভের 
বিষয় সন্দেহ নাই। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যতৃক্ত অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রভৃতি দেশসমূহ সমরোপকরণ' 
তৈয়ারের শিল্প, যন্ত্রপাতি নিশ্মাণ শিল্প ও বিমানপোত শিল্প সম্বন্ধে 
যথেষ্ট অগ্রগতি দেখাইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের ' গবর্ণমেন্ট 
শিল্পসাধন। বিষয়ে প্রয়োজনান্ুরূপ সাহায্য ও সহায়তা করিতেছেন না. 
বলিয়া সেরূপ কোন অগ্রগতি মোটেই সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না . 
পাঞ্জাবের বিভ্রুয়-কর 

. বাঙ্গলা দেশের ন্যায় পাঞ্চাবেও একটি বিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার 
জন্য তোড়জোড় আরন্ত হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবের বিক্রুয়-করের 
নীতি ও কর্ম্মপন্থার সহিত বাঙ্গলার বিক্রয়-করের আকাশ-পাতাল 
প্রভেদ রহিয়াছে । বাঙ্গলায় যাহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ হাজার 

টাকা বা তদুদ্ধে” তাহাদের-উপর ট্যাক্স ধরা হইরে-_পাঞ্জাবে যাহাদের 
বৎসরে বিক্রয়ের পরিমাণ ৫ হাজার টাকা তাহারাও এই ট্যাক্স . 
হইতে অব্যাহতি: পাইবে 'না। কিন্তু পাঞ্জাবে বিক্রয়ের উপর 
শতকরা খাও টাক] ট্যাক্স না ধরিয়া £ হইতে ১০ হাজার - টাকার 
বিক্রয়ের উপর বৎসরে ১০ টাকা এবং ১০ হাজার হই হইতে ২০ হাজার 
টাকা বিক্রয়ের উপর বৎসরে ৪০ টাকা ট্যাক্স ধরা হইবে। যাহাদের : 
বিক্রয়ের পরিমাণ বৎসরে ২০ হাজীর টাকার উদ্ধে তাহাদের উপর 
হাজার করা আড়াই টাকা মাত্র ট্যাক্স বসিবে। পাঞ্জাবে যদিও 
অপেক্ষাকৃত “খুচরা” ব্যবসায়ীদের উপর "ট্যাক্স ধরা হইতেছে তথাপি 
উহা সমর্থনযোগ্য । কারণ ট্যাক্সের পরিমাণ যথাসম্ভব কম: করিয়া! 


৯ই ডিসেম্বর, ae ] 
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এরা হইতেছে । ২০ হাজার টাকার অধিক বিক্রয়ের উপর পাঞ্জাবে 


'যে ট্যাক্স ধর! হইয়াছে তাহা বাঙ্গলায় প্রস্তাবিত টাক্সের ৮ গুণ। , 


বাঙলা সরকারের টাকার খাকতি বেশী হইতে পারে--অমিতব্যযিতার 


পরিণামই এই । কিন্ত ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতি যাহাই হউক না কেন. 


ব্যবসায়ীদের বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা হইলেই তাহার 
উপর শতকরা ২৩ টাকা হারে ট্যাক্স বুসাইয়া দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের 
সৰ্ব্বনাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। বিক্রুয়-কর সম্বন্ধে বিবেচনার 
জন্য যে সিলেক্ট কমিটি বসিয়াছে পাঞ্জাবের বিক্রয়-কর বিলের প্রতি 
SET 
ভারত সরকারের অহেতুক আতঙ্ক 

' যুদ্ধের সময়ে শক্রপক্ষ যাহাতে প্রতিদ্দ্বীর কোন দুর্ব্বলতার 
সন্ধান না! পায় তজ্জন্ত যুদ্ধরত প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ দেশ সম্বন্ধে 
' অনেক সংবাদের প্রকাশ বন্ধ রাখিতে বাধ্য 'হয়। সেই হিসাবে বৃটীশ 
. -গবর্ণমেন্ট বর্তমানে ইংলণ্ড সম্বন্ধে অনেক সংবাদের প্রকাশ বন্ধ 
_ রাখিয়াছেন। কিন্তু আটলান্টিক এবং সীমাবদ্ধভাবে প্রশান্ত মহা- 
সাগরে শক্রপক্ষীয় যুদ্ধ জাহাজের আক্রমণের ফলে এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত 
অন্যান্য কারণে ইংলগ্ডের বহির্ববাণিজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইলেও 
-বুটীশ গবর্ণমেন্ট উহার বিবরণ জগৎ ' সমক্ষে প্রকাশ করিতে কোন 
'দ্বিধা করিতেছেন না৷ সম্প্রতি বৃটীশ বেতার বিভাগ এবং রয়টার-- 
এই উভয়ের মারফতে এদেশে এরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে গত 
সেপ্টেম্বর মাপের তুলনায় অক্টোবর মাসে ইংলণ্ড হইতে বিদেশে 
রপ্তানীর পরিমাণ ১০ কোটী ৩৩ লক্ষ টাঁকা কমিয়া গিয়াছে এবং 
বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ৬ কোটী টাকা বাড়িয়াছে ৷. 
কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে যতটা সাহস দেখাইতে সমর্থ 
-হইতেছেন ভারত সরকার তাহাও দেখাইতে ভীত হইতেছেন। 
ভারতবর্ষের বতির্ববাণিজ্য সম্বন্ধে গত আগস্ট মাসের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইবার পর হইতে এই বিষয়ে আর কোন সংবাদ দেশবাসীকে জানিতে 
দেওয়া হইতেছে না। গত ৩ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী 


‘এবং রিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ কি ভাবে হ্রাস .. 


বৃদ্ধি হইতেছে তাহা দেশের লোক কিছুই অবগত 'নহে। অথচ 
এদেশের লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী আমদানী-রপ্তানীর হিসাব হইতেই 
নিজেদের ব্যবসায় নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ রপ্তানী 
বাণিজ্যের উপর এত নির্ভরশীল এবং রপ্তানীর মধ্যে কাঁচা মালের 
আধিক্য এত বেশী যে দেশের কৃষক সম্প্রদায়ও রপ্তানীর দিকে 
চাহিয়াই নিজেদের কার্য্যনীতি স্থির করে । কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে 
দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হইতেছে। যেখানে বৃটাশ 
গবর্ণমেণ্ট দেশের বহির্বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশ করিতে দ্বিধা 


-করিতেছেন না সেখানে ভারত সরকারের এই হিসাব প্রকাশ করিতে 


কেন যে এত আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝা ছুফর ৷ 
এই সম্পর্কে একটা বিষয় আমাদের জিজ্ঞাস্য আছে। ভারতের 
-বহির্ববাণিজ্য সম্বন্ধে কোন বিবরণ সাধারণে প্রকাশিত হইবে না বলিয়া 


'আজ্ পর্য্যস্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে কোন কিছু বলা হয় নাই। 


-গত সপ্তাহের ট্রেড জার্ণেল পত্রে ( যাহা ৩/৪ সপ্তাহকাল বন্ধ থাকিয়া 
পুণরায় প্রকাশিত হইতেছে ) দেখা গেল যে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
"বিভাগ হইতে অক্টোবর মাসের বহির্বাণিজ্যের বিবরণসহ একটা 

রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে-_কিন্ত উক্ত পত্রে এরূপ জানান হইয়াছে 
‘যে এই রিপোর্ট বর্তমানে কিনিতে - পাওয়া যাইবে না (not now 
available on sale )- উহার ছুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। তাহা 
এই যে এই রিপোর্ট বর্তমানে বিক্রয় করা হইবে না-_অথবা উহা 
‘এখন আর কিনিতে পাওয়া যায় না। উহার মধ্যে কোন কথা সত্য ? 
'- " আমরা যতদূর জানি তাহাতে গত আগষ্ট মাসের রিপোর্টের পরে যে 
ছুই মাসের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কোন দিনই সাধারণের 
নিকট বিক্রয় করা হয় নাই। বাণিজ্য বিভাগ এই সম্বন্ধে একটী 
- বিজ্ঞপ্রিপত্র প্রকাশ করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিলে দোষ কি? 
".: ভুদেশীয় তুলার সমস্ত 

যুদ্ধের ফলে ভারতীয় কৃষিপণোর রপ্তানী হ্রাসহেতু উহার মূল্য 
-কমিয়া যাওয়ায় দেশে আধিক সঙ্কটের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহার 
'প্রতিকারকল্পে ভারত সরকার কিছুদিন পূর্বের রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্যের 


ক 


উৎপাদন হ্রাস এবং প্তানীযোগ্য পণ্যের পরিবর্তে অন্তান্ত প্রকার . 
কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করার এক প্রস্তাব করেন। এই "সম্পর্কে 
সম্প্রতি’ বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েশন যে বিবৃতি দিয়াছেন 
ভারতীয় তৃলাচাষীর স্বার্থের দিক হইতে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ 
ভারতীয় পক্ষে ভারত সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা 
ক্ষতিকর হইবে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া এসোসিয়েশন এই 
সমস্তা সমাধানের জন্য কয়েকটী পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন সুতা এবং. বস্ত্াদি. যাহাতে 
অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে ত্জন্য গবর্ণস্ট্টকে 
উপযুক্ত সাহায্য এবং সুবিধা _ প্রদান করিতে_ হইবে । এই 
উদ্দেশ্যে আমেরিকায় তল] রপ্তানীর উপর যেরূপ ' 
আিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বস্তু রপ্তানী সম্পর্কেও 
ভারত সরকারকে এরূপ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে - হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভারতের ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার 
একটা, উল্লেখযোগ্য অংশ বুটাশ গবর্ণমেটকে ক্রয় করার জন্য অন্থুরোধ 
জ্ঞাপন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সামরিক প্রয়োজনে প্রস্তুত বস্তরাদি 
যাহাতে ভারতীয় তুলায় প্রস্তুত হয় তদ্দিষয়ে সরবরাহ বিভাগ এবং 
ক্টোর্স ডিপাট মেন্টের দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বেশী পরিমাণ বস্ত্রাদি সরবরাহের অর্ডার 
প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারে। 
এসোসিয়েসনের অভিমত এই যে উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যকরী, 
হইলে ভারতীয় তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্য বৃদ্ধির দরুণ 
তুলাচাষীও উপকৃত হইবে। ' 
' ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত কৃষিপণ্য রপ্তানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে 
মূল্য -এরং পরিমাণের দিক দিয়া.তুলার স্থান সর্ব্বপ্রধান। - পশ্চিম, 
দক্ষিণ এবং মধ্যভার্তের কোটী কোটা কৃষকের ইহাই. একমাত্র সম্বল ৷ 
তুলার মূল্যবৃদ্ধির জন্য মিলওনাস“ এসোসিয়েসন যে সমস্ত প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহা খুবই যুক্তিপূর্ণ। ভারতসরকার এই সমস্ত প্রস্তাব 
সহানুভূতির ' সহিত বিবেচনা করিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বনু 
বিনে মিত দরের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্ত. ল্যাঙ্কা- 
শায়ারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া মিলওনার্স এসোসিয়েসনের এই প্রস্তাব 
ভারতসরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে কি? 
a পেউলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
যুদ্ধের প্রয়োজনে এদেশে পেট্রল এবং অন্যান্য মোটর স্পিরিটের 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার বিষ্য় ভারত সরকারের বিবেচনাধীন ‘আছে 
বলিয়া কিছুদিন পূৰ্ব্বে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল । সম্প্রতি জান! 
গিয়াছে যে এই সম্পর্কে আগামী ২০শে জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে ভারত 
সরকার এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে 
আলোচনা হইবে! বর্তমানে পেট্রলের ব্যবহার হ্রাস -করা এই 
আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয় ; ভবিষ্যতে কোনও সময়ে এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে যে সমস্ত তথ্যতালিকার 
আবশ্যক হইবে তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যই উক্ত সম্মেলন 





আহ্বান কর! হইয়াছে বলিয়া ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বিবৃতি '- 


প্রকাশিত হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে পেট্রলের ব্যবহার সীমাবদ্ধ 
করা হইলে ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য কিছু নাই। তবে স্বাভাবিক এবং 
প্রয়োজনীয় কাজকন্ম্বের পক্ষে ইহা যাহাতে ক্ষতিকর না হয় তথ্বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । পূর্বের প্রকাশিত সংবাদে কর্থিত হইয়াছিল যে 
এই ব্যাপারে চিকিৎসক সম্প্রদায় সম্পর্কে . বিশেষ বিবেচনা করা 
হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বাস সাভিসেব কথাও উল্লেখ করা 
কর্তব্য মনে করি। বর্তমানে ছোট বড় সহরসমূহে এবং পল্লীগ্রামেও 
বাস সাভিস প্রবস্তিত হইয়াছে । সহর হইতে ৪1৫ মাইল দুরবর্তী 
স্থান হইতেও বহু লোক বাসে চড়িয়া দৈনদ্দিন কাজকরন্মোপলক্ষে 
সহরে যাতায়াত করিয়া থাকে । বাস কোম্পানীসমূহও যদি পেট্রলের 
ব্যবহার হাঁস করিতে বাধ্য হয় তবে বাসের যাতায়াত হাস পাইতে _ 


-. পারে এবং ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার 


কথা। পেট্রল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কোনও সময়ে, কার্য্যকরী কর! 
বিবেচিত হইলে বাস সান্তিসসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইতে সম্পুর্ণ 
০৪ টিভির গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি। . 


ন 


১৯৫২২ _ কট 





. বর্তমান সময়ে পাটের মুল্য অস্থাভাবিকরূপে কমিয়া যাওয়াতে 
উহার প্রতিরোধ সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য গত ৪ঠা 
ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে একটা, বৈঠক বসিয়াছিল। এ বৈঠকে 


বাঙলা), আসাম ও বিহার-_এই তিনটি পাট উৎপাদনকারী প্রদেশের 


গবর্ণমেণ্ট, ভারত গবর্ণমেন্ট এবং চটকলওয়ালা ‘সমিতির প্রতিনিধিবর্গ 


' যোগদান করিয়াছিলেন বৈঠকের পূর্ব একথা শুনা গিয়াছিল যে, 


. নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ 


বর্তমান বৎসরে উৎপন্ন পাটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাহাতে 
বাঙ্গলা সরকার ক্রয় করিয়া রাখিতে পারেন তজ্জন্য ৬ কোটি টাকার 
ব্যবস্থা এবং বাঙ্গলার ন্তায় আসাম ও বিহার গবর্ণমেন্টও যাহাতে 
আগামী বৎসর হইতে বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করেন 
তাহাই এই বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। কিন্তু ৫ই 
ডিসেম্বর তারিখে বৈঠক শেষ হইবার পর দিল্লী হইতে এই বিষয়ে যে 
ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক ৬ কোটি 
টাক! খণ গ্রহণ এবং আসাম ও বিহার কর্তৃক বাঙ্গলার ন্যায় পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের কোন উল্লেখ নাই। ইস্তাহারে যাহা বলা হইয়াছে তাহার 
সারসর্শ্ম এই যে-_ঢটকল সমিতি ইতিপূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের যে 
সবববনিয় মৃল্য নির্ধারণ করিয়াছেন সেই মূল্য অনুযায়ী সাহারা নিদ্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিবেন । যদি চটকল 
সমিতির অন্তু চটকলসমূহ নিদিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে 
অসমর্থ হয় তাহা হইলে উহার নিদ্দিষ্ট পরিমাণের যে পরিমাণ কম 
পাট ক্রয় করিবে তাহা .বাঙ্গলা সরকার ক্রয় করিয়া রাখিবেন। 
ইন্তাহারে উহাও.বলা হইয়াছে যে ইতিপূর্বের চটকল সমিতি পাটের 
লো-বটম নামক যে এক নূতন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন তাহা 
পরিত্যক্ত হইবে এবং বটম শ্রেণীর পাট অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট 
ক্রয়ের ব্যাপারে পাটের মূল্য, পরিমাণ ও সময় সৃ্থন্ধে চটকল সমিতির 
কোন বাধ্য-বাধকতা থাকিবে, না। দিল্লী বৈঠকের ফলাফল সম্বন্ধে এই 
ইস্তাহার পাঠ করিলে মনে হয় যে পাটক্রয় সম্বন্ধে টকল সমিতির 
সহিত একটা বুঝাপড়া ছাড়া এই বৈঠকে আর কোন কাজই হয় নাই। 
এজন্য দিল্লীতে ভারত সরকারের উদ্যোগে একটা বৈঠক আহ্বান 
করিয়া মন্ত্রীদের. রাহাখরচ ইত্যাদিতে এত অর্থব্যয় করিবার কি 
প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাটক্রেয় সম্বন্ধে 
চটকল সমিতির সহিত একটা বুঝাপড়াই যখন উহার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল তখন কলিকাতাতেও এই বৈঠক হইতে পারিত । 

যাহা হউক এই বৈঠকের ফলে পার্টচাষীর ছুরবস্থার কতটা 
প্রতিকার হইল এবং উহাদের পক্ষে কিছু অধিক মূল্যে পাট বিক্রয় 
করিবার কতটা সম্ভাবনা ঘটিল তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। দিল্লী 
বৈঠকের পরে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই , যদি 


এই সম্পর্কে শেষ কথা হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় যে. 


অবস্থা যথা পুর্র্ধং তথা পরং রহিয়া গেল। চটকলসমূহ একটা 
রাজী হইয়াছে এবং উহারা যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় 
করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার পাট ক্রয় করিয়া 
উহা পুরণ করিয়া দিবেন-_এঁরূপ বলা হইতেছে বটে । কিন্তু কত দিনের 


মধ্যে কি পরিমাণ প্যুট ক্রয় করা হইবে-তাা EE 
হয় নাই । আমরা গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে এরূপ বলিয়াছিলাম- 
যে গত বৎসরের জের হিসাবে ৫ লক্ষ বেল পাট লইয়া এবার বাজারে, 
মোট যে ১ কোটি ৩১ লক্ষ বেল পাট কিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছে: 
তাহার মধ্যে এ সময় পর্য্যন্ত চটকলসমূহ মাত্র ২৩ লক্ষ বেল পাট 
খরিদ করিয়াছে । উহার পরে চটকলসমূত আরও ২৷৩ লক্ষ বেল 
পাট খরিদ করিয়া থাকিবে । এদিকে সরকারী হিসাব হইতে জানা. 
যাইতেছে যে গত ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম 
বন্দরের মধ্য দিয়া মাত্র আড়াই লক্ষ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী: 
হইয়াছে । কাজেই খুব বেশী করিয়া ধরিলেও বর্তমান সময় পর্য্যন্ত" ' 
৪ লক্ষ. বেলের বেশী পাট বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। . সুতরাং 
বিদেশে রপ্তানী ও চটকলসমূহ কর্তৃক ক্রীত পাটের সমষ্টিগত পরিমাণ; 
৩০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না। এই হিসাব হইতে বলা যাইতে 


' পারে যে এখনও পাটচাষী, ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন ইত্যাদির 


নিকট এক কোটি বেলের মত পাট অবিক্রীত অবস্থায় রহিয়াছে ॥ 
এরূপ অবস্থায় চটকলসমূহ ও বাঙ্গলা সরকার মিলিয়া যদি আগামী 


জানুয়ারী মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৫০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিতে গ্রস্ত * 


হন তাহা হইলেই পাটের বাজার চড়িতে পারে। তাহা না করিয়া 
ও বাঙ্গল৷ সরকার মিলিয়া যদি ২০২৫ লক্ষ বেল পাট 
ক্রয় করিয়াই কর্তব্য সমাধান করেন এবং তাহাও যদি জানুয়ারীর 
মধ্যে না কিনিয়৷ মার্চ এপ্রিল পধ্যস্ত ৪৫ মাসে ক্রয় করা হয় তাহা 
হইলে উহার ফলে বাজার একটুও চড়িবে না! মোটের উপর পাট 
ক্রয়ের পরিমাণ এবং ক্রয়ের মেয়াদ--এই উভয়ের উপর পাটের মূল্য 
নির্ভর করিতেছে। এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের নীরবতা পাটিচাষীর 
পক্ষে কেবল ক্ষতিজনক নহে--উহা একটা সন্দেহজনক : ব্যাপারও 
বটে। 
কিন্তু দিল্লী বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কিত ইস্তাহারে কেবল পাট 
ক্রয়ের পরিমাণ ও সময় সন্বন্ধেই অনিশ্চয়তা রাখা হয় নাই--এই' 


ইস্তাহারে এমন একটা ফাক দেখা যাইতেছে যাহার ফলে পাটচাষীর' 


সমূহ ক্ষতি হইবে। চটকল সমিতি লো-বটম নামক একটা নূতন 
শ্রেণীবিভাগ করিয়া উহার সর্ব্বনিষ্ন মূল্য প্রতিমণ ৪॥০ টাকা নিৰ্ধারিত 
করিয়াছিলেন! বাঙ্জলা সরকার তাহাতে আপত্তি করাতে এই শ্রেণী- 
বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে-_কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে উহাও বলা হইয়াছে 
যে বটম শ্রেণীর নীচের পাটের মূল্য, উহার ক্রয়ের পরিমাণ ও. 
সময় সম্বন্ধে চটকলগুলির কোন বাধ্যবাধকতা নাই। একথা সকলেই 
“জানেন যে এবারে উৎপন্ন পাটের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত, নিকৃষ্ট: 
শ্রেণীর পাট হইয়াছে। 
চটকলসমূহ--তখন এবারে উৎপন্ন পাটের অধিকাংশই যে-বটম শ্রেণীর * 
নিম্ন পধ্যায়ে পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই দিল্লী বৈঠকের 


' ফলে কাধ্যতঃ এই দাড়াইল যে এবারে উৎপন্ন পাটের অধিকাংশের ' 


মূল্য সম্বন্ধে চটকলগুলির কোন বাধ্যবাধকতা 'রহিল না এবং উহার 
কত অংশ কোন সময়ের মধ্যে চটকলসমূহ ক্রয় করিবে তাহাও' 
অনিশ্চিত রহিল । রি 
মোটের উপর দিল্লী বৈঠকের ফলাফল এখন পর্য্যন্ত যাহা জানা. 
গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে চতুর চটকলসমিতি বাঙলা 
সরকারের প্রতিনিধিগণকে নিতান্ত বোকা প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের 
স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাঁখিয়াছেন। উহার ফলে সাময়িকভাবে ' 
পাটের মূল্য সামান্ট [কছু চড়িতে পারে এবং ২৪ জন আড়ুতদার বা. - 
মহাজন উহা হইতে কিছু লাভ 'করিতে পারে। কিন্তু পাটচাষী 
যে উহা হইতে কিছুই উপকৃত হইবে না তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। 


পাটের শ্রেণী নির্ধারণের মালিক “যখন '" 





আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ঈমর সরঞ্জাম ক্রয়ের পক্ষে বৃটাঁশ 
গবর্ণমেন্টের বর্তমানে যে অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে গত 
সপ্তাহে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্ত আমেরিকাতে ইংলগ্ডের 
যে স্বর্ণ ও ডলার পসিকিউরিটী আছে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত 
তাহার কত অংশ নিঃশেধিত হইয়াছে, বাকী স্বর্ণ ও সিকিউরিটা দারা 
ইংলণ্ড আর কতদিন পর্য্যন্ত সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে 
. এবং ইংলগ্ডের পক্ষে নৃতন স্বর্ণ ও সিকিউরিটী সংগ্রহ করিবার কি 
উপায় রহিয়াছে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গত সপ্তাহে স্বল্প 
পরিসর স্থানের মধ্যে উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমান 
প্রবন্ধে এই বিষয়টা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে । 

প্রথমতঃ যুদ্ধের প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও 
ইংলগ্ডের অধিবাসীদের কি পরিমাণ সিকিউরিটী এবং উক্ত দেশে বিক্রুয়- 
যোগ্য কি পরিমাণ স্বর্ণ ছিল তাহা বিচার করা যাঁক। গত সপ্তাহে 
আমর! এরূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে যুদ্ধের স্ৃত্রপাতে ইংলণ্ডের 
ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের হাতে ২৫৩০ কোটী পাউণ্ড ( উহা মুদ্রাকর প্রমাদ 
বশতঃ ২৫৩০ কোটী পাউণ্ড বলিয়া ছাপা হইয়াছিল) মূল্যের স্বর্ণ ছিল। 
কিন্তু উহ! ইংলণ্ডের হস্তস্থিত স্বর্ণের পূর্ণাবয়ব বিবরণ নহে। ব্যাঙ্ক 
অব ইংলণ্ডের হস্তস্থিত স্বর্ণ ছাড়া এ সময়ে ইংলণ্ডের বাটার হার 
সমীকরণ তহবিলে (Exchange Equalisation fund) অনেক স্বর্ণ 
মজুদ ছিল। এততদ্যতীত উক্ত সময়ে সাধারণ ব্যবসাগত প্রয়োজনে 
আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলিতেও ইংলণ্ডের কতক স্বর্ণ মজুদ্র ছিল। সম্প্রতি 
এই সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা 
গিয়াছে যে যুদ্ধের সূত্রপাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, আমেরিকার ব্যাঙ্কসমূহ 
এবং বাট্টার হার সমীকরণ তহবিল মিলাইয়া বৃটাশ গবর্ণমেপ্টের 
আয়ত্তের মধ্যে মোট ৬৫ কোটা পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ছিল। 

যুদ্ধের সুত্রপাতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
আয়ত্তাধীন কি পরিমাণ সিকিউরিটা ছিল তৎসম্বন্ধে কোন 'সঠিক 
হিসাব নাই। তবে একটা হিসাব মতে যুদ্ধের সুত্রপাতে উহার 
পরিমাণ ছিল ৩৭০ কোটী পাউণ্ড । ' কিন্তু এই সব সিকিউরিটার মধ্যে 
অধিকাংশ পিকিউরিটা ব্যাঙ্কের নিকট দায়াবন্ধ বলিয়া উহা দারা সমর 
সরঞ্জাম ক্রয় করা সম্ভবপর নহে। বাকী সিকিউরিটার 'মধ্যে 


রা অনেকগুলি নিকিউরিটা, এরূপ লাভজনক এবং এই সব সিকিউরিটা 
- বিক্রয় করিয়া দিলে আমেরিকার শিল্পজগতে ইংলণ্ডের কোন প্রভাবই 


থাকিবে না বলিয়া বুটাশ গবর্ণমেন্ট ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ * উহ! 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে। কাজেই উপরোক্ত ৩৭০ কোটা পাউণ্ড 
মুল্যের সিকিউরিটীর মধ্যে এই পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণমেন্ট মাত্র ২০ কোটা 
পাঁউণ্ডের সিকিউরিটাকে নিজেদের হাতে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
কিন্তু উহাই শেষ নহে । ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী এবং আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের অনুকূল বাণিজ্ঞের- ফলে যুদ্ধের 
. সূত্রপাত হইতে বর্তমান সময় পৰ্য্যন্ত যুক্তরাজ্যের নিকট ভারতবর্ষের 
7 যেঙ কোটী পাউণ্ড মূল্যের ডলার পাওনা হইয়াছে তাহা বৃটাশ 
গবর্ণমেন্ট 'পমর' সরঞ্জাম ক্রয়ের কাজে নিয়োগ করিতে সমর্থ 'হইয়া- 
ছেন। ' এতঘ্যতীত.দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয় প্রভৃতি বুটাশ সাআজ্যতৃক্ত 
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ইং দন্তৰ সসহ্র-সত্ৰক্কাস 
ক্তুন্রেত্ব সম্তস্যা (=) 





দেশগুলিরও এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট ১০ কোটী 
পাউণ্ড মূল্যের ডলার পাওনা হইয়াছে । উহাও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
আয়ন্তের মধ্যে আসিয়াছে । এই সব হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, ৬৫ 
কোটী পাউণ্ডের মজুদ স্বর্ণ, ২০ কোটা পাউন্ডের ডলার সিকিউরিটী, 
ভারতবর্ষের পাওনা ৬ কোটী পাউণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা - গ্রীভৃতি 
দেশের পাওনা ১০ কোটা পাউণ্ড লইয়া যুক্তরাজ্যে ইংলণ্ডের হস্তস্থিত 
মোট সম্পত্তির পরিমাণ হইয়াছে ১০১ কোটা পাঁউণ্ু--অর্থাৎ ৪০৪ 
কোটী ভলার। j 
এক্ষণে দেখা যাক যে এই পর্য্যন্ত সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্ট এই ১০১ কোটী পাউণ্ড মূল্যের ডলারের মধ্যে মোট কত 
কোটী পাউণ্ড মূল্যের ডলার খরচ করিয়াছেন । লর্ড লোথিয়ান বলেন যে 
এই পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে ইংলণ্ডের সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ ১০০ 
কোটার ডলার অপেক্ষাও অনেক বেশী অর্থাৎ (প্রতি পাউণ্ড চার ডলারের 
সমান ধরিয়া) ২৫ কোটী পাউণ্ড অপেক্ষাও অনেক বেশী ৷ ইহা হইতে 
প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। তবে লর্ড 
লোধিয়ানের বিবৃতির পরে সমর সরপ্তাম ক্রয়ের জন্য বুটীশ গবর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে যুক্তরাজ্যে প্রেরিত কমিশনের সভাপতি মিঃ পাভিদ এরূপ 
ঘোষণা করিয়াছেন যে এই পর্য্যন্ত ইংলণ্ড আমেরিকাতে ৬০ কোটা 
পাউণ্ড মূল্যের সমর-সরপ্রাম ক্রয় করিয়াছে । তাহার এই বিবরণই 
যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যুক্তরাজ্যে স্বর্ণ ও সিকিউরিটা 
লইয়৷ বুটাশ গবর্ণমেন্টের আয়ত্তের মধ্যে মোটমাট যে ১০১ কোটী 
পাউগ্ডের সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে আঙ্র পর্য্যস্ত ৬০ কোটী পাউণ্ড 
নিঃশেষিত হইয়াছে । . বাকী ৪১ কোটী পাউণ্ড দ্বারা ইংলণ্ড আর 
কতদিন পর্য্যন্ত সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রয়োজন মিটাইতে * পারিবে 
তাহা বলা কঠিন। তবে বর্তমানে ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় দিন দিন 
বাড়িতেছে। গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের অর্থ-সচিব 
একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের ' প্রত্যত 
৯১ লক্ষ পাউও-_ আমাদের ' দেশের হিসাবে ১২ কোটী ১৩ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইতেছে । কিন্তু এক সপ্তাহকাল যাইতে না যাইতেই * 
দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ কোটী ২৮ লক্ষ ৭৬ হাজার 
পাউও্__অর্থাৎ ১৭ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা । উহাতে মনে হয় যে 
আমেরিকাতেও ইংলগ্ডের সমর-সরঞ্রাম ক্রয়ের পরিমাণ দিন দিন 
বাড়িতেছে। যুদ্ধ আরস্ত হইবার প্রথম বৎসরে ইংলণ্ড যুক্তরাজ্য 
হইতে ২০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছিল 
বলিয়া ইতিপূর্বের সংবাদ প্রকাশিত “হইয়াছিল। এখন বলা 
হইতেছে যে এই পর্য্যন্ত ইংলণ্ড যুক্তরাজ্য হইতে ৬০ কোটী পাউণ্ড 
মূল্যের সমর-সরঞ্জাম কিনিয়াছে। কাজেই, গত ৪ মাসে ইংলণ্ড 
মোটমাট ৪* কোটা পাউণ্ড মূল্যের-_অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে ১০ 
কোটা পাউণ্ডের সমর-সরঞ্জাম কিনিয়াছে ধরা যাইতে পারে? 
এই হিসাবে বাকী ৪১'কোটী পাউণ্ড দ্বারা ইংলণ্ড বড় জোর আর 
৪ মাস: পর্যন্ত -সমর-সরগ্তাম- ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। যদি 
'. (৮২৪ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য-)- -: ১২ ৯৯ 





এখন ৩৬ ধারা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইরে। . এই 
৩৬ ধারা একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ধারা । ইহাতে খণ আদান- 
প্রদানের চুক্তি সম্বন্ধে পুনরুদ্বোধনের ( re-opening of transac- 
ti০n5) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। .ইহাতে বিশেষ কতকগুলি নির্দিষ্ট 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাতে খণ আদান-প্রদানের চুক্তি 
উদ্বোধিত হইবে এবং তন্মুলে আদালতেরও ক্ষমতা এই বিধানবলে 
বিশেষ ও নির্দিষ্টভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে । এই ধারায় 
নিয়্লিখিতরূপ বিধান করা হইয়াছে £- - 

(১) অন্ত যে কোন টাল তাত 
কোনও মোকদ্দমায় যাহাতে এই আইন প্রযুক্ত হয় (অর্থাৎ ১৯৩৯ 
সালের ১লা জানুয়ারীর পর খাতকমহাজন সম্পর্কীয় যে মোকদ্দমা 
দায়ের থাকে বা যে কোনও ডিক্রীজারী মাজরা চল্তি থাকে ), অথবা 
কোন মোকদ্দমায় যাহা খাতক বর্তমান ৩৬ ধারার বিধানান্ুযায়ী 
নিজের খণ কমাইবার নিমিত্ত মামলা আনয়ন করিয়া থাকে তাহাতে 
আদালত -যদ্দি মনে করেন যে এই আইন অনুযায়ী খাতককে খণ 
লাঘব করিবার সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আদালত উক্ত 
মোকদ্দমায়. কোনও প্রতিবাদপত্র দাখিল নিরপেক্ষে নিয়লিখিত 
প্রকারে সমস্ত বা যে কোনও ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে প্রয়োগ 
করিবেন? যথা £- 


কে) পক্ষগণের মধ্যে খণ আদানপ্রদান চুক্তির পুনরুদ্বোধন 
করিবেন এবং পক্ষগণের মধ্যে ৪ বাকীর হিসাবের নিকাশ 
করিবেন। 

(খে) পক্ষগণের পূর্ব পূৰ্ব্ব চুক্তির অবসান করিয়া নৃতন দায়িত্ব 
স্বষ্টি করিয়া যে কোনও চুক্তি হউক না কেন, পক্ষগণ মধ্যে যে 
হিসাৰ নিকাশ শেষ হইয়াছে তাহার পুনরুদ্বোধন করিতে পারিবেন। 

(গে) ৩০ ধারার ১ এবং ২ উপধারার উল্লিখিত দায়িত্ব হিসাবে 
অতিরিক্ত খণ দিবার দায়িত্ব হইতে খাতককে সম্পূর্ণভাবে যুক্তি দিতে 
পারেন । অর্থাৎ বিচার আমলে যদি প্রকাশ পায় যে মহাজন খাতক্‌ 
হইতে দায়যুক্ত দেনার বাবদ শতকরা বাধিক ৮২ টাকা এবং দায়বিহীন 
দেনার বাবদ শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকার অতিরিক্ত অথবা সুদ 
আসলের অতিরিক্ত আদায় করিয়া নিয়াছেন তাহা হইলে আদালত 
খাঁতককে মুক্তি দিতে পারেন। যদি সুদ আসল মিলিয়া আসলের 
দ্বিগুণ আদায় হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে খণ সম্পুর্ণ পরি- 
শোধিত গণ্য হইবে। কিংবা যদি এমন সুদ দেওয়া হইয়া থাকে 
যাহাতে আসলের পরিমাণ গিয়াও আরও কিছু গিয়াছে, তাহা হইলে 
আসল হইতে উক্ত টাকা, বাদ গিয়া যে টাকা বাকী থাকে তাহাই 
খাতকের দেয় আসল টাকা বলিয়া আদালত সাব্যস্ত করিবেন। 

‘. (ঘ) এভাবে হিসাব করিয়া যদি দেখা যায় যে খাতক 
আসলের দ্বিগুণাতিরিক্ত “অথবা বাঁধিক শতকরা ৮২ টাকা বা ১০২ 
টাকার অতিরিক্ত স্থদ আদায় করিয়াছে, তাহ! হইলে এই অতিরিক্ত 
72557 


জন্য মহাজনের উপর আদালত আদেশ দিবেন। 


_ ১৯৩৯ সালের -$লা জানুয়ারী তারিখের পূর্বেবে দেওয়া অতিরিক্ত 
টাকা খাতক ফিরিয়া! পাইবে না" এরূপ ক্ষেত্রে যদি. মহাজনের স্বত্ব 
অন্য কাহারও নিকট হস্তাস্তরিত 'হইয়াও থাকে সেই অবস্থায়ও 
উক্ত হস্তান্তর গ্রহীতী 'যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবেন 
সেই পরিমাণ টাকা উপরোক্ত-ব্যবস্থা অনুসারে খাতককে ফিরাইয়! 
দিতে বাধ্য থাকিবেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত টাকার যে পরিমাণ মহাজন 
নিবেন তাহা তিনি ফেরৎ দিবেন এবং যে পরিমাণ হস্তান্তর 
গ্রহীতা (assignee ) নিবেন হা উক্ত হু গ্রহীতা (ফর 
দিবেন। : 

রাবার রাতের EE 
সম্বন্ধীয় চুক্তি বা ঝণ সম্পর্কে কোনও দায় সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক- 
ভাবে রহিত করিতে, পরিবর্তন করিতে 'বা ব্যবস্থান্তর করিতে 
পারিবেন এবং যদি দেখা যায় যে মহাজন দায়যুক্ত'খণের স্বত্ব অন্যত্র 
হস্তাস্তর করিয়াছে তাহা হইলে আদালত . খাতককে যে প্রকারে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া সঙ্গত মনে করেন, সেই পরিমাণে সিভি 
দিবার জন্য মহাজনের উপর আদেশ দিবেন । | 
' কিন্তু উপরোল্লিখিত এ সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ কালে'আদালত-- 

(১) পক্ষগণ্রে বা তৎস্থলবর্তীগণের আনীত কোনও:মোকদ্দমায় 
বারবৎসর কালের পূর্ব্বকৃত দেনার চুক্তি নিরসন করিয়া এবং নূতন 
দায়ি টি করিয়া যে সমস্ত চুক্তি বা রফা খাতক-মহাজন মধ্যে 


‘হইয়াছে তাহা পুনরোদোধন করিতে পারিবেন না। 


(২): যে মোকন্বমায় এই আইন প্রযোজ্য তাহার ডিঞ্রী যাহা 
১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয় নাই 
তথ্যতিরেকে আদালতের অন্ত কোন ডিক্রীর বা বঙ্গীয় কৃষিখাতক 
আইনের এওয়ার্ডএর ব্যতিক্রম হয় এমন কোনও আদেশ আদালত 
দিতে পারিবেন না। | 

প্রকাশ থাকে যে ডিক্রীজারীতে মহাজন ডিক্রীদার ডিক্রীজারী- 
ক্রমে যদি নীলাম খরিদ করিয়া থাকেন, এবং যদি নীলাম খরিদা- 
ভূমির দখলের মাজরা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে অর্থাৎ ভূমিতে দখল 
দেওয়া! না হইয়া থাকে তাহা হইলে ডিক্রী অপরিশোধিত বলিয়া গণ্য 
হবে। 

' যদি উপরোল্লিখিত কমতাগুনি প্রয়োগ করতঃ 
কোনও ডিক্রী পুনরুদ্বোধিত করেন তাহা হইলে আদালত 

(ক) উভয় পক্ষকে তাহাদের বক্তব্য জ্ঞাপনের সুযোগ দিয় 
এই আইনের বিধানান্থ্যায়ী নৃতন ডিক্রী বলবৎ করিবেন এবং 
মাজরার ডিক্রীদার অনুকূলে সঙ্গতবোধে উপযুক্ত প্বরচের আদেশ 
দিবেন। | 

(খে) পুনরুদোধিত ডিক্রীর ডিক্রীজারীতে ডিক্রীদার ব্যতিরেকে 
অন্য তৃতীয় ব্যক্তি যদি সরলভাবে কোনও স্বত্ব অর্জ্জন রুরিয়া থাকে 
উক্ত স্থত্বের বিপর্য্যয়কারক কোনও আদেশ আদালত দিতে পারিবেন. 
না। 

(গে) ডিক্রী বি নর উক্ত ভি্ীর জারী- 


আদালত 


৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 


করিয়া থাকেন এবং সেই সম্পত্তি যদি ডিক্রী পুনরুদ্বোধন হইবার 
দিনে মহাজন ডিক্রীদারের দখলে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে 
আগ Cah আদেশ 
দিতে পারিবেন । 





(ঘ) খাতক যাহাতে আদালতের নির্দিষ্ট কিন্তিবন্দীমুতে নূতন . 


ডিক্রীর টাকা ডিক্রীদারকে দেয় তলত লাদেশ,আদালত দিবেন । 


(ঙ) আদালত; এমন-আদেশও দিবেন যে যি খাতক কোনও 
কিস্তি খিলাপ করে তাহা হইলে মহাঁজন্‌ তাহার নীলামক্রীত সম্পত্তি 
ফিরিয়া পুনর্দখল পাইবেন এবং যে পরিমাণ মূল্যে ডিক্রীদার খাতকের 
সম্পত্তি পূর্ব ডিক্রী জারীতে নীলাম খরিদ করিয়াছিল নূতন ডিক্রীর 
"অপরিশোধিত দাবী মধ্যে ততটুকু পরিমাণ ওয়াশীল হইবে ৷ 

(৩) এই ধারা মতে ‘মোকদ্দমা’ অর্থে কোন দেউলিয়া সংক্রাস্ত 
মাজরাকেও ( Insolvency Proceeding ) এই আইনের পূুর্বব বা 
পরে দেওয়া খণ প্রমাণের মাজরা, বুঝাইবে । 


(8) যদি কোনও মোকদ্দমা খণ আদায় সম্পর্কিত হয় ‘কিংবা 
খণের চুক্তি বা দায় উদ্ধার নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে মোকদ্দমার 
প্রকার যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই বর্তমান ধারা প্রযোজ্য 
হইবে। ২. 

(৫) এই ধার খণের খবর গ্রহীতার কোনও তুর 
করিতে পারিবেনা, যদি আদালত সন্তষ্ট হন যে উক্ত হস্তাস্তর গ্রহীতা 
যথারীতি মূল্য দিয়া উক্ত স্বত্ব খরিদ করিয়াছিলেন এবং তিনি -২৮ 
ধারার বিধানানুযায়ী কোনও নোটাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। (উক্ত 
ধারায় এই বিধান আছে যে যদি কোনও মহাজন তাহার স্বত্ব কাহারও 
“নিকট হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে বিক্রয়ের পূর্বের লিখিতভাবে 
'নোটাশ দিয়া উক্ত হস্তান্তর গ্রহীতাকে জানাইতে হইবে যে তাহার 
অনুকূলে যে খণ, তৎস্থদ বা তৎ সম্পর্কিত যাবতীয় চুক্তি ও দায় এই 
বর্তমান আইনের বিধানাস্তর্গত )। ৃ . 


(৬) অন্য যে কোন আইনে যে বিধানই থাকুক না কেন (ক) 
বর্তমান আইনের ৩৬ ধারার (১) ও (২) উপধারার বিধান মতে ||: 
এই আইন প্রযুক্ত হয় এমন মোকদ্দমার ডিক্রী--যাহা ১৯৩৯ সালের | 
১লা জানুয়ারী মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইয়া থাকে তাহা || 
-পুনরুদ্বোধনকল্পে ( reopening ) আদালত (১) উক্ত ডিক্রীর ॥ 
ডিক্রীজ্জারীর সময় কিংবা (২) এই আইন আমলে আসিবার ১ | 
বৎসর মধ্যে যদি দাইক পুনর্বিবচার (29০15 ) জন্য প্রার্থী হয় || 
তাহা হইলে আদালত তাহা পুনরুদ্বোধন করিবেন এবং (খ) যদি এ || 
“প্রকার ডিক্রীর সম্বন্ধে কোনও আপীল-আদালতে আপীল দায়ের || 
“থাকে তাহা হইলে উক্ত আপীল আদালত এই আইনের বিধানান্্যায়ী | 
পুনরুদ্বোধন করিতে পারেন.। 'কিংবা নিন আদালতে ডিক্রীসংক্রান্ত - 


রান | ডলার, বিনিময় লেন দেন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাক্ষের || 


F লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত a 

বোধে অতিরিক্ত সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া তাহার সিদ্ধান্তসহ উক্ত ॥| bl রা 05৮ 
করিবেন। তম্মতে উক্ত. | jl 
, মোৌকদ্ধমায় দেওয়ানী কাৰ্য্যবিধি ‘আইনের ERA tt 1 
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ৃ 1 আমেরিকার ব্যাঙ্কাস- গ্যারা্ি কোং নিউইয়র্ক 

ইহাই মোটামুটি ৩৬ ধারার বিধান । এই বিধানটিই বর্তমান || রা | 


- মহাজনী আইনে . সর্বাপেক্ষা প্রনিধানযোগ্য বিধান। আগামী বারে. ' 


-পুনরুদবোধনের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং নিয় আদালতও প্রয়োজন- 
-"মোকদ্ধমা আপীল-আদালতে প্রেরণ 


" -বেথারীতি প্রযুক্ত হইবে | 


কহা আলোচন! করা হইবে । ক্রমশঃ 


সন 


আধিক জগৎ . | ন্‌ 








| (ইংলগের সমর-সরপ্রাম ক্রয়ের সমস্তা ) ২২: 
প্রতিমাসে ক্রয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায় তাহা উর 
৪১ কোটা পাউণ্ড দ্বারা ৪ মাসেরও খরচ পোষাইবে না। বটাশ ' 


.: গবর্ণমৈপ্টের হস্তস্থিত. স্বর্ণ ও সিকিউরিটা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া? 


আসিয়াছে বলিয়া লর্ড লোখিয়ান যে মন্তব্য করিয়াছেন উহা হইতে 
তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। 

কিন্ত এজন্য সমর-সরগ্তাম সংগ্রহের ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই । আগামী 
৩৪ মাসের মধ্যে বৃটাশ গবর্মেন্টের হস্তস্কিত সমস্ত স্বর্ণ ও 
সিকিউরিটা নিঃশেষিত হইয়া গেলে যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্ট যদি 


ইংলগুকে ধারে মাল দিবার ব্যবস্থা. না করেন তাহা হইলে কানাডা, 


দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ ও দক্ষিণ আফ্রিকার কলকারখামা- 
সমূহে ইংলণ্ড ও সাত্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির ‘অধিবাসীদের যে সমস্ত 
শেয়ার রহিয়াছে এবং যাহা সব সময়েই যুক্তরাজ্যের শেয়ার বাজারে . 
ডলারের বিনিময়ে বিকিকিনি হইয়া থাকে তাহা দ্বারা বুটীশ গবর্ণ- 
মেণ্ট অনেক ডলার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন." যুক্তরাজ্যে বুটাশ : 
সাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের 'যে. স্বর্ণ ও 
সিকিউরিটী আছে .তাহারও কতকাংশ বৃটাশ গবর্ণমে্ট এইভাবে 
পাইতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাম্রাজ্যতুক্ত 
দেশগুলিতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে তাহাও যুক্তরাজ্যে রপ্তানী 
করিয়া তাহার বদলে সমর-সরপ্তাম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 
এইভাবে কয়েকমাস কাটাইয়া দিতে পারিলে পরে ভারতবর্ষ, 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে বুটাশ গবর্ণমেন্ট' ক্রমেই 
815 সমর্থ হইবেন। কাজেই 
লর্ড লোথিয়ানের মন্তব্য হইতে আপাতঃ অৱস্থা 
এত যা 
ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা. এবং. যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদিগকে ধারে 
মাল দিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ করিবার উদ্দেশ্যেই লর্ড 
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- বাঙ্গালী পরিচালিত বম ত বৃহ D 





স্থাপিত ১৯২২ 
,*০*** টাকার উপর 


A ৩৩ 2 55 


১১৮৭১৯৩১০০৯ 22 2 


১,৫০,০০০ 


রী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর" 


(১৩৪৬, ৩১শে চৈত্র” ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪* তারিখে ) : || 
সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 
ইতিমধ্যে সম্পুর্ণ বিক্রীত। 
প্রথম বর্ষ হইতে ১২1% কিম্বা তদুর্ধে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 


_কলিকাতা আফিস | 
১০নং ক্লাইভ, ষ্ররীট £৫ ১৩৯বি রসা রোড। 
বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্সমূহে শাখা আফিস রহিয়াছে। | 


সমুহ-_ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর=- 
ডাঃ এস্‌, বি, দত্ত, এম, এ পিএইচডি ভিন) লগুন, 








ইত্লগ্ডে বড়দিনের ছুটী 
যুদ্ধের দরুণ এ বৎসর বড়দিন উপলক্ষে ইংলণ্ডে কোন ছুটী দেওয়া হইবে 
না। ব্যাঙ্ক এবং আফিসাদির কাজকর্ম্ম রীতিমত চলিবে। যুন্ধব্পদেশে 
নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মরচারীদিগকে নববর্ষ কিংবা টমাস উপলক্ষে একদিন ছুটী 
উপভোগ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 


: রাস্ত। নির্মাণের কলকজার আদ্মত্তমারী . 
'_ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে রোলার প্রমুখ যে 
" সমস্ত" কলকন্দার প্রয়োজন হয় শীঘ্রই তাহার একটা তাঁলিকী- প্রণয়নে 
মনোনিবেশ করিবেন বলিয়া প্রকাশ । 


আদমনুমারীর ব্যয় নির্বাহ 

বাঙ্গলায় লোক গণনার কার্যে অতিরিক্ত ব্যয় মিটান সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে 
মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় কর্তপক্ষদের নিকট হইতে প্রয়োজনমত 
টাকা আদায়ের ক্ষমতা দিয়া সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল পাশ 
হইয়াছে |. ভারত গবর্ণমেন্ট আগামী আদমস্থমারী প্রস্তুতের ব্যাপারে 
বিভিন্ন জাতি বর্ণ হিসাবে হিন্দুসমাজের লোক গণনা করিতে অস্বীক্ৃত 
হুইয়াছেন। পক্ষান্তরে বাল! গবর্ণমেপ্ট জাতি বর্ণ হিসাবে ভাগ করিয়া হিন্দু- 
সমাজের লোক গণনার উপর জোর দিতেছেন। জাতি হিসাবে হিনুদিগকে 
গণনা করিতে হইলে যে অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে তাহা মিটাইবার জন্তই 
বালা সরকার বর্তমান বিলটি পাশ করিয়া লইয়াছেন। 


৬িক্ষুর নিয়তম মূল্য 


চ 


| বিহার গর্মেন্ট বিহার প্রদেশে ইক্ষুর নিমতম মূল্য প্রতিমণ সাড়ে চট্টগ্রাম বন্দরে লুপ্ত জাহাজী ব্যবসায়ের 
॥চারি আনা হারে স্থির করিয়া দিয়াছেন। | পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
ই ন্যাখনেন ফ্লোটাল| কোং নিও 
। আগামী ১১ই হর প্রতিনিধিদের উপ- 

 স্থিতিতে নূতন দিদ্ীতে ব্ৰহ্ম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা সুরু হইবে। তির বত 


ই দেশের ভিতর মাল আদান-প্রদানের সর্ভ কিরূপ হইবে তাহাই আপাততঃ 
এই আলোচনার বিষয় 


রী ভারতে বিমানপোত ও মোটরগাড়ী নির্মাণ 

{ যত সত্তর সম্ভব ভারতে বিমানপোত ও মোটরগাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা 
{অবলম্বন করা হউক এই সর্ট মতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব 
। পাশ হইয়াছে! পণ্ডিত হঁদয়নাথ কুণ্ুরু প্রস্তাবটা উখাপন করেন। 
! বাণিজ্য সচিব স্তর রামস্বামী মুদালিয়ারও প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন 


আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন : 


1 
|| 
ভারত সরকার আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আবদানীকারকগণকে | 


[আছপাতে পরিবর্তিত হইবে। 
র্ কয়লার গুণাগুণ নির্ধারণের সহজ যত 

i 

(০ অলী অপ, ছাই, দাহৃপদার্থ, নির্দিষ্ট কারবন এবং গন্ধকের অংশ 
& নির্ণয়ের সন্ত একটা সহজ বৃদ্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার নাম ভার্লিংস্‌ 


খুব কয_-ব্যবহীর. করাও সহ । 


০ ৮ পিল লস ও সপ্ত ৮ 


টি রি » 
শি ০৯ ৯ ৯ তিপরতেশ হি 


:আমদানীর অমুমতি দিয়াছেন। উক্ত সময়ের বণ্টা লাইসেন্স এই |. আকিয়াব। 


| - এসোসিয়েসন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম । ( সুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টর ) 
সম্প্রতি লণ্ডন চেম্বার অব, কমাসে'র জার্ণেলে কয়লার কেলোরিফিক [| 





{| জার লওয়া হইবে, কার্য্যদক্ষতা এবং উপযুক্ততা অন্থসারে কোম্পানীর | 
t 
$কেলোরিমিটার। যে কেহ সামান্ত কিছুকাল, অভ্যাসের পর এই যন্ত্র ব্যবহার | 
করিয়া বিভিযন.শেশীর করলার ওণাওণ নির্ধারণ করিতে পারে ইহার ব্য: 


অক্টোবর মাসের কয়লা উৎপাদন 

বিগত অক্টোবর মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কমলা 

উৎপন্ন এবং রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার প্রাথমিক বরাদ্দ দেওরা! হইল। 
. উৎপাদন রপ্তানী 
টন টন 
১৭,৪৫৯ ১৬১,৭৪৮ 
. ৭৩৫ ৭৩০ 
৭৬২,১৫০ ৭80,0১৮" 
১,২৭৩,০১০ ১,০৬৬,৭৭৪ 
৫,৬৭১ ৫১৫৫১ 
১৬১,২৬৪ ১৫৬,৮৭৪- 
১৪,২১৪ ১৩,৩৮৯- 


ke) 


মোট ২,২৩৪,৫০৬ মোট ২,০০৩,০৮৪ 
আমেরিকায় পাট আমদানীর উপর শন থার্য্যের প্রস্তাব 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটার অক্টোবর মাসের বুলেটিনে প্রকাশ যে যুক্তরাষ্ট্রের 

তুলা ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষ হইতে পাট ও চট আমদানীর উপর আমদানীশুক্ক 
ধাৰ্য্য করার একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। বর্তমান আত্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে পণ্য আমদানী হাস পাওযাই উক্ত 
প্রস্তাবের কারণ বলিয়া উল্লেখ। 


_ এই কোম্পানী বাংলা ও বর্ধার উপকূল. ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
আর ১৯৪১ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে নিজেদের জাহাজ 


চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে । 
| বোর্ড অব্‌ ডিরেক্টার্স 
১ রায় তেজেন্দ্রলাল ঘোষ বাহাদুর, জমিদার, ব্যাক্কার, অনারেরী 


. ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল চট্টগ্রাম ও: আকিয়াব || 
(চেয়ারম্যান )। . 
২। বাবু শীরদরঞ্জন পাল, এম, এ, জমিদার, মার্চেন্ট, .ষ্টীমলঞ্চ 
ওনার, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, যারগুই ( বর্ম্ম। ) (ম্যানেজিং ডিরেক্টার )। Nl 
৩। বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও ষ্টমলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম, |. 
"ও আকিয়াব ( সুপারিণ্টেডিং ভিরেক্টার )। | 
৪। জনাব আবছুলবারিক মিঞা সাহেব, কণ্টাক্টার, চট্টগ্রাম । 
€ | হাজী আবদুল হাকিম সদাগর সাহেব, রথ মার্চ্েণ্ট, চট্টগ্রাম'। 
৬] বাবু রেবতীরমণ রক্ষিত, মার্চেন্ট ও বোকার, চট্টগ্রাম ও 


কমিশনার, 


৭। বাবু শ্ুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট ও এজেন্ট, টার ডিলার্স 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত উপযুক্ত কমিশনে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্ট ও রর 
অর্গেনাইজারের আবশ্যক | যে নির্দিষ্ট সংখ্যক. এজেণ্ট ও. অর্গেনাই- 


হেড, অফিস, ব্ৰাঞ্চ এবং সাতিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ডক্‌ ইয়ার্ড tH 
, স্থায়ীভাবে কাজ করার অন্ত ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। ম্যানেজিং |, 
ভিরেউরের-নিকট আবেদন করুন। 





১, 


৯ই., ডিসেম্বর», ৯১৪* ] 


' কানাডার ফুক্তবাহ্্ীয় আইনসভা কর্তৃক একটা জাতীয় বেকার বীমা আইন 
পাশ হইয়াছে । ১৯৩৫ সালেও কানাডায় একটা বেকার বীমা আইন পাশ 
হয় ; কিন্ত শাসনতন্ত্রের বিধানের আশ্রষ নিয়! প্রদেশসমূহ এই আইন রদ 
করিতে সমর্থ হয়। বর্তমান আইনে শীসনতাস্ত্িক ক্রটা পূর্বেই দুর করা 
হহয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তির বাধিক মঞ্জুরীর. পরিমাণ দুই হাজার ডলারের 
অনধিক তাহারাই এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিক 
এবং বীবর প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর মজুবকে এই আইনের বছিভূতি রাখা 





হইয়াছে । প্রথম বৎসরেই প্রায় ২১ লক্ষ শ্রমিক এই আইনের সুবিধা 


গ্রহণের অধিকারী হইবে। ইহাদের পোষ্যগণ যখন এই আইনের অন্ততু ক্র 
হইবে তখন কানাডার লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশই এই বেকার বীম! 
ব্যবস্থার অন্তভূ ক্ত হইবে। শ্রমিক এবং মালিকের নিকট হইতে সম পরিমাণে 
চাদ] নিয়া একটা বীম। তহবিল স্থাপিত হইবে। প্রকাশ, প্রথম বৎসরেই 
এই দফায় প্রায় ৫ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার সংগ্রহ হইবে। এই তহবিলে 
গবর্ণমেপ্ট সরকারী রাজস্ব হইতে ১ কোটি ১২ ডলার প্রদান করিবেন । এই 
বীমাব্যবস্থা পরিচালনার ভার গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করিবেন এবং এই বাবদ 
বাধিক ৫২২ লক্ষ ডলার ব্যয় 'হইবে। দুই বৎসর সময় মধ্যে ৩০ সপ্তাহের 
চাদা দিলেই শ্রমিক টাদার পরিমাণের অনুপাতে বীমা তহবিল হইতে সাহায্য 
পাইবে । কতক অংশ পৰ্য্যন্ত এই সাহায্য দেওয়া হইবে তাহা কোন সময়ে 
চাদা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিবে । 

"এই বীমার ব্যবস্থা পরিচাঁলনের অস্ত তিন্ন সভ্য নিয়া একটী বেকার 
বীমা কমিশন গঠিত হইবে। উক্ত কমিশনের সহিত একটি উপদেষ্টা কমিটিও 


খাকিবে। 
১৯৪১ সালে হাইকোর্টের ছুটীর দিন 

আগামী ১৯৪১ সালে বিভিন্ন পর্ব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়লিখিত তারিখ 
সমূহ কলিকাতা হাইকোট বন্ধ. থাকিবে :_-১লা জানুয়ারী নববর্ষের প্রথম 
দিন, =ই ও ১০ই জানুয়ারী ইছজ্জোহা, ৫ই হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারী মহরম, 
১৩ই মার্চ দোপযাত্রা, ১০ই এপ্রিল ফতিছা দোঁয়াজ্জাহাম, ১১ই এপ্রিল হইতে 
১৮ই এপ্রিল ইষ্টার, *৯ই মে ফাতিয়াজ্জাহাম, €ই জুন দশহরা, ১২ই জুন: 
সমাটের জন্মদিন, ১লা জুলাই ব্যাঙ্ক বন্ধের দিন, ১৪ই আগষ্ট জন্মাষ্টমী, ২৯শে 
আগষ্ট হইতে ৮ই নবেম্বর পূজার ছুটী, ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর 
বড়দিন। 

চা সম্পর্কে গবেষণ। 

ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশনের গবেষণাগার কত্তৃক প্রকাশিত ১৯৩৯ সালের 

রিপোর্টে চায়ের পাতা কর্তন, ফার্শেণ্টেসান, সার-প্রয়োগ ইত্যাদি চা-বাগান 


- স্ম্পকীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৩০টী গবেষণার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। 


ভারতীয় কফি-শিলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
কফি শিল্পের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার পর ভারত সরকার কফির 
মূল্য এবং রপ্তানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
মিঃ এম্‌ পি, পাই নামক সিভিলিয়ানকে সম্ভবতঃ কফি কণ্টোলার পদে 
নিযুক্ত করা হইবে। রপ্তানীযোগ্য কফির মূল্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের 
অভ্যন্তরে বিক্রয় মুল্য প্রাদেশিক সরকার নির্ধারণ করিয়া দিবেন । 


(৯ 









কারখানা নির্ম্মাপের কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে। আগামী 
জানুয়ারী মাসের প্রথম 
ভাঞ্গে মাল বিক্রয়ার্থ 
বাজারে উপস্থিত করা 








“--আধিক জগৎ 








চেভ পল্নিভান কযান্িন্কেন লুযাচ্িন্কেভল ই<তাঙ্রীজ্ত লিঙসিডেত, = 
৩৬ নং ধৰ্ম্মতল! ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! ৷ 
কারখানা :--৫৬ নং ক্রিষ্টোপার রেডিও হণ্টালী, কলিকাতা। 


শেয়ার ও প্রস্পেক্টাসের জন্য লিখুন £_ 
নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ কলিকাতা ও 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £_ 
মেসান আনব এণ্ড কোঁৎ 


rm 


"৮৩১. 





চিনির কলে লাল চিনির. উৎপাদন 


কানপুরের সুগার টেক্লোলজ্িকেল ইনষ্টিটিউট হইতে চিনির কলসমূহে 
কিছু পরিমাণে .লাল চিনি উত্পাদন সম্পর্কে সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা 
যুক্ত প্রদেশ সরকারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে । চিনির কলসমূছে 
এতদিন কেবল সাদ] চিনিই উৎপাদিত হইতেছিল | কিন্তু ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি 
পরীক্ষা দ্বারা স্থিব করিয়াছেন যে চিনির কলসমূহে প্রয়োজনমত লাল চিনি 
প্রস্তুত করাও সম্ভবপর। উপরোক্ত পরিকল্পনায় ইনষ্টিটিউট হইতে বলা হই- 
য়াছে যে সাদা চিনির কাটতি বিশেষ্ভাবে সীমাবদ্ধ থাকায় চিনির কলগুলিকে 
উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইতেছে । ফলে একদিকে কলওয়ালাদের ক্ষতি 
হইতেছে আর অপর দিকে বেশী পরিযাঁণে আঁখ কাটতির সুবিধা নষ্ট জওয়ায় 
আখচাধীদেরও দুরবস্থা দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ইক্ষু 
নিয়োজিত করিয়া চিনির কলসমূহে লাল চিনি প্রস্তুতের কাধ্য চালাইলে 
সকল দিক দিয়াই, স্থবিধ! হইতে পারে ।- লাল চিনি প্রস্তুত করিতে খরচ 
কম পড়িবে! লাল চিনির জন্য উৎপাদন শুন্ধও দিতে হইবে না। কাজেই 
মণ প্রতি ২/০ আনার মত দরে চিনি বিক্রয় কর! যাঁইবে। এত কম দরে 
চিনি বিক্রয় করা গেলে চিন্নির কাঁটতিও বর্তমানের তুলনায় বাড়িবে। 
দেশী গুড়ের তুলনায় লাল চিনি বিক্রয় কর! অধিক সুবিধাজনক । গুড 
চালান দিতে যে মালভাড়া দরকার হয় লাল চিনি চালান দিতে মালভাড়া 
সে তুলনায় কম। 

চিনির কলগুলিকে লাল চিনি প্রস্তুতের স্থযোগ দেওয়া না দেওয়। 
প্রাদেশিক সরকারের বিবেচনা সাপেক্ষ। কানপুরের টেকরলোলদিকেল 


ইনষ্লিটিউট যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিকট পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। 
নানাদিক হইতে উহার বিচার করিয়া সরকার কি সিদ্ধান্ত করেন তাহ! 
অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় । 





চিজ বত কোচের HEE SF 


[মেটাল ক্যালকাটা ব্যান লিঃ 


তীয় শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় 


|ন্ডরবোগা দায়িত্বশীল, জবান প্রতি্ঠান। 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। ডি বিনা 
হেড অফিস £_-৩নং হেয়ার ষ্টরী, কলিকাতা । 


|| শাখাশমূহ_ স্যামবাজ্ধার, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর; দক্ষিণ 


₹ ম্যানেজিং ডিরেক্টর_্রীদেবীদাস রান, বি,এ। 
মির বি, এ। 





| 
ফোন কলি £ ২১২৫ ও-৬৪৮৩ | 
কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 
| 
\ 


0588-28-41 সপ 0 















ফোন ক্যাল: ৭৮৩ 


মৌলিক বাসারনিক দ্রব্য 
ও ওষধাদি প্রস্তুত করার 
আয়োজন কর! হইতেছে। 
কোম্পানীর অংশীদার- 
গণকে সর্বপ্রকার সুবিধা 
দেওয়া হইবে। 












৮৩২ | আধিক জগৎ | [ ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪* 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুটাশ ধনদৌলত নিয়োজিত হইয়াছে । অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের নির্মাণের কারখানা 

মা্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে নানাদিক দিয়া, ইংলগ্ডের যে ধন-সম্পত্তি রহিয়াছে বিদ্বৃতির জন্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা এই. হিসাবের অন্তর্গত নহে। এক 
তাহার মধ্যে যুদ্ধের প্রথম বংসরে সমরোপকরণ, ক্রয়ে ৩১ কোটি ৭ লক্ষ কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়া যে সমস্ত নৃতন শিল্প -স্থাপিত - হইয়াছে তন্মধ্যে 
৪» হাজার ডলার খরচ হইয়া গিয়াছে। এ ধরণের খরচপত্র বাদে আমে-- সংবাদপত্রের কাগজ, এলুমিনিয়াম, লৌহ ও ইস্পাত, এবং মৎস্ত সংরক্ষণ শিল্পই 
রিকার ব্যাস্কসমূহে এখনও কেবল নগদেই ৩৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার উল্লেখযোগ্য । বন্্শিল্প প্রসারের জন্য ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে এবং 
ডলার পরিমাণ বুটাশ অর্থ নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়' প্রকাশ। এরূপ ইহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া এই সর্বপ্রথম $সন্তবাহিনীর উপযোগী €পাবাকপরিচ্ছদ 
অনুমিত হইতেছে যে, যুদ্ধের এক বৎসরে বৃটিশ সাত্রাজ্যভূক্ত দেশগুলি হইতে এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্রসম্তার উৎপাদন -করিতে সমর্থ হইয়াছে । কৃষি- 
৪০০ কোটী ডলার মূল্যের স্বর্ণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিল। উহার কার্য্ের যন্ত্রপাতি, বেতারের তালভ বৈদ্যুতিক মোটর এবং বেছ্যুতিক 
' মধ্যে কতকাংশ সমরোপকরণ ক্রয়ে ব্যয়িত হইয়াছে ৷. ধোলাই মেসিন প্রন্থতি নির্মাণের জন্য ১০ লক্ষ পাউণ্ড বিনিয়োগ কর! 
টি পাটের ফাটক। বাজার হইয়াছে। এরো! এল্জিন, যোটরগাভীর বহির্দেশ, এয়ারকগ্ডিসলিং প্ল্যাণ্ট, 


পাট ও চটের ফাটকা বাজার সম্পর্কে তদস্ত করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার গালিচা, কাগজ্জ প্রভৃতি নূতন শিল্পে প্রায় ৪*লক্ষ পাউণ্ড মূলধন ব্যয় করা 
কিছুদিন পূর্বে ইংরাজী বিশেষ অধ্যাপক জে এটডকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হইয়াছে। বুদ্ধব্যপদেশে গোলাবারুদের কারখানা প্রসারের জন্ত যে. ব্যয় 
বর্তমানে উক্ত অধ্যাপকের কাজে সহায়তার জন্ত বাদলা সরকার ভারত- করা হইয়াছে তাহা বাদ দিলেও অষ্ট্রেলিয়ার শিলপ্রতিঠানসমূহে ' বর্তমানে 
সরকারের অনুমতি লইয়া মিঃ ডি এল মজুমদারকে নিয়োগ করিয়াছেন। প্রায় ৯৫ কোটী পাউণ্ড মূল্যের কলকজা আছে: অনুমিত হয়। ১৯৩১ সালে 
মিঃ ডি এল মনুমদার বর্তমানে ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল ছুট কনির্টির সেন্দরেটারীর ইহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটী পাউণ্ড । মূল্যের দিক দিয়া উৎপন্ন পণ্যের 
ডঃ 1 Se tN ARE RE HUE 0. OSE 6s কোটি পাউণ্ডের উপর। ১৯৩২ সালে ইছার 
Ea - পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি পাউণ্ড । ১৯৩২ সালে অষ্ট্রেলিয়া কারখান! 

সিভিলিয়ানদের বেতন হাসের সুপারিশ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার এবং ইহাদের সমষ্টিগত মন্ুরির 

রা তন সি পরিমাণ ছিল € কোটী ৬০ লক্ষ পাউও | বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার কারখানা 
চিট J: ASL গবর্ণমেন্টকে নির্দেশ দিয়া সমূহে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ এবং ইহাদের মজুরির পরিমাণ 
আসাম ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি একটা প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। ০০০০১ 

'_ বিমানপোত চালকের পদে ভারতীয় নিয়োগ মাদ্রাজে সরকারী কর্মচারীদের যুদ্ধ-ভাতা 

বিমানপোত চালকের পদ সম্পর্কে ভারতীয় প্রার্থীদের আবেদন বিবেচনার মাদ্রাজ সরকার সরকারী কর্মচারীদের জন্ত মাসিক এক টাকা 
গন্য ভারত গবর্ণমেণ্ঠ কিছুকাল পূর্বে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন। হারে যাগীভাতা। দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মাদ্রাজ সহরে 
তী বোডে' সদপগণ বিভিন্ন প্রদেশের পরর্ীদিগকে পরীক্ষা করিয়া সম্ুতি ৪৯২ টাকার অনধিক বেতনভোগী এবং অজতান্স্থানে বে 
ঘি্ীতে ফিরিয়া আগিযাছেন। মোট ৩০০ লোককে বিমানপোত চালকের লমঙজ কর্ম্চায়ী মাসিক ৩*২ টাকার বেশী বেতন পায় ন! 
পদে. নিয়োগ করা! হইবে। বোর্ডের সদস্তগণ এই সকল পদের প্রার্থী হিসাবে 'তাহারাই এই অতিরিক্ত ভাতা পাইবার অধিকারী 
উজ MAE টি ভি হইবে। উপধুর্পরি তিন মাস মাদ্রাজ সহরের জীবনযাপন 
Ll Sh 76555 Vs মাণ ১১২ থাকিলেই এই ভাত৷ দেওয়া হইবে বলিয়া 
১১০০ জন, আবেদনকারীকে, পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া উহার! 
পাঞ্জাব প্রদেশে ২৩৯ জন আবেদনকারী,ক, মাদ্রাজ প্রদেশে ১১৪. জন হায়দারাবাদে সরকারী ব্যাঙ্ক 
আবেদনকারীকে, বুজ্রদেশে ১৪৮ জন আবেদনকারীকে এবং বাঙ্গলায় নিজাম সরকারের চলতি বৎসরের বাজেটে হায়দরাবাদে একটা সরকারী 
২১৭ জন আবেদনকারীকে পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ৩০০টি ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই ব্যাঙ্ক 
পদের অন্ত মোট ১ ছাজার .৭০০টি আবেদন পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া হায়দারাবাদ রাজ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজ করিবে। ইহা নিজাম 
প্রকাশ । বকারের নিকট হইতে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনের যাবতীয় 

যুদ্ধের ফলে অস্ট্রেলিয়ায় শিল্পের প্রসার ক্ষমতা গ্রহণ করিবে। উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধন এবং পরিচালন সম্পর্কে আইন 

যুদ্ধের ফলে অস্ট্রেলিয়ায় যে সমস্ত নূতন শিল্পের প্রবর্তন ও পুরাতন শিল্পের কানুন প্রণয়নের জন্ত বৃটীশ ভারত হইতে মিঃ আর, এম, প্যাটন নামক ব্যাঙ্ক 

প্রসার হইয়াছে তাহার জন্য প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড যূলধন বিশেষভাবে নিযুক্ত কর! হুইয়াছে। 




















মি ১০১৩০ 


লুল কু কহ ছল 
ও ভারতের পার লিভ শর্ত 


বট কন জপা ইটনাইচেড কান গ্রতিডেট 


পরামর্শ গ্রহণ করুন সন্তষ্ট | 
| ইন্সিওসত্ৰেন্স হিম্মিতেজ্ভ. 
হেড অফিস_ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। 
॥ স্থাপিত £ ১৯৩৩ ইং ৷ 
[] নূতন বীমা আইন অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি দেওয়া 
fi নিয়মাবলী এক্‌চুয়ারী দ্বারা অনুমোদিত। 
॥| এই পৰ্য্যন্ত প্রায় ২৫,০০০ হাজার টাকার দাবী দেওয়া হুইগ্ঘা 
এজেন্সি ও বিশেষ বিবরণ : 
পি, বি, দত্ত 
ডিরেক্টার 


মিত্র ুখা্জি এণ্ড কোং 


টি সা 
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উল 
‘নেভিগেশন কোম্পানী ৫৯০ টনের ১টি, ইষ্টাণ নেভিগেশন কোম্পানী ২ হাজার { ভবানীপুর - 
₹ ১৪৪ টনের ২টি, মালাবার ষ্টীয নেভিগেশন কোম্পানী ৯ হাজার ৬৩৩ টনের { ন্যান্ছিং কুত্ৰণলোহ্রেশ্ন > 
ওটী,যার্চ্চেন্ট ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানী-_-৪ হাজার ৪৭৪ টনের ৪টী, কয়াজী £ এ স্থাপিত ১৮৯৬ সাল) লে ৃ 
দিনশ ব্রাদাস--৩ হাজার ৬৭২ টনের €টী ও হিন্দুস্থান সীম নেভিগেশন $ টি সি 
কোম্পানীর ৩১০ টনের একটা । হেড অফিস £ নাবী 
সিংহল হইতে নারিকেলের ছোবড়ার রপ্তানী সিজার জাত RN EEE ETE 


"অনেক ধাতুর যোগান রহিয়াছে! এদেশে সেভিয়েটের সোনার খনিগুলিতে সোনা ॥ 


১০ লক্ষ টন। অন্য অনেক 'শ্রেণীর ফসলও এরূপ ভাবে বেশী পরিমাণে 


‘৬৩টি জাহাব্দ আছে। কোন কোম্পানীর অধীনে কত টনের কয়টি জাহাজ 


'সুত্রপাতে ব্যান্কধ অর ইংলণ্ডের হাতে ২৫৩০ কোটা পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ছিল ॥ 








৯ই ডিস, ১৯৪ ] 'আধিক জগৎ টির 











. সোভিয়েট রাশিয়ার রুষি 

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিমেয় | ' ও দেশের মাটিতে | 
শব রকমের খনিজ দ্রব্য বিগ্তমাঁন | সারা'পৃথিবীর মোট তৈল সম্পদের মধ্যে 
শতকরা ৫৫ ভাগ, সারা পৃথিবীর কয়লা সম্পদের শতকর। ২০ ভাগ এবং, 
সারা পৃথিবীর প্রাপ্তব্য কাঠের মধ্যে শতকরা ১৭৫ ভাগ এক রাশিয়ারই || 
সম্পদ । সেভিয়েট ইউনিয়নে লৌহ প্রস্তরের পরিমাণ থুবই বেশী। উহার 
অহুমিত পরিমাণ ১০,০০০ কোটী টন। উহার শতকরা! ৬২ ভাগ লোহা | সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী মাত্রই এই বই 
এ ছাড়া বাকী যে নিষ্ষ্ট ধরণের লৌহ প্রস্তর আছে তাহার পরিমাণ হুইবে || একখানা সঙ্গে রাখা উচিত। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত পি, এন, রায়, 


:২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটী টন । ' লোহা ছাড়া তামা, দস্তা, সিসা ও আরও || বি, এল, আমাদের আইন পরামর্শদাতা। ট্রেডমার্ক রেজিষ্ট্রেসন বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহন করিয়া নিশ্চিস্তিত হউন বর্তমান আইন্‌ 


মার্ক দেসিষ্্রোনে | 


| 
বাহির হইল । Law of Trade marks 8 Designs বাহির,ছইল। 


হিল 


By P. N. Ray, B.L. 
PRICE RS. 2/- . 
১৯৪০ সনের নূতন ট্রেডমার্ক, ট্রেডনেইম ও ডিজাইন, রেজিষ্টরেসন 
সম্বন্ধে আমাদেরই বাজারে সর্বপ্রথম একমাত্র পৃস্তক। ট্রেডমার্ক আইন 


প্রচুর রহিয়াছে । সোভিয়েট রাশিয়ার চাষোপযোগী উর্বর ভূমির পরিমাণ ই 7 
পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে বেশী । এদেশে চাষোপযোগী জমি মোট রায় এণ্ড কোং , | 
২২৫ কোটী হেক্টর | ১৯৩৮ সালে উদ্থার ভিতর ৯০ কোটী ২৪ লক্ষ পি এ | 





হেক্টর আবাদ কর! হইয়াছিল । তর সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আবাদী 
জমির পরিমাণ ছিল ৭'২ কোটী হেক্টর । ভারতবর্ষে তাহা ছিল ৮ কোটী 
“হেক্টর | ১৯৩৫-৩৬ সালে সারা পৃথিবীতে ১২ কোটী ৯০ লক্ষ টন গম উৎপন্ন 
হইযাছিল। উহার মধ্যে এক রাশিয়াতেই গম উৎপাদিত হইয়াছিল ৩ কোটী 





উৎপাদিত হইয়াছিল। 
রা 
ভারতৃবর্ষে বর্তমানে দেশীয়দের পরিচালিত মোট ১০টি দ্রাহান্ী কোম্পানী 
রহিয়াছে । একত্রে এই সকল কোম্পানীর মাত্র ১ লক্ষ ৩১ হাজার টনের 





নেভিগেশন কোম্পানী--৯৮ হাজার ৮১২ টনের ২৩টি জাহাজ, বোধে ট্রাম 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পন্ন করা হয় | 


নেভিগেশন কোম্পানী--১৩ হাজ্জার ২৯৯ টনের ১৫টি, বেঙ্গল-বার্দ্মা ষ্টীম 
নেভিগেশন কোম্পানী-_€৫ হাজার ২০৯ টনের ৩টি, ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ ৯887575৯৯৯৪ 


1 Pes HESSEN TE 


| -__ঃ ব্রাঞ্চ ২ 
“পরিচালিত হইতেছে নিষ্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল £সিদধিয়া ষ্টীম | খিদিরপুর, বালীগণ্জ, কলেজ ্ট্রীট ও বর্ধমান 





জেএসএস CEE SEED CEE এ2111 ও নে বার 


নেভিগেশন এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী-_১ হাজার ৬:৫ টনের ৬টি, রত্বগর ষ্টীম দু 


গত ১৯৩৯ সালে সিংহল হইতে বিদেশে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৯৯ 


হুন্দরনারিকেলের ছোবরা রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয় 
৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৪৪ হন্দর। গত ১৯৩৮ সালে সিংহল হুইতে আমেরিকার 


বুক্তরাষ্ট্রে গদি ও তোবক প্রভৃতি তৈয়ারের কাজে ব্যবহারোপযোগী ৩৩ ₹ বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন রি 
লক্ষ ৪৩ হাজার ৩১২ পাউণ্ড পরিমাণ নারিকেলের ছোবরা রগানী করা হইয়া- ১২৮8 a 
ছিল। ১৯৩৯ সালে এরূপ ছোবড়ার রপ্তানী দীড়াইযাছে ২৮ লক্ষ ৮৯ হাজার Dt ৯2000533৯45 
বিডি নি টানি লুপ্ত-খদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে ' 
7775 | আপনাকে সাহায্য করিবে 


ভারতেব বিভিন্ন প্রদেশে প্যারাস্থট নির্মাণের যালমসঙ্লা! ও স্থযোগ ৰ 
স্মুবিধা সম্পর্কে অনুসন্ধানের নিমিত্ত সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি প্রাদেশিক দি 8 
কণ্ট্যোলার অব সাপ্নাইগণকে নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গলী-ন্ধী ব্যান্ধ লিমিটেড 

সা « | স্থাপিত ১৯২৭) * 


গত &রা ডিসেম্বর তারিখের 'আধিক জগতে’ 'ইংলগ্ডের সমর সরঞ্জাম ne : 
| হেড অফিস :-_৮নৎ ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা । 
ক্রয়ের সমস্তা” শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ বর্তমান যুদ্ধের ৪ Ee | 
j বঞ্চি বু (র'চী) 


বলিয়া ছাপা হইয়াছে। আসলে ২৫৩কোটী পাউণ্ডের হুলে স্বর্ণের { টাকা খাটাইবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। { 
মূল্যের পরিমাণ হইবে ২৫1৩০ কোটী পাউণ্ড । এ EE aS EES LD GEE ES EE SEBS CA Lr 








বাংলায় চর্ম শি - 


বাংলা দেশে প্রতি বৎসর চর্ম্ম শিল্পের বিভিন্ন শাখায় মোট ৫ কোটী 
টাকার পণ্য তৈয়ার হয়। , তন্মধ্যে.কাচা চামড়া হইতে পাওয়া যায় ১॥ কোটা 
টাকা । অবশিষ্ট ৩৫ কোটী টাক৷ চামডা পাকা করা, জুতা প্রস্তুত ও অন্তান্ত 
চামড়ার জিনিষ তৈয়ারীর শিল্প হইতে পাওয়া যায়। কিন্ত তর শিল্পগুলিতে 
বাঙ্গালী অতি সামান্ত অংশই গ্রহণ করিয়াছে। বাংলা দেশে যে সকল চর্ম্ম 
পাদুকা প্রস্তুত হয় তাহা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত :__পুরাতন ধরণের দেশী জুতা 
এবং আধুনিক জুতা । মুণ্ডা, নাগরাই, জ্রড়ীর ভুতা, চটি জুতা, চ্গল বা স্তাণ্ডেল 
দেশী জুতার অন্তর্গত ।, কলিকাতায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মুণ্ডা এবং 
নাস্করাই জুতা তৈয়ার হয়, তাহার 'আঙ্গুমানিক মূল্য €* হাজার টাকা। 
সাধারণতঃ পশ্চিমা মুচিরাই এই'সমস্ত তৈয়ার করিয়া থাকে। কলিকাতায় 
প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫ লক্ষ জোড়া স্তাণ্ডেল তৈয়ার হয়। উহার মূল্য কমপক্ষে 
৩৪ লক্ষ টাকা । আধুনিক জুতা বলিতে অক্সমফোড? ডাবি, গলফ স্ন, এলবাৰ্ট, 
পান্প সু, গ্রীসিয়ান, নিউকাট, সেলেম, লেডিজ, সু প্রভৃতি বুঝায় । আধুনিক 
ভূত! কলিকাতায় প্রভূত পরিমাণে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, আসানসোল, 


বাকুড়া, শিউড়ি, হুগলী, হাওড়া, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে অল্লাধিক নির্মিত . 


হইয়া থাকে। কলিকাতায় জুতা! তৈয়ায়ীর যেসকল কারখানা আছে, তাহার 
অধিকাংশই চীনাদের .। প্রায় এক হাজার চীনা এই কাজে নিযুক্ত আছে। 
উহাদের অধীনে প্রায় ৬ হাজার বিহারী মুচিও নিযুক্ত আছে। 


ভারত সরকারের ইক্ষু বিশেষজ্ঞ রায় বাহাছুর টি, এস, বেস্কট রমণ সম্প্রতি 
ভূপাল রাজ্যে ভারতীয় শর্করা শিল্প সম্পর্কে বক্ত,তা প্রসঙ্গে বলেন যে, 
ভারতের বাহিরেও অনেক দেশে কোয়াম্বেটুর ইক্ষুর চাষ প্রচলিত হইয়াছে । 
দক্ষিণ আফ্রিকায় মোট ইক্ষু চাষের অর্ধেক জমিতেই কোয়াম্বেটুর জাতীয় 
ইক্ষু দেওষা হইয়া থাকে । ইহা ব্যতীত মিশর, পেরু, ব্রেজিল, লুইসিয়াঁনা 
এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও কোয়াম্বেটুর ইক্ষুর প্রবর্তন হইয়াছে। 

প্রাচীন ভারতের শর্করার অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তা বলেন যে পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বপ্রথম তারতবর্ষেই শর্করার ব্যবহার হয়। বুটের জন্মের ছুই হাজার 
বৎসর পূর্বেও গঙ্গানদীর তীরবর্তীস্থানসমূহেও বন্ত ইক্ষু পাওয়া যাইত। 


শিল্প সম্পর্কীয় তথ্য সরবরাহ 


বাঙ্গীলোরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্সের পরিচালক সমিতি 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূছে বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিক্যাল তথ্যসমূহ সরবরাহ করার 
মনস্থ করিয়াছেন। প্রকাশ এই সম্পর্কে ই্ডাধ্তীয়েল রিসার্চ ইনফরমেনশন 
ব্যুরো নামক. এক্টি পৃথক বিভাগ স্থাপনের. পরিকল্পনা আছে। এই 
পরিকল্পনা কি ভাবে কাধ্যকরী কর! যায় তৎসম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে 
অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত পরিচালক সমিতি একটী কমিটি গঠন 
করিয়াছেন। 


ইংলণ্ডে ফলের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 


বৃটিশ বাঁপিজ্য-জাহাজের অধিকাংশ বর্তমানে সমরোপকরণ আমদাঁনীর 
কার্যে নিয়োজিত হইতেছে বলিয়া জাহাজের অভাবে বর্তমানে ইংলণ্ডে 
অপেক্ষাকৃত কম আবশ্যকীয় জিনিষেয় আমদানী নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে । 
বৃটিশ সরকারের খাদতদ্রব্য সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়া- 
ছেন তাহাতে প্রকাশ ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে কমলালেবু ছাডা অন্তান্ত শ্রেণীর 
ফলের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা | 





১৩৫ নং ক্যানি 
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[৯ই ডিসেম্বর,.১৯৪* 


ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে আগামী ২৪শে জানুয়ারী হইতে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ত হইবে। সম্ভবতঃ এই 
‘অধিবেশন প্রায় হুইমাস কাঁল স্থায়ী হইবে। 


: ১৪৩৯-৪০ সালের কৃষি আয়-কর বাবদ আসাম গবর্ণমেন্ট বর্তমান সময় 
পধ্যস্ত ৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন! প্রকাশ এই দফায়” 
আরও ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা আদাষ হইবে । 


সিমেণ্ট শিল্পে প্রতিযোগিতা হাঁস 


গুজব এই যে সম্প্রতি এসোসিয়েটেড সিমেন্ট এবং ডালমিয়া সিমেপ্ট" 
কোম্পানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হাস করার জন্ত মূল্যের হার নির্ধারণ এবং 
ব্যবসায় সংক্রান্ত কষেকটী বিষয়ে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে 


ভারতীয় শর্করার শ্রেণী বিভাগ 


ভারত সরকারের মার্কেটিং বিভাগের নির্দেশক্রমে এদেশে শর্করার শ্রেণী: 
বিভাগের জন্ত কয়েকটা কেন্দ্র স্থাপিত হইবে বলিয়া প্রকাশ । কানপুর এবং. 
মীরাটে সর্বপ্রথম দুইটা কেন্্র স্থাপন করা হইবে। কিছুকাল যাবত বাজারে 
ভেজাল চিনির পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রেণী বিভাগের ফলে ভেজাল: 
নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে। 


বড়দিন উপলক্ষে চা ও চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি 
বড়দিন উপলক্ষে কিছুকালের জন্য ইংলপ্ডের খাঁ নিয়ন্ত্রণ কর্তা লর্ড উলটন- 


জনসাধারণকে বেশী পরিমাণ চা ও চিনি ব্যবহারের অনুমতি দিবেন বলিয়া 
প্রকাশ । 








৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত|। 
রিজার্ভ ব্যান্কের সিডিউলভুক্ত 
চলতি হিসাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে, ১ লক্ষ টাকা 
উদ্ধত্তের উপর বাধিক শতকরা! 1০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাধিক 
সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক শতকরা ১৪০ টাকা 
হানে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাষ । অন্ত হিসাব হইতে 
সেতিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা ষায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওষ! হয়। 
ধার, ক্যা ক্রেডিট ও আমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষজনক 
জামীন রাখিষা সুবিধাজনক সর্তে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও 
লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় করা হয়| বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায়! সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাঁজ করা হয়। 
শাখা : নারায়ণগঞ্জ । 
ডি. এফ, শ্যাগাসঁ জেনারেল ম্যানেজার 


ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 








ট,কলিকাঁত৷ 
সী এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক ৷ 
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tT ৮১20 - রা টা RO রী ০ 
রর হি র্‌ টি কোম্পানীর ‘বীমা তহবিলের উপর প্রাপ্ত সুদের হার শতকরা 
“পীইও সাকার র্‌ না ৪ চাকা হারে গণনা করা'হইয়াছে ও আদায় যোগ্য শ্রিমিয়ামের (আফির্সের 
সম্প্রতি আমরা পা সল্ট ম্যাহফ্যা ₹ কোম্পান প্রাপ্তিব্য ) শতকরা ২০ ভাগ সংরক্ষিত ‘করিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ খরচপত্র 
১৯৩৯ সালের, রিট সমালোঁচনাথ পাইয়াছি।' এই রিপোর্ট দৃষ্ে ও লাতের সংস্থান নিয়ে ব্যবস্থা হইয়াছে ।' সখের বিষয় "এইরূপ কড়া- * | 
আলোচ্য বৎসরে নানাদিক 'দিঁয়া' কৌম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির ' কড়ি ভিত্তিতে ভেনুয়েশন- করিয়াও কোম্পানীর ' ৬৭৮ টাকা উদ্ধত দেখা 
পরিচয় পাওয়া যায়। গত ,১৯৩গ সালে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার ' গিয়াছে। প্রথম ভেলুয়েশনে কোম্পানীর বেস্থলে ঘাটতি বা গিয়াছিল * 
পর ২৪ পবা জিলা হুারবন অঞ্চলে মালা ও পিয়ালী নদীর সঙ্গমস্থলে - সে স্থলে এবারকার এই উদ্ধ ত্র: বাম্তবিকই Ce যাকচুয়ারী 
৯ হাজার ৩০* বিধা জমি লইয়া উহার কারখানা স্থাপন করা হয়। আলোচ্য : মিঃ কে বালস্গৰা্ষন্তম Eo bt UE সম্বন্ধে 
১৯৩৯ সালে- আরও ১০০ বিঘা জমি 'যোগ করিয়া কারখানার আয়তন মন্তব্য করিতে গিয়া, বলিয়াছেন ‘কোম্পানী যে অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ ১ 
বিশেষভাবে বিদ্ৃত করা হইয়াছে। প্রথম কার্য্য হর করিবার সময় ' হইয়াছে তাহা যদি তৰ্যিতেও বস্তায় থাকে তবে পরবর্তী তেবুয়েসনে . 
কোম্পানী লোন। জল রাধিবার জস্ত'৩০০ বিঘা পরিধির একটি বেড নিশ্বীপ ' কোম্পানীর পক্ষে অধিকতর বেশী উদ্ব স্ত প্রদর্শন 
/ক্রিয়াছিল। - ১৯৩৯ সালে পর বেডের পরিধি আরও ৩*০ বিঘা পর্য্যন্ত পলিসি EEE বোনাস SAN 
'বাভাইয়া মোট ৬০০ বিঘা, কর] হইয়াছে। পুরাতন'৩০০ বিঘার বেডটিতে এই কোম্পানী সম্বন্ধে বিশে আশা ও রা | 
'বৰ্তমানেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লবণ, উৎপাদিত হইতেছে। ১৯৪২ সাল | ULE ht - - 
(হইতে ও । বেটি পরিপূর্ণরূপ কার্য্যকরী হইযা'উঠার সঙ্গে ২৯ হাজার ৭** মণ ত্রিপুরা মডাৰ্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ | 
লবপ উৎপাদিত হইবে বলিয়া 'অনুযাণ করা ষাইতেছে। তারপর ১৯৪৩ লালে _ কিছুদিন হইল আসাম পদেশের পরে নি 
পুরাতন রি সঙ্গে যখন নুতন বেডটীও.কার্য্যকরী হইবে তখন কোম্পানীর লিমিটেডের একটা নূতন শাখা আফিশ স্থাপিত হুইয়াছে। 
বাৎসরিক লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ হাজার মণের্‌ মত টাঁডাইবে বলিয়া (ন 
বাংলার, বর মিল 


কোপার পরিচালকগণ আশা করিতেছেন | আলোচ্য বৎসরে কারখানার 
-মোহিনী মিল স্‌ লিঃ 
»নং মিল 


যন্ত্রপাতি ও মাজ-সরপ্রাম যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধি করা হইয়াছে। চারি অশ্বযুক্ত 
২নং 
টি লয়) NE এই মিলের [জল (২৪পরগণা) 


একটা, ১০ ' অশ্বযুক্ত একটা ও ২? অশ্বযুক্ত একটা নূতন ইন্জিন বসান হইয়াছে 
লোনা/জল পাম্প করিবার অন্ত ভুটী নূতন পাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। 
টি জনপ্রিয়তার কারণ 
বোধগম্য হইবে । 


কারখানার জন্তু বেশী পরিয়াণে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
'অবিকন্ত' কারখানায় ‘কয়ল নিবার ও কারখান| হইতে লবণ চালান দ্রিবার 
জন্য নৌকার সংক্যাও উল্লেখযোগ্য সুংখ্যায বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই 

ম্যানেজিং এজেন্ট £_ . Ce 
চক্রবর্তী সব্দ এণ্ড কোং 
" পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 
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ভি দা কোম্পানীর অতন ভবিষ্যতের সুচনা লক কর 


বায় । 


। ১৯৩৮ সালে পাইওনিয়ার সণ্ট কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের শতকরা 
৬।* আনা হারে ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর উপরোক্ত হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ শেয়ারের উপর প্রদেষ লভ্যাংশের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিয়৷ ৩০ আনা করা হুইয়াছে। বর্তমানে কোম্পানী যেরূপ উন্নতিমূলক 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে উহাদেব পক্ষে ভবিষ্যতে আরও 
অধিক, পরিমাণে লভ্যাংশ দেওয়ার অুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা আশা 
কৃতি হিন্দ ম্িশ্উচুল্লীভন লাইক 
:'/ বাঙ্গলা দেশে লুপ্ত লবণ শিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে বর্তমানে যে সব কোম্পানী এসিওরেন্স লিমিটেড 


| _ বাংলার সর্্পুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান 
যত্ব চেষ্টা নিয়োগ করিতেছেন 'পাইওনিযার” তাহাদের অন্ততম | | , এ স্থাপিত--১৮৯১ 


এই কোম্পানীর পরিচালকগণের উদ্ভোগশীল কাধ্যতত্পরতা সকল দিক দিয়া 
ভুবয়যুক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা । কলিকাতায় ১৭নং ম্যাঙ্গো লেনে বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাকা 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীম! কোম্পানীই 


এই কোম্পানীর হেড় অফিস অবস্থিত। 

ফেডারেল ইপ্ডিয়া এসিওরেম কো লিঃ _ তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 
? সম্প্রতি নূর্ভন- দিল্লীর ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর _ গত এজেন্দীর জন্য আজই আবেদন করুন . |. 
১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত সময়ের তেলুয়েশন রেপোর্ট প্রস্তুত 


"হেড অফিস £. - . | 
করা হুইয়াছে। এই ভেলুয়েশনের ফলাফল সম্পর্কে আমরা যে বিবরণ i 


প্ইয়াছি তাহা কোম্পানীর পূর্বেকার: (প্রথম ) ভেলুষেসনের ; তুলনায় হিন্দু মিউচুয়াল হাডিস . রা 


} 
৫ / 48 bl { 

বিশেষ *সস্তোষজ্ঞনক :বলা চলে'। এবাঁরকার ভেলুয়েসশে-ও “এম (৫) মৃত্যু মৃত্যু | '_ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । | ২ 
1 


তালিকার সহিত আলীবন, বীমাস্থলে ৬ বৎসর যোগ করিয়া ও অন্তান্ত , পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী : 
শ্রেণীর ২বীমাস্থলে ₹ বতমর যোগ করিয়! পলিসি - গ্রাহকদের মৃত্যুহার ধরা (8 SEES A: ২৯০ = ==) 
8 





৮৩৬ 


আধিক জগৎ 


৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ | 





ক্রি ইণ্ডিয়া! জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
আমরা অবগত “হইলাম মিঃ] যামিনীভূষণ মিত্র এম-এ বি-এল যনল্প্রতি .. 
ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর রুলিকাতা শাখার ম্যানেজার 
নিযুক্ত হইয়াছেন । ূ 
OO চ্যাম্পিয়ান জেনারেল ইন্সিওরেন্দ কৌং লিঃ 
চ্যাম্পিয়ান জেনারেল ইন্দিওরেন্স কোম্পানীর সহিত ।এরিয়ান নাই 


এসিওরেন্স সোসাইটার একত্রীকরণ কার্য সুসম্পর হইয়াছে। মেসার্স 


'চ্যাটাছ্ছি এণ্ড .কোঁং এই কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার এবং আসামের চীর্ষ 
এজেন্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন । . ১৫ নং, বো্টিক নু চীফ 
এজেন্সীধমাফিল অবস্থিত । .. ৪ এ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোহলি: 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর গত. ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
| এক বৎসরের কার্য্যফল প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উৎপন্ন 
মালপত্র বিক্রয় করিয়া আবস্তকীয় খরচপত্র বাদে কোম্পানীর মোট .লাভ 
দীড়ায় ৯৯ লক্ষ ৮৬- হাজার টাকা। উহা হইতে ডিবেঞ্চার খণের সুদ 
; পরিশোধ ও পূরণ বাবদ অর্থ নিয়োগ করিয়া, ১৪ লক্ষ টাকা আয়কর ও 
সুপার ট্যাক্স বাবদ মজুদ রাখিয়া এবং অনুরূপ ধরণের অন্ত প্রয়োজনীয় 
বিধিব্যবহ্থা করিয়া! শেষ পর্য্যস্ত কোম্পানীর হাতে মোট বণ্টনযোগ্য লাভের 
পরিমাণ দাভাষ ৫০ লক্ষ ৭ হাজার ৮৪৫ টাকা। পূর্ব বৎসরের জের ৫ লক্ষ 
১৭ হাজার ১৯৩ টাকা যোগ করিয়া উহা! ৫৫-লক্ষ ২৫ হাজার ৩৮ টাকা হয়। 
তাহা হইতে ৫০ লক্ষ ৭১ হাজার ৪২৪ টাকা নিয়োগ করিয়! অংশীদারদিগকে 
শতকরা ২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছে। বাকী ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার 
৬১৪ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টাকা স্থির হইয়াছে। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

হাওড়া মিলস কোঁং লিঃ__গত ৩০শে গেপ্টধর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা! ১৪৭ আনা । পূর্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা 
১০ আনা । 

রিলায়েন্স জুট মিলস কোং লিঃ--গত ৩০শে, সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসে ১৪০ আনা। পুর্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা 
১, আনা। '* | 

অকল্যাণ্ড জুট মিলস কোং লিঃ_-গত ৩০শে সেপ্টে্র পর্য্যন্ত ছয় 
মাসে শতকরা € টাকা। পুর্ব, ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা 
« টাকা। 

ইক মিলন কোং নিং-পত সে লেস পালের হিনানে 
কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। 
* ডালহোৌসী জুট 'কোং লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৭1০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হক লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল শতকরা দশ টাকা। 

কিনিসিন জুট মিলস কোং লিঃ_গত ৩০শে তি পর্য্স্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ১ টাকা পূর্ব্ব ছয়মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা 
« টাকা। 

ল্যান্সডাউন ছুট কোং লিঃ_গাত ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত] ছয়তুমাসের 
হিসাবে শতকরা ১ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা 
॥০ আনা । 








লাল লিন. 
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আস ত ত 2 ত সু 


" বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
হাওড়া, ইন্জিওরেন্দ .কোং লিঃ__ডিবেকউর - মিঃ নরসিংহ পাল। 
। 'অননাদিত নূলধন ১১ টাক! । রেজিষটার্ড শ্রাফিস ৩ নং ইও রোড 
কলিকাতা । 

“ইন্টারন্যাশনেল কমার্শিয়াল-সিপ্ডিকেট লিঃ ম্যানেজিং ভিউ 
মিঃ এন চৌধুরী । অহযোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা'।:: রেজিস্টার্ড আফিস 
শুনং তারাষ্টাদ দত্ত স্ট্রীট কলিকাতা । . 

মান্দালঘাট জেমিণ্ডারী সিশ্তিকেট এ ডাঃ নরেন্্রনাথ , 
লাহা। অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। রেভিষ্টারড আফিল ৯৬ নং 
আমহাষ্ট ই্রট-_কলিকাতা। 

শ্রীহনুমান গ্টীল রোলিং মিলস কোং লিঃ-ভিরেটর সি: রি এল 
বাজোরিয়া। অন্থমোদিত মুলধন ১০ লক্ষ টাকা রেিষ্টার্ড, আফিস 
১৪৪1১৪৫ নং যোগেন্দ্রনাথ মুখাঞ্জি রোড- হাওড়া। | | 

হণ্ডিয়ান এ পাব্রিশিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ 
নরেন্দ্রনাথ চ্যাটাঞ্জি। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার ডি রেজিস্টার্ড 
আফিল ১/১।১এ কলেজ স্কোয়ার কলিকাঁতী ।, 


TE 


হেড অফিস £ ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


ফোন কলি; €৯৮৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি 


১১৪০০৮৯০০৬৫ 
1 ক্যাস সার্টিফিকেট 


৮॥৭ আনায় ৩ বৎসরে ১০২. 











ডাঁঃ অমল কুমার রায় চৌধুরী, এম, ডি, 
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ভারতবর্ষে রাস্তাঘাটের অস্কুবিধা সম্পর্কে ‘মডার্ণ ট্রান্সপোর্ট” নামক এক- 
খানি বিলাতী কাগজেমিঃ জেক্িস নামক জনৈক লেখক লিখিতেছেন, “বৃটীশ 
শাসকগণ ভারতে অনেক কিছু করিয়াছেন; কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য, এবং 
-ব্রমণকারীদের প্রয়োজনের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে রাস্তাঘাটের প্রসার 
সম্পর্কে কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতের রাস্তাঘাট সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা লাভের অন্ত ১৯২৩ সালে আমি এই দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। 
ভারতে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিভিলিয়ান শসকগণ এবং 
ইংরাজদের ওদাসীন্ত দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। এই গুদাসীন্েব কারণ 
-অন্থুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকারের নজর রেলপথের উপরই 
বিশেষভাবে নিবদ্ধ আছে। সীমান্ত প্রদেশে সামরিক প্রয়োজনে যে সমস্ত 
রাস্তা আছে তদ্ব্যতীত রাস্তাঘাট ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উৎসাহ 
নাই এবং এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট বিশেষ কোন সংবাদও রাখেন না। এই 
ওঁদাসীন্তের আর একটি কারণ এই যে ভারতীয় রেলপথসমুহে ইংরাঁজদের 
"বহু অর্থ নিয়োজিত আছে, পক্ষান্তরে . রাস্তাঘাট নির্মাণ ব্যাপারে তাহাদের 
কোন প্রকার স্বার্থসম্বন্ধ নাই বলা যাঁয়। পশ্চিম ভারতীয় অটোমোবাইল 
এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ এইচ, ই, অরযারড. ‘মোটরিং ইন ইণ্ডিয়া’ 
কাগজে ভারতীষ রাস্তাঘাট সম্পর্কে সম্প্রতি নিম্লিখিতরূপ বর্ণনা দিযাঁছেন, 
"ধূল! ও কাদা, উচু নীচু, গর্ভবিশিষ্ট, কখনও কয়েক ইঞ্চি ধুলায় পরিবৃত, 
বর্ষাকালে পিছল এবং বিপজ্জনক কর্দম পরিপুর্ণইহাই ভারতীয় রাস্তা- 
সমূহের প্রকৃত বর্ণনা 1৮ সুদীর্ঘ আঠার বৎসর চেষ্টার পরও এই অবস্থা! 
'আসল কথা এই যে বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে উন্নত. ধরণের রাস্তাঘাট 
বিস্তার করিতে হইলে “হাউস অব কমদ্দের সহাহুভূতি নিয়া ভারত সচিবকেই 
এই কাৰ্য্যে অগ্রসর হইতে হুইবে। কিন্ত হাউস অব কমন্স?-_ভার্তবর্ষ 
সম্পর্কে ইহার জ্ঞানই বা কি? আর ভারতের জন্য কিছু করার যত্ুই বা 


উহার কোথায় ?” | 
সৈনিকতা একট। পেশা 


প্গান্ধীজী সৈনিকদের পেশা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। .ইহা লইয়া 
কয়েকজন পাঞ্জাবী একটা সরগোল তুলেন। টাইপরাইটাং, স্তর মিস্ত্রীর 
-কাজ, কৃষিকৰ্ম্ম, ডাক্তারী কিংবা ওকালতী যেমন পেশা তেমনি সৈনিকতাও 
একটা পেশা মাত্র। সাধারণতঃ লোকে উপার্জনের জন্যই কোন না কোনো 
. পেশা গ্রহণ করে। সৈনিক হইলেই কোন লোক স্বদেশভক্ত বা সমীজ- 
“সেবক হইয়া উঠে না। সম্মিলিতভাবে সৈনিকেরা তাল ভাল কাজ 
করিয়াছে; কিন্তু অধিক সময়েই তাহারা উচ্চাতিলাবী ব্যক্তি বা জাতির 
স্বার্থসিদ্ধির জন্ত নিজেদিগকে যন্ত্ন্বর্ূপ ব্যবহৃত হইতে দিয়া পৃথিবীতে ধ্বংস 
ও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে । - . | 
বুদ্ধকুশল জাতিগুলি জীবিকার জন্ত অর্থাৎ ভারাটীয়া সৈনিকবৃত্তি স্বীকাব 
করিয়াছে এমন বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। পরাজিত হইয়া ( সৈনিকরূপে) 
বিজেতার চাকুরী গ্রহণ করা সামরিক জাতিগুলির মধ্যে পূর্বেও ছিল এবং 
আজও আছে। ভারতবর্ষ, পারশ্য, আরব, সিরিয়া, মরকো এবং অন্তান্ত সমস্ত 
বিজিত ও রক্ষণাধীন রাষ্ট্রগুলিতে সামরিক জাতির লোকের 'ভিতর এই 
মনোবুভি দেখ! বায় ইহা এতিহাসিক তথ্য। স্থতরাং গান্ধীজী যখন বলেন 


যে, সৈনিকতা একটা পেশা বই আর কিছু নয় এবং সৈনিকতা পাঞ্জাবীদের | 
পেশা বলিয়াই তাহারা সৈনিকদলে নাম লিখাইয়া থাকেন, তখন তাহাতে | 


“ক্রোধের কারণ কি থাকিতে পারে?“ 'রাষ্রবাণী” ১৬ই অগ্রছায়ণ। 


আমোদ-প্রমোদের মারফত যুদ্ধ তহবিলে অ ্ব-সংগ্রহ 


যুদ্ধ তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের অন্ত জল্স| ও অভিনয়ের যে সমস্ত ব্যবস্থা | 
হইয়া থাকে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ৩০শে নবেহ্বরের “ইণ্ডিয়ান ফিনান্লে” | 
ছইভ.স্ড্রপার” লিখিতেছেন, .“সৈনিকরূপে যুদ্ধে যোগদান করার সুযোগ ন! & 
পাওয়ায় ভারতবর্ষে অবস্থিত ইংরাজদের মধ্যে উক্মার ভাব দেখা! যায়ঃ কিন্ত | 
যুদ্ধ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত ন' হইলে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ | 
অসস্তোষ সৃষ্টি হয় না। আসল কথা এই যে ভারতের বুটাশ অধিবাসীগণ || 
দুদ্ব-তহবিলে অর্থদান করাকে যক্মানিবাসে এবং কুষ্ঠকেন্্র নির্মাণে চাদ! | 
দেওয়ার সামিল মনে করিয়া থাকেন। কোন মহৎ উদে্য দেখাইয়া অর্থ- 
সংগ্রহ হয় না; আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার মারফতই যা কিছু অর্থ সঞ্চিত | 


-হইতেছে। কোন অভিনয় বা জল্সার বিজ্ঞাপণ দিয়া টিকিট বিক্রয়ের অন্ত 







" ব্মানভাসিং চলে। পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বড় বড় লোকের নাম জুড়িয়া দেওয়া 


হয় এবং অভিনয় বাসরে প্রচুর আরামের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। 
সহরের গণ্যমান্য বক্তিগণ আসরে উপস্থিত হইয়া নীনাবিধ বিলাসব্যবস্থ। 
উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয় হয় এবং ফলে যুদ্ধ- 
তহবিলে খুব সায়ান্ত অর্থই পড়িয়া থাকে। এই. ব্যবস্থায় .কোন 
ব্যক্তি দশ টাকা ব্যয় করিলে ৰড জোড় আটা আনা বা এক টাকাণুদ্ধ 
তহবিলে জমা হয়।' উদ্ভোক্তাগণ আরও স্বল্প ব্যয়ে কি অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা 
করিতে পারেন না?” যে 


পাট সমস্যার প্রতিকার 


পাট বিক্রয়ের সুবিধার জন্য লাইসেন্সঘুক্ত গুদাম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া 
বর্তমান মালের “মডার্ণ রিভিউ’ কাগজে শ্রীযুক্ত বীরেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী 
এম্‌, এল্‌, সি, লিখিতেছেন, “পাট চাষীর পক্ষে পাট বিক্রয়ের সুবিধার অন্ত 
গভর্ণমেপ্টকে নিয়ন্ত্রিত বাজার এবং ওঁ সমস্ত বাজারে লাইসেন্স বিশিষ্ট 
সুরক্ষিত গুদাম স্থাপন করিতে হইবে । এই গুদামে পাট জম! রাখিষা 
কৃষক যাহাতে অগ্রিম টাকা পায় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই 
সমস্ত গুদাম পরিচালনার অন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা কি প্রকারে 
সংগৃহীত হুইবে এ বিষয়ে অনেকেই নানারূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। 
বাঙ্গলাদেশে সাধারণতঃ এক কোটী বেল অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কোটা মণ পাট 
উৎপন্ন হয়। প্রতিমণ পাটে দাম সর্বনিয় ৭০ আনা -ধরিয়া লইলে এবং 
মোট পাটের দুই তৃতীয়াংশের জন্ত অগ্রিম মূল্য দিতে হইলে একুনে পঁচিশ 
কোটী টাকার প্রযোজন। গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ কর! 
অসাধ্য বলিয়া আমি মনে করি না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য যে 
বর্তমানে কেহ কেহ সরকারকে একশত কোটী টাকা খণ করিয়া জমিদারী, 
তালুকদারী প্রভৃতি খাস করিয়া নিতে দাবী জানাইতেছেন। দায়িত্বশীল 
জনমতের এইরূপ দাবী হইলে যথাসময়ে এবং উচিতমূল্যে পাট বিক্রয়ের 
সুবিধার জন্য গবর্ণমেন্ট পঁচিশ কোটী টাকা খণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম ইহা! 
বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পাটের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা 
স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারিবেন কি না তদ্ধিবয়ে আমার সন্দেহ আছে। 
সদিচ্ছার সহিত সমবায় প্রথায় পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সমবায় 
বিভাগের জনৈক রেজিপ্্রীর কিরূপ অপদস্থ হইয়াছিলেন তাহা আমরা 
ভুলি নাই। তদানীন্তন পাট বিক্ৰয় সমিতিগুলি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের 
পক্ষে ভয়ের কারণ হইয়া! দীড়ায়। ইহার ফলে ব্যাঙ্ক এবং বাঙলা সরকারের 
উপর অন্তায় প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং পরিণতিস্বর্ূপ এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। বাঙ্গলা সরকার বর্তমানে পাটের জন্য ছয় কোটী টাকা খণ 
সংগ্রহ করিবেন এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হৃইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রীমগুলকে 
খণ গ্রহণ করিতে এবং খণ গ্রহণে সমর্থ হইলেও ইহার সাহায্যে প্রকৃত কাজ 
করিতে দেওয়া হইবে কি না তংসম্পর্কে আশা পোষণ করা যায় না। 
কায়েমী স্বার্থসমূহ পশ্চাতে থাকিয়! এই ব্যাপারে বিশ সাই করিবে বলিয়াই 
আমাদের বারণ1।” টা ৬ 


বেঙ্গল ইন্দিওরেন্দ 


রিয়াল প্রপাটি কোং লিঃ 
হেড অফিস £-_২নং চাঁ্চ লেন, কলিকাতা 
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ডিরেক্টর লোকাল 


অব ইণ্ডিয়া . || 








পপ : টা ও বিনি 
৫ 'এ সপ্তাহে বিলি বাজারে ধের মতই দু মন্দার উর “লক্ষিত 


হইয়াছিল” মাল প্রেরণের জাহাজের অভাবে বিদেশে রপ্তানী বিশেষ 
হইতেছে 'না।' ফলে রপ্তানী বিলও: এখন পর্য্যন্ত" খুবই, কম উপস্থাপিত 


হইভেছে'। তবে ইংলগ্ডে শীগ্রই কিছু মাত্রায় পাট ও চামড়া রপ্তানীর ব্যবস্থা 
হইয়াছে । সে অন্ত জাহাজও-পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় 
মাল.প্রেরপের উপযুক্ত. জাহাজের অভাব এখন -বিশেষভাবেই . অনুভূত 
হুইতেছে। এই সমস্ত অস্থবিধা কাটিয়া গিয়া অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানী, বৃদ্ধির 
সুযোগ আসিবে বলিয়া মনে করা যায় না। কাজেই বিনিময় বাজারে 
'আরও-কিছুকাল সমভাবে মন্দা চলিবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে! 


" কলিকাঁতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে পূর্বাপর, স্বচ্ছতার ভাবই 


বলবৎ ছিল" বাধিক'শতরুর/জাট"আনা স্থদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর . 


“কল টাকার ‘আদি দান হুইয়াছে। এইরূপ কম হুদ সত্বেও বাজারে 
শবণগ্রহীতার তুলনায় ধৰণ পঁদাতাঁর' সংখ্যাই অধিক ছিল। 


, গত ওরা ডিসেম্বর ৩ মাসের মিয়ার্দী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী 


বিলের টেণ্ডার,আহ্বান করা হইয়াছিল । তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ' 


দাড়ায় ৩ কোটী'৪ লক্ষ টাকা। ' পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল ২ কোটি 
৪৯ লক্ষ টাকা । এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৪০ আনা ও তদুর্ধ দরের 
সমস্ত এবং ৯৯৩৯ পাই দরের শতকরা ৩৩,ভাগ- আবেদন গৃহীত, হইয়াছে,। 
বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে.। পূর্ব সপ্তাহে. ট্রেজারী বিলের 
বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল ১৩০ পাই। এ সপ্তাহে তাহা কমাইয়া ১৬ 
পাই করা হইয়াছে। 

আগামী ১০ই ডিসেম্বরের জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার 
ট্রেজারী। বিলের টেওার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের আবেদন "গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৩ই ডিসেম্বর ও বাবদ টাকা জমা দিতে 
হইবে, গত ওরা ডিসেম্বর হইতে ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । গত ২৭শে নবেম্বর হইতে গত ২র! ডিসেম্বর মধ্যে 
মোট ১ কোটা .৯ লক্ষ €০ হাজার টাকার ট্রেঞ্জারী বিল বিক্রয় হইয়াছিল । 
বর্তমানে 'সাধারণ' টরেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ১ কোটা টাকা পর্ন 
কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই অবস্থায় বেশী পরিমাণে টাকা খাটাইবার, 
পক্ষে যে অসুবিধা! হইতেছে না ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল দ্বারা তাহার 
কতকটা প্রতিকার হইতেছিল। কিন্তু এখন আবার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী 
বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সেদিক টাকা সারা 
হইল। “ইহাতে, বাজারে টাকার স্বচ্ছল! বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা 
.আছে। 


রিজার্ড ব্যাঞ্চের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৯শে নবেম্বর যে সপ্তাহ ' ১. 


শেষ হইয়াছে. তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২১৮ কোটী ১১ 
লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ।. পুর্বব সপ্তাহে তাহা ২১৮ কোটী ১২ লক্ষ ৯৪ 'হাজার 
টাকা ছিল। পূর্ব রপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের 
পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটা ৮৮ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ৪৪ কোটা 


৮৯ লক্ষ, টাকা desl ৰ সপ্তাহে বিবিধ। ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আছ 


2 





আমানতের পর্ণ ছিল ৪৯ কোটী লক টাকা ও ১৫ কোটী, ৭০ লক্ষ 

টাকা । এ সপ্তাহে বৃ পাইয়া যথাক্রমে ৪৯ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা ও ২২. 

কোটী €১ লক্ষ টাকা- দাড়াইযাছে। : | 
অন্ত বিনিময় রাজারে নিষ্নরপ হার বলরৎ আছে ₹_-" 2 


টেলি; হপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি€ওইপে 
নটি ॥ SL 
ডিএ ৩ মাস ls ১ শিশডহ পে 
ডি এ ৪ মাস Cn > শিঙঙঁহ পে, 
ডলার (প্রতি ১০* টাকায়) ৩৩২৪০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ টাকায় ). ৮১1০ 


জিরা TEE 
দেখবেন তার শেষে আছে শিল্প” বাণিজ্য ও 
সমৃদ্ধি। : ফ্যাক্টরির প্রাণই হচ্ছে ইলেক্টিসিটি। 
তার জানালায় দেখবেন ইলেক্টিংক আলো, তার 
ইঞ্জিন চলছে ইলেক্টি,কের জোরে, দূর দুরাস্তর .; 
থেকে তার মাল সরবরাহ হচ্ছে ইলেক্টিকের :- ॥ 
থেকে মনিব স্বীকার করতে বাধ্য যে তাদের 
দৈনন্দিন জীবনের কোন না কোন কাজে 
_ইলেক্টি,সিটি না হলে এক মুহূর্তও “চলে না, 





্যলকালি ইল সানাই দিনে কর বগি 
. CEK. 64: 
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“আধিক জগৎ ূ । 
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ই সানীর কাগজ ও ও 


কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর ।, 


পর সপ্তাহ যাবত কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে কর্ম্মব্যস্ততা 
পরিলক্ষিত হইতেছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহার বিশেষ, ব্যতিক্রম দেখা 
দিয়াছে। বাজারের সকল বিভাগেই একটা দ্বিধা বা দোটানার ভাব দেখা দিয়া 
নিন্নগতি পরিস্দুউ হইয়াছে ।. ইংলগ্ডের উপর বিমাণ স্লাক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি 
" এবং বৃটেনের আর্থিক সমস্তা বিশেষতঃ “আমেরিকা হইতে সরম-সরঞ্জাম ক্রয় 
উনি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই শেয়ার 
বাজারে এবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। সপ্তাহের শেষ দিকে 
অবপ্ত অবস্থার কতকটা উন্নতি হইয়াছে বলা যায়। নিক্লগতির ভাব কাটিয়া 
গিয়া শেয়ারের মূল্যে স্থিরত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে। পরিবর্তনের কারণও 
সহজে বিশ্লেবণযষোগ্য । এলবানিয়ায় ইটালীয় পরাভব এবং আমেরিকা 
কর্তৃক বৃটেনকে ধারে সমর-সরঞ্জাম সরবরাহ করার আশা দেখা দেওয়াতেই 
শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব কাটিয়া যাইতেছে । আমেরিকার আশাভরসা 
সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিলে শেয়ার বাজারে পুনরায় কর্মতৎ্পরত বৃদ্ধি 
পাইবে আশ! করা যায়। 

কোম্পানী কাগজ 

শেয়ার বাজারের অন্তান্ত বিভাগে মন্দার ভাব পরিদৃষ্ট হইলেও কোম্পানীর 
কাগজে ইহার কোনরূপ প্রভাব বিত্ৃত হইতে পারে নাই। শতকরা ৩৪০ 
আনা সুদের কাগজ ৯৪২ টাকায় উঠিয়াছে। ৩২ টাকা সুদের কাগজও 
৮০৪০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। অল্প সময় মধ্যে পরিশোধ্য খণ সম্পর্কেও 
চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূল্যের দিক দিয়া উন্নতি ঘটীয়াছে। ৩২ টাকা স্থদের 
(১৯৪১) খপ ১*১।* আনা, ৩২ টাকা সুদের ( ১৯৫১-৫৪ ) খপ ৯৮* আলা, 
৩॥* আনা সুদের ( ৯৯৪৭-৫*) 'খণ ১০২০ আনা, ৪২ টাকা দের 
{ ১৯৬০-৭০ )খ্বণ ১০৭7০ আনা, 50০ আনা সুদের (-১৯৫৫-৬* ) খপ ১১২1/০ 
আনা, এবং €২ টাকা দের (১৯৪৫৫ ) খণ ১১২1০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় 
হইতেছে। 

ূ ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ১০৪২ টাকায় স্থির আছে। 
কাপড়ের কল 

কাপড়ের কলের শ্রেয়ারেও স্থিরতা বজায় ছিল। কাণপুর টেক্সটাইল 
৬২ টাকা, এল্গিন ১৭০ আনা, এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ১/%০ আনায় ক্রয়- 
বিক্রয় চলিতেছে । আলোচ্য সপ্তাহে কোশোরাঁম ৬1০ আনায় উন্নীত 
হইয়] ৬/০ আনায় বর্তমানে বিকিকিনি হইতেছে। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এলগিন 
মিল্সের যান্মাসিক কাধ্যবিবরণী সন্তোষজনক হইয়াছে। 

কয়লার খনি 


কয়লার খনি বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহের মন্গগতি প্রভাব বিস্তার 
করিতে সক্ষম হয় নাই। বেঙ্গল ৩৭৫২ টাকায় নামিয়া আপিলেও বরাকর 


১৫।০ আন! পধ্যন্ত উঠিয়াছিল| ইহা পুনরায় ১৪/০ আনায় নামিয়া | 
ধেমো মেইন ১৫1০ আনা, নিউ | 
বীরভূম ১৭৮৮০ আনা, রাণীগঞ্জ ৭২ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০।%০ না 
আনায় বিকিকিনি চলিতেহে। আলোচ্য সপ্তাহে ওয়েষ্ট জামুরিয়া এক | 


গিয়াছে । ইকুইটেবল ৩৭1০ আনা, 


সময়ে ৩১৮০ আনু! পধ্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল । 
চটকল 


চটকল এবং এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই বর্তমান সপ্তাহে মন্দার ভাব দেখা 
গিয়াছে । চটকল বিভাগে হাওড়া ৫২/০ আনা (লভ্যাংশ বাদ) হইতে 
৫০৮০ নামিয়া গিষা পরে অবশ্য ৫১০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। এংলো 
ইণ্ডিয়া ৩১৭২ টাকা, বালী ২২২।০ আনা, চাপদানী ১৬৩২ টাকা, গৌরীপুর 
৬৭১1০ আনা, হুকুম্ঠাদ ৮/০ আনা, কামারহাটী ৪৬৫. টাকা, কাকনাড়া 
* ৩৭৫৯ টাকা, স্তাশানেল ২২০ আনা, নদীয়া &৭৯ টাকা, এবং রিলায়েন্স ৬০২ 
টাকায় হস্তান্তর হইয়াছে । 


৫ 


এঞ্জিনীয়ারিং 

এজিনিয়ারিং বিভাগে সপ্তাহের মধ্য ভাগেই বিশেষ নিষ্নগতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৪%০ আনা হইতে ৩২৷/০ আনায় এবং ষ্টীল 
কর্পোরেশন ২২০ আনা হইতে ২০/০ আনায় নামিয়া আসে। পরে অবস্থার 
পরিবর্তনের ফলে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৩০*:আনা এবং টন কর্পোরেশন ২১৩০. 
আনায় উন্নীত হইয়াছে । - 

বিবিব কোম্পানীসমূহের মধ্যে এ সপ্তাহে বহুদিন পর কানপুর সুগারের 
চাহিদা দেখা গিয়াছিল। ইহা ১৭২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে! 

চা-বাগানের শেয়ার-সম্পর্কে সন্তোষজনক চাহিদা পরিলক্ষিত হইযাছে। 
হাসিমারা ৪১০ আনা এবং তেলিয়াপাডা ৪০২২ টাকায় উন্নীত হইয়ার্ছেঁ। 

ডানলপ রাবার ৩৭1 আনায় উঠিয়া ৩৬1০ আনায় বিকিকিনি হইতেছে । , 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। * ' 

কোম্পানীর কাগজ 

* ৩৭ সুদের খণ-_( ১৯৪১) ২র! ডিসেম্বর ১০১০ ; ৪ঠা--১০১০। 

৩২ সুদের নূতন খণ_(১৯৬৩-৬৫ ) রা ৯২॥০ ; ওরা_৯২০/৭ ৯২1%০ 
৯২৪০ 5 8ঠা--৮২।৩/* 3 ৫ই ৯২11 * 

৩াৎ সুদের কোম্পানীর কাগজ-__রা ৯৩৭০ ৯৩%৩/০ ৯৪২ ৯৩৮৩ 3 
৩রা--৯৪/০ ৯৩1০ ৯৩৮৩০ ৯৩৪৮০ ) ৪ঠা--৯৩৪%০ ) ৫ই--৯৪/০ ৯৪৮৯ | 

৩০ সুদের খাণ__€ ১৯৪৭-৫০ ) ওরা ১০২৩০ | 

৪২. সুদের খণ_ €( ১৯৬০-৭০ ) তর ১০৭%০ ; ৪ঠ-_১০৭%০ ; ৫হ-- 
১০৭৪/০ ; | 








১০১২৪,১০০২ টাকা 


৫১০ ১৬৫০৯, 2 
১৯৪০ সালের ৩শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স-_২১১১৯৭৪।%৪ পাই 
হেড অফিস ঃ_ দাশনগর, হাওড়া । 


লি, -_কর্মবীর আলামোহন দাশ। 
ভিন মি: শ্রীপতি মুখাজ্জি। I 


সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যান্ধিং কার্য্যে আশানুরূপ সহায়তা করিতেছে |! 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া / 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বার! টাকা উঠান যায়। 
নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ গত ১১ই নবেম্বর 
৫নং লিগুসে ষ্ট্রীটে খোলা হইয়াছে। 


বড়বাজ্জার অফিস 

















১ 










বরাকর-__৩রা--১৫২ ১৫৮০ ১৫1০ ১৫০ ) 


৮৪, ৰ $ 


5 





৫২ সুদের খাণ--(১৯৪৫-৫৫ )শ্রা } ৯২৮/০] ১১২৮০ ১৯২৮০ ১১৩২ 5 
৪ঠা-৯১২]৩০ ১১২০/০ 5 
| ব্যাঙ্ক ও ! | 

এলাহাবাদ ব্যাক্ক-_২রা! ডিসেম্বর (প্রেফ) ১৪৩২3 ওরা-_(অভি) ৪৪০২ 
৪৪২]০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক-_২রা (সঃ আদায়ী) ১৫৫১২ ১৫৫০২ 5 ১৫ ৫৮ 
তরা--১৫৫১৯ (কটি) ৩৮৫২ ৩৮৭২। রিজার্ভ ব্যাক্ক-_শ৩রা: ১০২৫০ ১০৩৯, 
১০৪২3 ৪ঠা--১০৩২ ১০৪২ ৯০২০ 5, ৫ই-১০৩৯ ১০৪২ ৯০২৮০ ১০২৪০ । 

রেলপথ: ১৬২, ৃ 
আরা-সাসারাম রেলওয়ে_২রা: ডিসৈম্বর ৬৪২$ ওরা--৫২$ ঠা 
৬৫২। বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথ--৫ই ৯১২ 'সাহাদরা (দিল্লী )_ 
সাহরধপুর রেলওয়ে-২রা ১৪৮২) ' বক্তিয়ারপুর-বিহার রেলওয়ে-_ওরা 
৪৫২ 5 ৫ই ৪৯[০। বারাসত-বসিরহাট রেলপথ--ওরা ৩৩২: চাপারমুখ__ 
শীলঘাট-_-৩র] ৮৪২1 দার্ডিলিং-হিমালয়ান-_৩রা (.প্রেফ.) ১০১১ ১:২২; 
৫ই--১০১1০ ৯০২1০। “হাওড়া-আমতা৷.রেলপথা_ওরা ৯৮৯ ৯৯৯ ৯৯৫০ 1, 


কাপড়ের কল! 
এলগিন মিলস ২রা ডিসেম্বর(অ্ডি)--১৭]/০; শররা--১৬৪৮০ ৯৭1৮০ ১৭৮০; 
€ই--১৬৮৩০ ১৭/০ ১51০ ; বাসন্তী --৩রা--(প্রেফক) ৪৪০ ; হই-_৩২ ৩%০ ; 
নিউ ভিক্টোরিয়-_-২রা--( অভি ) ১৮০ ; ওরা--১1%০ ১৪৪০ ১॥০' ১০/০ 
১0৮০ ১৬০ *১%/০ ১ (প্রেফ )-81৮০ ' ৫1৮০ W/o tho tuo ৬২ ৫8৩1০ 
1০) 8ঠা:১৪০ ১৭০০ oo ১ (প্রেফ )৫৮৭ ৬২ 81৭) ৫ই--৯৩৪ 
১/৪; ( প্রেফ )-থাপত ene tbo cue: ie) ; কেশোরাম কটন_( অভি) 


রি |" ॥ 7 / 


লবি 


A । এমালগামেটেড শুরা ভিন ৫ই---২৮%০; ত ডিসেম্বর 


‘৩৮৪ ৩৮৬২ 3 ওরা_-৩৮৪১ ৩৮৬২ ৩৭৯৯ ৩৮৫৯ ৩৮৭৯ ৪ঠা- ৩৭৮৯ 
‘৩৮৩২ €ই _৩৭হ২ ৩৭৯২ ৩৭৫২3 ঝরিয়া__২রা--১৯ ১৪০ ; ওরা 
ঃ ভালগোরা__ওরা--৫1৮০ ; ধঠা-৫%০ 6৩ elo ; 
।বাঁড়ী- ২রা--১৩৪০ ১৪২১ ৩রাঁ_-১৯৩০ ১৩০ ১৩৪০০ ৯৩1৬০ ১ 
৪১৩০ ১৩৮০ ও ৫ই- ১২০ ১২৪০০ 5 ধেযো মেইন- ২রা--১৬৯১ 
'ওরা--১৫৮৩ ১৬1০ ৯৫৭৮০ ১৬৮০ ; ৪ঠা--৯৫৪০ ১৬২ 3 ৫ই--১৫৪০ ১৬২১ 
ইকুইটেবলু-_২রা--৩৭1/০ 3 ৩রা-৩৭%০ ৩৭%০ ; ৪51 ৩৬৮৪০ 3 €ই__ 
৩৬৪৩০ ৩৭২ ৩৭1০ ৩৭/০ ৩৭1/০ ) ( প্রেফ ) ১৪৫২ ১৪৬২ 5 স্থুসিক ও 
মুগ্লিয়া-_২রা-_৫/০ ৫০/০ 3 ৩রা_€৮০ ; ৫ই-_-৪৮/০ sudo ৫২ ; হরিলাদী 


281০ ১৫৮০ 


' ৯৫৮০ ৯৪০ ৯/০ ৯1৮০ ১০3 


এ ওঠা_-৯৩৪০ ১৪২ 3 ৪ই--১৩1০ ১৩1৮০) নর্থ ওয়েস্-_২রা ( কাটি) ১৪/০ ' 


১৫০ ১৫।০ ; নর্থ দাঁমুদা--৩রা--£৪৬০ ৬৮৯ ৬1/০ ৫৮৮০ ৬২ 5 পরাসিয়া__ 


১০3 


সেন্ট্রাল কুর্কেন্__৩রা__১৫দ০ 
চুরুলিয়া-_-€ই-_-১%/০$ দেউলী-__৩রা-_ ৯৪৮০) জয়ন্তী সেন্ট্রাল 


১৫%০ ১৪1৮০) 
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রাণীগঞ্জ-_ ৩রা_২৬।০ ২৬1০ ২৭২) ৪ঠা__২৫দ০ ২৫৪৮০ 3; ৫ই4_২৫০ 
২৫॥০ 3 ওয়েষ্ট জামুরিয়া _-৩রা--৩০২ 5 ৪ঠা__৩৯২) €ই-_-৩১|০ ৩১০! 


a পাঁটের কল 
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এআধক জগৎ 


ভুলান, ' 
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২১৯1০ ২২২॥০ 3 বিরলা_ওরা_২৫৮০ ২৫1০ ; বজবজ-_৩রা_-৩৩৭৭ ৩৩৮৪০ 
৩৪০২ ৩৪২৯) ৫ই--৩৪০১২) কামারহাটা__৪ঠা-_৪৮৫২ ৪৬৭0০ ৪৬৪) 
চাপদানী--8ঠা--১৬৪২ ১৬৫২ ১৬৩২ 3. ৫ই ১৬৩২ 5 সিভিষট-_২রাঁ_ 
€ প্রেফ ) ১৫১৯ ১৫৩৯3 ওরা--১৫১২ ১৫২) ৫ই-১৫৯৯ ১৫২৯3 স্তাশনাল 
ওরা__২২/০ ২২1০ ২২৫৮০ ২২/%০ ৪ঠা_ ২২৫০ ২২৮০ €ই-২২।০ ২২/০ 9 





[[৯ই ভিসেম্বর, ১৯৪০; 


নদীয়া-_২রা_৫৭॥০, EES কচ, UE সি €৭1০ ৭1০ eb $ | 
৪ঠা-_৫৭॥০/০ oe 6৬২ ই 4৬২ 2৫২ ৫ ৫৫২ ; 'নস্করপাড়া__ওরা_ , 
১৪৮০ 3 851--১৪৮০০ ) €ই--১৫৯ ) রামেশ্বর-_২রা--( প্রেফ ) ১০৮০ $ 
৪ঠা-_-১০%০ ৯1০ 3 এ ওরিয়েন্ট _১৯৪৷০' ১৯০ ক্লাইভ-_৩রা২২1০ ২২৮০ 
২০ ; ৪ঠা_২২দ০ ) প্রেসিডেন্দী-_৩রা--৪%০ ৪8৩০ ৪8৩ Bho ৫৯ 
8ঠ1-_88৮%০ ৪৮০ ৪%%০ ৫৯. to Bufo €/0 ; 
হুগলী- ওরাঁ_( প্রেফ ) ১৭০ ) 





৫ই-_৫৯ €]1০ t/o &1%০ $ 
ঘঠা__-১৭৫৩ 9 1হাওড়া__ওরা-_€২1০ ৫৩২ 


€১৪০ ৫১০ &১1/০ ৫১০ ৫১০ ঠ ভঠা--৯০৫৯২ £১৪০ ৫০৮০ ) ৫ই-- 
€১৯ ৫১০, ৫০৪০ €১]০ ৫১২) টা == 1৭: buo' He; 
৪ঠাঁ-_৮৫০ 5 ৬ই--৮1৩/০ রা ১//51' ' 


৮ 
বর্ম এ রনি ডিসেমঘবর--81%০) ওরা-_-0%০ 61৮০ ee tos 
৪ঠা__/০ 61৮০ elo 1/5 5 ৫ই-_-৫1/০ tie ৫1৬০ 81৮০ ইতডিয়ান 
কপার- খরা ২1০) ৪ঠা-_২।০ ২1৮* ২৮%০'২৩/০ ২1০; £ই- ২০ ২1%০ ২1৩০ 


২০.) কনসোলিডেটেড টিন-_৩রা_৩০' ৩1৮০ ; টেভয় টিন-_-৩রা_১৮%০ 
i | 


১/০ | | 
ইলেকট্রিক ও টেলিফোন . 
পাটনা! ইলেকট্রক-_২রা ভিসেম্বর_-১৩1০ See ৯৬/%* ১৬৮০ ; শুরা 
১৬৪০ 3 €ই-_১৬|০ ; ঢাকা ইলেকট্রিক__ওরা-_(. প্রেফ ) ১৪০ ১৪৫০ 8 
বেঙ্গল টেলিফোন ৪ঠা-( আর্ডি ).১৬৮০ ; 


এঞ্রিনীয়ারিং কোম্পানী 


হকুমটাদ ষ্টিল ২রা--( ডেফ ) ২1০০ ; শরা--( অর্ডি ) ৯4০ ১০/০ ১০৭ 
১০1০; ৪ঠ--( অভি ) ১০৩০ ৯০০ ৯/০ aldo ৯৪৭ ১০২ ৯1৮০) ৫ই-- 
ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এ্যাণ্ড আয্মরণ-প্রডাক্টস ২র!-- 
কুমার ধুবী -৫ই--৪৮০ ; ; 


(ডেফ ) ৩৯০ ৩৯]* ; ৪ঠা_-৩৯২ ৩৯০) 
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২০০ ২০/০ ২৩॥০ ২৯1/০ ২০৮০ ২০৮০ ) ( প্রেফ) ১১২৪০ ১১২২ ১১৫৯ 
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ইউনি ব্য দু বেদম দঃ 


জেল? (লং কাইভ কীট 














| শাখা 2 * 
লেক মার্কেট (কলিঃ), বর্ধমান, আসানসোঁল 
সম্বলপুর, (উডিম্যা) 


লভ্যাংশ :---১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 





৯ই.ডিসেম্বর, ১৯৪০ ]1 


-ক্লুতেমা_-৬৪৮০ ; 


“ আধিক.জগৎ 


৮৪5 





চা বাগান 


পাত্র কোলা -২রা ডিসেম্বর-_৭৮*২ ৭৯০২ ৭৯৪২ ৭৮৬ 3 €ই— ৭৮০২ ১. 
 বেতেনী-_€ই 81/ ৪1%০ | দফলাগড---৩রা। ১৩৪০ ৯৩৭০ | কুঘুম--২রা ১২২) 


৩রা--১২৯। তুকভার--২রা ৯০) ৩রা-১০1০ ১০ | তেজপুর-২রা 
'(প্রেফ) ১৩০। হাসিমারা- ওরা ৪১২ ৪১০ $ 8ঠ--8১॥০ ৪১৭৭ | 
৪ঠা--৭8০ ) €ই--৭/০ | 

কেরু এও কোং--৩রা ডিসেম্বর (অডি ) ১০৪০ ১১৯ ১১1০ ১১/০ ১০/০ 
"১১/০ ; ৪ঠা-১০]১ ) ৫ই-১০০ ১০1/০ ১০৮, ১০৪০ ১১৯। রামনগর 
“কেইন এণ্ড স্থগার- ওরা ( প্রেফ ) ১১২৫*) ৪ঠা--১১৯২ ১৯২ ১৯২1০ | 
সসমস্তিপুর--৩রা ৭/০ ৭1/০ aloe ৭া০ 3 ৪ঠা-_-৭%০ ৭1%০ ৭15] | 


বৃটানিয়া বিস্কুট--৩রা ১০1০ ১০১ ১০৪* ৯০1৩০ ; ৪ঠা--১১২ ১১০ 
১১৮৬ ১১1৮০ ১০৪৮০ | বি আই কর্পোরেশন--৩র! ( অভি ) ৪৪০ ৩৭%০ ) 
ওঠা--8৪০ ৪৪৮৯ ; ৫ই-- ৪৬৭ ৪৮৮০ | ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট 


১৪1০1 বৃটীশ বৰ্ম্মা পেট্রোলিয়াম-৩রা ৩৮০ ৩৪০1 ইণ্ডো বর্্মা 


॥. ৬|০ ) ৫ই--৪৮০ ৭২ ৭1০1" কলিকাতা ট্রাম ওয়েজ__€৫ই'১৩%* ১৪২. 


স্‌ 
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শটটাগড় পেপার--৩রা (অভি) ১৭৪০ ১৭/০ ১৭৪৩/০ ১৭৪৯ ১৮২ ১৭1%০ 
৯৭০ ১৭॥৩/০ ; ৪ঠা-: ( অডি ) ১৭৪০ ১৭৪০.১৭1%/ ১৭/০ ১৭/* ১৭%০। 
মেদিনীপুর জমিদারী-_৩রা ৭২২ ৭৩ ৭৫২ ৭০1০ 8ঠ1--৭৬২ ৭০1০ ৭১1০ 
এত ) ৫ই-৭২২ ৭৩২ ৭১1১ ৭১২. (৫ প্রেফ ) ১৩০২ । বরুয়া টা্বার__-১৫/০ 


১৫1৮৯ ১৫1৮০], 
কলিকাতা! ৭ই ডিসেম্বর 


_ বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিগণ ও ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোপিয়েসনের 
প্রতিনিধিদের লইয়া দিল্লীতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার 
সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে । এখন হইতে পাট ক্রয় করা সম্পর্কে .একটা 
কর্স্থচী অনুসরণ করা স্থির হইয়াছে । এই কর্ধস্থচী অমুসাবে বাজার 
"হইতে একটানা ভাবে এবং যথোপযুক্ত পরিমাণে পাট কিনিয়া! লওয়া হইবে । 
ইণ্ডিয়ান জুট মিলম্‌ এসোসিষেসনের অন্তভূক্ত পাটকলগুলি যাহাতে এই 
কর্ধস্থচী গ্রহণ করেন তজ্জন্ত উক্ত এসোসিয়েসন তাহাদের নিকট সুপারিশ 
করিতে রাজী হুইয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পাট সম্বন্ধে একটা নিয়তম দরও 
নির্ধারিত হইষাছে বলিয়া! জান' গিয়াছে। পাট সন্েলনের উপরোক্ত 


“সিদ্ধাস্ত প্রচারিত হওয়ার পর কলিকাঁতার ফাটকা বাজারে গত «ই ডিসেম্বর 
“পাটের দর চড়িয়া ৪০ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। ' কিন্তু পরদিন হইতে তাহা 


পড়িয়া যাইতে থাকে । পাট সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি ভালরূপ বিবেচনা 
করিবার পর ব্যবসাধীরা নানাদিক দিয়া নিরাশ হইয়া পডে। ইণ্ডিয়ান জুট- 
মিলস্‌ এসোপিয়েসনের সহিত বাঙ্গলা সরকাবের নূতন যে চুক্তির সর্ত হই- 
স্লাছে তাহাতে আশ' ভরসার বাস্তবিকই কোন কারণ আছে বলিয়া মনে 
করা যায় না। উক্ত এসোসিয়েসন পূর্বেও একটি চুক্তি করিয়। নিয়তম দরে 
পাট কিনিবার রফা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চুক্তি তাহারা মানিয়া চলেন 
“নাই। তাহা দ্বারী কোনদিক দিয়া পাটচাষীদের উপকারও হয় নাই। 


‘সরকারী ইুম্তাহারে আভাষ দেওয়া হইয়াছে সে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসো- 
-সিয়েসনের সহিত বর্তমানে সে সর্ত হইয়াছে তাহাতে উক্ত এসোসিয়েসন 


* নির্ধারিত নিয়তম মূল্যে যথোপযুক্ত পাট ক্রয় করিবেন। কিন্তু পাট 


ক্রয়ের পরিমাণ কিছুই প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। তাহা ছাড়া নির্ধারিত" 
পরিমাণ পাট ক্রয় সম্বন্ধে পাট কলসমুছের উপর কোন বাধ্যবাধকতাও 
আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ফলে বর্তমান চুক্তি যে 
পাটকলওয়ালারা কার্য্যতঃ মানিয়া চলিবেন এবং উহ্ান্বারা যে উপযুক্ত মূল্যে 
পাট বিক্রয়ের হুবিধা হইবে সেরূপ আশা আমাদের মতে নিভান্তই বৃথা । 


* কাজেই সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে ফাটক] বাজারে যে 


পাটের দর স্থায়ীভাবে চডিয়৷ উঠে নাই তাহাতে বিশ্বত হওয়ার কিছু নাই। 
নিযে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হুইল __ 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
ওরা ডিসেম্বর ৩৯1%০ ৩৮১০ ৩৮৮০ 
ঠা n ৩৮1০ ৩৮1০০ ২৩৮8৫ 
ই Sa ৪০২. ৩৮৮০ এ 
ভই ,, ৩৯৪৮০ ৩৮৪৮০ ৩৯০ 
ণ্ই রি ৩৯/০ ৩৯০ ৰা ৩৯1৬০ 


পাকা বেল বিভাগে গত €ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত *এক সপ্তাহে পাট- 
কলওয়ালারা &€* লক্ষ বেলের উপর পাট ক্রয় করিয়াছে । ডিসেম্বর মাসে 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে ফাঁ্টপাটের দাম দাড়াইয়াছিল প্রতি বেল ৩৫৪০ 
আনা। আলগা পাটের বাজারে এবার মাত্র সামাগ্ত পরিমাণে কাজকারবার 
হইয়াছে। 

থলে ও চট 

এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের অবস্থা অনেকটা অপরিবস্তিতই 
ছিল। গত '২৯শে নবেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১২৮০ আনা 
ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৬৷/০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা 
যথাক্রমে ১২1/৬ পাই ও ১৬/৬ পাই ফাঁড়াইয়াছিল। 

হন ওরা 
কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে বোশাইএর তুলার বাজার মাত্র একদিনের জন্ত খোল! 
ছিল। ‘লিভারপুল ও নিউইয়র্কের বাজারের যে উৎসাহজনক সংবাদ পাওয়া 
যায় সম্ভবতঃ তাহার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে বাজার খোলা থাকিলে তুলার 
মূল্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইত ।. বৌরোচ এপ্রিল-মে ২১০০ আনায়, 
ওমরা ডিসেম্বর-দ্ানুয়ারী ১৮০০ আনায় এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর-জামুয়ারী 
১৪৭০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। 

বিদেশের তুলার বাজ্জারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি দেখা 
দেয়। লিভারপুলের বাজারে হঠাৎ তুলার মূল্য বৃদ্ধি পায়। আমেরিকান 
মার্চের দর ৭৯৭ পেনী দাড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার মূল্য ৭:৭৮ পেনী 
ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে ডিসেম্বরের দর ১০*১৫ সেপ্ট পর্য্যন্ত il 
পাইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উচা ১০'০৬ সেন্ট ছিল। 

কাপড় 
কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার কাপড়ের বাজারে একটা চড়া ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। কাপড়ের কলসমূহ অল্প দিনের মধ্যে কাপড় সরবরাহের 
অর্ডার গ্রহণে অসামর্থ্যতা জ্ঞাপন করায় এবং অধিক যূল্য দাবী করায় 
ব্যবসাধীগণ কোন কারবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না। ফলে অগ্রিম 
কারবার খুব অল্প পরিমাণেই সম্পন্ন হয়। চলতি বাজারে যে সকল কারবার 
হইয়াছে তাহার অধিকাংশই, পূর্বের মজুদ মাল হইতে সম্পন্ন হইয়াছে 
এই সকল কারবার সম্পর্কে মুল্যের হার হাস করা হয় বলিয়া জানা যায়। 
ব্যবসায়ী ও কলগুলির মধ্যে মূল্যের হারের তারতম্য'হ্বাস না পাইলে শীঘ্ব 
কাপডের কারবার বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায়, না । [জাপানী কাপড়ের 


বাজারে পূর্বের হার বজায় ছিল। 
. সত 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় সুতার বাজারে কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় এবং 
উহারমূল্যেরও উন্নতি হয়। সুতার মূল্যের হার বৃদ্ধি পাইবার ফলে খুব 
বেশী পরিমাণ কারবার সম্ভব হয় না। তবে অগ্রিম অর্ডার দেওয়া সম্পর্কে 
অন্থৃবিধা দেখা দিলে অদূর ভবিষ্যতে চলতি বাজারের কারবার বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা কর! যায়। 


আধিক জগৎ 


[ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ 





সোঁণা ও রূপা ' 

| কলিকাতা, ৭ই ডিসেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথফভাগে বোশ্বাই সোপার বাজার ক্রমাগত তিন 
দিন বন্ধ ছিল। মূল্যের দিক দিয়াও কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় 
লাই। বপ্তানীর অন্ত জাহাজের অভাবে ক্রয়-বিক্রয়ও কম হইয়াছে। রেডি 
সোণ! প্রতি ভরি ৪১৭* আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। লগুনের বাজারেও 


নি সোপার দর প্রতি আউন্স সরকারীভাবে নিদ্ধীরিত ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত 


ছিল। 

ETE HS TR EE EEN 

টা রূপা 

* সোপার বাজারের অনুবন্তী হিসাবে বোম্বাই রূপার বাজারেও এ সপ্তাহে 
উত্সাহ এবং বিকিকিনির অভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। সকল শ্রেণীর রূপার 

দর গত সপ্তাহে ছিল প্রতি ১০০ ভরি ৬১/| বর্তমান সপ্তাহে ইহ। ৬১] 
টা লণ্ডনের বাজারেও এ সপ্তাহে রূপার দরে অবনতির 
হুচনা দেখা গিয়াছে। প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২২3৯ পেন্স পর্যন্ত 
নামিয়া যায়. পরে হিরা বৃদ্ধির ফলে সণ্ভাহ্রে লেবধিকে ইহা ২ গেলে 
উন্নীত হইয়াছে । 

কলিকাতায় প্রতি ১০০ তোলা রূপার দর ৬১২ এবং এ খুচরা দর ছিল 


৬১০ আনা। -. 
কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর 


রপ্তানীযোগ্য--গত ২রা এবং শুরা ডিসেম্বর রপ্তানীযোগ্য: চায়ের যে 
২৩ নং নীলাষ সম্পন্ন হয় তাহাতে মোট ৬ ছাজার ৪ শত ৬৫ বাক্স চা গড়ে 
প্রতি পাউণ্ড দপ€ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য নীলামে যে সকল 
চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! হইয়াছিল তাহা অল্লাধিক পূর্ব সপ্তাহের অনুরূপ 
ছিল। অধিকাংশই আসামের চা আমদানী হয়। শ্রীহ্ বা কাছারের চা 
খুব অল্পই আমদানী হয় আলোচ্য, সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত তাল চায়ের 
আমদানী হয়। অরেঞ্জ পিকো শ্রেণীর চায়ের, মূল্য, প্রতি, পাউণ্ডে ৬ . পাই 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আসাম ব্রোকেন পিকো স্থসং শ্রেণীর চায়ের মূল্য 
পূর্কাবস্তী সপ্তাহের সমহারে বলবৎ ছিল। ব্রোকেন পিকোর মূল্য ৩ পাই 
"হইতে ৬ পাই কম এবং টি পি চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ছয় পাই 
কম গিয়াছে। অন্তান্ত ধরণের চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে৩ পাই কম 
গিয়াছে। 
, ভারতে ব্যবহারোপযোৌগী- পরিষ্কার সবুজ চায়ের বিশেষ চাহিদ! 
দেখা যায়'। অপরিষ্কার ধরণের সবুজ চায়ের, চাহিদা পূর্ববর্তী সপ্তাহের 
চাইতে বেশী ছিল। 

কোটা রপ্তানী কোটায় যে কারবার হয় তাহা খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। 
উহার হার ৮৯ পাই হইতে ॥%০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীন 
কোটা সম্পর্কে চাহিদা ভাল ছিল এবং উহার হী দিবা /৬ পাই 
টি 
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শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তত এই 
জে উরে রানার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুক্সিদ্ধ হয়। 


: তে নান দাও করদ কাল তন 
কালিৰ :: তহাজ্ছাসে 
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I কলিকাতা ৬ই ডিসেম্বর - 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে দারুণ মন্দা গিয়াছে। স্থানীয় ' 


বাজারে এবং নিকটবর্তী কেন্ত্রসমূহে চিনির চাহিদা অস্বাভাবিক, রূপ হাস 


.'পাোইবার ফলে আডতদারগণ চিনির-মূল্য হাস করিতে বাধ্য হন; তাহা 
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. লোহাট 


সত্বেও কোন সন্তোষজনক কারবার সম্ভব হয় না।' সুগার সিশ্ডিকেটের 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বাজারেনানা প্রকার গুজব চলিতেছে ; অপর পক্ষে 


আখ মাড়াইএর মরশুম নিকটবর্তী হওয়াতে ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবাঁর- 

‘সম্পর্কে কিছুদিন অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন । মোটের উপর- 
সিণ্ডিকেটে'র ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে অধিকতর আপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত" 
কারবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। চিনির বাজারে 

একটা অনিশ্চয়তার' ভাব বলবৎ ছিল ; অদূর তবিষ্যাতে উহা দূরীভূত“ 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্থানীয়, বাজারে প্রা ৫০ হাঁজার বস্তা . দেশী" 

চিনি মজুদ ছিল।, বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ, চিনির নিষ্নক্ূপ দর গিয়াছে_- 

হাসানপুর ৮৪৮০) গোপালপুর ৯/০ $ সিতাবগঞ্জ ৯/০ পলাসী ৯/০ ;- 
2/০; বাঘা ৮৮৬ পাই) শক্তি ৮/৩; রিগ্রা ৯২) 

সিধোলিযা ৮৮৯ পাই ; সেমাপুর ৯//০) জাভা ৮৮৬০? রোটাস ৯1৬ 

নিউ লাভান ৮৪০ ; মতিহারী ৮৭৮০ ; পারশ ৮৮৬ % নারকোটিয়া ৮/০ ; 

তামকোহ ৯১০ ; বেলডাঙ্গা: ৮/০ | j 


খলের বাজার 
কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর: 

রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়িব খৈলের বাজার স্থির" 
ছিল। মিলসমূহ প্রতি, মণ. খৈলের জন্ত, ৩]* হইতে ৩/০ আনা দর দেয় || 
অপর দিকে আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মণী বস্তা, (বস্তার মৃল্য 1০ আনা 
সহ) 5২ হইতে ৭৮০ আনা দরে বিক্রয় করেন৷। শীত কালীন ফসলের: 
বুনানী সম্পর্কে সার হিসাবে এই খৈলের ব্যবহার প্রায় শেষ হইবার ফলে” 
চাঁহিদাও হাস পাইয়াছে। 

সরিষার খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার চড়া! 
গিয়াছে। মিলসমূহ বর্তমানে প্রতি মণ সরিষার খৈল ২৬০ হইতে ২1/০ 
আনা দর দিতেছে । আঁড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা ৪৮/০ হইতে 
৫৮০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছেন । অবশ্ত এই দরের মধ্যে বস্তার ভ্বন্য 
অতিরিক্ত ।০ আন৷. ধরা: হইয়াছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণের মধ্যে এই খৈলের _ 
কারবার সীমাবদ্ধ আছে। কোন রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জান! যায়: 
নাই। 


La) hl নার ৫ 
কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর! 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে পূর্ববর্তী সপ্তাহের"? 
চড়াভাব বজ্জায় ছিল ! গরুর চামভার বাজারেও কর্ম্মতৎপরতা *দেখা দেয়, 
এবং কারবারও আশাহ্রপ প্রতিপন্ন হয়। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে * 
বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিয়রূপ কারবার হয়। 
ছাগলের চামড়া-_পাটনা ৩৬,১০০ টুকরা ৫০২ a হি 
ঢাকা_দিনাজপুর ৪৩,৬০০ টুকরা ৭০-৯০ হিঃ; আব্র-লবণাক্ত ২১ 
হাজার টুকরা ৫৫২ হইতে ১১২।* আনা হিঃ। এতদ্্যতীত স্থানীয় বাজারে : 
‘পাটনা শ্রেণীর > লক্ষ ৮৬ হাজার, ঢাকা-দিনাজপুর ২ লক্ষ ৭ হাজার এবং 
-আত্র-লবণাক্ত শ্রেণীর ৯ হাজার ৫ শত টুকরা ছাগঞ্জের চীমভা মজুদ ছিল. 
গরুর চামড়া-_আগ্রা-আসেনিক ২,৫৫* টুকরা মা হিঃ; নেপাল- 
দাঙ্জিলিং ১৮০ টুকরা ৫]* হিঃ ; আন্র-লবণাক্ত ৩২০০ টুকরা ৩/৬ পাই হইতে 
৩ পাই হিসাবে এবং ১৫০০ টুকরা প্রতি কুড়ি ১০০২ হইতে ১১২॥০ আনা. 
হিঃ বিক্রয় হয়। 
ইহা ছাডা ঢাঁকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১৮০০, আগ্রা-আসেনিক ৫০০০, 
ছারতাঙ্গা-বেনারস আসেনিক ১৯০০, ছারভাঙ্গ--পৃণিয়া সাধারণ ৫৯০০, 
নেপাল-দাজ্জিলিং সাধারণ ১০০০, রীচি-গষা সাধারণ ৪০০০ আসাম- 
দার্জিলিং লবণাক্ত ১৬০০ এবং আব্র-লবণাক্ত ১৭৫৯০ টুকরা গকর চামড়া, 
মনজুদ ছিল। মছুদ মহিষের চামড়া ৪,৬০০ টুকরা ছিল। 
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কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 

















এসোসিয়েটেড রা ৃ 
‘ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৪নং ক্লাইভ ্রীট নে সি 
3২০ { সর্বপ্রকাব সুবিধাব দ্বার! 
শাখা ও এজেন্সী নিজেকে সুদৃঢ় করুন 
বাঙ্গলা, El ও ARTH IK JAGAT: রি জা 
আসামের স 
রা ব্যাঙ্কাস “স্বজ্বা- -ব্বাবেভ- - ঠিল্স- অর্থনীতি বিষ্মক | জন্ত তি ও পত্রদ্ধাব! 
ঃ ডব্লিউ, হ্যা এাহুক নালা 
৮ ৪ ই li | বি ১৭৪৪ | 
লণ্ডন সম্পাদক-তশ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য গ্রামু(কৌর্টিল) | 
ওর বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৬ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪০ | ৩১শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী = 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সামযিক প্রসঙ্গ ৮৪৩-৮৪৫ আৰ্থিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৫০-৮৫৫ 
ভাঁরত-ত্রহ্ম বাণিজ্য চুক্তি ৮৪৬ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৮৫৬ | 
বেকার সমস্যার প্রতিকার ৮৪৭ মত ও পথ ৮৫৭ | 
বঙ্গীয় মহাজনী আইন (৬) ৮৪3৮-৮৪৯ বাজারের হালচাল ৮৫৮-৮৬২ 









* ভারতবর্ষে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত জাহাজী ব্যবসায়ের 
স্বার্থের প্রতি ভারত সরকার বরাবর যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন 
এবং বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীসমূহ ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়কে গলা 
টিপিয়। হত্যা করিবার জন্য পুর্ববাপর যে ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই । বর্তমান যুদ্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
জাহাজের জন্য যে প্রকার বিব্রত হইয়াছেন তাহাতে দেশীয় জাহাজী 
ব্যবসায় এবং জাহাজ শিল্পের প্রতি গবর্ণমেন্টের মনোভাবের কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন হইবে তাহা অনেকেই আশা করিয়াছিলেন । কিন্তু এক্ষণে 


যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় 


" জাহাজী ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলিকে 


ভারতীয়. উপকূল বাণিজ্য ও বহিব্বাণিজ্যে আরও সুবিধা করিয়া 
দেওয়াই গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় বলিরা মনে হইতেছে । সিদ্ধিয়া রম 
নেভিগেশন কোম্পানীর :সাধারণ : বাধিক সভায় ' শেঠ বালটাদ 
হারার্টাদের অভিভাষণ পাঠ করিয়াই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুইয়াছি। 

শেঠ বালটাদপ্হীরার্টাদ বলেন যে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ত হইবার 


অব্যবহিত পরেই গবর্ণমেন্ট সিন্ধিয়া কোম্পানীর ২৩টি জাহাজের মধ্যে. 


একটিকে সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করেন । উহার পরে উক্ত 
কোম্পানীর আরও ৮টি জাহাজকে গবর্ণমেন্ট তাহাদের কাজে 
নিয়োজিত করিয়াছেন । এই ৯টি জাহাজের জন্য গবর্ণমেষ্ট সিদ্ধিয়া 
কোম্পানীকে কি হারে ক্ষতিপূরণ দিবেন উক্ত কোম্পানী অনেক 
লেখাপদা করিয়াও আজ পর্যন্ত তাহা ভারত সরকারের নিকট হইতে 
জানিতে পারেন নাই। এই সবজাহাঞ্জ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গৃহীত 
হওয়াতে সিন্ধিয়া কোম্পানীর ব্যবসার পরিমাণ বহুলাংশে খব্ব 
হইয়াছে । এক্ষণে উক্ত কোম্পানীর আশঙ্কা হইয়াছে যে. বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ কোম্পানীর জাহাজগুলিকে যে হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান 


করিতেছেন সিন্ধিয়াকেও সেই হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে । ' এই 
আশঙ্কা সত্য হইলে সিন্ধিয়ার অশেষ ক্ষতি সাধিত হইবে । কারণ 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট বরাবর অশেষ প্রকারে *সাহায্য 
পাওয়ার ফলে বৃটিশ কোম্পানীসমূহ যে হারে ক্ষতিপূরণ পাইলে তাহা 
বরদাস্ত করিতে পারে সরকারী সর্ধপ্রকার সাহায্য হইতে বঞ্চিত 
সিন্ধিয়া কোম্পানীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। যে প্রকার দেখা 
যাইতেছে তাহাতে গবর্ণমে্টের কাজের ফলে যুদ্ধের সময়ে দেশের 
অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান যেরূপ লাভ করিতেছে ভারতীয় জাহাজী 
ব্যবসাকে সেইরূপ হারে লাভ করিতেও দেওয়া হইবে না। উক্ত 
প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে যুদ্ধের 

প্রয়োজনে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের জাহাজ কোম্পানীসমূহের কাজে ' 
হস্তক্ষেপ করিলেও ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী- 
সমূহের অংশ যাহাতে কমিয়া.না যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা 
কাজ করিতেছেন । এজন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভাবেদার ভারতসরকাঁর 
একজন ইউরোপীয়কে উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। 


. ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় আজ পর্য্যস্ত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 


কোন সাহায্য পায় নাই। ভারতবর্ষস্থিত বৃটিশ জাহাজ বহরের 
তুলনায় ভারতীয়দের জাহাজ বহর আকারেও অনেক. ক্ষুত্র । এরূপ 
অবস্থায় ম্তায়ের খাতিরে অগ্রে ভারতবর্ষস্থিত সমস্ত বুটিশ জাহাজকে 
সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়া প্রয়োজন হইলে , পরে ভারতীয় 
বহরের উপর হাত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেখানে বৃটিশ শিল্প 
বাণিজ্যের স্বার্থ জড়িত সেখানে ভারতীয়দের উপর ন্যায় বিচার হইবার 


আশা কোথায়? 
পক্ষপাতিত্বের চরম 
কিন্ত বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া 
বুটাশ জাহাজ কোম্পানীসমূহের অন্নুকুলে কি ভাবে পক্ষপাতিত্ব 
নি রা রস রহিয়াছে । 


- ৮৪৪ 


সম্প্রতি ভারত সরকার জাহাজের গতিবিধি এবং ভাড়ার হার নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া ২টী নোটাশ জারী করিয়াছেন! কিন্ত এই নোটাশ ইংলপ্ডে 
রৈজেক্টরীকৃত জাহাজসমূহ-_যাহা ভারতবর্ষের উপকূল ও বহির্বাণিজ্যের 
ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে-_তাহার উপর প্রযোজ্য হয় নাই। কেবল 
তাহাই নহে ভারতবর্ষে রেজেষ্টরীকৃত যে সমস্ত জাহাজের মালিক 
ইংরাজ সেইসব জাহাজের উপরও এই নিষেধ বিধি প্রযুক্ত হয় নাই। 
এইসব জাহাজ বর্তমানে ইচ্ছামত স্থানে যাতায়াত করিতেছে এবং 
ইচ্ছামত ভাড়া আদায় করিতেছে । কিন্তু ভারতীয় জাহাজগুলিকে 
এই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে ৷ অবশ্য সম্প্রতি ভাড়া 
নির্ধারণ সম্বন্ধে নোটাশ সাময়িকভাবে বাতিল করা হইয়াছে । কিন্ত 
গবর্ণগ্লেন্ট একথা জানাইয়া রাখিয়াছেন যে শীত্রহ' তাহারা এই বিষয়ে 
আর একটী নোঁটীশ জারী করিবেন। উহার ফলে ভারতীয়দের 
পরিচালিত জাহাজ কোম্পানীর মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার উদ্ভব 
হইয়াছে । কোন সভ্য দেশের গবর্ণমেপ্ট যে এই ধরণের পক্ষপাঁত- 
মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা ধারণাই করিয়া উঠা 
যায় না। এই ধরণের পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার আরও একটা দৃষ্টান্ত 
রহিয়াছে । ইতিপুবের সিন্ধিয়া নেভিগেশন কোম্পানী যখন হজ 
যাত্রীবহনে আত্মনিয়োগ করেন সেই সময়ে হজ যাত্রীদের স্বার্থের ধুয়া 
তুলিয়া গবর্ণমেন্ট যাত্রীর সর্ব্বোচ্চ ভাড়া স্থির করিয়া দেন। বুটাশ 
জাহাজসমূহের তুলনায় সিন্ধিয়া অর্থবলে বলীয়ান নহে বলিয়া এত 
কম ভাড়ায় যাত্রীবহনে অসমর্থ হইয়া উহারা এই ব্যবসা হইতে 
সরিয়া দাড়ান । বর্তমান বৎসরে গবর্ণমেন্টই যাত্রীর ভাড়া শতকরা 
১৩ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং এই ব্যবসা চাঁলাইবার জন্য 
বুটীশ জাহাজ কোম্পানী মোগল লাইনকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। 
সিন্ধিয়ার “এল মদিনা” নামক হজ যাত্রীবাহী জাহাজখানা গবর্ণমেপ্ট 
পূর্বেই নিজেদের কাজে নিয়োগ করিয়াছেন । উহা! সব্বেও এবার 
সিন্ধিয়া কোম্পানী হজ যাত্রীবহনের জন্য উদ্যোগী ছিল। কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে সিন্ধিয়ার সহিত কোন পরামর্শ তো করেনই 
নাই--অধিকস্ত সিন্ধিয়' যাহাতে এজন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিতে 


না পারে তন্মতে উহাদিগকে বাধ্য করিয়ছেন। ফলে মোগল - 


লাইন এবার অতিরিক্ত ভাড়ায় যাত্রীবহন করিয়া লাভবান হইতেছে 
এবং উহার উপরে সরকার হইতে অর্থসাহায্য পাইতেছে। আর 
জাতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠান সিন্ধিয়া এই ব্যবস্থা, হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছে । | 

শেঠ বালটাদ হারার্টাদের অভিভাষণে ভারতীয় জাহাজী 
ব্যবসায়ের ও জাহাজ শিল্পের বিরুদ্ধে এই ধরণের আরও অভিযোগ 
রহিয়াছে বারাস্তরে আমরা তাহা আলোচনা, করিব। এই শ্রেণীর 
অনাচারের কথা জানিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ভারত সরকার 
এদেশে বরাবরই বুটাশ স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। 
/কিন্তু যে সময়ে দেশবাসীকে একথা বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে যে 
ইংলণ্ডের বর্তমান সংগ্রাম ভারতবাসীরই সংগ্রাম এবং যুদ্ধে জয়লাভ 
করা মাত্র বুটাশ গবর্ণমেন্ট কতৃক ভারতবাসীকে কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার 
মত ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন- প্রদত্ত হইবে সেই সময়ে ভারত 
সরকার যে ভারতীয় জাহাজ শিল্পের বিরুদ্ধে এরূপ নিল্লজ্জভাবে 
পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে পারেন তাহা আমাদের ধারণার মধ্যে ছিল 
না। এই সব ব্যাপার হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে 
যে বর্তমান যুদ্ধে ইংলগ্ডের স্বার্থ ও ভারতবর্ষের স্বার্থ_এক নহে এবং 
যুদ্ধের পবে ইংলণ্ডের নিকট হইতে ভারতবাসীর কিছুমাত্র আশ! 


করিবার 'নাই। . 
পাট ক্রয়ের চুক্তির স্বরূপ 

পাট সম্পর্কে দিল্লীতে যে সম্মেলন হয় তাহা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এই মৰ্ম্মে একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল যে একটা নিদ্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করা হইবে বলিয়া চটকলসমূহ ও 
বাঙ্গলা সরকারের মধ্যে চুক্তি হইয়াছে । এই সম্পর্কে গত সপ্তাহে 
আমরা বলিয়াছিলাম যে আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৫০ 
লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিতে যদিশ্চটকলসমূহ রাজী হয় তাহা তইলেই 
পাটের বাজার চড়িতে পারে এবং উহা না করিয়া চউটকলসমূহ যদ্দ 
81৫ মাসে ২০।২৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিয়া কর্তব্য সমাধান করে 
তাহা হইলে তাহাতে পাটের বাজারের. একটুও উন্নতি হইবে ন1। 


আধিক জগৎ 


[১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ 
সম্প্রতি চটকলসমূহ কোন সময়ের মধ্যে কতটা পাট ক্রয় করিবে 
তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে 
যে চটকলনসমূহ আগামী .১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে ১৫ লক্ষ বেল, উহার . 
পরে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ১০ লক্ষ বেল, ১৫ই মার্চের মধ্যে ৭॥ 
লক্ষ, বেল এবং ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে ৫ লক্ষ বেল মিডল ও বটম 
শ্রেণীর পাট ক্রয় কত্তিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আগামী ৪ 
মাসে চটকলগুলি মোঁটমাট ৩৭। লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। এই 
দুই শ্রেণীর পাটের মধ্যে মিডল শ্রেণীর পাটের সর্বনিম্ন মূল্য প্রকার 
ভেদে ৭০ আনা হইতে ৮॥০ আনা এবং বটম শ্রেণীর পাটের মূল্য 
৬টাকা হইতে ৬০ আনা নির্ধারিত হইয়াছে । বর্তমান বৎসরে 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পাটের যথাক্রমে টপ, মিডল ও বটম 
এই তিন প্রকার নামকরণ করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে টপ 
শ্রেণীর পাট এবার পাওয়া যায় না বলিলেই চলে । মিডল ও বটম 
শ্রেণীর পাটও এবার পধ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। কারণ 
এবার যে পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ব্টম শ্রেণী 
অপেক্ষাও অপকৃষ্ট ধরণের । বাঙ্গলা সরকারের সহিত চটকলসমূহের 
কোন চুক্তি না হইলেও এবার চটকলসমূহ ৪ মাসের মধ্যে মিল ও 
বটম শ্রেণীর পাট ২৫৩০ লক্ষ বেল ক্রয় করিত এবং এই ছুই 
শ্রেণীর পাটের যে প্রকার চাহিদা রহিয়াছে তাহাতে উহার উপযুক্ত- 
রূপ মূল্যও হইত। মোটের উপর বর্তমান বৎসরে মিডল ও বটম 
শ্রেণীর পাটের বিক্রয় সম্বন্ধে কোন সমস্তাই ছিল না! সমস্তা ছিল 
বটম শ্রেণীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের পাটের বিক্রয় লইয়া। কেনন! 
এবার যে পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগই এই 
শ্রেণীর এবং কৃষক এই শ্রেণীর পাট জলের দরেও বিক্রয় করিতে 
সমর্থ হইতেছে না। কিন্তু এই শ্রেণীর পাট চুক্তির অন্তভূক্তি হয় 
নাই। চটকল, সমিতি এই পাঁটকে ‘লো-বটম’ আখ্যায় অভিহিত 
করিয়া উহার সর্ধনিষ্ন মূল্য ৪॥০ টাকা নিদ্ধারিত করিতে . 
চাহিয়াছিলেন। উহাও মন্দের ভাল ছিল। কিন্তু বাঙ্গল সরকারের 
আপত্তির ফলে এই শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
চুক্তি হইতে এই শ্রেণীর পাটকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই 
পাট ৪॥০ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিবার পক্ষে সামান্য যে একটু 
সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও বিদুরিত হইল । 

আমরা গত সপ্তাহে এরূপ বলিয়াছিলাম' যে চটকলসমূহের সহিত 
বাঙ্গলা সরকারের যে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে-অবস্থার কোন 
পৃরিবর্তনই হইবে না। কিন্তু বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী এই মতে বিশ্বাসী . 
নহেন। ময়মনসিংহে একটী বক্তৃতায় তিনি কৃষকগণকৈ এই আশ্বাস " 
দিয়াছেন যে চটকলসমূহের সহিত চুক্তির ফলে পাটের মূল্য চড়িবে। 
তাহার এই আশ্বাসবাক্য যে কত ভুয়া তাহা পাটচাষী অল্প দিনের 
মধ্যেই মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিবে! 

বোনাস বন্ধের প্রস্তাব 

“ইন্সিওরেন্স ওয়ালড” পত্র বিশ্বস্তশ্তত্রে অবগত হইয়াছেন যে 
যতদিন পধ্যস্ত যুদ্ধ বর্তমান থাকিবে ততদিন কোন 'বীমা কোম্পানী 
যাহাতে উহাব পলিসিগ্রাহকদের জন্য কোন বোনাস ঘোষণা করিতে 
না পারে তদুদ্দেন্যে আইন প্রনয়ণের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ 
কর! হইবে কিনা তদ্বিষয়ে ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস এসোসিয়েসন 
উহার অদন্যবর্গের সহিত আলোচন! চালাইতেছেন। সংবাদটী যে 
প্রকার সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে উহার 
প্রকৃত মন্ম উপলব্ধি করা যায় না। বীমা কোম্পানীসমূহ লাভসহ 
পলিসি গ্রাহকদের নিকট হইতে লাভহীন পলিসিপ্রাহকদের তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় করিয়া থাকে । এই 
অতিরিক্ত প্রিময়ামের পহিত সুদ ও পরিচালনা ব্যয়ের দফায় প্রাপ্ত 
লাভ যোগ হইয়া বীমা কোম্পানীর হাতে উহার দায়ের তুলনায় ষে 
অর্থ উদ্ধ ত্ত হয় তাহা হইতেই লাভসহ পলিসিগ্রাহকগণকে বোনাস 
প্রদান করা হইয়া থাকে । পৃর্রে নুতন কাজ সংগ্রহের অত্যধিক 
আগ্রহে অনেক বীমা কোম্পানী প্রকৃত লাভ অপেক্ষা কাগজেপত্রে 
অধিক লাভ দেখাইয়া পলিসি গ্রাহকগণকে ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিমাণ 
বোনাস প্রদান করিত এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর মধ্যে 
একটা রীতিমত প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছিল । কিন্তু উহার বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী প্রচারকার্যের ফলে বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পূর্বে এই. 
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আত্মঘাতী নীতিতে অনেকটা ভাটা পড়ে এবং ওরিয়েন্টাল, হিন্দুস্থান 
প্রভৃতি বড় বড় বীমা কোম্পানী সাহস অবলম্বন করতঃ বোনাসের 
পরিমাণ কমাইয়া দিয়া অন্ঠান্ত বীমা "কোম্পানীর সমক্ষে একটা 
প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য নৃতন অবস্থার 
স্থটি হইয়াছে । এক্ষণে বীমা কোম্পানীর তহবিল দাঁদনে প্রাপ্তব্য 
সুদের পরিমাণ আরও কমিয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধের ফলে বীমা 
.কোম্পানীসমূৃহের ব্যয়ের পরিমাণ' বাড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
বীমা কোম্পানীসমূহ কর্তৃক দেয় বোনাসের পরিমাণ যে অদূর ভবিষ্যতে 
আরও কমিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । উহাতে বীমাকারীর 
দিক হইতেও আপত্তি করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে 
না। কেননা আন্তজ্াতিক ও জাতীয় বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার ফলে 
বর্তমানে বীমা কোম্পানীসমূহের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা অগ্রাহ্থ 
করিয়া পলিসি গ্রাহকগণকে যদ্দি ক্ষমতার অতিরিক্ত বোনাস দিবার 
প্রলোভন দেখান হয় তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কোন বীমা 
,কোম্পানীই উহার দায় সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না 
এবং ফলে পলিসিগ্রাহকগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু বোনাসের 
পরিমাণ হ্রাস করা এবং উহা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া এক কথা 
নহে। যুদ্ধের সময়ে যে সমস্ত পলিসি গ্রাহকের মৃত্যু হইবে__-হথবা 
যাহাদের বীমার মেয়াদ পুর্ণ হইবে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দেওয়া সন্বেও 
তাহাদিগকে এই সময়কার বোনাস হইতে বঞ্চিত করিবার কি হেতু 
থাঁকিতে পারে? অবশ্য যুদ্ধের সময়ে কোন বোনাস ঘোষণ। না 
করিয়া পরবর্তী কালে যদি এই সময়ের বোনাসের পরিমাণ স্থির করা 
হয় এবং যুদ্ধের সময়ে যাহাদের দাবী পরিশোধ করা হইবে 
তাহাদিগকে পরে এই সময়কার বোনাস যদি প্রদান করা হয় তাহা 
হইলে উহাতে বীমাকারীদের কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্ত 
বর্তমানে বোনাস বন্ধ রাখিবার যে চেষ্টার সংবাদ ‘ইন্সিওরেন্স ওয়ালড’ 
পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই শ্রেণীর বীমাকারী বা তাহাদের 
“ ওয়ারিশগণ বর্তমান সময়ের বোনাস ভবিষ্যতে কোন দিন পাইবেন 
কিনা তাহা কিছুই বোঝা যাইতেছে না । যুদ্ধের সময়ে যদি বোনাস 
দেওয়া বন্ধ রাখা হয় এবং এই সময়ে যাহাঁদের দাবী পরিশোধ করা 
হইবে তাহাদিগকে যদি ভবিষ্যতে কোন দিন যুদ্ধের সময়কার বোনাস 
প্রদান করা না হয় তাহা হইলে উহাদের উপর টূড়ান্তরূপ অবিচারই 
করা হইবে। ভারত সরকারের বীমা বিভাগের স্ুপারিণ্টেণ্ডে্টকে 
আমরা এই বিষয়ে অবহিত হইতে অন্থুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 


Ne ত'ত শিল্পের উন্নতি 


ভারতীয় তাঁত শিল্পের. নানারূপ গলদ ও অসুবিধা দূর করিয়া 
কিভাবে এই শিল্পকে উন্নত করিয়া তোলা যায় তৎবিষয়ে ইতিকর্তব্যতা 
নির্ধারণের জন্য সম্প্রতি দিল্লীতে একটি সম্মেলন অনুষ্টিত হইয়াছিল । 
এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারসমূত, বিভিন্ন 
কল মালিক সঙ্ঘ এবং তাত শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় তাত শিল্পের উন্নতিমূলক 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুবিধার্থে এই সম্মেলন প্রথমে তাত 
শিল্প সম্পর্কে তথ্য নি্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি (Fact finding 
Commitee ) গঠন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই কমিটি বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতায় তাত শিল্পের বর্তমান 
অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া তাত বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য সুতার 
যোগান ও উৎপন্ন চঠাত বস্ত্রের ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত 
তদন্ত করিবেন। তথ্য নিদ্ধারণ কমিটী এরূপ তদন্তের পর তাহাদের 
সুপারিশ পেশ করিলে তদমুসারে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মিলের 
প্রতিযোগিতা হইতে ভাত শিল্পজাত বস্ত্রের সংরক্ষণের জন্য ভারত 
গবর্ণমেন্টের নিকট যে সব প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই 
উপরোক্ত সন্মিলনে আলোচিত হইয়াছে । তাত বন্ত্রেরে উপর 
উৎপাদন শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মেলনের অভিমত এই যে, 
- মিল বক্সের দাম উৎপাদন শুষ্ক ছার! তাত বস্ত্ের সমান স্তরে চড়াইতে 
হইলে তন্জন্ত খুবই বেশী পরিমাণে শুল্ক প্রবর্তন করা প্রয়োজন 
ভইবে। আর বর্তমান অবস্থায় তাহা করিতে যাওয়া কোন রকমেই 


সঙ্গত হইবে না। মিলে কতিপয় ধরণের বস্তু প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া 
দেত্বয়া, মিল বস্ত্রের উপর সেস নিদ্ধারণ করা ও কাপড়ের 
কলে এবং তাতে আলাদা আলা নম্বরের স্ৃতা ব্যবহারের ব্যবস্থা 
করা প্রভৃতি অন্যান্য যেসব প্রস্তাব ছিল তৎসম্বন্ধে সম্মেলন আপাততঃ 
কোন কিছু স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তথ্য নির্ধারণ কমিটির 
রিপোর্ট দৃষ্টে পরে এসব সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় করাই সমীচিন 
হইবে বলিয়া তাহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
দিল্লী সম্মেলনের উপরোক্তরূপ সিদ্ধান্ত আমর! বর্তমান অবস্থায় 
স্থসঙ্গত বলিয়াই মনে 'করি। মিলের প্রতিযোগিতা হইতে তাঁত 
বস্তুকে রক্ষার নিমিত্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে যেসব 
প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছিল ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের বর্তমান 
সঙ্কটে তাহা কাধ্যকরী করিতে যাওয়া খুবই আযৌক্তিক। আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি যে এদেশের তাতশিল্প যে মিলের প্রতিমোগিতায় আজ 
এমন ভাবে বিপধ্যন্ত হইতেছে তাত শিল্পের মূলগত গলদ ও 
অব্যবস্থাও তাহার জন্য কম দায়ী নহে। এই অবস্থায় দিল্লী সম্মেলন 
প্রথমে একটি তথ্য নির্ধারণ কমিটি দ্বারা সমস্ত বিষয় ভালরূপ তদন্ত 
করিয়া পম্দে তাত শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনমত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয় ৷ 
ন্যাশন্যাল সিটির অসামান্য সাফল্য 
কয়েক মাস পূৰ্ব্বে নাথ ব্যাঙ্কের সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ কে, এন দালালের উদ্যোগে যখন প্যাশন্তাল সিটি ইনসিউরেন্দ 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে আমরা উহার চূড়ান্তরূপ সাফল্য 
সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, করিয়াছিলাম। আমাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী, 
আশাতীতভাবে সফল হইয়াছে । উক্ত কোম্পানী ১৭ই আগষ্ট 
তারিখ হইতে বীমার কাজ আরম্ভ করে। সম্প্রতি উহার যে 
ষ্টাটিউটারি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গে জানা গিয়াছে 
যে গত ৩০শে নবেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত মাত্র এ৷ মাস. কাল 
সময়ের মধ্যে উক্ত কোম্পানী মোটমাট ৮ লক্ষ টাকার বীমার 
প্রস্তাব পাইয়াছে এবং উহার মধ্যে ৬ লক্ষ টাকার বীমাপত্র বাহির 
করিয়াছে । যুদ্ধের এই আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে যখন দেশের 
সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীদমূহকেও ন্তন কাজ সংগ্রহে অত্যধিক 
বেগ পাইতে হইতেছে সেই সময়ে মাত্র, ৩॥ মাস কালের মধ্যে 
৬ লক্ষ টাকার বীমাপত্র বাহির করা একটা অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের 
কথা সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে। প্রত্যেক বীমা 
কোম্পানীকে প্রথম বৎসরে প্রাপ্য প্রিমিয়ামের দেড়গুণ হইতে 
ছইগুণ পরিমাণ টাকা আফিসের 'কাধ্য পরিচালনার জন্য ব্যয় 
করিতে হয়। কিন্তু ন্যাশন্যাল সিটির পরিচালকগণ উক্ত ৩॥ মাসে 
প্রাপ্ত ১৬ হাজার টাকার প্রিমিয়ামের মধ্যে মাত্র ৷ হাজার টাকা 
ব্যয়ে উহার কাধ্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বাকী 
৭॥ হাজার টাকা দ্বারা একটা জীবন বীমা তহবিল স্যষ্টি করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষের জীবন বীমার ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোন কোম্পানী 
প্রথম ৩॥ মাসের আদায়ীকৃত প্রিমিয়ামের কিঞ্চিদধিক মাত্র শতকর! 
৫০ ভাগের দ্বারা কাধ্য পরিচালনার ব্যয় সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছে 
এবং একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জীবনবীমা তহবিল গঠন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নাহি। ন্যাশশ্যাল সিটি যে 
প্রকার উদ্যম ও মিতব্যয়িতার সহিত কাজ আর্ত করিয়াছে তাহাতে 
উহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জল- একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ।, 
এই অসামাম্য সাফল্যের জন্য আমরা মিঃ দালাল ও স্তাশন্তাল সিটির 
অন্যান্ত পরিচালকগণকে আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 





গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে ভারতবর্ষে যে নূতন 
শাসনতন্ত্র বলবৎ হয় তাহার পূর্বের ব্ৰহ্মদেশ ভারতবর্ষের অন্যতম একটা 
প্রদেশ বলিয়া গণ্য ছিল এবং বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 
পরস্পরের মধ্যে যে প্রকার অবাঁধভাবে বাণিজ্য চলিতেছে এঁ সময়ে 
ব্রহ্মদেশের সহিতও ভারতবর্ষের অবাধভাবে বাণিজ্য চলিত। ১৯৩৭ 
সালের শাসনতন্ত্র ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা 
পৃথক দেশে পরিণত করা হয় বটে-_কিস্ত একটা বিশেষ আদেশ জারী 
করিয়া ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্বববৎ অবাধ বাণিজ্য সম্পর্ক 
বলবৎ রাখা হয়। * যদিও বুটাশ স্বার্থের দিক হইতেই ব্রহ্মদেশকে 
ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এবং, এ দেশের সহিত ভারত- 
বর্ষের অবাধ বাণিজ্যসম্পর্ক বলবৎ রাখা হইরাছে তথাপি কর্তৃপক্ষ 
দেশবাসীকে একথ বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ 
পরস্পর পরস্পরের রপ্তানী বাণিজ্যের উপর শুস্ক বসাইলে উভয় 
দেশের বাণিজ্যে হঠাৎ একটা বিপর্ধ্যয় উপস্থিত হইতে পারে বলিয়াই 
উভয় দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সম্পর্ক বলবৎ রাখ! হহয়াছে। 
যাহা হউক এই ব্যবস্থার ফলে উভয় “দেশের বাণিজ্যে যে 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ব্রন্দদেশ ও ভারতবর্ষ কেহই জস্তষ্ট 
নহে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৯ সালের মাচ্চ মাস 
পর্য্যন্ত যে তিন বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক বৎসরেই ব্রহ্মদেশ 
তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক বেশী টাকা মুল্যের মালপত্র বিক্রয় 
করিয়াছে । এই অতিরিক্ত মালপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ ১৯৩৭-৩৮ 
সালে ১৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা, ১৯৩৮-১৯ সালে ১৩ কোটা ২৪ লক্ষ 
টাকা এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ১৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। বর্তমান 
১৯৪০-৪১ সালের মাত্র আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসের বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াই ভারত সরকার ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের বিবরণ প্রকাশ বন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন । এই ৫ মাসে ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে অতিরিক্ত 
আমদানীর পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৭ কোটী ৯৮ লক্ষ টাঁকা। কাজেই 
ব্রহ্মদেশের সহিত অবাধ বাণিজ্যে ভারতবর্ষ বরাবর ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে। উহার ফলে একদিকে ভারতবর্ষের ‘প্রতিকূল’ বাণিজ্য 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্যদিকে ভারত সরকার ব্রহ্মদেশ 
হইতে আগত মালপত্রের উপর ধার্য্যযোগ্য শুন্ধ হইতে বঞ্চিত 
হইতেছেন। উহা গেল ভারতবর্ষের কথা । ব্রহ্মদেশের প্রতি- 
নিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণও এরূপ অভিযোগ করিতেছেন যে ভারতবর্ষ 
হইতে উক্ত দেশে রপ্তানী মালপত্রের উপর ব্রহ্ম সরকার কোন শুল্ক ধার্য্য 
ন! করিতে পারায় ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেন্ট একটা মোটা রকম আয় 
হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। ত্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্কিত 
এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উভয় দেশের মধ্যে একটা 
নুতন বুঝাঁপড়া করিবার জন্য গত সপ্তাহে নয়৷ দিল্লীতে ভারত সরকার 
৷ ও ব্ৰহ্ম সরকারের 'প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে । বর্তমানে উক্ত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন এই হইয়াছে 
যে ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থার 
মেয়াদ আগামী মার্চ, মাসে শেষ হইবে এবং এজন্য ত্রহ্মাদেশের 
গবর্ণমেন্ট যথারীতি এক বৎসরের নোটীশও দিয়! রাখিয়াছেন। 
ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য এই যে নূতন ব্যবস্থায় ব্ৰহ্মদেশ যাহাতে ভারতবর্ষে 
বিক্রীত মালপত্রের সমমূল্যের না হউক অন্ততঃ উহার কাছাকাছি 
মুল্যের মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করে তাহার ব্যবস্থা করা 
আবশ্যক । ভারতবর্ষ ব্ৰহ্মদেশ হইতে প্রধানতঃ ধান চাল, কেরোসিন 
‘ও পেট্রল এবং সেগুন কাঠ এই তিনটা জিনিষ ক্রয় করিয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ কাপড় ও সৃতা, থলে ও 
চট, তামাক ও তামাক হইতে প্রস্তুত সিগার সিগারেট ইত্যাদি এবং 
কয়লা-_-এই চার শ্রেণীর জিনিষ ক্রয় করে। ভারতবর্ষের পক্ষে 
ব্রহ্মদেশের ধানচাল এক প্রকার অপরিহার্ধ্য বটে। কিন্তু কেরোসিন, 


পেট্রল, সেগুনকাঠ ইত্যাদি, ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে অন্যদেশ 
হইতেও আমদানী করিতে পারে। ব্রহ্ষদেশের দিক হইতে 
ভারতবর্ষের কয়লা, কাপড়, তামাক ইত্যাদি জিনিষ অপরিহার্য ন! 
হইলেও ভারতীয় থলে ও চট না কিনিয়া উহার উপায় নাই।' 
বিশেষতঃ ব্ৰহ্মদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর বিদেশে যে মালপত্র 
রপ্তানী হয় তাহার অর্ধেকেরও বেশী ভারতবর্ষ ক্রয় করিয়া থাকে ৷' 
মোটের উপর বহিবর্বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
কোন দেশই কোন দেশকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। 
বাণিজ্য সম্পর্ক ছাড়া শিক্ষা, সভ্যতা ইত্যাদির দিক হইতেও ব্রহ্ম- 
দেশের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট সংযোগ রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় 
উভয় দেশের মধ্যে উভয় দেশের স্বার্থের পরিপোষক একট] বাণিজ্য ' 
চুক্তি হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় নাই ৷ 

কিন্তু বিবাদ এই হইয়াছে যে ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য 
সম্পর্কের মধ্যে মাত্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের স্বার্থই বিবেচিত হইতেছে 
শা। ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যে ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই কর্তৃপক্ষ 
অধিকতর ব্যগ্র এবং উহার জন্যই যত গোল বাধিতেছে। এই সম্বন্ধে 
২১টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্ৰহ্মদেশ বস্তুশিল্পে এখন পর্যন্ত 
কিছুই অগ্রসর হয় নাই। কাজেই উক্ত দেশে উহার প্রয়োজনীয় 
প্রায় সমস্ত বস্ত্র ও স্থৃতা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। উহার 
মধ্যে ব্ৰহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৩ কোটি টাকার মত বস্ত্র ও সুতা 
ক্রয় করে। ব্ৰহ্মদেশ হইতে রপ্তানীকৃত মালের অর্দেকেরও বেশী 
যখন ভারতবর্ষ ক্রয় করিয়া থাকে এবং ভারতবর্ষই যখন ব্রহ্মদেশের 
সবচেয়ে বড় খরিদ্দার তখন ব্রহ্মদেশকে অনায়াসে ভরতবর্ধ হইতে 
উহার প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু ও সুতা ক্রয় করিতে বাধ্য করা যাইতে, 
পারে। এই ব্যাপারে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদেরও কোন আপত্তি 
হইতে পারে না। কিন্ত ব্রহ্মদেশের বস্ত্র বাজারে ভারতবর্ষকে যদি 
একাধিপত্য দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাতে ল্যাঙ্ক্যাশায়ারের 
বস্তুব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইবে এবং এজন্য .ভারত সরকার কিছুতেই 
এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে রাজী হইবেন না। ভারত-ব্রক্ষ 
বাণিজ্যে বৃটিশ স্বার্থের আর একটি দৃষ্টান্ত কেরোসিন তৈল ও পেট্রল । - 
বর্তমানে ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে বৎসরে ৭॥ কোটি টাকা মূল্যের 
কেরোসিন তৈল ও পেট্রল আমদানী হইয়া থাকে । ভারতবর্ষ যদি 
এই তৈল ব্ৰহ্মদেশ হইতে ক্রয় না করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা 
রুষিয়া হইতে ক্রয় করে তাহা হইলে একদিকে যেমন ব্রহ্মদেশের সহিত 
ভারতবর্ষের প্রতিকূল বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইতে পারে 
সেইরূপ অন্যদিকে ভারতীয় পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রুষিয়ার নিকট হইতে অনেক সুবিধা করিয়া 

পারে। এরপ ব্যবস্থা হইলে ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত অনেক কম মূলো কেরোসিন ও পেট্রল ক্রয় করিবাঁরও 
সুবিধা হয়। কিন্ত ব্রন্মাদেশ হইতে ভারতে যে কেরোসিন তৈল ও 
পেট্রল আসে তাহার মালিক বি ও সি নামক বৃটিশ কোম্পানী । 
ভারতের তৈলের বাজারে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া এই 
কোম্পানী কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে । কাজেই ব্রহ্মদেশের 
কেরোসিন ও পেট্রল--যাহার সহিত ত্রহ্মদেশের অধিবাসীদের কোন 
প্রত্যক্ষ স্বার্থসম্পর্ক নাই তাহা না কিনিয়া ভারতবর্ষের উপায় নাই ।, 
ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যে বৃটিশ স্বার্থের এইরূপ প্রভাবের 
দৃষ্টান্ত আরও উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

মোটের উপর বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের সহিত 
ভারতবাসীর কোন স্বার্থ-সংঘর্য নাই। উহার মধ্যে বৃটিশ স্বার্থের: 
চিন্তাই গোলযোগ স্থষ্টি করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য 
সম্পর্ক শিদ্ধারণের ব্যাপারে যতদিন পর্য্যন্ত উভয় দেশের অধিবানীদের - 
বিচারবুদ্ধিসন্মত স্বাধীন ইচ্ছা বলবৎ না হইবে ততদিন এই গোলযোগ 
থাকিবেই | উহার জন্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে বিদ্বেষবুদ্ধি 
জাগ্রত হইবার কোন স্যায়সঙ্গত হেতু নাই। 








দেশের নিদারুণ বেকার সমস্তা সম্বন্ধে সম্প্রতি বাঙ্গলার দুইজন সতত সঙ্জাগ থাকিয়া কালবিলম্ব ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় আইন 


কৃতী সন্তান তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। গত ৭ই 
ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের সভায় 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার দেশের বেকার সমস্তার কারণ এবং 
উহার প্রতিকার পন্থা সম্বন্ধে স্ুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
উহার পরদিন অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহা চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত 
মাড়োয়ারী ছাত্রনিবাস হলে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচন! 
করিয়াছেন। 7 ? 

শ্রীযুক্ত সরকার এবং ডাঃ সাহা উভয়েই বেকার সমস্তার প্রতিকার 
হিসাবে দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
এই কাজে সরকারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা বে-সরকারী চেষ্টার উপর অধিকতর 
জোর দিয়াছেন । শ্রীযুক্ত সরকার এবং ডাঃ সাহা উভয়েই ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতির সমর্থক এবং দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত 
অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান সরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকার কতৃক 
পরিচালিত হউক-_-এই নীতি তাহারা সমর্থন করেন না। অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিম্বাধীনতামূলক চিরাচরিত মতবাদের সমর্থনের মধ্যে 
দোষাবহ কিছু নাই। কেননা বর্তমান সময় পৰ্য্যন্ত পৃথিবীর সকল 
দেশেই দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তি 
বিশেষ কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত হইতেছে দেখা যায়। 
আমাদের এই ভারতবর্ষেও তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। পৃথিবীর 
মধ্যে বর্তমানে একমাত্র সোভিয়েট রুষিয়াতে সর্ধপ্রকার অর্থনীতিক 
প্রতিষ্ঠান সরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত 
হইতেছে। কিন্তু রুষিয়াতে বর্তমানে যে বিরাট পরীক্ষা চলিতেছে 
তাহা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যমূলক অর্থনীতি অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ তাহা 
এখনও নিঃসন্দেহায়িতভাবে প্রমাণিত হয়-নাই। এরূপ অবস্থায় যে 
ব্যক্তি ্বাতন্ত্যমূলক অর্থনীতি যুগষুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিয়া মানব 
জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার প্রতি 
একটা বিশেষ আকর্ষণ থাকা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক । 

কিন্তু দেশের অর্থনীতিক উন্নতি-_-তথা বেকার সমস্তার সমাধানের 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার ও ডাঃ 
সাহার মধ্যে কেহই তেমন জোরের সহিত কিছু বলেন নাই। 
পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে দেশের রাজশক্তি শিল্প বাণিজ্যের 
ব্যাপারে দেশবাসীকে হাতেকলমে শিক্ষা দিবার জন্য চূড়ান্তরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এই ভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাহাতে শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে তজ্জন্য রাজশক্তি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য 
' »ও খণদান করিয়াছেন। শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে 
রাজশক্তি সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এইসব প্রতিষ্ঠান হইতে 
ক্ৰয় করিয়৷ এবং অনেক ক্ষেত্রে এক্সপোর্ট বাউন্টি অর্থাৎ রপ্তানীর 
সুবিধার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া উহাদের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের 
সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এক একটা শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিতে হইলে উহার পূর্বে যে সমস্ত তথ্যতালিকা জান। 
প্রয়োজন তাহাও রাজশক্তি সরবরাহ করিয়াছেন। অসাধু ব্যক্তিগণ 
-যাহাতে ব্যবসা ও শিল্পের নাম লইয়া দেশবাসীকে প্রতারণা করতঃ 


'দেশে শিল্প বাণিজ্যের" কোন ক্ষতি ন। করিতে. পারে. তজ্জন্য রাজশক্তি . 


স্‌ 4 


প্রণয়ন করিয়াছেন। এতঘ্যতীত দেশের শুন্ধনীতি, বাট্টানীতি, মুদ্রা- 
নীতি, যানবাহননীতি, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, ট্যাক্সনীতি প্রভৃতি সব সময়েই 
দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির ‘দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত 
হইয়াছে। এই সমস্তের ফলেই গত ৪০1৫০ বৎসর কালের মধ্যে 
ইংলণ্ড, জাম্মাণী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি আজ শিল্প 


বাণিজ্যক্ষেত্রে এত সমুন্নত হইয়! উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে রাজশক্তি . 


দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির ব্যাপারে কেবল যে কোনও সাহায্য 
করেন নাই এরূপ নহে-_-এদেশে অনেক সময়েই দেশের শুক্কনীতি, 
বাট্টানীতি, যানবাহন নীতি, ট্যাক্স নির্ধারণ নীতি"ইত্যাদি শিল্পবাণিজ্য 
ক্ষেত্রে দেশবাসীর চেষ্টার প্রতিকূলভাবে পরিচালিত হইয়াছে । কাজেই 
আজ যে ভারতুবাসী শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপারে ইংলণ্ড, জাপান বা 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তুলনায় বহু পশ্চাদপদ আমাদের জাতীয় 
চরিত্রের গলদ তাহার মূল কারণ নহে । সরকারী উপেক্ষা এবং অনেক 
ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণই তজ্জন্য মূলতঃ দীয়ী। আর যদি জাতীয় চরিত্রের 
কথাই উঠে তাহা হইলে বলা যায় যে এই পরাধীনতা আমাদের 
জাতীয় চরিত্রের ও অবনতির কারণ। ইউরোপ হইতে যে সমস্ত খুনে 
আসামী আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াতে চালান হইয়াছিল 
চরিত্রের দিক হইতে তাহারা নিশ্চয়ই তদানীন্তন কালের . ভারতবাসী 
অপেক্ষা উন্নত ছিল না।' কিন্তু সুদীৰ্ঘ কাল ধরিয়া দেশের রাজশক্তি 
ট্যা্সলন্ধ অর্থের অধিকাংশ শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্ত জাতিগঠনমূলক 
কাজে ব্যয় করাতে আজব এ সব খুনে আসামীর বংশধরেরাই বিষ্ঠা, 


বুদ্ধি, চরিত্র, প্রতিভা সকল দিক দিয়া সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে। আর 


ভারতবাসী দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার ফলে দিন দিন মন্ুয্যত্হীন হইতেছে। 
ডাঃ সাহা তাহার বক্তৃতায় একথা বলিয়াছেন যে আজ যদি ইংরাঁজ 
এদেশ ছাড়িয়া যায় তাহা হইলেও আমরা আমদের জাতীয় চরিত্রের 
জন্য শিপ্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে কোন উন্নতি লাভ করিতে পারিব না। 


তাহার একথার আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রতিবাদ করি। ইংরাজ ছাড়িয়া 


গেলে এদেশে যদি ইংরাজের ন্যায়ই মনোভাব সম্পন্ন কোন জাতির 
প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে আমরা কোন উন্নতি করিতে .পারিব 
না__একথা সত্য । কিন্তু ভারতবর্ষে যদি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হয়, দেশের শিক্ষার প্রসার ও আথিক উন্নতির জন্য যদি গবর্ণমেন্টের 
সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় তাহা হইলে ২০২৫ বৎসর কালের মধ্যে 
কেবল যে আমরা শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ড জাপান প্রভৃতি দেশের 
সমকক্ষ হইয়া উঠিব এরূপ নহে- চরিত্রের দিক দিয়াও আমরা এ 
সব জাতির সহিত প্রতিদ্বন্বিতা করিতে পারিব। দেশের সামাজিক 
ও অর্থনীতিক উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন রাজশক্তির সহিত দেশের 
স্বার্থরক্ষায় সতত আগ্রহশীল গবর্ণমেন্টের পার্থক্য কত বেশী তাহা 
বিগত ১৫ বৎসর কালের মধ্যে শিক্ষা ও শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে রুষিয়ার 
উন্নতি হইতে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি কর! যাইতে পারে । 

দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে 
রাজ্বশক্তির সাহায্য বর্তমান যুগে কত অপরিহার্য তৎপ্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যই আমরা এত কথা বলিতেছি। কিন্ত দেশের 
শিল্পবাঁণিজ্যের উন্নতি দ্বারা বেকার সমস্তাঁর তীব্রতা হাসের র্যাপারে 
দেশবাসীর কোন কর্তব্য নাই একথা প্রমাণ করা আমাদের, উদ্দেশ্য 
নহে । দেশবাসী চেষ্টা করিলে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দেশের শিল্পবাণিজ্যের 
উন্নতি সাধন করিয়া কতক লোকের অন্ন সংস্থানের উপায় 
করিতে পারে_ একথা আমরা স্বীকার করি । কিন্ত 
এই ক্ষেত্রেও কথঞ্চিৎ সাফল্যলাভ শ্রীযুক্ত সরকার ও ডাঃ সাহার ন্যায় 
কৃতী, অভিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কার্যকরী সাহায্যের 


উপর নির্ভরশীল । এই বাঙ্গলা দেশের কথাই বলিতেছি। . বাঙ্গলায় 


(৮৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


ত 


৮ 
ক 


নঙ্গীন্ হহ্হাত্লী আইন (৬) 


বি চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল 





'_ বর্তমান মহাজনী আইনের ৩৬ ধারাতে মহাজনের নিকট খাতকের 
পূর্ব স্বীকৃত বা আদালতের আদিষ্ট দায়িত্ব পুনরুদ্োধনের 
{ reopening ) বিধান করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে 
কি কি অবস্থায় উক্ত দায়িত্ব পুনরুদোধিত হইতে পারে এবং 
দ্বিতীয়তঃ কি উপায়ে (0:০০৪ণ৭6) খাতক উক্ত পুনরুদ্বোধনের 
প্রার্থনা করিতে পারে । ৩৬ ধারার আলোচনাতে আমর! সাধারণতঃ 
এই ছুইটী সাধারণ বিভাগ দেখিতে পারি। এখন খাতক 
কোন কোন অবস্থায় তাহার দায়িত্ব পুনরুদবোধন করিতে পারে 
তাহাই আমরা আলোচনা করিতেছি । 


যদি দেখা যায় যে বর্তমান আইনে যে ভাবে খণ আদায়ের বিধান 
করা হইয়াছে তাহার ব্যত্যয়ে মূল আসল ( original principal ) 
টাকার দ্বিগুণের অতিরিক্ত অথবা দায়বিহীন খণে শতকরা ১০ টাকা! 
ও দায়যুক্ত খণে শতকরা ৮২ টাকার অতিরিক্ত সুদ. আদায় হইয়া 
যায় এমত কোন চুক্তি হইয়া থাকে বা তদন্থসারে টাকা আদায় হইয়া 
থাকে তাহা হইলে আদালত ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা-খাতক কর্তৃক 
আনীত কোনও মোকদ্দমায় উক্ত চুক্তি সম্বন্ধে পুনর্বিবচারের আদেশ 
দিতে পারিবেন। এইভাবে পুনর্ক্বিচারের আদেশমূলে আদালত 
উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনাস্তে নুতন ডিক্রীর আদেশ দিতে পারিবেন। 
যদি দেখা. যায় যে খাতকের নিকট হইতে বর্তমান আইনের 
উপরি উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত টাকা আদায় হইয়া গিয়াছে 
তাহা হইলে যে পরিমাণে অতিরিক্ত টাকা আদায় হইয়াছে তাহা হইতে 
খাতককে আদালত যুক্তি দিতে পারেন এবং অবস্থা বিশেষে খাতকের 
দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইয়াছে বলিয়াও নির্দেশ দিতে পারেন। 


অধিকন্ত ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের পর যদি মহাজন 
বর্তমান আইনের বিধান মতে দেয় পরিমাণের অতিরিক্ত টাকা খাতক 


হইতে আদায় করিয়া নিয়া থাকেন তাহা-হইলে উক্ত টাকা মহাজনকে 
খাতকের বরাবরে ফিরাইয়া দিবার আদেশ দিতে আদালত বাধ্য 
থাকিবেন। মহাজনের স্বত্ব যদি কোনও ব্যক্তি-ক্রয় করিয়া লর 
তাহার প্রতিও এইসব বিধান প্রযুক্ত হইবে। এই প্রণালীতে আইনের 
পূৰ্ব্বে সম্পাদিত খণের চুক্তিসমূহ যদি বর্তমান আইনের বিধানের 


,ব্যত্যয়ে হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত তাহা প্রয়োজন বোধে 


পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করিয়। দিতে 
পারিবেন । 


কিন্তু মোকদ্দমা দায়ের হওয়ার তারিখের বার বৎসরের পর্বত 
দেনার যদি কোনও মীমাংসা হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত মীমাংস! 
বর্তমান আইন অনুযায়ী পুনরুদ্ধোধিত হইতে পারিবে না এবং ১৯৩৯ 
সালের ১লা৷ জামুয়ারীর পূর্বে যে ডিক্রী হইয়া গিয়াছে, তাহার পরে 
যদি মহাজন আইন আমলে আসিবার পর ডিব্রীজ্জারী ন! করে তাহ! 
হইলে আর উহা পুনরুদ্বোধিত হইতে পারিবে, না । উক্ত ডিক্রীতে 
(১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্বের ভিক্রীতে ) যদি আইনের 
অতিরিক্ত সুদ ইত্যাদি আদায় হইয়াও থাকে তাহা হইলেও 
.  পুনরুদ্বোধন চলিবে না_যদি না মহাজন কোনও ডিক্রীজ্ঞারী স্থাপুন 
_ করে। যদি মহাজন পূর্বেই ডিক্রীর টাকা পাইয়া থাকে তাহা হইলে 


অবস্তা কোনও কথা থাকিবে না, যদি ১৯৩৯ সালের চলা জানুয়ারীর 
পূর্ব মহাজন ডিক্রীর কতকাংশ আদায় করিয়া থাকে অথবা ডিক্রীর 
প্রাপ্য অপেক্ষা কম মূল্যে নীলাম খরিদ করিয়া থাকে, তাহা হইলেই 
মহাজন পুনরায় ডিক্রীজারী দিতে পারে। যদি এই প্রকার 
ভিক্রীজারী মহাজন দেয় তাহা হইলেই ভিক্রী পুনরুদ্বোধিত হইবে। 
নতুবা ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্বের ডিক্রীকৃত আদায়ী 
টাকা বা নীলামক্রীত ভূমির সম্বন্ধে মহাজনের কোনও চিন্তার 
কারণ নাই। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ১লা জান্ুয়ারীর পরবর্তী কালের 
ডিক্রী আইনের ব্যত্যয় হইলে পুনরুদ্বোধিত হইতে পারিবে । আর 
বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইনাস্থ্যায়ী কোনও এওয়াড” সম্বন্ধে 
পুনরুদ্বোধনের ধারাগুলি অপ্রযোজ্য থাকিবে । এওয়ার্ডের কোনও 
পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করা চলিবে না । 


যে স্থলে ডিক্রী পুনরুদোধিত হইতে পারিবে, সে স্থলে 
আদালতও নৃতন ডিক্রীতে যথারীতি কিস্তিবন্দীর আদেশ দিতে 
পারিবেন এবং খাতক যদি কিস্তি খিলাপ করে তাহা হইলে মহাজনকে 


পুনরায় ভূমিতে দখল দিবার আদেশ দিবেন। কিন্ত একথা মনে. 


রাখিতে হইবে যে যদি কোনও তৃতীয় পক্ষ সরলভাবে উপযুক্ত মূল্য 
দিয়া মহাজন হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া নিয়া থাকে তাহা হইলে আর 
খাতক ভূমি ফিরিয়া পাইবে না। 


এখন দেখিতে হইবে যে খাতক কি উপায়ে এই 
পুনরুছোধন পাইতে পারে। যদি কোনও ডিক্রীজারী দাখিল হয়, 
তাহা হইলে তাহার মধ্যে দরখাস্ত দিয়া খাতক পুনরুদোধনের 
প্রার্থনা করিতে পারে। কিংবা আইন আমলে আসিবার এক 
বৎসরের মধ্যে খাতক "পুনরুদ্বোধনের প্রার্থনামূলে পুনবির্চচারের 
দরখাস্ত (1:2%15জ্ ) দাখিল করিতে পারে। কিংবা যদি খণের 
ডিক্রীর জন্য কোনও আপীল আদালতে আপীল দায়ের থাকে তাহা 
হইলে আপীল আদালতের আইনানুযায়ী ডিক্রী পুনরুদ্ধোধন 
করা হইতে পারে-_অথবা নিয় আদালতকে তন্মুলে নির্দেশ দিয়া 
দোকদ্দমার নথী নিয় আদালতে পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে । 


এই সম্পর্কে একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্যের যে রেহানী 
মোকদ্দমায় যদি প্রাথমিক ডিক্রী হইয়া যায় এবং উহা! যদি ৩৬ ধারার 
বিধানান্ুযায়ী পুনব্রিচারের যোগ্য না হয় তাহা হইলে কেবল কিস্তি- 
বন্দীর নিমিত্ত উহার পুনরুদ্ধোধন চলিবে না! কিন্তু দায়বিহীন্ধ 
ঝণের মোকদ্দমায় পূর্ব্বকৃত ডিক্রীসমূহ যদি ৩৬ ধারার বিধানান্ুযায়ী 
পুনর্ধিগিরের যোগ্য নাও বিবেচিত হয় তাহা হইলেও ৩৪ ধারার 
বিধান মতে খাতকের দরখাস্তমূলে এ সমস্ত ডিক্রী ১৯৩৯ সালের 
১লা জানুয়ারীর পূর্বে প্রচারিত আইনেও, আদালত থাতকের সুন্গন্ভ 
প্রার্থনা মত কিস্তিবন্দী দিবেন | 


এখন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মহাজনের বিরুদ্ধে ষে দণ্ড বিধির 
ব্যবস্থা আছে তাহা আলোচনা করিয়া আমরা বর্তমান প্রস্ট শেষ 
করিব। দণ্ডবিধির ব্যবস্থা ছুইভাগে বিভাগ কর! যাইতে পারে 5 
যথা--(ক) যে সমস্ত নির্দিষ্ট অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা 


| 
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হইয়াছে খে) যাহা সাধারণভাবে আইনের যে কোনও বিধান 
উল্লজ্যনের জন্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে । দণ্ডের বিধানগুলি এই 
'কে) যদি কোন মহাজন খাতক হইতে এমন কোনও দলিল, প্রতিজ্ঞা- 
পত্র, আমমোক্তারনামা, খত'বা রেহানী দলিল লয়েন যাহাতে খণের 


ঠিক পরিমাণ, সুদের ঠিক হার, সদ আসল, কিংবা টাকা আদায়ের ' 


ওয়াদা ইত্যাদি যাহা ঠিক তাহার ব্যত্যয় লিখিত হইয়া থাকে তাহা 
হইলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য ছয় 
মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাবাস অথব। এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত 
"জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি মহাজনের হইতে পারে । 


যদি কেহ খাতকের নিকট হইতে দাবী আদায় উপলক্ষে কোনও 
-খাঁতিককে অত্যাচার (10019505 ) করে বা যদি কেহ উক্ত অত্যাচারের 
সহায়তা করে তাহা হইলে উহাঁও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। 
যদি খাতকের চলাফেরায় বাধা দেওয়া হয় কিংবা তাহাকে ভয় দেখান 
হয়, কিংবা তাহার উপর জবরদস্তি করা হয় কিংবা খাঁতককে তাহার 
স্পত্তির ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার বাধা প্রদান করা হয় কিংবা 
বিচ্ছিন্নভাবে তাগিদ করিতে করিতে তাহাকে অনুসরণ করা হয় 
কিংবা খাতকের বাসস্থান বা কার্্যস্থলের নিকটে তাহার উদ্দেশ্যে 
ঘোরাফেরা করা হয় তাহা হইলেই তাহা অত্যাচার বলিয়া গণ্য 
হইবে। কিন্ত ভদ্রভাবে যদি দাবী করা হয় তাহা হইলে তাহা 
অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইবে না। এই অপরাধের জন্য এক বৎসর 
কারাবাস ( সশ্রম হইতে পারে) এবং এক হাজার টাকা পর্যন্ত 
‘জরিমানা হইতে পারে । 


খে) উপরোক্ত “ক” দফায় নির্দিষ্ট অপরাধ ব্যতিরেকে সাধারণ 
ভাবেও অপরাধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি এই আইনের 
কোনও সর্ভ বা ধারা লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলেও তাহা অপরাধ 
বলিয়া গণ্য হইবে। প্রথম অপরাধের জন্য ২০০ টাকা পর্য্যন্ত 
জরিমানা, দ্বিতীয় অপরাধের জন্য ৫০০২ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা এবং 
তৎপরবর্তাঁ অপরাধের জন্য জরিমানা ও তিন মাস পর্য্যন্ত কারাবাসের 
"ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত অপরাধ সাধারণতঃ লাইসেন্স না 
লওয়া বা হিসাব নিকাসাদি না দেওয়া ইত্যাদি কারণে হইবে। 
-তবে এই সমস্ত অপরাধ জন্য প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রার বা ডিষ্টিক রেজিস্ট্রার 
বা তাহাদের দ্বারা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নালিশ ব্যতিরেকে কোনও 
মোকদ্দমা দায়ের হইতে পাঁরিবেনা এবং তাহারা এই সমস্ত মোকদ্দমা 
তুলিয়া নিবার জন্য আদালতকে নির্দেশ পাঠাইলে, আদালত৪ আর 
‘এই সমস্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করিবেন না। 


' এই মোটামুটি বর্তমান মহাজনী আইনের সাধারণ মর্ম্ম। এই 
সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে স্থলে বর্তমান ১৯৪০ সালের 
'মহাজনী আইনের প্রয়োগ চলিবে না তৎস্থলে ১৯৩৩ সালের মহাজনী 
আইন বলবৎ থার্কিবে। উক্ত আইনও বর্তমান আইনে অব্যাহত 
"রাখা হইয়াছে । (সমাপ্ত) 





যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে বিগত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত পিরবরাহ 
বিভাগ এবং ষ্টোর” ডিপার্টমেন্টের যারফতে ভারতের শিলপপ্রতিষ্ঠানসযূহে 
প্রায় ৫৬২ কোটী টাঁকা মূল্যের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
এই সময় মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের ভ্বন্ত ১ লক্ষ ৮ হাজার অর্ডার দেওয়' 
হুইয়াছে। | | | 
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(বেকার সমস্যার প্রতিকার ) 


বনু ব্যক্তি মূলধনের অভাবে তাহাদের' প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্প্রসারিত করিয়া অধিকতর সংখ্যক বেকারের 
কর্মসংস্থান করিতে পারিতেছে না। এই প্রদেশে উদ্ধমী ও 
অধ্যবসায়সম্পন্ন বহু ব্যক্তি নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার 
কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা সত্বেও মূলধনের অভাবে তাহাতে বিফল মনোরথ 
হইতেছে । উহাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে দেশে বছ নূতন 
চাকুরীর ক্ষেত্র স্থ্ট হইতে পারিত! শ্রীযুক্ত সরকার এবং ডাঃ সাহার 
ন্যায় ব্যক্তি এই ব্যাপারে অগ্রণী হইলেই দেশের মর্্াস্তিক বেকার 
সমস্যার কথঞ্চিং প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে। আমাদের 
পূরধববন্রীগণের অজ্ঞতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধুতার জন্য বাঙ্গনার 
জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ শেয়ার, ভিবেঞ্চার, আমানত, প্রিমিয়াম 
ইত্যাদি হিসাবে কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ইত্যাদিতে 
কেন্দ্রীভূত হইতে সাহস পাইতেছে না। এদিকে এখনও দেশে 
বহুসংখ্যক চতুর ও ধুরন্ধর ব্যক্তি শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের নাম লইয়া 
যৌথ কোম্পানীর মারফতে দেশের সঞ্চিত মূলধন আত্মসাৎ করতঃ 
দেশের যূলধনকে বিনষ্ট করিতেছে এবং দেশবাসী র অবিশ্বাস বৃদ্ধি 
করিতেছে। শ্রীযুক্ত সরকার ও ডাঃ সাহার ম্যায় ব্যক্তি যদি এমন 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারেন যাহাতে শেয়ার, ডিব্ঞ্চার 
বা দীর্ঘদিনের আমানত হিসাবে দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ কেন্দ্রীভূত 
হইয়া যোগ্য, অভিজ্ঞ ও সততাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে মূলধন সরবরাহে 
সাহায্য করিবে তাহা হইলেই দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়া 
বেকার সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত হইবে। বিচার, বিশ্লেষণ 
তিরঙ্কার ও উপদেশের সময় বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন 
কাজের সময় সমুপস্থিত। শ্রীযুক্ত সরকার ও ডাঃ সাহার ম্যায় ব্যক্তিগণই 
এই কাজের সর্ধ্বথা যোগ্য ব্যক্তি । উহাদের কর্ম্মকুশলতা ও দুরদৃষ্ট 
সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। দেশবাসীরও উহাদের উপর 
বিশেষ আস্থা রহিয়াছে । আমরা কি উহাদিগকে বিচারকের আসন 
হইতে প্রকৃত কর্ণক্ষেত্রে আহ্বান করিতে পারি? 
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কি 
কুমিল্লা ব্যান্কিং কণে ৱেশন লিঃ 


হেড অফিস-_কুমিল। (বেঙ্গল) 
স্থাপিত--১৯১৪' 
কলিকাতা, দিল্লী ও কানপুরস্থ 
তিনটি কেন্দ্রের কিয়ারিং ছাউদ্েরই সদস্ত 
আদায়ীকৃত মূলধন, রিজার্ভ . 
ইত্যাদিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক 
উহার মোট পরিমাণ 
--১৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার অধিক-_ 
অনুমোদিত মুলধন ৩০১০০১০০০২ টাক 
বিক্রীত 55 ১%৬০১,০০০২ টাকার অধিক 
আদায়ীকৃত 22 ৯১৭০১৩০০৩২৬ 2 55, 
রিজার্ভ ও অবণ্টিত লাভের পরিমাণ 
৭৪৩,০০* টাকার অধিক 
মোঁট আমানতের শতকরা! ৫৪ ভাগই নগদ . 
ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
_লগুন এজেণ্টস্_. * 
ওয়ে মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
সর্বপ্রকার একসৃচেগ্ (ডলার ও ধালিং ) 
ও ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। : 


০৮০০ 


capone হোতা ঘযোগোযসিযগঘাতাথগ[থাগোতওএ০০০এপাাাতাথাণঞণ 000000য]0098 
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টাকা ও পাউণ্ডের. বিনিময় হার 
টাকা ও  পাঁউণ্ডের বিনিময় হার পরিবর্তন করা হইবে কিনা এই 
প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী কাউন্সিল 
অব ষ্টেটে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে গতর্ণমেন্ট বর্তমানে এই বিনিময় হার 
পরিবর্তনের কোনরূপ প্রযোজনীয়তা আছে বলিযা মনে করেন না 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোম্বাই বোর্ড” 
স্যার পুরুবত্তম দাস ঠাকুরদাস, মিঃ কত্তরভাই লালভাই, মিঃ চুণীলাল 
ভাই চাদযেটা, মিঃ রমন্ত পেস্তজী মাসানী এবং স্যার সুলতান মেহের 
আলী চিনয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোস্বাই বোর্ডে ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। 


আমেরিকায় তুলার ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা 

কটন নেট ওয়েট বিল নামক একটি আইনের খসরাও বুক্তরাষ্ট্রীয আইন- 
সভাব বিবেচনাধীনে আছে। এই বিলটি আইনে পরিণত হইলে যুক্তরাষ্ট্রের 
শশ্তাদি স্থানান্তরে বহনের অন্ত অধিক পরিমাণ তুলা ব্যবহৃত হইবে। থলে 
বাবতই প্রায় সোয়া লক্ষ বেল তুলা লাগিবে; দ্বিতীয়তঃ গাঁট বাধিবার জন্ত 
লোহার পাতের পরিবর্তে তুলার দড়ি ব্যবহৃত হইলে অতিরিক্ত আরও ৪ 
হাজার বেল তুলা ঘাটতি হওয়ার সম্ভ/বনী। গত ছুই বৎসর যাবত শস্তাদি 
ন্যুক্তরাষ্ীয় সরকার তুলার থলে সম্পর্কে আধিকসাহায্য প্রদান করিতেছেন। 
নেট, ওয়েট, বিল পাশ হইলে এই আধিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না 
বলিয়া বিশ্বাস ৷ 


কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন 
আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন | 
আর্ত হইবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে বাজেট এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী | 
সাধারণ বাজেট উপস্থাপিত করা হইবে । 
রাষ্ীয পরিষদের বাজেট অধিবেশন ১৯শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইবে | . 


জাপানের মৎস্তশিল্প 

জাপান ও জাপানের সাম্রাজ্যভূক্ত অঞ্চলসমূহে গড়ে প্রতি ব বৎসর গড়ে 
৫২ লক্ষ মত্ত ধরা হয়। সারা জগতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মস্ত ধরা 
হয় উহা তাহার শতকরা ৪০ ভাগ। জাপানের মত্ত শিল্পে ১৫ লক্ষ লোক 
নিয়োজিত আছে। 

কোচিন সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 

কোঁচিন.রাজ্যের সমবায় অমিবন্ধকী ব্যন্ক ব্যবসায়গত- ১৫ই আগষ্ট পরা 
সময় মধ্যে কষকর্দিগকে মোট ১৬ লক্ষ ৭৮ হাজার €২১ টাকা খণ প্রদান 
করিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটীর ৯ হাজার ৮০০ টাকা নিট লাভ 
হইয়াছে। পুর্ব্ব বৎসর নিট লাভের পরিমাণ দঁড়াইয়াছিল € হাজার ৫০০ 
টাকা । এবারকার লাভ হইতে শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছে। ইহার সদস্ত জা ৯ 
মোট আদারীক্কত মুলধন ৭৮ হাজার ৯৪০ টাকা দীড়াইয়াছে। 


ব্যকুড়ায় চিনা বাদারে চাষ 


গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলা সরকারের কৃষিবিভাগ বাঁকুড়ায় পরীক্ষামূলক- 
ভাবে [চীন! বাদাম চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকাশ তাহার ফলে | 


"বিশেষ সুফল পাওয়! গিয়াছে। ক্কষিবিভাগ হইতে চীনা বাদাম চাষের জন্য | 


বীজ সরবরাহ করা হইয়াছিল। তাহাছাড়া উৎপন্ন চীনা বাদাম বিক্রয় 


. সম্পর্কেও সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মোট ২ হাজার ১৫০ বিঘা জমিতে |, 
চীনা বাদামের চাষ করা হয়। শতকরা ৬০ ভাগ জ্রমিতে চীনা বাদাম খুব | 
আঁবাদী জমির শতকরা ৮* ভাগ জমিতেই গড়ে i 


ভালরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। 
প্রতি বিধায় € মণ চীনা বাদাম উৎপন্ন হাতে J 


১১:8৮ 





বাল! সরকারের আগামী বাজেট 
আগামী ১৫ই ফেব্রুফারী তাবিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব 
বাঙ্গলার ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট পেশ করিবেন। এক সপ্তাহ অস্তে 
বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা আস্ত হুইযা ৪ দিন এই আলোচনা: 
চলিবে। তৎপর দফাওয়ারী আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ করা হুইবে। 


বাঙ্গলায় হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি . 
গত ১৯৩৩ সালের পূর্বে বাঙ্গলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দেদূর তুলনায় 
বেশী পবিমাণ বৃদ্ধি, পাইতেছিল। ১০৩৩ সাল হইতে এবিষয়ে একটি. 
ব্যতীক্রম সুচিত হইযাছে। ১৯৩৩ সাল হইতে গত ১৯৩৮ সাল পৰ্য্যন্ত সমষে 
গড়ে প্রতি বৎসরে বাঙ্গলায় প্রতি মাইলে. হিন্দুব সংখ্য! ৭'৩ জন করিয়া 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সে তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৭'১জন ॥ 
এবিবষে নিয়ে যথাষথ সরকারী বিবরণ উদ্ধত করা হইল :- 
হিন্দু ' মুসলমান 
প্রতি মাইলে সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতি মাইলে সংখ্যা বৃদ্ধি 
৬ ৪"২, 


৫৭ 


বসব 


€& 
> 
a> 
৮৯ 
৪৩ 
৭৩ 


"চট্টগ্রাম বন্দরে লুপ্ত জাহাজী ব্যবসায়ের 
পুনরুদ্ধার ও পুনঃগ্রতিষ্ঠা 


ভি লানিলা 


(১৯১৩ ইং তি A LU aE BE 
ধার্ড অফিস--ট্টাণ্ড রোড, চট্টগ্রাম ¢ 
Ese ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্ 
স্বার্থ রক্ষার্থ ১৯৪১ইং সনের জামুয়ারী মাস হইতে নিজেদের জাহাজ | 





চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে। 
বোর্ড অব, ডিরেক্টার্স | 
১ রায় তেজেন্রলাল ঘোষ বাহাদুর, জমিদার, ব্যাঙ্কার, অনারেরী ॥ 


ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল 
(চেয়ারম্যান )। dl 
২। বাবু নীরদরঞ্জন পাল, এম, এ, জমিদার, মার্চেন্ট, সরীমলঞ্চ বব 
ওনার, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, মারগুই ( বন্ধ ) (ম্যানেজিং ডিরেক্টার )। : | 
৩ বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও ষ্টীমলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম, | 
ও আকিয়াব ( স্ুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টার )। J 
৪। জনাব আঁবদুলবারিক মিঞা সাহেব, কণ্টাক্টার, চট্টগ্রাম । 
৫। হাজী আবছুল হাকিম সদাগর সাহেব, রথ মার্চেন্ট, চট্টগ্রাম। | 
৬। বাবু রেবতীরমণ রক্ষিত, বাচে ও বোকার চট্টগ্রাম ও | 
আকিয়াব। |S 
৭। বাবু শস্তুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট ও কহ টার ডিলাস 
এসোসিয়েসন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। (স্থপারিপ্টেডিং ডিরেক্টর ) ¢ 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত উপযুক্ত কমিশনে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেণ্টও ॥ি 
| অর্দেনাইজারের আবশ্যক | যে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও অর্গেনাই- প্রি 
জার লওয়া হইবে, কার্য্যদক্ষতা এবং উপযুক্ততা অনুসারে কোম্পানীর 
হেড, অফিস, ব্রাঞ্চ এবং সাভিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ডক্‌ ইয়ার্ডে 
স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্ত ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। হ্যানেজিং 
ডিবেক্টরের নিকট আবেদন করুন| - 
ৰ শেয়ারের রম্য কোম্পানীর প্রসপেক্টাস, দেখুন। 


কমিশনার, চট্টগ্রাম ও আকিয়াৰ 
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_১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪০]: 














চিনির মুল্য নিন চন 
প্রকাশ, বিহার এবং যুক্তপ্রান্দেশিক গবর্ণয়েণ্ট চিনির মূল্য নির্ঘারপ সম্পর্কে 
যে কর্মপন্থা গ্রহণ রুরিয়াছেন বাংলা গবর্ণমেণ্টও - তদহুরূপ আগামী মরস্তযে 






গতা সম্বন্ধে বিবেচনা,করিতেছেন। ::এখানে উল্লেখযোগ্য যে .বিধার 
ও যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গত অক্টোবর মাসে, ভারতবর্ষে-এক-যুগ্ম ইস্তাহারে 
প্রকাশ করেন যে, আগামী মরগ্ুমেও তাহারা প্রতি মণ চিনির মূল্য ৯২ টাকার. 
কাছাকাছি রাখিতে ইচ্ছা করেন এবং তদমুযায়ী তাহারা চিনি উৎপাদনকারী- 
"দের, লাভের পরিমাপ একটা সর্ধনিষ্ন হারে দাড় করিয়া প্রতি মণ ইক্ষুর মূ: 
৬ পাই ধাৰ্য্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। - উক্ত ইস্তাহারে ইক্ষুর উপর যে 
সাধারণ সেস ধাৰ্য্য ছিল তাহার পরিমাণ, ৬ ,পাই, হইতে ৩ পাই পর্য্যন্ত 
হাস করা হইল. বলিয়! ঘোয়ণা করা হয়], এতদ্্যতীত সমবায়, সমিতির, 
কমিশনের হারও.হাস করা হয়। 

জলা পরপর বান পরব. বদ মির ভা কমিটির নিকট 
প্রেরণ রুরা হইয়াছে । , সম্প্রতি উক্ত কমিটির সর্করা সাব, কমিটি এতৎসূম্পর্কে 
আলোচনা করিয়াছেন.এবং আরও বিবেচুনার পর তাহাদের সিদ্ধান্ত জানা- 


| EA eo ক 
' ' ইংলগ্ডে ভারতীয় শ্রমিকের শিক্ষাদান ' 
ভারত গবর্ণমেন্টের শ্রম বিভাগ বেভিন ট্রেনিং স্কিম অনুসারে ইংলণ্ডে 
টেকনিক্যাল শিক্ষালাভার্থ-বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রার্থী প্রেরণ সম্পর্কে ‘সংখ্যা 
নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া ‘জানা "যায় - 
যাপ্াজ এই তিনটি প্রদেশ হইতে ১৮ জন করিয়া, যু্তপ্রদেশ হইতে ১৬জন;' 
পাঞ্জাব হইতে ১২ জন/-বিহার হইতে, ১* জন এবং মধ্যপ্ৰদেশ! হইতে ৮ জন 
প্রার্থী-সংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছে। প্রকাশ ্তীসনাল' সার্ভিসং লেবার 'ট্রীই- 
বিউন্তালসমূহ' স্ব- স্ব." অঞ্চলের “টেকনিক্যাল: ট্েপিং বিভাগের + ইনস্পেক্টর 
এবং রেলওয়ে ও বৃহৎ. শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ' সহিত "পরামর্শ “করিয়া 
শিক্ষার্থী :'যনোনয়ন 'করিবেন। শ্রমিক সম্প্রদায় বিশেষভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং 


প্রতিষ্ঠানের .শ্রমিকগণের ' ভিতর) হইতে টন 'সকল 5794 
বলিয়াজানা যায়| ,. 1 1১৮ ১9 RL, টু 








দেওয়া হয় না।) 
২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 

টাকা ধার দেওয়া হয় 

চলতি জম!, সেভিংস্‌ একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 
KH আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয়। 
{| ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
তি 





দেশে যে চিনি উৎপন্ন হইবে তাহার একটা ..সর্ধবনিন. মূল্য নির্ধারণের ' 


বোঙ্বাই; বাঙ্দলা' দেশ এবং 














গবর্মেন্ট কর্তৃক রেলওয়ে রন). 
সপ্রতি,ভারত গবর্ণয়েণ্টের এক ইস্তাহারে,জানা! যায়, যে, বি, বি খ্যাত 
সি আই রেলওয়ে এরং এ, রি রেলওয়ের সহিত যে চুক্তি সম্পন্ন হুইয়াছিল 
তাহার মেয়াদ আগাঁবী ১৯৪১.সালের ৩১শে ডিসেম্বর উত্তীর্ণ হইলে" গবর্ণমেন্ট 
পুনরায় উহা! বন্ধিত করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তদমুসারে 
উক্ত রেলওয়েদ্বয়কে নোঁটীশ দিয়াছেন ।: আগামী: ১৯৪২ সনের জানুয়ারী 
মাস হইতে গবর্ণমেপ্ট উক্ত রেলওয়েদ্য়ের পরিচালনাভার গ্রহণ করিবেন" 
প্রকাশ আসাম, ' বেঙ্গল রেলওয়ের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্তু তারত গবর্ণমেপ্টকে 
মাত্রৎ কোটা টাকা দিতে হইবে। উক্ত-কোম্পানীর মোট মূলধনের পরিমাপ 
২৫ কোটি টাকা “তন্মধ্যে ২৩ কোটা টাকা' মূলধন পূৰ্ব্ব হইতেই গবর্ণমেস্টের্‌ 
হাতে আছে। ,বি, বি, গ্যণ্ডি সি আই রেলপথ সম্পর্কে জান! গিয়াছে যে, 
উক্ত কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ মোট,.৭৫ কোটি টাকা । গবর্ণষেন্ট 
' ইহার শতকরা ৯০. ভাগ মূলধনের যালিক। সুতরাং এই রেলপথের অন্ত 
গবর্ণমেন্টকে মাত্র হও কোটি টাকা দিতে 'হইবে। বি, বি, সি, আই রেল 
. কোম্পানীর ১০ লক্ষ: পাউগু-মুল্যের ডিবেঞ্চার আছে। গবর্ণমেপ্ট এখনও 
এই টাকা পরিশোধ করিতেছেন না। এই ভিবেঞ্চার পরিশোধ না করা 
পরত গবন্টকে শতকরা সাড়ে তিন পাউও হিসাবে দুদ দিতে হইবে 
রাণী মার্ক! টাকা 
= ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার 'অব' কমার্সেএর কার্ধ্যকরী সমিতি ' 
ভারত গবর্ণমেণ্টকে এক পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
: আমলের টাকা ও আধুলি আগামী ৩১শৈ মার্চের পর হইতে গৃহীত হইবে না 


1 


বলিয়া গবর্ণযেন্ট যে খোষণা করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের বিশেষ 


ভাবে কৃষকগণের পক্ষে ভীষণ অন্ুবিধা হুইবে বলিয়া বিবেচিত হয়। কারিণ 
নির্ধারিত সময় খুবই অল্প। LLL বৎসর 
NOI el 

তি 'রাটীতে বিমান ঘটি: 


| রাীতে একটা বিমান খাটী নিৰ্শ্মাগের জ্রন্ত .টাট! EEE সহায়তায় ' - 
.. গবৰ্ণমেণ্ট একখণ্ড জমি, দখলে, আনিবার.. প্রয়াস করিয়াছেন... উক্ত ঘাটী. . 
'_ কলিকাতা-_বোস্বাই বিমান পথে অবতরণ ভূমিস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। . ' 


ব্যাঙ্ক নন্দীর বৰতীয় কার্য, LE 





| আহানের হিম কারখানার প্রস্থত এফযাত্র সিনি পরশে নানাপ্রফার আধুনিক ডিজাইনের ১) 
' কার সরা বক্সে থাকে ও অলির ছিলে ২৪ কষটার মে তরী করিয়া L 


LL. পঞ্জ লিিলে আমাদের নূতন ডিজাইন সময়ত ৰি ওলং 
বি সো রা be - 


৮৫১1 





1” 


৮৫১... | থিক জগৎ. প্র টান বাজনা ১৯৪০] 











.রিভি্ন দেশ্লে মোটর গাড়ীর সংখ্যা - পাট সম্বন্ধে গবেষনা, 
=. মোটর গাঁড়ীর়.সংগ্যা * ' গড়ে কতজন অবিবাসী সমপ্রতি ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল .জুট-ক উম 
২... 57৮০1, ০, একটা, গাভী ব্যবহার করে : হইতে ১৯৪০. সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সময়ে 'যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্্র ৩০,১৮০,২২৫ + 8 : .হইয়াছে তাহা হইতে জানা: যায় যে, কমিটীর টালীগঞ্জস্থ টেকনোলজিক্যাল 
কানাডা . . - ১. ১৪৯০৯২৪, ,, ৮ 77. "রিসার্চ, লেবরেটরীতে পাটের আসে: শ্রেণী বিভাগ সমস্যা এবং বায়ুর 
be ১5 7 ৬ ৬ আত্রতা ও পাটের *আদ্রতার মুধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ সমস্তা, পাটের নূতন: 
HE je “7 : +১৮ < ১. তন ব্যবহার ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আশাহুন্ূপ গবেষণা 
আসীন ৬ বিএ, ৯ ও a কাধ্য পরিচালন! করা হইয়াছে। ঢাকা সেণ্টাল ফার্মে অবস্থিত কমিটীর 
ইতালী; ৬ নি হিরন ক্কষি বিষয়ে গবেষণাগারেও যে সকল গবেষণ। হইয়াছে তাহাও ফলপ্রদ 
কুশিয়া নে ১8558 48 ২৫২ _: বলিয়া বিবেচিত হয়" উক্ত গবেষণাগারে পাটের চারার অনিষ্টকর 
। জাপান ৃ | ১৮০১০ ০৩ | । ৩৮৯ : .কীটাদির প্রতিকার সম্পর্কে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নির্ধারিত ' 
+ প্ভারতবর্ষ J ,১৮৫১০৪০ . - ১,৯০৮ ‘ হইয়াছে; উহা কাধ্যকরী হইলে পাট চাষীদের বিশেষ উপকার হুইবে 
# ্‌ বলিয়া আসা করা ষায়। পাট উৎপাদন, উহা বাজারে প্রেরণ ও চালান 
বিভিন্ন দেশে মোটর গাড়ীর উৎপাদন দেওয়া সম্পর্কে মার্কেটাং বিভাগ যে পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহাও 
. বৎসর মোটর গাড়ীর সংখ্যা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত ছয়। পাটগাষ সহদ্ধে সরকারী পূর্ববাভাষ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৩৯, . ৫৭9,0৫৮  নির্ভরষোগ্য নহে বলিয়া বহুবৎসর যাবৎ যে সকল মন্তব্য করা হইতেছে তাহা 
কানাডা, 2 EG "১৯৩০৪, 588,999 নিরসন কল্পে সেণ্টাল জুট সমিতি পূৰ্ব্াভাষ প্রস্তুত বিষয়ে এক নূত 
ইংলণ্ড 5. SER Ce yng 5 পদ্ধতি উদ্ভাবন করিষাছেন। এতন্্যতীত পাটের ব্যবহার সমন্ধে ' গবেষণ 
ফ্রান্স. টি ২২০৪৩ ও অনুসন্ধা করা পাট শিল্প সম্পকিত সমস্ত বিষয়ে সঠিক ,তথ্য সংগ্রহ ও 
ভাৰ্ম্মাণী ও ১৯৩৮, ৩২৮,০৯০  . প্রচার করা সম্বন্ধেও কমিটি উল্লেখ যোগ্য কাজ করিয়াছেন বলিয়া জান] 
ইতালী . হি :- 71” 
রুশিয়া .. ২. ১৯৩৮ Ree. পাটের পরিবর্তে অন্য ফদলের চাষ 
জালান 00 ৯৯৩৮ ৩০১০০৩ 


| বাঙ্গাল! গবর্ণষেণ্টের. ক্ুষিবিভাগ পাটের পরিবর্তে অঙ্ক প্রকার ফসলের 
ভারতবর্ষ রঃ এ রী চাষ সম্পর্কে কৃষকগণকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে জীবন বীমার ব্যবসা . বলিয়া জানা গিয়াছে। সাধারণতঃ খাঙ্কই পাটের.পরিরর্তে এদেশে প্রধান 
গত জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবন বীনা .কোম্পানীসমূহ মোট চাষোপযোগী ফসল বলিয়া, স্বীকৃত হয়। . বিভিন্ন প্রকার জমি কি 
৬০ কোটী ৫৩ লক্ষ ২৬ হাজার ডলারের বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব প্রকার ধানের ' চাষ ' উপযোগী তৎসম্পর্কে উক্ত বিভাগ সর্বপ্রকার 
. বৎসর' জুলাই মাসে তাহার পরিমাণ ছিল «* কোটা ৬৩ লক্ষ ৮০ হাজার পরামর্শ দান করিবেন এবং প্রয়োজন বোধে অন্ত প্রকার ফসলের চাষ 
, লার। এবারকাঁর এই বৃদ্ধির পরিমাপ “শতক্রা .১৯৫ ভাগ । চলতি সম্বন্ধেও পরামর্শ দ্িবেন। থান্ত প্রধান অঞ্চলে এই প্রকার পরামর্শদান 
১৯৪০ সালের জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ৭ মানে মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রের ব্যতীত কৃষিবিভাগ উক্ত অঞ্চলসমূহ উপযুক্ত বীজের অভাব বোধে 
জীবন বীনা কোম্পানীসমৃহ মোট ৪২৮ কোটী ৪৭ লক্ষ ৮২ হাজার ডলারের প্রয়োজন মত বীজ সরবরাহেরও ব্যবস্থা করিরেন। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ৭ মাসে নূতন কাঙ্জের ফলে বহুপরিমাণ জমিতে ধান্ত চাষের প্রয়োজন হইবে জন্ত গবর্ণমেন্ট যদিও _ 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৪৩৩ কোটী ৬৬ লক্ষ ৮9 হাজার ডলার। কাজেই শ্রী সকল জমিব. সমস্ত বীজ সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে না; তবে 
৭ মাসের হিসাবে নুতন জীবন বীমার পরিমাণ এবার শতকরা.১'২ ভাগ কম যে অঞ্চলে এইরূপ বীজের অভাব পরিলক্ষিত হইবে গবর্ণমেন্ট তথায় 
হইয়াছে । কির 55561511588 জিরা হাম 


বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত :_ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীৎ 
| কোম্পানী লিমিটেড 


১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই ৷. 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 
572 ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 








কোন কলি ৫২৬৫ টেলি :_“জলনাথ” 

ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 

মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিযা থাকে । 

জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 

এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজ্য় ৭,১০০ 


ls 
| 
g » » জলরাজন ৮,৩০০ » » জলর্শ্মি ৭,১০০ 
| 
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৮.5 অআলমোহন ৮,৩০০ » ৯» জজ্রঙ্ ৬,৫০০ 
| ৮১১৫০ 
37 33 ভঅল্‌কৃষ্ণ ৮,০৫ bl 33 23 জলমনি ৬৫ ৩৩ 
25 2? জলদূতি ৮১০৫০ A জলবালা ১৩৪৩ 
Vict? ভজলতর্ঙ্গ 0৩০০ 
চা রর it অলগঙ্া ৮১০৫০ 5 33 রা ধু 
লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায় | ০ ৯ জলযমুনা ৮০৫০ ৮৮ i 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 9» * জলপালক ৭,০৪০. ৮» % রি 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” ৮.৮. জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা "৪, 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 4৮ 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ম্যানেজার--১০০, কাঁইভ ই ট্রিট, কলিকাতা 
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১৬ই ডিসেম্বর, ৯১৪* ] 
...... চটকলসমূহ কৰ্তৃক পাট ক্রয়ের সর্ভ 


সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত” গভর্ণমেণ্ট এবং পাট উৎপাদনকারী প্রদেশ- 


সমূহের গবর্ণমেন্ট এবং ইগ্ডিয়ান জুট-মিলস এসোসিয়েসনের প্রতিনিধি - 


“দের বৈঠকে পাটক্রয় সম্পর্কে যে সকল. প্রস্তাব- গৃহীত, হইয়াছে তাহা 
জুটমিল এসোসিয়েসনের এক সভায় গৃহীত হইয়াছে । প্রস্তাবগুলি নিযুরূপ 
(১) মিলসমূহ ১৯৪১ সনের ৯৫ই এপ্রিল * পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে 
পাটক্রয় করিবার জন্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করিবে_-১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে 
১৫ লক্ষ গাইট, ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ২৫ লক্ষ গাইট ) ১৫ই মার্চের 
মধ্যে ৩২২ লক্ষ গাঁইট এবং ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে মোট ৩৭২ লক্ষ গাইট 
(২) কাটীংদ ব্যতীত বটমস্‌ অপেক্ষা নিরুষ্ট শ্রেণীর পাট ইহার 
অন্তভূক্ত নছে। (৩) ১নং প্রস্তাবে বর্ণিত পাট এসোপিয়েসন কর্তৃক 
-গত নবেশ্বর মাসের প্রস্তাবিত দর অপেক্ষা কম দরে খরিদ করা হইবে 
না। আলগা পাটের নিম্নতম দর ইণ্ডিয়ান ডিষ্টিক্ট মিডলস ৭৪) বটমস 
৬২) ইণ্ডিয়ান জাত মিডলস্‌ ৮০ $ বটমস ৬1০ ) ইউরোপীয়নদের বাধাই 
-মিভলস ৮॥০ ; বটমস ৬০ ; ড্রামের আকারে বাধা অবাছাই দেশী ৬২ মন 
(৪) ২নং প্রস্তাবে বৰ্ণিত পাটের উপর দর সম্পর্কিত চুক্তি প্রয়োজ্য নহে। 
(৫) ১নং প্রস্তাবে বর্ণিত,বিভিন্ন সময়ের মধ্যে কোন সময়ে মাল সমূহ 
যদি উক্ত নির্ধারিত পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে অক্ষম হয় এবং দর যদি 
স্বীকৃত নিম্নতম দর অপেক্ষা মণ প্রতি চারি আনা বেশী না বৃদ্ধি পায় 
তাহা হইলে এসোসিয়েসন কয়েকটা সর্ভে গবর্ণমেপ্টের পক্ষ হইতে উল্লিখিত 
পরিমাণ পর্যন্ত পাট ক্রয় করিবেন। (৬) মিলসমূহের সহিত কোন 
বন্দোবস্ত সাঁপক্ষে গবর্ণমেন্ট তাহাদের পক্ষ-হইতে ফে পাট.ক্রয়. কর! হইবে 
'তজ্জন্ত অর্থ সরবরাহ করিবেন। ০ 
.  আ্রবরাহ বিভাগের সংস্কারের জন্ত যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে তন্মধ্যে 
.ষ্টোর্স ডিপার্টমেন্ট এবং কণ্ট্যা্টীর্স ডিরেক্টরেট স্বতন্ত্র ছুইটা (ক্রয়) প্রতিষ্ঠানের 
পরিণত হইবে। এই ছুই রিভাগের পরিচালন ব্যবস্থাও সম্পুর্ণ পরিবন্তিত 
হুইবে। ষ্টোস ডিপার্টমেণ্টের পরিদর্শন বিভাগকে (Inspectorate) 
‘ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া (১) কলিকাতায় এঞ্জিনিয়ারিং পরিদর্শন বিভাগ 
‘এবং (২) নয়া দিল্লীতে সাধারণ পণ্যের পরিদর্শন বিভাগ স্থাপিত হুইবে। 
এই ছুইটী বিভাগ কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল অব্‌ অর্ডনেন্সের অধীন 
-থাকিবে। 

দিল্লী এবং কলিকাতার বাহিরে অবস্থিত সরবরাহ বিভাগ সম্পর্কেও 
,বিশেষ পরিবর্তন সংসাধন করা হইবে। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইলগ্ডের অর্থ 

১৯৩৯ সালের শেষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের নিয়োজিত অর্থের 
"পরিমাণ ছিল ২৮* কোটী ৩০ লক্ষ ডলার। তন্মধ্যে ১১৮ কোটা ডলার 
ক ও বণ্ডে দীর্ঘকালের মেয়াদে ণ হিসাবে প্রদত্ত । ১১৬ কোটী ৮০ লক্ষ 
ডলার কোম্পানীর শেয়ার ও অন্তান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত। 
বাকী ৪৫২ কোটী ডলার অল্পকালের মেয়াদে [নয়োর্জিত ছিল। 

পারগ্তে শিল্পোন্নাত 

বিগত কয়েক বৎসরে পারশ্ট দেশে শপ্পোন্নাতর ফলে বহু সংখ্যক কল- 
- কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ৪ বৎসর পুবে পারপ্তের কারখানা এবং 
যানবাহনের মারফত বাৰিক ৩৪ হাক্তার টন তৈল ব্যবহৃত হুইত। বর্তমানে 
ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৫ হাজার টন হইয়াছে। 

| ইংলণ্ডের বহির্বা ণিজ্য 

গত অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে মোট ৮ কোটা ৫০ লক্ষ পাউণ্ড 
মুল্যের মাল আমদানী হইয়াছে । ১৯৩৯ সালের অক্টোবরের, তুলনায় 
আমদানী এবার ২ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক হইয়াছে । গত সেপ্টেম্বর 
মাসের তুলনায় আধিক্য টাড়াইয়াছে ৪৫ লক্ষ পাউও। বাণিজ্য সংক্রান্ত 
সরকারী বিবরণে অক্টোবর মাসের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ দেওয়া হয় 
নাই। তবে এরূপ বলা হইয়াছে যে অক্টোবর মাসে ইংলণ্ড হইতে বাহিরে 
মাল রপ্তানী গত সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ৭২ লক্ষ পাউণ্ড' ও ১৯৩৯ সালের : 
অক্টোবর মাসের তুলনায় ১৮ লক্ষ পাউণ্ড কম। 


পাঞ্জাবে সমবায় আন্দোলন 

পাঞ্জাব প্রদেশে . সমবায় খণদান সমিতির উন্নতি বিধানকল্লে একটি 
আইনের .বসড়া পাঞ্জাব সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। এই .উদ্দেস্তে বিভাগীয় ডিপুটি রেজিস্্রারগণকে লইয়া একটি 
কমিটি গঠিত হইয়াছে। পান্লাব .কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন হইতেও 
একটি বিশেষ কমিটি এই খসড়া পরীক্ষার জন্ত নিযুক্ত হুইয়াছে। 
' পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জ্রিলায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের তিনটি সমবায় 
ওবধ সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্য সমিতি সংগঠিত হইয়াছে । “এই সমিতিগুলি 
ডিস্পেনসারী স্থাপন .করিয়াছে। চলিত খরচের অর্ধেক সমিতির সদন্ত- 
গণ বহন করিয়া থাকেন। বাকী অর্ধেক গবর্ণমেণ্ট বহন “করেন! 
গভর্ণমেঃট এই তিনটি ডিসূপেনসারীর প্রত্যেকটির জন্ত ৬০০ টাকা করিযা 
মোট ৯ হাজার ৮০০ টাকা দান মঞ্ুর করিয়ুছেন। স্থানীয় জেল! 
বোর্ডের নিকট হইতেও কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। 
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৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতি।। 
রিজার্ভ ব্যান্কের সিডিউলভূক্ত 

চলতি হিসাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা 
উদ্ধ ত্তের উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্মাধিক 
সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক শতকরা ১০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয। চেক দ্বারা টাকা তোলা যার । অন্ত হিসাব হইতে 
নেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্থে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সস্তোবজনক 
জামীন রাখিষা সুবিধাজনক সর্তে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাঁখা হয় ও উহার সুদ ও. 
লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় কর! হয় । বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় । ,নিয়মাবলী ও সর্ত অঙ্গসন্ধানে 
জান! বায়। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা: নারায়ণগঞ্জ । 


ডি এফ, স্তাপ্তাস, জেনারেল ম্যানেজার 
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যুদ্ধের জন্ত সর্বপ্রকার. সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে কমন্দ সভায় 
উত্থাপনের জন্ত একটা. নূতন সরকারী বিল রচিত হইযাছে। 'এই ' বিলে 
ক্ষতিপূরণ প্রদানযোগ্য সম্পত্তি 'তিন:তাঁগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 

প্রথমতঃ গৃহাদি, জমিজমা এবং অন্যান্ত স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলক 
বীমায়পরিকল্পনান্ুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানযোগ্য বলিয়া. গণ্য হইবে। এইরূপ 
সম্পত্তির মূল্য ৬শত কোটি হইতে ৮শত কোটা পাউণ্ডের মাঝামাঝি বলিয়া 
বিবেচিত হয়। উহার জন্য বাধ্যতামূলক বীমা প্রবর্তন করিলে প্রিষিয়ামের 
আয় প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড দাড়াইবে বলিয়া আশা করা যয়। বুদ্ধজনিত 
ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হইলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট 
আরও ২০ কোটি পাউণ্ড প্রদান করিবেন এবং সংশোধিত আইন সাপক্ষে 
এই অঙ্ক আরও বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা হইবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ এবং গৃহাদি পুর্ননির্মীণ সম্পর্কে একটি ওয়ার ড্যামেজ 
কমিশন গঠপ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য বিলে যন্ত্রপাতি, অফিসের 
সাজসরঞ্জাম এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তান্ত অস্থাবর সম্পত্তিও 
বাধ্যতামূলক,বীমা পরিকল্পনার অন্তভুক্ত করা হইবে বলিয়া বিধান দেওয়া 
হইয়াছে। প্রতি এক শত প্রাউও যুল্যের সম্পত্তির অন্ত ৩০ শিলিং প্রিমিষাম 


ধাৰ্য্য “করিবার প্রস্তাব করা 'হইয়াছে। এই সম্পত্তির মূল্য ১ হাজার ' 


পাউপ্ডের অধিক হইলে উহার, _বীমা বাধ্যতামূলক হইবে। উপবোক্ত উভয় 


পরিকল্পনায় বীমার মেয়াদ: আগামী আগষ্ট যাঁস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে।, 


তৃতীয়তঃ আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে ৷ কস্বেচ্ছামূলক বীমার 


Hl | ["১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪০" 
“বালা দেশে জয় হার: 
-- সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে এক প্রশ্নোত্তরে বাঙ্গলা! 
গবর্ণমেন্টের অন্তম মন্ত্রী টাকার নবাব বাহাদুর বলেন'যে গত ১৯৩৮ সালে 


' বাংলা দেশের জন্মের হার 'অন্তান্ত প্রদেশের তুলনায় কম ছিল। ১৯৩৭ 


সালের তুলনায় উক্ত বৎসরে জন্ম হার শতকরা ৩'৭ -ভাগ হাস পায়? ' প্রতি 
মাইলে এই হ্বাসের.পরিমাঁণ ১০৮ ভাগ বলিয়া বিবেচিত হয | ' : 

- আগামী: ১৮ই ডিসেম্বর হইতে ইন্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের কালুখালী” 
ভটিয়াপাডা লাইনে সর্বপ্রকার মাল ও যাত্রী গাড়ী চলাচল বন্ধ করিয়া" 
দেওয়া হইবে “এবং তৎপর উক্ত লাইন ভাঙ্গিয়া'ফেলা হইবে বলিয়া স্থির 
হইয়াছে। এই লাইনে "গাড়ী চলাচল অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে 
এক আগামী ৯৫ই ডিসেম্বর হইতে উত্ত' লাইনের কোন ষ্টেশন হইতে 
টিকিট ইস্করা'হইবে নী । 


পরিকল্পনা করা হইয়াছে । প্রতি -' 'এক শত পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির জন্য. ১ 


প্রিমিয়ায ৩০ শিলিং ধাৰ্য্য হইবে |. এই পরিকল্পনায় সর্বাধিক দেড়হাজার 
‘পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির জন্ত বীমা'হইতে পারিবে । মোটর গাড়ীর বীমার 
দন্ত অতিরিক্ত ৫ শত পাউণ্ড পধ্যন্ত অন্থুমোদন, করা হইয়াছে। এই ,বিল 
প্রবর্তনের পূর্বে 'যেসকল সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে তাহার জন্তও ক্ষতিপূরণ, 


{ দেওয়া হইবে" শক্রর' আক্রমণে নির্দিষ্ট আর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 'যেসকল া 


ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য অধুনা প্রচলিত সাহায্যদানের পরিকল্পনাসুসারে ' 
ক্ষতিপুরণ দিবাঁর বাবস্থা-বলবৎ থাকিবে। j 
কষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ রি রিল 
কষিপণ্যের বাজার. নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করিয়া বাঙ্গলা সরকার যে 
এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস্‌ বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন সম্প্রতি 
তাহারা তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ! 
ঠি প্রসাধন সামগ্রীর প্রদর্শনী i 
বাঙলা গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত ইণ্ডাষ্ীয়াল 
মিউজিয়ামে ১৪ই ডিসেম্বর হইতে এই প্রদেশে প্রস্তুত বিবিধ প্রকার সাবান 
ও প্রসাধন সায়গ্রীর এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী ১৫ই জ্াহ্বয়ারী 
পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাক্বে। বাঙলা দেশে সাবান ও প্রসাধন 
সামশ্রী প্রস্তুতে এপর্য্যন্ত যে অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে সেই সম্বন্ধে জন- 
সাধারণকে অবহিত করাই উক্ত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য | 
শিল্প গবেষণার তথ্য তালিক। 
ভারত গবর্ণমেণ্টের বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক গ্যাণ্ড ইণাষ্্রীয়াল যিসার্চ” 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন সরকাবী ও আরও কতিপয় বেসবকারী লেবরেটরীতে 
যে সকল গবেষণ! কাধ্য সম্পন্ন হইযাছে বা যে সকল গবেবণা কাৰ্য্য চলিতেছে 
ও যে সকল গবেষণা করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে তাহার একটা বাধিক 
তালিক! প্রনয়ণের মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত তালিকা যাহাতে আরও 
মূল্যবান বলিয়া গন্ত হইতে পারে-তজ্জন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিস্ভালয় ও তদম্থমোদিত 
লেবরেটরীসমূহে যেসকল শিল্প গবেষণা হইতেছে উহাতে তাহাও সন্নিবেশিত 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছে । কলিকাতা! িশ্বি্ালয় বোর্ডের এই প্রস্তাবে 
সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছে। , 
, রিজাভ'ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোড' মি 
আগামী ১ভই ডিসেম্বর : যা অৰ, ই বেন্দ্ীয বোর্ডের , 
এক সভা হইবে | 








টাদপুর (এ, বি, আর). 
পুষ্পোষক-_দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 
চাঁদপুর সহরে ষ্রীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০০শত ভাত 
ও আবশ্যকীয় স্ৃতা কাটার মেসিনারী বসাইয়া কাজ 
আরম্ভ করিবার উপযুক্ত 'ইমারতাদি প্রস্তুত 
আছে। সহরের ইলেকটি,ক সাপ্লীই 
হইতে সুলভে বৈদ্যুতিক 
শক্তি পাওয়া, 
'যাইবে। 
বস্তরবয়ন আরম্ভ না হওয়। পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টসৃগণ 
বিন। পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 
হাতে কলমে অভিজ্ঞ কর্মীর তন্বাবধালে মিলের কার্ধ্য 
... দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ূ 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 
_নিয়মাবলীর জন্য সত্বর লিখুন।. | 





- 5৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 
ইতলগ্ডের সামরিক ব্যয় 


বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ 
প্রতিদিনে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। এই সপ্তাহে || 
মোট ব্যয় হইয়াছে ১১ কোটি পাউণ্ড এবং সাধারণ রাজন্বের আয় হইয়াছে 
মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড । 


মহাজনী আইনে রেজিষ্টার নি ৃ 

বঙ্গীয় মহাজনী আইনে লাইসেন্স নিষস্ত্রণের জন্য রেজিষ্টার ও সাব- | 
রেজিষ্্রাব নিয়োগের বিধান দেওয়া আছে। তনন্যায়ী জিলা ম্যাঞিষ্টেট || 
ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে যথাক্রমে রেজিষ্টার ও সাবরেজিষ্্রার নিযুক্ত রর 
করা হইবে বলিষা ভান! গিয়াছে । 


শিল্পে নারিকেলের নুতন ব্যবহার 


নারিকেল বৃক্ষ হইতে যে সমস্ত অপরিপক নারিকেল অকালে ঝবিষা | 





























মিল $= অফিস £-- 
হালিসহর, চট্টগ্রাম | ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম | 
আধুনিকতম যন্ত্রপাতি 

বিলাত হইতে আসিয়া , 

পৌছিয়াছে & 

বাঙ্গালীর শ্রমে, বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় || 
প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত নিক | 


ই h কাজ যোগাইবে 

পড়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মারফত ইহাদিগকে লাভজ্জনক উপাযে ব্যবহার কে, কে, সেন 
করা চলে বলিষা সিংহল সরকাঁবেব কাগজ বিশেষজ্ঞ মিঃ এস, আর, কে, ম্যানেজিং এজেণ্টগণের পক্ষে 
মেনন মত প্রকাশ করিযাছেন। এই সমস্ত নারিকেল দ্বারা এই বই বীধান [| ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





কার্যের জন্য পেপাব বোর্ডের অন্ুকল্প হিসাবে প্রেসবোর্ড এবং তুলা পেজার (সস, = 
যন্ত্রে ব্যবহৃত ফাইভার ওষাসার নিৰ্ম্মাণ করিয়া মিঃ মেনন তাহা প্রমাণ [দিও নাজ নি 








করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। প্রকাশ মিঃ মেননের এই পরিকল্পনা সাউথ আপনাদের নিজস্ব 
কেনিংষ্টনস্থিত ইম্পিরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট অব, রিসার্চের সমর্থন লাভ করিয়াছে ) 


কয়ল। শিল্প ও বিক্রুয়-কর মেট, ব্যাক অব নানি 


ইত্তিয়ান মাইনিং ফেডারেশন প্রস্তাবিত বিক্রয় কর হইতে সকল শ্রেণীর বাপি ১৯১১ সাল 


কোক কয়লা ও কয়লাকে রেহাই দিবার সুপারিশ করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের || সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
| ও সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
নিকট এক বিবৃতি ' দিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে বল৷ হইয়াছে যে শিল্প- ? ভারতীয় জষে্ট ঠক ব্যাঙ্গসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার কিয়া 


প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্যোগ্য কয়লার উপর এই কর ধার্য হইবে না বলিয়া | সি 60000 
il ত মূলধন ee ৩,৩৬,২৬,৪০০ রঃ 
প্রস্তাব কর! হইয়াছে বটে কিন্ত বিভিন্ন রেলওয়ে, সরকারী কারখানা, লঞ্চ, f রত মূলধন রে ১৬৮ ফিরি 
ফ্যাক্টরী, কলিকাতা পোঁটট্রাষ্, কলিকাতা কর্পোরেশন, বিভিন্ন স্টামার [| অংশীদারের দায়িত্ব A ১,৬৮,১৩,২০০২ i 
ও র্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১১১২১৩৭০০০২ রি 


কোম্পানী ও অন্তান্ প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি 
ভারত গবর্ণমেন্ট রেলের মাশুলের উপর যে সারচার্জ ধাধ্য করিয়াছেন তজ্জন্ত li আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১1১/৪ প্যুই 
উক্ত প্রতিষ্ঠানস কিছুতেই [| ও তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি || 

iW বু রাাছিনাতি নাত হংছেয়।। , এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫,৮৪,৮৮,৬২৯৷%২ পাই || 
বর্তমানে কয়ল! শিল্পে লাভের পরিমাণ যেরূপ হাস পাইয়াছে তাহাতে || চেয়ারম্যান স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, j 
শতকর! দুই টাকা হারে কয়লার মৃল্য বৃদ্ধি করিলে বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও |] ম্যানেজার মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস 


প্রধান প্রধান সহরে শীখ অফিস আছে। 
আসামের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশের কয়ল! শিল্পের সন্মুখে দারুণ ] 1525৯ 
বিদ্ব দেখা দিবে। 


.| বৈদেশিক কারবার করা হয়। 1 
A প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্ধিং সুবিধি| দেওয়া হয়। | 
যুদ্ধের জন্য পাটের থলে সরবরাহ 


সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিম্দলিখিত বিশেষত্ব আছে__ 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোশিয়েসনের গবেষণা বিভাগের ডাঃ 


ডব্লিউ, সি ম্যাকমিলান এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতবর্ষের চটকল & বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২৷০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী ৃ 


১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে 





{| ত্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্টণল রি একজিকিউটার এণ্ড 
সমূহ এপর্যন্ত বুদ্ধের জন্য ৯৯ কোটি ২০ লক্ষ বেল পাটের থলে সরবরাহ || ট্রা্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
করিয়াছে । সর্বশেষ যে অর্ডার আসিয়াছে তাহাতে শীগ্রই আরও ৬ কোটা 


নন হইয়া থাকে। 
বেল পাটের থলে সরবরাহ করা হইবে। | হীরা জহুরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্ট্াল 
সরকারী কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক বীমা 





শি] ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিাছে। বাধিক চাদ! ১২২ টাকা 
ff মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 
বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা | | কলিকাভার অফিস-মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্টরীট। নিউ 
প্রবর্তনের একটা পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া জান! যায় [| মার্কেট শাখা-_১০ নং লিগে স্রীট, বড়বাজার শখা--৭৯ নং ক্রস স্ত্রী, 
| শ্তামবাজার শাখা_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, ভবানীপুর শাখা_-৮এ, 
এত৭সম্পূর্কে গত ৫ ৰৎসরের মধ্যে বে সকল গেজেটেড, ও সাৰভিনেট | {। রসা রোড। বাজল।' ও বিহারস্থিত শাখা-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের এবং অন্ঠান্ত নিম্নতম সাভিশ এবং |] জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর। লগ্ুনস্থ এজেণ্টস-- 
পা বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্কস্থিত 
সাৰভিনেট অফিলসমূহের কর্মচারীদের বেতন, বয়স ইত্যাদি বিষয় খো- || এজেণ্টস-__গ্যারাটি ট্রাষ্ট কো অফ নিউইয়র্ক 
খবর লওয়। হইতেছে। রি 
৪ 





সিন্ধিয়! ষ্টীম নেভিগেসন কোং লিঃ 
"১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট 

আমরা বিখ্যাত সিদ্ধিযা ষ্রম নেভিগেসন কোম্পানীর গত ১৯৩2-৪০ 
সালেব বিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট” দৃষ্টে দেশীয় 
জাহাজী ব্যবসায়ে সিদ্ধিয়ার অব্যাহত অগ্রগতির, পরিচয় পাওয়া যায়। 
গত বৎসর ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার পর জাহাজী ব্যবসায়ের সমক্ষে একটি 
অনিশ্চিত অবস্থার হুচনা হয়। তাহাতে এই দেশীয় জাহাজী কোম্পানীটির 
কাৰ্য্যধার| সঙ্কুচিত হইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করিতে থাঁকেন। 
অধিকস্ত কোম্পানীর স্বঃভাবিক লাতের পরিমাণ হাস পাইতে পারে বলিয়াও 
একটা আশঙ্কার ভাব স্থষ্ট হয়। কিন্তু সুখের বিষয যুদ্ধের জন্য আলোচ্য 
বসবে কোন কোন দিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থার সম্মখীন হইতে হইলেও 
আসলে কোম্পানীটার তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং কোম্পানী এবার 
শেষ পর্য্যন্ত পূর্ববারের তুলনায় কিছু বেশী লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে সমুদ্রপথের বিদ্বসন্কুল অবস্থা বিবেচনায় জাহাজের 
কর্ম্মচারী ও খালাসী প্রভৃতির বেতন ও ভাতা প্রভৃতি বাড়াইয়া দেওয়া হয়। 
যুদ্ধের জন্ত কোম্পানীকে বদ্ধিত হারে নৌবীমার প্রিমিয়াম দিতে হয়। এই 
“সব দিক দিয়া কোম্পানীর ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি পায় অন্ত দিক দিয়া সেইরূপ 
কোম্পানীর আয় বুদ্ধিরও সুযোগ দেখা যায়। যুদ্ধের জন্থ জাহাজের মাল 
ভাড়ার হার চড়াইয়া দেওয়া হয়! এবৎসর কয়ল৷ ও লবন প্রভৃতি ধরণের 
মাল চলাচলও কিছু বেশী হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত এবার ব্যবসায় 
কোম্পানীর ভালরূপ লাভ দেখ! গিযাছে। 

আলোচ্য বৎসরে জাহাজে মাল ও যাত্রী বহনের ভাড়া বাবদ ১কোটী 
৬৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, ষীমার ও ল্যঞ্চ ভাডা বাবদ ৪ লক্ষ ৪১ হাজার 
টাকা, বিভিন্ন কোম্পানীর শেষারের লভ্যাংশ বাব ৩লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা 
ও অন্তান্ত ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ 


৮ হাজার টাকা। উহা হইতে বেতন ও ভাতা বাবদ ১৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ' 


টাকা, কমিশন, ও এজেন্দী ফি বাবদ ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, কাধ্য পরিচালনা 
€ বেতন ও কমিশন বাদে ) বাবদ € লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ও মৃল্যাপকর্ষ 
বাবদ ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা নিয়ো” করা হয়। অন্তান্ত খরচপত্র বাদে 
ধশেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিট লাভ হয় ২৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৬৩ টাকা। পূৰ্ব্ব 
বৎসরের জের ৪৮ হাজার ১৪৭ টাক! যোগ করিয়া উহ! ২৫ লক্ষ ৯২ হাজার 
টাকা দাডায়। এই টাকা নিম্নরূপ ভাবে বিলিব্যবস্থ! করা স্থির হইয়াছে £:= 
৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৭৮ টাক! নিয়োগ করিয়া পুরাতন শেযারের উপর প্রতি 
শেষারে ১ টাকা হারে লভ্যাংস প্রদান, ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
নিয়োগ করিয়া! নৃতন শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে লভ্যাংশ 
প্রদান, ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৯৪ টাকা নিয়োগ করিয়া পুরাতন শেয়ারের 
উপর প্রতি শেষারে চাবি আনা হারে বোনাস প্রদান, ৬২ হাজার টাকা 
নিয়োগ করিযা প্রতি নূতন শেয়ারের উপর ছুই আনা হারে বোনাস, ট্যাক্স 
পরিশোধের জন্য ৯ লক্ষ টাকা, কর্মচারীদের বোনাস ৬০ হাজার টাকা, 
পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের ৮৯ হাজার ৮৩৩ টাকা | 


আলোচ্য বৎসরে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানী ভারতবর্ষে একটি ॥ 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হন এবং সেজন্য ৭৫ লক্ষ টাকার $ 
নূতন শেষার বাহির করিয়া অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। কোম্পানী ছু 
প্রথমে কলিকাতায় এই কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু নানাকারনে 86 
কলিকাতা বন্দরে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করা কঠিন হওয়ায় শেষপর্যন্ত ষ্ট 
ভিজ্ঞাগাপট্টমে ও কারখানার স্থান নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে কারখানাটা & 
গিয়া তোলা! সম্বন্ধে সকল দিক দিয়াই প্রয়োজনান্রূপ যত্ব চেষ্টা নিষোগ 
করা হইতেছে। তবে বুটীশ গভর্ণমেন্ট এই কারখানা সম্বন্ধে এক্ষনে নানাভাবে ( 
নিরুৎসাহভাব দেখাইতেছেন বলিয়া কারখানার অন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লি >> 





ওাজজনরঞ্জানের যোগ পাওয়া কঠিন হইয়া দাড়াইযাছে। মিয়া কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ এই প্রকারের অঙ্গবিধা কাটাইয়া উঠিষ' কারখানাটীকে গড়িয়া তোলার 
জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। উহাদের এই চেষ্টায় এদেশে জাহাজ 
নিৰ্ম্মান শিল্পের মত একটী বৃহদাকার শিল্পের গোড়াপত্তন হইলে তাহ! 
এদেশের পক্ষে খুব গৌরবেব বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ষ্াশনেল ইণ্ডিয়া ইণ্ডাট্রীজ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এম মৈত্র। 
অনুমোদিত যূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_৮৪ এ, ক্লাইভ ট্্ীট, 
কলিকাতা । 

ইণ্ডিয়া কালার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং- ডিরেক্টর মিঃ এস ধর। 
অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস-_-৪৬ নং 
ধর্মতলা ্রীট, কলিকাতা । 

আইডিয়েল ফিনান্স এসোসিয়েশন লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ কে এন 
দেশাই। অন্থমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস-_&৪ নং 
বের্টক্ক ষ্রীট, কলিকাতা । 

মহাশক্তি ওষধালয় লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ পি কে গুহ। অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । 

আমেরিকান রিসার্চ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি : ডিরেক্টর 
মিঃ সতীশ চন্দ্র পালিত । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্ার্ড. 
আফিস_৬নং হেয়ার স্ত্রী, কলিকাতা । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

লরেন্স জুট কোং লিঃ_গত ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৪ টাঁকা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লত্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল শতকরা ১২০ আনা। নৈহ্াটি জুট মিলস কোং লিঃ গত 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা € টাকা। পূর্ব্ব ছয় 


“মাসের হিসাবে দেওয়া হয় পতকরা ৮ টাকা। নর্থক্রক জুট কোং লিঃ 


গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ৩|০ আনা। পূর্ব ছয় মাসের 
ছিসাবেও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়! পেঞ্চভেলী কোল কোং 
লিঃ_গত ৩১শে আগষ্ট পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১১ আনা। 
পর্ব ছয় মাসেও এই হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ষ্ট্যাপ্ডার্ড জুট কোং 
লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা & টাকা । পূর্ব 


ছয় মাসের হিসাবে দেওয়া হয় শতকরা ১০ টাকা । 


অব ইগ্ডিয়া লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৫৫০ আনা । পুর্ব 
ছয় মাসের হিসাবেও এঁ হারে লত্যাংশ দেওয়া হয়। ' ইউনিয়ন জুট কোং 
লিঃ-_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ৮ টাকা। 
কপ di a Lc a a 2+ টা, 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়!) লিঃ 
হেড অফিস £_৮নৎ টা ষ্টীট, ১2 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 


জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 


8 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 


হা টপ ১১২ 


মু | 


) 


করিতে পারে। 





পল্লী উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ও বীমাকোম্পানী 


বিগত ৬ই ডিসেম্বরের “ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স* কাগজে অধ্যাপক 
এ, সি, মিত্র ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানীর সাহায্যে পল্লীর কৃষি ও শিল্প 
উন্নতির নিষ্রূপ পরিকল্পনা দিয়াছেন, “যুদ্ধের দরুণ বর্তমানে কুটিরশিল্পের 
উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের তহবিল হইতে বিশেষ 
“অর্থ সাহায্য পাওয়ার আশী নাই। ডিষ্টররবোর্ড, লোকালবোর্ড এবং 
ইউনিয়নবোর্ভ সমূহের তহবিলে অর্থের পরিমাণও যথেষ্ট নহে। এই 
অবস্থায় পল্লীব শিল্পোন্নতি সমস্যার সমাধান কি? ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের 


"প্রভূত আমানতী অর্থ এবং বীমা কোম্পানীসমূহের মন্জুদ তহবিলের 


একটা অংশ ভারত সরকারের অনুমতি নিয়া এই কার্যে নিয়োজিত করা 
যাইতে পারে। বীমা কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষভাবে পণ প্রদান 
কবিয়া কিংবা আঁমেবিকার ফেডারেল ফার্ম্ম বোর্ডের স্কার় একটা প্রতিষ্ঠান 

স্ক এরং বীমাকোম্পানীর অর্থাম্থকুল্যে স্থাপন করিয়া পল্লীঅঞ্চলে অর্থ- 

রবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব। কৃমিকলোনী, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় 
সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বীমাকোম্পানীসমূহ মুখ্য অংশ গ্রহণ 
বীমা কোম্পানী বলিতে এই প্রপঙ্গে যে সমস্ত ভাবতীয় 
‘কোম্পানী অগ্নিবীমা, জাহাজবীমা, মোটর বীমা প্রভৃতি দুর্ঘটনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদিগকেও অগ্রভূক্ত করিতে চাই । আমার মতে 
বীমা কোম্পানীর পক্ষে সর্ধোত্তম পন্থা হইতেছে জমী বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের 
ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া নেওয়া । এই পমস্ত ডিবেঞ্চার দীর্ঘকালের মেয়াদী 
শণ নিরাপদ এবং নির্দিষ্ট হারে উপযুক্ত সুদও পাওয়া যায়। জমি বদ্ধকী 
ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার বীমাকোম্পানীসমূহ গ্রহণ করিলে পল্লী অঞ্চলে দীর্ঘ 


কালের মেয়াদে খণ সংগ্রহের বে সমস্যা দ্বাডাইয়াছে তাহার সমাধান 


হইতে পারে এবং এই উপায়ে ক্লষককুলের পিতৃপিতামহাগত খণ ও 
হ্রাস পাইয়া পল্লীঅঞ্চলের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে ।” 


পাট সম্মেলনের ফলাফল 
দিল্লীর পাট সম্মেলনে পাট সমস্যার প্রতিকারের অন্য কোন পন্থা 


নির্দেশ হয় নাই বলিয়া ৭ই ডিসেম্বরের “ইণ্ডিয়ান ফিনাম্স” লিখিতেছেন-_ 


দিল্লী চুক্তিতে যে ন্যুনতম মুল্যের উল্লেখ আছে তাহা বিগত নবেম্বর মাসে 
জুট মিলস্‌ এসোটিয়েসনের প্রস্তাবিত মূল্য ভিন্ন আর কিছু নহে; বিশেষত্ব 
এই যে বাণিজ্যসচিবকে সাক্ষী রাখিয়া কেন্দ্রীয় সবকারের নিকট | 
প্রস্তাব পাশ করা হুইয়াছে। পাটক্রষের সর্ধনিয়্ পরিমাণ সম্পর্কেও 
প্রস্তাবিত ৩৭॥০ লক্ষ বেলের মত ৯৫ই এপ্রিল মধ্যে ক্রয় করিতে এসো- 
'সিয়েসন পূর্বে সম্মত ছিলেন। এই হিসাবে এ 
সম্মেলনের প্রতিধ্বনি মাত্র ! কলকাতার পরিবর্তে দিল্লীতে বৈঠক 


"আহ্বান করার কারণ এই হইতে পাবে যে কেন্দ্রীয় সবকারের সাহায্য 


ব্যতীত বিহার, উভিষ্যা এবং আসাম গবর্ণমেণ্টের সহযোগিত! লাভ কর! 
সম্ভব নয। সম্প্রতি প্রকাশ যে পাটচাৰ নিয়ন্ত্রণে বিহার এবং আসাম 
সরকার বাঙ্গলা সবকারের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী কস 
না | দিল্লী সম্মেলনের পর যে সরকারী সস | 
পাঁটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একমাত্র বাঙ্গালা প্রদেশকেই উল্লেখ করা 
হুইয়াছে। ইহাতে অমুমান হয় বে আগামী কিংবা পরবর্তী বৎসরে 
অন্ঠান্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কবিতে সম্মত হন নাই। 

পাটের চাষ ত্রাস করিতে রাজী ন! হইযা বর্তমানের তুলনায় পাটের 


,পাট ক্রয় করিবে। 


PRICE RS. 2/- | 
lhl 
ll 


" প্রতিশ্রুতি দিলেও বর্তমান সমস্তার সমাধান করা অনেকটা সহজ হইতে 


পারে। 

বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত পাট ক্রযের যে প্রস্তাব হইয়াছিল তঙ্জন্ত 
কেন্ত্রীয সরকারের নিকট হইতে ঝ্রণ গ্রহনের উদ্দেগ্তও হয়ত দিল্লী বৈঠক্‌ 
আহ্বানের অন্ততম কারণ হইতে পারে। সরকারী বিবৃতিতে এই বিবষের 
কোন উল্লেখ না থাকায় ‘বাঙ্গলার প্রতিনিধিগণ এই: ব্যাপারে সফল্তা 
লাভ কবিতে পারেন নাই বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক নহে। তবে 
চুক্তির বিধান মত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক পাট ক্রষ করা প্রয়োজনীয় নাও 
হইতে পারে। কারণ, অনাবৃষ্টির জন্য বিগত মরশুমে অধিকাংশ পাটই 
নিক্বষ্ট শ্রেণীর হইয়াছে । কাজেই বাজারে যে সমস্ত তাল পাট আছে 
চটকলওয়ালাগণ অনতিকাল মধ্যেই তাহা ক্রয় করিয়া লইবে। এই 
সম্পর্কে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন যে মিভু . শ্রেণীর পাটের 
মুল্য চুক্তির নির্ধারিত নিয়তম মূল্য অপেক্ষা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
যায়। কাজেই বাঙ্গলা সরকারকে এই শ্রেণীর পাটহুনিয়া যে মাথা ঘামাইতে 
হইবে না তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। উচ্চ মূল্যে উৎ্কুষ্ট শ্রেণীর পাট 
ক্রয় করার পর মূল্যের পড়তা রাখার জন্ত মিলসমূহ স্বতঃই কম মুল্যের 
এই পড়তা রাখার জন্য যে পরিমাণ নিকৃষ্ট শ্রেণীর 


পাট মিলসমূহ ক্রয় করিতে বাধ্য হুইবে]ঃতাহাতে  চটকলওয়ালাগণ কর্তৃক 
১৫ই এপ্রিলের পূর্বে ক্রীত পাটের মোট পরিমাণ স্বতঃই ৩৭২ লক্ষ 


বেল হুইবে ।৮ 
পেট্‌লের পরিবর্তে গ্যাস 

ভারতবর্ষেও পেট্রলের অন্বকল্পহিসাবে "মোটর গাড়ীতে গ্যাসের 
ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ৩রা ডিসেম্বরের "বিহার হেরান্ড” 
লিখিতেছেন__. পেট্রল এবং মোটর গাড়ীর "মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মোটর 
রাখা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া দাড়াইযাছে*। দক্ষিণ) ভারতে পেলের 
পরিবর্ে মোটর চালন কার্য্ে গ্যাসের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। 
মোটর গাড়ীতেই গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। গ্যাস উৎপাদনের 
অন্ত কাঠ-কয়লা জালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে পেট্রল দ্বারা 
মোটরগাড়ী পরিচালন অপেক্ষা ব্যয় কম পড়িয়া থাকে! গ্যাস উৎ- 
পাদনেব যন্ত্র সম্পূর্ণ পৃথক এবং ইহা বিকল হইলে পেট্রল ভ্তি 
করিয়াও গাড়ী চালান যায়। পেট্রলের ব্যরহার ভাস করিতে সক্ষম 
হওয়ায় দি দক্ষিণ ভারত দেশবাসীর ধন্তবাদার্হ 1” 


| ট্োার্ব বেছিষ্্রন | 


বাহির হইল | Law of Trade marks & Designs বাহির হইল। 

By P. N. Ray, B.L. In 

১৯৪০ সনেব নূতন ট্রেডমার্ক, ট্রেউনেইম ও ডিজাইন বেজিষ্ট্রেসন In 
সম্বন্ধে আমাদেরই বাজারে সর্বপ্রথম একমাত্র পুস্তক | ['ট্রেডমার্ক আইন 
সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে প্রত্যেক ব্যবসাধী মাত্রই এই পুস্তকের 
একখান! সঙ্গে রাখা উচিত। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত পি, এন, রায়, 
বি, এল, আমাদের আইন পরামর্শদীতা | ট্রেডমার্ক রেজিষ্রেসন বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহন করিযা নিশ্চিন্তিত হউন। বর্তমান আইন 

অনুযায়ী প্রতি ট্রেডমার্ক ডিপজিটের খরচ ৫২ টাকা 
জি, সি, রায় এণ্ড "কোং 

পেটেন্ট এণ্ড ট্রেডমার্ক এজেণ্টস্‌ 
পোষ্ট বক্স ১০৪০৫, কলিকাতা । 


চাষ বৃদ্ধি কর! হইবে না বিহার, আসাম এবং উভিষ্যা সরকার এইরূপ === === === = 
৯8118 81 88] 2 == ==: লল লা == = == ও == ছল EEE EE 


+ ক, 
ফোনঃ কলি :--৮০৮ | 
I= fH 





পশলা হন্সিওত্রেন্স ক্কোস্পানী ভিনম্মিট্রেত্ত 
চীফ hl বিহার উড়িস্তা ও আসাম । 


চা ক্লাইভ রো, কলিকাতা । | 
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এণ্ড সস 


HESS ERE iz: 


গ্রামযঃ--“পিকেবি” । 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর 


কলিকাতার টাক বাজারে এ সপ্তাহেও টাকার বেশীবকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত 
হ্ইয়াছিল। বাজারে কল টাকার সুদের হার*ডিল বাৰিক শতকবা আট 
আনা | কিন্তু সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্বেও বাজারে খপ 
গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতাব সংখ্যা অধিক ছিল। অন্তান্তবার এই 
সময়ে পাটের ভালরূপ বিকিকিনি চলিত। আর এ সঙ্গে পাট ক্রুষ বাবদ 
বেশী পরিমাণে * টাকার দাবীদাওয়া হওয়ায় বাজারে টাকার একটা 
টান পড়িত। ফলে টাকার ও সুদের হাব বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু এবার 
একদিকে পাটের দব খুব নিষ্ন থাকায এবং অপব দিকে পাটেব বিকিকিনি 


কম হুওযায় পাটের ব্যবসাষে টাকার বিশেষ কিছুই নিযোজিত হইতেছে [ছু 
এক্ষণে পাটক্রয় সন্ধে সরকার ও পাঁটকলওযালাদের ভিতর || 
একট! চুক্তি হইয়াছে। এ চুক্তি অনুসারে একট! নির্ধারিত মাসিক হারে || 
আগামী ১৫ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত সাড়ে সাইব্রিশ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। 8 
পাটক্রয় সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হওযায় পাটক্রয় বৃদ্ধি হেতু এখন হইতে, 


না। 


দিকে টাকার দাবী দাওয়া কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিষা আশা করা যায়। 

গত কয়েক সপ্তাহ ট্রেজারী বিলের সুদের হার চড়ার দিকে ছিল। 
এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার একটাঁকারও, নীচে নামিয়া গিয়াছে। 
গত ১*ই ডিসেশ্বর ৩ মাসের মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটা টাকার ট্রোবী 
বিলের টেও্তার আহ্বান করা হুইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 


পরিমাণ দড়াইয়াছিল ৩ কোটী ৮২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ৯ 


তাহার পরিমাণ ৩ কোটা ৪ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির 


মধ্যে ৯৯৮০ দরের শতকরা ৮৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্ত 
পূর্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক || 
'শতকরা সুদের হার ছিল ১৬ পাই, এ সপ্তাহে তাহা ৮৬১১ পাই | 


'আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর মাসের ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার 
ট্রেজারী বিপের টেগার গৃহীত হইবে । 
. নবেম্বর টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। 


রিজার্ভ ব্যান্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত রঃ ডিসেম্বর যে (& 
'সপ্াহু শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণছিল ২২৩ || 


কোটী ৩৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা । পূর্বব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২১৮ 
কোটী ১১ লক্ষ ২০ হাজ্জার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে 
৩* কোটা ২২ লক্ষ ৫৪ হাজার রৌপ্য মুদ্রা মজুত ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে 
মন্জুত রৌপ্য মুদ্রা পরিমাণ ছিল ৩* কোটী ৭৯ লক্ষ ৩৪ হাজার। 
পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। এ সপ্তাহে 
-৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে । 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটী ৮৯ লক্ষ 
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|. আরস্ভের ৩।০ মাস কালের কাজের হিসাব := 


গৃহীত টেগারের জন্য ২*শে | 


পূর্ব সপ্তাহে ভারতের $. 


দাডাইযাছে। পুর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমীনতের 


পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা ও ২২ কোটী ৫১ লক্ষটাকা। এ" 
সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৮ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটা ২৭ লক্ষ- 


টাকা দীডাইয়াছে। 

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হাব বলবৎ আছে £₹_ 

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫৯২ পে 
এ দৰ্শনী i >১শিংঙইপে 

ডি এও মাস রি ১ শিঙ্ভহ পে 

ডিএ ৪ মাস রর ১শ্রি৬৪পে 

ডলার (প্রতি ১০* টাকাষ ) ৩৩২০ 

ইয়েন (প্রতি ১০০ টাকায় ) 


বিক্রীত মুলধন ১০,২৪১১০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ৫০৮১৬৫০২ % 


১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্দ_২,১১,৯৭৪৷০/৪ পাই 
_ হেড অফিস £_দাশনগর, হাওড়া । 


৬ চেয়ারম্যান ₹_কর্মবীর আলামোহন দাঁশ। 
ডিরেক্উর-ইন-চার্জ :--মিঃ শ্রীপতি মুখাজ্জি। ] 


সবলকেই সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং কাধ্যে আশানুরূপ সহায়তা করিতেছে ||| 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বার! টাক! উঠান যায়। 


নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ গত ১১ই নবেম্বর 
৫নং লিগুসে গ্রীটে খোলা হুইয়াছে। 


বড়বাজার অফিস শ্রীনন্দলাল (255 


[] ৪৬নং ষ্টাপ্ড রোড, ব কলিকাতা । 
এ সপ্তাহে তাহা ৫* কোটী ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক স্ত নি টি 


ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্দ লি 


১৩৫ নৎ ক্যা নিং ষ্টরীট, ক লি কাঁ তা 





নূতন কাজের পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকার উপর--পলিসি ইন্সুকরা হইয়াছে ৬ লক্ষ টাকার উপর--প্রিমিয়াম বাবত আয় ১৬ হাজার টাকার উপর, জীবন 


| বীম; তহবিল ৭২ হাজার € শত টাকার উপর | 


৯০ ৯৯ 8 ৯ 88555 298৮ ক ৮ £- টে ৯ HEE ৯৯৯ ভি 2০৮82 SESE ০০ UTE. 


. ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ ]' 


আধিক জগৎ 


৮৫৯ 





“কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর 
গত সঞ্পহ হইতে কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে অপেক্ষাকৃত মন্দা 
দেখ! দিয়াছে আলোচ্য সপ্তাহেও তাহা অন্তহিত হয় নাই। বুদ্ধক্ষেত্র হুইতে 
সন্তোষজনক সংবাদ আসায়, কোম্পানীর কাগজের, উন্নতি এবং বিভিন্ন 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাধ্যবিবরণী সন্তোষজনক হওয়ায় বর্তমান সপ্তাহে শেয়ার 
বাজারে কর্ম্মব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যাইবে আশা কব! গিষাছিল। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ইহা ঘটিয়া উঠে নাই। উন্নতির হুচনা দেখা গেলেও আলোচ্য 
সপ্তাহে শেয়ার বাজারে স্থিরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বেচার্কেনার 
পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও শেয়ারের মূল্যে উঠতি পড়্‌তি খুব বেশী হয় নাই 
সকল বিভাগেই একটা দৃঢ়তার ভাব বজায় রহিয়াছে । সপ্তাহের শেবদিকে 
অবস্থার অল্পবিস্তর উন্নতি হইয়াছে বুঝ! যায়। কিন্ত বড়দিনের ছুটি আগত- 
প্রায় বলিয়া আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নূতন কোনরূপ উন্নতির আশা করা 
যায়না। কেনম্পানীর কাগঞ্জ বিভাগে দৃঢ়তার এবং বিশিষ্ট কোম্পানীসমূহের 
কাধ্যবিবরণী সন্তোষজনক হওয়ায় আশা করা যায় যে ছুটার পর ১৯৪১ সালের 
প্রথম হইতেই শেয়ার বাজারে পুনরায় উৎসাহ সৃষ্টি হইয়া সকল বিভাগেই 
টি কর্ধব্যস্ততা দেখা দিবে । 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগের অবস্থা মোটামুটি অপরিবপ্তিত রহিয়াছে বলা 
যায়। . উন্নতি না ঘটিলেও এই বিভাগে বিশেষ দৃঢ়তার ভাব পরিস্ক্ট দেখা 
যায়। শতকর। ৩। আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ গত সপ্তাহের তুলনায় 
সামান্ত হাস পাইয়া! ৯৪২ টাকা হইতে ৯৩৮৮০ আনায় নামিয়) আসিয়াছে। 
শতকরা ৩২ টাকা সুদের কাগজও ৮০1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে) নির্দিষ্ট 


সময় মধ্যে পরিশোধ্য ০ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩২ টাকা সুদের . 
আনা, ৩২ টকা সুদের (১৯৫ ১) খণপত্র ৯৮৯ টাকা» - 


(১৯৬৩1৬৬) খপপত্র ৯২৪৮০ আন 
৩০ আনা স্থদের ১৯৪৭৫০ খণপত্র ১০২।০ আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০)৭০ 
খণপত্র ১-৭০০ আনা, ৪৩ আনা সুদের -১৯৫৫]৬০ খণপত্র ১১২।* আনা, 
'এবং ৫২ সুদে র ১৯৪৫/৫৫ খণপত্র ১৯২॥* আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে) 


ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্যেও স্থিরতা বজায় ছিল। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক 
(সনপূর্ণ-আদায়ীকত ), ১৪৬০ টাকা এবং সেপ্টণল ব্যাঙ্ক ৩৯} আনায় স্থির 
আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ১০৫ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
কাঁপডেব কল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয় 
নাই ; ফলে কাপডের কলের শেয়ারের মূল্যও গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি 
পায় নাই। কানপুত্র টেক্সটাইল ৬২ টাকা, এলগিন ১৭০ আনা. 
কেশোরাম ৫1/০ আনা এববং নিউ ভিক্টোরিয়া ১৪৩০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হুইয়াছে। 
কয়লার খনি 
কয়লার খনি বিভাগে প্রথম দিকে সামান্ত অবনতির চন! দেখা দিলেও 
শেষভাগে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বেঙ্গল সপ্তাহের প্রথম ভাগে ৩৭২২ 
টাকায় লামিয়া! গিয়া পরবর্তী কয়েকদিনে পুনরায় ৩৮২২ টাকায় উন্নীত 
হইয়াছে। বরাকর ১৪৮০০ আনা, ধেমো মেইন--১৫৮৮ আনা, ইকুই- 
টেবল-_৩৭/০ আনা, নিউ বীরভূম-__-১৬৮/০ আনা, পেঞ্চ ভেলি__৩৩]০ 
আনা (লভ্যাংশ বাদে ) এবং সাউথ করাণপুর-_-৪॥০ আনায় বিকি-কিনি 
হইয়াছে। ওয়েষ্ট জামুরিয়য়া--৩১।%০ আনায় স্থির আছে। 


ৃ চটকল 
চটকল বিভাগে শেয়ারের মূল্য, সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আঁছে বলা যায়) 
দিল্লী সম্মেলন এবং চটকল সমিতি কতৃক জানুয়ারী মাসে এক সপ্তাহ চটকল 
বন্ধ রাখার সংবাদে শেয়ার বাজারে কোনরূপ উৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছে বল! 
চলে না। হাওড়া_৫১২ টাকা, এংলো ইত্ডিয়ান_৩১৭২ টাকা. 
অকল্যাণ ১৫ টাকা, বালী-২২৬২ টাকা, বেলভেডিয়ার-__০৭২২ টাকা, 
৫ 








গৌরীপুর-_৬৬া* আনা-- হকুমাদ--৮%৮ আনা, কখকনাড়া__৩৭১২ টাকা, 


স্তাশীনেল ২২০ আনা এবং প্রেসিডেন্সী- «২ টাকায় বিকি-কিনি হইয়াছে। 

এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও কাজকর্খের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হইয়াছে বলা 
যায় না। সপ্তাহের মধ্যভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশন যথা- 
ক্রমে ৩২।০/০ আনা এবং ২০1/০ আনায় নামিয়া গিয়া পুনরায় ৩৩০ আনা 
এবং ২১০ আনায় উন্নীত- হইয়াছে । সপ্থাহের শেষভাগে বার্ণ কোম্পানীর 
শেয়ার সম্পর্কে চাহিদা দেখা গিয়াছিল। ইহা ৩৮০ টকায় হস্তান্তর হইয়াছে 

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে মোটেই চাহিদা ছিল 
ন।। বুলান্দ এবং রাজী ১৫২ টাকায় এবং কেরু--১০1% আনায় বিকিকিনি 
হইয়াছে। 

চা-বাগান বিভাগে সাধারণ উন্নতির পরিচয় না দেখা দেলেও বিশেষ 
কয়েকটি বাগানের শেয়ার সম্পর্কে উৎসুক্য পরিলক্ষিত হইযাছে। হাসিমারা 
৪১৮০, তেলিয়াপাঁড়া (লভ্যাংশ বাদে ) ৪০০২ টাকা এবং পাত্রকোলা__ 
৭৮০২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 

কোম্পানীর. কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর ' কাগজ--৬ই ডিসেম্বর -৯৪%* 
৯৩৮৩০ ; ৯ই ৯৪২ onde ৯৪%০ ৯৪২) ১০ই--৯৪২ ৯৩৪৩০ ) 
১১ই--৯৩৪০ ৯৪২ ৯৩৪০ ; ১২ই--৯৪২ ৯৩%/০ ৯৪/০ ৯৩৪৮০ | 

৪২ সুদের খণ--(১৯৬*-৭০) ই ডিসেম্বর--১০৭1%০, 
১০ই--১*৭]%০ ১৯৭৪০ 5 ১১ই-_১০৭০ 3 ১০৭1%০ | 

৫২ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ভষ্ট_-১১২৮০ ৯১২]৩* ; ৯ই--১১২৪০ 
১১২৪০ ; ১০ই--১১২৮/০। টা | | 


৯৩৪৩/৬, 


১০৭৮০ 3 


EF ) 


দ্রুত এবং সহজে থৃহ নির্মাণ কাষ? 


অতি অল্প সময় পরিশ্রম এবং অর্থে টাটার গ্যালভানাই্গ করা 
ঢেউতোলা ইস্পাতের চাদর দ্বারা গৃহ নির্মান করা চলে। অথবা 


উহা অপ্রত্যাশিত দীর্ঘকাল পৰ্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে কাজ দেয়। এই 
জন্যই ভারতবর্ষে টাটার ইস্পাতের চাদরের এত সমাদর । 
গ্যাঁভানাইজড. ঢেউ তোল! 


ইস্পাতের পাত 


দিটাটাআয্মরণ গ্্যাণ্ড প্টীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
হেড সেল্স্‌ অফিস :_-১০২এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


ছা 


. ৮৬০ ''আথক জগৎ রা (৯৯ ডিল, ১৯৪০- 
৩২, দের নূতন খণ (১৯৮৬৮৬৫) এই_-ন২॥* ৯২০ ৯২॥৩/-.; ১২০ জ্রয়স্তী সেপ্টাল ES ১৪০০, ঃ সুগুলপুর ৬ই--১০ ১০০ 














1১১৯২৮০০ ৯৩৭ 3 ১২ই--৯৩/০ ৯২৪৮০ | ও ১০1০ ১০০ ১০৪/০ | পরাসিয়া--&ই--১/০১ ১০) ১*ই--১০, ১১ 
1 ৩1৯ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ,৯ই--১০২৩/০ ১০২1/৩ ১০২৩/০ 3 ১১ই--১৮, ১০ 5 ১২ই--১%০ ১/০ ১৮০ | রাণীগপ্জ_৬ই--২৫২, ২৫1০ 
+১১ই--১*২৩০৭ ৯ই- ২৫৫০, ১১ই--২৫২। ওয়েষ্ট "জামুরিয়া--৩১|০/০। নর্ধদামুদা-_৯ই 
। ৩২ "মদের খণ (১৯৪১) ১*ই--১*১1/*1, €দ০ 3) ১১ই-1৮০১ ৫1০1 সেও্ডা-৯ই ১৩০ 3 ১০ই--১৩৭০, ১৩%% 

৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ৯ই--১০৪/০:১০৪7৩/০-১০৪%০ ; ১১ই-_৯০৪৫%৯ | টালচর--১১ই ১7/*প , 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ্জ ১০ই-৮০৪০ ; ১২ই__৮০৮/০ ৮০৪০1 পাটের কল 

ও সুদের আসাম খণ (১৯৫২) ১২ই--৯৪/০। আগরপাডা_ই ২৫৪০, ২৬২) ৯ই (প্রেফ) ১৫১২, ১৫২২ 9 

ব্যাক বালী-৬ই ২২৪৪০)  ৯ই(প্রেফ)--১৪।০, ১৫৩২ 3  ১০ই--২২৪৯ 5 


এলাহাবাদ ব্যাক্ষ ৬ই ডিসেম্বর--( অভি ) ৪৪% ৪৪৭8০ ; ৯ই ( প্রেফ ) .১২ই-২২২১৬ ২২৬২ বিরলা_-৬ই--(প্রেফ) ১২৬২, ১২৭২ পিভিয়ট-__ 
১৫৩২-১৫৪২ 5 ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক .১২ই--(কর্টি) ৩৮৫২ সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক ভই ৬ই-_-১৯৫২ 5 ৯ই--১৯৪২ ১ ১০ই--১৯৫৯৬ ১৯৬২। ক্লাইব--৬ই ২২৪০ 
৩৯1০ । রিজার্ভ ব্যান্ক_৬ই--১০৩]০ ১০৩২ ১০৩০ 3 ৯ই--১০৩২ ১০৪২; ১২ই-_২২০ ২২॥০। হুগলী--৬ই--(প্রেফ) ১৭৪০, ১৮২ | ১০ই--১৮০। 
১১ই-_১০৩॥০ ১০৪০ . ১০৪৯ ১০৪৯৪ ১২ই--১০৩২ ১০৪৪০ |. হাওভা__৬ই--৫১1০, ৫১৮০) ' ৯ই--৫১1/০, ৫১৯3 ১০ই--৫৯০, ৫১৯ 
রেলপথ ১১ই-_-৫০৪%০১ ¢euo, ৫১1৩১ Colo, ৫০৪০ 3; ১২ই-_-৫০%/০, ৫১%০ 
হাওড়া__ আমতা রেলপথ ৬ই ডিসেম্বর--১০০৷০ ; দাঞ্জিলিং হিমালয়ান £০৮%০ (এ, প্রেফ) ১৫১২, ৯৫২৯ । ছকুমচরণীদ--৬ই--৮1/০, ৮৪৮০(প্রফ 
রেলপথ ১০ই-_(প্রেফ) ১০১০ ; ১১ই৮ ওই), ১২ই--৮২২ ৬৩২ 3 বেঙ্গল ১০১৪০, ১০৩০) ৯ই--৮1/০, ৮7/০ 3) (প্রেফ) ১০১৪০) ১০ই--৮1%০ 
প্রতিন্দিয়াল রেলওয়ে এই--১|০ 3 ১১ই--১০৮%০ ১৯১ ময়মনসিংহ ৮1৮০, ৮/০ ৮1৬০). ১১ই--৮/০ (প্রেফ) ১০১৯, "১০৪২ ১২ই_-৮/ 
ভৈরব বাজার রেলওয়ে ৯ই--(গ্যাঃ) ১০১3 তি ১০১২ 5 (রিবেট) ৮1৮০, (শ্রফ) ৯০২২। মেঘনা--৬ই --(প্রেফ) ৩৫২ 7 ৯ই--৩৪/+, ৩৫৯1 
“ ১০০২ | কামারহাটা--৯ই--৬৬৪1০, ৬৪২২ 3 ১০ই--৪৬০২, ৪৬৬া০) ১১ই-- 
কাপড়ের কল. ৪৪৪1০ | নদীয়া_-৬ই--£৬৪০, ৫৭২) ৯ই--&৬০, , ৫৭1০) ১০ই-_-৫৭7০ 
বেঙ্গল নাগপুর- বর (প্রেফ) "১৪৩২ ; বঙ্গলক্ষ্মী ১১ই--৩৫২ 3 ১২ই-৫৬1০, ৫৭৫০ | প্রেসিভেক্সী-_৬ই--€২, ৫/০, ৫৬, ৫1) নই 
এলগিন মিলস্‌ ৬ই--(অভি) ১৭/০ ১৭০) ৯ই--১৭২ ১৬৮০ ১৭৮০ elo, ৪৪৮০, ৫1/০ ; MoE, ৪৮৮০১ ৫০২) ১১ই--৪%, ৫২ ১ ৯ই- 
৯৭1০) ১০ই--১৬৮৮০.. ১৭/০3 ১১ই--১৭৯২ ১৮০২ (অভি) ১৭1০ ; ৮৮০, €/০, 8৮, ৫৮০ | স্তাশানাল--৯ই--২১৭০, ২২৪) ১০ই--২২%০ 
কেশোরাম ৬ই (আর্ডি)--$1/০ ; ৯১ই--1%০ ৫॥০ 3 ১২ই-€0০ ২3 ১১ই--২১৪%০) ২২২ ১২ই-২২০) নস্করপাঁড়া__১৯ই-_-১৪%/, 
নিউ ভিক্টোরিয়া ৬ই (অভি)_-১৮/০ ১/০ ১০০ (প্রেফ) ৫5/০ ৫5০ ; ১৫/ ১৪৪৩ | | 
৯ই--১1১০ ১/০ ১1৮০ 3 ১০ই--১|l/০ ১৮/* (প্রেফ) we ৫০/০ 3 J খনি 
১1৩৭ ১1৮৯ -(প্রেফ) ৫৮/০ ৬/০ ; ১২ই--১1৩* ১৮০ (প্ৰেফ) :৫/০ বর্ম্মা কর্পোরেশন-_৬ই--৫|/০, ৫1০১ ৫|/০, eye, ৫1/০ ) ৯ই-_ 
tue ৫৪০ | ele, elo, ৫1০০ 5 ১০ই-৪19০ eyo, tude tide; ই—eloo, 
| কয়লার খনি ৫॥/০, €1৮০| কনসোলিডেটটীন--৬ই--৩০/০, ৩1০ ; ৯ই ২৮০০ ; 
খ্যামালগামেটেড_ -১:ই-- ২৮২ ২৮৪০ ; বেঙ্গল ১০ই--৩৭৮ ৩৮০২ 5 3 
১১ই--৩৭৪২১ ১২ই--৩৭২২ ৩৮২৯১ বড়ধেমো ১০ই_-৪৮/০ ; তালগো রা ১০ই ২৮/০, ২৮০, ২৮৮০ ) ১১ই--২৮৮০ ; ১২ই-৩৭ | ইত্ডিয়ান কপার 
১২ই--৫/* ; চুরুলিযা ১*ই--১1০/০ ১৮/০ ; ১১ই--১%/০ ; দেউলী ১০ই-_ ভই_-২|০, ২|/, ২1৭3 ৯ই__২1০, ২1৩০ ২1০) ১০ই ২1০) ১২ই-_৯।০, 
a a EO EO COT SON UE EEE ২1৬০, ২1০। রোডেসিয়া কপার-_-৬৫-_॥/০, ১/০; ১১ই-৪৩/) দ৮০ | 
১৩/০ ১৩%/৭ 3 ঝরিয়া ৬ই---১৬২ 5 বুলান বাড়ী ৬ই-_-১২৮%০ ১৩%০ ; টেভয় টীন__-৬ই--১1/০), ১1০, ১৩/০ | 
বরাকর ৬ই--(অডি) ১৪॥০ ১৪৪৮০ (প্রেফ) ১৫০২ ১৫২২ 9 ৯ই-_- (প্রেফ) সিমেন্ট ও কেমিক্যাল 
৩৫ নারে 81582855875 ডালমিয়া সিষেন্ট--৪ই-_(অভি) ১০1০ ; ৯ই--১০/০, ১০1, ১০॥০(প্রেফ) 
< ইকুইটেব ৫ই-_(প্রফ) ১৯৬২১ ১০ই-_৩৭২ ১২ই--৩৭/* ; ঘুসিক ও ৯৬২ ৯৭4০ ) ১০ই--১০|০ ; ১১ই-_-১০॥০, ১1০, (প্রেফ) ৯৫॥০১ ৯৮৪০ ) 
মুগ্লিরা ৬ই_-৪8/০ ৪5৩১ ৪৮০ ৪৮৮০ ; খাসকাজোর1 ৬ই__৭1%০ ৭০ ১২ই--৯০৪০, ৯০1৮০ ৯০৮০ | আলকানি শ্যাণ্ড কেমিক্যাল-_৬ই (প্রেফ) 
৮/* ; ৯ই--(প্রেফ) ৯১৭৮০ ১২।০ ৯৯৪৩০ ১২ই-।১১ কালাপাহাড়ী ১৪৭৯, ১৪৯২3 ৯ই-(প্রেফ) ৯৪৫৯3 ১৯ই--৯৪৭২% ১২ই--১৪৮২ 
১88 বাকী ৫8১২8518১২8: ডি শি গত বেঙ্গল চারি 78 ৮ ৮ ৮1০ 


ন্যাশনাল ব্যান্কের সেভিং কাউকে» সঞ্চয় করুন 


॥ হেড অফিদ- ক্লাইভ রো, কলিকাতা £ 
ৰ 1152 
j 



















| হনং মি 
এই মিলের দি হিরা 
বন্ধাদির জনপ্রিয়তার কারণ 
ঢ বোধগম্য হইবে । 





জন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টের সুদ: ০১ ২২% 
এক বৎসরের স্থাধী আমানতের উপর সুদ ... ৪২% 





ইলেকট্ৰিক ও টেলিফোন - 


“বেঙ্গল টেলিফোন-_-৬ই-_-(প্রেফ) ১২1০, ১২॥* 5 ৯ই-_(অর্ডি) ১৬%০, ১৬1% 
(প্রেফ) ৯২০, দির এবি (প্রেফ) 


ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী , 


হুকুমাদ ষ্ীল--৬ (অভি ) ৯1০ ৯৪০ ( প্রেফ ) ঘা ২০ ; 
-8%/০ ১০/০ Sado ১০৬/০ ১০1১/০ ; 
‘Sole ১০৪০ ১-৭ 3 ১১ই-_-১০॥০ ১০৩০ ; ১২ই-_১০॥০ ১০৮০ (ভেফ ) 
-২॥০। ইণ্ডিযান আয়রণ এ্যাণ্ড ইীল-_৬ই ৩২%০ ৩২৮%০ ৩২॥/০ ৩২৪০ 
৩৩২ ৩৩1০ ৩২৪৮০ ৩২৪৩০ ; ৯ই-_-৩২%/০ 
-৩৩1/০ ৩২০ ৩৩1০ ৩৩২) ১০ই--৩৩]০ ৩৩/%০ ৩৩/৭ ৩২/০ ৩২॥০ ; 
৩২।/০ ; ১২ই-_৩২/৮০ ৩৩২ ৩২৮০০ ৩৩1০ ৩৩৯1 ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এ্যাণ্ 
'অয়ার প্রডা্টস্_৬ই ( কর্টি ৬২ ৬1০ ১০ই--€০৮০| মালণলস_-১০ই 
২২ ২%০) ১১ই--২/০ ২৩০১ ১২ই-২%০। ন্যাশনাল আযরণ এ্যাও 
“Bিল-_৬ই ৬/০ ৫/ ৫/০ ৫৪০ ৫৮০) ১১ই--৬৯1  কুমারধুবী 
ইঞ্জিনিয়ারীং--১১ই ( অভি ) 81/০ ৪81৩০ 81%০ ) ১২ই--৪1%০ ৪০ €২। 
(রণ ইঞ্জিনিয়ারিং_৬ই ৫1৮০ ৫8৮০ 88০ ৬1০) ৯ই--৫২ ৫৪৮০ 9 
:১২ই--৮৮০ ৬1০। ষ্টিল কর্পোরেশন__৬ই ( অডি ) ২০৩০ ২০৪৪০ ২১1০ 
২১0৮০ ২১1৩০ ২১৮৩ ; (প্রেফ) ১১৪২ ৯১৬২ ১১৫৪০) ৯ই--২১%০ 
২১৮০ ২১/০ ২০৮/০ ২০%৩/০ ২১৩০ ২০৮০০ ২১%০ ১ ( প্রেফ ) ১৯৬২ 
১১৭০) ১০ই-_২১1%০ ২১৪০ ২১২ ২০৪৮০ ২০৮৩০ ২১৬০ ২০৮৪০) (প্রেফ) 
"১১৭০ ১১৬০ 3 ১১ই-_-২০৮%০ ২০৮/* ২৯২ ২০৪৩০ ২০) 3 ১২ই -২*৪০ 
২১/০ ২০৪১০ ২১৮/০ ২১৩ ২১/০ ২১২ 


চিনির কল 


কেকু খ্যাণ্ড কোং--৬ই (অভি) ১০/০ ১০৮৮০; ঈই--১০০ ; 
-১২ই-১০]০ ১০0৮০ | চক্মারণ-__৬&ই ১৩%০ ; ৯ই-_-১৩1/০ ; রামনগর 





"১০ই_-১৬২ ১৬1০ 


১২৪০, ১২৫২ । 


৯ই-_ 


১০-_:১০1০ ১১/০ ১৯৪০ ১১০ ১১1০ 


৩২৮০ 3 


3 ৩৩২ ৩৩1০ ৩৩॥০ 


কেইন খ্যাণ্ড স্ুগার--১০ই ( অডি ) ৮1০ ৮৪০ ; ১১ই-_ (প্রেফ ) ১৯২২১ | 


১২ই---১১১০ ১১২॥০ | নিউ সাতন--৬ই ৭২ ; ৯ই--৬।৩/০ ৬৪০ ১২ই-- 
শ২। রাজা--৯ই ১৫%০ ১৫০০ ) ১১ই--১৫1৩০ ১৫15০ ১৫৪০ | 


চা বাগান 


বেতেলী--৬ই 81৮০ ) ১২ই--৪৮০ ৪8০ | বানার হাট--১১ই (প্রেফ) 
১৫৯২ ১৬০২। বিশ্বনাথ_-১২ই ২৫/%০। দফলাগড়-৬ই ১৩৭০ ) ৯ই 
১৪২ 3 ১০ই--১৩৭%০ ১৪ ) ১২ই--১৩৪০।  তেজপুর--১২ই 
,(প্রেফ) ১৩২ ১৩%০। জয়বীরপাডা__৬ই ২০1০ ২০1/০। লাকতুরা_১০ই 
১৬৮০ ১৭২ । হাসিমারা--৬ই ৪১৪০ ৪২২ 3 ৯ই--৪১৯৭%০ ৪২৯ 3 ১২ই-- 
৪১৮০ | তুকস্তার_-১১ই ১০০ ১০৪০। টেক্গাপানি-_৬ই ১৬৮০ 3 ৯ই-_ 
১৬া০। নিউ টেরাই--৯ই ১০২. ১০|০। পাব্রকোলা-১৭ই ৭৮৪২ ১ 
১১ই--৭৮৬২ | সাপয়-_-১০ই--৯৬০ ৯৬০ 3 ১১ই--৯২ ৯8০ | 


১৯৩৮০ 





| 


'আথিক, জগৎ 


জ্ঞীব্বন হ্বীহ্মান্ল জন্য 


১৩৷২ ওন্ডকোর্ট হাউ ক্রীট, কলিকাতা 


‘BE EEE EEE EEE ৰ 


৮৩৬১ এ 





আসাম ম্যাচই ১৪1০ ১৪৪০) ১২ই--৯৪২ ১৫1০ বি, আই 
কর্পোরেশন--৬ই (অডি) ৪0৩০ ৪%%০ ; ৯ই--৪৮০০ (প্রেফ) ১৭২1০ ১৭৩০ 3 
১০ই-_৪॥০ ; ১১ই-৪৮৩/০ ৪৪০ ৪৪৮০ ) ১২ই-_8৮/০ ৪৪৩/০ Bue ৪৪৮০ | 
ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট--&ই ৭৮০ ; ১২ই--৭%০ ৭1%০।1 .কলিকাতা 
ট্রাম--৬ই (অভি) ১৩৭০ ১৪২ ১৩৮০ ১৪%০। টাইড ওয়াটার অয়েল_৬ই 
১৪৪০ ; ৯ই--১৪|০ ১৪৭০ | ১০ই--১৪%০ ; ১২ই--১৪৮০ ১৫৯ বৃটিশ-ধা্ম্মা 
পেট্রোলিয়াম--৯ই ৩৮০ ৩৮০ ; ১১ই--৩%০। টিটাগভ পেপার-_৬ই 
(অন্ডি) ১৭৬/০ ১৭৪০ is ১৭/০ ; ৯ই--১৭1০ ১৭7৮০ ১৭১০ 5-১০৫ 
১৭৮৮০ ১৭1/০ ) ১১ই--১৭]০ ; ১২ই--১৭1/০ ১৭8৮০ ১৭৪০ ১৭৮%০ | 


মেদিনীপুর জমিদারী--৬ই--৭২1০ ৭৪২ 7 ৯ই--৭৩২ ৭৪৯) ১৯ই--৭৩২ | 


81০) ১২ই-_৭৩২ ৭৩॥০ ৭৪0০ | আসাম সম্দ--৬ই ৩1০ ৩1%০ ) ১০ই-- 


২৮%০ ৩৬০ ১২ই--৩1/০ ৩1%০। বেঙ্গল টিগ্যার-_-৬ই (প্রেফ) ১৮২৯ ॥ 
বরুয়া টীম্বার__৬ই.১৫%০ ; ৯ই--১৫৮০ ১৫২ 3 ১০ই-১৫|০ ১৫০ ) ১১৪ 


১৫॥০ ১৫৪০ | স্তাশনাল ইণ্ডিধান লাইফ ইন্সিওরেম্দ--১২ই ৩৪৮২ । 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর 

পাটক্রয় সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে এসপ্তাহে পাটের দর চডিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 
তাহা আবার কিছু পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। পাটকলওয়ালারা স্থির . 


. করিয়াছেন তাঁহারা আগামী ১ই জানুয়ারী মধ্যে ১৫ লক্ষ বেল, তৎপর 


১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আরও ১০ লক্ষ বেল, তৎপর ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত 
আবও থা লক্ষ বেল এবং তৎপর ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত আরও € লক্ষ বেল 
পাট লইয়া আগামী ১৫ই-এপ্রিল পর্যস্ত সর্বসমেত ৩৭॥ লক্ষ বেল পাট ক্রয় 
করিবেন। যদি পাটকলওয়ালারা কোন সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ পাট ক্রয় 
করিতে সমর্থ না হন এবং পাটের দর যদি নিম্নতম দরের চেয়ে চারি আনার 
বেশী বৃদ্ধি না পায় তবে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েসন বাজল! 
সরকারের পক্ষে পাট ক্রয় করিয়া পাট ক্রয়ের নির্ধারিত মাত্রা পুরণ 
করিবেন। এই ব্যবস্থা ঘোষিত হওযায় পাটের বাঞ্জারে একটা আশা, 
ভরসার. ভাব স্থষ্ট হয়। ফলে ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাটের দর 
৪১1%০ আন! পৰ্য্যন্ত উঠে। কিন্ত এবৎসরের অতিরিক্ত পাটের জোগানের 
কথা ভাবিয়া পরে এই যুক্তির প্রকৃত সুফল সম্বন্ধে অনেকেই নিকৎসাহ 
হইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহা ছাড়া আগামী জানুয়ারী মাসে চট- 
কলগুলির কাঁজ এক সপ্তাহ কাল বন্ধ রাখা হইবে বলিয়া ঘোষিত: 
হওয়ায় সে কারণেও বাজারে নূতন করিয়া, একটা নিরাসার ভাব সৃষ্ট হয়। 
ফলে সপ্তাহের শেষ দিকে ফাটক! বাজারে পাটের দর আবার কিছু 





৮৬২ 





নামিয়া যায়। নিযে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া 


২... ১.7 সর্ধবোচ্চ দর 


তারিখ সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
৯ই ডিসেম্বর ৪০৮%০ ৪৮৩ ৪০৮০ 
১০ই ৯ ৪১]%৩ - ৪০৮০ ৪১২. 
১৯ই ৮ ৪১1%৩ ৪০1৩ Soo 
১২ই » 8০1%০ . ৪51০ ৪০1০ 
১৩ই 5 ৪8০৮০ ৩৯৮০ ৩৯৪০ 
৪০০০ ৩৯৮০ ৩৯৮৮০ 


১৪ই 2 


আলগা পাটের বাজাবে এ সপ্তাহে পাঁটকলওযালাবা কিছু বেশী 
- পরিমাণে পাটক্রয় করিয়াছে। গতকল্য বাজারে ইণ্ডিযান জাত শ্রেণীর 
পাট মিভল্‌ প্রতিম্ ৮০ আনা ও ব্টম ভাণ আনা এবং ইত্ডিযান- 
ভিক্টর তোষা শ্রেণীর পাট যিডল্‌ প্রতিমণ ৭৮ আনা ও ব্টম প্রতিমণ 
৬২ টাকা দরে বিক্রয় হইযাছে। পাকা বেল বিভাগেও এবাব কিছু বেশী 
কাজ কারবার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । গতকল্য বাজারে ফাষ্ট” শ্রেণীব 
পাটের দর প্রতি বেল ৪১ টাকা ও লাইটনিং শ্রেণীর দর প্রতি বেল 
৩৮ টাকা ছিল। 


মফঃম্বলের বাজারে এসপ্যাহে পাটের দর চড়িয়াছে। বেশী দবেব 
আশাষ লোকে পাট যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিতেছে বলিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে 
পাটের আমদানী কম হইতেছে। | 


থলে ও চট 
পাটের" দর চড়িবার সঙ্গে এসপ্াহে থলে ও চটের বাজারে দাম কিছু 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৬ই ডিসেম্বর বাজারে ৯ পৌর্টারি চটের দর 


৯২//৬ পাই ও ১১ পোট'র চটের দর ১৬/৬ পাই ছিল। গতকল্য 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ১২৮/০ আনা ও ১৭/* আনা দীডাইয়াছে। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৯৩ই ডিসেম্বর 
[হে বোম্বাইএর তুলার বাজার অত্যন্ত মন্দ! গিয়াছে এবং 
তুলার মূল্যের হারও হাস পাই বলিয়া জানা যাঁয়। সপ্তাহের শেষ দিকে 
বিদেশের বাজারের মন্দার সংবাদই ইহার কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল-মে ১৯৬া০ .আনায় ; বেল ডিসেম্বর- 
_ জাঙ্গুয়ারী ৯৩৮৯ টাকা ; এবং ওমরা ডিসেম্বর-জানুযারী ১৬৪৮০ আনায় 
বাজার বন্ধ হয়। 
গত মঙ্গলবার পথ্যন্ত বিদেশের বাজার চড়া ছিল; হঠাৎ, বুধবার দিন 
& সকল বাজারে তুলার মুল্য হাঁস পায়। 


“কাপড় 


আলোচ্য সপ্ত 


কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর { 
আলোচ্য সপ্তাছে তুলার মূল্য হাসি পাওয়া সত্বেও কাপডের বাঁজারে টু 


কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। ব্যবসায়ী ও কলওয়ালাদের 
র।তাঁরতম্যের ফলে কোন কারবার সম্ভব হয় না। 


উহার 


কারণ উহার! যে অর্ডার পাইয়াছে 
কাজের অতার হইবে না । চল্‌ 
হইয়াছে) অশ্রিম কারবার 

কাপড়ের মুল্যের হার বজায় 
পরিস্থিতির জন্ত এবং জাহাজের ভাড়ার বদ্ধিত 
কারবারের প্রতি ব্যবসায়ী 
বাজারে সামান্ত ধরণের খুচরা কারবার হইয়াছে মাত্র । 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর | a 
:  বৃপ্তানীষোগ্য__গত =ই এবং ১০ই ডিসেম্বর রপ্তানীযোগ্য চায়ের যে 
২৪নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে গড়ে প্রতি পাউণ্ড ৮/০ আনা দরে 


আর্থক জর্গৎ 






[দি মা 


দ্বে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না & 
তাহাতে উহাদের ৪ মাস পর্য্যন্ত কোন & 
তি বাজারে দেশী কাপড়ের কারবারই বেশী সর 
সম্পর্কে নানারূপ জল্পনা কল্পনার ফলে জাপানী ছু 
ছিল। সুদুর প্রাচ্যের অনিশ্চিত রাজনৈতিক 
হারের জন্ত কোন অগ্রিম {' 
গণের আগ্রহ নাই। ল্যাঙ্কাশীয়ার শ্রেণীর কাপড়ের 


[ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ 

৬ হাজার ৩০ পাঁউও চাঁ বিক্রয় হইয়াছে. গত রৎসর এই সমসাময়িক 
২৬ নং নীলামে উহার দর ৪৯ পাই ছিল। পাতা চায়ের মূল্য প্রতি পাউগ্ডে 
তিন পাই হইতে ছয় পাই কম গিয়াছে । মাঝারি ব্রোকেন চায়ের 


মূল্য তিন পাই হাস পায়। সাধারণ এবং নিয় শ্রেণীর মাঝারি ব্রোকেন: 
পিকো চায়ের মূল্য চড়া গিয়াছে। 

ভারভে ব্যবহুদ্রোপযোগী,_পরিষ্কৃত এবং অপরিষ্কৃত উভয় শ্রেণীর 
সবুজ চাষের মূল্যই আলোচ্য নীলাঁমে বৃদ্ধি পায়। গুড়া চায়ের বাজার চডা 
গিয়াছে। উহার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ৬ পাই পর্যন্ত বেশী 
ছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর চাষের বাঁজারেও উন্নতি পরিলক্ষিত হুয। ব্রোকেন 
অরেঞ্জ পিকো এবং অরেঞ্জ ফ্যানিংস জাতীয় চাষের যুল্য গত সপ্তাহের: 
তুলনায় চডা গিয়াছে । 

কোটা রপ্তার্নী কোটার হার ॥০০ হইতে ॥০/৩ পাই ছিল। খুব 


অল্প পরিমাণে কারবার হুয়। আভ্যন্তরীণ কোটা প্রতি পাউণ্ডে /৯ পাই 
হইতে /৬ পাই পৰ্য্যন্ত হাস পাঁষ। 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৩ই ডিসে" 





রগ 


সোণ। 


আলোচ্য সপ্তাহে রপ্ানীর জন্য সামান্য চাহিদা থাকায় এ সপ্তাহে; 
বোম্বাইএর সোণার বাজারে নিক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয নাই। রেডি" স্বর্ণের 


অস্তকার শেষ মূল্য ছিল ৪১৮/৬ পাই। ৪১%/০ আনায় বাজার খুলিয়াছিল। 





লণ্ডন বাজারেও প্রতি আউন্স স্বর্ণের মূল্য সরকারীভাবে নির্ধারিত 
১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত আছে। রঃ 


অগ্যকার কলিকাতার দর ছিল ৪১৯1%০ আনা । 


রূপী 3 
তুলার বাজারে ব্যাপক মন্দার দরুণ বোম্বাই এর রূপার বাজারে এ সপ্তাহে 
কাঁজকর্ণ্মের পবিমাণ কম হইয়াছে। বিক্রেতাদের সংখ্যাধিক্য হেতু মুল্যের, 
দিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটিযাছে। রেডি রূপা (প্রতি ১০০, 
ভরির মূল্য ) ৬০/০ আঁনায বাজার বন্ধ হইয'ছে। 
লণ্ডন রূপার বাজারে সপ্তাহের প্রথম ভাগে স্থিরতা পবিদৃষ্ট হইযাছিল।' -- 
ভারতীয় রৌপ্য বিক্রযের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সপ্তাহের শেষদিকে লগ্খনের- 
বাজারেও অবনতির হুচনা দেখা গিয়ছে। অন্তকার স্পটরূপার মূল্য ছিল 
প্রতি, আউন্স ২২৫ পেন্স। | 


অষ্যকার কলিকাতার দর ছিল (প্রতি ১০* ভরির মূল্য ) ৬০০ আনা' 
এবং এ খুচরা দর ছিল ৬০৮০ আনা। 


A 455 এও এড CED এ এসে এড এ এ এড TT ERD EEE CED AED শর - 








সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


রব ইণ্ডিয়| লিঃ 
২ 6 
হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ২২ বি ক্লাইভ রো 
এই ব্যান্ক সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ 

ধার জন্য সর্বত্র অর্জন করিয়! আসিতেছে । | | 
স্থায়ী আমানতের হৃদ ₹৪২ হইতে ৭২ টাকা | সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩, চেকে 


টাকা উঠান বায় চল্তি (502::576 ) হিসাব £২২ টাকা | ৫ বদরের ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ৭, টাকায় ১০০২ ৭|* টাকায ১:২ টাকা। 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন বা ম্যানেজার্জের সহিত সাক্ষা করুন 
শাখাসমুহু--কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াৰ, সাতকানিয়া, ফটাকছড়ী, পাহাডতলী। 

সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 
শেয়ারের লভ্যাংশ 
EE CEE CD CEES CEE CEE CEH ০০৭২ ১০ 








্ঁ 





ফোন- বড়বাজার, ৬৩৮২ 


সলনি নুন 
আপনাদের. 
নিজন্ব প্রতিষ্ঠান £_ 





ৰ 
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ভি, বি, রায় 
চীফ এজেন্ট 
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পাপা 

৮, রয়েল একচেগ্ু প্রেস, |: ২ বাকা হেত রি 1 নব | ৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
=--- কলিকাতা = --_কলিকাতা-_ 
== করিত =| সম্পাদক তীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য .. nei 0 soa 
৩য় বর্ষ, ২য় খত ৰ কলিকাতা, ২৩শে ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪০ ইঃ | ৩২শ সংখ্যা 
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বড়লাটের' বক্ত তা 

ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রে অচলঅবস্থার অবসানকল্পে ইদানীং 
স্তার জগদীশ প্রসাদ ও অন্যান্য কতিপয় নরমপন্থী রাজনীতিকদের 
_ চেষ্টা, লগ্তনের টাইমস’ পত্র কতৃরু ভারতীয় সমস্তার সমাধানের 
জন্য “নুতন ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর” হইবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে 
উপদেশ দান, দিল্ল পরিত্যাগ করিবার পূর্বের বড় লাটের সহিত মিঃ 
জয়াকরের সাক্ষাৎ ইত্যাদি ঘটন! পরম্পরার ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মতিগতি কতকটা পরিবর্তন হইয়াছে এবং 
কলিকাতাতে বড়লাট নৃতনভাবে কংগ্রেসের দিকে শুভেচ্ছা প্রণোদিত 
হস্ত প্রসারণ করিবেন বলিয়া অনেকের মনে একটা ধারণার স্থষ্টি 
হইয়াছিল। এই মনোভাবে উদ্চদ্ধ হইয়া ‘ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্রের 
দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা কলিকাতায় [এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমাসের 
অধিবেশনে বড়লাটের আসন্ন বক্তৃতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বড়লাট তাহার বক্তৃতায় উহাদের সকলকেই 
নিরাশ করিয়াছেন । তিনি একথা সোজা স্তৃর্জি বলিয়া দিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বুটাশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তিনি যে 
হি বলিয়াছিলেন তদতিরিক্ত তাহার আর নুতন কিছু বলিবার 

|| 

যাহারা গত রুয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় রাজনীতিক অবস্থা 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন তাহারা বড়লাটের এই প্রকার 
মনোভাবে একটুও আশ্চধ্যান্বিত হন নাই। গত ১০১২ বৎসরের 
মধ্যে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাহাদের কার্য্যনীতির অনেক 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন একথা সত্য । সাইমন কমিশনের বিরাটাকার 
রিপোর্টে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভোমিনিয়ান স্রেটাস 
শব্দটার পর্য্যন্ত. উল্লেখ ছিল . না। এই সময়ে লর্ড আরুইন 
ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ান' ষ্টেটাস গ্রবর্তনই' বুটাশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য 
একথা বলিয়া মহা বিপদে . পড়িয়াছিলেন। নি পরে বৃটাশ 


e 
# 


রর ফ্রড EES বড়লাটের মুখ দিয়া একথা 


, একাধিকবার ঘোষণা করান 'হইয়াছে যে ভারতবর্ষে কেবল 


ডোমিনিয়ান স্টেটাস নহে ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন 'অন্ুযায়ী ডোমিনিয়ান 
ষ্টেটাস যুদ্ধের পরেই কালবিলম্ব ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে ' প্রবর্তন করা 
হইবে। কিন্ত মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস এই বাক্যজাঁলে জড়িত 
হইবার লোক নহেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে যুদ্ধের পরেই 
যখন ডোমিনিয়ান স্টেটাস দেওয়া হইবে তখন বর্তমান সময়ে সীমাবদ্ধ 


ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদস্থিত_ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মনোনীত 


রর উন করিতে ডে 
কিনা। বুটাশ গব্ণমেপ্ট উহাতেই ভভকাই গেলেন! কারণ জের 
পরে ভারতবর্ষকে দেশ শাঁসন ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা 
উর আভিপেত নহে বলির উঠার উর এ ভিপ্রেত নহে বলিয়া উহারা এখ 
ভাযাদীকে তাও নেনে ep বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের এই মনোভাব ধরা পড়িবার পরে উহারা যে নেহাৎ বাধ্য 
না হইলে ভারতবাসীকে কোন ক্ষমতা প্রদানে রাজী হইবেন একথা 
কেহ মনে করিতেছে না। শীঘ্র বুটীশ গবর্ণমেন্টের সহিত কংগ্রেসের 
কোন মিটমাট হইবে এরূপ মনোভাব লইয়া সত্যাগ্রহে অগ্রসর হইতে 
মহাত্মা গান্ধীও সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। উহা সন্ধেও কেন 
যে দেশের ভিতরে মধ্যে মধ্যে কংগ্রেসের সহিত গবর্ণমেন্টের মিটমাট 


হইবে-এরূপ একটা ধারণার স্থষ্টি হয় এবং দেশের মধ্যে অনেকে 
কেন যে বড়লাট বা ভারত সচিবের মুখের দিকে চাহিয়া ছুরাশা 


বোম্বাইয়ের মিলগনার্স এসোসিয়েশন ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের 
অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যেক বৎসর 'এনুয়েল মিল ষ্টেটম্যাণ্ট' নামক একটা 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং এই রিপোর্টে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে চলতি কাপড়ের, কলের সংখ্যা, বিভিন্ন অঞ্চলে কলের সংখ্যার 


৮৬৪ 


হাস বৃদ্ধি, কলে ব্যবহৃত তাত ও টাকু, নিয়োজিত মূলধন, ব্যবস্থত 

সুতা ও নিযুক্ত. মঞ্জুর সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকে । 

. সম্প্রতি মিলওনার্স এসোসিয়েশন হইতে গত ৩১শে আগষ্ট 
পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই রিপোর্ট পাঠে একথা উপলদ্ধি হয় যে 





যুদ্ধের সুযোগে সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বন্ত্রশিল্ের কিছুই উন্নতি ' 
হইতেছে না। গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে মোটমাঁট ' 


৩৮৯টা কাৰ্য্যক্ষম কাপড়ের কল ছিল এবং উহার মধ্যে ২২টা ছাড়া 
আর সকল কলেই কাজ চলিয়াছিল। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে 


কলের সংখ্যা দাড়ায় ৩৮৮টী_ কিন্ত উহার মধ্যে ২৩টি কলে কাজ বন্ধ, 


ছিল। আলোচ্য ১৯৩৯-৪০ সালের শ্মেষে ভারতবর্ষের সমস্ত 
কাপড়ের কলে টাকু ও তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ কোটী ৬ 
হাজার ও ২ লক্ষ ৭৬। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার সংখ্যা 
ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৫৯ হাজার ও ২ লক্ষ ২ হাজার ৪৬৪! 
এই এক বসরের*মধ্যে ভারতবর্ষের কাপড়ের, কলগুলির আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ৪২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা 'হইতে €৩ কোটা ৬২ 
লক্ষ টাকায় বদ্ধিত হইয়াছে বটে-_কিন্তু সমস্ত কলে ব্যবহৃত তুলার 
পরিমাণ ১৯ লক্ষ ৫ হাজার ৩৩৭ কেণ্ডি হইতে হাঁস পাইয়া ১৮ লক্ষ 
৩৯ হাজার ৯৩৭ কেগ্ডিতে দাড়াইয়াছে। কাপড়ের কলে এই ভাবে 
কম কাজ হওয়ার দরুণ কলে গড়পরতায় নিযুক্ত মজুরের সংখ্যাও ৪ 
লক্ষ ৪১ হাজার হইতে আলোচ্য বৎসরে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ১৬৫তে 
" পরিণ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রায় সকল দিক হইতেই আলোচ্য 
বৎসরে ভারতীয় বস্তরশিল্পের অবনতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। 

' কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সমগ্র ভারতে বস্ত্রশিল্পের কিঞ্চিৎ 
অবনতি দৃষ্টিগোচর হইলেও এই এক বৎসরে বাঙ্গলা দেশ বস্ত্র শিল্পের 
ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি কমিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
সমগ্র ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা একটি কমিয়া গেলেও বাঙ্গলায় 
ঢাকা কটন মিলে কাজ আরম্ভ হওয়ার দরুণ কলের সংখ্য! ৩০ হইতে 
৩১শে পরিণত হইয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলায় কাপড়ের কল- 
গুলিতে টাকুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২ শত হইতে ৪ লক্ষ ৫২ 
হাজার ৭ শতে এবং তাতের সংখ্যা ৯ হাজার ৯৬০ হইতে ১০ হাজার 
২ শত ৬০এ বৃদ্ধি পহিয়াছে। বাঙ্গলায় এই বৎসরে কাপড়ের কলে নিয়ো- 
জিত শেয়ার বাবদ মূলধনের পরিমাণও ১৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আরও সুখের বিষয় যে গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষে উপরোক্ত 
৩৮৮টী কাপড়ের কলের অতিরিক্ত যে ৩৪টী নুতন কলের নিশ্মাণ 
কাৰ্য্য চলিতেছিল তাহার মধ্যে ২০্টীই বাঙ্গলা দেশে অবস্থিত । 
এই সব বিবরণ হইতে মনে হয় যে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান 
যদিও এখনও অত্যন্ত. নগণ্য তথাপি বাঙ্গলা দেশ মন্থর গতিতে 
হইলেও নুনিশ্চিতভাবে এই শিল্পে অগ্রসর হইতেছে । বাঙ্গলা 
দেশের জনসাধারণ যদি এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বাঙলার কাপড়ের 
কলগুলিকে অধিকতরভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অগ্রসর হয় তাহা 
হইলে বাঙ্গলায় এই শিল্পের উন্নতি আরও দ্রুততর হইবে এবং উহার 
ফলে দেশের বনু বেকার ব্যক্তির অন্ন সংস্থানের পথ সুগম হইবে । 

সেপ্টেম্বরে ভারতের বহিব্বণণিজ্য 
, শবর্ণমেন্টের মনোভাব বুঝা ছুক্ষর। ভারতবর্ষের বহিব্বাণিজ্য 
সম্বন্ধে গত আগষ্ট মাসের রিপোর্ট সাধারণে প্রকাশিত করার পর আর 
এই বিষয়ে দেশবাসীকে কিছু জানিতে দেওয়া হইতেছে না। উহার 
পর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে বটে-_কিস্ত 
তাহা সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয় নাই । উহাতে মনে হইয়াছিল 
যে বহিব্বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন খবরই দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া 
হইবে না। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'মাস্থলী সার্ভে 
অব বিজনেজ কনডিসন’ নামক মাসিক রিপোর্টের সেপ্টেম্বর মাসের 
সংখ্যায় দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের সেপ্টেম্বর মাসের 
বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে এই বিবরণে দেখা যায় যে 
উক্ত মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ আগষ্ট . মাসের 
তুলনায় ২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ কোটী 8৪ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে । সঙ্গে. সঙ্গে এই মাসে বিদেশ হইতে 
'আমদানীর পরিমাণও ২ কোটা, ৬* লক্ষ টড বাড়িয়া ১২ কোটা 


আর্থক জগৎ 


[ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ 





৭২ লক্ষ, টাকায় দাড়াইয়াছে। যে সময়ে দেশবাসীর মনে এরূপ 
ধারণ জন্মিয়াছিল যে সমুদ্রপথে জান্মাণীর যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিণ, 
বিমানপোত ও মাইনের উপদ্রবে ভারতবর্ষের বহিব্বাণিজ্য অত্যান্ত 


সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে সেই সময়ে বহির্বাণিজ্যের এই উন্নতি দেখিয়া 


সকলেই আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই । 


সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বভির্ধাণিজ্য সম্পকিত বিবরণ 
জানার ফলে “চলতি সয়কাবী বৎসরের প্রথমার্দ্ধে ( এপ্রিল 
হইতে সেপ্টেম্বর) ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের , সমষ্টিগত অবস্থা 
জানা গিয়াছে। ' এই ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যত টাকা 
মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে তাহার তুলনায় ২৩ কোটি 
৬৭ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে। এবার ছয় মাসে রপ্তানীর মধ্যে গত বৎসরের এই ছয় 


, মাসের তুলনায় চায়ের রপ্তানী ৭৬ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী ১ কোটি 


১৩ লক্ষ টাকা এবং তুলার রপ্তানী ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা হাস 
পাইয়াছে। কিন্তু এবার ছয় মাসে থলে ও চটের রপ্তানী ১০ কোটি 
৮ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে । আমদানীর মধ্যে এবার ছয় মাসে 
গত বৎসরের ছয় মাসের তুলনায় চিনির আমদানী ২ কোটি ২২ লক্ষ 
টাকা, কলকজার আমদানী ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, কার্পাস বস্ত্র ও 

সুতার আমদানী ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং লৌহ নিম্মিত 1 
জিনিষের আমদানী ৪৩ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। কিন্ত তৈলের 

আমদানী ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, তুলার আমদানী ১ কোটি ৭১ লক্ষ 
টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ও ওঁষধের আমদানী ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, 
রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী ৭০ লক্ষ টাকা, বিবিধ ধাতুদ্রব্যের আমদানী 
৭৩ লক্ষ টাকা, কাগজের আমদানী ২৬ লক্ষ টাকা এবং কার্পাস ছাড়া 
অন্যান্য শ্রেণীর বন্ত্র ও স্থতার আমদানী ৫১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি, 


_ন্বিভভক্তি- -- 

আগামী বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষের ছুটী উপলক্ষে 
'আধিক জগৎ’ কাৰ্য্যালয় ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ১লা জানুয়ারী 
পর্যন্ত বন্ধ, থাকিবে । “আধিক জগতের” পরবর্তী সংখ্যা 
আগামী ৬ই জানুয়ারী সোমবার প্রকাশিত হইবে । 
ম্যানেজার-_ আর্থিক জগৎ 


পাইয়াছে। উহা গেল পণ্যব্রব্য আমদানী রপ্তানীর কথা । সরকারী 
রিপোর্টেন্বর্ণ ও রৌপ্যকে উহার মধ্যে না 'ধরিয়া উহার আমদানী « 
রপ্তানীর হিসাব পুথকভাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু গত 
ফেব্রুয়ারী মাস হইতে উহা সাঁধারণে প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । সুতরাং বর্তমান সরকারী বৎসরের প্রথমাদ্ধে ভারতবর্ষ 
হইতে মোট রনির হইয়া গিয়াছে 
তাহা বলিবার কোন উপায় নাই । 


মিঃ বাগারিয়ার সাফাই 


পটি সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে নির্বব,দ্ধিতামূলক কার্ধ্যনীতি 
অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন এতদিন পরে তাহার একজন সমর্থক 
জুটিয়াছে।. ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোঁসিয়েশন--যাহা সাধারণতঃ ফাটকা 
বাজার নামে অভিহিত-_-তাহার সভাপতি মিঃ এইচ পি বাগারিয়া উক্ত 
সমিতির বাধিক অধিবেশনে মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙ্গলা সরকার 
পাটচাষীর স্বার্থরক্ষার জন্য চূড়ান্তরূপ চেষ্টা করিতেছেন-_-একথা বাঙ্গল। 
সরকারের সব্বাপেক্ষা- বড় শক্রও অস্বীকার করিতে পারিবে না। মিঃ 
বাগারিয়ার উক্তির আমরা প্রতিবাদ করিতে চাহি না। তবে তাহার 
ন্যায় ব্যক্তির এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের সাফাই না গাওয়াই 
শোভন ছিল। কারণ ফাটকা বাজারের,একজন বড় পাণ্ডা হিসাবে 
১০১২ বৎসরের মধ্যে তিনি বাঙ্গলার পাটচাষীর সমূহ অনিষ্ট 
করিয়াছেন। একথা কে না জানে যে অনেক সময়েই কাটক! 
বাজারের পাণ্ডাগণ কৃত্রিম উপায়ে পাটের মূল্য কমাইয়া দিয়! বাঙ্গলার 
পাটচাধীকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্য হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে: 
আরও একদিক দিয়া মিঃ বাগারিয়া এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশের 
অযোগ্য ব্যক্তি। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে ওয়ার ব্যাগের হল্লায় 
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ফাটকা বাজারে যখন রাতারাতি পাটের দর অত্যধিকভাঁবে চড়িতেছিল 
সেই সময়ে মিঃ বাগারিয়া এ বাজারে কোন. বিকিকিনি করিলে 
মিনিষ্টার লোগ বেচা হে'--মিনিষ্টার লোগ . কিনতা' হে” এইবপ 
রব উঠিয়া পাটের মূল্য উঠানামা করিত। এই ধরণের মনোভাবের 
মূলে কি ছিল তাহা আমরা জানি না। তবে এই 
ব্যাপার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। সত্য হইক মিথ্যা 
হউক-_একথ প্রায় সকলেই বলিয়া থাকে যে মিঃ বাগারিয়া বাঙ্গলার 
বর্তমান মন্ত্রীমগ্ুলীর কাহারও কাহারও সহিত ব্যবসাগত সম্পর্কে 
জড়িত। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীমগুলী পাটচাষীর স্বার্থের 
জন্য চূড়ান্তরূপ চেষ্টা করিতেছেন_-একথা বলিয়া তিনি তাহাদের 
উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করিয়াছেন । 


ডাঃ লাহার অভিভাষণ 

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল a অব্‌ কমাসের ষান্মাসিক অধিবেশনে 
চেম্বারের সভাপতি ডাঃ শ্রীধুত নরেন্দ্র নাথ লাহা যে সুচিন্তিত 
অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেশের বর্তমান অর্থ-নৈতিক 
সমস্যাসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় 
বহিব্বাণিজ্যের অবনতি, রপ্তানী বৃদ্ধির সমস্যা, মিক-গ্রেগরী রিপোর্ট? 
ট্রে কমিশনার নিয়োগ, ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি, যুদ্ধের সুযোগে 
ভারতে শিল্পোন্নতি, রোজার মিশন, ইষ্টার্ণ গপ সম্মেলন, বাজলার পাট 
সমস্যা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙ্গল! গবণমৈট কর্তৃক ট্যাক্স বৃদ্ধি 
প্রভৃতি যাবতীয় দময়োচিত বিষয়সমূহ ডাঃ লাহার অভিভাষণে 
স্থান পাইয়াছে। 

রপ্তানী বাণিজ্য অত্যধিক সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ তি করিয়া 

ডাঃ লাহা বলিয়াছেন যে “ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশও রপ্তানী 
EL এবং বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা ভোগ 
করিতেছে। ইহার ফলে পণ্যরপ্তানীর ক্ষেত্র আরও. সঙ্কুচিত হইয়া 
রপ্তানীবাঁণিজ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থষ্টি হইয়াছে। 
মিক-গ্রেগরী রিপোর্টে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যবিক্রয়ের সুযোগ 
“খুবই সীমাবদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে । উর 
রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পুর্ব আফ্রিকা, সি 
এবং সাম্রাজ্যভূক্ত অন্যান্ত দেশের প্রতি ভারতসরকারের রন 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এই সমস্ত দেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য 
তালিকা! সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন । যুদ্ধের সুযোগে 
‘ভারতে শিল্পোন্নতির আশ! সফল হয় নাই বলিয়া যে জনমত হইয়াছে 
ডাঃ লাহা তাহা সমর্থন করিয়াছেন । রোজার মিশন এবং ইঠ্টার্ণ গ্রুপ 
সম্মেলনও ভারতের শিল্পোন্নতির সহায়ক হইবে না মত প্রকাশ করিয়া 
ডাঃ লাহা ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনোভাবই ব্যক্ত করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গলার পাটসমস্তা সম্পর্কে সরকারী 
অদুরদিতার নিন্দা করিয়া ডাঃ লাহা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 

তাহা বিশেষ প্ৰণিধানযোগ্য । চটকলসমিতি দিল্লী সম্মেলনের প্রস্তাব- 
কা করিতে স্বীকৃত হওয়ায় বাঙ্গলাসরকার আত্ম প্রসাদ 
অনুভব করিয়া সম্প্রতি এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন । এই 
সম্পর্কে ডাঃ লাহা যে সমস্ত তথ্যতালিকা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে 
দিল্লী সম্মেলনের ব্যর্থতা চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হইবে | চটকলসমূহ 
নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট প্রায় ৬০ লক্ষ গাইট পাট ক্রয় করিয়াছে । 
এপ্রিল মাস মধ্যে তাহারা আরও ৩৭॥ লক্ষ গীইট ক্রয় করিবার 
চুক্তিতে আবদ্ধ। ডাঃ লাহার মতে বর্তমান বৎসরে ১০ লক্ষ গাঁইটের 
বেশী পাট বিদেশে রপ্তানী হইবে না। কাজেই দেখা যাইতেছে 
এ সমস্ত বাদে মোট উৎপন্ন পাটের প্রায় ৫০ লক্ষ গাঁইটই অবিক্রীত 
থাকিয়া পাটের বাজারে মন্দার জের টানিতে থাকিবে । আগামী 
বৎসরে পাটের মূল্য সম্পর্কে ডাঃ লাহা বলিতেছেন যে পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের ফলে আগামী বৎসর উৎপন্ন পাটের পরিমাণ কম পক্ষে 
৫২ লক্ষ গাঁহট হইবে এবং রর্তমান বৎসরের অবিক্রীত পাট নিয়া 
আগামী বসরও ১ কোটী গাঁইটের বেশী পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
হইবে । *এদিকে চটকলসমূহের মজুদ পাটের পরিমাণও নেহাৎ কম 
হইবে না। এই সমস্ত কারণে, আন্তজ্জীতিক অবস্থার উন্নতি না 
হইলে, আগামী বৎসরও পাটের বাজারের মন্দা দুর হইবেনা বলিয়া 
ডাঃ লাহার বিশ্বাস । 


আমেরিক! কর্তৃক, সমর সরঞ্জাম দান 
ডলারের অভাবে ইংলও-আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে নগদ মূল্য 
দিয়া সমর-সরপ্জাম ক্রয় করিতে অসমর্থ হইলে আমেরিকা ইংলগ্তকে 
ধারে মাল সরবরাহ করিবে কিনা এবং ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে সমর- 
সরঞ্জাম না পাইলে যুদ্ধের গতি কি দাড়াইবে তাহা লইয়া খুব জল্পনা- 
কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। আমেরিকার সভাপতি মিঃ রুজ্ভেণ্ট 
সম্প্রতি উক্ত দেশস্থ সাংবাদিকদের একটি সম্মেলনে একটা বিবৃতি 
দিয়া এই সমস্যায় অনেকটা আলোকপাত করিয়াছেন । প্রেসিডেন্ট 
রুজভেণ্ট বলিয়াছেন যে. ইংলণ্ড যদি নগদ মূল্যে মাল কিনিতে অসমর্থ 
হয় তাহা হইলে আমেরিকার গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের সমর-সরঞ্জাম 
প্রস্তুতকারী কারখানাসমূহের মালিকদের নিকট হইতে সমর-সরপ্জাম 
ক্রয় করিয়া তাহা বুটাশ গবর্ণমেন্টের নিকট বন্ধক দিবেন এবং যুদ্ধ 
শেষে ইংলণ্ড আমেরিকাকে তাহা ফেরৎ দিবে_-এইরূপ একটি প্রস্তাব 
বর্তমানে তিনি বিবেচনা করিতেছেন । জনসন আইন অনুসারে 
আমেরিকা কর্তৃক ইংলগুকে ধারে মাল সরবরাহ নিষিদ্ধ রহিয়াছে এবং 
বর্তমানে এই আইন সংশোধন বা বাতিল কর! অস্ুবিধাজনক বলিয়াই 
প্রেসিডেন্ট রুজভেষ্ট এই অভিনব পস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন 
বলিয়া মনে হয়। উহার অগ্ঠ একটি কারণও রহিয়াছে।" ইংলণ্ডে 
সমর-সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া আমেরিকার কারখানাসমূহের মালিকগণ 
বর্তমানে কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে । এখন যদি সমর- 
সরঞ্জাম রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে উহাদের লাভের পথ রুদ্ধ 
হইবে এবং ফলে উহাদের মধ্যে তীব্র অসস্তোধ দেখা 'দিবে। 
আমেরিকার কোন সভাপতিই উক্ত দেশের শিল্প কারখানাসমূহের 
কোটীপতি মালিকদের বিরাগভাজন হইতে সাহস পান না। 
আমেরিকার আইন সভায় উহাদের প্রভাব কি প্রকার বেশী তাহা 
রৌপ্য ক্রয়ের ব্যাপারে আমেরিকার গবর্ণমেন্টের অণুস্থত নীতি হইতে 
বুঝা যায়। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা! ইংলগুকে যে 
টাকা ধার দিয়াছিল তাহার অধিকাংশই এই সব শিল্পপতিদের লাভের 
অঙ্ক ফাপাইয়া তুলিবার কাজে নিয়োজিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের ' পরে 
ইংলণ্ড এই টাকা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করায় স্ুদে-আসলে 
আমেরিকার যে ১০৩ কোটী পাউণ্ড (১৩৭৩ কোটা টাকা) ক্ষতি 
হয় তাহার' ভার আমেরিকার জনসাধারণের স্কন্ধেই পতিত হয়। 
এবারের যুদ্ধে আমেরিকা যদি ইংলগুকে সমর-সরগ্তাম বন্ধক দেয় তাহা 
হইলে আমেরিকার শিল্পপতিগণ উহার সুফল পূর্ণভাবে ভোগ করিবে। 
কিন্তু গতবারের মত এবারও ইংলণ্ড যদি যুদ্ধাবসানে ‘বন্ধকী’ সম্পত্তি 
ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে 
আমেরিকার জনসাধারণ। কেননা প্রেসিডেন্ট রুজভেন্টের 
প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়র্কের “হেরান্ড 
টিবিউন, পত্র এই মর্শে মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টের  পরিকল্পনামত “ইংলগুকে মাল সরবরাহ ' 
করিলে ফলে উহা মূলতঃ ও অপরিহার্য্যভাবে আমেরিকা কর্তৃক 
দানের সামিল বলিয়া পরিণত হইবে৷ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
অধিবাসীগণ যত সত্বর উহা সরলভাবে উপলব্ধি করিতে পারে ততই 
মঙ্গলের কথা ।” এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে প্রেসিডেন্ট 
কর্তৃক উক্ত পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার ছুই দিন পূর্বের তাহার স্ত্রী 
একটী। সভায় ইংলণ্ডের এই বিপদে আমেরিকার যুক্তরাজ্যকর্তৃক উক্ত 
দেশকে সমর-সরঞ্তাম দান করিবার প্রস্তাব উত্থাপূন করিয়াছিলেন। 
আগামী ওরা জানুয়ারী তারিখে আমেরিকার নব নির্বাচিত 
পালমেন্টে (কংগ্রেসে ) প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট তাহার এই প্রস্তাব 
বিবেচনার্থ উপস্থিত করিবেন। তাহার এই প্রস্তাবের কি পরিণৃতি 
ঘটে তাহা জানিবার জন্য সমগ্র জগৎ আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছে 
সন্দেহ নাই।. 


পপ 





নান্যভ্ডান্তুলন্ক তীন্বল লীহ্াা 





“ইউনাইটেড প্রেসের? মারফতে সম্প্রতি এই মন্মে একটী সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঙ্গলা সরকার উহাদের অধীনস্থ সমস্ত 
কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে জীবন বীমা করাইবার জন্য একটা! 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা-করিতেছেন এবং গত ৫ বৎসরের মধ্যে 
যে মস্ত ব্যক্তি বাঙ্গলা সরকারের চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের বেতন, 
বয়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিতেছেন । 
বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই উহার নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক ৷ 

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কোন দেশের গবর্ণমেপ্টের পক্ষে 
সরকারী কশ্মচারীই হউক অথবা বাহিরের লোকই হউক কাহাকেও 
বাধ্যতামূলকভাবে জীবনবীমা করাইবার ব্যবস্থা করা সঙ্গত কিনা। 
এই বিষয়ে দেশের ভিতরে প্রবল মতভেদ উপস্থিত হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক। কেননা অর্থনীতিক ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এরূপ 
ভাবে হস্তক্ষেপ করা অনেকেই পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাদের 
মনে হয় যে দেশের রাজশক্তি যদি কেবল সরকারী কর্মচারী দিগকে 
নহে-__বীমার প্রিমিয়াম চালাইতে সমর্থ দেশের সকল শ্রেণীর লোককেই 
জীবনবীমা করিতে বাধ্য করেন তাহা হইলে উহাতে দেশের সমূহ 
উপকারই হইবে । আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই 
দরিদ্র এবং তাহাদের জীবন যাত্রার আদর্শ অত্যন্ত নিয় ধরণের 
উহ্থাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত বহুক্ষেত্রে এই দারিদ্র্য স্বেচ্ছাকৃত। আয়ের 
তুলনায় অধিক ব্যয় এবং নিজের বৃদ্ধবয়সে ও মৃত্যু ঘটিলে পোস্য- 
বর্গের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবার আগ্রহ ও ইচ্ছার অভাবে অনেক ক্ষেত্র 
দারিদ্র্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক বেকার, বৃদ্ধ বা 
রোগে অশক্ত হইলে সমাজের অন্য দশঞ্জনের ভার স্বরূপ হইয়া 
পড়ে , এবং উহাদের অভাবে উহাদের পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের 
দায়িত্বও সমাজের উপর পতিত হয়। নিজের দায়িত্ব পরের ঘাড়ে 
ফেলিয়া উহার! দেশের ও সমাজের শক্রতাই করিয়া থাকে । অনিচ্ছুক 
রোগীকে যেমন জোর করিয়া তিক্ত ওঁষধ খাওয়াইতে হয় সেইরূপ 
উহাদিগকেও জোর করিয়া নিজের বুদ্ধবয়সের জন্য. অথবা উহাদের 
পোষ্যবর্গের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে বাধ্য করা আবশ্যক। অনেকে 
হয়তঃ উহার জবাবে বলিবেন যে যাহাদের আয় অতি সামান্য এবং 
তদনুপাতে ব্যয়ের মাত্রা বেশী তাহাদিগকে আয়ের কতকাংশ 
সঞ্চয় করিতে বাধ্য করিলে মরণের পথেই ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। 
এই কথা অনেকের পক্ষে সত্য হইতে পারে এবং উহাদিগকে বৃদ্ধ 
বয়সে ভরণ পোষণ করা ও উহাদের অভাবে উহাদের পোস্যবর্গের 
জীবিকা সংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের গ্রহণ করা ছাড়া অন্য 
উপায় নাই। কিন্তু জীবনযাত্রার আদর্শের একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি 
নাই এবং আয়বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা উন্নততর হইতে থাকে । 
একজন মজুর মাসে ২০ টাকা রোজগার করিবার সময় যদি ২ টাকা 
তাড়ির জন্য খরচ করিতে না পারে তাহা হইলে সে জীবন ভারাক্রান্ত 
মনে করে। কোন ব্যক্তির উপার্জন মাসে ১০০ টীকা হইলে সে 
হয়ত সিগারেটের জন্য মাসে দশ্ন টাকা ব্যয় করে। ভাগ্যক্রমে ' যদি 
কাহারও মাসিক উপার্জন পাচ শত টাকা হয় তাহা হইলে সে একটা 
মোটর গাড়ী বা বাগান বাড়ীর স্বপ্ন দেখে । কিন্তু এই ভাবে আয় 


বৃদ্ধির সময়ে তদনুপাতে নিন্ডের ও ভবিষযদংশীয়দের জন্য কিছু 
কিছু সঞ্চয় করিবার যে তাহার একটা দায়িহ রহিয়াছে তাহা সে 
তুলিয়া যায়। এই শ্রেণীর লোককে জোর করিয়া পঞ্চয় করানে। 
ছাড়া গত্যন্তর নাই। বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট বর্তমান যুদ্ধে আমদানীর 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং রেশন কার্ড দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ভোজ্য, 
পানীয় ও পরিচ্ছদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ইংলণ্ডের 
অবিবাসীদের জীবনযাত্রার আদর্শ খ্ব্ব করিয়া দিয়াছেন । আমাদের 
দেশ ইংলগ্ডের মত কোন জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু 
এদেশের অধিবাসীগণ চিরদিন দারিদ্র্য, রোগ ও অজ্ঞতার সহিত যে 
জীবণমরণ সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাঁতে জয়ী হইতে হইলে 
তাহাদিগকেও বাধ্যতামূলকভাবে জীবনযাত্রার আদর্শ কিছু 
খবর্ব করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে। উহার ফলে 
সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিদিগকে ভরণপোষণ করিবার জন্য বর্তমানে 
সমাজের ও রাষ্ট্রের উপর যে চাপ পড়িতেছে তাহার" লাঘব হইবে, 
দেশে নূতন মূলধন স্থষ্টি হইবে এবং এই মূলধন ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক- 
কার্যে নিয়োজিত হইয়া দেশে নূতন ধনসম্পদ সৃষ্টি হইবে। দেশের 
বযষ্টিগত ও সমষ্টিগত দারিদ্রের প্রতিকার করিতে হইলে এই" 
বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই নীতি: 
এদেশে নৃতনও নহে। গবর্ণমেপ্ট ও আধা সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান 
প্রভিডেন্ট ফণ্ডের জন্য কর্মচারীদের বেতন হইতে মাসে মাসে যে টাকা, 
কাটিয়া নেন তাহা একটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। অনেকের পক্ষেই" 
উহা বিরক্তিজনক মনে হয় এবং এজন্য অনেককে জীবনযাত্রার আদর্শ 
একটু খর্ব করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা চরমে যে প্রত্যে- 
কের পক্ষেই কল্যাণজনক তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না । 

মোটের উপর প্রিমিয়াম প্রদানে সমর্থ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে: 
বাধ্যতামূলকভাবে বীমার ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করি। কিন্তু উহার: 
কম্মপন্থা না জানা পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনার ভালমন্দ 
সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে অক্ষম । এই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন 
স্বভাবতই মনে উদিত হয় । সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাহাদের 
বেতন লিভিং ওয়েজ অর্থাৎ একজনকে কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিতে, 
হইলে তাহার মাসে যত টাকার প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম তাহা 
দিগকে বাধ্যতামূলকভাবে বীমা করান হইবে কিনা, লিভিং ওয়েজের, 
পরিমাণ কত টাকা নির্ধারিত হইবে, যাহারা বীমার যোগ্য তাহাদের 
আয়ের কত অংশ বীমার প্রিমিয়ামের জন্য ব্যয়িত হইবে, বীমার 
সমষ্টিগত পরিমাণ আয়ের পরিমাণ দ্বারা--না অপরিহাধ্য ব্যয়ের: 
পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিদ্ধারিত হইবে, যাহারা ইতিপূর্ব্বে বীমা, 
করিয়াছে তাহাদিগকে সরকারী পরিকল্পনা হইতে বাদ দেওয়া হইবে কি 
না, যাহাদের অধিক বয়স হইয়াছে অথবা যাহাঁদের স্বাস্থ্য আগার এভা-- 
রেজ অর্থাৎ বীমা কোম্পানীর দিকে হইতে অধিকতর প্রিমিয়াম ছাড়া 
গ্রহণযোগ্য নহে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে সরকারী প্রস্তাব 
সম্পর্কে কোন মত প্রকাশের পূর্বের এই সমস্ত বিষয় জানা আবশ্যক ৷ 

কিন্তু এই সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলি অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য 
বিষয় হইতেছে যে এই বীমার কাজ পরিচালনা করিবার জন্য কাহার 

(৬৭২ পৃষ্ঠায় জষটব্য ) : 


ভারতবর্ষে বিমানপোত, জাহার্জ এবং মোটরগাড়ী নির্মাণের 
কারখানা স্থাপনের জন্য বোম্বাইয়ের কয়েকজন শিল্পপতি গত কয়েক 
মাস যাবত যে অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন তৎসম্পর্কে এক 
সরকারী বিবৃতি মারফত ভারতসরকারের মনোভাব সম্প্রতি 
জনসাধারণের গোচরীভূত করা .হইয়াছে। এই সম্পর্কে ভারত 
সরকারের সুদীর্ঘ নীরবতার ফলে এবং সময়ে সময়ে বাণিজ্যবিভাগের 
২।১ জন বিশিষ্ট কর্মচারী যে প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা সভাসমিতি এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনার বিষয়বস্ত 
হওয়ায় ভারতে এই সমস্ত শিল্পের প্রবর্তন সম্পর্কে জনসাধারণের মনে 
নিরাশার ভাবই স্থষ্ট হইয়াছিল। উপরোক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 

ধারণের এই নৈরাশ্য আংশিকভাবে দূরীভূত হইবে। আংশিক 
বলার কারণ এই যে বিমানপোত এবং জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কে 
অনুকূল মনোভাবের পরিচয় দিলেও মোটরগাড়ীর কারখানা 
স্থাপন সম্পর্কে কতকগুলি বাজে এবং অবান্তর কারণ উপস্থিত করিয়া 
গভর্ণমেন্ট এই প্রচেষ্টাকে অঙ্গুরেই বিনষ্ট করিয়া দিতে: প্রয়াস 
করিয়াছেন। এই ব্যাপারে উৎসাহ এবং সাহায্য না দেওয়ার কি 
কারণ থাকিতে পারে তাহাও যথাস্থানে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

সিদ্ধিয়া ষ্টীম - নেভিগেশন কোম্পানীর মিঃ বালাদ হীরা্টাদ 
কতিপয় বন্ধুর সহযোগিতায় যানবাহনশিল্প প্রবর্তনের এই বিরাট 
পরিকল্পনার জন্মদান করেন। বিমানপোঁত নিন্মাণে মিঃ বালটাদণ' 
মিঃ তুলসীদাস কিলাদাস এবং মিঃ ধরম্সে খাটাউ প্রথম অগ্রণী হন। 
বাঙ্গালোরে এই.কারখানার স্থান নির্বাচিত হয় এবং মহীশূর সরকারও 
এই প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন । দীর্ঘকাল পর গভর্ণমেন্ট 
এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন বটে কিন্তু উদ্যোক্তাগণ 
সরকারী অনুমোদন লাভের বহুপুর্ক্বেই আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ 
আনাইয়া .বিমানপোতের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে, আলোচনা 
করিয়াছিলেন ।. বিশেষজ্ঞগণ কারখানার স্থান, শ্রমিক ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় মালমসল্লা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান !কাধ্য সমাপ্ত 
করিয়াছেন। সরকারী: অনুমোদন লাভের অব্যবহিত পরেই 
কারখানার কাধ্য আরম্ত হওয়ার কথা। ইহা মূলতঃ একটী ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠান হইবে । প্রকাশ বাঙ্গালোরের এই কারখানায় প্রায় দুইশত 
ইঞ্জিনিয়ার এবং ২২শত দক্ষ শ্রমিকের কাধ্যসংস্থান হইবে। এই 
প্রতিষ্ঠানে অনুমান ৪ কোটা টাকা মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হইবে । 
কারখানার যে সমস্ত কলকন্জা আমেরিকা হইতে আনয়ন করিতে 
হইয়াছে তৎসম্পর্কে ভারতসরকার সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছেন । 
প্রাথমিক পরিকল্পনামত এই কারখানায় সকল প্রকার বিমানপোত 
নির্ীণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতসরকারের সহিত সম্প্রতি 
কোম্পানীর যে কণ্টণক্ট সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে বর্তমানে একমাত্র 
সামরিক বিমানই নিম্মিত হইবে এবং ভারত সরকার এই সমস্ত বিমান 
ক্রয় করিম লইবেন। 
" জাহাজ নিৰ্শ্মাণের কারখানা স্থাপনে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন 
কোম্পানীই সর্বপ্রথম আগ্রসর হইয়াছেন। উক্ত কোম্পানীর 
পরিচালনাধীনে কলিকাতায় কারখানা স্থাপিত হওয়ার পরিকল্পনা 

২ 





ছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গপ্রধান কলিকাতা পো্টট্রাষ্টের প্রতিকূলতায় ইহা 
সফল হয় নাই ৷ প্রকাশ, বাণিজ্য সচিব কয়েক মাস পূৰ্ব্বে কলিকাতা 
আসিয়া এখানে কারখানার স্থান" সম্পর্কে পোর্টট্রাঞ্টের শ্বেতাঙ্গ 
চেয়ারম্যানের সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু 
চেয়ারম্যান মহোদয় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ পালীনও 
প্রয়োজনীয় মনে করেন তনোই। 
অন্তর্গত ভিজাগাপন্রম বন্দরে কারখানার স্থান সংগৃহীত হইয়াছে । 
জাহাজ নির্দাণ ব্যাপারেও ভারতসরকার সহানুভূতিজ্ঞাপন করিয়াছেন 
এবং বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনয়নেও সাহায্য করিবেন ইতিমধ্যে 
বিদেশ হইতে যে সমস্ত কলকজা আনয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে সহায়তার জন্য ভারতসরকার বৃটিশ গভর্ণমেশ্টের নিকটও 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভিজাগাপট্রমের এই কারখানায় 
৮ হইতে ১২ হাজার টনের জাহাজ নির্মিত হইবে । এই কারখানা 
হইতে প্রতি বৎসর ৪ কোটা টাকা ব্যয়ে ১৬টা বৃহদাকার জাহাজ 
বাহির হইবে এরূপ আশা করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় বিদেশীয় 
কারিগর এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তায় কারখানার কার্য্য পরিচালিত 
হইবে; কিন্তু উদ্যোক্তাগণের বিশ্বাস এই যে কালক্রমে ভারতীয় 
শ্রমিক এবং এপ্রিনিয়ার নিয়াই এই কারখান! পরিচালনা করা 

যাইবে ৷ . ৰ 
মোটরগাড়ী নিন্মাণের কারখানার স্থান নির্বাচিত হইয়াছিল 
বোশ্বাইয়ে ৷ এই সম্পর্কে উদ্যোক্তাগণ বোম্বাই সরকার, এবং ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা, করিয়া 
ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রচেষ্টার সফলতা সম্পর্কে একরূপ নিঃসংশয় 
হইয়াই কাধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বোশ্বাইয়ের তদানীস্তন 
কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর দেড়কোটী টাকার শেয়ারের উপর 
দশবৎসর পর্য্যন্ত শতকরা তিন হইতে সাড়ে তিন টাকা লভ্যাংশের 
গ্যারান্টি দিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত 
ফোর্ড কোম্পানী প্রথমে এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে সম্মত হন, 
কিন্ত অতিরিক্ত লাভের আশা দেখিয়া কোম্পানীর অংশীদাররূপে 
গৃহীত হইবার দাবী করেন। ইহাতে উদ্যোক্তাগণ ক্রাইসলার 
কর্পোরেশন নামক অপর একটী বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত বন্দোবস্ত 
করিতে বাধ্য হন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ক্রাইসলার কোম্পানী 
নজরানা বা রয়েল্টা গ্রহণ করিয়া মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ সরবরাহ 
করিতে এবং অন্যান্যি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে রাজী হন। কথা 
ছিল কোম্পানী প্রথমাবস্থায় এই সমস্ত অংশ একত্র করিয়া পূর্ণাবয়ব 
মোটরগাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিয়া ভারতবর্ষে বিক্রয় করিবেন এবং কালক্রমে 
নিজেরাই বিভিন্ন অংশ নিৰ্ম্মাণ করিবেন । কিন্তু ভারতসরকার এই 
পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্প্রতি যে প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাহাতে এই উদ্যম কার্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে অন্তরায় স্ষ্টি হইয়াছে। 
সরকারী সাহায্য না দেওয়ার কারণ উল্লেখ করিয়া সরকার যে সমস্ত 
যুক্তি দিয়াছেন তাহার মূলে সদিচ্ছার অভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রথমতঃ গভর্ণমেপ্টের মতে বিদেশ হইতে মোটরগাড়ীর অংশবিশেষ 
আমদানী করিয়া পূর্ণাবয়ব মোটরগাড়ী প্রস্তুতের জন্য আরও কয়েকটা 
প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে বর্তমান রহিয়াছে; অতএব- উক্ত কোম্পানীকে 
নুতন করিয়া কোনরূপ ' বিশেষ সুবিধা দেওয়া যায় না। এরূপ 
প্রতিষ্ঠান যে এদেশে আছে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান প্রায় সকলেই: ফোর্ড, প্রভৃতি -বিদেশীয় কোম্পানীর শাখা 
বিশেষ৷ একটী ভারতীয় কোম্পানীকে এই উদ্ভমে .বিশৈষ ‘সাহায্য 
(৬৭৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য ) . - 


যাই হউক, অবশেষে মাদ্রাজের - 


সির শি 


. প্ৰীরাধারমণ গোস্বামী, 





; পূর্ববঙ্গের গৃহশিল্প গুলির মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম । শুধু অন্কতম 
বলাই যথেষ্ট নয়, অন্ঠান্ত শিল্পের তুলনায় মৃৎশিল্প সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন, প্রয়োজনীয়, সর্ববজ্রনীন। * পূর্র্বঙ্গে এমন'অনেক গ্রাম আছে 
যেখানে বয়ন শিল্প নেই বা দা কাটারি তৈরীর, সুযোগ সুবিধে নেই, 
কিন্ত এমন একটা গ্রাম খুজে বের করা কঠিন যেখানে নিজেদের 
- ০০ মম দয অন্ততঃ কিছুদিন 
আগেও ছিল না। ও / 

মৃৎশিল্প মানুষের সভ্যতারই সমবয়সী গার্হস্থ্য প্রয়োজনের 
চাপে মানুষকে আবিষ্কার করতে হ'য়েছে মাটীর নমনীয়তাণ্ড; তার 
ফলে স্যষ্টি.হয়েছে মৃৎশিল্প এবং তখন 'থেকেই মানুষ উঠে গেছে এক 
নবপর্ধ্যায়ে। : যেখানে যেখানে 'সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে 
সেখানেই মানুষ রেখে গেছে এই শিল্পের নিদর্শন । মিশরের প্রাচীন 
কবরগুলোর ভিতরে মাটীর তৈরী অনেক সুন্দর সুন্দর পুতুল, টালি, 
দেবমৃত্তি ইত্যাদি দেখতে পাওয়া গেছে । কাজেই বোঝা যায়, প্রাচীন 
ব্যাবিলোনিয়ার লোকদের মত প্রাচীন মিশরের লোকেরাও মৃৎশিল্পে 
ও.আন্ুষঙ্গিক কাজে যথেষ্টই উন্নতি করেছিল, এবং এইটে বুঝেছিল যে 
সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে মুশিল্পের কাধ্যকারিতা কম নয়। 
* : মুৎশিল্পের এই প্রাচীনত্বের দিক থেকে সকল দেশেরই নিজেদের 


মধ্যে একটা যোগাযোগ ছিল। ' প্রাচীন যুগে: মৃত্শিল্পের প্রাথমিক 


অবস্থায় যুরোপীয় ও মিশরীয় মৃন্ময় জিনিষে পার্থক্য নিশ্চয়ই তেমন 
কিছু' ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সাভিয়াতে তৈরী মাটীর দ্রব্যাদি 
দেখলে সহজে বিশ্বাস হরে না যে.এত মনোরম জিনিষও মাটা দিয়ে 
তৈরী করা যায়।, অম্য সকলকে পিছনে ফেলে সাভিয়া আজ 
মু্শিপ্পে এমনই: অসম্ভব উন্নতি. করেছে । , ঠিক তেমনি আদিম 
অবস্থায়" চৈনিক মৃৎশিল্প বাংলার মৃৎশিপ্পের তুলনায় কখনও উচ্চতর 
অবস্থায় ছিল না, কিন্ত আজ চৈনিক বা জাপানী শিল্পীদের শিল্পচাতু্্য 
দেখে বিস্মিত হতে হয়। আর- মনে হয় আমাদের মৃৎশিল্প ঠিক 
সনাতন খাতেই চলেছে। নতুন যুগের হাওয়া তাঁর,গায়ে এসে লাগেনি, 
কাজেই 'বেশী উন্নতি কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই যে 
যোগাযোগ একদিন ছিল, আজ' কেন তা নেই তার কারণ খুজলে 
অনেকই পাওয়া যাবে। 

এখন পূর্ববঙ্গের মৃ্শিল্পের বর্তমান অবস্থাটা দেখা যা'ক। 
পূর্বেই বলেছি এই শিল্প পূর্বববঙ্গে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিছুদিন 
আগেও আমাদের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং__সম্পূর্ণ। বাইরের সঙ্গে 
- যোগাযোগ বড় একটা ছিল না, কেননা তার প্রয়োজন হয় নি। 
গ্রাম্য জীবনযাত্রার পক্ষে যে সব জিনিষ দরকার তার সবই উৎপন্ন 
হ'ত গ্রামে। প্রত্যেক গ্রামেই ছিল চাষা, ধোপা, কলু, নাপিত 
পুরুত, স্বর্ণকার, চামার ও কুমোর। কাজেই 'অন্ঠান্ত শ্রেণীর মত 
কুমোরও যে গ্রাম্য অর্থনীতিতে ও সামাজিক জীবনে বেশ মধ্যাদার 
স্থান অধিকার করে থাকতো, একথা বোঝা সহজ । মৃৎশিল্পী যে শুধু 
খামের দৈনিক প্রয়োজনই মিটিয়েছে তা নয়; মৃন্ময় মৃত্তিসন্তার নিয়ে 
লোকের রসবোধের উদ্ড্রেকও সে করেছে. এবং সৌন্দধ্যলিপ্সা চরিতার্থ 
করেছে। ' এই সৌন্দর্ধ্যানুভূতির দিক দিয়ে, অন্যান্য শিল্পের তুলনায় 
যৃৎশিল্পের একটা! বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। 


মৃৎশিল্প, রা 7 প্রধান উপায় । 
সেন্সাস রিপোর্ট: হইতে জানা যায়, অনুজ্জন পরিজন নিয়ে 
পূর্বববঙ্গে মৃৎশিল্পীদের সংখ্যা প্রায় ১' লক্ষের উপরে শিল্পীদের 
ভিতরে স্তরী-পুরুষ উভয় শ্রেণীই আছে । তবে নারী শিল্পীর সংখ্যা 
কম । এক ঢাকা বিভাগেই চারভাগের তিন ভাগ শিল্পীদের বাস। 
ঢাকা বিভাগে অবার শিল্পীসংখ্যার দিক থেকে ঢাক! জেলাই সমধিক 
সমৃদ্ধ । 

প্রথমটায় দেখা গেছে, উর ভীনিউিক কুমোর 
সব রকমেরই জিনিষ তৈরী ক'রছে। পরে যখন বোঝা গেল যে 
ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা কোন বিশেষ জিনিষ তৈরী কররার পক্ষে 
বিশেষভাবে উপযোগী, তখন আগের নিয়মটার একটু পরিবর্তন হল 
ভৌগোলিক শ্রম বিভাগের কার্যকারিতা উপলদ্ধি করে এক. এক 
অঞ্চল গুটি কয়েক বিশেষ জিনিষের উৎপাদনের, দিকে ' মনোনিবেশ 
ক'রলে। পূর্ববরঙ্গের মৃৎশিল্পের আলোচনায় এই শ্রম বিভাগের একটু 
গুরুত্ব আছে। ঢাকা জেলার কলাকোপ্না অঞ্চলের তৈরী মুম্ময় 
তৈলাধার, চলতি কথায় যাকে বলা হয় “মটকা বা" মটকী”_ স্থাঁয়িতবের 
দিক থেকে তার বেশ সুনাম আছে। এর ' নিৰ্ম্মাণ "কৌশল 
প্রশংসনীয় ।' এক 'একটি পাত্র এত বড় হয় যে. প্রায় ৪০ মণ তৈলও 
তাতে রাখা যায়। কলাকোপার আরও যে সব জিনিষ লোকের 
ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে তা হচ্ছে মোড়া “ভাষি, চাড়ি' ইত্যাদি। 
মেটে পাতিল ভাল তৈরী হয় কুমিল্লাঞ্চলে, বিশেষ করে বিজ্য়পুরে ও 
শ্রীঘরে । বরিশাল অঞ্চলের মেটে জিনিষ আমাদের এদিকে কম 
আসে না। সেখানকার হাণাড়ি' এবং এক 'বিশেষ ধরণের মেটে 
ভাঁড়ের গঠনও যেমন সুন্দর ও মজবুত, স্থায়িত্বেও ওগুলো তেমনি 
উল্লেখযোগ্য । কলসী ও কুঁজো নিশ্মাণে ধামরাই, মিরপুর, সমরাশির 
প্রভৃতি স্থানের শিল্পীরা খ্যাতিলাভ করেছে। বদ্ধনপাড়ার চাড়িকে 
সবদিক দিয়ে কলাকোপার চাড়ির পাশে দাড় করানো যায়। যাত্রা- 
বাড়ীতে! প্রধানতঃ তৈরী হয় দই, ক্ষীর ও গুড়ের ভীাড়'। লাঙ্গল 
বন্দের মেটে ডেকচি, হাড়ি কলসীর কী-বিপুল কাটতি তা একটু 
আন্দাজ করা যায় আনযাত্রা উপলক্ষে ওখানে গেলে । মৃৎশিল্প 
লাঙ্গমবন্দের একটি বিরাট ব্যবসায়। বিক্রমপুরের আবছুলাপুর, 
কসব! প্রভৃতি মৃৎশিঙ্কের কল্যাণে আজ অতি সমৃদ্ধ গ্রাম। ঢাকার ' 
পশ্চিমে উন্দর নানাজ্জাতীয় কলকের মাহাত্ম্য জানে না এমন লোক 
খুবই কম আছে। 

ঢাকা জেলায় মৃৎশিল্পের যেখানে প্রধান খাটি তা হচ্ছে রায়ের 
বাজার। ওখানকার শিল্প তিন চার পুরুষের বয়সী । কতকগুলি 
নৈসগিক কারণ ওখানকার মৃৎশিল্পের অনেক উপরে তুলে নিয়ে 
গেছে । কাচামাল অর্থাৎ মাটী একেবারে ঘরের দুয়ারে । অন্যান্য 
অনেক জায়গার মত বাইরে থেকে আনবার হাঙ্গীমা নেই। তেমন 
চমৎকার মাটা অনেক জায়গায়ই দেখা যায় না। তার উপরে 
বুড়িগঙ্গা একেবারে গ্রামের নীচে। কাজেই তৈরী মাল পড়ে থাকার 
বিড়ম্বনা নেই। কোনও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়েও 
সনাতন মৃৎশিল্পের কতটা, উন্নতি করা যায়, রায়েরবাজার অ 
দেখিয়েছে। সুশৃন্খল শ্রম বিভাগ. এখানকার বৈশিষ্ট্য।: . মাঠের ফ্মটা 


২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 


৮৬৯ 





অনেকগুলো হাতের ছোঁয়াচ পেয়ে তবে সুদৃশ্য বস্তুতে গিয়ে পরিণতি 
লাভ করে। পূর্ববঙ্গের এমন কোন হাট নেই যেখানে রায়ের 
বাজারের জিনিষের আড়ত' নেই ৷ রায়ের বীজারের মালবোঝাই 


“নৌকা খুলনা, বরিশাল, সিলেট কোথাও পাড়ি দিতে বাকী রাখে নি।, 


ফলে ও যায়গার ঘরে ঘরেই কমলা, বাধা পড়ে আছেন। রায়ের 
বাজারের নিজস্ব একটী অর্থনীতিই গড়ে উঠেছে । 

মৃৎশিল্পের একটা' শাখা, পুতুল, খেলনা প্রভৃতি নির্মাণ এতে 
দরকার উন্নত রুচি, সুস্থ রসবোধ ও মার্জিত পরিকল্পনাশক্তি । এর 
সবগুলোর সুসমঞ্জস প্রকাশ পায় যে-শিল্পসথষ্টিতে, সেখানেই আমরা 
পাই জাতীয় কৃষ্টির একটা “বিশেষ পরিচয়। জাতির মানসিক 
ভাবগরিমার পরিরস্ফুণ হয় সেই কৃষ্টির ভিতর .দিয়ে। বিক্রমপুরের 
নাগেরহাটের পারি শিল্পীদের কাছে আমরা তেমন স্থষ্টি 
পেয়েছি । কোন মেলাই তেমন জমে না যদি না তার ছুচারটে ঘর 
নাগেরহাটের পুতুলে সাঙ্জানো থাকে । দেবদেবীর প্রতিমা নিশ্মাণে 
বন্তরমপুর ও চন্দ্রপ্রতাপের' শিল্পীদেরই দেশজোড়া খ্যাতি । ' | 

পূর্ব্ববঙ্গের মাটা প্রধানতঃ পলিমাটী ' এবং তাঁ ছাদের ও 'মেজের 
টালি তৈরীর উপযোগী । কিন্তু এদিকে বিশেষ চেষ্টা হয়েছে বলে 
জানা যায়নি। রায়েরবাজারে একটি টালির কারখানা ছিল, কিন্ত 
তা উঠে গেছে। ইটকাটার কারখানা স্থানে স্থানে দেখা যায়। 

এই যে আমরা মৃত্শিল্পের বর্ধমান অবস্থা পধ্যবেক্ষণ করলাম 
এতে আপাততঃ মনে হবে এই 'শিল্পের তাহলে কোনও সমস্থা নেই] 
কিন্তু তা সত্যি নয়। সমস্যার উদ্ভব অনেক আগে থেকেই হয়েছে 
এবং তার জটিলতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, অধচ'তার যথাযথ সমাধান 
হয়নি! ' সমস্তার গোড়াকার কারণই হল নতুন যুগে থেকেও সনাতন 
উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে তৃপ্ত থাকা |. এর আশু সমাধানের উপায় না 
হলে মুৎশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়, বলাই বাহুল্য। এতগুলো 
সমস্তার চাপে এখনো যে আমাদের দেশে এ শিল্প বেঁচে আছে তার ' 
: প্রথম .কারণ' জনসাধারণের, দারিদ্র্য অর্থাৎ মূল্যবান যাতুপাত্রাদি 
“কেন্বার অসামর্থ্য ; দ্বিতীয়তঃ, পূর্বববঙ্গবাসীদের স্বভাঁবনুলভ 'রক্ষণশীল 
“মনোভাব । দিনে দিনে "মুৎশিল্পের সংখ্যা কম্ছে।' মৃৎশিল্প 
। আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ে পরিণত হচ্ছে ; কারণ শুধু এ ব্যবসায়ের উপরে 
; অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কুমোরেরা আর নির্ভর করতে পারছে না। হিসাব 
করে দেখা গেছে বর্তমান অবস্থায় শিল্পীদের পারিবারিক আয় গড়ে 
 বািক দেড়শো থেকে আড়াইশো টাকার ভেতরে ; অথচ এ আয়ে 
'চারপাচজনের একটা সংসার সারাবছর কি করে চলে? কাজেই” 
, অনেকেই স্বীয় ব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। এটা ছুূর্লক্ষণ। অন্ত 
' জায়গায় গিয়ে ভীড় বাড়ানো মানে করস্থাকে আর৪ ঘোরালো করে 
'তোলা। আজকের সমস্তাকি করে অন্যান্য গৃহশিল্পের মত 
মৃৎশিল্পকেও আধুনিক অর্থনীতিসম্মত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করা যায় তার পথ বের করা ; বিদেশী জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
কি করে আমাদের মৃৎশিল্প টিকে থাকতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন 
করা। 

কাসা, পেতল বা কলাই-করা লোহার বাসন প্রচলিত হওয়ায় 
মেটে বাসনের চাহিদা! কিছু কমেছে সত, তবু দরিদ্র জনসাধারণের 
-কাছে সস্তা মেটে বালনই আদরের জিনিষ । বিশেষতঃ দারুণ গ্রীষ্মে 
সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোকও মেটেকুজোর জল না খেয়ে তৃপ্তি পাননা। 
তদুপরি আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মেটে বাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে 
“নিঃসন্দেহ হওয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিও এদিকে পড়েছে। 
-কাজেই বলা যায় চাহিদা এখনো যথেষ্টই আছে এবং সেও, আবার 
দিনে দিনে বরং বাড়ছেই । এই: চাহিদ। মেটাবার জন্য চাই নতুন 
'ধরণের উত্পাদনপদ্ধতি। বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগ নতুন রকমের 
কুমোরের চাকা ও তৈরী জিনিসপত্রাদি পোড়াবার জন্য চুল্লী তৈরী. 
করেছেন। এছুটো উন্নত যন্ত্র নিয়ে আধুনিক উপায়ে গ্রামে গ্রামে 
. মৃৎশিল্লের কারখানা খুললে একাধারে সময়, পরিশ্রম ও খরচের অনেক ' 
‘লাত্রয় হয়, দিরিব ভা আনে তি হারও গড়ে কস. তাতে 





প্রতিযোগিতার পক্ষে সুবিধা । যন্ত্রের দাম, কারখানা ঘর, কীচামাল, 
অন্যান্য খুটিনাটি ও তৈরী জিনিষ বাজারে পৌছে দেবার খরচ নিয়ে 
সবশুদ্ধ এতে ৩০০২: থেকে ৩৫০২ টাকা দরকার। উৎপাদনের 
তুলনায় এই প্রাথমিক মূলধন বেশী নয়। একটু অবস্থাপন্ন কুমোরেরা 
বা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণী যৌথ মূলধনে একাজে হাত দিতে পারেন। 
সমবায় প্রথায়ও কাজ চল্তে পারে । বাংলা সরকার এই উদ্দেশ্যে 
কুমোরদের অল্প সুদে টাকা ধার দেবার বন্দোবস্ত করছেন এবং উন্নত 
A পিয়া SOE পারে তারও 
আয়োজন করছেন। - 

তৈরী জিনিষের 81826 বা:বর্ণক ব্যবহার করতে ত পারলে রর 
উন্নতির সম্ভাবনা খুবই বেশী । আমাদের দেশে ফুলদানী, জাগ, চায়ের 
কাপ, প্লেট ও খেলনার প্রচুর কাটৃতি। এগুলো আমাদের আনাতে 
হয় বিদেশ থেকে । অথচ এই লাভজনক ব্যবসায়ে ৫০০২. থেকে 
৫০০০২ টাঁকা মূলধন মাত্র দরকার। অন্যান্য কুট্রীরশিল্পের তুলনায় 
মৃৎশিল্পে কীচামালের দাম নিতান্তই তৃচ্ছ। এ একট! মন্ত সুবিধে । 
খরচ যা হয় তা শুধু জিনিষ তৈরীতে ; কাজেই যত্ন নিয়ে চালালে 
এ যে অতি লাভের ব্যবসা তা বোঝা সহজ । তবে একটা কথা, 
পূর্ববঙ্গের পলিমাটীর জিনিসে বর্ণক ব্যবহার করা কঠিন কাজ। 
ত্রিপুরা ও চাটগার দিকে চিনেমাটী, আগ্নেয়প্রস্তর, শিলাম্ফটিক, 
ইত্যাদি জিনিষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ দিয়ে অনায়াসে 


চিনেমাটার ফুলের টব, পুতুল. ছাইদ্রানী, হাসপাতালের সরঞ্জাম . 


প্রতি বর যায়_যদিও সস্তা ভালানীত্রব্যের অভাব একটু, 
অসুবিধে স্থষ্টি করতে চাইবে ৷ 


আমাদের দেশে পুতুলের যথেষ্ট চাহিদা! । কিছুদিন আগেও 
বিদেশ থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকার পুতুল কিনেছি; অথচ তার 
ভিতরে জাতীয় ভাবগরিমার পরিচয় না পাওয়াতে আমাদের তৃপ্তি 
আসেনি । একটুধানি সহানুভূতি পেলেই পূর্ববঙ্গের পুতুল শিল্প 
শ্রীমপ্ডিত হয়ে উঠবে । 

আরেকটা বাধা মৃত্শিল্পকে পিছনে ঠেকিয়ে রেখেছে । তা হচ্ছে, 
অনেক জায়গায় রাস্তাঘাটের অভাব, সুতরাং বাজারের সন্কুচিত সীমা । 
মেটে জিনিষে চলাচলের জন্য সবচাইতে উপযোগী জলপথ । পূর্ববঙ্গ 
নদীবনুল দেশ । ছোটনদী, খালবিলেরও অভাব নেই। কিন্তু কথা 
হ'ল দৃষ্টির অভাবে অনেক জলপথেরই আঁর সংস্কার হচ্ছে না 
ফলে বাজারের . ক্রয়বিক্রয়ের পরিধি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে গেছে ।' 
নিজেদের ভিতর সহযোগিতা .ক:রে, সরকার ও ডিদ্বিক্ট বের্ডএর' 
সহায়তায় এগুলোর সংস্কার হলে জেলায় জেলায় মেটে জিনিসের 
বাণিজ্যের খুবই প্রসার হবে। মাল কাট্তির সমস্যার, অনেকটা 
সমাধান হয়ে যোগান ও চাহিদার মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্ত এসে যাবে। 


সব্ধোপরি দরকার, শিল্পীদের ভিতরে শিল্পসম্বন্বীয় শিক্ষাবিস্তার ৷ 
সরকার বা জনপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই জন্য স্থানে স্থানে স্কুল 
স্থাপিত হতে পারে। সেখানে শএ্যাপ্রেন্টিদ্রা শিক্ষানবিশী করবে । 
অবস্থা অনুকূল থাকলে এ সকল স্কুলের'সঙ্গে একটা প্রদর্শনী বিভাগও 
রাখা যেতে পারে । তারপর জনম্বার্ধের দিকে লক্ষ্য রেখে কাচামাল 
সরবরাহ বিভাগ এবং তৈরী মাল গচ্ছিত রেখে বিক্তির বন্দোবস্ত 
করার একটা বিভাগও এই স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় । নিজেদের 
নিরক্ষতার জন্য, বাঁজার "সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ এবং পরস্পরের 
সহযোগিতার অভাবে আজকাল অনেক জায়গায় মৃৎশিল্পীর! ফড়িয়াদের 
হাতে প্রতারিত হচ্ছে। শেষোক্ত ব্যক্তিরা দাদন দিয়ে গরীব 
কুমোরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, আর মাল হস্তগত ক'রে বাজারের 
চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে । জিনিষ আটকে থাকায় দর বেড়ে যায়, ফলে 
ফড়িরাদের পকেট বোঝাই হয় অথচ গরীব কুমোরের গ্রাসাচ্ছাদনেরই 
যোগাড় হয় না। এর প্রতিকার হ'ল শিক্ষা ও সহযোগিতা । 
শিল্পীদের নবীন উদ্ঘম, সরকারের সহায়তা ও জনসাধারণের 
সহান্থভূৃতি__এই তিনটি জিনিষই মৃত্শিল্পের উন্নতির সুদৃঢ় সোপান । . 

[ পূর্ববঙ্গের মৃৎশিল্প সহবন্ধে ঢাকা থেকে যে বেতার বক্ততা করেছিলাম, 
এই প্রবন্ক তারই অবিকল অনুলিপি ; ঢাকা কেন্দ্রের ডিরেক্টর মহোদয়ের 
সৌদ্জন্ে প্রকাশ করা গেল । রচনার স্বত্ব সর্ধবতোভাৰে অল 
ইন্ডিস্তা রেছিও-র | ] 25 


পা 





আপি ভুলিল্লান্ত এহাল 


শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্ত! 

নাথ ব্যান্কের ম্যানেজিং ডিরেরর মিঃ কে এন দালাল কুষ্টিয়াতে 
আমন্ত্রিত হইয়া গত ১৫ই ডিসেম্বর একটি সভায় শিল্প বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের বর্তমান সমস্তা সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। 
কলিকাতার ‘ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন’ নামক সুপরিচিত ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের অংশীদার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সান্যালের গৃহে এই সভা! 
অনুষ্ঠিত হয়। মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রযুক্ত 
গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
উদ্যোক্তাদের দ্বারা বিশেষভাবে আমন্তিত হুইয়া আনন্দবাজার ,পত্রিকার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মঞ্জুমদার, “আঁধিক জগৎ’ পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীবুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, “যুগাস্তর” পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, মিঃ এস কে ভৌমিক, মিঃ ডি পি দাশগুপ্ত, মিঃ মগনলাল 
(মেসাঁ আর মগনলাল এণ্ড কোং), মিঃ কেশবলাল ( মেসাস” রেসারিয়া 
+ এণ্ড কোং), মিঃ ত্ৰিভুবনদ্াস (মেসার্স কামমাদাস ত্ৰিভুবন দাস কোং), 
মিঃ গোবিন্দ ভাই. (মেসার্প ক্রি. আম্বালাল এগু' কোং), মিঃ এইচ কে 
লাখিয়া, মিঃ যোগন্জীবন প্রেমজী ও মিঃ দেওটাদ সাঙ্গতী ( মেসাস্ ইউনাইটেড 
ট্রেডিং কর্পোরেশনের অংশীদার ) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কলিকাতা 
হইতে কুষ্টিয়া গিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 

মিঃ কে এন EEE SOE ক 
কাল পৰ্য্যন্ত ভায়তীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯১৩-১৭ সালের ব্যাঙ্ক সঙ্কটের কথা উল্লেখ 
করেন। মিঃ দালাল বলেন যে, ওঁ সময়ে দেশে বেশী সংখ্যক ব্যাঙ্ক 
ফেল পড়িবার মূলে কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। তাহার মধ্যে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে এদেশবাসীদের কার্যকরী অভিজ্ঞতার অভাব, দেশীয় 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণের বিমুখতা, আমানতী জমার জন্য 
প্রদেষ সুদের উচ্চ হার, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের ভিতর পারস্পরিক সহ্‌- 
যোগিতার অভাব ও ব্যাক্কগুলির দিক হইতে দাদনী তহবিল উপযুক্ত 
পরিমাণে নগদে পরিবর্তনষোগ্য অবস্থায় না রাখার গলদ প্রভৃতি 
বিশেষভাবে উন্লেথযোগ্য। তবে মিঃ দালাল বলেন যে, এরূপ ব্যাঙ্ক 
সঙ্কটের কথা ভাবিয়া এদেশবাসীদের পক্ষে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ 
নাই। কেননা ব্যাঙ্ক ফেলের শোচনীয় পরিস্থিতি যে কেবল এদেশেই ঘটিয়া 
থাকে তাহা নহে। গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও এরূপ পরিস্থিতি 
দেখা গিয়াছিল। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
এমন কি গত ১৯৩৩ সালেও প্ররূপ সঙ্কট মারাত্মকভাবে প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিয়াছিল । অতঃপর মিঃ দালাল বর্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কার্্যনীতি আলোচন। প্রসঙ্গে বিশেব করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
৯৭নং ধারাটীর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এই ধারায় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কাকে উপযুক্ত বিলের জামীনে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
সাময়িকভাবে টাকা কর্জ দানের (রিডিস্কাউশ্টিং-এর) ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে। রিভিস্কাউ্টিংর সুবিধা পাইলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষে 
- নিরাপদমূলকভাবে দাদনের পরিমাণ বুদ্ধির সুযোগ হয়। বিলের সাহায্যে 
কাজ কারবার বাড়াইবার জন্তও প্রব্নপ রিডিস্কাউন্টিংএর সুবিধা 
প্রসারিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। অতাপর তিনি ' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
আইনের ৪২ নং ধাবা সংশোধনের বিষয় উল্লেখ করেন। এই ব্যবস্থা 
অনুসারে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক স্মুহকে উহার আমানতী টাকার শতকরা 
৩০ ভাগ রিজার্ভ ব্যাক্কের নিকট দায়মুক্ত অবস্থায় মজুদ রাখিতে 
হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করিতে গেলে তালিকাভুক্ত 
ব্যাক্গুলির পক্ষে আমানতী জমার উপর প্রদেয় সুদের হার হাস করা 


ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কাই দেশের আঁমানতকারীরা যাহাতে 
বেশী সুদের জন্য পীড়াপীড়ি না করেন সেজন্য দেশের তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাগুলির পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট আবেদন উপস্থিত. 
করার প্রযোজনীয়তা দেখা দিষাছে। কোন এক স্থানে বেশী সংখ্যক, 
ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীভূত না করিয়া যাহাতে ব্যাক্ল প্রতিষ্ঠানের সংখ্য! সর্বত্রই 
গ্রয়োজনীষ যাত্রায় প্রসারিত করা যায় তদ্বিযয়ে মিঃ দালাল সকলের, 
মনোযোগ আকর্ষণ করেন। রঃ 


মিঃ দালালের পর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবুক্ত -সত্যেন্্রনাথ- 


মঙ্গুমদার একটি সময়োচিত বক্ততায় বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের,বর্তমান উন্নতির 


বিষয় উল্লেখ করেন। 'আধিক জগৎ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 


ভট্টাচার্য্য এই সভাষ বাঙ্গলায় শিল্পোন্নৃতি সমস্তা ও বেকার সমন্তা সম্পর্কে কি 
সুচিন্তিত বক্ততা প্রদান কবেন। তিনি বলেন যে, শিল্পের প্রসার দ্বা. 

বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভবপর । কুষ্টীয়া অঞ্চলে শিল্প সাধনা ও শিল্প, 
প্রসারের সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে । উদ্যোগী ব্যাক্তিরা সুপরিকল্লিতভাবে 
চেষ্টা যত্ব নিয়োগ করিলে অদূর ভবিষ্যতে ওর অঞ্চলে অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিতে পাবে বলিয়া শ্রীবুক্ত ভট্টাচার্য্য মনে করেন। সভাপতি, 
মহীশষের সংক্ষিপ্ত বক্ততার পর জলযোগান্তে সভার কাধ্য সম্পন হয়। এই 


TONLE | 


ইরাণে কৃষি উন্নতির 
ইরাণ গবর্ণমেণ্ট দেশের ক্বযিকার্য্যের উন্নতির জন্য কাধ্যকরী সহায়তা! 
করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। এতদুদ্দেস্তে' গবর্ণমেন্ট আধুনিক 'ধরণের 
হাজার হাজার কষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া উহা কৃষকদের 
মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন | 


EME EE AEN =) 
| একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্য সহজ-দেয় কিন্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বার্দক্যের,বা পোষ্যবর্গের জন্য আখিক 

। স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব । 


প্রতি বৎসরই সহ সহস্র সুধী ভত্রমণ্ডলী তীহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ততিগণের আথিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
কারণ এ 
“ওরিয়েপ্টালই” ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান 
অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 


“ওরিয়েপ্টালে” বীম। গ্রহণ করুন 
বিস্তারিত বিবরণের জন্ নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন :_ 


ওরিয়েণ্টাল 


ৃ গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 
ৃ লাইফ এসিওরেন্স কোঁৎ লিঃ 
হেড আফিস__ বোম্বাই . 


কিন্ধা 
দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী * 
ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিং 


২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


ফোন নং--কলিঃ, ৫০০ . 
EEE ARE= AME [লাল 








স্থাপিত--১৮৭৪ 
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২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ]- 


্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 

ভারত গবর্ণমেন্ট ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে কলিকাতার 
বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার অন্ত 
আগামী ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতায় একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে। 
মার্চ উত্তীর্ণ হইবে। ব্ৰহ্ম গবর্ণমে্ট সেই ,আদেশের সংশোধনের জন্ত যে 
সকল প্রস্তাব করিয়াছেন... তৎসম্পর্কেই উক্ত বৈঠকে 

আলোচন! হইবে। মাদ্রাঘ গবর্ণমেন্ট এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের প্রতি- 
নিধিগণকেও তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিবার জন্য উক্ত বৈঠকে আহ্বান 
করা হইবে। ধান চাঁউলের ব্যবসা সম্পর্কেই বিশেষভাবে তাহাদের 
মতামত লওয়া হইবে । 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে বহ্ধ-তারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাস পথ্যস্ত স্থগিহ রাখা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে সর্বসমেত ছয় 
জন বেসরকারী উপদেষ্টা এবং বাজলা ও মাদ্রাজ হইতে ছুই জন প্রাদেশিক 
প্রতিনিধি আমগ্রণ করা হইবে। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বাস অব 
“এণ্ড ইগ্ডাস্ীজের ছুই ভন প্রতিনিধি, এগোসিয়েটেড. চেম্বার অব 
সের ছুই জন প্রতিনিধি, বোস্বাইএর মিল ওনাস” এসোসিয়েসনের এক জন 
প্রতিনিধি এবং আমেদাবাদ মিল ওনার্স এসোসিয়েসনের এক জন প্রতিনিধি 
_-এই ছয় জন বেসরকারী উপদেষ্টা থাকিবেন। বাঙ্গল! ও মাদ্রাজ গবর্ণমেপ্ট 
খান্ত উৎপাদনকা রীদের পক্ষে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবেন 


আন্দামানে হস্তীচালিত ট্রামগাড়ী 


প্রকাশ, ভারত গবর্ণযেণ্ট আন্দামানে ট্রাম লাইন স্থাপনের একটি পরি- 
কল্পনা অন্থমোদন করিয়াছেন] এই ট্রাম লাইনের বিশেষত্ব 












বে উক্ত লাইনে হস্তী দ্বারা টুমগাঁড়ী চালিত হইবে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
বনজ ত্রব্যাদি অল্প ব্যয়ে বাজারে আনধন করার সুবিধার্থে এই পরিকল্পন) 
করা USE বলিয়া জান জান! যায় | 





দি রয় না 


বিস্মিত 








হেড, 1855 স্থাপিত ১৯২২ 
আঁদায়ীরুত মুল ,***** টাকার উপর 
রিজার্ভ ন র্‌ had 53: 22> 
ডিপজিট, ১৮৭৯৩১০০০2৮ 
নগদ ও গভর্ণমেপ্ট 
সিকিউরিটিতে ন্যস্ত ৯১৫০০০৯5 


কার্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর 


(১৩৪৬, ৩১শে চৈত্র, -১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০ তারিখে ) 
সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 
ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রীত ৷ 
প্রথম বর্ষ হইতে ১২1% কিম্বা তদৃদ্ধে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 
ডলার বিনিময় লেন দেন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যান্কের 
বিশেষ লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যান্ক । 
_কলিকাভা আফিস সমূহ-- 
১০নং ক্লাইভ, স্ট্রীট টু ১৩৯বি রসা রোড ৷ 

লগ্ুনের ব্যাঙ্কাস- _বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। 


আমেরিকার রচিত ওরে ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক । 


ডাঃ এস্‌, বি, দত্ত, এম, এ, যা (ডি (ইকন) লণ্ডন, 





মার্থিক জগৎ 


ব্রম্-তারত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণাদদেশের মেয়াদ আগামী ৩১শে 





j 'বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্ৰসমূহে শাখা আফিস রহিয়াছে । |] 


ৰ | ফোন £-কলিঃ ৬৯৬৭ 


৮৭১ 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোটরযানের সংখ্যা 


গত ৩১শে মার্চ বৃটীশ ভারতের কোন প্রদেশে কোন ধরণের কি সংখ্যক 
মোটরযান ছিল নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল £_ 














প্রদেশ মোটর ট্যাক্সী বাস লরী . মোটর 
| যান (ভাড়ার মোটর) - সাইকেল 
আসাম ৩,১১০ ১৭২ ৬১৪ ১,৩৯০ ১৯২ 
আজম্ীড ৭২৩ ১০ ১২০ ৮১ ৮৬ 
বাজল। ২৩,৯৫২ ২,১৪৭ ১,৭৮৭ ৩১৭৩৭ ১,১৬৭ 
বিহার ৫,৮১০ ৩৯০ ৭৫৭ ৬৫০ ৭১ 
বোম্বাই ১৭,৬০৪ ১,২০৫ ৩,৫৪৩ ৩৮৯০ ১৬৩৮ 
মধ্যপ্ৰদেশ 8,২০৮ — ২০৯৫ — ৮২৫ 
কুৰ্গ ১১৯ ১০ ৫৬ ৬৮ v৮ 
দিল্লী ১১৮২০ ১৩০ ৩৪৩ ১৭৩ ২৬৬ 
মাদ্রাজ ১৪,০০৪ ৩৯৬ 8,২০৮ ১,৫৭০ ১,৪০৩ 
উঃ পঃ সীযান্ত ২,১৩২ ১২৫ ৭৩২ ৭৬০ ৩৬০ 
উড়িষ্য! ৭১৫ ২ ৩৪৩ ৬৫ ১১১ 
পাঞ্জাব ৫১৯২৬ ৩২০ ৫,৩৩৫ ৯৬০ ৮৩৯ 
সিন্ধু ৩২৯৬ ২৩৯ ৬৭২ ২৯০ ৪৬৭ 
ুক্তপ্রদেশ ৯,৪৪৯ ৩৬৮ ৩,০৩১ ১১৩২৪ ৭৩৫ 
৮৯৮৭২ ৫,৫১২ ২৩,১৬০১ ১৪,৬২৫ ৮,৮০২ 


বিভিন্ন ধরণের মোটরযান লইয়া প্রত্যেক প্রদেশে মোট মোটর 


যানের স্যথ্যা নিম্নরূপ ছিল :-আঁসা!ম ৫,৪৭৮ আজমীড ১,০২১; বাঙ্গলা ২৯,৭৬০) 


বিহার ৮,৩২৫; বোম্বাই ২৭,৮৮০) মধ্যপ্রদেশ ৭,১২৩; কুর্গ ২৬১; দিল্লী ২,৭৪২; 
মাদ্রাজ ২১,৫৮৫) উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৪,১০৯; উডিব্যা ১.২৩৪; পাঞ্জাব 
১৩,৩৭২; সিন্ধু ৪,৯১৯) যুক্ত প্রদেশ ১৪,৬৭৩। বৃটিশ ভারতে মোট মোটর- 


OL ti oil nO oS sli) | 


















১ দাদন বিষয়ে 


৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউণ্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয় । 


ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
-_বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন__ 


সিটাডেল ব্যাঙ্ক 
লিমিট 


সি, এন, মুখ 










24086505617 


| 


৮৭২ 





- কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসরে উপরোক্ত ৭ 


বিভিন্ন রেলপথের লাভ 
' চলতি ১৯৪০ সালের গত. ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১ শে অক্টোবর 
পর্য্যন্ত ৭ মাস ভারতের বিভিন্ন সরকারী রেলপথের নিয়রূপ লাভ হইয়াছে ₹ 
এ বি রেলওয়ে ৭৬ লক্ষ টাকা, বি এন রেলওয়ে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, 
বিবি এণ্ড সি আই রেলওয়ে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, ইবি রেলওয়ে ২ 
কোটি ৪৯.লক্ষ টাকা, ই আই রেলওয়ে ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা, জ্রি আই 
পি রেলওয়ে ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, এম এণ্ড এস এম ২ কোটা ১৮ লক্ষ 
টাকা, এন ডাব্লিউ ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা, এস আই রেলওয়ে ১ কোটী 
৬৪ লক্ষ টাকা, ত্রিহৃদ এণ্ড লক্ষোই রেলওযে 5৮ লক্ষ টাকা ও অন্তান্ত 
রেলওয়ে ১৪ লক্ষ টাকা। গত ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ৭ মাসে 
বিভিন্ন : সরকারী রেলপথের নিম্নরূপ আয় হইয়াছিলঃ__এ, বি 
রেলগ্ভুয় ৭* লক্ষ টাকা, বি, এন রেলওয়ে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, 
বি, বি এণ্ড সি আই রেলওয়ে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, ই, বি 
রেলওয়ে. কোটি ,৩৯ লক্ষ টাকা, ই, আই রেলওয়ে ৬ কোটি ২৪ 
লক্ষ টাকা, জি আই পি রেলওয়ে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, এম এন্ড 
এস এম রেলওয়ে ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, এন ডব্লিউ রেলওয়ে ৫ 
কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, এস আই রেলওয়ে ১ কোট ৬৩ লক্ষ টাকা, 
ত্রিহত এণ্ড লক্ষো বেরেলী রেলওয়ে €০ লক্ষ টাকা ও অন্তান্ত রেলওয়ে 
১৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পধ্যস্ত ৭ 
মাসে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের মোট আয় হইয়াছিল ২৯ 
মাসে মোট 
আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৩০ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 
. যুদ্ধের এক বৎসর ও ইংলণ্ডের বেকার সমস্ত! 

| ১৯৩৯ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট এই সময় মধ্যে যুদ্ধের 
হুযোগে ইংলগডের বেকার সমস্তা কতটুকু হাস পাইয়াছে নিয়ের তালিকা! 
হইতে তাহা বুঝ! যাইবে । এই সমস্ত বেকার বিভিন্ন শিল্প কাধ্যে শিক্ষিত 
এবং জাতীয় বেকার বীমার অন্তর্গত। 


[আগ (১৯৩৯) 
২৭,৬৫৭ 


শতকরা 

বেকার সংখ্যা 
২'৪ 
৬৭ 


আগষ্ট (১৯৪০) 
১৭,২০২ 
৫৬,৩৬৬ 


.ক্কবিকাধ্য 

- ' কয়লা খনি 
ম্ৎশিল্ 

' রসায়ন শিল্প 
খাতু-নিৰ্ম্মাণ 
'ইপ্তিনয়ারি 

গাভী এবং বিমানপোত 
জাহাজ শিল্প 

অন্যান্ত ধাতব শিল্প 

বয়ন শিল্প 

খা, পানীয় ইত্যাদি 
দাক শিল্প 

বিল্ডিং 

পুস্তক ব্যবসা 

যানবাহন 
+ পোষাক পরিচ্ছদ 
দোকানদারী 

সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদি 
হোটেল, রেস্তোরা 


৯৫,১৪৮ 
২৩,২৭৭ ১৩,১৮২ 
১১,৮৪০ ৭,১৫৩ 
২৬,০১৭ ১৭,০৪৬ 
৩৪,৪৯৮ ১৬,৭৪৪ 
১৮,৫৯৩ ৮,৪০২ 
২৯,৯৩১ ৮,৮৬৮ 
৪৩,০৮১ ২১,৩৬৯ 
১১৭,২৮৭ ৯৩,৫০১ 
৩৮,৯১৯ ২৯,৯৫৫ 
২২,৩৮৭ ১৬,৪০৭ 
২০৭,১৪১ ৯৫১,৩৬৬ 
২১,৭৯০ ২৮,৬৩১ 
৯২,৪৪১ ৫০,১৩২ 
৬৫,২৭৮ ৬৩,৯২৩ 
১৪৬,০৩৯ ৮৬,৫১৬ 
১৯,০৯৯ ১৩,৪৬৬ 


৫২,৯৮৯ ৫২,৩০৬ 





সকল প্রকার শিল্প- ব্যবসায় ১,২৭৫,৩৬১ ৭৯৪,০০৮ 
মান যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ফসল 

গত ৯ই ডিসেম্বর মার্কিন ঠা কৃষি বিভাগ হুইতে যে খবর 

তি হইয়াছে তাহাতে চুলতি বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৬ 
' হাজার বেল (৫০০ পাউণ্ডে এক বেল ধরিয়া) তুল! উৎপন্ন হুইবে বলিয়! 


অনুমিত হুইয়াছে। পুর্ব বৎসর তুলা ফসলের অনুমিত পরিমাণ ছিল ১ 
কোটী ১৭ লক্ষ ৯২ হাজার বেল। 


আধিক জগৎ 


[ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ 
(বাধ্যতামূলক জীবন বীমা) 


উপর ভার দেওয়া হইবে। বর্তমানে দেশে যে সমস্ত জীবন বীমা 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের উপর এই কাজের ভার দেওয়া সম্ভবপর 
নহে। কেননা এই নীতি গ্রহণ করিলে আমাদের এই সাম্প্রদায়িকতা ও 
 প্রাদেশিকতা জর্জরিত দেশে কোন্‌ বীমা কোম্পানী-কত. ভাগ' কাজ 
পাইবে তাহা লইয়া একট! কলহ উপস্থিত হইবে কোন বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই কাজের ভার গ্রহণ করিতে 
রাজী হইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে । কারণ এই কাজের 
ভার লইলে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ, আফিসের 'কার্য্য পরি- 
চালনা ব্যয়, জীবনবীমা তহবিল দাদন, বোনাসের হার, অংশীদারদের 
লভ্যাংশ, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে 
গবর্ণমেন্টের হুকুম মত চলিতে হইবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিকে 
এই কাজের ভার দেওয়ার মধ্যে আর এক বিপদ রহিয়াছে যে কোন 
কোন প্রতিষ্ঠান বীমাকারীর দিক হইতে নিরাপদ এবং কোন প্রতিষ্ঠান, 
নিরাপদ নহে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব - গবর্ণমেপ্টকে গ্রহণ না 





হইবে। কাজেই বাঙ্গলা সরকারকে যদি বাধ্যতামূলক বীমা ব্য 
প্রবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে ভারত সরকারে প্যায় তাহাদিগকে 
কোন একটি সরকারী বিভাগের উপর এই বীমার কাজ পরিচালনার জন্য 
ভার দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে ষে. প্রাপ্ত প্রিমিয়াম 
হইতে বীমাকারীদের দাবী পূরণের জন্য সঞ্চিত ,তহবিল গবর্ণমেন্ট 
কিভাবে নিয়োজিত করিবেন। উহা যদি একমাত্র কোম্পানীর কাগজ ও 
আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিতে নিয়োজিত থাকে তাহা 
হইলে সরকারী কর্ম্মচারীগণ বেসরকারী কোম্পানী- সমূহের তুলনায় 
কম বোনাস পাইবে। 


বাঙলা সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী কর্মচারীদের 
জন্য বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে আমাদের মনে 'যে সমস্ত চিন্তার 
উদয় হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়াই এখানে আমরা কর্তব্য শেষ, 
করিলাম। এই সম্বন্ধে বিস্তৃততর তথ্য প্রকাশিত হইলে আমরা 
পুনরায় উহা আলোচনা করিব | 


ূ 
ূ 
| 
| 








এনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত|। ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিভিউলভুক্ত 
চলতি হিসাব খোলা হয। দৈনিক ৩০০২ ট্রাক! হুইতে ১ লক্ষ টাকা 
উদ্ধত্তের উপর বাধিক শতকবা 15 হিসাবে আদ দেওয়া হয। যাণ্মাধিক 
সদ ২২ টাঁকাব কম হইলে দেওযা হয না। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক. শতকরা ১০ টাক! 
হারে স্থদ দেওয়া হয । চেক ছাবা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংপ ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর কর] যায় । 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক ' 
জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তে পাইবার ব্যবস্থা আছে। | 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত বাখা হয় ও উহার সুদ ও 
লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় করা হয় | বাক্স, মালের গাঠবী 
প্রভৃতি নিধ'পদে গচ্ছিত রাখা হষ। নিষমাবলী ও সর্ভ মনমুসন্ধানে 
জানা যাবৎ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা: নারায়ণগঞ্জ |, 


ঠি এফ, স্তাপ্তাস, জেনারেল ম্যানেজার 
TEED] =D E32 
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২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 
আমেরিকার লৌহ ও ইম্পাত 


ইংলণ্ড হইতে, ভারতবর্ষে ইস্পাত সরবরাহ বন্ধ করিয়া সম্প্রতি এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হুইয়াছে। উক্ত সবকারী বিবৃতিতে ইংলণ্ডের 
‘পরিবর্তে মার্কিন বুক্তরাষ্র হইতে লৌহ ও ইস্পাত আমদানীর নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে এবং'এই ব্যাপাবে বুটীশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাওয়া যাইবে এরূপ 
আশ্বাসও দেওয়া '' হইযাছে। নিষ্বে, যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্প সম্পর্কিত : কষেকটা, তথ্য সন্নিষিশিত করা হইল £- ইস্পাত 
নিষ্মাণে "প্রায় বারটী ধাতুর প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে সাতটা 
ধাতুর জন্য যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রে টীন, নিকেল, 
‘এবং কোবাল্ট নাই বলিলেই চলে । ম্যাঙ্গানিজ; ক্রোমিয়াম, টাংষ্টেন এবং 
ভ্যানাভিয়ামের পরিমাণও প্রয়োজনেব, তুলনায় খুব কম। কানাডা এবং 
ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্্রসমুহের সহায়তায়ও এই প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে 
মিটিতে পারে নী । বিগত বুদ্ধে এই সমস্ত ধাতুর মুল্য আমেরিকায় বিশেষ 
বুদ্ধি পাইযাছিল। বৰ্তমান যুদ্ধেও ইহাদের মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে নিম্নে 








তৎসম্পর্কে একটা তালিকা দেওযা হইল। | 
প্রযোজ্রনের তুলনায় ১৯৩৮ সালের ১৯৪০সালের 
J . যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন গড়পডতা মূল্য জুন যাসের মূল্য 
যাঙ্গানিজ শতকরা ৫৫ ভাগ "৩৬ ডলার ৫০ ডলার 
(প্রতি লংটন) (প্রতি লংটন) 
ক্রোমিয়াম ' শতকরা ১০ ভাগ ৪৪০ ডলার ২৬০ ডলার ' 
| (লংটন) - (লংটন) 
নিকেল শতকর! ০'৫ ভাগ "৩৫ ডলার . '৩৫ ডলার 
(প্রতি পাউণ্ড) (প্রতি পাউণ্ড) 
"টাংষ্টেন "শতকরা ৫০০ ভাগ ১৬৮০ ডলার ২৩'০ ডলার 
ও | (সর্ট টন) (সর্ট টন) 
টানা ' *. শতকরা ০২ ভাগ *'৪২ ডলার ০৫৬ ডলার 
(প্রতি পাউণ্ড) (প্রতি সু 


বাতাবি ইস্পাত শিল্প যাহাতে বিফল না 
তদুদ্দস্তে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিগত জুন মাসে ৪৪৯ টন উলফ্রাম, -৬৪,৫০০ রঃ 
‘ক্রোমাইট. ৮৬,৫০০ টন অপরিশোধিত ম্যাঙ্গানিজ, এবং ৬,১২৪ টন টান ক্রুর 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্তমান বৎসরেও ৭৫০০০ হাজার টন টীন এবং 
“পরিমাণ মত 'অঙ্গান্ত প্রয়োজনীয় ধাতু ক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
-কিউবাতে যে নিরুষ্ট শ্রেণীর ম্যাঙ্জানিজ উৎপন্ন হয় তাহার জন্য সরকারী 
"তহবিল হইতে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাও হইয়াছে । ১৯২৯ সাল হইতে 
১৯৩৯ সাল পৰ্য্যন্ত দশ বৎসরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাতের 
‘উৎপাদন কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে নিয়ের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে । 


(সর্ট টন হিসাবে) } 
ঢালাই লৌহ ও এলয়  ইলেক্টিক  ইলেটি,ক 
ইম্পাত ইস্পাত ইস্পাত এলয় ইস্পাত 
5১৯২৯ ৬০5,২০৫,৪৯০ 8,8৩২,০৭২ ১,০৬৫,৬০৩ ৫৭১,২৩৪ 


৫৬,৬৩৬,৯৪৫ 
৩১,৭৫১,৯৯০ 
৫২,৭৯৮,৭১৪ 


মিত্র যুখ! 


৩,৩৯,৫৪৯ 
১,৬৫৩,৫১০ 
৩,২১১,৯৫৫ 


৯৪৭,০০২ 
৫৬৪,৬২৭ 
১,০২৯,০৬৭ 


৮৭২,৬১৬ 
৩৭৩,৩৭২ 
৭৪৯,৩৮৪ 


জি. এণ্ড কোং 


জি সাজ 





যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন সন্তুষ্ট 
হইবেন । 

কোম্পানীর কাগজ বা 








আধিক জগৎ 
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| ৮৭৩ 
(যানবাহন শিল্প ও ভারতসর রকার টি 
না দেওয়ার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে এক্সচেঞ্জ দক্ষ 
শ্রমিক এবং যন্ত্রপাতি আমদানী ব্যাপারেও্ৰ নানারূপ অম্ুবিধ! 


আছে উল্লেখ করিয়া গভর্ণমেন্ট আর একটী কারণ দিয়াছেন। কিন্ত 
আমাদের জিজ্ঞাস্ত--বিমানপোত এবং জাহাজ নিন্মনীণে এই সমস্ত 
অসুবিধা থাকা সত্বেও ভারতসরকার কি সাহায্য প্রদান করিতে সম্মত 
এবং সমর্থ হন্‌ নাই ? যুদ্ধের প্রয়োজনে হয়ত ভারতসরকার উল্লিখিত 
অসুবিধা সত্বেও এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সাহায্য করিতেন ; 
কিন্ত গোল বাধাইয়াছে আম্মি স্পেসফিকেলন। গভর্ণমেন্টের বক্তব্য 
এই যে সামরিক বিভাগের মোটরগাড়ীর জন্য পূর্বেই কণ্ট্ণক্ট করিয়া 
অর্ডার দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং ভারতের এই প্রস্তাবিত প্রতিষঠান 
সামরিক বিভাগের প্রয়োজন এবং নমুনান্ুঘায়ী লবী, ট্রাক প্রভৃতি 
নিৰ্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া গভণমেন্টের সন্দেহ । বিদেশী 
বিশেষজ্ঞের সাহায্যেও আম্মি স্পেসফিকেসনমত মোটরগাডী, লবী 
ইত্যাদি প্রস্তুত করা যাইবে না ইহা বিশ্বাসের অযৌগ্য । তবে কোন 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে সন্তুষ্ট রাখিয়া এদেশে মোটরগাড়ী নিম্মণীণের 
সুযোগ ব্যাহত করাই যদি ভারতসরকারের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে 
তবে সে সম্বন্ধে আমাদের নুতন বক্তব্য কিছুই নাই। 
বস্তুতঃ এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদের বিগত বাজেট অধিবেশনে কোন 
সদস্ত বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে মোটরগাড়ী সরবরাহের জন্য কোন 
একটা মাঞ্চিন প্রতিষ্ঠানকে ২৫ বৎসরের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । 

বর্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিমাঁণ শক্তির অল্পতা প্রমাণিত হইয়াছে । 
মাইন ও টপেঁডোর আঘাতে বহুসংখ্যক বুটাশ জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে । 
কাজেই মোটরগাড়ী অপেক্ষা বিমাণপোত এবং জাহাজের প্রয়োজনই 
বর্তমানে বেশী। আমেরিকা হইতে খণ গ্রহণ সম্পর্কে শীঘ্র কোন 
সুমীমাংসা না হইলে তথা হইতে প্রয়ৌজনান্ুরূপ বিমাণপোত প্রাপ্তির 
সম্ভাবনা নাই। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়াই সম্ভবতঃ ভারতসরকাঁর 
ভারতবর্ষে বিমাণপোত ও জাহাজ নির্শ্মানের প্রস্তাবে সহানুভূতি 
প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়াছেন । ফোর্ড কোম্পানী 
প্রস্তাবিত ভারতীয় কোম্পানীর অংশ দাবী করাতে উদ্ভোক্তাগণ 


* তাহাতে রাজী না হইয়া অন্ত কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত 


করিয়াছেন। ইহাতে ফোর্ড কর্তৃপক্ষ স্বতঃই ভারতীয় কোম্পানীর 
উপর বিরূপ হইবার কথা । ভারত সরকার সম্ভবতঃ মিঃ ফোর্ড তথা 
আমেরিকাকে এই ব্যাপারে অসম্তষ্ট করিতে রাজী নহেন। ইঃলগ্ুও 
প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে বহু টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী বিক্রয় করিয়া 
থাকে। যুদ্ধের সুযোগে এই ব্যবসা যাহাতে ইংলগ্ডের হাতছাড়া 
না হইয়া যায় ভারত সরকার সম্ভবতঃ তাহাও বিবেচনা করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। এই ব্যাপারে যে স্বার্থসংশ্বিষ্ট হস্তের অদৃশ্য ইঙ্গিত 
আছে তাহা ভারতে মোটরযান শিল্পের প্রবর্তন সম্পর্কে লিখিত 
“ষ্েটসম্যান” পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নিম্োদ্ধত অংশ হইতে 
আভাষ পাওয়া যায়-_-“৬/০ have had enough of interested 
opposition to the development of industry and in 
war time the arguments of procrastinators who 
promise us that when the “Right time” comes the 
subject will be duly considered, should be treated 
as what they are, as arguments of those who do টি 
put the successful prosecution of the war first........ 
অর্থাৎ “ভারতে শিল্প প্রসারের ব্যাপারে কায়েমী স্বার্থ যথেষ্ট বাধা 
প্রদান করিয়াছে । বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে সকল দীর্ঘসূত্রী 
বলেন যে ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই এই বিষয় বিবেচনা 
করা হইবে তাহাদের যুক্তি হইতে বুঝা যায় যে যুদ্ধ পরিচালনার 
সমস্যাকে তাহারা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন না 1” 

মোট কথা ভারতের শিল্লোন্নতির প্রতি সহাম্তৃভূতি প্রদর্শন অপেক্ষা 
বৃটাশ গবর্ণমেন্টের এজেন্ট রূপে দায়ে পড়িয়াই যে বিমাণপোত এবং 


.জাহাজনিম্মানের কারখানা স্থাপনে 'ভারতসরকার আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা প্রমানিত হইয়াছে । যাহা হউক 


উহাকেও মন্দের ভাল বলিতে হইবে । 


৭8৯ কী ছি টা 


০ রী 

=: " আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা. 

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টা ষ্টেট এবং কলম্বিয়া ডিষ্টাক্টের যে 
লোকসংখ্যা গণনা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় বুক্তরাষ্রের বর্তমান লোক 
সংখ্যা ১৩ কোটী ১৪ লক্ষ » হাজার ৮ শত ৮১। বিগত দশ বৎসর মধ্যে 
লোক সংখ্যা ৮,৬৩৪,৮৩৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময় মধ্যে ইংলপ্ডের লোক 
সংখ্যা এত বেশী হয় নাই। নিয়ে ১৮৯০ সাল হইতে যুক্তরাষ্ট্রের লোক 
সংখ্যার তথ্য দেওয়া হইল। 





মোট লোক সংখ্যা দশ বৎসরে দশ বৎসরে 

বৃদ্ধি শতকরা বৃদ্ধি 
১৮৯৬ ৬৬২১৯৪৭১৭১৪ ১২১৭৮১৯১৯৩৭ ২৫৪ 
৪৭ ৭৫,৯৯৪১৫৭৫ ১৩,০৪৬,৮৮১ ২০৭ 
১৯১০ ৯১,৯৭২,২৬৬ ১৫,৯৭৭,৬৯১ ২১১ 
১৯২০ ১০৫১৭১০৪৬২০ | ১৩,৭৩৮,৩৫৪ ২৪৯ 
১৯৩৭ ১২২.৭৭৫,০৪৬ ১৭,*৬৪,৪২৬ ১৬২ 
২৯৪৬ ১৩১,৪০৯,৮৮১ ৮,৬৩৪,৮৩৫ ৭০ 


রূটীশ গবর্ণমেণ্টের সমর ব্যয় বৃদ্ধি 
বর্তমান বুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বুটাশ গবর্ণমেপ্টের ব্যয় কি ভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে নিয়ে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল। তুলনামূলক 
আলোচনার অন্ত ব্যয়ের পরিমাণ বাধিক হিসাবে ধরা হইয়াছে :_ 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ্ 


ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ মাস ২৯৯ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড 

১৯৪০ শালের জানুয়ারী হইতে ' | 

মার্চ পর্য্যন্ত ৩ মাস ২৫৯ 5 ২০ ০ 5 

১৯৪৩ সালের এপ্রিল হইতে : 

জুন পৰ্য্যন্ত ৩ মাল ২৭৩ ৬ » 
j ১৯৪ সালের জুলাই হুইডে 

সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৩ মাস ৩৭৪ ৪ ৬০ ৪. ৪ 


.: ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংক্রান্ত আইন 

ভারতীয়-ব্যাস্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্ত একটি -ব্যাপক আইন প্রণয়নের 
পরিকল্পনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছুদিন পূর্বে একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে 
বর্তমার রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়-নিযন্ত্র-আইন প্রণষন 
অস্ততঃপক্ষে ছয় মাসের ভন্ স্থগিত রাখা হইল। 

রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের দৈনিক তহবিল রাখা সম্পর্কে 
TU 


|মিন্ধিয়া টীম নেভিগেধন কোং! 








{ ফোন :_কলি.ঃ৫২৬৫ . 
/ ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী কাই 
2 মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 
A জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
|; এস, এস, জলবিহার ৮৪৫৫০ এস, এস, জলবিজয ৭১১০০ j 
25 জলরাজন ৮১৩০০ 52122 জলরশ্বি ৭,১০০ 
299 জলমোহন ৮,৩০০ 5s 2 জলরুত্ব ৬১৫০০ ঢু 
1323 জলপুত্র ৮,১৫০ ১ ১, জলপদ্ম ৬,৫০০ ঢ 
এটির রি 2225 জলযনি ৬১৫০০ 
2 eS ১ 2১৯ জলবাল ৬১০০০ 
৫ চা ER 55 জলতরঙ্গ ৪১০০০ 
জলগজ। ৮১০৫০ 
Et " 2252 জলদূর্গী ৪১০০০ $ 
3) 99 জলবমুন! ৮১০৫০ 
25 জলপালক ৭১০৪০ » » এল হিন্দ ৫১৩০০ 
জলজ্যোতি ৭১৯৫০ এল মদিনা 8,000 ? 


ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন £ = 
ন্যানেজার--১০০, কাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 


এ > ওত এস খত খাসি খাব >> 


আধিক জগত 


| নহ 


[ ২৩শে ডিসেম্বর ১১৪৪ 


ইৎলপগ্তের ক্য়ল। শিল্পে সরকারী সাহায্য 

যুদ্ধের দরুণ ইংলণ্ড হইতে কয়লা রপ্তানী হাস পাওয়ায় কয়লা শিল্পে বে 
মন্দার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্লে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট খনি হইতে 
কয়লা রপ্তানীর উপর একটী সেস্‌ ধার্ধ্য করিয়া একটি তহবিল সৃষ্টি করতঃ 
উহা হইতে কয়লাখনির মালিকগণকে অর্থসাছাব্য দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা! 
করিতেছেন বলিয়া বিগত অক্টোবর, মাসের “ইকনষিষ্ট” পত্রে সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রকাশ যে কয়লাশিল্পের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং 
ডিষ্ক কার্যকরী বোর্ডসমূহ একটী বাণিজ্য সহায়ক তহবিল (Trade main- 
tenance fund ) স্থাপন করিতে একমত হইয়াছেন। এই তহবিলের 
জন্য প্রত্যেক খনি হইতে কয়লা রপ্তানীর উপর প্রতি টনে সর্বোচ্চ ৬ পেনী 
করিয়া একটা সেস্‌ ধার্য্য করা হইবে। কয়লার মুল্যও এই কারণে টন প্রতি. 
৬ পেণী বন্ধিত করা হইবে। শক্ত আক্রমণের দরুণ যে সমস্ত কয়লাখনি বন্ধ, 
করিতে হইবে এবং রপ্চানী হ্রাস হেতু যে সমস্ত খনির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবেন উক্ত তহবিল হইতে তাহাদিগকে অর্থসাহাষ্য করা. হইবে । ১৯৩৯ 
সালের যে কোন তিন মাসের তুলনায় ১৯৪০ সালের এঁ তিন সাসে কোন; 
খনির রপ্তানীর পরিমাণ কি পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে তাহা বিবেচনা' করিয়া 
সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে । প্রতি টনে ৬ পেণী সেস্‌ ধাধ্য হই 
কয়লা ব্যবসায়ীদের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় বাণিক ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় 


হইবে। 
রুশিয়াতে চীন দেশীয় চা-এর কাটতি 
চীন গবর্ণমেপ্ট সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত এই মর্মে এক চুক্তি সম্পাদন: 
করিয়াছেন যে আগামী ১৯৪১ সালে চীন দেশ রুশিয়াকে কিঞ্চিতাধিক ১৫. 
লক্ষ পাউও (১০ কোটি চীন দেশীয় মুদ্রা ) মুল্যের চা সরবয়াহ করিবে । 
. আমেরিকার সভাপতি নির্ধাচনে' ভোট সংখ্যা 
আমেরিকার সভাপতি নির্বাচনে যে ভোট সংখ্যার হিসাব পাওয়া! 





| গিয়াছে তাহা আমেরিকার নির্বাচন ইতিহাসে সর্বাধিক বলিয়া প্রতীয়মাণ 


হয়। গত ১:৩৬ সালে যেস্কলে সভাপতি নির্বাচনে ৪ কোটি 
£২ লক্ষ ২৬ হাজার ৪ শত ৫৫ জন ভোট দেয় সেস্থলে বর্তমান নির্বাচনে, 
৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮ হাজার ৬ শত ২১ জন ভোট দিয়াছে । তন্মধ্যে সি: 
রুজভেপ্টের পক্ষে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৯ হারার ৯শত,৩ জন এবং মিঃ 
উইলকির পক্ষে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার ২ শত ২৬ জন ভোট দিয়াছে। 

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গলায় মোট ৩১টা যৌথ কোম্পানী রেজেপ্রীকুত- 

হইয়াছে। একত্রে উহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ লক্ষ 
৩৯ হাজার টাকা। 





EEE Ep 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিনৃতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব « | 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
8 এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টসু | 
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২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪* ] আধিক জগৎ, ৮৭৫ 


দেশরক্ষা বিভাগ কর্তৃক অগ্রিম ক্রয় ব্যবস্থা | 

প্রকাশ, দেশরক্ষা বিভাগ বিভিন্ন জিনিষ অগ্রিম ক্রয় করা সম্পর্কে যে 
কর্মতালিকা . প্রস্তুত করিয়াছে তদনুসারে উক্ত বিভাগ আগামী ২ বৎসরের 
প্রয়োজনীয় ছিনিরগতের উর সরা বিভাগের নি জী দিতে টান্মত 
হইয়াছে । 





গনুত্ভন্ক গপন্ড্রিজ্ন্স 

বেঙ্গল সপস্‌ এণ্ড, এসটাল্লিসমেন্ট গ্যাক্ট--মিঃ কে চৌধুরী 
সম্পাদিত । প্রাপ্তিস্থান ভারত পাবলিশিং হাউস ; তথ নং কর্ণওয়ালিশ স্্ীট, 
কলিকাতা । দাম চারি আনা । ৮ ৰ 


বালা প্রদেশে দোকান, 'ব্যান্ক; বীম! 'কোম্পানী, রেষ্টুরেন্ট, সিনেমা, 
“থিয়েটার ও হোটেল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন ও ছুটি ইত্যাদি 
স্বন্ধে কিছুদিন পূর্কো একটি ‘আইন পাশ' হইয়াছে। এই আইনটি 
বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাছুব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শীঘ্রই উহ কাধ্যতঃ 
বলবৎ হইবে । এই সময়ে ' সুপরিচিত সাংবাদিক মিঃ কে চৌধুরী" এই 
আইনটিকে একটা পুস্তিকা আকারে “প্রকাশিত করিয়াছেন দেখিয়া আঁমরী 
সুখী হইলাম । এই- পু্তিকাটিতে আইনের সমস্ত ধাঁরা ' যথাযথ লিপিবদ্ধ, . 
করা হইয়াছে।' অধিকস্ত উপধুক্ত' ভূমিকা "সহকারে “ইংরাজী ও' বাঙলার ' রঃ 
আইনের মুলগত বিধিনিষেধগুলি 'নিপুণভাঁবে 'বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়ী ০ রড 
ইইয়াছে। দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও. গরিচালকর্দের পক্ষে 
"ইয়া লইবার ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত হইল। এতদ্যতীত এই শাখা 5 2 টন | হল বলি! 
নে মাল এবং যাত্রী বহনের ন্ট টিকিট বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা রহিত করা আমরা আশা করি। 0) 
হইয়াছিল তাহাও অবিলম্বে পুনরায়' প্রবর্তন করা হইতেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে gs ee tg 
আরও বলা হুইয়াছে যে, টাইম টেবলে এই লাইনে ট্রেণ চলাচলের যেরূপ. 
ব্যবস্থা আছে তদমুসারেই ট্রেণ চলাচল করিতে থাকিবে। | 


বিভিন্ন প্রদেশে সেচপ্রাপ্ত আবাদী জমি | 

ভারতে কৃষি জমির সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকাবের 

গত '১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্ট” প্রকাশিত হ্ইয়াছে। এ রিপোর্ট 

হইতে আলোচ্য বৎসরে বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেচ ব্যবস্থা 
সম্পৰ্কিত একটি বিবরণ (সংক্ষিপ্ত) নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল +₹- 


যুদ্ধে ইংলগ্ডের বিন জাহাজের ' সংখ্য। ' 

গত ই ডিসেম্বর যে, পক্ষকীল শেষ "হইয়াছে তাহাতে শত্রুপক্ষের 
আক্রমণে ইংলপ্ডের, মোট ১ লক্ষ » ভাজার ১৯০ টন ওজনের ২৩ খানি 
জাহাজৰ বিনষ্ট হইয়াছে ডানকার্কের ।'মুদ্ধের সময় ব্যতীত যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পর প্রতি, সপ্তাহে. এইরূপ. ক্ষতির পরিমাণ গড়ে ৬৩ হাজ্জার 
ত হয়াছে।.. ৭০ f 

/%। 'ক্লালুখালি--ভাটিয়াপাড়। লাইন 

এটিকে প্রেসের একটা সংবাদে প্রকাশ, ২০শে ডিসেম্বর অপরাহে. 
ইষ্টাণ বেঙ্গল রলেপওয়ের 'ট্রযাফিক. ম্যানেজার কর্তৃক এই মর্শে এক বিজ্ঞপ্তি 
টা হইয্লাছে যে, উক্ত রেঁল'পথের কানুখালি-_ভাটীয়াপাড়ী শাখা লাইন, 


or 



















প্রদেশে মোট আবাদী সরকারী ব্যবস্থায় সেচপ্রাপ্ত 
জমি সেচপ্রাণ্ড জমি অমির শতকবা 
{ একর ) ( একর ) পরিমাণ | 
মাদ্রাজ ৩,৬৯১১৭১৯০০ ৭৫,৬৫,১০০ ২০.৪৯ 
বোম্বাই ২,৮৫,৯১,১০০ 8,৮৮,৯০০ ১.৭১ _ 
বাঙ্গালা ২,৯৭,১৯,৬০০ ২,০০,৩০০ ০,৮১ 
বুক্তপ্রদেশ ৩১৫৫১৪২১১০১ ৫ ৯১৬৩১৮০ ১৪৫৩ 
পাঞ্জাব ৩,১৫,৭২,৬০* ' ১১২২১৯৯১৮০০ ৩৮:৪০ 
বিহার ১,৯৩,২৩,৪০০ ৬,৬৩,৩০০ ৩,৪০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ২,০৬,৫৮,০০০ ৩,১৭,৪০০ ১.৫০ যে কোন কাজই হোক্‌ না কেন, তা সুসম্পন্ন করতে 
উঃপঃ সীমান্ত ২৫,১৯,১০০ 8,৬০,৪০* ১৮.২৮ হ'লে মানুষের মস্তবড় সহায় হচ্ছে ইলেক্টি,সিটি । ° 
| উড়িয্য! ৬৪,৪৭,৬০০ ৩,৮৪,০০০ ৪.৬৮ এ কারখানা আলোকিত করে, বিরাট বিরাট মেসিন 
সিন্ধু ৫৪১৪১১৩০০ ৪৮১৪৯১৩০০ ৮৯.১২ ,. চালায় এবং শ্রমিকদের পরিশ্রম যথেষ্ট লাঘব করে। 
রাঁজপুতনী ৩,৯২,৬০* ২৬,৮০০ ৬.৮২ তারা কম সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে বেশী কাজ 
বেলুচিস্থান ৪,৭১১০০ ২ 6৯ ৪.৭৬ কর্তে পারে; মালিকদেরও এতে যথেষ্ট লাভ হয়। 
—— — তাই ইলেক্‌টি,সিটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
মোট ২১১৭৫৯৯৬১৪০ ৩,২৪,৩৩,৬০০ ১৪.৬৮ উন্নত করে, মালিকদের সমৃদ্ধিশালী করে এবং | 


ভারতীয় লঙ্করের সংখ্যা 


বিগত ১৯৩৫ 'সালে ভারতীয় লক্করের সংখ্যা ৫৯ হাজার ৩০ ভন 


অন্যান করা হইযাছিল। 'কিন্ত উহাদের প্রকৃত সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজারের 
বেশী বলিয়া জানা যায়। 
ভারতীয় অর্থনৈতিক সন্মেলন 


আগামী ২৮শে ডিসেম্বর মহীশূরে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের 


শ্রমিকদের কাজের মধ্যেও আনন্দ নিয়ে আসে। 





অধিবেশন হইবে । গোখেল স্কুল অব পলিটীক্স এণ্ড ইকনমিক্সএর অধ্যক্ষ কলিকাত। ইলেকটিক সাজাই কর্পোরেশন লিট কর্তৃক বিজ্ঞাপিত 


মিঃ গ্যাডগিল উক্ত সম্মেলনে সতাপতিত্ব করিবেন । - 
৪ 





CEK রি 





০ক্ষাম্পানী ও্এ্রস্নঙ্ত 





ৃ সাদাৰ্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
লু ১৯৩৯-৪০ স্াল্রে রিপোর্ট | 
- -১৪ নং-্রাইভ স্ত্রী, কলিকাতাস্থ যবাদাৰ্ণ ব্যাঙ্ক লিঃর বর্তমানে. « বৎমযর় 


'মাক্র,বরস, পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই অত্যন্ল কালের মধ্যে ব্যাক্কটী বিশেষ, 
‘অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা উক্ত ব্যাঙ্কের পঞ্চম. 


_নাধ্ধিক (৯৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসর) রিপোর্ট পাইয়াছি। 
উজ্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে চলতি বৎসরে উহাতে আমানতী টাকার 
পরিমাণ ৮.লক্ষ ৬৯ হাজার ২০৬ টাকায় পরিণত হইয়াছে। গত বৎসরের 


(শেষে উহার পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৮৮ টাকা। যুদ্ধের আতঙ্ক ও. 


অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ যে শতকরা প্রায় ৩২ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ব্যাককটীর প্রতি জনসাধারণের আস্থার পরিচায়ক। 


1 আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা, আদায়ী মূলধন (৭৩. 
" বাজার ৬২৭ টাকা ) ও অন্তান্ত দায় লইয়া উহার যোট দায়ের পরিমাণ, 
দীড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৪৮ টাকা । উহার মধ্যে কোম্পানীর" 


কাগজ ও'শেয়ারে £২ হাজার ৭০২ টাকা দাদন করা রহিয়াছে এবং হাতে ও 
ব্যাঙ্কে নগদ অবস্থায় ২ লক্ষ ৪৬ হারার ৩৪৭ টাক! রাখা হইয়াছে। স্তরাং 
'আমানতকারীদের দাবী পৃরণার্থ ব্যাঙ্কের সম্পত্তির মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ 
টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তনষোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে । 
আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচা বাদে মোট ৩ হাজার ৭৪৩ টাকা 
লাভ হইয়াছে। ' উহার সহিত গত বৎসরের লাভের জের ২ জাহার ৪৪৭ 
টাকা যোগ দিয়া বে৬ হাজার ১৯১ টাকা ' হইয়াছে তাহ! হইতে 
১৯৩৮-৩৯ সালের লভ্যাংশ, আযকর ইত্যাদি কতিপয় দফায় খরচা বাদ দিয়া 
ব্যাক্কের হাতে ২ হাজার &৮৯-টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে । এই টাকা হইতে 
' আলোচ্য বৎসরে অংশীদ্রারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩/* টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। | 
উত্তর কলিকাতা; ভবানীপুর, খুলনা ও বজজবঙ্পে ব্যাঙ্কের ৪টী শাখা অফিস 
এবং বড়বাজার : ও. বসিরহাটে ২টী এজেন্দী, অফিস রহিয়াছে। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের ভুতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী উক্ত ব্যাঞ্চের 
পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ অমলকুমার 
রায় চৌধুরী উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উহাদের 
মুপরিচালনায় ব্যাঙ্কটী উত্তরোত্তর আরও উন্নতি লাভ করিবে উহাই আমরা 
আশা করিতেছি। 


ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট - l 

সম্প্রতি আমরা ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৩ই এপ্রিল 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের (বাংলা ১৩৪৬ সনের ) কাধ্যবিবরণী সমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থার সুচনা হওয়ায় 
দেশে অনেক ব্যাঙ্কের কাজ কারবার সঙ্কুচিত হইযাছে। কিন্তু এই 
অবস্থায়ও ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড আলোচ্য বৎসরে তাহাদের ব্যবসা 
প্রসারিত করিয়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে ইহ! 
স্মুখের বিবয়। বর্শযান কার্ধাবিবরণী দৃষ্ট জান! যায় গত ১৩ই এপ্রিল 
ব্যাঙ্কের আদায়ীকুত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার ২০০ 
টাকা ও মন্তুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৮ হাজার ৬০০ টাকা। প্র তারিখে 
ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ মোট ১৪ লক্ষ ৩৫ হাক্জার 
_৪০০ টাকা দাড়াইয়াছিল। নানা দিক দিয়া তহবিল ইত্যাদি ভালরূপ 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পুর্ব বৎসরের "তুলনায় এবার ব্যাক্কটির কাধ্যকরী 
যুলধন ১০ লক্ষ টাকারু উপর বাড়িয়াছে। পূর্ব বৎসর ব্যাঙ্কের কাধ্যকী 
মবুলধনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা! আলোচ্য 


বৎসরে তাহা-২৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকার উপ্র দাড়াইয়াছে। ইহা এই 
ব্যাঙ্কটির কার্যা পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 

বর্তমান কার্ধ্যবিবরণীতে গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে আদায়ী কৃত মূলধন 
আমানতী জমা ও অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়' ব্যাক্ষের মোট দায়ের 
পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৩ লক্ষ ৭ হাজার টাক1। এ প্রকার দায়ের, 
বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধাঁন- 
দফাগুলি এইরূপ :--হাতে ও ব্যাঙ্ক ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৮৩ -টাকা 1 
সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন ৬৯ হাজার টাকা, ক্যাশক্রেডিট, ওভারডাপ্ট 
ও বন্ধকীতে দাদন ১১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৮৬ টাকা, হেড আফিস ও 
শাখা আফিসের চলতি হিসাবে রক্ষিত ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮০* টাকা। 
এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে ভালরূপ বিধি 
নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। ব্যাঙ্কের হত্তস্থিত -= 
উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তন যোগ্য অব 
রাখা হইয়াছে। কাজেই এই ব্যাঙ্কটিকে সকল দিক দিয়াই নির্ভর যোগ্য 
বলা চলে। 

পূর্ব বৎসরে ব্যান্কের মোট আয় হইয়াছিল ৮২ হাজার ৫৫০ টাক! । 
আলোচ্য বৎসরে আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যব্ধ” বাড়িয়া ১ লক্ষ ৬১ 
হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। এই আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্বাহ 
করিয়৷ ব্যাক্কের নিট লাভ দীড়াইয়াছে ১২ হাজার ২৯৫ টাকা। এও 
নিট লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অংশিদারদিগকে শতকরা ১৫ টাকা হাবে লভ্যাংশ 
দেওয়া স্থির হইয়াছে । 

আলোচ্য বৎসরে ডিক্রগড়, কুমিল্লা, মঙ্গলদই ও আঁজমীরগঞ্জে ব্যাঞ্চের 
চারিটী নূতন শাখা আফিস স্থাপিত হইযাছে। নূতন ও পুরাতন আঁফিস- 
সমূহের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কর্টির কাধ্যধারা বর্তমানে ক্রুত প্রসারিত হইতেছে । 





. এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতির মূলে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রযুক্ত হরিদাস 


ভষ্টাচার্ষর্যর কর্মকুশলতাই নিহিত রহিষাছে। আমর! সেজন্ত তাহাকে 
আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 


ন 


বেঙ্গয্ন কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেনস্স সোসাইটি লিঃ 
বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইদ্দিওরেন্দ সোসাইটি লিমিটেডের হেড আফিস 
সম্প্রতি ৬নং ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতায় স্থানান্তরিত কর! হইয়াছে। 







হেড অফিস? ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটট কলিকাতা । 
ফোন কলি: ৫৯৮৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি 


৪৮৩ সনৎ কুমার রায় চৌধুরী 
ক্যাস সার্টিফিকেট 


৮॥৭ আনায় ৩ বৎসরে ১০২ 





‘ম্যানেজিং ডিরেক্টর. 
ডাঃ অমল কুমার রায় চৌধুরী, এম, ডি, 






২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 


৮৭৭ 





ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৮ই ডিসেম্বর মনিপুররাজোর রাজধানী ইম্ফালে কলিকাতা! 


-কষাশিয়াল ব্যাঙ্কের একটা শাখা আফিন খোলা হইয়াছে । মহারাজা কুযার 
বুধচন্ত্র সিংহ উদ্বোধন উত্সবে সভাপতিত্ব করেন। মনিপুররাজ্যের মহারাজা 
ও মহারাণী শুভেচ্ছান্ুচক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে এখানে 
অন্ত কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ছিল না। ক্যালকাটা কমাশ্য়্াল 
ব্যাঙ্ক লিঃ ইম্‌ফালে শাখা স্থাপন করাতে বহুদিনের একটী অভাব বিদুরিত 


হইল। 
_ কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি কলিকাতায় . কলেজ ্ত্রীটে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
"লিমিটেডের একটা নৃতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহা 
এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
এক বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস বি দত্ত ব্যাস্কটীর উন্নতির 
ইতিহাষ বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক খাল, | 
মধ্যে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কৎ প্রথমে কলিকাতায় শাখা খুলিয়াছিল, 
ব্যাঞ্চের তালিকাতুক্ত হইয়াছিল এবং ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্‌ 
সিয়েশনের সদস্য হইয়াছিল। ব্যাঙ্কটী ‘ডলার এক্সচেঞ্জ'এর কাজ 
করিবার জন্ত রিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিশেষ লাইসেন্সও পাইয়াছে। 

ডাঃ লাহা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন_ কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার প্রধান 
'ব্যাঙ্কগুলির অষ্যতন্ এবং উহ! এই প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে সকল দিক 
দিয়াই অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন 
৮ লক্ষ টাকার উপর | উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ 
১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকারও বেশী। এই সমস্ত দৃষ্টে ব্যাঙ্কটার উপর সাধারণের 
‘যে যথেষ্ট আস্থা আছে তাহা বুঝা যায়। এই ব্যাঙ্কের মন্তুত তহবিলের 
"পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকার উপর। এই ব্যাঙ্কের উপবুক্ত পরিমাণ তহবিল নগদে 
পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে । এ সমস্তই ব্যাঙ্কটাব সতর্ক কাধ্যধারার 
পরিচায়ক। উপযুক্তর্ূপ উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে বাঙ্গালীরাও যে যথেষ্ট 
নিপুণতার সহিত ব্যাষ্কিং ও টাকা লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করিতে 
পারে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এত প্রতিষ্ঠান তাহার উজ্জল দৃষ্টাক। 

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস. লিঃ 

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম বে আর্য্যস্থান ইনসিউরেন্দ কোম্পানীর 
কর্ণধার মিঃ এস সি রায় ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অন্ততম ডিরেক্টর পদে 
নির্বাচিত হুইয়াছেন। মিঃ রায় বিশেষ ভাবে বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত 
থাকিলেও দেশের শিল্পব(ণিজ্য সম্বন্ধে তাহার গভীর জ্ঞান রহিয়াছে । তিনি 
‘যোগদান করার ফলে ঢাকেশ্বরীর পরিচালক বোর্ড নিঃসন্দেহে অধিকতর 
শক্তিশালী হইল। মিঃ রায়ের সাহায্যের ফলে ঢাকেশ্বরীর অধিকতর উন্নতি 


সৃইবে-উহাই আমরা আশা করিতেছি । 


বেঙ্গল ইল্সিওরেন্স এণ্ড রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ 
মিঃ ডি এন ভার্গব যুক্ত প্রদেশের পূর্ব্য অঞ্চলের জন্ত বেঙ্গল ইন্লিওরেন্দ 
এণ্ড রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানীর চীফ. এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। 
এলাহাধাদে এই চীফ, এজেন্দী আফিস অবস্থিত । মিঃ ভার্গব পূর্বে ম্লাশনেল 
ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর সহিত যুক্ত ছিলেন। 
ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
ন্যাপনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট 
মিঃ বি এন যুখার্জি কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। 
. নিউ গ্ল্যাপ্তীর্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি আসাম প্রদেশের জোডহাটে কুমিল্লার নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক 
। লিমিটেডের একটা শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
হায়দরাবাদ পাইওনীয়ার এসিওরেন্স কোং লিঃ 
বোম্বাই হাইকোর্ট হায়দরাবাদ পাইওনীয়ার এসিওরেন্দ কোম্পানীকে 


'-বুটাশ ভারতে তাহাদের কারবার বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন । 
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1 জনস্বার্থ ও হস্ত চালিত তাতশিল 


হস্তচালিত তীতশিল্পের সমন্তা আলোচনার জন্ত সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে যে 
(সক্গেলন 'আহুত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে ১লা পৌষ তারিখের 'রাষ্ট্রবাণী’ 
1 | লিখিতেছেন, “্দিন্লী সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ- 
'! পন্রাদিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহাতে 'একটা শঙ্কার, ভাবই ব্যক্ত 
হয়; ষেন গবর্ণমেপ্ট কাপড়ের কলের মালিকদের সন্ত স্বার্থের উপর আঘাত 


অৰ্থনীতিক এবং কলকারখীনার মালিক ও পরিচালকগণের অভিমত 
এই যে, কুটির শিল্পকে এমন ভাবে প্রসারিত করিতে দেওয়া যায় যাহাতে 


' বৃহৎ কলকারখানার স্বার্থহানি না হয় । কলকারখানার মালিক, বৈজ্ঞানিক 


ও অর্থ নীতিকের মতে, কুটিরশিল্প বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পরিপোষক ও পরিপুরক- 
রূপেই থ[কিতে পারে, প্রতিদ্বন্থীপে নহে। বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিকরা 


. কলকারখাঁনার পক্ষপাতী এই জন্য বে তাঁহাদের ভাগ্য কারখানার মালিকদের 


5 


[ 
ৃ 


সহিত জড়িত। কলকারখানা -ওয়ালাদের স্বার্থ যদি বিপন্ন হয় তবে বর্তমান 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও এক বিপর্যয় দেখা দিবে।' স্থতরাং 
তাহার! মনে করেন যে, ধণিক-কলকারখানাওয়ালাদের স্থার্থও অন্তান 
সত স্বার্থ তাঁলরূপে সংরক্ষিত রাখিয়া তাহার পরই কুটিব-শিল্পকে চলিতে 
দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান ধণিক-চালিত কলকারধানার যাহারা 
সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহারা কলের মাল সস্তা 1 ও উৎপাদন বিজ্ঞানসম্মত- 
এই দোহাই দিয়া থাকেন। স্ূলভতা ও বিজ্ঞানের সহিত যেন জনসাধারণের 
সুখ-ছুঃখের'যোগ নাই। যাহাতে দরিদ্রের ছুঃখ বাড়ায় তাহা সস্তা হইলেও 


সস্তা নয়, তাহ! বিজ্ঞানসম্মত হইলেও বিজ্ঞজনোচিত নয় | 


কাপড়ের কলগুলির স্থান যদি হাতের তাত গ্রহণ করে এবং সুতা কাটার 
মিলগুলির পরিবর্তে যদি চরখাব প্রতিষ্ঠা হয় তবে ক্ষতিটা কাহার হুইবে? 
জনসাধারণের নিশ্চয়ই নহে । জনসাধারণকে বেশী দামে কাপ কিনিতে 
হইলেও তাহাদের আয়ও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। কেননা তখন 
লক্ষ লক্ষ লোক হাতে স্থত| কাটিতে ও কাপড় বুনিতে প্রবৃত্ত হইবে। যখন 
এই ভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যাইবে তখন সাধারণভাবে 
লোকের আয়ও বাঁড়িবে। মিলের প্রতিযোগিতা রহিয়াছে বলিয়াই তাতিরা 
বেশী উপাৰ্জ্জন করিতে পারে ুনা। যদি মিলের প্রতিযোগিতা হইতে 
তাতিকে রক্ষা কর! হয় তবে যে টাকাটা মিলওয়ালাঁদের হাতে জমিয়া রহি- 
স্বাছে তাহা গ্রামে প্রামে ছড়াইয়া পড়িত। 


আজ্র লক্ষ লক্ষ লোক কাজের অভাবে বেকার বসিয়া আছে; ইহাদের 
আশা নাই, উৎসাহ নাই, সংগ্রাম করিয়া যথার্থ মাস্থষের মত যে বাঁচিবে 
তেমন উদ্যমও ইহার! হারাইয়া ফেলিয়াছে। গবর্ণমেন্ট যদি মিলের প্রতি- 
যোগিতা নিবারণ করিয়া কুটির শিল্পকে উত্সাহ দিবার নীতি অবলম্বন কবেন 
তবে এই সমস্ত নৈরাশ্ঠ-পীড়িত লক্ষ লক্ষ লোক কাজ পাইয়া বাঁচিতে পাঁরে। 
কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টাদের নিকট হইতে এই প্রকার আশা 
করা বৃথা । তবু যে গবর্ণমে্ট মাঝে মাঝে কুটির শিল্পের কর্্মস্থানে সাহায্য 
করার প্রস্তাব উপস্থিত করেন ও আলোচনা! করেন তাহাতে ib যায় যে 
(রা 


আরস্তের ৩॥০ মাস কালের কাজের হিসাব £_ 
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ফিলিপস্‌ আমেরিকা গিয়া 





ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্স লিমিটেড 


১৩৫ নং ক্যা নিং স্ট্রীট, ক লি কা তা 


নূতন কাজের পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকার উপর-_পলিসি ইন্তুকরা হইয়াছে ৬ লক্ষ টাকার উপর-_প্রিমিয়াম বাবত আয ১৬ হাজার টাকার উপর, জীবন 


বিষয়টা এতই নিদাঁ্ষণ যে ইহা, আর উপেক্ষা করা যায় না। একদিন 
সমাজকে ও গবর্ণমেপ্টকে এই নিপীড়িত জনসাধারণের বাঁচিবার দাবীর 
সন্মুখীন হইতেই হইবে । আজই হইতে হইতেছে । বর্তমান অধিকারের 
হয় প্রতিকার হইবে নচেৎ ও সামাজিক বিপ্লবে সকলেই ধ্বংস হইবে।' I” 


._ ব্বটেনের অথ বল 
বর্তমান যুদ্ধে দৈনিক ১২1১৩ কোটি টাকা ব্যয হুইলেও বুটাণঃ টিটি 
দেউলিয়া হুইবে না_পরন্ধ যুদ্ধান্তে ইংলণ্ডের জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
মান .উন্নীত হইবে বলিয়া মিঃ কিন্স্‌ প্রমুখ- ' অর্থনীতিবিদগণ' 'ট্বো ষণা। 
করিয়াছেন। সম্প্রতি বুটিশ .গবর্ণমেণ্টের অর্থ বিভাগের স্তার ফ্রেডারিক ' 
এইরূপ মত প্রকীশ করিয়াছেন. 


এই সম্পর্কে ১৯শে ..ডিয়েম্বরের “ষ্টেটস্ম্যানঃ সম্পাদকীয় প্রক 


-লিখিতেছেন, “কিছুদিন পূর্বেও বুটীশ গবর্ণমেন্টের দৈনিক ব্যয়ের পরিম 


ছিল ৯* লক্ষ পাউণ্ড । ইহা ১ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ডে দীড়াইনাছে বলিষা। 

বিগত.১০ই ডিসেম্বর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ অত্যধিক ব্যয়, 

সাময়িক এবং অস্বাভাবিক মনে হইলেও ইহা বিস্ময়জনক। এই হিসারে, 

সাপ্তাহিক এবং বাৰিক ব্যযের হার যথাক্রমে ৯৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড এবং. 
৫৮২ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়া থাকে । গত মহাযুদ্ধের ৪ বৎসরে বৃটীশ 

গব্ণমেণ্টের জাতীয় খণ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এই বাৰিক ব্যয়ের, 

হার তাহা অপেক্ষা মাত্র ৫২ কোটা ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কম। ধবা যাউক ' 
বর্তমান যুদ্ধ তিন বৎসর চলিবে এবং প্রথম বৎসর সাপ্তাহিক ব্যয়ের পরিমাণ, 
£ কোটি পাউও এবং পরবর্তী ছুই বৎসরে সাপ্তাহিক ব্যয় গড়ে ৯১ কোটী, 

পাউণ্ড হইবে। তাহা হইলে বুদ্ধ শেষে জাতীয় খ্ণের পরিমাণ বর্তমানের 

তুলনায় ১৪ শত কোটী পাউণ্ডের উপর বৃদ্ধি পাইবে! বিগত বুদ্ধের পূর্বে 
জাতীয় খণের পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটা পাউণ্ড । বর্তমান বুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার্স 
পূর্বে ইহার পরিমাণ দ্রাডাইয়াছিল ৭৫০ কোটী পাউও্ড। রাজন্ব এবং 
বৈদেশিক সম্পদ বিক্রয় করিলে জাতীয় ধণেব পরিমাণ বৃদ্ধি ১৪ শত কোটার: 
এক তৃতীয়াংশ কম হইতে পারে বটে। অপব পক্ষে বুদ্ধের শেষ বৎসব 
সাপ্তাহিক ব্যয়ের পরিমাণও ১১ কোটী পাউণ্ডের উপব পৌছিতে পারে ।, 
বিগত বুদ্ধোপলক্ষে যে জাতীয খণ হইয়াছিল তজ্জন্ত বিগত বুদ্ধের পব হুইতে 
বিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত মোট ৫৬০ কোটী পাউও সুদ্দ দেওধা হ্ইয়াছে।, 
উপরোক্ত হিসাবে ১৯৪২ সালে জ।তীয খণেব পরিমাণ দাডাইবে ১৬৫০. 
কোটী হইতে ২২ শত কোটী পাউণ্ডের মধ্যে । কাজেই পরবর্তী বিশ বৎসর 
কাল মধ্যে সুদ বাবদ যে অর্থ প্রদত্ত হইবে তাহা মোট জাতীয় খণের অর্দেক- 
অপেক্ষাও বেশী হইবে । ২২ শত কোটী পাউণ্ড খণের উপর শতকরা তিন 
পাউণ্ড হিসাবে সুদ দিতে হইলে বাধিক ৬৬ কোটী পাউগ্ডেব প্রয়োজন । 
ইহা ১৯১৪ সালের মোট জাতীয খণ অপেক্ষা ১ কোটী পাউশু এবং ১৯৩০- 
সাল পৰ্য্যন্ত ইংলগ্ডের মোট জাতী আয অপেক্ষা ১০ কোটী পাউণ্ড বেশী। ইছা" 
সত্বেও নিউইযকের ভূমিতে পদার্পণ করিয়া স্যার ফ্রেডারিক ফিলিপ স্‌ ঘোষণা 
কবিয়াছেন যে বর্তমানের তুলনায় ইংলণ্ডেরব আধিক* অবস্থা কখনই বেশী- 


স্বচ্ছল ছিল না 1” 
22: লহ লা ভাসা 





টকা ও বিনিময়: 
কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর 
গত সপ্তাহে পাটকল, সবে ইত্ডিযান জুট মিলস এসোসিয়েসনেব 
কার্ধ্যনীতি ঘোষিত হন । তাহাতে অনেকে এরূপ আশা করিতেছিণেন যে, 
এখন হইতে পাট ক্রয় বাবদ রেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হইবে আর 
তাহার ফলে টাকার বাজারে একট! টান দেখা যাইবে। কিন্তু কাধ্যতঃ 


সেদপ কোন অবস্থার স্থচন! হয় নাই। পাটকলওয়াল।দের সহিত গবর্ণমেণ্টের . 


চুক্তির ফলে গত সপ্তাহে পাটের কাজ কারবার কিছু বাড়িয়াছে সত্য কিন্ত 
তাহা টাকার বাজারের স্বচ্ছলতা কাটিয়। উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহা 
ছাড! পট ক্রয়েব কার্ধ্যনীতি গৃহীত হওষার ফলে একদিক দিয়া যেমন অর্থ 
নিয়োগের কিছু সুযোগ হুইয়াছে অপর দিক দিয়া ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজ্ারী 
| বিক্রয়, বন্ধ হওয়ার টাকা নিয়োগের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিতও 
রাছে। কালেই শেষ পর্যন্ত টাকাব বাজারের অবস্থা ‘যথা ূর্বং তথা পরংই" 
রহিয়া গিয়াছে । এ সপ্তাহে কলিকাঁতার কল টাক।ব (দাবী মাত্র পরিশোধের 
সর্তে খণ) বাধিক শতক্রা স্থদের হার ছিল আট আনা। বোস্থাইয়ের, 
বাজারে তাহ! ছিল শতকরা চারি আনা মাত্র। স্দের হার এরূপ কম থাকা 
সত্বেও উভয় বাজারেই এবাব খণ গ্রহিতার তুলনায় খণ প্রদাতার টা 
অধিক ছিল। 
গত সধ্যাহে, ট্েজারী, বিল্র বাধিক. শতকর! স্থদের টিন না 
পাইয়াছিল। এপ্তাহে তাহা আরও কিছুদূর, কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ,গত 


১৭ই ডিসেপর ৩ দাসের শিয়াদি.মোট ১ কোটা টাকার ট্রেজারী. বিলেব ৯ 
টেগডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ॥ 
দাড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ৩ কোটী ৮২ | 


লক্ষ ৭৫ হাজার টাক। ছিল। এবারকার. আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৩ পাই 
ও তদুর্ঘ দবের সমস্ত আবেদন ও ৯৯%” আনা দরের শতকরা ৩০ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইযাছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
গত সপ্তাহে টেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮/১১ পাই ।, 
সপ্তাহে তাহ! শতকরা ॥/৫ পাই হারে নির্ধারিত হইয়াছে। 

র আগামী ২৩শে ডিসেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটা টাকার | 
ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদেব টেওীর হত | 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর ওঁ বাবদ টাক। জমা দিতে 
হইবে । | 

 রিজঞার্ড ব্যাঞ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৬ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটা 
৪৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকী| পূর্ব সপ্তাহে তাহাব পরিমাণ ২২৩ কোটা 
৩৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে € লক্ষ টাকা 
সাময়িক বার দেওযা হইষাছিল। 


৫০ কোটী ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 


| আমেরিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত 


একজন 'কমিক্যাল 
ইঞ্জিনিষাবের 








প্রত্যক্ষ 
তত্বান্ব ধানে ৰিভিনন 
প্রকার ওষধ ও মৌলিক 
খু রাসায়নিক পদার্থ. গ্রস্ত- 
তের ব্যবস্থা হইয়াছে । 








এ সপ্তাহে দেওয়] হয় ২০ লক্ষ টাৰ! । 
পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল 
এ সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৫৩ কোটা 


__ চেভ ললিভা পাল্নিভীন ক্যা িক্কেলল ই্া্রীত্ক ৯ 


৩৬ নং ধৰ্ম্মতল! ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৷ 


কারখানা £৫৬ নং ক্রিষ্টোপার রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা । 
শেয়ার ও প্রসপেক্টাসের জন্য লিখুন ৪ 


নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ কলিকাতা ও 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ $ 
মেসাস আণব এণ্ড কোং 











৫৮. লক্ষ ৮৬ হাঁজার'টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও 
গবর্ণমণ্টের মোট আমানতের . পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা ও 
১৬. কোটি ২৭ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে তাহা ‘যথাক্রমে ৪৯ কোঁটি ১৪ লক্ষ 
টাক গু ১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ,টাকা দাড়াঁইয়াছে। 

অন্ত বিশিষয়,বাজারে নিয্নরূপ হার বলবৎ আছে :-, 


টেলিঃ হৃণ্ডি (প্ৰতি টাকায় ) ১ শিংডইপে ৷ 
এ দৰ্শনী ৮ ১ শি ৫উ& পে 
ডি এ ৩ মাধ এ. ১ শিঙডহ পে 
ডি এঃ মাস রি ১শি৬ইহপে 
ডলার (প্রতি ১০* টাকায়) ৩৩২৮০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ টাকায় ) ৮১1০ 


১০,১২৪,১০০ টাক। 
৫,০৮,৬৫০ 52, 


সালের ৩*শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক . 






-_ ব্যালেন্স_২০১১০৯৭৪)%৪ পাই 


হেড অফিসঃ দাশনগর, হাওড়া । 


ঘা চেয়াবম্যান :-কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ। | 
| || ডিরেইর-ইন-ার্জ::-_মিঃ শ্রীপতি মুখাজ্জি। 


সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যে আশানুরূপ সহায়তা করিতেছে | 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিষা 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। y 
নিউ সাৰ্ৰেচ ব্রাঞ্চ গত ১১ই নবেম্বর '৫নং লিগুসে ষ্ট্রাটে রা 


খোলা! হুইয়াছে। কুড়িগ্রাম (রংপুর ) ব্রাঞ্চ ১৯৪১ সালের 
| জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে খোলা হুইবে । 





ফোন ক্যাল: ৭৮৩ ৃ 

কারখানার নির্ল্মাণকার্য্য প্রাধ শেষ 1. 

হইয়া আসিগ্বাছে। অনতিবিলম্বে !} 
যে. সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইবে 1. 
লেবরেটরিতে তৎসক্রাস্ত কার্ধ্য 
চলিতেছে! আগামী জানুয়।রী |, 
'মানে আমাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি 
-বিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির হইবে। | 


০০০০০০০০০০০ 


৮৮০ 


আধিক জগৎ 


[২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর 
বড়দিনের ছুটী উপলক্ষ কিয় বর্তমান সপ্তাছে কলিকাতার শেয়ার 


বাজারে কাজ্রকর্শ্মের পরিমাণও খুব কম হইরাছে। ২১শে ডিসেম্বর হইতে 


হয়া জানুয়ারী পর্যন্ত শেয়ার 'বাজার বন্ধথাকিবে। আমেরিকা বুটেনকে 
সমর-সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিবে, এবং এই মর্ম্মে সম্প্রতি প্রেমিডেণ্ট 
কজভেল্ট সাংবাদিকদের সতায়' যে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণ! করিযাছেন কলিকাতার 
শেয়ার বাজাবে তাহার প্রতিক্রিয়া মোটেই. অঙুভূত হয় 'নাই। কারণ তাহা 
হইলে বর্তমান সপ্তাভে শেয়ার বাজারে নিগ্রিরতার পবিবর্তে যোটাবুটী 
কর্মব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যাইত।' ব্যবপায়ীগণ অভাঞ্ত সতর্কতা অবলম্বন 
করিয়াছেন বুঝা! যায় এবং নৃতন কোনরূপ ঝুঁকি নিতে উত্সাহ পাইতেছেন 
না। অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও এই. অবস্থার জন্ত কতকটা দায়ী। 
সংবাদপত্রে সম্প্রতি বর্তমান শীত কিংবা আগামী বসন্তকাল মধ্যে হিটলার 


কর্তৃক ব্যাপক ভাবে ইংলণ্ড আক্রমণের নানার্ূপ জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। . 


ইহাও শেয়ার বাজারের বর্তমান অবস্থার জন্ত কতকটা দায়ী বলা যায়। 
আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগেও দুর্বলতার চিহু পরিলক্ষিত 


হইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 

খরিদ্দারের সংখ্যা হাস হেতু চাহিদার 'অল্পতা এবং বর্ষ শেষ উপস্থিত 
হওয়ায় কোম্পানীর কাগজের মুঙ্যও বর্তমান সপ্তাহে অবনতি ঘটিষাছে। 
শতকরা ওাণ আনা সুদের কোম্পানীর "কাগজ, সপ্তাহের অধিকাংশ দিনেই 
৯৩৮০ আন এবং উহার কাছাকাছি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। অন্ত ইছ। 
৯৩৮০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে । শতকরা ৩২ টাকা হ্রদের কাগজ 
৮০৮৩/০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ খণ ৯৩৩০ আনা, ৩২ টাকা সুদের 
৯৯১১ খণ:১০১৩০ আনা, ৩া০' আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ খণ ১০২২ টাকা, 


৪২ টাকা সুদের ৯৯৬০-৭০ খপ ১৮৭৮০ আনা এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫- 


৫৫ খাণপত্র ১১২০০ আনায় বিকিকিনি চলিতেছে । 
ব্যাঙ্ক ' 


যান্মাসিক কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশ এবং লভ্যাংশ প্রদানের সময় উপস্থিত “ 


হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ারসমূহের মূল্যে পরিবর্তন দেখা যায় 
নাই। ইম্পিরিষেল ( সম্পূর্ণ ভাবে আদায়ীরুত ) ১৫৬৮২ টাকা! এবং রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ১০৪২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । ' 1 ' 

কাপড়ের কল 


কাপডের কল বিভাগেও. জিন পিন খুম যে 


কেশোরাম €1/* আনায়, বিকিকিনি হইয়াছে । 


কয়লার খনি বিভাগেও মন্দার ভাব প্রতিভাত. হইয়াছিল | এমাল- | 


গেমেটেড ২৮৭” আনা, বেঙ্গল ৩৭৬২ টাকা, বরাকব ১৪/%০ আনা, বোকারো 


এবং রামগড় ৯৫০ আনা, নিউ ঘীরভূম ১৬।৮%০ আনা, ইকুইটেবল ৩৭০ | 
আনা, ই্টাপ্তার্ড ২২1/০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১২ টাকার উপরে | 


উঠে নাই। 
চটকল 


চটকল বিভাগে চাহিদা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাপ কম হইলেই বিভিন্ন 1 
শেয়ারের মূল্য মোটামুটী অপরিবন্তিত রহিয়াছে বলা যায়! এংলো ইণ্ডিয়া | 
৩২২২ টাকা, বর্জব্জ ৩৫৭২ টাকা, ফোটউইলিয়ম ২২*২ টাকা, হাওড়া ৪১২ ! 
, টাকা, স্তাশানেল ২৩৮০ আনা, নদীয়া ৫৭০ আনা এবং প্রেসেডেন্সী ৪4০ | 


আনায় কারবার হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
বর্তমান সপ্তাহের নিকৎসাহভাব ইঞ্জিনিষারিং 


এ শপ তি শি শশী ৮ তি = 





বিভাগেই সর্বাপেক্ষা | 
অধিক প্রমাণিত হইয়াছে । ইণ্ডিয়ান আয়রণ সপ্তাহের মধ্যতাগে' ৩৩৮০ | 
আনায় উন্নীত হইয়া শেষ দিকে পুনরায় ৩২//০ আনাষ নানিয়া আসিয়াছে। | 
সীল কর্পোরেশনও lt আনা! হইতে, ২০৮০ আনায় ॥ নামিরা পি | 


বার্ণ এন্ড কোং ৩৮০২ টাক! এবং উছার কাছাকাছি মূল্যে কারবার হইয়াছে। 
হকুমটাদ ইলেকটী,ক ষ্টীল (অন্ডি) ১০০ আনা এবং কুসারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং 
৪1৮০ আনাষ বিকিকিনি হইয়াছে। | 

চিনির কল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ উত্সাহ পরিলক্ষিত | 
হয় নাই । চা বাগান বিভাগে হাসিমারা ৪১৮০ আনা, এবং বিশ্বনাথ ২৫০ 
আনায় বিকিনিকি হই্য়াছে। 


bl 
, ক 


বিবিধ 
বিবিধ কোম্পানীসমৃহের মব্যে ডালমিয়া সিমেন্ট আলোচ্য সপ্চাছে উন্নতি 
লাভ করিযা (অডি) ১২1০ আনা এবং ডেতার্ড ৩০ আনায় উঠিয়াছে। 


কোম্পানীর কাগজ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর বাঁগজের নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 

৩২ স্থদের নৃতন খণ (১৯৬৩-১৪)--১৩ই ডিসেম্বর ৯৩%* ; ১৩ই-_৯৩1/০ ; 
১৭ই-_-৯৩/০ ৯৩৩/০ ; ১৯শে _৯৩/০ ৯৩/০ | | 

৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ্জ--১৩ই ডিসেম্বর ৮০১০ ; ১৮ই-_৮০৮০ ; 
১৯শে--৮০৭১০ | 

৩০ সুদের খপ (৯৯৪৭-৫০)--৯৭ই ১০২৬ ১০২1/০ 3 ১৮ই--১০২% 
১০২৩/০ | | 

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_-১৩ই ডিসেম্বর ৯৪১০ ৯৩১০ ৯৪২ 
28/০ ; ১৬ই--৯৪২ ৯৪/০ ৯৪২) ১৭ই--৯৪/০ ৯৪%০ ৯৪৩/০ ৯৪২ 5 
১৮ই-__৯৪%০ ৯৪৬/০ ৯৪/০ ; ১০শে__-৯৪/০ ৯৩৪১০ 

৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০)--৯৩ই ১০৭1/০ ; 
১৮ই--১০৭া০ ) ১৯শে--১০৭৪০ | 

81০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০)--১৭ই ১১২1/০ 7 ১৮ই--১১২1%০ 1 - 

৩২ সুদের আসাম খণ (১৯৫২)--১৩ই ৯৪%০ | 

৩০ সুদের ঝ্চণ (১৯৪০-৫০)_-১৯শে ১০২২ । 


১৭ই--১০৭1/০ ১০৭৪৩/০ ; 





তল্ভ্োম্জ্ফম্ম্ জ্ত্যাল্লুস্মেশ্শন 
(১৯৩৯ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পত্যস্ত ) 





২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ: 





৫২ সুদের খণ 922 ১১২৫) ১৭ই--১১২০ ১১২ ; 
-১৯শে--১১২1%০ ১১২1%০71 


৩২ সুদের খণ (১০৪১-৫৪) ১৬ই--৯৮1%০ ৯৮০ ) ১৭ই--৯৮1%০ ৯৮৩ ; 


.১৮ই--৯৮০, 1 
| ব্যাক 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( সঃ আদায়ী ) ১৩ই ডিসেম্বর--১৫৬০৯, 
-১৯শে--১৫৬০৭ (কর্টি) ৩৮৮২) বালীগঞ্জ *ব্যাঙ্ক--১৯শে ১০২॥০ 3 রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক_-১৩ই ডিসেম্বর ১০৩1০ ১০৪২ 5 ১৬ই-_১০৩৪০ ১০৪1০ ১০৫২ ১০৩৮০ 
১০৪৪০) ১৭ই-:-১০৪২ ১৪৫০3 ১৮ই---১০৪1০ ১০৬২ ১৯শে-১০৫২ 
সেন্টাল ব্যান্ক---১৭ই ৩৯৪৮০ | 

| রেলপথ 

টাপারমুখ শিলঘাট--১৭ই ৮৫২ ) দ্যাঞ্জিলিং-হিমালয়-_১৭ই (অডি) ৬৯২ 


ডিক 1 


১০৬২ ১০৪1০ ; 


কাপড়ের কল 
বেঙ্গল-নাগপুব_-১৩ই ডিসেম্বর ১১৫০, ১৬ই--১১০০ ; 
--১৩ই (অভি) ১৮০ ১৮/০ ১/০ ১৪০ ১ (প্রেফ) ৫॥* €৮/০ ৫৪৬/০ ; ১৬ই-- 
৩০ ১৪০) (প্রেফ) ৬৯ ১৭ই--১৩০ ১৮৯ 3 ১৮ই--১/৮%০ ১/০; 
_(প্রেক) ৫২ ৫/০; ব্গলক্ষী--১৬ই ৩৩২ ৩৪ 3 মোহিনী মিলস 


এই ১০৮০ ১১২ | 
bE কয়লার খনি 


এ্যামালগামেটেড__১৩ই ডিসেম্বর ২৮০ ) ১৭ই--২৮]০ ২৮৪০ ; ১৯শে- 
২৮০ ২৮৭০ | ভূলানবাডী--১৩ই ১২1০ ; ১৮ই--৯২1%০ ১২৮০ ; ১৯ 
১২৪/০ 1 বে্গল-১৩ই ৩৮১২ ৩৮৫২:৩৮৪২ ৩৮৩২ ৩৮৫২ $ ১৬ই--৩৮৮২ 
৩৮৪২ ৩৮৭৭ ৩৮৪০ i 


নিউভিক্টোরিয়া 


১৭ই-_৩৮৩২ ৩৭৫১3 ১৮ই--৩৭৭॥০ ৩৭৯২ ৩৮৯২1 
এবোকারো ও তা ১ ১৫৪০ ১৬৯ 3 ১৯শে --১৫//০ ১৫০ | বর।কর-_ 
১৮ই--১৪1৮০ | ভালগোঁড়া--১৩ই &/০ ৫৬/০ ; ১৬ই--৫/০ ১" ১৮ই-- 
885০1 সেপ্টণল কার্কেন্দ_-১৩ই ১৫২ ১৪৮০৭ ১৫০০; 
১৪০) ১৭ই-_-১৪৮%০ ১৫%৩ | চুরুলিয়া--১৩ই ১1৬০ ১৪/০ ; 
১15০ ১৪৮০ 3; ১৮ই-১৪০ ১৪৮০ ১৪/০। 
১৬%০ ; ১৬ই-_-১৫%/* ১৬|* ১ ১৭ই--১৫।৮০ ১৬০ 


১৬ই 


3 ১৮ই--১৫॥/০। 


.'দেউলী--১৩ই ৯৮০ ৯০ | ইকুইটেবল--১৩ই ৩৭২ ৩৭|০ } ১৬ই--৩৭৪০ ) 1৯ 


ঘুসিক ও মু্টিয়া--১৩ই ৪8৮০) ১৬ই-৪৪০ ৪8০০ ; 
৷ ১৭ই-_৪॥০ 85০) ১৮ই-৪15/০ ৪৮৮০ |  হরিলাদী--১৩ই ১৩৪০ ; 
' ১৬ই--১৩৪৩০। থাসকাজোরা --১৩ই ৮1০ ৮/৮০| মুগ্ুলপুব-_-১৩ই ৯৮/০ 
uo 5 ১৮ই---৯%%০ ১০০ | ' নৰ্থদামুদ!--১৩ই ৫০! বাণীগঞ্জ--৯৩ই 
২৪৮০ ২৫%০ 7 ১৭ই-_২৫]০। সাউথ কারানপুর1-_১৩ই ৪৩/০; ১৬ই-- 
৪1৮০ | কামলা ১৩ই ১/%* | টালচর--১৩ই ১1০ ১৩০ ; ১৬ই--১/%০ ; 
১৮ই-১|০ ১7৮০1 ওয়েষ্ট জামুরিয়া--১৩ই ৩১০০ ৩১০3 


১৮ই--৩৭1০ | 


১৬ই--৩০৪৮০ 
১৭ই-_-৩১1৮%০ ৩১০ | 
পাটের কল 

আগবপাভা-_১৬ই (প্রেফ) ১৫৩২ $ ১৭ই--(অডি) ২৫দ* ২৬২ 3 ১৯শে_- 
২৫1০ ২৫৮০ | বালী--১৭ই (প্রেফ) ১৬০২ ১৬১২ । চিতাভালস1--১৩ই 
১০1০ ১০1০ ) ১৭ই-_১০|০ 3 ১৯শে ১০২ ৯০1৮০ | ক্লাইভ-_-১৩ই (৬২ সুদের 
,প্রেফ) ১৪১২ ১৪২২ 3 ১৭ই--১৩২২ ১৩৩২ ) ১৮ই--১৩২ ট ১৯শে--১৩২২। 
এম্পায়ার_১৩ই (প্রেফ) ১৫৩২ ১৫৫২ ১৫৩০ 3; ৯৭ই--১৫৫৯ 3 ১৮ই- 
“(প্রেফ) ১৫৬1০ ১৫৭1০। হুগলী--৯৩ই (প্রেফ) ১৮/%০। হাওড়া--১৩ই 
৫১%০ ৫১1৮০ ; ১৬ই--৭২ দুদের (প্রেফ) ১৭২২ 3 ১৭ই--৫০৪৮০ ) ১৮ইঁ- 
-৫১৯ (৭৯ সুদের প্রেফ) ১৭১২ ১৭২২ ) ১৯শে-_৫০৪%০ ৫১২ | হুকুমাদ--১৩ই 
৮1৮০ (প্রেফ) ১০৪২ 3 ১৬ই--৮০ ৮1/০ (প্রেফ) ১০৩৯ ১০৪৯ 3 ১৭ই--১০৪৬ || 
১০৬২ 3 ৯৮ই--৯1/০ (প্রেফ) ১০৫২ ১৮শে--৮৯ ৮০ (প্রেফ) ১০৭২ 
৯০৫২ | কামারহাটী_-১৬ই ৪৬১২ ৪৬৫২২) ১৭ই--৪৬০২ $ ১৮ই--৪৬৩২ 5 
১৯শে--৪৫৯২ ৪৫৮২। কীকনারা--১৩ই (প্রেফ) ১৫১২ ৯৫২২ $ ১৬ই-_ 
(অভি) ৩৭৫২১ ১৭ই--৩৭০২ ৩৭৩২) ১৮ই--৩৭৬২। মেঘনা--১৩ই 
৩৩৭৪ $ ৯৮ই-৩৩৫০ ৩৪২। স্তাশনাল--১৩ষই ২২%০, ২২৪০ ২২৪০ ;. ১৬ই- 


-৩১1%০ 3 


১৫৬৩৯) 


.১৬ই--১৫২? 


ধেমোমেইন --১৩ই ১৫৪০ 


৮৮১ 





২২1%০ ২২০০ 5; ১৭ই-_২২৮%০ ; ১৯শে--২৩০। নস্করপাঁড়া_-১৩ই ১৫২ 
১৫1০ ; ১৭ই--১৫1০ ১৫1০) ১৮ই-_-১৫%০ ১৫৩০ ১৫৮০/০ ; ১৯শে--১৬।০ 
১৬০ ১৫%/০ | নেলীমারলা__১৩ই ৮০ ৮7০ ১৮ই-_৮/০ ৮৮৮০ ; ১৯শে = 
৮॥০ ৮৪০1 নদীয়।--১৯শে ৫৭৷০। প্রেসিডেন্দী__১৩ই ৪৭/০ ৫০/০ ; ১৭ই 
8৮০ 8৮৮০ ; ১৮ই-_৪%%০ €/0 ৪%/০। 
থনি 

বন্দ কর্পোরেশন__১৩ই 819০১ 81০) helo, ৫1০ ১ ১৬ই-_৫1৬/০) ৫/০ 
৫1০) ১৭ই-__€]০) ৫৮০) ৫1০, ৫1০ 3 ১৮ই-_ ৫+, ৫৮৯১ 80০5 ১৯শে 
৫1০, ৫৮০, ৫1৩০ | কনসোলিটেড টিন--১৩ই ২1০,২৩০, ২1০3 ১৭ই-- 
হদ* ; ১৮ই-২দ৮*।  বৌডেসিয়া কপার-১৯শে-৪৮০, ১৯1 টেভবর 
টান__১৩ই ১৮%০। ইত্ডিয়ান কপার-_-১৬ই ২1০, 1৩/*, ২/০ $ ১৭ই-_২৭ 
২1৩/*, ২1০ 5 ১৮ই--২1০, ২৩০ ২1০ ) ১৯শে_ ২1০, ২1৩০, হ1*। 

সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল 

ভালযিয়া সিমেন্ট--১৩ই ( অন্ডি) ১1০, ১৭০০ ; 

১০২২ 3 ১৬ই--১১1০, ১২২৬ ১১৪৮০, ১২০০, ১১৫৮০ ; 


(প্রেফ) ১০০২, 
১৭ই--১১৪%০ ১২৪০, 
১২৬০ £ (প্রেফ ) ১০৮২, ৯০৯২ 5 ১৮ই--১২॥০, ১৩৮০ ; ( প্রেফ ) ১০৯০ 
১৯শে-_১২৮০, ১৩৬০, ১২৪০ 5 (প্রেফ ) ১০৮৯ ৯৯১০ ।  বেঙ্গলপটারিজ-_ 
১৬ই-৭%০, ৮২ | আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল--১৬ই (প্রেফ ) ১৪৯1০ ; 
১৭ই--১৫০২৪ ১৫২৯ ১৮ই--১৫*৯$ ১৯শে ৯৫১৯, ১৫২৯। বেঙ্গল 
কেমিক্যাল--১৬ই ( প্রেফ ) ১৭৪%2 । 

ইলেক্‌ টুক ও টেলিফোন 
১ (প্রেফ) ১২৬০3 ১৭ই-_ 
(প্রেফ ) ১২1০) ১৮ই-( অভি ) ১৬।০, ১৬॥০। ঢাকা ইলেকটি.ক_-১৭ই 
( প্রেফ.) ১৪1৮০ ; ১৮ই-_( অর্ডি ) ১৭)০, ১৪০, ১৭৪%০ | 

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী 

হুকুমচণদ ইলেকটি,ক এণ্ড ীন-_১৩ই (অভি) ১০৪০, ১০৪০৩, ১১/০, 

১০০, ১০৮* ( প্রেফ ) ২৮০, ৩২১২%/। ১৬ই--১১/০১ ১০৪৩/০ 3 ( প্রেফ ) 
২৪০ ২৮/০ ) ১৭ই-_-১০।%০, ১০৪০ ) ( প্রফ ) ২০, ২৮৩০ 3 ৯৮ই-_-১০%০ 
১০৪০, ১০৫/ ( প্রেফ ) ২৮/। 8৯ আয়রণ এণ্ড ই্রিল_-১৩ই ৩৩০, 








টা কৌম্পানী 
আপনাকে সাহায্য করিবে। 


পরিচালক :- প্রীকা'লীপদ ভট্টাচার্য্য 
হেড অফিস £ চটগ্রাম। এক্রেন্দী £ টাকা, কলিকাতা ও রেন্ুন। 
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মার্ক বেজিগ্রনন 


বাহির হইল ৷ Law of Trade marks & Designs বাঁহির হইল। 
By P. N. Ray, B.L. 
PRICE RS. 2/- 

১৯৪০ সনের নূতন ট্রেডমার্ক, ট্রেউনেইম ও ডিজাইন রেজিষ্ট্রেসন 
সম্বন্ধে আমাদেরই বাজারে সর্বপ্রথম একমাত্র পুস্তক । [ট্রেডমার্ক আইন 
সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী মাত্রই এই পুস্তকের 
একখান) সঙ্গে রাখা উচিত। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত পি, এন, রায়, , 
বি,'এল, আমাদের আইন পরামর্শনাত। | ole রেজিষ্রেসন বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহন করিষ| নিশ্চিন্তিত হউন | বর্তমান আইন 
অনুযায়ী প্রতি ট্রেডমার্ক ডিপজিটের খরচ ৫২ টাকা * 


জি, সি, রায় এণ্ড কোং 
পেটেন্ট এণ্ড ট্রেডমার্ক এজেন্ট 
্ পোষ্ট বক্স ১০৪০৫, কলিকাতা । 


লা 














সি 


৮৮২ 


আর্থিক জগৎ 


রি ১৬ই. ডিসেম্বর, ১৯৪০ 





৩৩|০; ৩৩৪০ ততযপ০, ৩৩০ 3 ১৬ই-_-৩৩1০১৩তা০, ৩৩০০, ৩৩/০ ; 
১৭ই--৩২৮/০ ৩৩৪০, ৩২৮৬/০"; ১৮ই ৩৩/০, ৩৪২, “৩৩/০ ; ১৯বে_ ৩৩৬০ 
৩৩/১০, ৩৩৮০, ৩২৪০, ৩২/০ ৩২৪৮০ | ' ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং-_ 
১৩ই ( প্রেফ ) ২৬০ $ ১৭ই--(প্রেফ ) ২1৮০ | ইত্ডিযান গ্যালতানাইজিং_ 
১৩ই ২৮1০, ২৮৪০ | ্‌ 
১৯শে ৮০৬২1 কমারধুৰি ইঞ্জিনিয়ারিং--১৩ই (অভি) ৫/০ ; ১৬ই 
8৪৮০/০. ; ১৮ই--৪৮০০ ; ১৯শে 81৮০ (প্রেফ ) ১২০২ ৪২০! সীল 
প্রডাক্টস_-৪॥০ ৪8১০1; ভ্তাসনাল আযবণ এও ' ষ্টীল _১৩ই ৫৮০ ৬২। 
টাল কর্পোরেশন--১৩ই (অভি) ২১০ ২১৪০ ২১1%০ ২১%/০ ২১৩৪ ; ১৬ই-_ 
২৯০ ২০৮৩০, (প্রেফ ) ১৯৫৫০ ১১৭২ 3 ১৭ই--২৯৮%০ ২১1০ ২০৮৮ ) 
১৮ই--২১০ ২১৪৮০, ২১০০ ; (প্রেফ ) ১১৬1০ 3 ১৯শে--২১%০ ২১1%০ 


২০৮৩/০ ২০৮* 1 মার্শালস-_-১৭ই---১৪৩/০ ২/০ | 


. চিনির কল 
বলরামপুর-_১৩ই ৩৮০ ৭২). ১৮ই--৭২ ,৭151 কেরু এও কোং 
১৩ই (অভি ) ১০1০ ১০1০ ( প্রেফ ১১৫২ 3 ১৬ই--( প্রেফ ) ১১৩২ ১১৪।* ; 
১৭ই--( প্রেফ ) ১১৪1০ ১১৫৪০ ; ১৮ই-_১০/ 8০ ( প্রেফ ) ১১৪২ ১১৫০) 
রাজা--১৩ই ১৫৩০ ১৫৩০ ১৫%০ ; ১৮ই-_-১৫০/০৯ &1৩/০ 3 ১ইশে--১৫1০ 
সমস্তিপুর_-৯৬ই ৭৮ ৭ ৭1০ 
চা বাগান 
গোহপুর-_ ২৩ই ৬০০ ৬৮%০ ) ১৮ই-:৪৮০৭%০ | বিশ্বনাথ_১৭ই 
২৫1০ ২৪4০ | হাঁসিশারা-১৩ই ৪১1০ ৪১৪০ | হাসকৃয়া--১৯শে ৯৮০ । 
জুটলীবাড়ী--১৩ই ১৫৩ ১৫1০1 মহীমা --১৯শে ৮২ দাণ।  পাত্রকোলা 
_-১৩ই (অভি ) ৭৮০২ ৭৮৮২ 5 ১৬ই--৭৮৪২ ) ১৮ই-৭৭৫৯ | সাঁপয়-_ 
১৩ই ৯৮০ ১০৯ 5 ১৬ই-৯দ০ 8.8 3 ১৭ই--১০২।  তেজপুর--১৩ই 
( প্রেফ ) ১৩%০ ১৩।০ 3 ১৭ই--৭২ (পুপ্রফ ) ১৩1০ 7 ১৮ই--৭1* 3 ১৯শে 
+-৭%০ ৭1%১ ৭1০1 তুঁকভার--১৭ই ১৪॥* ! 


বিবিধ 


বি, আই, কর্পোরেশন--১৩ই ভিসেম্বর (অভি) ৪০ ৪৮৮০1 ১৭ই-- 
৪৮০০ ( প্রেফ ) ১৭৩৮ ৯৭৪০ 7 ১৯ই--$৮০ 85৩০ ৪0৩০ 3 ১৯শে-_৪৮০ 
৪৮%০। ক্যালকাটা! সেফ ডিপজিট-_১৩ই ৭১। ক্যালকাটা সিন্ধ--১৭ই 
(প্রেফ) ১*৬২। ইণ্ডিয়ান উভ প্রডাক্টস--১৩ই ২৬1০ ২৬৮০ ১ ১৭ই__ 
২৬।০। ইন্দোবন্ী পেট্রোলিয়ম_-১৯শে (অভি) ১০৪]০। রোটাস 
ইণ্ড ্রী্ঘ-_১এই (অভি ) ১৮৭ ১৯২) ১৬ই--২০২ ২১1০) ১৮ই-২২॥০ 
২২৪০ | বুটীশ বর্ম্মা পেট্রোলিষাম--১৩ই ৩০ ৩/০ 3 ১৭ই--৩৮০। টাইড 
ওয়াটার অয়েল__১৩ই ১৪২ বেঙ্গল পেপার--১৩ই (অভি) ১১৯৷০ ; 
১৬ই--১২১২ ১২২২) ১৭ই--১২২২ ৯২৩২) ১৮ই--১২১৭ ১২২২ 5 ১৯শে 
_-৯২২॥০। টাটাগড় পেপার-__-১৩ই (অভি ) ১৭1/* ১৮/০ ১৭॥০ ১৭৮০/০ ) 
১৬ই--৯৭|০ ১৭৪৬০ ) ১৭ই--3৭1%০ ১৮২) ১৮ই-_-১৮/০ ৯৮।%০ ১৮৮০) 
১৯শে--১৭৮/০ ১৮/০ ৯৮৮০ | মেদিনীপুর জমিদারী__-১৩ই ৭88০ ৭৫২) 
১৬ই--৭৯ 5 ১৭ই--৭81০ ৭৮২ 3 ৯৮ই--৭৪২ ৭৫৯) ১৯শে৭৩০ 
৭৪২1 আসাম স্ভ--১৩ই ৩০০ ; ৯৭ই--৩%০ ৩1০3 ১৮ই--৩1০ ৩1১০ ; 
১৯শে--৩1%০ ৩০ ৩০০ ৩৪০ 1 বকয়া টীম্বীর--১৭ই ১৫৪০ ১৫%০ 
১৮ই--১৫%০ 
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হিমালয় এসিওরেম্ন--১৯শৈ || 


কমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস 


“Cafes লিলি 


কারখানা-__গুকবাঁই (চিক্কা ) : 
অবশিষ্ট শেয়ার র বিক্রয়ের জন্য বেতন ও কমিশনে সন্তরা ন্ত এজেণ্ট আবশ্যক 


রত ২১বে ডিসেম্বর 


পাটক্রষ সম্পর্কে ইন, এ মিলস এসোলিয়েনের কাঁধ্যনীতি 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে পাটের বাজারের দব একটু চড়ির/ছিল। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় দকের সে তেজী ভাব মোটেই স্থায়ী হয় নাই। পাট ক্রয়ের 
সৰভ গ্রহণ কৰিয়া চটকলওয়ালারা প্রথমতঃ -কিছু বেশী পরিমাণে পাট ক্রয় 
করিতে আব্স্ত করিয়াছিল | শেকারণে বাজারে বেশ একটু আপা ভবসাবও 
সুচনা দেখা গিষাছিল। কিন্ত এ সপ্তাহ হইতে চটকলওযালারা আবাব পাঁট, 
ক্রয়ের পরিমাণ বিশেব ভাবৈ কমাইষা দিয়াছে । কাঁজেই পাটের দরও 
নামিয়া যাইতেছে । পাট বিক্রেতারা কম দরে পাট বিক্রয় করিয়া দেওষাব 
যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছে এবং পাটের ভবিষ্যৎ চাহিদা সকল দিক দিয়াই 
যেরূপ অনিশ্চিত তাহাতে পাটের দর স্থায়ী ভাবে তেজী হইয়া উঠার 
সম্ভাবনা বাস্তবিকই কম মনে হইতেছে। গত মই ডিসেম্বর আমরা যখন 
পাটের, বাঁজারের . সমালোচনা করিয়াছিলাম, ‘তখন এ তারিখে ফাটকা: 
বাজারে পাঁটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৪০৮০ আন]! গত ১৯শে ডিসেম্বব তাহা! 
কমিষা ৩৯ টাকা পৰ্য্যন্ত দাডায় ৷ তৰে এ সপ্তাহের শেষ দিকে বিশেষভ 
অন্ত ২১শে তারিখ দাম ওঁ তুলনাষ আবার সামান্ত কিছু চডিয়াছে তাহা ল 


করিবাব বিষয় | 
৫ 

চট্টগ্রাম বন্দরে লুপ্ত জাহাজী ব্যবসায়ের 

পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা 


_ন্যাধনেন ফ্লোটালা কোং লিঃ 


. (১৯১৩ ইং সনের ভাবতীয কোম্পানীর আইনে স্মিতিভূক্ত ) 

রড অফিস--ষ্টাণ্ড রোড, চট্টগ্রাম 

এই কোম্পানী বাংলা ও বম উপকূল ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
স্বার্থ রক্ষার্থ ১৯৪১ইং সনের জামুয়ারী মাস বি নিজেদের জাহাজ 
চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে । রর 

বোর্ড অৰ, ডিরেক্টাস”. 

১। “রায় তেজেন্দ্রলাল ঘোষ বাহাদুর, জমিদার, ব্যাঙ্কার, অনারেবী 
ম্যাঞ্জিষ্টরেট মিউনিসিপ্যাল কমিশনাব, চট্টগ্রাম ও আকিয়াব 
(চেষারম্যান )। 

২। বাবু নীবদরঞ্জন পাল, এন, এ, জমিদার, মার্চেন্ট, ট্টীমলঞ্চ 
ওনার, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, যারগুই ( বর্ম্মা ) ( ম্যানেজিং ভিবেক্টার )। 

৩। বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও ষ্টীমলঞ্চওনাব, চট্টগ্রাম, 
ও আকিয়াব, (স্থপারিন্টেডিং ভিবেক্টার )। 

৪1 আনাব আবছুলবারিক মিঞা সাহেব, কণ্টক্টার, চট্টগ্রাম | 

&€ | হাজী আবছুল হাকিম সদাগব সাহেব, ক্লথ মার্চেন্ট, চট্টগ্রাম | 

৬। বাবু'রেবতীরমণ রক্ষিত, মা্চে্ট ও ব্রোকাব, চট্টগ্রাম ও 
আকিয।ব। 

৭। বাবু শস্ভুনাথ চৌধুবী, মার্চেন্ট ও এজেন্ট, টার ডিলাস 
এসোপিষেসন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম । ( স্থপাবিণ্টেডিং ডিবেক্টর ) 

শেখার বিক্রযেব জন্য উপযুক্ত কমিশনে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্ট ও 
' অর্গেনাইজাবের আবশ্যক! যে নিদিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও অর্গেন/ই- 
ভার লওষা হইবে, কার্য্যদক্ষতা এবং উপধুক্ততা অন্থুসাবে কোম্পানীর 
হেড, অফিস, বাঞ্চ এবং সাভিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ডক্‌ ইয়ার্ডে 
স্থায়ীভাবে কাজ করাব জন্ত ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে । ম্যানেজিং 
ডিরেক্টরের নিকট আবেদন ককন । 


শেয়ারের জন্য কোম্পানীর প্রসপেক্টাস, দেখুন । : 
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২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ] 


নিয়ে ফাটক! বাজারের এসপ্তাহের -বিস্তারিত দর দেওয়া 
হুইল ==: রি 
, তারিখ ' সর্বোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
1 ১৬ই ডিসেম্বর Bos এ ৩৯৮০ ৩১০ 
১৭ই 3, ৩৯০ ৩৮7%* " ৩৮৮০ 
১৮ই টা ৩৯]০ + ৩৮1০ ৩৮১০ 
১৯শে ৯ ৩৯২ ৩৮11০ ৩৮৮%০ 
২০শে । ৩৯০ ৃ্‌ ৩৮%০ ৩৯1৮০ 
২১শে ও - ৩৯]৮%০ ৩৯1%০ ৩৯1০ 


আলগা পাটের বাফারে এ সপ্তাহে খুব কম পরিমাণে পাটের বিকিকিনি 
হইয়াছে। বিক্রেতারা নির্ধারিত নিশ্নতন দরে পাট বিক্রয়ের আগ্রহ 
দেখাইতেছে | এ সপ্তাহে ইউরোপীয়ান মিডল শ্রেণীর পাটের দর প্রতি 
মণ ৯ টাকা ও বটম শ্রেণীব পাটের দর প্রতি মণ ৭ টাকা ছিল। ইণ্ডিয়ান 
-ডিষ্রিক্ট তোষ! মিডল শ্রেণীর' পাটের দর ছিল প্রতি মণ ৭* আনা ও বটম 
টি" পাটের দর ছিল ৬ টাকা । পাকা বেল বিভাগে কাজকারবারের 
গতি মোটামুটিরূপ উৎসাহব্যঞ্জকই ছিল। দবও পূর্বব হারেই স্থির ছিল। 
গতকল্য বাজারে ফাষ্ট শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪১ টাকা দরে বিক্রয় 
হইয়াছে॥ এ সপ্তাহের প্রথম দিকে মফঃস্বলের বাজারসমূহে পাটের দর 
তেজী ছিল। 
'দেওযায় দাম চভা হারে বলবৎ থাকিতে পারে নাই। 
গত জুলাই হইতে নবেম্বর -পর্ধ্য ও « মাসে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় 
ও কলিকাতাঁর সন্নিকটস্থ চটকলসমূহে মোট ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার বেল পাট 
আমদানী হইয়াছে। পূর্বব বৎসর এই সময়ে পাটের আমদানী হইয়াছিল 
৬২ লক্ষ ৪৫ হাজার বেল। থলে ও ও চট 


. এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা নিরুৎ্সাহের ভাব বত 
হইয়াছে। .দরও পূর্বের তুলনায় কিছু নামিষা গিয়াছে। গত ১৩ই ডিসেম্বর 
বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১২/* আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৭/০ 
আনা.ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১২/০ আনা ও ১৭২ টাকা 


দীাড়ায়। 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাছে উনি তুলার বাজার মন্দ! গিয়াছে। তুলার 
মৃল্যের হার অতিশয় হ্রাস পাষ | ওমবা শ্রেণীর তুলার আমদানী অত্যধিক 


কিন্ত শেষ দিকে পাট ক্রেতারা পাট ক্রয়ের মাত্রা হাস করিয়া 


প্রতিপন্ন হওয়ায় তুলার মূল্য হ্রাস পাইবে বলিয়াই বিগত দুই সপ্তাহ হইল 


আশঙ্কা করা-গিয়াছিলণ - তবে আলোচ্য. সপ্তাহে _ রাজনৈতিক পরিস্থিতির . 


ভটিলতা ও ফাটকাওয়ালাগণ অধিক পরিমাণে তুলা বিক্রয় করিবার জন্তও 
মূল্য হাস পায়। বাজার বন্ধের দিকে বোঁরোচ এপ্রিল ৯ ১৮৮৭ টাকায় 3 
ওমরা ভিসেম্বর-জাহুয়ারী ১৫৭৮০ আনায় ; বেঙ্গল .ডিসেম্বব-জ্রান্ুয়ারী ১৩১৪০ 
আনা দাড়ায়। সিলসমূহ আশীস্গরূপ তুলা ক্রম করিতেছে । | 
আলোচ্য সপ্তাহে বিদেশের তুলার বাজ্জার খুব চড়া গিয়াছে। 
লিভারপুলের বাজারে জামুয়ারী ৮০১ পেনী, মার্চ ৭:৯৯ পেনী দ্বাডায়। 
নিউইয়র্কের বাজীরে মার্চ ১০১৯ সেন্ট এবং মের দর ১০:১৩ সেন্ট গিয়াছে। 
কাপড় | 
- কর্িকত৷ ২০শে ডিসেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজ্জাবের মন্দার জন্য কাপড়ের বাজারে কোন 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয নাই । মোটের উপর ক্লারবার সন্তোষজনক 
বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। তবে অগ্রিম কারবারের পরিমাণ খুব অল্প হইয়াছে! 
কলওযালাগণ অধিক মূল্য দাবী করাতে 05 বর্তমান হারে কারবার 
করিতে আগ্রহশীল নহে। 
আলোচ্য সপ্তাহে দ্তার বাজারে সস্তোষ জনক কারবার সম্পন হইয়াছে। 
মাঝারি ধরণের তার চাহিদা বেশী ছিল। - 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ২০শে ডিসে 
বোদ্বাইএর সোনার বাজারের অবস্থা এ সপ্তাহে এক প্রকার অপরিবন্তিত 
ছিল বলা যায়। অন্ত রেডি স্বর্ণ ৪১৮/০ আনায় বানাব খুলে এবং সর্বশেষ দর 
ছিল ৪১%/৩ পাই। লগুনের বাজারেও প্রতি আউন্স স্বর্ণের দর ৯৬৮ 
শিলিংএ অপরিবর্তিত ছিল। অগ্ভকার কলিকাতার দ্র ছিল প্রতি ভরি 

৪১৮০ আনা। | ড 
রৌপ্যের মূল্যে এ সপ্তাহে লগুন, বোম্বাই এবং কলিকাতার বাজারে 
বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। মুদ্রা প্রস্তুতের চাহিদা হওয়াতেই . রৌপ্যের মূল্যে 
উন্নতি দেখা বাইতেছে। লগ্ুনের বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ কম হইয়াছে 
সত্য কিন্তু খরিদ্দারের তুলনায় ক্রেতা সংখ্যা খুবই কম ছিল। লণ্ডন বাজারে 
প্রতি আউন্স স্পট রৌপ্যের মূল্য এ সপ্তাহে ২৩5 পেনীতে উন্নীত হইয়াছে। 
অন্য বোম্বাই বাজারে রেডি রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৬১%০ আনায় বাজাব 

খুলিয়া ৬১//* আনায় বাজার বন্ধ হয 

অস্কার কলিকাতার দর ছিল প্রতি ১০০ ভবি ৬০/%০ এবং এ ধুচরা দ দর 


এবং 53180155888 তি 808 অনুকূল ছিল ৬১%০ আনা । 








গড ল 
মোট সম্পত্তি হত টাকার উপর 
'মোট লাইফ ফাণ্ড ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর 


হাজার গ্রাতি--১৬২ 
লভ্যাংশ শতকরা _ বাখিক টাকা টাক 




















| কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 


[জল 5 লু এ ২০০ |] 


||| মেটাল ক্যালকাটা ব্যান লিঃ 


ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় 





র্‌ নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। | 


সর্বপ্রকার ব্যান্ধিং কার্ধ্য কর! হয়। আজই হিয্রাব খুলুন. 
হেড অফিস ₹_-৩নং হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা | 


ফোন কলি: ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 


শাখাসযৃহ_ শ্যামবাজীর, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ 


ম্যানেজিং ভিরেউর--জ্লীদেবীদাস রায়, বি, এ। 
রা নিয়োগী, বি, এ। 









৮৮৪ 


আর্থিক জগৎ 


[.২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ 





চাঁয়ের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর 
গত ১৬ই এবং ১৭ই ডিসেম্বর রপ্তানীষোগ্য চায়ের বে ২৫নং নীলাম 
সম্পন্ন হর তাহাতে সকল শ্রেণীর চা সম্পর্কেই চাহিদার আধিক্য পরিলক্ষিত 
 হুয়। প্রতি পাউণ্ড ৮/৯ পাই মূল্যের নীচে চা পাওয়া স্কঠিন ছিল! পাতা 
চায়ের মূল্য অধিকতর চড়া গিয়াছে এবং আসাম অবেঞ্জ পিকো ভাল মুল্যে 
বিক্রয় হয়। আলোচ্য নীল্মে যোঁট ৮ হাজার ৫৭০ বাক চাঁ_গড্ডে প্রতি 
3 পাউণ্ড দ%৭ পাই দবে বিক্রয় হয়। গত বংদ্র্‌ এই সমদামগ্িক ২৭নং 
নীলামে ২০ হাজার ৯২১ বাক্স চা গড়ে দ? পাই দরে বিক্রম হইব'ছিল। 
কোটা_প্রতি পাউণ্ড 1৮৬ পাই মূল্যে সামান্ত কারবার হর। বাজার 
বন্ধের দিকে এই রপ্তানী কোটার হার 1%৩ পাই পর্য্স্ত হাস পায়। 
আভ্যন্তরীণ কোটা সম্পর্কে প্রতি পাউণ্ড এক আনা ছয় পাই হারে সামান্ত 
চাহিদা ছিল। 


চিনির বাজার 

কলিকাতা, ২০শে ডিসেছর 
আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কতিপয় শ্রেণীন চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার- 
ফলে কলিকাতার বাজারে চিনির মূল্য প্রতি যণে এক আনা হইতে ছুই আন 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মাঝারী ধরণের চিনির মঞ্জুদ পরিমাণ খুব কম ছিল এবং 
এ ধরণের বে সামান্য পরিমাণ চিনি মন্জুদ ছিল তাহা সস্তোষজনরু মৃল্যে 
বিক্রয় হয়। বাঙ্গলার কোন একটি চিনির কল কলিকাতায় চিনি চালান 
দেওয়া সম্পর্কে মণ প্রতি ছুই আনা রিবেট স্বীকার করিয়া জানুয়ারী মাসে 
_ ডেলিভারী দেওয়ার সর্ভে ১৮ হাজার বস্তা চিনি প্রতি মণ ৮৬০ আনা দরে 
' বিক্রয় করাতে অদূর ভবিষ্যতে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল 
তাহা তিরোহিত হইয়াছে। উপরোক্ত কারবারের জন্য বাজার বন্ধের দিকে 
চিনির মূল্যের নিন্গ্রতি পরিলক্ষিত হয এবং ব্যবসায়ীগণও চিনির বাজার 
" সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তার ভাব পোষণ করিতেছেন । 
* ৩৫ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ ছিল বলিয়া অন্থমিত হয়। 
₹' বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির নিম্নরূপ দর গিয়াছে। 
৮৪৮০ 3 পলাশী--৯1০ ; লোহাট--৯/০ ; বাঁঘা-_৮1/৬ ; 
নিউ সাভান--৮৮/০ ; পারশী--৮৬ 3 নারকো টিয়া_-৮।/০ ) 

৮৪%৯ ; বেলডাঙ্গা ৯২ | 


চামড়ার বাজার 


| কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর | 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামডার বাজারে চামড়ার মূল্যের | 


সমান্ত নিন্নণতি পরিলক্ষিত হ্য। আড্র-লবনাক্ত গরুব চামড়ার বার্জার তেজী 


গিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামভার বাজারে নিষ্নক্ষপ বিকি- দল 


কিনি হইয়াছে £-- 
ছাগলের চামড়া পাটনা ৬,৬০০ টুকরা-&৫২২-৬৫হিঃ। ঢাকা- 
[=] 2 
দিনাজপুর ৭৭০০০ টুকরা ৭৫২--১১৫২ হিঃ আদ্র লবণাক্ত ২৩,৬০০ টুকরা! 
৫৫২--১১২॥০ ছিঃ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বাজারে পাটনা ৪০৪,০০০ টুকরা 
ঢাকা দিনাজপুর ২৪৪,০০০ টুকরা এবং আদ্র-লবণাক্ত' ১৭,১০০ টুকরা 
ছাগলের চাউমা মজুদ ছিল। 


গরুর চামড়|--আন্র-লবণাক্ত ৮২০০ টুকরা ৬৯ পাই।৬ পাই হিঃ 
অপরপক্ষে ১৪০০ টুকরা প্রতি কুড়ি ১১০২৯৩০২ হিঃ বিক্রয় হয়। স্থানীয় 
বাজারে মজুদ গরুর চামড়ার সংখ্যা নিশ্নক্ূপ ছিল। ঢাকা-দিনাওপুব 
লবণাক্ত ৫,০০০ টুকবা ; আগ্র]- আসের্নিক_-৫,৯০০ টুকরা ; দ্বারত।ঙা- 
পৃর্ণিয়া সাধারণ-_-২,৯০০ টুকরা ১ নেপাল-দাঞ্জিলিং সাধারণ-_₹০ টুকরা, 
রচি গননা সাধারণ ৪০০০ টুকরা ; আপাম-দাঞ্জিপিং লবণাক্ত_-১,৪৫* টুকব! 
আড্র-লবণাক্ত--১৬,৭০০ টুকরা।। 










কলিকাতার বাজারে | 


গোঁপালপুর-- মা 
জাফা--৮৪5০ ; i 
তামকোহি- | 


ধান ও চাউলের বাজার 
কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর 

রেঙ্গুনের বাজার-_ আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বালা 
মন্দা গিয়াছে।' বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি লতি ওজন ৭৫ 
প12- ধান ও চাউলের নিয়রূপ্‌ দব গিয়াছে। 

খনানটো-_নবেশ্বর ২৯৭২) ফেব্রুয়ারী ২৯২২ 3 মার্চ ২৯১২) এপ্রিল 
০৯০২৬--৩১৫। ॥ 

আতপ--বিগ মিল স্পেশাল ৩২০২-৩২৫৯ 3; স্বল ৩২*২-৩২২২ 
টেবিযান ৩৯০২--৩৯৫২ 5 সুগন্ধি ৩৭৫২-৩৮০২ 3 কুলটী ৪৬৫২-৪৭৫২ ; 
ভাঙ্গ ২২০২-২৩*৯। 

সিদ্ধ লঙ্বা ৩২*--৩২৫২ 3 ২২নং মিলচর ৩২০২--৩২৫২ $ সঃ সিদ্ধ 
২৯৫২৯৯ $ ভাঙ্গা ২৩*২--২৩৪৯। 

ধান্য-_নাসিন শ্রেণী ১২৮২-১৩*৯ 3 মাঝারি ১৩*--১৩২২। 


ইউনি বাধ ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল দি 
ণনং ক্লাইভ 5 






নর টার ৯১৬ এবং 


১৪৬২ 





চস উই 8 
লেক মার্কেট (কলিং), বৰ্দ্ধমান, আসানসোল 
সম্বলপুর, (উড়িষ্যা) 
লভ্যাংশ £---১৯৩৬), ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 

‘আয়কর বর্জিত শতকরা 
বাখিক ৫ দেওয়া হইয়াছে। 





কর। হয়। | 
ত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্মক 






ন্বাংলা ও বাঙ্গাগার আৰ্থিক সম্পদের প্রতীক, | 
বেঙ্গল হন্দিওরেন্দ 


রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ 
হেড-অফিস £--২নং চার্চ লেন; কলিকাত৷ 


প্রতি বৎসর ঃ বেনাস ঃ প্রতি হাজার 
আজীবন বীমায় ১৬২ মেয়াদী বীমায় ১৪২ 
মানেজিং ডিরেক্টর 
, শ্রীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ 
যি লোকাল বোর্ড ইষ্টাৰ্ণ এরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 














শ্বাস ও কান রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য গুধধের কয়েক মাত্র ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
. হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সিঞ্ধ হয়।* 


|, হজ. ৮ ০ পপ ৮ 





বেঙ্গল রেিক্যাল আশু হাসিতে বসল ওজ্কস লো 
কলিকতে :: ৰোচ্ছা ই 
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ফোন- বড়বাজার, ৬৩৮২ 


ইণ্ডিয়া 








বাঙ্গলা, বিহার ও 
' আসামের সর্বত্র 
গুন ব্যাঙ্কাস_ 


এসোৌসিয়েটেড ূ 
ব্যাঙ্ক লিং 

১৪নং ক্লাইভ গ্রীট 
শাখা! ও এজেন্সী | 


ARTHIK JAGAT 


কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার ষ্টরাট 


























আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৯১-৮৯৭ 
Se কোম্পানী প্রসঙ্গ ৮৯৮-৯৯' 
বাজলার হোলিয়ারি শিল্প ৮৮৯ মত ও পথ ৯০৩ 
মিশ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ৮৯০ বাজারের হালচাল ৯০১-৯০৪ 
সাময়িক গর 
. . T————————_——_————_—_——————_—_—_————— 
. "পাটের ফাটকা বাজারের সংস্কার ' ' কৃষক বা তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ফাটকা বাজারে 


কলিকাতায় পাটের যে ফাটকা বাজার রহিয়াছে ' তাহার 
কার্য্যনীতি অনেক সময়েই পাটচাষীর স্বার্থের প্রতিকুলভাবে 
.. পরিচালিত হয় বলিয়া এই সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহার সংস্কার সাধন 
বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য বালা সরকার একজন বিশেষজ্ঞ .হিসাবে 
অধ্যাপক টডকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। . এই বিষয়ে অধ্যাপক 
টডের রিপোর্ট এখনও সাধার্ণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তবে প্রকাশ 
যে তিনি অন্যাস্ত প্রস্তাবের সহিত এইরূপ ছুইটী প্রস্তাব করিয়াছেন 
যে ফাটকা বাজারে ১নং (টপ) পাটের ভিত্তিতে বিকিকিনি .না হইয়া 
২নং (মিডল) পাটের ভিওিতে বিকিকিনি হওয়া উচিত 'এবং পাকা 
বেলের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা বেলের ভিত্তিতেও বিকিকিনি- হওয়া 
আবশ্যক ৷ বর্তমান সময়ে ফাটকা বাজারে একমাত্র ১নং পাঁটের 
পাকা বেলের বিকিকিনি হইয়া থাকে। উহাতে পাঁটচাষীর দিক 
হইতে ছুইটী বড় রকম অসুবিধা ঘটে । প্রথমতঃ দেশে যে পাট 
উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই ২নং (মিডল) শ্রেণীর বলিয়া ফাটক! 
বাজারের দরের সহিত দেশে উৎপন্ন অধিকাংশ পাটের দরে অনেক 
পার্থক্য ঘটে এবং ব্যবসায়ীগণ এই পার্থক্যের পরিমাণ কারসাজি 
করিয়া অনেক বাভাইয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতায় যে সমস্ত 
বেলারের আধুনিক যন্ত্রপাতি রহিয়াছে তাহারাই মাত্র পাকা বেল 
তৈয়ার করিতে পারে এবং একমাত্র উহারাই ফাটকা বাজারে পাট 
বিক্রয় করিরা প্রয়োজন হইলে তাহা নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ . করিতে 
সমর্থ হয়। এজন্য যাহারা পাকা বেল তৈয়ার করিতে পারে না সেই 


কিনা তাহাতে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। 


পাটের দর খুব চড়া থাকিলেও সেই দরে তাহা বিক্রয় করিতে সমর্থ 
হয় না। কারণ পাকা বেল বিক্রয় করিয়া তাহা সরবরাহ করিতে 
হইলে তাহাদিগকে বেলারদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কৌন 
উপায় থাকে না। এই কারণে অনেক' সময়েই দেখা যায় যে,যে 
সময়ে ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাট ৬০ টাকা অর্থাৎ প্রতি মণ 
১২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে সেই সময়ে মফঃস্বলে একই শ্রেণীর 
পাট প্রতি মণ ৭ টাকা দরেও বিক্রয় হইতেছে না। অধ্যাপক 
টডের নির্দেশ অনুসারে ফাটকা বাজারে যদি মিডল শ্রেণীর পাট 
কাচা বেলের হিসাবে বিকিকিনি হয় তাহা হইলে এই বাজারে 
পাটের দর চড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীগণ' উহাতে ইচ্ছামত পাট 
বিক্রয় করিবার চুক্তি করিতে পারিবে এবং পরে এ দরের কাছাকাছি 
দরে তাহা কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া প্রয়োজন হইলে 
কাঁচা বেলের হিসাবে তাহা ডেলিভারি দিতে পারিবে । উহার ফলে 
পাটচাষী তাহার পাটের জন্য বর্তমানের তুলনায় অধিক মূল্য পাইতে 
পারিবে। আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার ফাটকা বাজারে কণচা 
বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছি । 
বর্তমানে অধ্যাপক টডও এই প্রস্তাব করিয়াছেন শুনিয়া আমরা 
সুখী হইলাম । কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব কার্ধ্যকরী হইবে 
বর্তমানে ফাটক! 
বাজারে ১নং পাটের পাকা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি . হয় বলিয়া 
এই বাজারে কতিপয় ভারতীয় ও ইউরোপীয় বেলার, শিপার ও 


৮৮৬ 


ব্যবসায়ীর একাধিপত্য রহিয়াছে । ফাটকা বাজারে কৃষক বা 
কৃষকের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষে বিকিকিনি করা সম্ভবপর 
নহে বলিয়া এই বাজারের মারফতে চটকলওয়ালারাও খুব সুবিধা! 
পাইতেছে। উহার! বিপুল অথ বলে বলীয়ান এবং দেশের রাজশক্তি 
ও জনমতের উপর উহাদের প্রভাব অপরিসীম । উহারা উহাদের 
এই সুবিধা সহজে ছাড়িতে রাজী হইবে না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত 
শ্রেণীবিভাগ বা অন্য অসুবিধার দোহাই দিয়া অধ্যাপক টডের এই 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া বিচিত্র নয়।, 
ধান-চালের মূল্য 





ভারতবর্ষ, ব্ৰহ্মদেশ, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান ' 


ধান্য উৎপাদনকারী দেশসমূহে এ বৎসর ধান চাষের জমী এবং আম্গু- 
মাণিক উৎপাদন আলোচনা করিয়া ১৯৪১ সালে এদেশে ধান-চালের 
মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা গত ২৫শে নবেম্বর তারিখের 
‘আর্থিক জগতে, মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ ইহার পর 
হইতে ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। নূতন ফসল 
উৎপন্ন হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের কিংবা পরেও ধান-চালের মূল্য 
‘হ্রাসের কোনরূপ চিহ্ন দেখা যায় না। ১৯৪১ সালে ধান- 
চালের মূল্য যে আরও উচ্চস্তরে থাকিবে বর্তমানে তাহার 
' আরও -কয়েকটি . কারণ ঘটিয়াছে। বিগত ১লা জান্থুয়ারী 
হইতে . ত্ৰহ্মসরকার ভারতবর্ষে রপ্তানীযোগ্য চালের উপর মণকরা 
'৯ পয়সা..হারে রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন। ইহার ফলে রেঙ্গুন 
চালের মূল্য মণপ্রতি কমপক্ষেও এই হারে বৃদ্ধি পাইবে! প্রকাশ 
ব্রহ্ম গভণমেন্ট যুদ্ধের সুযোগে ভারত-্রন্ম বানিজ্য সম্পর্কে শুস্ক স্থাপন 
' বা বৃদ্ধি করিয়া রাজন্ব বৃদ্ধির পন্থা অন্যেষণ , করিতেছেন । কাজেই 
ভারতবর্ষে রেঙ্গুণ চালের চাহিদা কয়েকমাস পরে আরও বুদ্ধি পাইলে 


সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম সরকার কর্তৃক চালের উপর রপ্তানী শুক্কের হার বৃদ্ধি 


করিয়া দেওয়াও. বিচিত্র নয়। সম্প্রতি রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ. 
যে রপ্তাণীর জন্য ব্রহ্মদেশে মজুত গত বৎসরের ফসল প্রায় শেষ 
হইয়া! গিয়াছে । এই কারণে এবং বর্তমানে অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা 
বিবেচনায় ১৯৪১ সালে ব্ৰহ্মদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কম চাল রপ্তানী 
হইবে বলিয়া কমিশনার অব. সেটেলমেন্টস্‌ এণ্ড ল্যা্ রেকড্‌ 
অনুমান করিয়াছেন। এ বৎসর ব্রহ্ম হইতে মোট চাল রপ্তানীর 
পরিমাণ হ্রাস পাইলে এবং জাহাজ প্রাপ্তির যেরূপ অস্থুবিধা দেখা 
যায় তাহাতে ভারতবর্ষে রেঙ্গুন চালের আমদানীও কম হইবে ধরিয়া 
লওয়া যায়। এমতাবস্থায় এদেশেও ধান চালের মূল্যবৃদ্ধির যে বিশেষ 
সম্ভাবনা! আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের ধান ফসল 
সম্পর্কে প্রথম সরকারী পুর্বাভাষে ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে ধানচাষের 
জমীর পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় কম হইয়াছে দেখা 
গিয়াছিল ৷ সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে দ্বিতীয় পুর্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতেও ইহা সমথতি হইয়াছে । দ্বিতীয় পুর্ববাভাষ মতে আলোচ্য 
বৎসরে সমগ্র ভারতে ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ কম 
জমীতে ধানের চাষ হইয়াছে। শতকরা দুই ভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
মনে না হইলেও সমগ্র ভারতের ধান ফসল বিবেচনায় ইহার প্রতি- 
ক্রিয়া সুদুর প্রসারী । | 
বাঙ্গলায় সেচ কাধ্যের দুরবস্থ। 

বাঙ্গল৷ দেশ বর্তমানে যে প্রকার ঘন-বসতি পূর্ণ হইয়। উঠিয়াছে 
এবং এই প্রদেশে আবাদী জমিঘ্ব যে প্রকার ছু্িক্ষ রহিয়াছে তাহাতে 
এই প্রদেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে যে 


আথিক জগৎ 


, পরিমাণ ছিল মাত্র 
স্থবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ এবং উৎপন্ন ফসলের দিক হইতে বাঙ্গল! 


[ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ 
অনুর ভবিষ্যতে দেশবাসী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তাহা কেহ 
অস্বীকার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। আর দেশে সেচ কার্য্যের 
প্রসারই যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায় তাহাও 
বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা 
দেশ এই ব্যাপারে যে প্রকার উপেক্ষিত হইতেছে ভারতবর্ষের আর 
কোন অঞ্চল সেরূপ উপেক্ষিত হইতেছে না। সম্প্রতি ভারত 
সরকারের তরফ হইতে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 





5575 প্রসার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 


তাহাতে দেখা যায় যে এ বৎসরে সিন্ধু প্রদেশের মোট আবাদী 
জমির শতকরা ৮৯'১২ ভাগ, পাঞ্জাবের ৩৮৮ -ভাগ, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের ১৮২৮. ভাগ, মাদ্রাজের ২০৪৯ ভাগ এবং সংযুক্ত 
প্রদেশের ১৪"৫৩ ভাগ জমি সরকারী ব্যবস্থায় জল সিঞ্চনের সুযোগ 
পাইলেও এ বৎসরে বাঙ্গলার মোট আবাদী জমির শতকরা ০৮১ ভাগ 
মাত্র জমি এইরূপ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে এ বৎসরের শেষে সেচকাধ্যের জন্য ভারত সরকারের 
৫০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল। উহার মধ্যে রং 
৩৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, সিন্ধুতে ৩০ কোটি ১ লক্ষ টাকা, সংযুক্ত 

প্রদেশে ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, মাদ্রাজে ২০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা 
এবং বোম্বাইয়ে ১০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে । -কিন্ত 
বাঙ্গলায় ব্যয় হইয়াছে মাত্র ৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। এই বৎসরে 
সেচ কার্য্যের সুবিধা লাভের ফলে পাঞ্জাবে ৪০ কোটি ৩২ লক্ষ 
টাকার, সংযুক্ত প্রদেশে ২২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার, মাপ্রাজে 
২১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার এবং সিঙ্ধুতে ১ কোটা ২৮ লক্ষ টাকার 
ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় এই ভাবে উৎপন্ন ফসলের 
১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা । সেচ কার্য্যের' 


দেশ বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িস্তা প্রভৃতি ৯ 
পশ্চাদপদ । - 


ভারত সরকারের সেচ বিভাগের কর্তাদের মনে বরাবর একটা 
ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে যে বাঙলা, দেশ নদীমাতৃক এবং স্ুজ্জলা বলিয়া' 
এই প্রদেশে সেচ কার্য্যের প্রসারের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা 
নাই। এই জন্য এতদিন পর্য্যস্ত এই প্রদেশে সেচ কার্যের প্রসারের 
দিকে ভারত সরকারের সেচ বিভাগ কোন মনোযোগ দেন. নাই। 
কিন্তু এই প্রদেশের ৫ কোটি অধিবাসীর ভরণপোষণের জন্য বৎসরে 
যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক এবং সেচ কার্য্ের অভাব 
হেতু এই প্রদেশে প্রত্যেক বৎসর উৎপাঁদনযোগ্য ফসলের কি প্রকার 
বিপুল “অপচয় হইতেছে তাহা বিবেচনা করিলে ভারত সরকারের 
সেচ রিভাগের উপরোক্তরূপ মনোভাবের কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া, . 
পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের মনোভাবও 
সব্বথা নিন্দনীয় । নূতন শাসনতন্ত্রেরে আমলে উহাদের হাতে 
অধিকতর ক্ষমতা আসিয়াছে এবং উহ্ারা ইচ্ছা! করিলে গত ৪ বৎসরের 
মধ্যে বাঙ্গলায় সেচকার্য্ের প্রসার সম্বন্ধে একটা সুপরিকল্পিত ও 
ব্যাপক কন্মনীতি স্থির করিয়া তদনুষায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য 


. উপযুক্তরূপ অর্থের সংস্থান করিতে পারিতেন। উহার ফলে সুনির্দিষ্ট 


ভাবে বাঙ্গলার কৃষকের আধিক দুরবস্থা অপনোদনের পথ প্রসস্থ 
হইত। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারও এই দিক দিয়া আস্তরিকত্মর সহিত 
কোন কাজে অগ্রসর হইতেছেন না। দেশের জনসাধারণের পক্ষে 
উহ! অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। - 





৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 


৮৮৭ 





মিঃ গ্যাভগিলের সারগর্ভ উক্তি 
বড় দিনের ছুটিতে মহীশৃরে ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের যে 
চতুৰ্ব্বিংশতি অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে সভাপতিত্বকালে পুণার 
গোখেল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর মিঃ ডি আর গ্যাডগিল অন্ান্ত কথার 


সহিত ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে সমভাবে শিল্পের প্রসার সম্পর্কে 


একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষ বর্তমানে শিল্পের ব্যাপারে কতকদুর অগ্রসর হইয়াছে বটে। 
কিন্ত শিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্টের কোন প্রচেষ্টা বা. সুনিয়ন্ত্রিত 
পরিকল্পনা না থাকার দরুণ এই বিরাট দেশের সকল অঞ্চল সমভাবে 
শিল্পের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে নাই । বর্তমান সময়ে এদেশের 
বন্ত্র-শিল্প প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশে সীমাবদ্ধ। সংযুক্ত প্রদেশ ও 
বিহার বাদ দিলে এদেশে আর কোথাও শর্করা শিল্পের কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় না বলা চলে। বাঙ্গলার বাহিরে চট শিল্পের কোন 
অস্তিত্ব নাই বলিলে কোন দোষ হয় না! অবশ্য সকল অঞ্চলে সকল 
এ শিল্পের প্রসারের পক্ষে সমান সুবিধা নাই বলিয়াই অনেক 






ত্র এক একটি শিল্প এক এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। 
শিল্পের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । কারণ বাঙলা ও 
উহার পাশ্ববন্তী আসাম প্রদেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও এই 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাচা মাল স্থলভ নহে। কিন্তু বস্ত্রশিল্প বা 
শর্করা শিল্প সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের 
"তুলনায় বাঙ্গলা ও বোশ্বাইয়ে.- চিনির কল প্রতিষ্ঠার অধিকতর সুযোগ 
রহিয়াছে। বস্ত্রশিল্পে বোস্বাইয়ের আধিপত্য প্রসঙ্গেও বাঙ্গলার কথা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । মোটের উপর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একথা 
বলা চলে যে এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক একটি শিল্পের 
প্রসারের পক্ষে সমান সুযোগ থাকিলেও এক একটি শিল্প এক এক 
অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে । 

মিঃ গ্যাভগিল ভারতে শিল্পের প্রসারের এই মূলগত গলদের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া উহার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । বর্তমান সময়ে তাহার এই উক্তি বিশেষ 
সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। উহার কারণ এই 
যে, ইদানীং কিছুদিন যাবত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠান 
_ সমুহের পরিচালকদের মধ্যে অন্য অঞ্চলে শিল্পের প্রসারের পথ 
রুদ্ধ করিয়া শিল্পে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটা মনোভাব দেখা 
দিয়াছে এবং উহার ফলে দেশে একটা প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধির উদ্ভব 
হইয়া জাতীয় জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশ 
ও বিহারের চিনির কলের মালিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ অতি 
উৎপাদনের ধুয়া তুলিয়া বাঙ্গলার শ্যায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চিনির 
‘কল স্থাপন আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিবার জন্য যে অপচেষ্টা 
করিতেছেন তৎপ্রতি আমরা অনেকবার দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়াছি। এই অতি উৎপাদনের অছিলায় ভারতবর্ষে আর যাহাতে 
কাপড়ের কল স্থাপিত হইতে না পারে তজ্জন্য বোশ্বাইয়ের কোন কোন 
মহল হইতেও একটা আন্দোলনের স্ুত্রপাত করা হইয়াছে । অদূর 
. "ভবিষ্যতে লবণ, সিমেন্ট, দেশলাই প্রভৃতি শিল্পের ব্যাপারেও অনুরূপ 
আন্দোলন স্থষ্ট হইয়া দেশে প্রাদেশিক বিরোধকে তীব্রতর করিয়া 
"তুলিতে পারে । এই অবস্থায় মিঃ গ্যাডগিলের ন্যায় একজন বিশিষ্ট 
ভারতীয় অর্থনীতিক* যে অর্থনীতিক সম্মেলনের ন্যায় একটি পণ্ডিত 
সমাজের সমক্ষে শিল্পের প্রসারে সমগ্র ভারতের সমানরূপ দাবীর কথা 
এরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা খুব 
আনন্দিত হইয়াছি। বোম্বাই ও সংযুক্ত প্রদেশের যে সমস্ত কায়েমী 
স্বার্থ বিশিষ্ট শিল্পপরিচালক নিছক স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এক 
একটা শিল্পকে নিজের কুক্ষিগত রাখিবার অপচেষ্টা করিতেছেন মিঃ 
গ্যাডগিলেরু উপদেশে তাহাদের চৈতন্য হইলে আমরা সুখী হইব। 

- শিল্প ও বিজ্ঞান 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে সুক্ষ্ম তত্র 
সমুহই সাধারণতঃ আলোচিত হইয়া থাকে এবং খ্যাতিসম্পন্ন কোন ন! 
কোন বৈজ্ঞানিক এ পর্যন্ত এই সম্মেলনের মুল সভাপতিত্ব করিয়া 


আসিয়াছেন। কিন্তু এবারকার বিজ্ঞান ' কংগ্রেসের কর্মমকর্তীগণ টাটা . 
কোম্পানীর অন্যতম কর্ণধার স্যার এ আর, দালালকে মূল সভাপতি 
নির্বাচিত করিরা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন । 

শিল্পোন্নতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে স্যার দালাল তাহার 
অভিভাষণে ভারতবর্ষের অবস্থা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা সম্পর্কে ভারত সরকারের কর্তব্য এবং গবেষণার কয়েকটা 
ক্ষেত্র উল্লেখ করিয়াছেন । 

বিগত মহা যুদ্ধের পর বৃটীশ গভর্ণমেপ্ট কি ভাবে শিল্পনম্পকিত 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন শ্তার 
দালাল তাহার বিবৃতি দিয়া ভারতে নব প্রতিষিত বোর্ড অব সয়েন্টিফিক 
এণ্ড ইণ্ডাষ্টীয়েল রিসার্চের বিষয় আলোচনা করেন । উক্ত বোর্ডের সভ্য 
হইয়াও বোর্ড যে আশানুরূপ কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই স্যার দালাল 
তাহা উল্লেখ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই । এই অসাফল্যের কারণ 
বিশ্লেষণ করিয়া স্যার দালাল ছুইটী ক্রুটী উল্লেখ করিয়াছেন-_ প্রথমতঃ 
বোডে'র কর্ম্মনীতি নিরূপন ও বিচারের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর । 
বিশেষজ্ঞ শিল্পপতিগণের উপরই এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত ছিল ।" 
দ্বিতীয়ত; বোডের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের অনুপাতে বোডে'র কর্মচারী 
সংখ্যা খুবই অল্প এবং ইহার কারণ--বোর্ডের জন্য সরকার প্রয়োজনানু-. 
রূপ আথিক ব্যবস্থা করেন নাই। এক বৎসরের জন্য বোর্ডের ব্যয় 
বাবদ মাত্র ৫ লক্ষ টাকা মঞ্রুর করা হইয়াছে । এই সম্পর্কে অন্যান্য 
দেশের শিল্পগবেষণার জন্য গভর্ণমেপ্ট কি ব্যয় করেন স্যার দালাল 
তৎসম্পর্কে একটা প্রণিধানযোগ্য বিবরণ দিয়াছেন। যুদ্ধের পূব্বে 
ইংলগ্ডে গবেষণার জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়িত হইত। ইহার 
প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ডই শিল্পোম্নতির গাবষণা কার্য্যের অন্তর্গত ছিল। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রুশিয়ায় এই বাবদ বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ 
যথাক্রমে ৩০ কোটা ডলার ও ২৪০০০,০০০ কোটী টাকা 1 বিভিন্ন 
শ্রেণীর কয়লা সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণার প্রয়জনীয়তা উল্লেখ করিয়া: 
স্যার দালাল ভারতীয় কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ সমস্যার প্রতিও সময়ো- 
চিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । শিল্লোন্নতির মূলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারত সরকার অজ্ঞ এমন দোষ দেওয়ার হেতু 
নাই। কিন্তু শিল্পোন্নতির প্রতি চিরাচরিত সরকারী ওঁদীসিগ্য বশতঃই ' 
ভারতসরকার শিল্পসম্পর্কায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোযোগ দেন নাই।' 

যুদ্ধের দরুণ আমদানী বানিজ্য রুদ্ধ হইয়া যে অসুবিধার স্ুষ্টি হইয়াছে ' 
প্রধাণতঃ ইহার প্রতিকারকলেই গভর্ণমেণ্ট দায়ে পড়িয়া বোর্ড অব 
সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণডাষ্টরীয়াল রিসার্চ স্থাপন করিয়াছেন । শিল্পোন্নতি 
সম্পর্কে ভারত সরকারের সদিচ্ছার সুষ্পষ্ট প্রমাণ এখনও পাঁওয়া- 
যায় ৷ বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অধীনেও শিল্পসম্পকিত 
গবেষণা বোর্ড রহিয়াছে । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানও জনসাধারণের 
অর্থের সন্যবহার করিতে সক্ষম হয় নাই। ইত্যাদি বিবেচনায় 
আমরাও স্যার দালালের সহিত বলিতে বাধ্য যে পারিপান্িক রাজ- 
নৈতিক অবস্থা অনুকূলে না হইলে কি শিল্প কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
কোন ক্ষেত্রেই আশানুরূপ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ে 
ভারতীয় শিল্পপতিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয় । অনুকূল 
রাজনৈতিক অবস্থার অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত শিল্পোন্নতি সম্পর্কে 
গবেষণার কাজে কি দেশীয় শিল্পের মাঁলিকগণ .অগ্রসর হইতে পারেন 
না? স্যার দালাল টাটা কোম্পানীর গবেষণ। প্রচেষ্টাপ্ন উল্লেখ করিয়া 
ছেন। দেশের অন্তান্ত বিশিষ্ট শিল্প গ্রতিষ্টানসমৃহও এ ব্যাপারে 
মনোযোগী হইতে পারেন। অবশ্য সরকারী সাহায্য না পাইলে এই 
বিষয়ে তেমন সাফল্যের আশা করা যায় না । কিন্তু সরকারী সহায়তার 
অপেক্ষা না রাখিয়া শিল্পপতিগণের নিজদের সামর্থ্যান্ঘায়ী পরিকল্পনা 
করিয়া অগ্রসর হইতে বাধা কি! বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের প্রায় 
প্রত্যেকেরই নিজন্ব গবেষণা বিভাগ আছে । কিন্তু এই গবেষণার 
ফলাফল সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় না। ভারতীয় শিল্পের মালিকগণ 
একক সবস্ত না হইলে সংঘবদ্ধ হইয়া এই প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হইতে 
পারেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্টান 
সমূহকে এই কাজের ভার দিতে পারেন'। ভারতের শিল্পপতিগণ এ 
যাবৎ শিল্পব্যাপারে প্রধাণতঃ বিদেশের অনুকরণই করিয়া আসিতেছেন।- 
তাহাদের উদ্যম ও প্রতিভা গবেষণাকাধ্যে নিয়োজিত হইলে. ভারতীয় 
শিল্পের উন্নতি সুগম হইবে সন্দেহ নাই । 


আনেনিকা ও ভ্ভাল্সভেল্ বাণিজ্ঞজ্য 





' পৃথিবীর যে সমস্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলিয়া 
' থাকে তাহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত বাণিজ্যের ফলেই 
ভারতবর্ষ সবচেয়ে অধিক উপকৃত “হইতেছে । গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মোট ১৬৫ কোটা ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। উহার মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৪১ কোটী 
৬০ লক্ষ, ব্ৰহ্মদেশ হইতে ৩১ কোটা ৮১ লক্ষ, জাপান হইতে 
১৯ কোটী ২৩ লক্ষ এবং তাহার পরেই আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে 
১৪ কোটা ৯২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয়। কাজেই 
আমদানীর দিক হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
এ বৎসরে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এ বৎসরে ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে যে ২০৩ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী 
হয় তাহার মধ্যে ইংলণ্ডে ৭১ কোটা ২৯ লক্ষ টাকার এবং তাহার 


পরেই আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২৪ কোটী ৪০ লক্ষ টাঁকার মালপত্র 
রপ্তানী হয়। কাজেই রপ্তানীর দিক হইতে এ বৎসরে ভারতের 
বহি্ববাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্ত 
ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী মালের সবচেয়ে বেশী অংশ ইংলণ্ড ক্রয় 
করিলেও ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্যের দিক হইতে ১৯৩৯-৪০ 
সালের অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থার দ্যোতক নহে। কারণ এই 
বৎসরের শেষের দিকে যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে অনেক 
বেশী পরিমাণ টাঁকার মালপত্র ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া 
ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে 
ইংলণ্ডের রপ্তানীর, পরিমাণ এত বেশী হয়। কিন্তু আমেরিকা 
বরাবরই ভারতবর্ষে ষে পরিমাণ টাকার মালপত্র বিক্রয় করিতেছে 
তাহার তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে অনেক বেশী টাকার মালপত্র ক্রয় 
করিতেছে । আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের আর একটা 
উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উহার মারফতে ভারতীয় কৃষক সমাজ 
খুব বেশী উপকৃত হইতেছে ।. ভারতীয় চটের আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্যই সবচেয়ে বড় খরিদ্বার। ভারতবর্ষ হইতে যে চামড়া বিদেশে 
রপ্তানী হয় আমেরিকার যুক্তরাজ্য তাহারও একটা ০07 
ক্রয় করিয়া থাকে। . 

কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মধ্যে 
পণ্যদ্রব্যের যে আদানপ্রদান হইতেছে উভয় দেশের প্রয়োজনের 
তুলনায় তাহা কিছুই নহে ৷. যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে ইংলণ্ডের 
পক্ষে ভারতের বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা খুব 
কঠিন হইয়াছে । গতবার ইংলণ্ড যখন জাম্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত 
হয় সেই সময়ে জাপান বড় রকম কোন যুদ্ধে জড়িত ছিল না। কাজেই 
এ সময়ে জাপান ভারতের বাজারে বিপুল পরিমাণ ভ্রব্যসামগ্রী 
সরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবারকার যুদ্ধে জাপানও 
চীনের সহিত বহুদিন সংগ্রামের ফলে হতবল এবং এই সুযোগে 
ভারতের বাজার দখল করিতে অসমর্থ । কাজেই বর্তমানে 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যই একমাত্র দেশ যাহা ভারতের বাজারে তাহার 
বাণিজ্য বিস্তারে সমর্থ । যুদ্ধের পুর্বে ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসর 
বিদেশ হইতে ১৮১৯ কোটি টাকা মূল্যের কলকজ্জা আমদানী করিত 
এবং উহার বেশীর ভাগই ইংলণ্ড সরবরাহ করিত। যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পর ভারতবর্ষে বহুবিধ নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত 
হওয়াতে ভারতে কলকন্জার প্রয়োজন আরও বেশী হইয়া দীড়াইয়াছে। 
কিন্ত ইংলগু হইতে তাহা প্রয়োজনানুরূপভাবে সরবরাহ হইতেছে 
না। জান্মানী হইতে ভারতবর্ষে যে কলকজ্জা আমদানী হইত তাহাও 
বন্ধ হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় বর্তমানে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের 
জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে কলকজার আমদানী 


এক প্রকার অপরিহার্য হইয়াছে । যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে ইস্পাত, 
নিম্মিত জিনিষ, মোটরযান, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ও রঞ্জন দ্রব্য, ওঁষধ, 
কাগজ প্রভৃতি অন্যান্য ষে সব জিনিষ ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারও. 
বহুলাংশ আমেরিকার যুক্তরাজ্য সরবরাহ করিতে পারে । . কিন্তু সেই 
তুলনায়. আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য কিছুই আমদানী 
হইতেছে না। উহার প্রধান কারণ এই যে ভারত সরকার ব্যাঙ্ধ- 
সমূহ কর্তৃক টাকার বিনিময়ে ডলার মুদ্রা প্রদানের উপর অশেক- 
বিধিনিষেধ স্থ্টি করিয়াছেন, অনেক জিনিষের আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া 
দিয়াছেন এবং যে সব জিনিষ আমদানী হইতেছে তাহাও প্রয়োজনানু- 
রূপ ভাবে আসিতে দিতেছেন না । 

ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্যই যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে, 
ভারতবর্ষে মালপত্র আমদানীতে এত বাধা দেওয়া হইতেছে 
তাহা ভারত সরকার অস্বীকার করেন না৷ অবশ্য 
এইমাত্র বলেন যে যুক্তরাজ্যে মালপত্র রপ্তানী ক 
উক্ত দেশের নিকট ডলারের হিসাবে ভারতবর্ষের যে পাওনা, 
হইতেছে তাহা সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা এইরূপ বিধি- . 
নিষেধ স্ষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পাওনা ডলার যদি ভারতে. 
শিল্পের প্রসারের জন্য কলকজা ও রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত 
হইত তাহা হইলে উহাতে ভারতবাসীর কোন আপত্তির কারণ ছিল 
না। কিন্তু ভারতের সম্পত্তিস্থানীয় এই ডলার বৃটাশ গবণমেন্টের”*: 






জন্য সমরসরপ্তাম ক্রয়ে ব্যয়িত হইতেছে এবং ভার্তবাসী উহার কোন "" 


সুবিধাই পাইতেছে না। | 

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে আমেরিকা হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানীতে. 
যে বাধা দেওয়া হইতেছে তাহার ফলে ভারতে শিল্পের প্রসারই যে 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে এরূপ নহে । অন্য দিক দিয়াও উহার অনিষ্টকর, 
প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমেরিকার, 
যুক্তরাজ্য ভারতীয় চটের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার । পাটের বাজারের 
উপর আমেরিকা কর্তৃক চট ক্রয়ের প্রভাব এত বেশী যে উক্ত দেশ 
হইতে নূতন অর্ডার আসিলে সঙ্গে সঙ্গে পাট ও চটের বাজার গরম 
হইয়! উঠে এবং আমেরিকা চট ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিলে + 
চট ও পাটের বাজারে মন্দা উপস্থিত হইয়া থাকে । এক্ষণে ভারত- 
বর্ষে আমেরিকা হইতে পণ্যপ্রব্যের আমদাঁনীতে বাধা স্থ্টি হওয়ার ফলে 
আমেরিকাতে ভারতীয় চটের বাজার মাটী হইবার উপক্রম হইয়াছে । 
কেন্দ্রীয় জুট কমিটির প্রচার পত্রে প্রকাশ যে ভারতবর্ষ আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য হইতে আশানুরপভাবে মালপত্র ক্রয় করিতেছে না বলিয়া 
উক্ত দেশের তুলা উৎপাদনকারীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাট ও. - 
চটের উপর একটা শুস্ক ধার্য্য করিবার জন্য আন্দোলন: আর্ত. ৬. 
করিয়াছেন। এই আন্দোলন যদি সফল হয় এবং আমেরিকায় যদি ' 
পাট ও চটের উপর শুক্ক বসান হয় তাহা হইলে উক্ত দেশে পাট ও 
চটের কাটতি কমিবে এবং উহার ফলে এদেশে পাটের মূল্য আরও হাস: " 
পাইবে । উহার ফলে বাঙ্গলা দেশের কৃষক সমাজই যে সমধিক- 
ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তাহা বলাই বাল্য । : 

আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থার জন্য 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে ভারত সরকার ছুই জন জবরদস্ত সরকারী কর্মচারীকে 
উক্ত দেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা এদেশে ফিরিয়া আসিয়া যে রিপোর্ট 
দিয়াছেন তাহার সারমর্শ্ম এই যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত. 
ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধির তেমন সুযোগ নাই । কিন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা এদেশের কৃষি ও শিল্পের স্বার্থরক্ষা যদি: কর্তৃপক্ষের 
অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে আমেরিকার সহিত বর্তমানে ভারতবর্ষের 
বাণিজ্যবৃদ্ধির, সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে. বলা যায়। ভারত 
সরকার কিছু দিন হইল' একটি এক্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিল 
গঠন করিয়াছেন । আমেরিকার . যুক্তরাজ্য ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য: 
সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলি তাঁহার! অনুধাবন করিলে ভাল হয়" 





ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্পের অক্স্থা সম্বন্ধে" ভারত সরকার এবং 
কতিপয় বণিক সভা কর্তৃক অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব বিবরণ পূর্ণীবয়ব নহে তথাপি উহা 
হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পের সমষ্টিগত অবস্থা এবং উহার গতি 
ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়। কিন্ত 
এই সব বিবরণের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্যতালিক৷ 
দেওয়া হয় তাহা হইতে-বাঙ্গলার বিভিন্ন শিল্পে র অবস্থা সম্বন্ধে প্রায় 
কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। অথচ এক একটা শিল্পের উন্নতি 
বিধান করিতে হইলে উহার ক্রমিক পরিণতি এবং আভ্যন্তরীণ দোষ 
ক্রুটী সম্বন্ধে খুটিনাটা সমস্ত বিবরণ জানা অত্যাবশ্যক । সুখের বিষয় 
যে বাঙলা সরকারের শিল্পবিভাগ ইদানীং এই বিষয়ে অবহিত 
হইয়াছেন | কিছুদিন পূর্বে উক্ত বিভাগ হইতে মিঃ এম, গুপ্ত কর্তৃক 
বাজলার বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে একটী তথ্যবহুল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল 
এবং উহাতে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলসমুহ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
সমস্ত তথ্য ও বন্্রশিল্পের বিভিন্ন সমস্তা. সন্নিবেশিত হইয়াছিল । 
সম্প্রতি মিঃ গুপ্ত বাঙ্গলার হোসিয়ারি, শিল্প সম্বন্ধে অনুরূপ আর 
‘একখানা তথ্যবহুল পুস্তক (Hosiery Industry in Bengal 
I —By Mukul Gupta, M.A., Personal Assistant to the 
Director of Industries, Bengal Price annas eight. ) 
প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই সর্বপ্রথম 
হোসিয়ারি শিল্পের প্রবর্তন হয় এবং এই শিল্পে বর্তমানে বাঙ্গলা 
দেশই সবচেয়ে বেশী অগ্রগণ্য । . এরূপ অবস্থায় .বাজলার এই শিল্প 
'সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বাঙ্গলা 
সরকারের শিল্প বিভাগ এবং মিঃ গুপ্ত একটা প্রকৃত জনহিতকর কাজ 
করিয়াছেন । বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে যাহারা এইট শল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট 
রহিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহারা এই শিল্পে অবতীর্ণ হইতে চাহেন এই 
পুস্তকখানা পাঠ করিলে তাহারা উহার উন্নতি বিধানের অনেক সন্ধান 
পাইবেন এবং অযথা ক্ষতির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন । 
' - বাল! দেশে বিগত ১৮৯৩ সালে স্বগীয় অন্নদা প্রসাদ মুখাঞ্জির 
উদ্যোগে ওরিয়েন্টাল হোসিয়ারি ম্যান্নফেকচারিং কোং নামক 
একটা লিমিটেড কোম্পানীর মারফতে খিদিরপুরে . সব্বপ্রথম একটা 
গেঞ্জী মোজার কল স্থাপিত হয়। কিন্ত নানা প্রতিকূল অবস্থার 
দরুণ বিগত ১৯০৫ সালে উহা উঠিয়া যায়। এই বৎসরেই পাবনা 
‘শিল্প সঞ্জীবনী কোং লিঃর উদ্যোগে পাঁবনাতে আর একটি কল 
প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার সাফল্য দেখিয়া এই শিল্পের প্রতি দেশের 
আরও বহু ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সকলেই উপযুক্তরূপ 
অর্থসঙ্গতি ও অভিজ্ঞতা লইয়া কাজে অবতীর্ণ হন নাই। এজন্য 
আজ পর্যন্ত বাঙ্গলায় ৫৬টা গেঞ্জি মোজার কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত তাহা সত্বেও এখন বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের 
কারখানা বাদেই ১২৫টা গেঞ্জী মোজার কারখানা রহিয়াছে । এই সব 
কারখানায় কমপক্ষে ৩৪ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে -এবং উহার 
মারফন্ডে.সাড়ে চার হাজার ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে.। প্রত্যেক 
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কিন্তু বাঙ্গলাদেশ এই শিল্পে বহুদূর অগ্রসর হন কতকগুলি 
অন্তনিহিত গলদের জন্য উহার অবস্থা বর্তমানে তেমন সন্তোষজনক 
নহে। প্রথমতঃ গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার, মাফলার, গ্লাভ, জাম্পার 
পুলওভার, শ্লিপওভার, জার্সি, সেমিজ, ক্যাপ, বেনিয়ান প্রভৃতি 
অগণিত জিনিষ হোসিয়ারি শিল্পের অন্তভূক্ত হইলেও বাঙ্গলা দেশের 
দৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি স্বল্প সংখ্যক জিনিষের 
দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ কার্পাস, রেশম, পশম, কৃত্রিম 
রেশম প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সুতা দ্বারা হোসিয়ারি শিল্পের অস্তভূক্ত 
জিনিষ প্রস্তুত হইলেও বাঙ্গলা দেশ এখন. পর্য্যন্ত কার্পাসজাত 
তোসিয়ারি দ্রব্য প্রস্তুতের কাজেই প্রধানতঃ নিযুক্ত রহিয়াছে। 
তৃতীয়তঃ বাঙ্জলায় হোসিয়ারি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য যে সুতা ব্যবহৃত 
হয় তাহা বাঙ্গলা দেশে এক প্রকার কিছুই প্রস্তুত হয় না বলিয়া 
বোম্বাই, মাদ্ৰাজ (মাদুর) ও সংযুক্ত প্রদেশ হইতে উহা আমদানী _ 
করিতে হয়। চতুর্থতঃ__বাজ্জলার হোসিয়ারি কারখানা সমূহ ক্ষুদ্রাবয়ব 
বলিয়া উহার পরিচালকগণ কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী নিজেরা 
বিক্রয় করিতে সমর্থ নহেন এবং অনেক সময়েই দালালগণ লাভের 
একটা মোটা অংশ আত্মস্মাৎ করিয়া থাকে। পঞ্চমতঃ--বাঙ্গলায় 
হোসিয়ারি কারখানা সমূহের মালিকদের মধ্যে কোন সঙ্ঘবন্ধতা ও 
সহযোগিত। না থাকার দরুণ নিজেদের মধ্যে সব সময়েই একটা 
ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে এবং এজন্য অনেক সময়ে 
হোসিয়ারি দ্রব্যের মূল্য পড়তা অপেক্ষাও নীচে নামিয়া ষায়। 

মিঃ গুপ্ত বাজলার হোঁসিয়ারী শিল্পের এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে 
প্ঙ্বান্ুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়াছেন । তাহার. মতে শেষোক্ত 
সমস্তা অর্থাৎ হোসিয়ারি কারখানার মালিকদের পরস্পরের মধ্যে 
অনিষ্টকর প্রতিযোগিতাই এই শিল্পের সর্ধ্বাপেক্ষা বড় বিপদ। উহার 
প্রতিকারকল্পে গত ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে হোসিয়ারী কারখানা- 
সমূহের মালিক ও কন্মীদের একটা সম্মেলনের নির্দেশক্রমে ইন্দো- 
ইউরোপা ট্রেডিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি এন দাশগুপ্ত 


, বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের নিকট একটা কার্যক্রম উপস্থিত 


করেন। উহাতে এইরূপ প্রস্তাব ছিল যে বাঙ্গলা সরকার হোসিয়ারী 
শিল্পের জন্য একটী লাইসেন্সিং বোর্ড গঠন করিবেন এবং এই বোর্ড 
প্রত্যেক কারখানায় কি পরিমাণ হোসিয়ারী দ্রব্য উৎপন্ন হইবে এবং 
প্রত্যেক কারখানা হইতে কি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইবে তাহা স্থির 
করিয়া দিবেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে এই শিল্পের বিভিন্ন 
সমস্যার সন্তোষজনকভাবে মীমাংসার জন্য একটা এসোসিয়েশন 
গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক কারখানার মালিকের পক্ষে উহার সদস্য 
হওয়া ও এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক হইবে। 
বাঙ্গলা সরকার এই প্রস্তাবে কোন সাড়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় 
না। তবে মিঃ গুপ্ত ব্যক্তিগত ভাবে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে হোসিয়ারী শিল্পের পরিচালকগণ যদি তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে 
চাহেন তাহা হইলে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে হোসিয়ারী দ্রব্যের 
উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে তাহাদের নিজেদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া। 
করিয়া কাজ করা উচিত। যদি তাহারা সমষ্টিগত ভাবে উৎপাদন ও 
বিক্রয় সম্বন্ধে একটা বুঝাপড়া না করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত উৎপাদন 
ও বিক্রয়কার্ধ্য চালাইতে থাকেন তাহা হইলে বাঙ্গলার হোসিয়ারী 
শিল্প একটা মারাত্মক অবস্থায় উপনীত হইবে। হোঁসিয়ারী শিল্পের 
পরিচালকগণ নিজেদের. স্বার্থের জন্য মিঃ" গুপ্তের তি উপদেশ 


চিনি নি 





. কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রয়োজনীর অর্থ সরবরাহ করার জন্ত 
ইউরোপের ছোট বড় প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান 
আছে। শিল্প, বাণিজ্য কিংবা কৃষি কাৰ্ধ্যের সমস্যা এক ধরণের 
নয়; কাজেই প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন দেশের অর্থনীতিকে "কতকগুলি সম্বন্ধহীন 
বিভাগে বিভক্ত করা যায় না সত্য, কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা হইতে 
প্রমাণিত হইয়াছে যে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই সমস্ত 
বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া বিধেয়। 

. সকল দেশেই কোন না কোন আকারে মিশ্র ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের কার্য্য- 
প্রণালী সীমাবদ্ধ। এই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই বিশিষ্ট শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, দেখা দেয়। ভারতবর্ষে কিন্ত 
যৌথ-ব্যাঙ্কিংএর গোড়াপত্তন হইতে অদ্যাবধি মিশ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসাই 
চলিয়া আসিতেছে । এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক 
কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা পূরণ 
করিয়া আসিতেছে । শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মালমসল্লা 
আমদাশীকার্যে অর্থবিনিয়োগ করিয়া কমাশিয়েল ব্যান্ধসমূহ শিল্পে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও অর্থের প্রয়োজন, সম্পূর্ণ না হইলেও, আংশিকভাবে 
চপ মিটাইয়া থাকে । ডিঃ পিঃ বিল মিটাইয়া এই সমস্ত ব্যাঙ্ক আমদানী- 
কৃত মাল নিজস্ব গুদামে মজুদ করিয়া রাখে এবং আমদানীকারক কিস্তি- 
বন্দীতে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য আদায় করিতে থাকিলে তাহাকে আংশিকভাবে 
এই মাল ডেলিভারী দিয়া থাকে। ইহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর এক 
সঙ্গে বহু নগদ টাকা প্রদানের যে গুরুভার পতিত হয় তাহা অনেকটা 
‘লখু হইয়া থাকে। সস্তোষজ্গনক ক্ষেত্রে কলকজজা এবং ঘরবাড়ীর 
'জামিনেও এই সমস্ত ব্যাঙ্ক শিল্পে অর্থসাহায্য করিতে পরাজ্ুখ হয় না। 
এইরূপে এযাব এদেশের কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কসমৃহই আংশিকভাবে 
'ইপ্তাস্রীয়াল ব্যাঙ্কের কাজ করিতেছে । কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত 
{ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাস্কিং তদন্ত কমিটিও এই সম্পর্কে বিশেষ জোরের 
সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন ) যে কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কের পক্ষে কোন 
শিল্পের মূলধন সরবরাহ করা তখনই যুক্তিযুক্ত হইবে যখন উহা 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের সমক্ষে সন্তোষজনক ব্যালান্সসীট 
উপস্থিত করিতে সক্ষম হয়। অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞগণ এই 
সম্পর্কে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতী । তাহাদের 
মতে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থায়ী এবং স্বাভাবিক কার্য্যকরী মূলধনও 
প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধন হইতে সংগৃহীত হওয়া উচিত। ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগের পূর্বের ইহারা দুইটি বিষয়ে বিশেষ 
বিবেচনার পক্ষপাতী ৷ প্রথমতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবত চালু 
আছে কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ উহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা গলদশূন্য কিনা। 
উপযুক্ত জামীনের পরিবর্তে ভারতীয় ব্যাঙ্কসযূহ টাকা ধার দিতে 
প্রস্তুত ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে- ব্যবসায়ীগণের যে পরিমাণ 
টাকার প্রয়োজন তদন্ুপাতে তাহাদের জামীনের মূল) কম হইয়া 
থাকে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্লে আমাদের দেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল 
»'ব্যাষ্ছের প্রসার হওয়া, বাঞ্ছনীয় । শিল্পের উৎপন্ন মাল এবং সহজে 
নগদে পরিবর্তনযোগ্য অন্যান্য শ্রেণীর সম্পত্তির জামীনে টাকা যার 


দিনশ্র হ্যাক ব্যবসার 


" কে, এন্‌ দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ) 





মোটেই দ্বিধা করে না। কিন্তু 


দিতে ভারতের কমার্শিয়াল ব 
এই সমস্ত ব্যান্ককে একাধারে শিল্প ও বাণিজ্য উভয়েরই আর্থিক চাহিদ। 
মিটাইতে হয় বলিয়া! শিল্প ও বাণিজ্যের চাহিদার মধ্যে প্রতিযোগিতার 
সৃষ্টি হয় এবং এই প্রতিযোগিতায় শিল্পের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয় নাই । ৃ 


এই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক স্মৃহই, পরোক্ষে হইলেও কৃষিকার্ধের জন্য 
অর্থ সরবরাহ করিয়। থাকে। কৃষিজাত পণ্যের জামীনে খণদান, 
ডিমাণ্ড ড্রাফট ক্রয় করিয়া উৎপন্ন কেন্দ্র হইতে বড় বড় গঞ্জ এবং 
সহরে কৃষিপণ্য আমদানী ব্যাপারে অর্থ নিয়োগ এবং ড্রাফট ও টেলি- 
গ্রাফিক ট্রান্সফার ক্রয় করিয়া এই সমস্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানীর 
উদ্দেশ্যে বন্দরে আনয়ন করার জন্য ব্যবসায়ীগণের যে অর্থের প্রয়োজন 
হয় তাহা এই সমস্ত ব্যাঙ্কই যোগাইয়া থাকে। কৃষকগণকে নগদ 
টাকা খণদান এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহকে ওভারড়াফটের সুবিধা দিয়া 
কৃষককুলকে সাহায্য করাও এই সমস্ত ব্যাঙ্কেরই কর্ম্মতালিকার অস্ত- 
ভূক্তি। 

ভারতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য যে সমস্ত 
আর্থিক সুবিধা সুযোগ প্রদান করে কৃষকের প্রয়োজনের তুলনায় 
ইহা অতি সামান্য বলিয়া কেহ কেহ বলেন এবং বিদেশীয় কমার্শিয়াল 
ব্যাঙ্কের আদর্শ দেখাইয়া ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহকেও কৃষি এবং কৃষিপণ্যের 
ব্যবসায়ে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগ করার সছুপদেশ . দিয়া 
থাকেন । - কৃষিঞ্চণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ১৯২৩ সালে ইংলণ্ডে যে 
কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ ইংলণ্ড এবং 
ওয়েলসের বৃহদকার পাঁচটা ব্যাঙ্ক কৃষিকার্য্যের জন্য এ সময়ে মোট 
৪ কোটী ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড খণদান করিয়াছিল। ইহার 
২ কোটা পাউণ্ড কৃষিকার্ষ্যের ভূমি ক্রয় এবং ২ কোটা পাউণ্ড কৃষি- 
পণ্যের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ইংলগ্ডের কৃষিকার্ধ্যের 
এবং ভারতের কৃষির মধ্যে যথেষ্ট মূলগত পার্থক্য বর্তমান। ভারত- 
বর্ষের কৃষিতে বিজ্ঞানের স্থান এখনও হয় নাই; মাথাপিছু এবং 
পরিবার পিছু কর্ষণষোগ্য ভূমির পরিমাণও অত্যন্ত কম। 
নিযুক্ত ভূমি অকৃষকের নিকট হস্তান্তর বে-আইনী বলিয়া কয়েকটা 
প্রদেশে আইন হইয়াছে । ইহাতে কৃষকের পক্ষে জমীজমার জামীনে 
ঝণ পাওয়া অসাধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। অধুনা প্রায় সকল প্রদেশেই 
খণসালিশী আইন প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহার ফলে ব্যাক্কসমূহ 
কৃষকের নিকট টাকা দাদন দিতে মোটেই উৎসাহ অনুভব করে. না। 
কাজেই বর্তমানে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে কৃষিঝণ সরবরাহ কর! 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। জমীবন্ধকী- ব্যাঙ্ক 3 
বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী বলিতে. হইবে। সাধারণ 
ব্যাঙ্ক ব্যবসা এবং কৃষিঝণে অর্থবিনিয়োগ এই ছইএর 
সমন্বয় সাধন করিতে গিয়াই বাঙ্গলার লোন আফিসগুলির আজ এই 
দুরবস্থা । বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই লোন আফিসগুলি 
(প্রকৃতপক্ষে জমীবন্ধকী ব্যাঙ্কের কাজ করিয়াছে এবং অল্প মেয়াদের 
আমানতী অর্থের অধিকাংশই দীর্ঘকালের মেয়াদে ভূসন্পত্তিতে 
[নিয়োগ করিয়া মহা ভূল করিয়াছিল । মিশ্র ব্যান্থ ব্যবসায়ের ক্রটী 
ইহ! হইতেই পরিলক্ষিত হয়। ৃ 

বিভিন্ন ব্যবসায়ের মূলধন এবং চল্তি ' ব্যয় মিটানোর জন্য যে 
অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা সরবরাহ করিবার জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠান এদেশে যাহাতে প্রবর্তিত হয় এবং প্রসার লাভ করে তজ্জন্য 
একটা সুদৃঢ় নীতি অবলম্বন করাই বর্তমানে প্রয়োজন । ফরাসী দেশে 
“ক্রোদিৎ এগ্রিকোল” কৃষিকার্য্ের প্রয়োজনীয় অর্থ এবং “ক্রেদিৎ 
ফোৌসিয়ার” শিল্প-ব্যবসায়ের অর্থের চাহিদা মিটাইয়া থাকে। জান্মে- 
নীতেও কৃষিধঝণের আন্ত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান থাকে । - এদেশেও 
অনুরূপ নীতি অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। . 





বাঙলা দেশে সাবানের উৎপাদন 

সম্প্রতি কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ গবর্ণমেন্ট ইত্ডাষ্্ীয়াল 
মিউজিয়ামে ব!ঙলাদেশে প্রস্তুত সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যের প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করিতে উঠিয়া কলিকাত' কার্পারেশনের মেয়র মিঃ এ, আর 
সিদ্দিকী বলেন যে, বাঙ্গলাদেশে ছোট বড় ১২০টা সাবানের - কারখানা 
আছে এবং উহাতে কাপড় কাঁচা সাবান প্রস্তুতের জন্তা ২ হাজার 
৫ শত ৮১ জন এবং গায়ে মাখ! সাবান প্রস্তুতের অন্ত ১ হাক্সাব 
১ শত ১৩ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। এই প্রদেশে প্রতিবংসর ৭২ 
লক্ষ ১৫ হাজার ৬ শত ৫০ টাকা মুল্যের ২৩ হাজার ৯ শত টন 
কাপড কাঁচা সাবান এবং ৬৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ২ শত ৫৭ টাকা 

মূল্যের ৭ হাজার ৬ শত ৮৫ টন গাষে মাথা সাবান প্রস্তুত হয় । 
ট--- ৪৬ হাজ।ব ৬ শত ৯৫ টন কাপড় কাচা সাবান এবং 

১ হাজার ৩ শত ৫৯ টন গায়ে মাখা সাবান বিদেশ হইতে আমদানী 
হয়। 


হজযাত্রীদের অর্থ লওয়৷ সম্পর্কে ব্যবস্থা 
ভাততরক্ষা আইন অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে আরব যাত্রীদের 


অর্থ লও! সম্বদ্ধে যে নিয়ন্ত্রবিধি প্রবর্তন করা হইয়াছে হজযাত্রীদের 
সম্পর্কে তাহার সংশোধন করিয়া এই সকল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের 
পক্ষে ছুই হাজ।র টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পক্ষে দেড 
হাজার টাকা সঙ্গে লওয়া অন্থমোদন কব! হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে 
সরকারী ইন্তাহারে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক স্থানে এই পরিমাণ স্বর্ণ 
মহরের বাজার দরের অনুপাতে ধাধ্য হইবে। তদমুসারে প্রত্যেক প্রথম 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হজযাত্রী যথাক্রমে ৪১ পাউণ্ড ও ২৬ পাউণ্ড এবং 
,ডেকযাত্রী ১৪ পাউণ্ড সঙ্গে লইতে পারিবে । 


( বাঙ্গলার হোসিয়ারী শিল্প) 

শিরোধাধ্য করিয়া লইবেন উহাই আমরা আশা করিতেছি। যে 
শিল্পে বাঙ্গলা দেশ পথপ্রদর্শক এবং যাহার উন্নতির এখনও ব্যাপক 
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালাইয়া 
তাহাকে বিনষ্ট করিবার কোন হেতুই থাকিতে পারে না। 

মিঃ গুপ্ত তাহার পুস্তকে জাপানে এই শিল্পের উদ্ভব ও প্রসার 
সম্বন্গেও একটী চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। উক্ত দেশে' বর্তমানে 
৫ হাজার কারখানাতে বৎসরে প্রায় ১০ কোটী টাকা মূল্যের 
হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং এইসব কারখানাতে ৪০ হাজার 
কর্ম্মীর অন্নসংস্থান হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতিরেকে 
জাপানে এই শিল্পের এতদুর উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। জাপ 
'গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে হোসিয়ারী দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে 
একটী সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়া উহা মানিয়া চলা প্রত্যেক 
কারখানার পরিচালকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করিয়াছেন । অধিকন্ত 
উক্ত দেশের গবর্ণমেন্ট হোসিয়ারী শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
দেশবাসীকে শিক্ষা দিবার জন্যও চূড়ান্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন 
উহার ফলে জাপানে কোন দিন এই শিল্পের জন্য সুশিক্ষিত কারিগরের 
কোন অভাব হইতেছে না। বাঙ্গলা সরকার হোসিয়ারী শিল্পের 
অন্ততঃ এই দ্রিকটায় সাহায্য করিতে পারেন। বাজলায় হোসিয়ারী 
- শিল্পের অন্য একটি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে । 
এজন্য গবর্ণমেন্ট যদি কিছু অর্থ ব্যয় করেন তবে তাহা দেশের 
ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে চতুগু'ন ফলপ্রদ হইবে'। 


মিক-গ্রিগরী রিপোর্ট 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রপানী বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে 
মিক-গ্রিগরী রিপোর্ট আগামী ৮ই জানুয়ারী প্রকাশিত হইবে। উক্ত তারিখে 
কলিকাতায় এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী বোর্ডের যে সভা হইবে তাহাতে উহা 
দাখিল কর! হইবে বলিয়া-জান! যাঁয়। 

আমেরিকায় ইংলণ্ডের ধন-সম্পদ 

আমেরিকার বুক্তরাষ্ট্রেব ট্রেজারী ও পোষ্টস্‌ বিভাগ আমেরিকায় সঞ্চিত 
ইংলণ্ডের ধন-সম্পদের একটা প্রাথমিক হিসাব-নিকাশ করিষাছে বলিয়া জান। 
যায়। এই হিসাব হইতে নাকি এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে আমেরিকায় 
ইংলগ্ডের সঞ্চিত অর্থ যে পরিমাণ অবশিষ্ট আছে তাহা বিভিন্ন জিনিব ক্রয়ে 
আগামী শরৎকালের প্রথম দিকেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে । ওয়াকিবহাল 
মহলের সংবাদে প্রকাশ নগদ অর্থে আমেরিকায় প্রযোজনীয় জিনিবপত্র ক্রষ 
সম্পর্কে ইংলগ্ডের অর্থ সামর্থ্য কিন্ূপ আছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্যই 
এই হিসাব গ্রহণ করা হইতেছে । 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় 
আমেরিকার বাজারে ভারতীয় বপ্তানী বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে 
ডাঃ গ্রেগরী ও ভ্তার ডেভিড মীকের রিপোর্ট সম্পর্কে 
যে সরকারী ইস্তাহার প্রকাম্তি হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে 
বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাধিক ৭ 
হাজার € শত কোটী ডলারের কাছাকাছি দীাডাইয়াছে এবং বুদ্ধোপকরণ 
প্রস্তুতের কাধ্য পুরাপুরিভাবে আরম্ভ হইলে উহা প্রায় ৮ হাজার কোটী 
ডলার দাডাইবার সম্ভাবনা | 
Dgnonomoenoooonuoeoosomomoom otoconia 


মিলন! ান্দিংৰ কগাঁবেশন লিঃ 


উহার মোট পরিমাণ 


--১৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার অধিক 
অনুমোদিত মুলধন ৩৩০১০০১০৩৩২ টাকা 


বিক্রীত : » ৭,৬০,০০০ টাঁকাঁর অধিক 
আদায়ীকৃত , ৯১০০১০০০২9১ 19 
রিজার্ভ ও অবন্টিত লাভের পরিমাণ 
৭,৪৩,০০০ টাকার অধিক 
মোট আমানতের শতকরা ৫৪ ভাগই নগদ 
ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
_লগুন এজেপ্টস্‌-_ 


ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
সর্বপ্রকার একসৃচেঞ্জ (ডলার ও লিং) 
ও ব্যাঞ্চিৎ কাধ্য করা৷ হয়। 
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আধিক জগৎ 


[৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ 





করাচীর পশম ব্যবসায়ীগণ ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট এক বিবৃতিগ্রসঙ্গে 
উল্লেখ করিয়াছেন যে যুদ্ধের ্রন্ত ভারতবর্ষ হইতে পশম রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
করিবার ফলে বিগত ১৫ মাসে ভারতীয় পশম উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী 
গণের ১ কোটি টাকার উপর ক্ষতি হুইয়াছে। উহাতে আরও উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে 
ইংলণ্ডে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫৯ বেল পশম রপ্তানী হইয়াছে এবং সমস্ত খরচ 


বাদে ৪৭8০ আনা হইতে ৮৭৪০ আনা পর্য্যন্ত দর পাওয়া গিয়াছে । অপর ' 


পক্ষে এ সময়েই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পশমের মূল্যের হার উহা অপেক্ষা 
যথেষ্ট বেশী ছিল। এমতাবস্থায় পশমের মূল্য এবং রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ না করিলে 
আমেরিকার বাজারের উচ্চ মূল্যের সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হইত এবং ভারতীয় 
পশম উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ এরূপভাবে স্ষতিগ্রস্থ হইত না। 
ব্রহ্মদেশের ধান্য ফসল ' 
এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ ঘে বর্তমান বৎসর বঙ্গদেশে প্রায় 


৮১ লক্ষ ৪৬ হাঁজার-৪ শত টন পরিমাণ ধান্ উৎপন্ন হইবে। গত বৎসরের 
উত্ধত্ত ধান্ত খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে বলিয়া জানা যায়। ইহা, এবং যুদ্ধের 
অন্ত যে অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তজ্জন্ত সেটেলমেন্ট এবং ল্যাগ্ড 
রেকর্ডস বিভাগের কমিশনার অনুমান করিয়াছেন যে ১৯৪১ সালে সম্ভবতঃ 
৩৩ লক্ষ টন পরিমাণ চাউল এবং চাউল-জাত জিনিষ রপ্তানী করা যাইতে 
পারে। উহাতে প্রায় ৪৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টন ধান্তের প্রয়োজন হইবে। 
স 

বিহার চি রা চি বিজ্ঞপ্তি দেতয়া 
হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪০-৪১ সালের ইঙ্গু 
নিষ্পেষণের মরশুমের অবশিষ্ট সময় পর্য্যন্ত প্রতি মণ ইঙ্ষুর সর্বনিম্ন মূল্য চারি 
আনা তিন পাই ধার্য হইল। পূর্বের উহার নিম্ন তম 'মৃল্য চারি আন| ছয় 
পাই ছিল। অপরপক্ষে উক্ত তারিখ হইতে প্রতি মণ ইক্ষুর জন্ত সেসের হার 
পাই হইতে এক আন পর্ন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। 





১০,২৪১১০০২ টীকা 
৫১০৮১৬৫০১৯5 
১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স_২,১১৯৭৪।%৪ পাই . 
হেড অফিস £_ দাশনগর, হাওড়া । 
চেয়ারম্যান £-কর্মবীর আলামোহন দাশ। 
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ :_মিঃ শ্রীপতি মুখাজ্ঞজি। 
| os ্ | 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট বুলিয়! 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বার! টাকা .উঠান ষায়। 


নিউ মার্কেট ত্রাঞ্ গত ১১ই নবেম্বর ৫নং লিগুসে ষ্ট্রীটে ( 


খোলা হইয়াছে। কুড়িগ্রাম (রংপুর ) ব্রাঞ্চ ১৯৪১ সালের | 


টা ভি | 
৮75 এল 3 


কব SE ন : তু 
পুরু জপ [সে সু ক দন 


|| 


| সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য্যে আশাম্থরূপ সহায়তা করিতেছে না 


পৃথিবীর কৃষিজীবির সংখ্যা 


লণ্ডন স্কল অব ইকনমিকস্-এর অধ্যাপক মিঃ হল জাতি সংঘের অর্থ- 
নীতিক সমিতির নিকট জীবিকা নির্বাহের উন্নততর ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবন 
সম্পর্কে একখানি স্বারকলিপি প্রেবন করিয়াছেন। মিঃ হল উক্ত ন্মারক- 
'লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে বিভিন্ন দেশে যে আঁদমন্থ্মারী গৃহীত হইয়াছে 
তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এবং যে সকল দেশে উহা গৃহীত হয় নাই তাহার: 
একটি আনুমানিক সংখ্যা বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া দেখা যায় যে, 
গত ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর লোক সংখ্যা ছুই শত কোটির ওপর ছিল। 
তন্মধ্যে ৯০ কোটি লোক লাভজনক কাজে জীনিকা নির্ববাহ করিত এবং তন্মধ্যে 
কষিকার্ধ্যে আহ্গমানিক €৫ কোটি লোক নিযুক্ত ছিল। উহার অর্ধেকের 
বেশী এসিযা মহাদেশের । কেবল মাত্র ভারতবর্ষেই ২০ কোটির অধিক 
লোক ক্কবিকাৰ্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে বলিযা মিঃ হল কর্তৃক উল্লিখিত, 
হইয়াছে। 


ভারতীয় কাঠের রপ্তানী 

মিশরে ভারতীয় কাঠের রপ্তানীর সম্ভবনা সম্পর্কে আলেকজেন্দ্িযাস্থিত 
ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেড কমিশনার প্রাথমিক খোঁজখবর লইতেছেন বলিয়া 
জানা যায়। যুদ্ধের পূর্বেই এই দিকে চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেই সমং 
মিশরের বাজারের প্রচলিত মূল্য ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক 
বিবেচিত হয় না। তৎপর মুল্য বৃদ্ধি পায়-বটে কিন্তু জাহাজের 'বন্ধিত মাশুল, 
ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদ' ইত্যাদি কারণে ভারতীয় কাঠের রপানী 
সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি সরকারী বনবিভাগ হইতে মিশরে যে সকল 
কাঠের নমুনা প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে মিশরীয় ব্যববসায়ীগণ নরম কাঠ 
সম্পর্কেই আগ্রহ প্রকাশ কবিযাছেন এবং এই প্রকার কাঠেরই বেশী চাহিদা 
হইবে বলিযা মনে হয়। 'রুমানিয়া, সুইডেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
যুগোশ্লাভিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং তুরস্ক হইতেই মিশরে অধিক পরিমাণ কাঠ 
আমদানী করা হইত । 





ন 
পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা 


ন্যাখনেল ফ্লোটান| কোং লিঃ । 


(১৯১৩ ইং সনের ভারতীয় কোম্পানীর আইনে সমিতিতুক্ত ) 
রেজিষ্রার্ড অফিস-স্্রাণ্ড রোড, চট্টগ্রাম 
এই কোম্পানী বাংলা ও বর্মার উপকূল ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
স্বার্থ রক্ষার্থ ১৯৪১ইং সনেব জানুয়ারী মাস হইতে নিজেদের জাহাজ 


চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে। 
বোর্ড অব, ডিরেক্টার্স 
> রায় তেজেন্্রলাল ঘোষ বাহাদুর, জমিদার, ব্যাঙ্কার, অনারেরী 


ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল চট্টগ্রাম ও আকিয়াব 
(চেয়ারম্যান )। | 
২। বাবু নীরদরঞ্জন পাল, এম, এ, জমিদার, মার্চেণ্ট, ষ্টীমলঞ্চ 
ওনার, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, মারগুই ( বর্ম্ম ) (ম্যানেজিং ডিরেক্টার ) | 
৩। বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও স্টামলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম, 
ও আকিযাব ( স্ূপারিণ্টেডিং ডিরেক্টার )। ং 
৪। জনাব আবছুলবারিক মিঞা সাহেব, কণ্ট্ণক্কীর, চট্টগ্রাম | { 
৫1 হাজী আবছুল হাকিম সদাগর সাহেব, ক্লথ মার্চেপ্ট, চট্টগ্রাম" | 
৬| বাবু বেবতীরমণ রক্ষিত, মার্চেন্ট ও ব্রোকার, চট্টগ্রাম ও | 
I * আকিষাব। it 
৭। বাৰু শস্তুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট ও এজেণ্ট, টার ডিলাস” |/ 
এসোসিয়েসন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম । (সুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টর) | 
শেয়ার বিক্রযের জন্য উপযুক্ত কমিশনে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও | 
অর্দেনাইজাবের আবশ্যক | যে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্ট ও অর্ণেনাই- 
জার লওয়া হইবে, কাঁধ্যদক্ষতা এবং উপযুক্ততা অনুসারে কোম্পানীর: 
হেড, অফিস, ব্রাঞ্চ এবং সাভিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ভকৃ*ইয়ার্ডে 
স্থায়ীভাবে কাজ করার অন্ত ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। ম্যানেজিং 
" ভিরেক্টরের নিকট আবেদন করুন ।'+ - | 
শেয়ারের জগ কোম্পানীর ' প্রসপেক্টাস দেখুন টু 


কমিশনার, 





০০ 





৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 


৮৯৩ 





সরকারী রেলপথের আয় 


বিগত ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে নবেম্বর পধ্যস্ত ৮ মাসে সরকারী রেলপথ . 


সমূহের মোট আয়ের পারিমাণ দীভাইয়াছে ৬৯ কোটী ££লক্ষ টাকা । ইহা 


গত বৎসরেব ‘উক্ত ৮ মাসের, প্রকৃত আয়ের তুলনায় ৭ কোটা ৭৪ লক্ষ টাকা» 
১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথম ৮ মাসের আয় অপেক্ষা ৮কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বেশী।, 


নিয়ে বিভিন্ন রেলপথ হিসাবে এই আয়ের তালিকা দেওয়া হইল। 











১৯৩৮ সালের ১৯৩৯ সালের ১৯৪০ সালের 

নবেম্বর পর্যন্ত নবেহর পর্য্যন্ত নবেম্বর পর্য্যন্ত 
আসাম বেঙ্গল ১ কোটী ২৪ লক্ষ ১ কোটী ৩০ লক্ষ ১ কোটী ৩৭লক্ষ 
বেঙ্গল নাগপুর ৬ কোটী ৪লক্ষ ৬ কোটী ৮৭ লক্ষ ৭ কোটী ৬২লক্ষ 
বোশ্বে বরদা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৭ কোটী ৬৪ লক্ষ ৮ কোটী ৬৩লক্ষ 
ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ ৩কোটী৯২ং লক্ষ ৪ কোটী ১৬লক্ষ 
ইট ইত্ডিয়া ১৩ কোটী ৭১ লক্ষ ১০ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৫ কোটী ৫১লক্ষ, 
ভি, আই, পি ৮ কোটী ২০ লক্ষ ৮কোটা২৯লক্ষ ৯ কোটী ৭৯লক্ষ, 
এম্‌, এম্‌, এম ৪ কেটী ৬৭ লক্ষ ৪ রোঁটী৮১ লক্ষ € কোটী ১৪লক্ষ. 
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ১০ কোটী ৫০ লক্ষ ১০ কোটা ১৬ লক্ষ ১১ কোটী ৬১লক্ষ 
সাউথ ইণ্ডিয়াণ ৩ কোটী ৪৯ লক্ষ ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ ৩ কোটি ৮৫লক্ষ ' 
হৃত লক্ষ্ৌ ১ কোটী ৩২ লক্ষ ১ কোটী ২৪ লক্ষ ১ কোটী ৫১লক্ষ 

৩৩ কোটী ৩৫ কোটী ৩৬ কোটী 

মোট ৬০ কোটী ৮৯ লক্ষ ৬১ কোটী ৮১ লক্ষ ৩৯ কোটি €৫ লক্ষ 


১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় ক্বষিপণ্যের পূর্বাভাষ। 


পাট, চীনাবাদাম, ইক্ষু, সরিষা, তুলা এবং ধান্ত সম্পর্কে ১৯৪০-৪১সালের | 
যে সমস্ত সরকারী পূর্ববাভাষ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে নিয়ে তাহার বিববণ | 


লিপিবদ্ধ হইল £-_ 

পাঁট__শেষ পুর্ববাভাষ ।__-এবৎসর বাজলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে 
মোট ৪৩লক্ষ ৪৪হাজার একর, জমীতে পাটের চাষ হইযাছিল। গত বৎসর 
মোট ৩১লক্ষ,৬১হাজারু একর জমীতে পাট চাষ হয়) কাজেই গত বৎসরের 
তুলনায় এবারকার পাট চাষের জমীর পরিমাণ_শতকরা৷ ৩৭ ভাগ বেশী। 
বিগত বৎসর নেপালের উৎপর পাট নিয়া মোট ৯৭লক্ষ ৫০হীজার বেল পাট 
উৎপন্ন 'হইয়াছিল। ' এবাঁরকার উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অন্মানিক ১কোটা 


২৫লক্ষ ৬২হাজার বেল এবং ইহা গত বৎসরের তুলনা শতকরা ২৯ ভাগ | 


বেশী । 


j ইক্ষু (দ্বিতীয় পূর্বাভাষ)_বিগত বৎসর ৩৬লক্ষ ১৮হাজার একর জমীতে :l 


, ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল; এবৎসর ইহা ৪২লক্ষ ৪৪হাজার একরে দীড়াইয়াছে। 


গত বসব ৩০লক্ষ হহাঁজার টন ইক্ষু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় | 
দ্বিতীয় পূর্ববাভাষ মত bills উৎপাদনের 


রাজ্যে উৎপন্ন হইযাছিল। 
।:পরিমাণ এখন9 নির্ণীত হয় নাই।- 487 2 
| :  সরিষা_-(দ্বিতীয় পূর্ববাভাব) বিগত বৎসর ৪১লক্ষ একর অমিতে সরিষার 
চাষ হয়। এবারকার জমীর পরিমাণ ২৫লক্ষ ৬১হাজার একর । . 
তুলা-(শেষ পূৰ্ব্বাভাৰ) ১৯৩৯. ৪০সালে সমগ্র ভারতে মোট কোট ১৩লক্ষ 
'৫৬্হাজার একর জমীতে তুলার চাষ হইয়াছিল] এবারকাব জমীর পরিমাণ 
শতকরা ৭ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া কোটা ১৯লক্* ৮হাঁজার একর হইয়াছে । গত 
বৎসরের উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ছিল মোট ৪৯লক্ষ ৪২হাঞ্জার বেল। এবারে 
'; ইহা শতকরা ২০ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৫২লক্ষ ৬৪হাজার বেল হইবে অন্ুমাণ । 
।  থাম্য-(দ্িতীয় পূৰ্বাভাষ ) ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৬কোটা 


ta 
| 
| 


। ৯৬লক্ষ ৭৫হাঁজার একর জমীতে ধানের চাষ হুইয়াছিল। এবারে ইহা শতকরা 


ভাগ হ্রাস পাইয়া ৬কোঁটি ৮ঈলক্ষ ৩৬হাজারে দ্রাড়াইয়াছে। এস্থলে বল! 
.' আবশ্যক যে পাঞ্জাব প্রদেশের ঈলক্ষ ৬ঙহাজার একর ধানের জমী সম্পর্কে এ 
|] বৎসর সর্বপ্রথম পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। 

ৃ * আসাম পরিষদের বাজেট অধিবেশন 
ূ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের 
বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা যায়। 


1: ১ 


৩ 





হীরা অহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্ট্‌বল || i 
ব্যান্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিষাছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা || 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। f 


শ্রমিক ধ্ম্মঘটের. হিসাব নিকাশ 

১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হুইতে ৩০শে জুন পথ্যস্ত' ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে মোট ১০১টী শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে ২লক্ষ 
৬৮হাজার ৫শত ৮০জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং মোট ২৪লক্ষ ৭৪হাজার ২শত 
৬৩টী কাজের দিন নষ্ট হ্য়। উক্ত ১০৯টি ধর্মঘটের মধ্যে ৬২টাই ছিল মজুরী 
বৃদ্ধির দাবী সংক্রান্ত । এই সময়ে আসামে ২টি, বাঙ্গলায় ৩৫টি, বিহারে ৪টি, 
বোম্বাইয়ে ২৫টি, মধ্যপ্রদেশে ৭টি, মাত্রাজে ১২টি, উড়িষ্যায় ১টি, পাঞ্জাবে ৯টি, 
সিন্ধুতে ২টী এবং সংযুক্ত প্রদেশে ৪টী ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটের শ্রেণী বিভাগ 
করিলে দেখা যায় কাপড়ের কলে ৩৮টা,শচটকলে ৮টা, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় 
৪টী, রেলপথ ও রেলওয়ে কারখানায় ২টী, খনিতে ৪টী, এবং বিভিন্ন শিল্পে 
বাকী ৪৫টা ধর্মঘট হইয়াছিল । 

উক্ত ১০১টা ধর্মঘটের ২০টি ধর্মঘটে শ্রমিকগণ সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম 
হয়; ৮টাতে তাহাদের দাবীদাওয়া আংশিক ১ হইয়াছে এবং 


; ১৭টী ধর্মঘট ব্যর্থ হইয়াছে। 
বিল্ডিং সোসাইটির নি 


গত ২০ বৎসরে ইংলগ্ডের বিল্ডিং সোসাইটি সমূহ লণ্ডন সহরে ও দক্ষিণ 
ইংলগ্ডে be নিৰ্ম্মাণের জন্ত ২০ কোটী ih সরবরাহ 38888 | 




















স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভাবতবাসীর দ্বাবা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 


ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাক্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 
অন্থমোদিত মূলধন +০ ৩১৫০১০০০০০৯ টাকা 
বিক্রীত, মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪ ০০২ এ 
আদায়ীকুত মূলধন ১,৬৮,৯৩,২০০২ রে 
অংশীদ।বের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩,২০০২, 1 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল রা 


১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে . 
আমানতের পরিমাপ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১৩৪ পাই 

ওঁ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্টি অনুমোদিত সিকিউরিটি 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫১৮৪,৮৮,৬২৯/%২ পাই [| 
চেয়ারম্যান-_শ্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই,. 
. ম্যানেজার-- মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
প্রধান প্রধান অহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। 


5 প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব হণ্ডিয়ার নিল্পলিখিত বিশেষত্ব আছে || 

'_ ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত |; 
বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোঁলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের . [| 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২1 আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেণ্ণল ব্যাঙ্ক একজিকিউটাঁব এণ্ড [| 

মঠ কৰ্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিবাবস্থার কাজ সম্পাদিত il 
থাকে। ॥ 











| 
কলিকাতার অফিস--মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। উ || 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্রীট, বড়বাজার শাখা--৭৯ ইট 
শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভঝানীপুর শাখা--৮এ, | 
রসা রোড। বাঁজল। ও বিহারহ্ছিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, | 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর। লগুনন্ছ, এজে 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং সিডল্যাণ্ ব্যাঙ্ক লি: । নি 
এজেন্টস-_গ্যারার্টি টাইট কো অফ নিউইয়র্ক এ 


৮৯৪ | - আর্থিক জগৎ [ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ 
বাঙ্গালোরে বিমান নিশ্মাণের কারখান! ০5 হু সু সু ST সু; 


এ ৭৭১৭০ | মেটাল ক্যালকাটা ব্যান্ব লিঃ 





প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যাঁয়। বাঙ্গালোরের সপ্নিকটস্থ একটি স্থানে 

বিমানপোত নিৰ্ম্মাণের সর্বপ্রথম কারখানা স্থাপিত হইবে। এই পরিকল্পনার 
ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে, ভারতীয় পরি 
নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান, প্রতিষ্ঠান। 


- উদ্মোক্তা মিঃ বালচাদ হীরাটাদ ও মহীশূর দরবারের মধ্যে বিমানপোত 
নিশ্নাণের কারখানা সংক্রান্ত চুক্তিপত্র প্রণয়ন কর! হইতেছে। প্রকাশ এই 

সর্বপ্রকার ব্যান্কিং কার্ধ্য করা হয়। আজই হিসাব খুলুন 

'_ হেড অফিস :_-৩নং হেয়ার ছ্রীট, কলিকাতা । 


চুক্তি অনুসারে মহীশূব দরবার ২০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করিবার এবং 
ফোন কলি : ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 


|, 
॥ 
ডিরেক্টর বোর্ডে দুইজন ডিরেক্টর মনোনীত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
শাখাসযুহ_শ্যামবাজার, নৈহাটী, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ 


পিউ 


তিনজন ডিরেক্টর মনোনীত করিবার স্থুবিধ! পাইবেন । ভারত গবর্ণমেন্ট 
প্রতি বৎসর &০খানা বিমানপোত ক্রয় করিবেন বলিয়া জান! যায়। উহার 
মুল্য প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা হইবে। 
অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানার প্রসার 
মিডল ইষ্ট কম্যাগ্ড ও ফারইষ্ট কম্যাণ্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে 
যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানা প্রসারের কর্ম্বতালিকা 
গ্রহণ করিবার ফলে বর্তমানে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ বিদেশের অর্ডার সরবরাহে সমর্থ 


উদ্তোক্তাগণ ৪০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করিবেন এবং ডিরেক্টর বোর্ডে 
কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 







ম্যানেজিং ডিরেই্টর- শ্রীদেবীদাজ রায়, বি, এ। 
সেক্রেটারী- শ্রীন্তৃধেন্দুকুমীর নিয়োগীঃ বি, এ। 


হইতেছে। ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারের যে (| ১৯৩৭ সন হইতে অংশীন।রগণকে ৩০ হারে লভ্যাংশ দেওষ। হইতেছে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয বর্তমানে তদনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। 4৯৯৯ এ সি 0 05 তেজ 


এই পরিকল্পনামত প্রত্যেক কারখানাতে আধুনিক ধরণের অস্ত্রশস্ত্র এবং মিত্র মুখ এগ কোং 


গোলাবারুদ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। 
পূর্ক্ধ আফ্রিকায় রপ্তানীকুত ভারতীয় বস্তর স্থাপিত_১৮৮৪ ১ 
মোম্বাসাস্থিত ভারত গবর্ণমেন্টের ট্রেড কমিশনার এইরূপ অভিমত প্রকাশ ্ যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হুইতে পূর্ব আফ্রিকায় বস্তু রপ্তাশীকারকগণ পরামর্শ গ্রহণ করুন সষ্তষ্ট 
কাপড়ের মাপের যে দাগ দিয়া থাকেন তাহা সঠিক নহে। উহার প্যাকিং হইবেন। 
ইত্যাদিও সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাঁহার মতে এইভাবে কোম্পানীর কাগজ বা 
'কাপড় প্রেরণ করিলে পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যে ভীষণ গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে! তিনি এতৎসম্পর্কে ভারতীয সুদে টাকা ধার দেওয়া 
'কাপডের ব্যবসায়ীগণকে ও বি কক hy হইতে উপদেশ হয়। 
দিয়াছেন। 














সরকারী রেলওয়ে সমূহের আয় 
গত ৯*ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সরকারী রেলওয়ে, 
(সমূহের আয় ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪* সালের = == === ভুল === 
‘এই সময়ের আয় অপেক্ষা উহা ৬ লক্ষ টাকা অধিক। গত ১লা এপ্রিল হইতে 
:১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ে সমূহের মোট আয় হইয়াছে ৭২ 
‘কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। গত. বৎসরের ০ 


রিনা স্থ্যাঙ্ক লিহিটেভ 





ইংলণ্ডের শামানী বাণিজ্য . 
“অনাবপ্তাকীয় জিনিষের আমদানী-হ্থাস করিবার উদ্দেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট | ৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 


যে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে গত নবেম্বর মাসে পূর্ববর্তী হিরা টি র্‌ ৮ রী লক্ষ টাকা 
{সালের মাসের তুলনায় আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউও উদ্ধত্বের উপর বাধিক শতকরা 1০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাধিক 


.এবং বিগত বৎসরের নবেম্বর মাসের তুলনায় ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড হাস |] সুদ ২২ টাকার কম হইলে নেওয়া হয় না। 
'পাইয়াছে। অপর পক্ষে আলোচ্য মাসে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ গত [| দেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাঁধিক শতকরা টা০ টাকা 


2 ; ‘|| হারে সুদ দেওযা হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায । অন্ত হিসাব হইতে 
অক্টোবর মাসের তুলনায় ৯৭॥* লক্ষ পাউণ্ড এবং গত বৎসরের নবেম্বব মাসে নেকি ব্যাক পনি চার এ 
তুলনায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড হাস পাইয়াছে। স্থায়ী ৪ 


শু | আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 
ত্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি [| ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোবজনক 
বহ্ম-ভারত বাণিজ্য নিযন্ণাদেশের মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ শেষ হইবে | Eb WE HEL NOON eS SHEET 


EAE DAIENE. TE. OIE 


জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
নূতন বাণিজ্য-চুক্তি * সম্পর্কে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে. || লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রষ বিক্রয় করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
পুনরালোচন! আরম্ভ হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্পর্কে পরামর্শের জন্ত প্রভৃতি নিবাপ্দে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ব অনুসন্ধানে ' 
যে সকল বে-সরকারী উপদেষ্টা গুহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা জান! যাথ। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাঁজ্ করা হুয়। i 


আগামী ২০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিবের | | শাখা: নারায়ণগঞ্জ ॥ 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ডি এফ, স্তাপ্ডা্স, জেনারেল ম্যানেজার 


৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৮৯৫. 





নুতন ধরণের আলু 


মেদ বৃদ্ধির আশঙ্কায কোন কোন ব্যক্তি আলু পরিত্যাগ করার 
পক্ষপাতী । সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশে কোন বাগানের 
মালিক শ্বেতসারবিহীন আলু উৎপাদন করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। ইহার 


নাম ণ্টপাটো ('T০চ৭০)। আনু এবং টমাটোর বীজের সমন্বয করিযা . 


ইহা উৎপন্ন হয় । শ্বেতগার বিনষ্টকারী টমাঁটো আজ্জুর শ্বেতসার নষ্ট করিয়া 
. দেয় এবং এই শ্রেণীর আলু ভক্ষণে মেদ বৃদ্ধির ভয় নাই বলিয়া উক্ত বাগানের 
মালিক দাবী করিতেছেন। “টপাটো” আলুব স্তাযই উদ্ভিদ | মাটির নীচে 
টপাটো এবং মাটির উপরিতগে টমাটো জন্মিয়া থাকে। প্রায় সাটা 
রাসায়ণিক দ্রব্যের সাহায্যে এই নবআবিষ্কৃত আলু উৎপন্ন কবা হয। 


ভারতে আমদানী নিয়ন্ত্রণের প্রসার 

ডলার বিনিময় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভাবত সরকার কাগজ (সংবাদপত্রের 
কাগজ ব্যতীত ) পেষ্ট বোর্ড, পটাসিয়াম এবং সোডিয়াম বাইক্রোমেট ও 
অন্তান্ত কতিপয ক্রোম কম্পাউন্ডের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা মনস্থ করিয়াছেন । 
বর্তমান যুদ্ধের ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সহিত বাণিজ্য 
বন্ধ হওয়ার এই সমস্ত দ্রব্য বর্তমানে উত্তর আমেরিকা! প্রমুখ কয়েকটি 
দেশ হুইতে আমদানী করা হইতেছে এবং ইহাতে ডলাব বিনিময় সঞ্চষের 
উদ্দেগ্তও ব্যাহত হইতেছে । ভাবত সরকারের মতে ভারতের উৎপাদন 
এবং ইংলণ্ড হইতে আমদানী দ্বাবাই বর্তমানে এই সমস্ত পণ্যের চাহিদা 
মিটান যাইতে পারে। ~ 

নিউজিল্যাণ্ডের ভারতীয় ট্রেড কমিশনার 

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট, যে নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন তদ্থসারে অষ্ট্রেলিযার জন্য যে নৃতন ট্রেড কমিশনারের পদ সৃষ্ট 
হইয়াছে নিউজিল্যাণকেও উহার অন্তভূক্তি করিবার সিদ্ধান্ত করা হুইযাছে। 
মিঃ আর আর সাকসেন! উক্ত ট্রেড কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইযাছেন।: 

বিমান চালনা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 

বিমান চালনা শিক্ষাদান সম্পর্কে কতকগুলি বিমানের অর্ডার দেওয়া 
হইয়/ছিল। সম্প্রতি একখানি জাহাজে উহার সর্বপ্রথম চালান আসিয়া 
পৌছিয়াছে। উহা ভারতের বিভিন্ন ফ্লাইং ক্লাবে বিতরণ 'করা হইবে 
দ্বিতীয় চালানও শীঘ্র পৌছিবে বলিয়া জান! যায়। 

বাঙ্গলায় ক্লোরোফন্ম প্রস্তত 

বাঙ্গলার কোন একটা ভেষজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ক্লোবোফর্ম্ম সরকারী 
ভাবে পরীক্ষিত হইয়া সন্তোষজনক প্রমাণিত হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট এই 
প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্লোরোফর্ম্ম ক্রয়ের অর্ডার প্রদানের পূর্বে ইহা কয়েকটি 
সামরিক এবং বে-সামরিক হাসপাতালে আর একবার পরীক্ষা করাইবেন। 


!ন্যাশনেল কটন 
| হিশছিউিজ 
ষ্টেশন i 
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জিলাবোর্ড সমুহের কার্যবিবরণী . 
বালা দেশের জিলা ও লোক্যাল বোর্ডসমূহের গত ১৯০৩৯ সালের 
কাধ্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বংসর বোর্ডসমূহেব মোট ১ 
কোটি ৫৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ববত্তী বংসবের তুলনায উহা 
১৭ লক্ষ ৪৪ হাজাব টাকা কম। ছ্রিলাবোর্ড সমূহের অন্তর্গত শিক্ষা বিভাগের 
আয় এবং ব্যয়ের পবিমাঁণ যথাক্রমে ১১লক্ষ ৭৫হাঁজার হইতে ৯লক্ষ ৩৮হাজাঁব 
টাকা এবং ২৯ লক্ষ ৮৭ হাজার হুইতে ২৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হাঁস 
পায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বাজসাহী বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষ] বিভাগেব 
পরিচালনাভার জ্রিলা স্কুল বোর্ডের" নিকট হস্তাস্তরিত হইবার ফলেই এই 
খাতে আয় এবং ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে। জনস্বাস্থ্য ও দাতব্য চিকিৎসা 
বিভাগের আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজ্জার টাকা 
এবং ৪২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দীড়ায়। পূর্ব্ববত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৯ 
লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং ৪২ লক্ষ ৪৩ টাকা ছিল। জল সরবরাহের খাতে 
আলোচ্য বসব ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়। * 
ধান্যচাষের পুর্বাভাষ 
সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের সর্বভাবতীষ ধান্ঠ চাষের যে পূর্ববাভাব প্রকাঁ- 
শিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে; আলোচ্য বৎসর মোট ৬ কোটি 
৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে । গত বৎ্সরেৰ 
সংশোধিত পরিমাণ অপেক্ষা আলোচ্য বৎসর শতকবা ২ ভাগ কম জমিতে 
ধানের চাব হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বর্তমান বৎসরে পাঞ্জাবে 
৯ লক্ষ ৬৩ হাঁজাঁর একর জমিতে ধানের চাব হইযাছে বলিয়া জানা যাঁয়। 
ইতিপূর্বে পাঞ্জাবের ধান চাষ সম্পর্কে কোন পূর্ববাভাব গৃহীত হইত না। 
বোম্বাই হইতে স্বর্ণ রপ্তাণী 
সম্প্রতি বোম্বাই হইতে দশ লক্ষাধিক পাউণ্ড মূল্যের ৪ লক্ষ তোলা সোণ! 
মাকিণ ফুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইযাছে। 
বিক্রয়-কর বিলের প্রতিবাদ 
সম্প্রতি কলিকাতার বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সভায় 
প্রস্তাবিত বিক্রয-কর বিলের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভার মতে 
প্রস্তাবিত বিক্রয়-কর ধাধ্যের ফলে এই প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের মারাত্বক 
অনিষ্ট সাধিত হইবে । 


শিল্প গবেষণার ফলাফল - 
আগামী ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী ভারত. গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব স্তার 
রামস্বামী মু্ালিবাবের সভাপতিত্বে সায়ান্টিফিক ইণ্ডাষ্ীয়াল রিসার্চ বোর্ডের 
এক অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে বোর্ডের পরিকল্পনাম্থসারে বিভিন্ন 
বিশ্ববিস্বালয় ও সরকারী লেবরেটরীসমূহ শিল্প গবেষণা সম্পর্কে কিরূপ অগ্র: 
গতি সাধন করিয়াছে তাহাব পর্ধ্যালোচনা করা হুইবে। 
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বেকার সমস্তার গুরুত্ব 

সম্প্রতি মাদ্রাজ জিলা বেকার সম্মেলনের দ্বিতীয়, অধিবেশনে বক্তৃতাদান 
প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অন্ততম ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলেন, 
যে, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি যত প্রকার জাতীষু সমস্তা আছে তন্মধ্যে 
বর্তমানে দারিদ্র্য এবং বেকাব সমস্তাই শ্যধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা হইযা দীভাই- 
যাই । তিনি বলেন শিক্ষা প্রসারের জন্ত বেকার সমস্তার উদ্ভব হয় নাই। 
শিল্প এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়ের অভাবেই এই সমস্তার উদ্ভব হইযাছে। 
প্রকৃতপক্ষে শিল্প প্রসারে দেশবাসীর উদ্ভমের অভাবই উহার অন্য বিশেষভাবে 
দায়ী । তাঁহার মতে বর্তমান যুদ্ধের সময শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্মসংস্থাপনের 
সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়াছে। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভূত পবিমাণ খণ 
গ্রহণ কর! উচিত। এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে রাষ্ট্রের সাহায্য বা 
পরিচালনাভার গ্রহণ করা কর্তব্য । নতুবা লাভের অর্থ জনসাধারণের মধ্যে 
“সুচারুভাবে বণ্টন করা সম্ভব নহে। মিঃ আয়েঙ্গার বলেন, যে সকল শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে ৫ শতের অধিক লোক নিযুক্ত আছে তাহার পরিচালনাভার গবর্ণ- 
মেন্টের গ্রহণ করা কর্তব্য । 


ৃ বেতার যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পন! 

আগামী *ই ও ১০ই জানুয়ারী কলিকাতায় বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এণ্ড 
ইত্থাস্ীধাল রিসাচে্র যে অধিবেশন হইবে তাহাতে “পিপলস্‌ রেডিও সেট’ 
নামক বেতার যন্ত্র প্রস্তুতের কতিপয় পরিকল্পন। সম্পর্কে বিবেচনা 
করা হইবে । এই শ্রেণীর বেতার যন্ত্রের মুল্য ৬০২ টাকা পড়িবে বলিয়া 
জান। যায়। | j 

4 ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি 

ন্লাশনাল প্ল্যানিং কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক কে টি শা’ 
সম্প্রতি দেরাদুন জেলে উক্ত কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কমিটির পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
পণ্ডিত নেহেরু তাহার অনুপস্থিতির জন্ত সমিতির কাঁজ বন্ধ করা কোন 
গ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। 'তদমুসাঁবে আগামী ইষ্টারের 
ছুটীর সময় কমিটির পরবর্তী অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে জানা 
যায়। অধ্যাপক কে টি শা” বিভিন্ন সাবকমিটির নিকট এতৎসম্পর্কে গ্রচার-পত্র 
প্রেরণ কুরিয়াছেন। ১৪টি সাব কমিটি চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল' করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে ৯২টি রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
অপর. দুইটী- সাব কমিটির রিপোর্ট পরবর্তী অধিবেশনে বিবেচিত 
হইবে । অবশিষ্ট দশটা সাব কমিটি চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন নাই। 
উহার! প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন মাত্র । পরবর্তী অধিবেশনের 
50558 দাখিলের জন্ত অন্থরোধ করা হুইয়াছে। 
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সোপ মেকার্স কনফারেন্সের প্রস্তাব 

সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড অব সাষেট্টিফিক ইত্তাত্রীয়াল 
বিসার্টের ডিরেঈর ডাঃ এস, ভাটনগরের সভাপতিত্বে ইণ্ডিযান সোপ মেকাস 
কনফারেন্সের ৮ম বাধিক অধিবেশনে সাবান এবং তজ্জাতীয দ্রব্যাদির অর্ডার 
সম্বন্ধে যে সকল খোজ খবব আসিষা থাকে তাহ! অল্‌ ইণ্ডিয়া সোপ মেকাপ” 
এসোসিযশনের গোচরীভূত করিবার জন্য সববরাহ বিভাগকে অনুরোধ করিযা 
এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর, মুদ্ধের জন্ত সাবান প্রস্তুত সম্পর্কে প্রযো- 
জনীয় তৈলাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইবাব ফলে ফে 
অস্থবিধার সৃষ্টি হইযাছে তাহা 'দুরীকবণের জন্য ইম্পিরিয়েল 
এশ্রিকালচারেল রিসার্চকে সাহায্য করিরাঁর অন্থরোৌধ জ্ঞাপন করা হয়। 
সাবান শিল্পে প্রচুর পরিমাণে চর্বি ব্যবন্ধত হয়। ভারতবর্ষে যে চর্ৰ্নি পাওয়া 
যায় উহী ভাল ধরণেব নহে। এই চি যাহাতে সাবান শিল্পে ব্যবত হইতে 
পারে তদমুরূপে উহ! তৈয়াব করা সম্পর্কে সম্মেলন ভারত সরকারের কৃষি- 
পণ্য বিক্রয় বিভাগকে অবহিত হইতে অন্থুরোধ কবেন। 


'ভারতে রেঙ্গুণের চাউল 


ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট গত ১লা জামুয়ার" হইতে ভারতবর্ষে রপ্তাণীক্বত চাউলের 
উপর মণ প্রতি ছুই আনা তিন পাই শুদ্ধ ধাৰ্য্য করিয়াছেন ॥ 
বিদেশ হইতে ব্রহ্মদেশে আমদানীক্ৃত চাউলের উপরও বর্তমানে উপরোক্ত 
হারে শুদ্ধ ধার্য আছে। ভারতবর্ষে রপ্তানীক্ৃত চাউলের উপর শুক ধার্যের 
এই ব্যবস্থা ব্রহ্ষ-ভারত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রনাদেশের সর্ত অম্ুলারে বলবৎ 
থাকিবে। প্রকাশ এই নূতন শুষ্ক ধার্য্যেব ফলে ব্রহ্ম গবৰ্ণমেণ্টের বাখিক 
প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা আয় হইবে | 


নুতন টাকার প্রচলন 

সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহ্থারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে টাকার চাহিদা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পল্লী অঞ্চলে এক টাকার নোটের প্রচলন অন্বিধাজনক 
বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া অধিক পরিমাণে রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুতের প্রয়োজন 
হইয়াছে । বর্তমানে যেরূপ রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন আছে উহার ১২ ভাগের 
১১ ভাগ রূপা এবং ১ ভাগ খাদ। এইরূপ রৌপ্য মুদ্রা! প্রস্তুত কর! অত্যান্ত 
ক্ষতিজনক বিবেচনায় অৰ্দ্ধেক রূপা এবং অর্ধেক খাদ দ্বারা ধূতন টাকা প্রস্তুতের 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ।. 


্যা্ডিং কমিটির অধিবেশন 


= আগামী ৩১শে জাহুয়ারী, কলিকাতায় সববরাহ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় 
পরিষদের ভাং কমিটির অধিরেশন হইবে বলিয়া গ্রকাশ | 


বাঙলার গৌরবস্তস্ত ৫ 
+ দি সি ্যানুফ্যাকচারীৎ 


| 
বৃ! 
a 
3 | 
10 
|} 


না 


. ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩।০ হারে লত্যাংশ দিয়াছে ৷ 





লবণ কিন্তে বাক্গলার কোটা টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
* আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
বিঃ কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
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ডিফেন্দ সেভিং ষ্টাম্প কিনে 





পোষ্ট অফিসে চার আনা, আট আনা এবং এক টাক মূল্যের 
সেভিংস ফ্ট্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং বিনামুল্যে একটি 
কার্ড পাওয়া যায়।, ফ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ওপর জমাতে 


থাকুন। কার্ডে” দশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প. জমলে পোষ্ট 


দশ টাকা দশ বছরে 
তিন টাকা ন-আদনা 
উপায় করে। 





অহিনের সাহায্যে মান্রাজ শহরের ভিক্ষুক সমস্তা সমাধানের জন্ মাদ্রাজ 
গবরর্মেপ্ট সম্পতি একটা বিল প্রনযণ করিয়াছেন । ইহা আইনে পরিণত হইলে 
ভারতবর্ষের, মধ্যে সর্বপ্রথম মাপ্রাজেই একটি ভিক্ষুকশাল! প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
এই আইনের বলে ম্যাজিষ্ট্রেট যে কোন ভিক্ষুককে উক্ত আশ্রমে ভত্তি 
করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের জন্ত মাদ্রাজ 
কর্পোরেশন একটি আশ্রম খুলিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। রুগ্ন এবং 
বযস্ক ভিক্ষুকদের জন্তও কালক্রমে কর্পোরেশন আর একটি পৃথক আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা রাখেন। উক্ত বিলের মর্ম্ম এই ষে ১৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক 
কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের বিচার করিবেন প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত 
বিচারকই এই শ্রেণীর ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষুকশীলায় ভত্তির নির্দেশ দিবেন । 
তিন বৎসরের অধিককাল কোন তিক্ষুককে এই ওয়ার্ক হাউসে রাখা হইবে 
না এবং ভবিষ্যতে ভিক্ষা না করার প্রতিশ্রুতি দিলে কর্মক্ষম ভিক্ষুকদিগকে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইবে । বিলে ভিক্ষুকদের জন্য কর্ম্মশংস্থান এবং কর্ম্ম গ্রহণে 
অসন্মত হইলে তিক্ষুককে শান্তি দেওয়ারও বিধান আছে। 


বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার 
মিঃ আজিজ আহমেদ আই-সি-এস, খান বাহাদুর আরশাদ আলীর স্থলে 
বাঙ্গলার সমবায় বিভাগের রেজিষ্টার নিযুক্ত হুইয়াছেন। মিঃ আহমেদ গত 
১লা জানুয়ারী কাধ্যভার গ্রহণ কবিযাছেন। মিঃ আহমেদ গত ১৯৩৬ সালে 
সমবায় বিভাগের ডেপুটি রেজিষ্ারের পদে নিবুক্ত ছিলেন। তৎপর ১৯৩৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি উক্ত বিভাগের স্পেশাল অফিসারের পদে 
. নিষুক্ত হন. 


৪ 


আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন. 


ভিক্ষুক সমস্য! সমাধানে মাদ্রাজ 


অফিস থেকে এই কাডের বদলে একটি দশ. টাকা মুল্যের 
“ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট 
আপনার হয়ে টাকা উপায় করতে থাকবে ॥ 


লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
ভারত গবর্ণমেণ্ট সমৃদ্রপথে বিভিন্ন প্রকার লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী 
নিষেধ করিয়াছেন । তবে ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে এই শ্রেণীর 
ষে সকল মাল ভারতবর্ষ হইয়া অন্ত দেশে চালান দিবার জন্ত বা ভারতের 
বাহিরে পুনঃ রপ্তানীর জন্য প্রেরিত হইবে তৎসম্পর্কে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য 
হইবে না। বিশেষ লাইসেন্স্‌ সহ যে সকল লৌহ ও ইস্পাত প্রেরিত 
হইবে তাহা উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়িবে না বলিষা উল্লিখিত 
হইয়াছে। এই নিয়নত্রণাদেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই ব্যবস্থায় 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে ইস্পাতের অভাব হইবে না। অতএব আমদানী 
বন্ধের অঞ্জুহাতে লৌহ ত্ত ইস্পাত ব্যবসায়ীগণ যাহাতে অতিরিক্ত লাভ 
আদায় করিতে না পারে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেন্ট সতর্ক দৃষ্টি বাখিবেন। মিউ- 
নিসনস্‌ প্রভাকসন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্তার গুধী, রাসেল ষ্টীল 
কণ্ট্যোলার নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবায় জন্য মি: ওয়াণ্টন 
এবং মিঃ এন, এম, কে আলভী ডেপুটি কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইবেন। 


সম্প্রতি ভিজাগাপষ্টমে অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেনসের সপ্তদশ 
বাঁধিক অধিবেশনে কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতির তীব্র 
প্রতিবাদ করা হয়। সম্মেলনের মতে মূল্য বুদ্ধের পূর্বের মূল্য 
অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং প্রস্তুতের ব্যয়ের অন্থপাতে 
বর্তমান মুল্যের হার অত্যধিক বিবেচিত হয়। সম্মেলন গবর্ণমেপ্টকে 
অবিলম্বে কুইনাইনের মূল্য হ্রাস করিতে এবং ভারতবর্ষ যাহাতে কুইনাইন 
সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হুইতে পারে তজ্ন্ত সিক্ষোনা চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিবার অঙ্কুরোধ কবেন। .. 4 | 


বৃটেনের সমর ব্যয় 
বুটেনের সমর ব্যয় সম্পর্কে বর্তমান মাসের “প্রবাসী” লিখিতেছেন, *১*ই 
ডিসেম্বরের রয়টারের তারের খবরে দেখা গেল যে, সে দিন যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বৃটেন প্রতিদিন পাউণ্ড খবচ করিয়াছে। 
এক পাউণ্ড বর্তমান মুদ্রা বিনিময়ের হারে ১৩৬ টাকার সমান। ভারতবর্ষের 
দৈনিক যুদ্ধ ব্যয় ২০ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় আইন সভার গত এক অধিবেশনে 
রাজন্ব সচিব বলিয়াছিলেন। তাহাও ভাবতবর্ষ বহনে অসমর্থ । কিন্ত 
ভারতবর্ষের চেয়ে লোক সংখ্যায় ও আয়তনে অনেক গুণ ছোট বৃটেন প্রত্যহ 
২১ কোটি টাকার উপ্র খরচ করিতেছে! কি প্রকারে? ভারতের ধন 
তাহার শ্রশ্ব্য্যের ভিত্তি বলিয়া! 
বৃটেনের লোকসংখ্যা পাচ কোটি, ভারতের পয়ত্ৰিশ কোটি) বৃটেনের 
আয়তন ৮৯০৪১ বর্গ মাইল, ভারতের ১৮*৮৬৭৯ বর্গ মাইল। বুটেনের 
দৈনিক যুদ্ধ ব্যয় ২১১ কোটী টাকা, ভারতের কুড়ি লক্ষ টাকা । ভারতবর্ষের 
লোক সংখ্যার অপ্তমাংশ লোকের বসতি যে'্বীপে এবং যাহার আয়তন 
ভারতবর্ষের কুড়ি ভাগের এক ভাগ, সেই দ্বীপটি যুদ্ধে প্রতিদিন ভারতবর্ষ 
অপেক্ষা ১১৬৬ গুণ অধিক টাকা ব্যয়, করিতে সমর্থ। বৃটেন ভারতবর্ষ 
অপেক্ষা কত অধিক ধনী, ইহা হইতে বুঝা যাইবে । 
বৃটেন অধিক ধনী বলিয়াই যে এত বেশী খরচ করিতেছে ও করিতে 
পারিতেছে, তাহা নহে। সে বুঝিয়াছে, এই যুদ্ধে জয়ের উপর তাহার 


টি গু 
১৯০৬০১০০১০০ 


স্বাধীনতা এবং স্বতন্্-অস্তিত্ব নির্ভর করে। এইজন্য সে প্রাণপণ ও সর্বস্ব ' 


পণ করিয়াছে।” | 
১৯৪১ সালে ভারতের, অর্থনীতি 


১৯৪৯ সালে ভারতের ভাগ্য খিঙ্কেবণ প্রসঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পকে 
ওলা জানুয়ারী তারিখের “কমাস” এণ্ড ইণ্ডাষ্রী” (দিল্লী) লিখিতেছেন, 
“অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনেক কিছু করিবার আছে। গবর্ণমেপ্ট ও জনসাধারণ 
এই ব্যাপারে আলোচ্য বৎসরে অনেক কিছু করিবে। এ বৎসর নূতন 
অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য হইবে এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে নৃতন নূতন নীতির পরীক্ষা 
৷ হইবে। কোন অন্তরায় না ঘটিলে এবতসর ভারতের প্রথম জাহাজ এবং 
প্রথম বিমীনপোত নিপ্মিত হইবে ।' ১৯৪* সাল অপেক্ষা ১৯৪১ সালে দেশে 
শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি বুদ্ধের প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত করা হইবে । আলোচ্য 
বৎসরের বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিজাত দ্রবোর উৎপাদন নিযন্ত্রিত করা হইবে ১ কিন্ত 

' কৃষক কিংবা শ্রমিকের জীবনোপায়ের উপযোগী মন্ুরীর ব্যবস্থা হইবে না। যাই 
' হউক আলোচ্য বৎসরে অর্থনীতিক্ষেত্রে অসস্তোষ না দেখা গেলেই বিভিন্ন 
নিয়মকানুন ও নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের বিদ্বেষ জন্মিবেনা । কিন্ত স্বদেশ 
প্রেমিকের নিকট রাজনীতিক্ষেত্রে -সস্তোষ টি না হইলে অর্থনৈতিক 


গঠন প্রণালী উল্লেখ 
করিয়া ১৮ই ডিসেম্বরের মাদ্রাব্জের “হিন্দু” লিখিতেছেন, “ভারতবর্ষে 


' প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামের মারফত শিল্পন্রব্য প্রচার কবার ব্যবস্থা মোটেই 
58 নহে। দেশীয় কাচামামি। রি এবং শিলপ্রতি্ঠান সম্পর্ক 





১৩৫ নং ক্যানিং স্ত্রী, কণিকা তু 


aa RT হিদার ৪ 4 
তন: -কাজের পরিযাণ ৮ লক্ষ টাকার উপর-পালিসি ই হইছে» ক টাকার উপর বরা বাৰত আর হাজার টাকার উপর, জীবন F 
লি ন: 





যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া যায় তাহা প্রয়োজনামুরূপ নহে এবং 
অনেকক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়।ও প্রমাণিত হয় না! ডাঃ কলিঞ্জ 
বলেন অতীতে দেশের ভিতর উৎক্বষ্ট "শ্রেণীর ,কোন্‌ জিনিষ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং বর্তমানে যে সমস্ত পণ্যাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহা 
ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্মুখে আমাদের স্থাপন করা কর্তব্য! ইহাতে 
তাহাবা বিবেচনার সহিত ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। 
ডাঃ কলিঞ্জ ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়াম সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছেন 
তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহার মতে ফিলাডেলফিয়ার এই প্রতিষ্ঠান 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম ; ইংলগ্ডেও ইহার সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান নাই এবং 
এই কারণেই বহুবিধ বিলাতী পন্যেব কাতি কম | এই মিউজিয়াম দুইটা 
বিভাগে বিভক্ত--বৈজ্ঞানিক বিভাগ এবং তথ্য সরবরাহ বিভাগ । বৈজ্ঞানিক 
বিভাগে সারা দুনিয়ার বিবিধ কাঁচামাল রক্ষিত হইয়া থাকে এবং এই 
সমস্ত পদার্থে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বাবস্থা আছে। বিভিন্ন দেশে 
সমস্ত শিল্পদ্ব্য বিক্রীত হয় এই বিভাগে তাহাদেরও নমুনা আছে) 
উদ্দেপ্ত এই যে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দী শিল্পপতিগণ কি তাবে কি করিতেছেন 
দেশবাসীকে তাহা বুঝাইয়া দেওযা। প্রত্যেক শিল্পপণ্যের সহিত উহার 
মূল্যও লিখিয়! দেওয়া হয় ; ইহাতে আমেরিকার ব্যবসায়ীগণ ইহা বিদেশের 
বাজারে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে কিনা তাহা ধারণা করিতে পারে। 
শিল্পক্ষেত্রে কৌন পরিবর্তন হইলে তাহারও নমুনা ত্বরার সহিত সংগৃহীত 
হইয়া থাকে । তথ্য সরবরাহ বিভাগে বহুসংখ্যক টেকনিক্যাল অভিধান, 
বৈদেশিক ক্যাটলগ, এবং একটা ভাষার অনুবাদ বিভাগ আছে। তথ্য 
বিভাগে প্রায় ৪ হাজার ৫ শত পুস্তক এবং ৭৯ হাজার ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
বিশিষ্ট প্রায় একশত দেশের শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক তথ্যতালিকা পাওয়া 
যায়। এই মিউদ্রিয়ামে দেশ এবং পণ্য হিসাবেও শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা! 
আছে। মেক্সিকো, বেছিল, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ও (জাপান প্রভৃতি 
দেশের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ আছে। পণ্য হিসাবে যে শ্রেণীবিভাগ আছে 
তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা -যাষ যে তুলার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
ব্রেজিল, মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের তূলাব নমুনা একস্থানে সমাবেশ 
কর! হুইয়াছে। 





| 
ঠা 


রা FERS ETHEL 
ল্যাঙন্ছি৫ ক্ুল্ৰপোহ্রেশ্ন লিনও 


(স্থাপিত ১৮৯৬ সাল) 
' শাখা অফিস £ 
8, লায়ন্স রেঞ্জ, কজিকাতা। 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্ধ্য করা হয় 


{| শ্রীভবেশচন্্র সেন৮_েক্রেটারী ও ম্যাননজার | 
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দি ন্যাশনাল কটন মিল 
প্রথম বাষিক কাধ্যবিবরণী , 
বিগত ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ন্যাশনাল কটন মিলের প্রথম বাধিক 
সাধারণ সভা কোম্পানীর চট্টগ্রাম সহরের ষ্টেশন রোডস্থিত হেড অফিসে 
সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । সভায় বহু অংশীদার উপস্থিত ছিলেন এবং ডিরেক্টর 
বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় উপেন্ত্র লাল রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন! 


১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কোম্পানীর প্রথম বৎসরের কাৰ্ষ্য 


“বিবরণী হইতে দেখা যাষ যে, উক্ত অল্প সময়ের মধ্যে. ম্যানেজিং এজেপ্টস . 


মেসার্স চিটাগং কমার্স এণ্ড ইগ্তাহ্ীজ লিঃ, বিশেষতঃ উহার ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ কে, কে, সেনের অক্লান্ত পবিশ্রমের ফলে মিলের ' কাৰ্য্য ক্রুত- 
গতিতে অগ্রসর 'হইষাছে। মিলের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিলাত হইতে 
সিয়া পৌঁছিয়াছে এবং প্রধান মিল গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবার 
পরেই বাজারে কাপড বাহির করা হইবে। ইতিমধ্যে অফিস 
হ, ভাইয়িং হাউস, ষ্টোর হাউস, ট্রান্দফন্ত্বার হাউস, ও বকর্ম্মচাবীদের 
বাসস্থান ইত্যাদি প্রয়েজনীয় গৃহগুলি নিগ্মিত হইযাছে। একটি নুতন 


সেন; শ্রীফুত মাখন লাল সেন, মিঃ শচীন বাগচী, মিঃ এইচ, কে সেন 


" (একচুয়ারী), মিঃ এস, পি, বঙ্গ, মিঃ এস, এন রায় চৌধুরী, রায় বাহাদুর ডাঃ 


এম, সি, ঘোষ, ডাঃ ডি, আর, ভাগারকব, শ্রীযুত যতীন্ত্র নাথ ভট্টাচার্য্য, 
রায় বাহাদুর এম এন, গুপ্ত, মিঃ পি, পি, চ্যাটার্জি এবং মিঃ কে, সি 
ব্যানার্জি। 

কোম্পানীর জেনাবেল ম্যানেজার মিঃ এস, সি. রায় এবং সেক্রেটারী মিঃ 
পি, কে বন্গুর সৌজন্ঠে নিমস্ত্রিতগণ বিশেষ পরিতুষ্ট হন। 


হিন্দুস্থান কটন মিলের উদ্বোধন 

গত বুধবার ১লা জান্গ্যারী ২৪ পবগণাঁর অন্তর্গত বেলঘরিয়াতে হিন্দুস্থান 
কটন মিলের উদ্বোধন উৎসব বহু বিশিষ্ট ভদ্রমছোদয়ৈর উপস্থিতিতে 
সুসম্পন্ন হইয়াছে! কোম্পানীর ম্যানেজিং ভিবেক্টর শ্রীবৃত এস, এম ভট্টাচার্য্য 
অভ্যাগতমগ্ুলীকে সম্বর্ধনা কবিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের বস্ত্র শিল্পের 
ইতিহাস আলোচনা করেন এবং হিন্দুস্থান মিলেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
কবেন। বাংলাদেশ মসলিনের দেশ, তার বস্ত্র সমন্তা এই প্রদেশবাসীরই 
মীমাংসা করিতে হইবে-__এই সঙ্কল্প লইয়া কোম্পানী খোলা হইয়াছে । 


PS ঘটনা সংঘাতের বিরুদ্ধতা 'সত্বেও মিলেব. সমস্ত 


ক্যালেগডার মেসিনও বর্তমান বাজার দরের এক তৃতীয়াংশ দামে ক্র করা চর 


হুইযাছে এবং মিলে আন! হইয়াছে । 
“কোম্পানীর সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং শ্ীত্রই মিল চালু করা 
যাইবে বলিয়া আশা কর! যায়। 
কোম্পানী এযাবৎ প্রায় ছয় লক্ষ ' টাক 
হইয়াছেন। 


= দেশেব বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে কোম্পানীর কাৰ্য্য এরূপ জ্রুত ৫ 
'অগ্রসব হওয়ায় সভাব অংশীদারবৃন্দ সস্তোব ও আনন্দ প্রকাশ করেন। লব্ধ | 


প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও মিলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে, কে, সেন বক্তৃতা 


প্রসঙ্গে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার বুবকদের অনবস্ত্র সস্তার কথা উল্লেখ | 


করেন এবং বাংলার আধিক স্বচ্ছলতা ফিরাইবার উদ্দেশে বাংলার সর্বত্র যে 
₹ ববস্তরশিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহ! বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। 
অংশীদারগণের পক্ষ হইতে মিঃ সেনকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন ও তাহার দীর্ঘায়ু 
কামনার পর সভার কাধ্য শেষ হয়। 
পানে আপ্যায়িত করা হয়! 


আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্সের নুতন গৃহ ' 

১লা জানুয়ারী হইতে আধ্যস্থান ইন্সিওবেন্দ কোম্পানীর হেড অফিস 
১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত “আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিজ্ডিং” নামক 
“কোম্পানীব নৃতন গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে কোম্পানীর 
পরিচালকগণের আমন্ত্রণক্রমে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সাংবাদিক 
এবং অন্ান্ত গণ্যমাণ্য ভদ্রমহোদয়গণ নববর্ষের প্রথমবি নে কোম্পানীর নূতন 
"গৃহে এক চা-পাঁন সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। উপস্থিত নিমস্ত্রিতগণের মধ্যে 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য £- আচাধ্য ডাঃ স্তার 
 প্রছুল্প চন্দ্র রায়, খঁ বাহাদুর আব্দুল মোমিন, মিঃ সুশীল সেন, মিঃ বি, এন 
রায় চৌধুরী (সন্তোষ), নশীপুরের রাজ! বাহাদুর, অনরেবল স্তার বিজয় প্রসাদ 
সিংহ বায়, অনারেবল মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, মিঃ এস, এস, আলী, মিঃ 
এস, মিঃ জে, সি, 854 মিঃ এস, পি গুহ, মিঃ আই, বি 


এইচ, কে, 
ফোনঃ কলিঃ-৮০৮ | 
দা এত চা; 








যথাসম্ভব ব্যম সঙ্কোচ করিযা | 


প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পাবে যে 
[র শেয়ার বিক্রয় করিতে সদর্থ | 


সমবেত জদ্রমগ্ডলীকে অতঃপর চা ছু 


[বাংলার হি টি, 


১০নং ক্লাইভ রো; কলিকাতা । | 
লা হয়া হল হিল ESEL ESSE ESS ESS SSE RE te স্ব সত 









a 
অফিস-সরঞ্জাম তালিকায় 


৯লৎ জে, বি, ডি 
কালি 





জে, বি, ডির 


তরল, বড়ি ও ' 






ড়া কালি সর্ধ পাওয়া যায। | 


Gজ্ঞ- স্বি-'কক্ত এ ক্কাৎ 
২নং রামকৃষ্ণ SATE 








[-মোহি ।-মোহিনী মিল স লিঃ 


১নং মিল নং 7 হনংনিল 


_ কুষ্টিয়া নদীয়া) _ বেলঘরিয়। (২৪পরগণা) 


* বস্্াদির জনপ্রিয়তার কারণ 
ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 
ম্যানেজিং এজেন্ট £_- 
চক্রবর্ত্তী সন্দস এণ্ড কোং 
_ পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীবা) 


এই মিলের 








x 


পলান্ত ইনি ক্ৰোস্পালী লিন্সিডেভ | 
চীফ এনেন্টস্‌-_বাঙ্গলা, বিহার উড়িস্তা ও আসাম ৷ Il 
ব্যানাজ্জি এণ্ড সন্দ ঠা 


গ্রামঃ--“পিকেৰি”? ৷ 


৯৪০৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ 





মেশিনারী বিদেশ হইতে আনা হুইয়াছে এবং মিল চালাইবার মত সমস্ত 
মেশিনারী, যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। আরও মেশিনারী ও যন্ত্রপাতির 
অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । মিঃ ভট্টাচার্য্য বলেন যে তাহার বিশ্বাস হিন্দস্থান 
মিলের উৎপন্ন বস্ত্রাদি ভারতীয় যে কোন মিলের বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা 
যাইবে এবং হিন্দুস্থান এ প্রদেশের একটি বৃহত্তম মিলে পরিণত হইয়াছে, 
একথা দেশবাসীও একদিন স্বীকার করিবেন। 

কামারহাটী মিউনিসিপ্যালিটার ভাইস চেষারম্যান' শ্রীযুত বৈদ্যনাথ 
ঘোষাল বক্ত,তা প্রসঙ্গে মিলের কর্তৃপক্ষকে বেলঘরিয়াতে মিল স্থাপনেব জন্য 
ধন্তবাদ প্রদান করেন। এই অঞ্চলের বেকার সমস্তা সমাধানে এই মিল 
যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে এই বিশ্বাস.তিনি করেন। তিনি আশা 
করেন যে হিন্দুস্থান মিলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিযা আরও বহু মিল এ অঞ্চলে 
গড়িয়া উঠিবে। 

মিলের ম্যানেজার ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনীযার মি আই, এন, রাষ বি, এস, 
সি অভ্যাগতদিগকে উৎসবে যোগদানের জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং 
আশা করেন যে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণেই 
পাইবেন । জলষোগাস্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। 

টিটাগড় পেপার মিলস্‌ কোং 

সম্প্রতি টিটাগড় পেপার মিলষ্‌ কোম্পানীর গত ৩:শে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যস্ত, ছয় মাসের কাঁধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণী দৃষ্টে 
জানা যায় আলোচ্য সময়ের প্রথম কোম্পাণীর হাতে. ৫ লক্ষ ৫০ হান্বার 
৭১০ টাক" মুল্যের কাগজ মজুদ ছিল। এবৎসর কোম্পানী ৮৩ লক্ষ 
৫৫ হাজার ৭৬২ টাক! মূল্যের কাগজ উৎপাদন করে। মোট ৮২ লক্ষ 
১৫ হাজার ৯৫৮ টাকার কাগন্জ বিক্রয় হয় এরং শেষ পর্য্স্ত ৬লক্ষ ৯০ 
হাজার ৫৩১ টাকার কাগজ মজুদ থাকে। পূর্ব বৎসর কোম্পানী মোট ৭৫ 
লক্ষ €৪ হাজার টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়াছিল। এবারকার আয় 
হইতে কোম্পানী 'কাধ্যপরিচালনা বাবদ ৫৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৭৬ টাকা, 
ব্যয় পুরণ বাবদ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৭* টাকা, ট্যাক্স বাবদ ১৩ লক্ষ ৮০ 
হাজার টাকা নিয়োগ করেন। অন্তান্ত ধরণের খরচপত্র বাদে কোম্পানীর 
হাতে ধলক্ষ ৭২ হাজার টাকা থাকে! উহাঁয় সহিত পূর্ব্বকাব 
উদ্বত্ত ১ লক্ষ ৬. হাজায় ১৩৬ টাকা যোগ করিয়া মোট বণ্টণযোগ্য 
অর্থের পরিমাণ দাডায় ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮১৮ টাঁকা। এ টাকা নিম্নরূপ 
তাবে নিয়োগ “করা স্থির হইয়াছে :__-৪৬ হাজার টাকা দিয়া ১ম প্রেফারেম্দ 
শেয়ারের উপর শতকরা ৮ টাক] হারে লভ্যাংশ ; ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা 
দিয়া ২য় প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা € টাকা হারে লভ্যাংশ ; 
২১ হাজ্যর ৮৭৫ টাকা দিয়া প্রেফার্ড অন্ডিনারি শেয়ারের উপর শতকরা 
১০ টাকা হারে লভ্যাংশ ; ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫০ টাকা দিয়া ‘এ’ ও “বি, 
অভিনারী শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে লভ্যাংশ ; 
৮৭ হাজার ৫৬৭ টাকা দিয়া 'এ' ও বি‘ অভিনারি শেয়ারের উপর দুই 
আনা হারে বোনাস প্রদান ; পরবন্তী ছয় মাসর হিসাবে জের ১ লক্ষ 
৩৫ হাজার ৮৩৬ টাকা 

লি£ার এণ্টিসেফটীক কোম্পানী 

সম্প্রতি লিষ্টার এটিসেপটিক্স এণ্ড ড্রেসিং কোম্পানীর, গত ১৩ই এপ্রিল 
(১৯৪০) পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের কাঁধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব বৎসর 
এই কোম্পানী ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৫১২ টাকার মালপত্র বিক্রয় করিয়াছিল! 
আলোচ্য বৎসরে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬১২ টাকা 
দ্বাড়াইয়াছে। এবারকার আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া 
কোম্পানীর ১৯ হাজার ৬০১ টাকা নিট লাভ দীড়াইয়াছে। পূর্ব বৎসর 
কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৬৫০ টাকা। এবারকার 
নিট লাভের সহিত পূর্ব বৎসরের জের যোগ করিয়া ২১ হাজার ২৬৩ টাকা 
দাড়ায় । উহা হইতে প্ররেসারেছ্স শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। - | 

হু"কুমচখদ জুট মিলস্‌ লিমিটে 

হু'কুমটাদ জুট মিলস্‌ লিমিটেডের ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
সান্মা যিক কাৰ্য্য বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালনা- 
' ভার মেসার্স” রামদত্ত রামকিষেন্দাস কর্তৃক গৃহীত হইবার পর ইহাই 


সৰ্ম্মপ্রথম কাৰ্য্যবিবরণী। আলোচ্য ছয় যাসে (ট্যাক্স এবং মূল্যানকর্ষ বাবদ 
দেয় অর্থ বাদে) কোম্পানীর ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত টাকা নীট লাভ- 
হইয়াছে । | 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

এলবিয়ান জুট মিলস. কোং লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৪্টাকা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ, 
দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৬ টাকা। বন্ধ বজ্র, জুট মিলস. কৌঁং লিঃ_. 
গত ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা ।। 
পূর্ব ছয় মাসে লত্যাংশে দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১৭1০ আনা । 
ন্যাশনেল কোং লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর পর্যান্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা ৭০ আনা । পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওযা হয় শতকরা) 
১০টাকা। কানপুর টেক্স টাইল, লিঃ--গত ৩*মে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৬০ আনা। পুর্ব ছয় মাসের লভ্যাংশ দেওয়া' 
হয় শতকরা ৭1০ আনা। এল্গিন মিলস কোং লিঃ _গত ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব ছয় মাসের, 
হিসাবেও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইযাছিল।. এমালগেমেটেড 
ফিল্ডস্‌ লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শ 
৮৮০ আনা, পূর্ববন্তী ছয় মাসের হিসাবেও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়! ই 
কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ_-১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসয়ের হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ার সম্পর্কে শতকরা ২॥০ আনা ॥ 
১৯৪১ সালের ১ল৷ জামুস্নারী বা উহার পর প্রদেয় । 

















সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ 


দি ঘাট ব্যান্ধ অব ইণ্ডিয়| লিঃ 
হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ১২ বি ক্লাইভ রো | 


WEG আহ 
এই ব্যাঙ্ক সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ | | 
সুবিধার জন্য স্বর সুনাম অর্জুন করিয়া আসিতেছে। | ( 

্তামী আমানতের সুদ ৪২ হইতে ৭২ টাকা । সেভিৎস ব্যাঞ্চের হুদ ৬২ চেকে 4 

টাকা উঠান যায় চল্তি (০8:91) ) হিসাব £--২২ টাকা | * বৎসরের, ক্যাশ 

সার্টিফিকেট ৭৫, টাকায় ১-*র ; ৭॥* টাকার ১.২ টাকা। { 

বিস্তৃত বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। { 
শাখাসমূহ--কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 

রেঙ্গুন, বেসিন, আকিষাব, সাতৃকা নিষা, ফটীকছভী, পাঁছাডতলী। 
সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 

শে 


ED 050৯ E> ও 


টেডমার্ব রেজিষ্েসন 


বাহির হইল ৷ Law of Trade marks 8: Designs বাহির হইল। 
‘By P. N. Ray, B.L. 
PRICE RS. 2/- 

১৯৪০ সনের নৃতন ট্রেডমার্ক, ট্রেডনেইম ও ডিজাইন রেজিষ্রেসন 
সম্বন্ধে আমাদেরই বাজারে সর্বপ্রথম একমাত্র পুস্তক। ট্রেডমার্ক আইন 
সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে প্রত্যেক ব্যবসাষী মাত্রই এই পুস্তকের 
একখান) সঙ্গে রাখা উচিত। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত পি, এন, রায়, 
বি, এল, আমাদেব আইন পরামর্শদাতা | ট্রেডমার্ক রেজিষ্টরেসন বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহন করিযা নিশ্চিস্তিত হউন। বর্তমান আইন 
অন্ুযাধী প্রতি ট্রেডমার্ক ভিপজিটের খরচ ৫২ টাকা । 


জি, সি, রায় এণ্ড 'কোৎ 
পেটেন্ট এণ্ড" ট্রেডমার্ক এজেন্টস, 
পোষ্ট বক্স ১০৪০৫, কলিকাতা । 


|. I= Is RAE. 221 লাল 











এ সা ছা 


সুদের হার ছিল শতকরা বাঁধক ॥/০ আনা। 
টেঞ্ারী বিলের, সুদের হার -ছিল 


) 


টাঁকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ওর! জানুয়ারী ১৯৪১ 
বড়দিন এবং নববর্ষের ছুটির পর যে কয়দিন "বাজার খোলা রহিয়াছে 


তন্মধ্যে টাকার বাজারে মোটেই উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায় নাই। চট- 
কল সমিতির পাটক্রয়-নীতি ঘোষিত হইবার পর টাকার বাজারে একটা টান 
দেখা যাইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত বর্তমান সময় পধ্যস্ত ইহার 
সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। খণগ্রহীতা অপেক্ষা বর্তমানেও খণ- 
দাতার সংখ্যা অধিক বলিয়া মনে হয়। ১৯৩৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর 
তারিখে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট দাদনের পরিমাণ ছিল ১৩৩ কোটি 
৬২ লক্ষ টাকা । ১৯৪* সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ইহা ৯৯ কোটি 
৪২ লক্ষ টাঁকাষ দঁড়াইয়াছিল।. টাকার বাজারের এই মন্দা ইম্পারিয়েল 
ব্যাঞ্কের দাদনের পরিমাণ তুলনা করিলেও বুঝা যায । ১৯৩৯ সালের ২৯শে 
ডিসেম্বর ইম্পারিয়েল ব্যঙ্কের দাদন ছিল ৪৬ কোটী &৮ লক্ষ টাকা -১৯৪০ 
সালের শেষ ১ভাগে এক বৎসর পর ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ 
৭৪ হাজার টারা।। ' 

বর্ষশেবে হিসাব নিকাশের জন্ত এ সপ্তাহে বিনিময় ব্যাঙ্কসযূহ উন? 
পরিমাণ বেডি টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার বিক্রয় করিয়াছে। বিনিময় নিয়ন্ত্রণের 
দরুণ এই সমস্ত ট্ান্সফার কেবল ট্টালিংএব হিসাবেই হইয়াছে। ৷ জাহাজের 
অভাব বশতঃ বাঁজারে.রপ্তাণী বিলের সংখ্য! খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। 

এ সপ্তাহে কলিকাতায় কপ টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে খণ ) 
বাধিক সুদের হার ছিল শতকরা আট আনা। বোস্বাইর বাক্কার এই. স্থদের 
হার চারি আনার উপরে উঠে নাই। ১৯৪০ সালে. কল টাকাব সুদ শতকরা 
আট আলাষু উপরে যায় নাই এবং, বৎসরের প্রায়, অধিকাংশ সময়েই খণ- 
দাতার সংখ্যাধিক্য দেখ! গিয়াছিল। .  ব্যাঙ্কসমূহের স্থায়ী আমানতের, “হদও 
ক্রমাগততাবে হাস পাইয়া বর বর্তমানে,কল টাকার সুদ শতকরা আট আনা এবং 
পাঁচ মাসের মেয়াদী দাদনের সুদ শতকরা আট আনায় বর্তমান আছে। 

বিগত ২৩শে ও ৩০শে ডিসেম্বর তারিখ যে 'দুই দফায় ট্জাবী-বিলের 
. টেগার আহ্বান করা হয় তাহাতে প্রত্যেক দফায় মোট আবেদনের পরিমাণ 
' দাড়াইয়াছিল প্রায় ২ কোটী ৮লক্ষ টাকা । ২৩শে ডিসেম্বর আবেদনগুলির 
মধ্যে ৯৯৮৩ পাই ও তরু দরের" সমস্ত আবেদন, এবং ৯৯৮০ আনা দরেব 
শতকরা গভে ২৫ ডাগ আবেদন গৃহীত হয। বাকী সমস্ত পরিত্যক্ত ডি 
বির্লের বাধিক শতকরা স্থদের হার ছিল সা 
'৩০শে ডিসেম্বরের টে জারী বিলের আবেদন সম্পর্কে ৯৯৮৬ পাই দরের সমস্ত 
এবং ৯৯দ৩ পাই দবের আবেদনগুলির শতকরা ৭৮ ভাগ গৃহীত হয়। এ সপ্তাহে 


বাধিক' শতকরা ১৭০ আনা | 
কিন্ত টাকার, বাজারে চাহিদা হাস বশতঃ ইহা ক্ৰমাগত কমিয়া গিয়া 
(অক্টোবর মাসে সুদের হার মাত্র ॥/* আনায় দাড়ায় । নবে্বরের মধ্যভাগে 
হা এক টাকা দশ পাইষে উন্নীত হর বটে ; কিন্তু ডিসেম্বরের শেষে পুনরায় 
no আনায় নামিয্না আসিয়াছে! 


৯ 
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একজন কেমিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারের প্রত্যক্ষ 





৯৯৪০ সালের প্রথম দিকে1]| 


্তউনিলিউল Se = ভারী লিন্সি হিলস্মিতেজ্ভ ! 
'_ ৩৬ নৎ. ধর্ম্মতল। "ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৷ 


কারখানা? £৫৬ নং ক্রিষ্টোপার রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা । 
শেয়ার ও প্রসপেক্টাসের জন্য লিখুন 2 


"আগামী কল্য ৭ই জানুয়ারীর।)জন্ত ; ভারত সরকার কর্তৃক ৩ মাসের 
মেয়াদী মোট এক :কোঁটি টাকার*ট্েজারী বিলের -টেগাঁর আহ্বান কর! 
হইয়াছে। যাহাদের টেগার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৭ই 
জানুয়ারী শুক্রবার এ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। যে সমস্ত সহবে 
শুক্রবার ঈদের জন্য -অফিসাদি বন্ধ থাকিবে তথায়. ৮ই জানুয়ারী টাক! জম! 
দেওষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্যাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৭শে ভিদের যে সপ্তাহ 
শেষ হইযাছে তাহাতে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটী 
৫৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা । পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার . পরিমাণ ছিস ২২৫. কোটা 
৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা পূর্ব সপ্তাহ গবর্ণমেন্টকে ৯২ লক্ষ টাকা হসামরিক 
ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে ৯ লক্ষ, টাকি] ভারত সরকারকে সাময়িক 
ধার দেওয়া: হইয়াছে। : পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাক্কের 
রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল £৫ কোটা 2৭ বক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ; এ সপ্তাহে 
ইহার পরিমাণ ৫৭ কোঁটী ১৫ লক্ষ ৪৪ হাজ!র টাকায় দাড়াইয়াছে। পূর্ব 
সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও.ভারত গবর্ণমেণ্টের, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মোট ৬০ কোটি 
৪২ লক্ষ ৬২ হাজার. টাকা আমানত ছিল. এ সপ্তাহে এই আমানতের 
পরিমাণ দ্বাডাইয়াছে মোট £৮ কোটী, ৫২ লক্ষ.৯৮ হাজার টাকা » 

১৯৪* সালেণ্টাকা ও পাউন্ডের বিনিময় হার সকল সময়েই স্থির ছিল 
টাকার বিনিময় 'মৃল্য গভে'১ শিলিং. ৫ইই' পেনীতেই নির্দিষ্ট ছিল বলঃ 
যায়। _ ৮, 

" অদ্য বিনিময় 'বাজাবে নিয্নরূপ হার বলরৎ,আছেঃ_- 


“ টেলিঃ হুত্তি ( প্রতি্ট।কধি১ ১" > শি হউপে 

এ দৰ্শনী A. >১শি€ঙইপে | 
: ডলাব, " (প্রতি-১০* টা - ৩৩২৮০ 
") ইয়েন. . বিভা | , ৮১1০" 
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(স্থাপিত্ব ০১৯২৯ সাল) 
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2 ক্লাইভ বাট, কলিকাতা 
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,  ॥খিদিরপুব্র, নানীর করেন ছি ও বর্দদান।... 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পন্ন করা হয় 


রতি IEEE. 


নল. 


০১১ 
,. ফোন ক্যালঃ ৭৮৩ | 

| কারবালার নিরাকার ত্রান 
হইয়া "আরালিয়াছে। অনতিবিলম্বে !. 
ষে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইবে; ' 


| তত্বাবধানে বিভিন্ন নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ কলিকাতা ও লেবরেটরিতে তৎসক্রান্ত কার্য্য 

||: প্রকার বধ ও মৌলি ‘ম্যানেজিং রর: চলিতেছে । বর্তমান 

lt! ব্রা নিক পা ty এজেন্টদ্‌ $_ , মধ্যে আমাদের প্রস্তুত 
{তে তের ব্যবদ্থা হইয়াছেন 1... SL রর এণ্ড 9 রেডি 





৯০ই, 


আধিক জগৎ 


[ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ওর! জানুয়ারী ১৯৪৭ 


বডদিন এবং নববর্ষের ছুটির পর বিগত ওরা জান্ুযারী বৃহস্পতিবার 
কলিকাতার শেয়ার বাজার থুলিয়াছে। ছুটীর পর শেয়ার বাজারে কর্ণ 
'তৎপরতা! বৃদ্ধি পাইবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যেও উন্নতি ঘটিবে 
‘আশা! করা গিয়াছিল।' কিন্তু বর্তমান সপ্তাহে শেয়াব বাজারের কাজকর্দ্বের 
পরিমাণ এবং বাজারের ভাবগতিক পর্যালোচনায় এই আশ! শীঘ্র ফলবতী 


হওয়ার সম্ভাবনা নাই বল! যাইতে পারে। বাজার খোলার পর পূর্ব 
"উৎসাহের কোন পরিচয পাওয়া যায় নাই,। রাষ্ট্রপতি আজাদের গ্রেপ্ত/রের 


সংবাদে শেয়ার বাজারে নিরুংসাহভাব আরও বৃদ্ধি পায়! আলোচ্য সপ্তাহে 
বিকিকিনির পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে! কেহই নূত'ন করিয়া ঝুঁকি নিতে 
উৎসাহ বোধ করিতেছে না । মাত্র দুইদিনের কার্য্যাবলী বিবেচনা করিয়া 
উপরোক্ত মন্তব্য করা যাইতেছে। ভবিষ্যতে অনুকূল ঘটনার সমাবেশ হইলে 
হয়ত শেয়ার বাজারে পুনরায় কর্ম্মব্যস্ততা প্রত্যাগমন করিতে পারে। 1 
কোম্পীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগঞ্জে অবনতি দেখা যায় নাই। মুল্যের হার পূর্বস্তরে 
বিদ্যমান আছে মোটামোটি বলা যায়। শতকরা ৩1০ আনা সুদের কোম্পা- 
'নীর'কাগন্জ ৯৪/০ আনি! পর্য্যন্ত দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । শতকরা ৩২ 
টাকা সুদের কাগজ ৮*৭* আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । নির্দিষ্ট সময মধ্যে 
'পরিশোধনীয় খণ সমূহের শতকরা ২৪০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ খণ ৯৬1৩/০ 
আনা, ৩|০ আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ খণ ১*২%* আনা, ৩২ টাকা সুদের 
১৯৬৩-৬৫ খণ ৯৩৩/* আনা, .৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ খণ ১০৭।/০ অ।না, এবং 
*২ টাকা সুদ্েব ১৯৪৫-৫৫ খণ ১১২৩০ আনায় কারবার হুইয়াছে। 
ব্যাঙ্ক | 
ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যে রোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। এই বিভাগে 
১০৪॥০ আন! দরে রিজার্ভ ব্যান্ক শেয়ারের একটা মাত্র কারবার সংঘটিত 


হইয়াছে। | 
কয়লার খনি 
কয়ল।খনির শেঘ্নারে আলোচ্য সপ্তাহে কতকগুলি অবনতি পরিলক্ষিত 


হইয়াছে! 'বেঙ্গল কোল কম্পানীর ৯৯৪০ সালের অক্ট ররর মাস পর্য্যন্ত যে 


-সান্মীবিক কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! বাজাবে উৎসাহ সবষ্ট কৰে" 


নাই। লভ্যাংশ এবং বোনায়-শেয়ার প্রতি ১২১ টাকা , দেওয়া- হইয়াছে। 
' উক্ত কোম্পানীব শেয়ারের মুল্যে অবশ্ত বিশেষ অবনূতি ঘটে নাই। 
৩৭২২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইস্াছে! 
' আনা, এবং সামলা ১৪৮ আনায় হস্তাত্তর হ্হয়াছে। 
চটকল 
চটকল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে কাজকর্ন্সের পরিমাণ মোটেই 
উল্লেখযোগ্য হয নাই। আগড়পাড়া ২৫1৩০ আনা, বেলভেডিয়ায় ৩৭০২ 


এবং নিউ সেণ্ট্যাল ২৯২২ দরে ক্রর বিক্রয় হইয়াছে! 


হা || 
তারগোর! (৫৯ টাকা, দিওলী ৪ 






 ইপ্রিনীয়ারিৎ কোম্পানী 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মন্দার ভাব পরিক্ষট ছিল । . ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩২1০ 
আনা এবং ষ্টিল কপেরেশন ২০1৮০ আনাষ নামিয়া আসিয়াছে । বার্ণ এণ্ড 
কোং ৩৮০২ টাকায় স্থির ছিল। হুকুমটাদ ইলেকটিক ৯০%/* আনায় 
বিকিকিনি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগণ ৬৩৬ আনায় উন্নীত 
হইতে দেখা গিয়াছে । 

* বিবিধ 

বিবিধ কোম্পানী সমুহের মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের 
কোনরূপ চাহিদা ছিলনা । বলা চলে। চা-রাগান বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের 
পরিমাণ সস্তোষজনক হইলেও মুল্যের দিক দিযা মোটেই উন্নতি ঘটে নাই। 
বিশ্বনাথ ২৫/* আনা, হাস্তাবাড়ী ৩২১২ টাকা, হুল্দীবাড়ী ২১০ আনা 
রাজনগর ৭২ টাকা এবং তেংপ!নি ১৬৮ আনার উর্ধে উঠে নাই। 

কাগজের কলেব শেষারের মূল্য স্থির ছিল। বেঙ্গল পেপার ১২২%০ 
আনা, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৪৫॥০ আনা এবং টিটাগর (অর্ডি) ১৮২ টাকায় 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে! মহীশৃব পেপার মিলের বাধির সাধারণ সভায় 
চেয়ারম্যানের উৎসাহজনক মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে ইহার শেয়ারের 
মূল্য ১৩০ আনায় উন্নীত হইযাছে। ডালমিয়া সি্েপ্ট “অর্ডি এবং 
ডেফা্ড” যথাক্রমে ৯২৪০ আনা এবং ৩।০ আনায় বিকিকিনি -হইয়াছে। 

নিয়ে কন্বিকাতার শেয়ার বাজারের বিকিকিনির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল : 

কোম্পানীর কাগজ So 

৩২ সের কোম্পানীর কাগজ-_২রা জান্যারী ৮০/০, ৮০০, ৮০৪%০ 
৮৯৯ ৮*৪৩/০১ ৮০৮০ | 

২৭০ সুদের খণ ( ১৯৪৮-৫২ ) ২রা-_-৯৬।/০, ৯৬০ | 

‘৩২ সুদের নূতন খণ ( ১৯৪১ ) রা _৯৩৬/০ 

৩* দের কোম্পানীর কাগজ ২রা-“জান্ু্যারী ৯৪/০, 
৯৩৯ ৯৪/০, ৯৪২) ৩রা--১৪/০, ৯8 | 

৪২ সুদের ধরণ ( ১৯৬*-৭০ ) ২রা--১০৭1৬/০, ১০৭৯, ১০৭1%০, ১০৭1/০| 

€ সুদের খণ ( ১৯৪৫-৫৫ ) ২রা__-১১২।%০, ১১২%০ ! 

৩২ সুদের আসাম খ্চণ ( ১৯৪২ ) ৯৪1০ | 

টি সুদের নৃতন ধরণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ৩রা_-৯৩/০ | 

০ সুদের খণ ( ১৯৪৭-৫০ ) ৩রা-_-১০১%০%০ | 


খারা, চিক 
| 


2890, ৯৩৪৬/০ 





টাই কৌম্পানী 


আপনাকে সাহায্য করিবে। 


টাকা, হুকুমাদ ৮/০ আনা, হাওডা ৫০1/০ আনা, কামারহাটা ৪৬৩২ টা ৰা 
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ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশান লিঃ 


১৩1২ ও ওন্ডকোর্ট হাউস কীট, কলিকাতা 


ll 
[ 
_[ 


=| 





| 


৬ই জ্বানুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৯০৩ 





ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাক্কু২রা জানুয়ারী ১০৫২, ১০৬২, ১০৫1০, ১০৪৮০, ১০৫।০ | 
সেপ্টাল ব্যাক্ক__শুরা ৪০1০। ইন্পিরিয়াল ব্যান্ধ_৩র! (কণ্টি ) ৩৯০২ । 
কাপড়ের কল 
বেঙ্গল নাগপুর-_২রা জানুয়ারী ১১০) ডানবার_রা ১৮০২ ১৮৮৯ 


১৮৭২ ; ৩রা (অভি ) ১৮৮২) এলগিন মিলস-রা (অভি) ১৬৮০ ' 


কেশোরাম_২রা (অভি ) ৫11০, ৫৪৮০, ewe. ৫৮০ 
নিউ ভিক্টোরিয়া_২রা (অভি) ১1০ 


১৭৷|/০, ১৭০ ) 
'৬৩/০) তরা-_৬২ ৬1০, ৬০ | 
১11০) Slo, ১৪৯ | 
| কয়লার খনি 
এযামালগামেটেড-_২রা জানুয়ারী ২৭০ 
৩৭৪২৬ ৩৭২২) ভালগোর!--২র! ৪০, ৫২3  ভুলান বাডী--২রা ১২৮০ 
১২৮৮০) মেন্টাল কাকেন্দ_২রা। (প্রেফ ) ১০৮২১  দেউলী-_২রা ৯২ 
৯1০) ঘুসিক ও মুগ্িয়া--২র! ৪॥/, ৪৮/০; খোসকাজোরা-রা ৮৪* 
৪৮8০০) ৯২ ৯৮০; অগ্ডাল-_২রা ১০।/০, ১০॥%০ 7 পরাসিয়া--২রা ১/০ 
১০ 5. সামলা-২রা ১৭/০, ১৮৮০ 5 নর্থ দামুদাঁ ওরা ৫1%০ ৫1%০। 
. পাটকল . | 
আগরপাড়া--২রা জ্ঞামুয়ারী ২৫/০, ২৫1৬০ (প্রেফ) ১৫৩১ ১৫৪) 
জুট-_২রা (প্রেফ ) ১০৬১, ১০৬॥০, ১০৭০) বালী--২রা [ প্রেফ ] 


বেঙ্গল- খরা ৩৭৮৯, ৩৮ ০৯ 







১৬০২. ১৬১২)  বেলতেভিয়ায়-২রা ৩৭০২7 বিরলান_২রা , [ প্রেফ ] 
৯২৮২, ১২৯২1 এম্পায়ার--২রা [প্রেফ] ১৫৫২। গৌরীপুর খরা 
| প্রেফ ] ১৫২॥০ | হাওড়া রা ৫০৬/, ৫০/০; ৫০/০! ভুকুয়টাদ_ রা 
৮৩০) ৮1০) ৮৮০, [প্রেফ ] ১০২৯৬ ১০৩০ | কামারহাঁটি-২রা ৪৬২৯ 


৪৬৩২1 ল্যান্সডাউন--২রা [ প্রেফ] ১৩০২, ১৩৩॥০, ১৩৪২ | লস্কর- 
পাডা--২রা লিউ সেণ্টাল-২বা ২৯২২! প্রেয়িডেন্সী--২রা 
৪৪%* | ডালহৌসী-_ওরা' [ প্রেফ ] ১৬৭২, ১৬৮২। 


4 থে 
if 


১৬/০ | 


বাৰ্ম্ম। কর্পোরেশন--২রা জ্রাম্ুয়ারী ৫॥০ ৫৮০ ৫|4০। করসোলিডেটেড 
টিন__২র। ২৮/০ । ইণ্ডিয়ান কপার ২রা__২1/৭ ২15০ ২০/৪ ২/০ ! 

ডালয়িয়া সিয়েপ্--২রা জানুয়ারী (অভি) ১২/০০ ১২৪০ ১২॥১০ ১২৪০ 
৩২৮০ ২৩২ ; (ডেফ) : ৩/৪ ৩০ ৩০ (প্রেফ) ১০৯২ $ ওরা--(অভি) 
১২০ | 
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কেমিক্যাল 
আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল_বা জাঙগুয়ারী ১৫৩) ১৫৪০ 
১৫৪1০ | | 
ইলেকা টুক ও টেলিফোন 
বেনারেস ইলেকটি,ক--২রা জানুয়ারী ১৩৪০ ১৪২ জব্মলপুর 


'ইলেকটিক_-২রা ১৪1০ ১৪।০। সাহাজানপুর ইলেকট্রিক-_২রা ৫/০! 
আপার যমুনা ইলেকটি,ক-__২রা ১০৪০ । 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
বার্ণ যাও কোং__২রা জানুয়ারী (অভি) ৩৮২২ ৩৮৭২ ৩৮৩২ ৩৮৪২ । 
-ুকুমঠাদ গ্ভীল-রা (অভি) ১০॥০ ১০/০ ১০%/০ (ডেফ) ২৮/০ ২৪০. 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ গ্যাণ্ড ষ্টাল--২রা ৩২1/০ ৩২৮০ ৩২1০০ ৩২1/০ ৩২/০ 
৩২৪০ ৩২1% | ইণ্ডিযান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং-_২বা (ডেফ) ২1৬০ ২1/০ ২০) 
ওরা-(ডেফ) ২1০1 কুমারধুবি ইঞ্জিনিষাবিং-রা (প্রেফ) ১২৩২ ১২৪২। 
মার্শালস্‌-_২রা ২/০ ২৩০ ২২ ২০০ । ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ্ীল-_২রা 
৬1০ | ষ্টাল কৰ্পোরেশন--২রা (অভি) ২০1%* ২০1/০ ২০1/* ২০৪৩ ২০৮০ 
-২০৮%%০ ২০৮৩/০ ২৯৯ ২০॥০ (প্রেফ) ১১৮২ ১১৬৯ ৯৯৭২ । - 
EE '" চিনির কল 
''কেকু এ্যগ্ড'কোং--২রা জানুয়ারী (অভি) ৯॥* ৯৪০ 9" মুরীক্রয়ারী__ 
:শরা--১২৮০। সাউথ বিহার সুগার--৩রা ( অভি ) ১২ (ডেফ) ৫২. 


চাবাগীন 

বেতেলী-_২রা জানুয়ানী ৪০ ৪৮৮০ ; বেতজ্ঞান-__২রা! ২৪৪০ ২৪৮০ 5 
বিশ্বনাথ__২রা জানুয়ারী ২৫।০ ২৫1০) দফলাগড়-_২রা ১৪২3 গোঁহপুর-- 
২বা ৭০ ৭1০) হাঁণ্টাপাড়া__২রা ৩২০ ৩২১২ । হলদিবাড়ী_রা ২১1০ 
২১|০। জুটলী বাড়ী__২রা৷ ১৫০০ ১৫।৮%০। মহীমা-২রা ৮০ ৮৮০ । 
মৃুবফুলানী-২রা ৩০৩০ ৩/০ ৩৮/০ | ফাসকাওয়া_ ২রা ৯৯২ ১০০২1 
রাজনগর-_২রা ৬?* ৭২1 সিয়াজজুলী__২রা! ২২২ ২২/০। টেঙ্গাপানী-২রা 
কিলকট-_৩রা ৪৩০ ৪৪২ | বি 

ধ 


বি, আই কর্পোরেশন-_২রা জান্ুযারী*€ অভি ) ৪৪০ ৪8%০ ৪/০ ৪৮: 
৩রা--৪৪০ ৪৮৮০ । ওযালফ্রোর্ড টানস্পোর্ট-_ওরা ॥০। ক্যাকাটা আইস 
-২রা ৪৮৮০ ৪8৬০ ; ৩রা--€/০| ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট__২রা 
৬৭৮০ ৭৮০| স্তাশনাল সেফ ডিপঞ্জিট--২রা ৮৮০ । পার্লিসিটী সোসাইটি 
২বা ৬/১ ৬1৮০। রোটাস ইণ্ডাষ্টা্জ__২বা! (প্রফ) ১৪৩২ ২৪৪২1 ইণ্ডিয়ান 
পেপার পাল্ল_২রা ১৪৪৫০ ১৪৫০ | মহীশৃর পেপার-_২রাঁ ১২৪০০ ১৩০ 
১৩1০ ১৩৮৯ ১৩1৮০ ১ ৩রা--১২৪৪০ ১৩/০ ১৩২ ৯৩1০ । ওবিয়েপ্ট পেপার 
ব্রা ৯৮০ ৯%০) শ্রীগোপাল পেপার_২রা (প্রেফ) ৯৮২ ৯৯২) 
টাটাগভ পেপার (অডি) ১৮২ 9 বরুয়া টা্ার-২রা ১৫২) 


পাটের বাজার ‘ 
কলিকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর 


আর্থিক গগতের পূর্ববর্তী সংখ্যায় পাটের বাজারের বিররণ প্রকাশিত 
হইবার পর দুই সপ্তাহকাল অতিবাহিত হুইয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে 
বাজারের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। বাঙ্গলা সরকারের 
সহিত চটকল সমিতির বে চুক্তি হইয়াছে তদন্ুসারে আগামী ১*ই জানুষারী 
তারিখের মধ্যে চটকলসমূহের মোটমাঁট ১৫লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবার কথা । 
কিন্তু এখন পর্যন্ত চটকলসমূছ ৮ লক্ষ বেলের বেশী পাট ক্রয় করে নাই। 
বর্তমান সময়ে বিদেশ হইতে পাট বা চটের কোন চাহিদাই দেখা যাইতেছে 
না। এদিকে বাজারে গুজব রটিষাছিল যে 'গবর্ণমেপ্ট অনেক পরিমাণে চট 
ক্রয় করিবেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই আশা ফলবতী হয় নাই। এজন 
চটকলসমূহ পাট ক্রয়ে তেমন মনোযোগ দিতেছে না। কারণ থলে ও চটের 
উপযুক্তরূপ অর্ডার না পাইলে উহার! আর পাট ক্রয় করিয়া মজুদ পাটেব 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত নছে। বাঙ্গলা ' সরকার ইতিপূর্বে তাহাদের 
বিবৃতিতে জানাইয়াছিলেন যে পাটকলসমূহ যদি চুক্তিমত নির্দিষ্ট পরিমাণ 
পাট ক্রয় করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহারা নিজের দায়িত্বে পাট 
কয় করিয়া চুক্তির সর্ভ পূরণ করিবেন। কিন্তু পাটকলসমূহ্‌ এখন পর্যস্ত 
উপযুক্তরপ পাট ক্রয়ে আগ্রহ দেখাইতেছে না। এখন বাঙ্গল! সরকার কি 
করিবেন তাহা লইয়া বাজারে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে । ইতিমধ্যে 
বাঙ্গল! সরকার মফঃম্বলে পাটচাবীর মধ্যে এইরূপ প্রচারকাধ্য করিয়াছেন 
যে নি্দিষ্টর্নপ মূল্য না পাইলে পাটচারীর পক্ষে পাট রিক্রয় করা উচিত হইবে 
না। উহার ফলে অনেক কৃষক পাট বিক্রয়ে তেমন আগ্রহ দেখাইতেছে না। 


নিন যাক ঘব বেল লিঃ 
লুল সন | এনং ক্লা ৭নং ডি ৪ 




















শাখা := 

লেক: মার্কেট (কলিঃ), বর্ধমান, আসানসোল 
সম্বলপুর, (উড়িষ্যু) 

লভ্যাংশ £--১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে. 

আয়কর বঞ্চিত শতকরা 

বাখিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে। 








| কাধ্য করা হয়। | 


-সব্বত্র রাত রজার 7 


৯৯৪; 


আর্থিক জগৎ নু 


[ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ 





কিন্ত উহার শেষ পরিণতি কি দ্রীডাইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃষক' তাহার 


: রূপার বার স্থানান্তরিত হওয়ায় কলিকাতার বাজারে রৌপ্যের দাম বৃদ্ধি পাষ 
আনায় বন্দরে জল ও স্থল পথে মোট ৩ লক্ষ ৬৯ ,হাজার ৩৭০ টন চাউল আমদানী 


7 
। 
} 


£ 


র 


হস্তস্থিত পাট নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে কিনা তাহা সন্দেহের 
ব্ষিয়। 
বডদিনের ছুটার সময়ে বিদেশ হইতে পাট ক্রয়ের ব্যাপারে কোন সাড়াই 
পাওয়া যাষ নাই. এন্ন্ত ফাটুকা বাজারের দর কিছু কমিয়া যায় এবং সঙ্গে 


সঙ্গে তৈয়ারী মালের দরও হ্রাস পায়। এই সময়ে ফাঁটকা বাজাবে বিভিন্ন * 


তারিখের দর নিয়ে দেওয়া হইল :£-_ 

তারিখ সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
২০শে ডিসেম্বর ৩৯০ ৩৯৪০, ৩৯৮০ 
২১শে ১) ৩৯৯০ i ৩৯০ ৩৯|০ 
২৩শে 3১ ৪০২. ৩৯1৮০ ৩৯০ 
২৭শে ১, ৪০]০ ৩৯৮৮৯ - ৪০1০ 
২৯শে ৮» ৪০৪০ ৪০|০ ৪০1৮০ , 
৩০শোে ১ ৪৯1০ ৪০২. ৪০২. 
২র। জানুযারী * ৩৯৮%০ ৩৯০০; ৩৯1%০ 


এই সময়ে আলগা পাটের বাঁজাবে খুব সামান্তই কাজ হুইয়াছে। গত 
সপ্তাহে. ইণ্ডিয়ান জাত মিডল এবং বটম ভি উটিনিছাতিহ ভিত 
হইয়াছে। 

145 কলিকাতা 
ও উহার নিকটবর্তী চটকলসমূহে মোট ২ লক্ষ ২৭ হাজার বেল পাট আমদানী 
হইয়াছে। ০০৯ ৬৩হাজার ' বেল পাট সানি 


হইয়াছিল। , টি 
. -থলে ও চট 


কাচা পাটের বানা মন্দার দর গত ছুই হের মধ্যে এলে ও চটের 
দূরেও কিছু মন্দা দেখা দিয়াছে ;. উক্ত সময়ের মাঝামাঝি সময়ে, দর সামান্ত 
কিছু চড়িবার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, কিন্ত তাহা স্থায়ী হয় নাই। ৯ পোর্টার 
রেডি চট এখন্‌ সাপ আনা এবং ১৯. পোর্টার রেডি চট ১৬৪৮০ দরে 
বিক্রয় হইতেছে! গত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে চটকল সমূহের হাতে 
মোট কি পরি।ণ থলে ও চট মজুদ ছিল তাহা এখনও প্রকাশিত , হ্ষ. নাই। 
বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই উহার সাপক্ষে বিকিকিনিতে তেমনভাবে 


অগ্রসর হইতেছে না। ৃ 

ৃ সোণা ও রূপা. 

্ কলিকাতা, ওরা জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যন্কের চাহিদা থাকায় সোনার বাজারে একট, উন্নতি 
ঘটিয়াছে। প্রতি ভরির দর ৪১৮৮০ আনা হইতে ৪২২ টাকায় উঠিয়াছিল। 
অন্য বোদ্বাইয়ের সকল বাজারুই বন্ধ ছিল। অন্যকার, কলিকাঁতার দর ছিল 
প্রতি তরি ৪১৪০ আনা। লগুনের বাজারেও সোনার দ্র প্রতি আউল 
১৬৮ ৮ শিলিংএ অপরির্ত্িত আছে। 

: নববর্ষ এবং বডদিনের ছুটির পূর্বে রূপার মুল্যে কতকটা অবনতি পরি- 
লক্ষিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে, কলিকাতা হইতে প্রায় এক হাজার সংখ্যক 


এবং গত ১লা) জানুয়ারী তারিখে 'প্রতি ১০* তরির মূল্য ৬২৮৮০ আনায় 
পৌহিয়াছিল। . কলিকাতার মজুদ 'রৌপ্যের পরিমাণ বর্তমানে -প্রায় 
২ হাজার বার। দৈনিক কাটতির পরিমাণ গড়ে ২০ বার। _. 


' আলোচ্য সপ্তাহে লগ্ডনের রূপার বাজারেও স্থিরতা বজাষ ছিল। প্রতি 
: আউন্স স্পট রূপার মুল্য ওরা জানুয়ারী তারিখে ২২৭$ টির 
পেণীতে দরড়ায়। অদ্যকার লগ্ডনের দর ২৩১ পেণী। 

অদ্যকার কলিকতার দর প্রতি ১০০ ভরি ৬২1/০ আনা এবং বা 


দর S৮০! 


তুল তুল! ও কাপড় 
কলিকাতা, ওরা জাহুরারী' 
আলোচ্য সপ্তাহে বোধ্বাইয়ে তুলার বাজারে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহের ভাব 


1 বলব ছিল। বিদেশের তুলার বাঁজারের চড়া সংবাদও বোদ্বাইয়ের তুলা 


ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন উৎসাহ সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় নাই। উল্লেখ- 
যোগ্য কারবারের অভাবে এবং ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন ছুটী যাইবার জন্য বাজারের 
উন্নতি আরও ব্যাহত হইয়াছে। বর্তমানে তুলার আমদানী বৃদ্ধি পাওয়াতে- 
এবং পূর্ববর্তী ব্সবের তুলনায় এবার তুলা ফসল অধিক উৎপন্ন হইবার 
সম্ভাবনায় বাজারে উহা প্রতিক্রিয়' দেখা দিতেছে। জুলাই-আগষ্ট মাসের 
ভেপিভারী দিবার সর্ভে কারবার সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল কারবার 
সম্পর্কে ষে দর দেওয়া হইতেছে তাহা এপ্রিল-মের দর অপেক্ষা ৬২ 
টাকা অধিক বলিয়া জানা যাঁয়। বর্তমান সপ্তাহের একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
সংবাদ এই যে, জাপানী রপ্তানীকারকগণ ওমরা শ্রেণীর তুলা খুব আগ্রহের 
সহিত ক্রয় করিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল-মে ১৮১* 
আনায় বাজাব বন্ধ হয। ওমরা ডিসেম্বর- জানুয়ারী ১৫২ টাঁকাঁ এবং বেঙ্গল 
ডিসেম্বর- জামুয়ারী ১২৬।০ আনায় বাজার বন্ধ হয। 

বদন 'এবং যা মধ্যে স্থানীয় কাপড়ের বাজার কম 
বেশী অপরিবত্তিতই ছিল। বাজ্জাবে কারবারের পরিমাণও খুব অল্প বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। কতিপয় দেশী কাপের কল বদ্ধিত মূল্যে আশামুরূপ অগ্রিষ 
কারবার সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়। বোস্বাই এবং আমেদাবাদের বাজার চড়া 
গিয়াছে। ভারতীয় কাপভের কলসমুহ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার লাভ করাতে উ 
বাজারে কাপড় বিক্রষের প্রতি তেমন আগ্রহ .নাই। বিদেশের 
বিশেষভাবে আফ্রিকার বাজারে ভাবতীয় কাঁপডের'চাহিদ্রা দির দ্রিন 
পাইতেছে। বাঙ্গলা দেশের কাপডের কল সমুহেও আশামুরূপ কাজ চলিতেছে । 
কাপড়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে উহার বর্তমানে পূর্ব্বের মন্ধুদ মাল কাটতি 
করিবার সমূহ সুযোগ লাভ করিয়াছে. গত ছুই তিন মাস যাবত জাপানী 
কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ খুব বেশী পরিমাণ হাস পাইয়াছে। প্রকাশ জাপানী 
রপ্তাণীকারগণ, “যে :দব দিতেছে তাহা কলিকাতায় প্রচলিত দরের 
সহিত &৬ টাকা তাবতয্য.মূলক বলিয়া প্রতীয়মাণ হয় । কলিকাতা বাজারে 
জাপানী সৌখীন জিনিষের ক্রমবর্ধমান অভাব'পরিলক্ষিত হইতেছে । সম্প্রতি 
কোরা ধুতি সম্পর্কে অল্প পরিমাণ কারবার হইয়াছে মাত্র । সাদা এবং ছাপ! 
কাপড়েরাও স্মান্ত পরিমাণ কাবরার হইয়াছে বলিয় প্রকাশ । ল্যাঙ্কাসায়ারের 
কাপড়ের "বাজারের-কোন প্রকার উল্লেরযোগ্য সংবাদ নাই । : 

, ধান ও চা চাউলের বাজার 

ক ঃ , কলিকাতা, ওরা জানুয়ারী 

হিজরী eS সপ্তাহে কলিকাতায় ধান. ও 

811 বিভিন প্রকাব প্রতি মণ ধান ও চাউলে; 

নিম্নরূপ দর গিয়াছে। : 

ধান্য_গোসাবা ২৩ নং পাটনাই (নুতন) ৩1০ 3 রূপশাল (নূতন) এ! 
৩৬ পাই) দাদশাল ৩া৮০-৩%০ আনা ; মাঝারি পাটনাই ৩1৮০-৩1৩০ 
আনা; পূৰা পাটনাই ৩৮৬ পাই + হইতে ৭০. আন! লাধারণ পাটনাই 
৩৬ পাই হইতে ৩/৬ পাই। 

চাউল; গোসাবা ২৩নং পাটনাই 8৬০) 
কাঁটারীভোগ' (টেকি) ৬০) জটাবাশফুল ৫19৯ 
(টেকি) ৫1১/০। | 

১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৩শে নবেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা 





রূপশাল (কলছ'াটী) ৫৮০ ১ 
; দাদখানি ৫1০ ; রূপশাল, 


হইয়াছে।, হা পরিমাণ ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৮০ টন 


|ছিল-। , 
চিনির বাজার : 
‘কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী 


| আলোচ্য সময়ে স্থানীষ চিনির বাজ্জারের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে ব্জায় ছিল।' 

চল্তি বাঁজাবে চিনির মূল্য মণ প্রতি ছয় আনা হইতে আট আনা পর্যযস্ত- 

বৃদ্ধি পাষ।, স্থানীয় বাজারে চিনির মঞ্জুদ. পরিমাণ অল্প বলিয়া! প্রতীয়মান: 
হওয়ার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।, অতি শীঘ্র ডেলিভারীযোগ্য চিনি 

সম্পর্কেই এইরূপ চাহিদা. বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া জানা যায়। টি 

STU বাজারের 

সাপূর্ণ লাভজনক দাড়াইয়াছে। . 
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‘কবন্মা-বানিজ্ত-শিল্ম- অর্থনীতি বিষস্ূক | 
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সম্পাদক--শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার 'ছ্বীট 











কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ 
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সত্যেন্দ নাথের পদত্যাগ 
সুদীর্ঘ - বিশ বসরকাল নিষ্ঠার সহিত আনন্দবাজার পত্রিকার 
সৃম্পাদকরূপে সেবা করার পর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 
এঁ পত্রিকার সহিত সমস্ত সংশ্রব ছিন্ন করিলেন। _ আমরা আনন্দ- 
বাঁজারের স্থ্রপাত হইতেই সত্যেন্্রনাথের সহক্্মীরূপে উহাতে যোগ- 
দান করিয়াছিলাম এবং সুদীর্ঘ ১৭ বৎসরকাল ধরিয়া নিতান্ত নগন্য 
অবস্থা হইতে কি ভাবে আনন্বাজারের অভূতপূর্ব উন্নতি হইল তাহা 
লক্ষ্য করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে একথা নিঃদক্কোচে 
'বলিতে "পারি যে আনন্দবার্জারের বর্তমান জনপ্রিয়তা ও সমৃদ্ধির 
'জন্য সত্যেন্্রনাথের অনন্যসাধারণ লেখনী বহুলাংশে দায়ী। 
নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে-_-যে পত্রিকাকে সত্যেন্দ্রনাথ 
প্রাণ দিয়া সেবা করিয়া উহাকে উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর করিয়া- 
ছিলেন আজ বার্ধক্যের সীমায় পৌছিয়া তিনি উহার সংশ্রব ছিন্ন 
. করিতে বাধ্য হইলেন । 
সত্যেন্দ্ৰ নাথের অপরাধ এই যে তিনি রী সুভাষ চন্দ্র বন্ুর 
রাজনীতিক কাধ্যকললাপ অন্ধের ম্যায় সমর্থন করিতে পারেন নাই । 
আনন্দবাজারের পরিচালক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার বর্তমানে 
. বন্ধু ভ্রাতৃদ্বয়ের কুক্ষিগত । সত্যেন্দ্ৰ নাথের দ্বারা কংগ্রেস ভ্রোহিতা-_ 
তথা দেশদ্রোহিতা সমর্থন করাইবার জন্য ইনি চেষ্টার ত্রুটি করেন 
নাই। কিন্তু সত্যেন্্নাথ দেশত্রোহিতার কাছে আত্মকিক্রয় 
করিতে রাজী হন নাই। এজন্য প্রতি পদে তাহাকে এমন ভাবে 
অপমানিত ও উপেক্ষিত করা হইতেছিল যে শেষ পর্য্যন্ত সত্যেন্্র নাথ 
আনন্দবাজার পরিত্যাগ করিয়া আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখিলেন। 


৯১২-৯১৮ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৯১৯-৯২০ 
মত ও পথ ৯২১ 
বাঙ্গারের হালচাল ৯২২-৯২৬ 








সত্যেন্দ্রনাথ তাহার পদত্যাগ্রে দ্বারা কেবল যে সাংবাদিকের 
মর্ধ্যাদাই অক্ষুণ্ন রাখিলেন এরূপ নহে-_বাঙ্গলায় বর্তমানে স্বার্থপর 
ও সুবিধাবাদী রাজনীতির যে তাণ্ডব চলিতেছে তাহার , মূলে 
কুঠারাঘাত করিলেন . তাঁহার পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় 
জীবনে আনন্দবাজারের প্রভার প্রতিপত্তির বিলোপ সাধনের পথও 
প্রশস্থ হইল। সুদীর্ঘ বিশ বসরকাল ধরিয়া আনন্নবাজারের 
মারফতে জাতির মর্্রবেদনার রূপ দিয়া তিনি দেশের যে সেবা 
করিয়াছেন আজ আত্মবিক্রীত আনন্দবাজারের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া 
তিনি উহা অপেক্ষা বড়রকম দেশহিতৈষণার পরিচয় দিলেন । 
সত্যেন্দ্ৰ নাথের জয় হউক ৷ নি 

বস্তু রপ্তানী ও বাঙ্গল। 

ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ এক সময়ে চীনের বাজারে কোটি 
কোটা টাকা মূল্যের সুতা সরবরাহ করিত। কিন্তু বস্তরশিল্পে 
জাপানের উদ্ভব এবং ভারত সরকার কর্তৃক ভারতীয় টাকার বাট্রার 
হার ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিকূলে নিয়ন্ত্রণ করার দরুণ চীনের 
বাজারে ভারতীয় সুতার রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে যুদ্ধের 
ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি বিদেশে বস্ত্র ও সৃতা রপ্তানীর 
বিশেষ সুযোগ পাইয়াছে। * চলতি বৎসরের প্রথম আট মাসে গত 
বৎসরের এই আট মাসের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বস্ত্র ও 
সৃতার রপ্তানী ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে 
সৃতার রপ্তানী ১ কোট ৩* লক্ষ টাকা এবং বস্ত্রের রপ্তানী ২ কোটি 
৫১ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানে বিদেশে যে 
বস্তু ও সৃতা রপ্তানী হয় বরহ্ধদেশই তাহার সবচেয়ে বড় ক্রেতা। 


৯৬ 


আধিক জগৎ 


[ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১ 





গত ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশ হইতে যে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ পাউণ্ড সুতা 
'বিদেশে...রপ্তানী -হয় -তাহার ,মধ্যে ব্রহ্মদেশেই ১ কোটি ৫২ লক্ষ 
পাউণ্ড স্তা রপ্তানী হইয়াছিল এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে 
মেটি ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ গজ কোঁরা কাপড় বিদেশে রপ্তানী হয় এবং 


তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশেই রপ্তানী হয় ৫ কোটি ২৯ লক্ষ গজ।-: 
রঙ্গীন ও ছাপা কাপড়ের দফায় মোট রপ্তানী ১২ কোটি ৮০লক্ষ গজের ” 


মধ্যে ব্ৰহ্মদেশ এই বৎসরে ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ গল্ কাপড় ক্রয় করে। 
সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে রেপ্তানীকৃত বস্ত্র ও সুতার মধ্যে অর্ধেক 


বন ও সৃতাই ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয়। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশ: 
্রহ্মদেশের সর্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী হইলেও বাঞ্গলার 
কাপড়ের কলগুলি এই সুযোগ বিন্দুমাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ . 


হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে যে কাপড় ব্যবহৃত হয় 
তাহার মাত্র এক' পঞ্চমাংশ বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি সরবরাহ করে 
_ একথা সত্য বটে। কিন্ত ব্রহ্মদেশে বস্ত্র ও সৃতার রপ্তানী করিয়া 
যদি অধিকতর লাভ হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলের 
পরিচালকগণ কেবল দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা মিটাইবার জন্যই 
ব্যগ্র থাকিবেন_ উহার কোন অর্থ হয় না। ব্রহ্মদেশে বস্ত্র ও সুতার 


চাহিদার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া এই 7 হদা মিটাইবাঁর জন্য বাঙ্গলা 
দেশে কি কেহ এক বা একাধিক কাপড়ের কল স্থাপন করিতে - 


পারেন না? 

চিনির পরিস্থিতি ও বাঙ্গলা 
, বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে চিনি এবং ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য সরকারী- 
ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি বন্দরসমূহে (Port markets) উক্ত দুই প্রদেশে উৎপন্ন 
চিনির বিক্রয়মূল্য সরকারী নির্দেশের বহিভূ্ত রাখা হইয়াছে। এই 


কারণে বাঙ্গলায় চিনির কলের মালিকগণ আশঙ্কা করিতেছেন যে. 


বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের চিনির কলওয়ালাগণ কলিকাতার বাজারে 
অত্যন্ত কম মূল্যে চিনি বিক্রয় আরম্ভ করিবেন। তাহাদের এই 
আশঙ্কার আরও কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ ব্রহ্ম সরকারের 
আদেশক্রমে ব্রহ্মদেশে চিনির আমদানী নিষিদ্ধ হইয়াছে । বিহার ও 
সংযুক্তপ্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশে যে পরিমাণ চিনি রপ্তানী 
হইত তাহার একটা মোটা অংশ এবওসর প্রধানত; কলিকাতার 
বাজারেই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে । দ্বিতীয়তঃ গত বৎসরের 
মজুদ চিনি বিক্রয়ের সুবিধার জন্য ডাঃ রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ চিনি.ও ইক্ষুর 
ন্যুনতম মূল্য সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা হাস করিয়া দিবার যে 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন বিহার ১৪ সংযুক্ত প্রদেশ সরকার তাহাতে সম্মত 
না হওয়ায় বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের মজুদ চিনি বিক্রয়ের সমস্তা 
আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতা 
বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দরে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চিনি বিক্রয় 
করার যে সুযোগ বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ সরকার প্রদান করিয়াছেন 
_ তাহা চিনির কলওয়ালাগণ পুরাপুরি সদ্যবহার করার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা করিবেন । এই সম্পর্কে বিগত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে “অমৃতবাজার 
পত্রিকায়” মিঃ এম আর জয়পুরিয়া এক বিস্তৃত পত্রে বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
বন্দরে মাত্র ৫* আনা মূল্যে চিনি বিক্রয় করিবার জন্য বিহার ও 
সংযুক্তপ্রদেশের চিনির কলওয়ালাগণকে উপদেশ দিয়াছেন। চিনির 
কলের মালিকগণ বর্তমানে যে মতলব অ [াটিতেছেন মিঃ জয়পুরিয়ার 
পত্রে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

উই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইলে বাঙ্গলাদেশে চিনি, গুড় এবং 
ইচ্ষুর মূল্যও যে হ্রাস পাইবে তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। মাদ্রাজ 


ও বোম্বাইয়ে ৫৷০ আনা কিক্রয়মূল্য হইলে বিহার ও. 
সংযুক্তপ্রদেশ হইতে কলিকাতার 'অপেক্ষাকৃত, কম “দুরত্ব ' 
এবং রেলের মাশুল বিবেচনায় কলিকাতার বাজারে চিনির মূল্য-যে . 
-সমরও কম হইবে তাহা বলা বাহুল্য । ইহাতে বাঙ্গলার জনসাধারণ { 
উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলায় যে কয়টি. চিনির কল আছে 
তাহার অধিকাংশই অবাঙ্গালীর। এদিক দিয়াও . বাঙ্কলার ' স্বার্থ 
বিশেষ ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্ত আসল সমস্যা এই যে গুড় ও 
ইচ্ষুর মূল্য হ্রাস পাইলে এই দুর্ববৎসরে বাঙ্গলার ইক্ষুচাষীর সমূহ, 
বিপদ হইবে। পাট চাষ করিষা কৃষক এবার ক্ষতিগ্রস্ত তইয়াছে ৷ 
ইন্ষুর মূল্যে উন্নতি না দেখিলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় যে 
সমস্ত জমীতে পাটের পরিবর্তে ইক্ষু চাষ হওয়ার সম্ভাবনা 


"আছে তাহাও কাৰ্য্যে পরিণত হইবেন! ৷ বাঙ্গলায় বর্তমান বৎসরে 


ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা তথ্বিষয়ে অমুসন্ধানের 
জন্য কিছুকাল পূৰ্ব্বে বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় শিরজরীপ কমিটার উপর 
ভার দিয়াছিলেন এবং বিগত ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে এই সম্পর্কে 
রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। "এই স্ব 
শিল্পজরীপ কমিটী এবং বংঙ্গলা সরকারের নীরবতা দৃষ্টে মনে হং 
নিম্নতম মূল্য নিদ্ধারণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আশাকরি 
বাঙ্গলা সরকার এবং শিল্পতদম্ত কমিটী উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা 
করিয়া দেখিবেন। 

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন 
মনে করি। বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বন্দরে 
অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চিনি বিক্রয়ের সম্মতি দিয়া ভারত শাসন 
আইনের ২৯৭ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন মনে হয়। বাঙ্গল। 

বহয় কয ত গে তব ক টা থা 

আৰ্য্যস্থানের জয়যাত্রা 

- ইংরাজী নববর্ষের প্রারম্ভে আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং কর্তৃক 
চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত উহার নবগৃহে প্রবেশ বাঙ্গলার বীমা ব্যবসায়ে 
একটা উল্লেখযোগ্য ঘটন] ৷ কিছুদিন পূর্বে হিমালয় ইনসিওরেন্স 
কোম্পানীর সমস্ত চলতি বীমা এবং উহার দায় মিটাইবার পক্ষে 
উপযুক্ত. পরিমাণ সম্পত্তি আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে 
স্থানাস্তরিত হয়। উহার ফলে চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত হিমালয় 
ইনসিউরেন্দ কোম্পানীর স্ুরম্য ভবনটী আধ্যস্থানের সম্পত্তি 
আধ্যন্জান বিশ্চিষ্নামে পরিবর্তিত হইয়া উহার হেড অফিসে পরি 
হইয়াছে! হিমালয়ের সহিত যোগাযোগের ফলে বর্তমানে প্রিমিয়াম 
বাবদ আর্ধ্যস্থানের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ আড়াই লক্ষ টাকা, 
জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ আট লক্ষ টাকা এবং উহাতে চলতি 
বীমার পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইল। চলতি বীমা, 
প্রিমিয়াম বাবদ আয় ইত্যাদির দিক হইতে আধ্যস্থানকে এখন 
বাঙ্গালী পরিচালিত বীমা কোম্পানীর মধ্যে একটি বৃহদাকার বীমা 
কোম্পানী বলা যাইতে পারে । 

আধ্যস্থান মাত্র গত ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অল্প সময়ের 
মধ্যে উহা যে প্রকার উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ "হইয়াছে তাহা 
বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসার কথা। এজন্য উহার সুযোগ্য ও 
সুপরিচিত ম্যানেজার মিঃ এস সি রায়ের কৃতিত্বই দায়ী। আমরা 
মিঃ রায়কে তাহার এই নৃতনতম সাফল্যে অভিনন্দিত করিতেছি । 

বোনাস্‌ বন্ধের প্রস্তাব 

' যুদ্ধের সময়ে যাহাতে কোন ভারতীয় বীমা কোম্পানীকে উহার 
লাভসহ পলিসিগ্রাহকগণকে বোনাঁদ্‌ দিতে না হয় তদুদ্দেশ্যে আইন 
প্রণয়নের জন্য ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস্‌ এসোসিয়েশন যে তদ্বির 
তদারক করিতেছেন তৎসম্বন্ধে গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের “আতিক 
জগতে আমাদের বক্তব্য উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্বন্ধে | 
বীমা বিষয়ক ইংরাজী সাপ্তাহিক ‘ফিল্ডম্যানন উহার গত ' ১০ই 
জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে: আলোচনা করিয়াছেন'। 
পফিন্ডম্যান” এই সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সমর্থন না 
করিলেও এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে লাভসহ পলিসিগ্রাহক- 


১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১ ] ২. টিটি নি 


. শীণকে বোনাস্‌ প্রদান করার ব্যাপারে বীমা -কোম্পানীসমূহের কোন 
আইনগত বাধ্য-বাধকতা নাই। এরূপ অবস্থায় বীমা কৌম্পানীসমূহ “ 
নিজেরা মিলিয়া যদি একটা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন এবং যুদ্ধের সময়ে 
বোনাস্‌ প্রদান বন্ধ রাখেন তাহা হইলে. লাইফ..অফিসেস_এসরোস্লিয়ে- 
শনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ছুঃখের বিষয় যে ফিল্ডম্যানের এই 
্‌ প্রস্তাবের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম,না। লাভসহ পলিসি 
গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত বীমাকারী অতিরিক্ত হারে প্রিমিয়াম দিয়া থাকেন 
তাহাদিগকে বোনাস্‌ দেওয়ার ব্যাপারে বীমা কোম্পানীসমূহের আইন- 
গত কোন বাধ্য-বাধকতা নাই বটে-_কিস্তু এই ব্যাপারে তাহাদের 
একট! নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে । আমরা “ফিল্ডম্যানের' সহিত একথা 
স্বীকার করি যে যুদ্ধের সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ যদি বোনাস 
দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে এই সময়ে বাঁমা কোম্পানীর 
- মজুদ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং যুদ্ধের পরে বীমাকারীগণই 
উহার সুফল ভোগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধাবসানে বীমা কোম্পানীর 
পরিচালকগণ যুদ্ধের সময়ে পলিসিগ্রাহকদের প্রাপ্য বোনাস যে 
পূরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? বিশেষতঃ যুদ্ধ 
বর্তমান থাকা কালে যে সমস্ত পলিসিগ্রাহকের মৃত্যু অথবা বীমার 
মেয়াদ পর্ণ হইবে নূতন ব্যবস্থায় তাহাদের কি ভাবে ক্ষতিপূরণ করা 
হইবে ? এই সম্পর্কে িল্ডম্যান' পত্র যুদ্ধের সময়ে একটা মধ্যবর্তী 
বোনাস ঘোষণা করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন । কিন্তু যাহারা 
এই সময়ে বোনাস দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার কথা 
বলিতেছেন তাহারা যে মধ্যবর্তী বোনাস দিতে রাজী হইবেন তাহার 
কি সম্ভাবনা আছে! মোটের উপর যুদ্ধের অজুহাতে বোনাস বন্ধের 
প্রস্তাব আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছি না। যুদ্ধের 
প্রতিকূল অবস্থার জন্য বীমাকারীগণ যদি কম হারে বোনাস পায় 
তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই। বীমা কোম্পানীর ক্ষমতার 
অতিরিক্ত বোনাস পাওয়া পরিশেষে বীমাকারীর পক্ষেই অশেষ ক্ষতির 
কারণ হইয়া উঠে। কিন্তু যাহারা বরাবর বোনাসের আশায় অধিক 
হারে প্রিমিয়াম দিয়া আসিতেছে যুদ্ধের সময়ে তাহাদিগকে বা 
তাহাদের পোস্যবর্গকে বোনাস হইতে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিচার- 
মূলক কাজ হইবে। 
ভারতীয় বহিব্ধাণিজ্যের আট মাস 

চলতি সরকারী বৎসরের এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্যন্ত ৫ মাস 
কাল ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ 
করিবার পর ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ উহার প্রকাশ বন্ধ 
করিয়া দিয়াছিলেন । সম্প্রতি উহার! সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর 
এই তিন মাসের রিপোর্ট একসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার 
ফলে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম আট মাসে ভারতীয় বহি- 
ব্বাণিজ্যের অবস্থা জানা গিয়াছে। উক্ত বিবরণ হইতে জানা 
গিয়াছে যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১২ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকা, অক্টোবর মাসে ১২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা এবং নবেম্বর 
মাসে ১২ কোটি, ৭৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে এই তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যথাক্রমে ১৬ 
কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, ১৫ কোটি ৪8৪ লক্ষ টাকা এবং ১৬ কোটি 
৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । গত 
জুলাই ও আগষ্ট মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যথাক্রমে ১১ কোটি 
৩৯ লক্ষ ও ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী 
হইয়াছিল এবং এবং ছুই মাসে ভারতবর্ষ হইতে যথাক্রমে ১৪ কোটি 
ও ১৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়া- 
ছিল। পরবর্তী তিন মাসের হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে এই 
তিন মাসে ভারতীয় বহিবর্ধাণিজ্যের উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে। 

চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম আট মাসে বিদেশ হইতে ভারত- 
বর্ষে মোট ১০৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে 
এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৩৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । গত বৎসরের এই আট মাসের তুলনায় 
চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ২৮ লক্ষ 
টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে-কিন্ত রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে 
৯ কোটি.২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা । উহার মধ্যে তৈল, লৌহ ও 
ইন্পাত, কার্পাসবস্ত্র ও স্থতা এবং পাটজাত থলে ও চটের কথাই 
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বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গত বৎসর আটমাসের তুলনায় চলতি 
ব্রৎসরের আট' মাসে-ভারতবর্ধ হইতে বিদেশে তৈলের রপ্তানী ৮৩ 
লক্ষ টাকা, লৌহ ও ইস্পাতের রপ্তানী ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, 


- কার্পাস- বন্ত্র-ও-স্ৃতার 'রপ্তীনী-৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা এবং পাটজাত 


থলে ও-চটের রপ্তানী -৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।- 
বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইলে৪ ভারতীয় কৃষক সমাঁজ উহাতে উপকৃত 
হইতেছে না। কারণ গত বৎসরের আট মাসের তুলনায় এবার 
আট মাসে কাচা চামড়ার রপ্তানী, ৪৫ লক্ষ টাকা, খৈলের রপ্তানী 
৮০ লক্ষ টাকা, বীজ শস্তের রপ্তানী ৪৪ লক্ষ টাকা, তুলার রপ্তানী 
টি টাকা, পাটের রপ্তানী ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা 
বং পশমের রপ্তানী ৯১ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে । 


অষ্টেলিয়ায় শিল্পের প্রসার 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় নূতন সুযোগ’ সম্ভাবনা বুঝিয়া যে 
সব দেশ শিল্প প্রসারে বিশেষ অগ্রবন্তী হইয়াছে অষ্ট্রেলিয়। 
তাহাদের অন্যতম । যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্তমান সময় পর্য্যস্ত 
উক্তদেশে নূতন নূতন শিল্পের জন্য অগণিত কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে এবং পূর্বের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি। সম্প্রতি প্রকাশ এ শিল্পোন্নতির ধারা যাহাতে স্ুপরি- 
কল্পিতভাবে অগ্রসর হয় এবং দেশ যাহাতে উহাদ্বারা স্থায়ীভাবে 


অবলম্বনের . পরামর্শ দিয়াছেন। 
রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, বর্তমানে দেশে একদিকে সামরিক প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর শিল্প গড়িয়া তোলা 
আবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছে। অপরদিকে যুদ্ধের সুযোগে স্থায়ীভাবে 
দেশে কতকগুলি প্রয়োজনীয় নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার স্ুবিধাও 
দেখা দিয়াছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর শিল্পগুলির মধ্যে এমন অনেক 
শিল্প রহিয়াছে যুদ্ধের পরে যাহা ব্যাপকভাবে পরিচালনার সুযোগ ' 
থাকিবে, না এবং যাহা ভবিষ্যতে স্থায়ী করা বাঞ্ছনীয়ও হইবে না। 
এই ধরণের শিল্প সম্পর্কে কেবল বর্তমান সময়ের জন্যই গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে - সহায়তা কর! কর্তব্য। যুদ্ধের সুযোগে স্থায়ীভাবে কতকগুলি 
প্রয়োজনীয় নূতন: শিল্প গড়িয়া তোলার যে সুবিধা আসিয়াছে 
তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বর্তমানে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া 


* উচিৎ । আর ভবিদ্যতে এসব শিল্প যাহাতে বিদেশীয় প্রতিযোগিতার 


বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ সংরক্ষণ সুবিধা পায় তৎবিষয়েও গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
এখনই একট৷ প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্তব্য । অস্ট্রেলিয়ান টেরিফ বোডের 
এ প্রকার সুপারিশ এদেশের শিল্পোন্নতিন দিক দিয়! খুবই . গুরুত্বপূর্ণ 
বলা চলে । যুদ্ধের প্রথমা বস্থ৷ হইতে অষ্ট্রেলিয়া সরকার দেশের শিল্পোন্নতি 
বিষয়ে সকলদিক দিয়া যেরূপ সহায়ক কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া 
আসিতেছেন তাহাতে টেরিফ বোডে'র উক্ত নির্দেশও যে তাহারা 
অবিলম্বেই কাৰ্য্যত: অনুসরণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই | 
অস্ট্রেলিয়ায় শিল্প প্রসারের এরূপ উৎসাহ ব্যপ্তক কার্য্যধারা দেখিয়া 
এদেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে সহজেই একটা ধারণা করা যায়। 
যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজন ও সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া ভারতবর্ষেও 
শিল্লোন্নতি সাধনের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে । কিন্ত সেদিক 
দিয়া অস্ট্রেলিয়ার সহিত এদেশের কি শোচনীয় পার্থক্যই না লক্ষিত 
হইতেছে! অষ্ট্রেলিয়া সরকার সকলদিক দিয়া দেশের শিল্প প্রসারের 
সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ভারত সরকার এ পর্যযস্ত তথাকথিত 
গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্যেই নিজেদের কার্যযধারাকে সীমাবদ্ধ 
করিয়া রাখিতেছেন। নূতন শিল্প স্থাপন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্বন্ধে ভরসা দিয়া একটি ঘোষণা প্রদানের নিমিত্ত 
দেশের লোকের পক্ষ হইতে আবেদন নিবেদন যথেষ্টই হইয়াছে । 
কিন্ত গবর্ণমেণ্ট মাত্র গ্যলভানাইজ করা পাইপ ও এলুমিনিয়াম শিল্প 
সম্পর্কে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাণ্ডা এ পর্য্যন্ত আর কোন শিল্প 
সম্বন্ধেই সেরূপ ভরসা দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই । 
শিরোন্নতি বিষয়ে এরূপ অনুদার মনোভাব যে কোন সভ্য দেশের 
গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধেই লজ্জা ও পরিতাপের কথা । 








বাঙ্গলা দেশে পাটচাষীর বর্তমানে যে ক্ষতি হইতেছে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত পার্টের উৎপাদন তাহার প্রধান কারণ বটে। কিন্তু 
যুদ্ধের জন্য কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার স্থষ্টি হওয়াও পাটচাষীর 
ক্ষতির কম শক্তিশালী কারণ নহে । ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসরে 
বিদেশে যে কাচা পাট রপ্তানী “হয় যুদ্ধের পূর্বের তাহার সবচেয়ে 
বড় ক্রেতা ছিল ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালী, 
বেলজিয়াম ও জাশ্মানী_এই কয়টা দেশ। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে 
(এই বসরকে স্বাভাবিক বৎসর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে, কারণ এই বৎসরে যুদ্ধ বা যুদ্ধের তেমন কোন আশঙ্কা 
বর্তমান ছিল না) ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে-মোট ৪১ লক্ষ ৮৫ 
হাজার বেল পাট' রপ্তানী হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে শেষোক্ত 
৪টী দেশে- অর্থাৎ ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম ও জাম্মানীতে 
১৮ লক্ষ ৮১ হাজার বেল পাট রপ্তানী হয়। বর্তমানে যুদ্ধের 
জন্য এই ৪টি দেশে পাট রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়াছে। 
এই কারণে গত বৎসর জুলাই হইতে অক্টোবর পর্্যস্ত ৪ মাসে 
যে স্থলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৮ লক্ষ ৩ হাজার বেল পাট 
রপ্তানী হইয়াছিল সেই স্থলে এবার উক্ত ৪ মাসে ২ লক্ষ ৫৫ 
হাজার বেলের বেশী পাট রপ্তানী হয় নাই। মুল্যের দিক হইতে 
দেখা যায় যে গত বৎসর এপ্রিল হইতে নবেম্বর পধ্যস্ত ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে মোট ৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের পাট 
রপ্তানী হইয়াছিল-_কিস্ত এবার এই আট মাসে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ 
টাকা অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা 
কম মূল্যের পাট রপ্তানী হইয়াছে । এই সব বিবরণ দারা বুঝা 
যাইতেছে যে কেবল অতিরিক্ত উৎপাদনই পাটের মৃল্যহাসের 
কারণ নহে-_চাহিদার সঙ্কোচও উহার কারণ বটে। 
': কিন্তু বর্তমানে যুগপৎ অতিরিক্ত উৎপাদন এবং চাহিদার 
‘সঙ্কোচ হেতু কাচা পাটের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাইলেও: অন্ত 
‘দিক হইতে পাট সম্পর্কে একটা অনুকুল অবস্থার সূচনা দেখা 
যাইতেছে । সকলেই . জানেন যে থলে ও চটের চাহিদার উপর 
পাটের মূল্য অনেকটা নির্ভরশীল। "অনেক সময়েই থলে ও 
চটের মুল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাচা পাটের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বিদেশে থলে ও চটের 
চাহিদা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের 
'এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্যন্ত ৮ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
-১৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা মূল্যের থলে ও চট রপ্তানী হইয়াছিল । 
১৯৩৯ সালের এই ৮ মাসে রপ্তানীর পরিমাণ দাড়ায় ২৫ কোটি 
৭৩ লক্ষ টাকা । কিন্ত ১৯৪০ সালের এই ৮ মাসে উহার পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৩৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ! ইদানীং বিদেশে থলে ও 
চটের চাহিদার দরুণ থলে ও' চটের মূল্য যে কোঠায় পৌছিয়াছে 
তাহ! যদ্দি বজায় থাকে তাহা হইলে উহার ফলে কাঁচা পাটের 
দরেরও কিছুটা উন্নতি হইবে- উহা খুবই আশা করা যাইতে পারে । 

সম্প্রতি এখন কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে 
হয় যে থলে ও চটের মূল্য হ্রাস পাওয়া বুটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত 
নহে । আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম কারণ এই হইতেছে যে এদেশে 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ক্রীত থলে ও চটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 
জাহাজের অভাবেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক চটকলগুলির 


হাতে মজুদ পড়িয়া থাকিলেও গবর্ণমেন্ট নূতন অর্ডার দিতে পশ্চাদ্‌পদ , 


হইতেছেন না। গত সেপ্টেম্বর মাসের শ্রেষে ভারতীয় চটকলগুলির 
নিকট বুটীশ গবর্ণমেন্টের ফরমায়েসী থলে প্রস্তুতের উপযোগী ২ কোটা 
৪৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গজ চট মজুদ ছিল। উহার পরিমাণ অক্টোবরের 
শেষে ৪ কোটা ২৯ লক্ষ ৪৭ হাজার গজ, নবেম্বরের শেষে ৫ কোটা 
৫৯ লক্ষ ২১ হাঙ্গার গজ “এবং ডিসেম্বরের শেষে ৬ কোটী ৪২. লক্ষ 
৯৭ হাজার গঞ্জে ফাড়াইয়াছে.। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বুটিশ 
'গীবর্ণমেপ্ট এদেশে থলে প্রস্ততের'উপযোগী যে চট ক্রয় করিতেছেন 


তাহার সাকুল্য অংশ নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেছেন না ' 


অথবা করিতে পাঁরিতেছন না। উহা সন্বেও তাহারা সপ্তাহাধিক 





 ক্কাল পূৰ্বে নূতন চটের অর্ডার দিয়াছেন উহাতে মনে করা যাইতে | 
পারে যে চটের বাঁজার যাহাতে পড়িয়া না যাইতে পারে তহদ্দেশেই - 
এই নুতন অড'র দেওয়া হইয়াছে । 

এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতিও.কতকটা কৌতুহলাবহ ।” 
সাধারণতঃ গবর্ণমেন্টের ফরমায়েসী মালপত্র জাহাজে বোঝাই হইলেই 
উহার দলীলপত্রের জামীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাল সরবরাহকারীকে: 
টাকা দিয়া থাকে । কিন্তু চটের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণমেন্টের' 
অর্ডারের জামীনেই চটকলওয়ালাদিগকে টাকা প্রদান করিতেছে।: 
বাজারে গবর্ণমেণ্টের ফরমায়েসী চা প্রভৃতি আরও অনেক জিনিষ 
পড়িয়া রহিয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সব জিনিষের ক্ষেত্রে অর্ডারের 
জামীনে কোন টাকা দিতেছে না। অথচ চটের বেলায় উহার 
ব্যতিক্রম করিতেছে । উহাতে এই ধারণা আরও হয় যে 
চটের বাজার উচুস্তরে বজায় রাখিবার জন্য গবর্ণমেন্ট যে চেষ্টা করিতে-- 
ছেন তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সহায়তা করিতেছে । এই প্রসঙ্গে 
চটকল সমূহের বর্তমান কাধ্যনীতির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
যে সময়ে বাজারে প্রভূত পরিমাণে কাচা পাট মজুদ পড়িয়া রহিয়াছে 
এবং চট কলওয়ালারা ইচ্ছা করিলেই জলের দরে পাট ক্রয় করিতে. 
পারে সেই সময়ে উহারা কাচা পাটের জন্য একটা সর্বনিম্ন মূল্য 
দিতে স্বীকৃত হইয়াছে । চটের মূল্য একট! নিন্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
থাকিবে গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে উহারা 


কিছুতেই. অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিয়া পাট ক্রয় করিতে রাজী- ” 


হইত না। মোটের উপর চটের উচুস্তরে বজায় রাখিবার . 
ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও চটকলওয়ালা__ 
এই সকলে একজোট হইয়া কাজ. করিতেছেন বলিয়া ' মনে; 
হইতেছে । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যে স্থলে বৃটাশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয়” 
চটের একজন বড় ক্রেতা সেই স্থলে কৃত্রিম উপায়ে উহার মূল্য 
চড়া রাখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেশ্টের লাভ কি? উহার জবাব এই যে 
বর্তমানে বুটীশ গবর্ণমেন্ট ডলারের দিক হইতেই তাহাদের কার্ধ্য-- 
নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । ভারতবর্ষ হইতে বৃটাশ্‌ গবর্ণমেন্ট যে 
মালপত্র ক্রয় করিতেছেন: তাহার মূল্য এক্ষণে তাহারা পাউণ্ড- 
নোট অথবা বুটিশ গবর্ণমেন্টের খণপত্র দ্বারা অনায়াসে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে বুঝাইয়া* দিতেছেন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার জামীনে * 
টাকার নোট: বাহির করিয়া তদ্বারা পণ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের পাওনা 
শোধ করিতেছে । এজন্য তাহাদের কোন অস্বিধাই নাই। কিন্তু: 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে যে মালপত্র ও 
সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন তাহা তাহাদিগকে ডলারের হিসাবে 
শোধ করিতে হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এক্ষণে এই ডলারের 
‘অভাব খুব বেশী। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
বর্তমানে যত বেশী টাকা মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিবে ইংলগ্ডের 
পক্ষে ততই ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করা সহজ হইবে। ভারতীয় 
চটের আমেরিকার যুক্তরাজ্যই সবচেয়ে বড় ক্রেতা । কাজেই এক্ষণে 
যদি চটের মুল্য উচ্চস্তরে বজায় রাখা যায় তাহা হইলে; 
আমেরিকার নিকট ভারতবর্ষের পাঁওনার পরিমাণ অনেক বাড়িবে 
এবং সেই অনুপাতে এ পাওনার বদলে ডলার সংগ্রহ করিয়া 
তাহা দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে উক্ত দেশ হইতে মালপত্র 
ক্রয় করা সহজ হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে বৃটিশ গবর্ণমে্টকে নিজের 
প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে যদি কিছু অধিক মূল্য দিয়া চট ক্রয়” 
করিতে হয় তাহা হইলেও তাঁহাদের উহা না করিয়া উপায় নাই। . 

বর্তমান যুদ্ধে সমর সরঞ্জামের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
উপর ইংলণ্ডের নির্ভরতা এবং ইংলগ্ডের হস্তস্থিত ডলার মুদ্রার 
প্রাচুর্য্যের অভাব 'হেতুই চটের বাজারে এই "চিত্তাকর্ষক অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে । উহাতে চটকল সমৃহেরই অধিক লাভ হইবে 
সন্দেহ নাই। তথাপি উহার ফলে কাঁচা পাটের বাজারেও সম্তোষ- 
জনক প্রতিক্রিয়া হইবার: যে সম্ভাবনা: ঘটিয়াছে তাহাতে আমরা , 
আনন্দ অনুভব করিতেছি। 





ভারতীয় বহির্র্ধাণিন্জ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক মাসে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা অবলম্বনে, ইতিপূর্বের আমরা গত 
১৯৪০ সালের মার্চ মাস পর্য্যস্ত এক বৎসরে উহার অবস্থা 
আলোচন! করিয়াছি। সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ 
হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় 
বিস্তৃত সমালোচনা পুস্তক (Review of the Trade of 
India in 1939-40) প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে উক্ত 
বৎসরে ভারতীয় বহি্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক নুতন কথা জানা 
গিয়াছে | 

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের রণ্তানীর 
আধিক্য অর্থাৎ উক্ত বৎসরে পণ্যত্রব্য ও স্বর্ণ রৌপ্য মিলিয়া 
বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে কত অধিক টাকা মূল্যের জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে তাহার 
কথা উল্লেখ করা যাইতেছে । “আর্থিক জগতের পাঠকবর্গ অবগত 
আছেন যে গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ত হইবার 
পরে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানী 
রপ্তানীর' হিসাব প্রকাশ করিয়া ভারত 'সরকার উহার প্রকাশ বন্ধ 
করিয়া দেন। এজন্য পণ্যদ্রব্য ও ্বর্ণ-রৌপ্য মিলিয়া ১৯৩৯-৪০ 
সালে ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ কি দীড়াইয়াছিল 
তাহ! এতদিন কাহারও জানা ছিল না। সম্প্রতি ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্যের যে বিস্তৃত সমালোচনা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে ১৯৪* সালের মার্চ মাস পর্য্যস্ত ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ-রৌপ্যের 
আমদানী রপ্তানীর' হিসাব 'দেওয়া হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় 
'যে-_যেস্থলে ভারতবর্ষ - হইতে গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ২৭ কোটা 
৮৬ লক্ষ, ১৯৩৭-৩৮ সালে ১৬ কোটী ৩৪ লক্ষ এবং ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ১৩ কোটী -৬ জক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে" রপ্তানী হইয়াছিল 
সেই স্থলে গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৩৪ কোটী ৬৭ 
লক্ষ টাকার' স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী 'হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে 
‘এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ববর্তী ছয় 
মাসে ৭ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের এবং সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ 
পর্য্যন্ত ছয় মাসে ২৭ কোটা ৫৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হয়। 
তবে ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৪ কোটা ৭৪ লক্ষ 
টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানী হওয়ায় এবং ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে ৩৪ লক্ষ টাকার নোট রপ্তানী হওয়াতে এই বৎসরে 


হ্র্ণ-রৌপ্য ও নোট: মিলিয়া. ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য ' 


ফ্বাড়াইয়াছে ৩০*কোটা ২৭ লক্ষ টাকা । এই বৎসরে বিদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে ১৬৪ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যন্রব্য আমদানী 
হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ২১৩ কোটা ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের 
পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । কাজেই এই বৎসরে পণ্যদ্রব্যের 
দফায় ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য হইয়াছে ৪৮ কোটী ৩৩ লক্ষ 
টাকা॥ উহার 'সহিত স্বর্ণ-রৌপ্য ও নোটের দফায় রপ্তানীর 
আধিক্য ৩০ কোটা ২৭ লক্ষ টাকা লইয়া ‘এই ‘বৎসরে ভারতবর্ষের 
মোট রপ্তানীর আধিক্য হইয়াছে ৭৮ কোটা, ৬০ ক্ষ টাকা। 
১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে - 
রম ূ 


বহির্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে. 


বুদ্ধি 


"৩০ কোটা ২৪ লক্ষ ও ২৯ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা । সুতরাং একমাত্র 


রপ্তানীর আধিক্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারতবর্ষের বহির্ববাণিজ্যের অবস্থার: খুব সন্তোষজনক উন্নতি হইয়াছে 
বলা যায় । রর | 

ভারতবর্ষের সহিত ইংলও, ব্ৰহ্মদেশ, জাপান এবং আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য-_এই চারটী দেশেরই সবচেয়ে অধিক টাকা মূল্যের 
মালপত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে । ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে 
বিদেশ হইতে যে সমস্ত মালপত্র আমদানী ' হইয়াছিল তাহার 
শতকরা ৬3৯ ভাগই এই চারটী দেশ হুইতে আমদানী হয় এবং 
এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে যে মালপত্র বিদেশে রপ্তানী -হইয়াছিল 
তাহার শতকরা ৬০'৯ ভাগ এই.চারটী দেশ ক্রয় করে। এক্ষণে 
দেখা যাক যে যুদ্ধের জন্য ১৯৩৯-৪০ সালে উক্ত চারটা দেশের 
সহিত ভারতবর্ষের বাণিজোর কি প্রকার ইতর বিশেষ হইয়াছে । 
ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ইংলণ্ড এবং. ইংলণ্ড 
হইতেই ভারতবর্ষে সবচেয়ে অধিক টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী 
হইয়া থাকে। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের আমদানী বাণিজ্যে ইংলণ্ডের 
ভাগ কমিয়! গিয়াছে এবং রপ্তানী 'বাণিজ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যত টাকার "মালপত্র 
আমদানী হয় তাহার . শতকরা ৩০৫ ভাগ ইংলণ্ড হইতে আমদানী 
হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে এই ভাগ, কমিয়া শতকরা ২৫'২ ভাগে 
পর্যবসিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে 
রপ্তানীকৃত মালের শতকরা ৩৪:১ ভাগ ইংলণ্ড ক্রয় করিয়াছিল । 
সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের রপ্তানীকৃত মালের শতকরা 


"৩৫৪ ভাগ ইংলণ্ড ' ক্রয় করিয়াছে। এই দুই বৎসরে ভারতীয় 


বহিব্বাণিজ্যে ব্ৰহ্মদেশ, আমৈরিকার যুক্তরাজ্য ও জাপানের অবস্থার 
কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম 
আমদানী--ত্রহ্মদেশ. হইতে "১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ১৬ ভাগ, 
১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ১৯ ভাগ; জাপান হইতে ১৯৩৮-৩৯ 
সালে শতকরা ১০১ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা, ১১'৭ ভাগ; 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৬৪ ডা 
১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা! ৯ ভাগ। ' 

রপ্তানী আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৮*৫ 
ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ১২ ' ভাগ, জাপানে ১৯৩৮-৩৯ সালে 
শতকরা ৯ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ৬৯ ভাগ, ব্রহ্মদেশে 


৷ ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৬'২ ভাগ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা 
৬ ভাগ। 


এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে যুদ্ধের ফলে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ যে 'হারে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তদন্থপাতে উক্ত দেশে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর হারও 
পাইয়াছে। কিন্ত -যুদ্ধের সুযোগে ব্ৰহ্মদেশ" :ও 
জাপান ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ "অনেক বাড়াইয়া- দিলেও 
কহত হং 
- “(৯২২ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য-)- i EE ৩ ও 





ভারত সরকারের উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় শ্রমিক কল্যাণ- 
মূলক কয়েকটি আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট, শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের মালিকবর্গ এবং . শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে 
আলোচনার জন্য এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে । ভারত সরকারের 
পক্ষ হইতে বাণিজ্য ও শ্রমসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার এবং 
শ্রমবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হায়দরী উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। 
মালিকবর্গের প্রতিনিধিত্ব করেন অল ইণ্ডিয়া অর্গেনাইজেসন 
অব ইণ্ডাস্ীয়েল 'এম্প্য়ার্প এবং এমপ্নয়ান ফেডারেশন অব 
ইণ্ডিয়ার কর্মকর্তাগণ । অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
প্রেসিডেন্ট সহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা উক্ত বৈঠকে 
শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন । বৈঠকের 


আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে ১৯২৯ সালের শ্রমিকবিরোধ আইনের, 


সংশোধন, শ্রমিকদিগকে বেতনসহ ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা, দোকান এবং 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের জন্য বেতন, ছুটী, কার্যকাল নিয়ন্ত্রণ, 
এবং কয়লাখনির নারী শ্রমিকদের জন্য প্রস্থতি-কল্যাণের ব্যবস্থা 
এই চারিটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যায়। 


গবর্ণমে্ট, মালিক সম্প্রদায় এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ বর্তমানে কিরূপ 
মনোভাব' পোষণ করেন এবং ভারতে শ্রমিককল্যাণ আইন প্রসারের 
নীতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান'ই বর্তমান 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত । বিগত মহাযুদ্ধের পর ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠান 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিতে আরম্ভ 
করে এবং অল্প সময় মধ্যে কয়েকটি শিল্পে ব্যাপক ধর্মঘট সংঘটিত 
হয়। ইহার প্রতিকারকল্পে ১৯২৯ সালে ভারতীয় শ্রমিক- 
বিরোধ আইন পাশ হয়। এই আইনে শ্রমিক-বিক্ষোভ এবং 
ধর্মঘটের কারণ অনুসন্ধানের অন্য কমিটী নিয়োগ এবং বিরোধ 
মীমাংসার জন্য বোর্ড গঠনের বিধান আছে ; কিন্তু ধর্মঘট নিবারণের , 
কোন ব্যবস্থা নাই | এই কারণে উত্ত আইনের ' 


প্রয়োজনীয়তা এবং কাধ্যকারিতা অনেকটা হাস পাইয়াছে । এই- 


ক্রুটি মোচনের উদ্দেশ্যে বোস্বাইয়ে ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ সালে পৃথক 
দুইটী প্রাদেশিক আইন, প্রবর্তিত হয়। 
এবং বাঙ্গলাদেশেও অনুরূপ আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করা 
হইয়াছিল-। ১৯২৯ সালের কেন্দ্রীয় আইনের ক্রটী এবং শ্রমিক- 
. বিরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশে আরও ব্যাপক (আইন প্রণয়নের 
ঝৌোক লক্ষ্য করিয়াই ভারত সরকার বর্তমান. আইন সংশোধনের 
প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে মালিক সম্প্রদায়ের 
- প্রতিনিধিগণ মোটামুটি সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কয়েকটী বিশেষ 
ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে কোন ধম্মঘট আরস্ত হওয়ার পূর্বের গোপনে শ্রমিকদের 
ভোঁট গ্রহণ করিতে ‘হইবে, কল্সিলিয়েসন অফিসার বা বিরোধ 
মীমাংনক কর্মচারীর কাৰ্য্যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে 
এবং অন্তায় ধর্মমঘটের-জন্য জরিমানার ব্যবস্থা ও ধর্মঘটকালে কাধ্যে 
নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে ভয় প্রদর্শন: বা কাধ্য হইতে বিরত করার 
কোন প্রকার চেষ্টা বেআইনী বলিয়া. গণ্য করিতে হইবে। চা, 


মান্দাজ, সংযুক্ত প্ৰদেশ | 


কফি প্রভৃতি শিল্পকে প্রস্তাবিত আইনের বহিভূর্ত রাখাও ইহাদের 
অভিমত। শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে যথাসম্ভব অল্প সময় মধ্যে ধর্মঘট সম্পর্কীয় বিরোধ 
মীমাংসার ব্যবস্থা করিতে হইবে, শ্রমিকদের কার্ধ্যপ্রণালীর . 


. কোন রদবদল হইলে কর্তৃপক্ষ তাহা গবর্ণমেন্টের গোচরীভূত 


করিবেন, আইনানুগ ধর্মঘটের পর ধর্মঘটী শ্রমিকদের সম্পর্কে 
কোনপ্রকার ছুবণবহার হইতে দেওয়া হইবে না এবং সম্ভব হইলে 
এই সংশোধিত আইন প্রথমে পাবলিক ইউটিলিটা বা জন- 
সাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় শিল্পসমূহে প্রয়োগ করা কর্তব্য । 
ভারতীয় শ্রমিক সাধারণতঃ ছুটীর পর গৃহ হইতে প্রত্যাগমনের পর 
পুর্বকর্মে নিযুক্ত হয় না বলিয়া হুইট্‌লী কমিশন্‌ বেতনসহ ছুটীর 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে গবর্ণমেণ্ট কিংবা 
মালিকগণ এই প্রস্তাবে সাড়া দেন নাই। তৎপর বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের উদ্যম করেন। কানপুর 
এবং বিহার শ্রমিক অন্ুসন্ধান কমিটাও এই ব্যাপারে অনুকূল 


মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাঞ্জাব, বাঙ্গলা এবং সিন্ধুপ্রদেশে যে 
বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত চারিটা প্রস্তাব সম্পর্কে 


দোকান কর্মচারী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতেও এই নীতি 
স্বীকার করা হইয়াছে! -এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত সরকার 
শ্রমিকদের জন্য বেতনসহ বৎসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছুটীর দিন 
বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের UO 
এই প্রস্তাবে প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। - 
মতে বেতনসহ ছুটী দেওয়ার ব্যবস্থা 5৮৮ 
করা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি হইরে--কিন্তু শ্রমিকদের 

কোন উপকার হইবে না। ইহার পরিবর্তে শ্রমিকদের জন্য রোগ 
‘বীমার বাবস্থা করাই তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত। শ্রমিকদের 
পক্ষ হইতে বেতনসহ বৎসরে ১৪ দিন ছুটা দেওয়ার প্রস্তাব করা 
; হইয়াছে। ছুটীর বেতনের জন্য মালিকদের নিকট হইতে নিদ্দিষ্ট 
হারে অর্থ আদায় করিয়া গবর্ণমেন্ট একটা তহবিল স্থষ্টি করিবেন 
এবং গবর্ণমেন্ট স্বয়ং শ্রমিকদের মধ্যে ছুটার বেতন বিভাগ করিয়া 
দিবেন--শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী । 

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, দোকান এবং রৌস্তোরার কাজ সম্পর্কে 
আইন প্রণয়নের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বেই আন্দোলন . আরম্ত 
. হইয়াছে । বোম্বাই, পাঞ্জাব, বাঙলা এবং সিদ্ধুপ্রদেশে ইতিমধ্যে 
এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন, কাধ্যকাল, ছুটা ইত্যাদি 
সম্পর্কে আইন প্রণীত হইয়াছে ।. মান্দ্রাভ এবং সংযুক্তপ্রদেশের 
কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাও এই ব্যাপারে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ করিয়া- 
_ছিলেন। শ্রমমন্ত্ীম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেও এই সম্পর্কে 
অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে এবং ভারত সরকার বর্তমানে 
একটা, সব্বভারতীয় ব্যাপক আইনের পরিকল্পনা করিয়াছেন 
মালিকসম্পরদায় এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন । শ্রমিক 
. প্রতিনিধিগণ এই সম্পর্কে দৈনন্রিন কাৰ্য্যকাল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজ্সনীয়তা 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং কর্মচারীদের বেতন প্রদানে অনাবশ্যক 
কালবিলম্ব না ঘটে তাহার বসা করার প্রয়োজনীয়তা রী 
করিয়াছেন | 


১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১ ] 
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এন্থলে বলা আবশ্যক: যে উপরি উক্ত তিনটি প্রস্তাব বিভিন্ন 
শরমমন্ত্রীম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত 
প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে ৷ কিন্তু কয়লাখনিতে 


প্রস্থৃতি-কল্যাণ সম্পর্কে ভারত সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা . 


সম্পূর্ণ নৃতন। প্রন্ৃতি-কল্যাণ সম্পর্কে কয়েকটা প্রদেশে আইন 
প্রবর্তিত হইয়াছে বটে_কিস্ত কয়লা খনিসমূহকে এই সমস্ত 
আইনের অন্তরভূক্ত করা হয় নাই। কিছুদিন পূর্বের কয়লা 
খনির অভ্যন্তরে (under 0010) নারী শ্রমিকগণ 
কাজ করিতে পারিবেন! বলিয়া ভারত সরকার এক আইন কার্যকরী 
করিয়াছেন। বর্তমানে নারী শ্রমিকগণ খনির উপরিভাগে কাজ 
করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মজুরীর হার হাস পাইয়াছে। 
ইহাতে কয়লাখনিতে প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারের আয়ও কমিয়া 
গিয়াছে । বিহার শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটী কয়লাখনিতে প্রস্থৃতি- 
কল্যাণ ব্যবস্থা করার বিশেষ সুপারিশ করেন। এই ব্যবস্থা 
কাধ্যকরী হইলে কয়লাখনির শ্রমিকগণের কর্মে আসক্তি 
ম্মিবে বলিয়া ভারত সরকারেরও ধারণা ৷ মালিকদের প্রতিনিধি- 
ণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং সকল প্রদেশে সমভাবে এই 
আইন প্রবর্তিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন । 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ অন্যান্য শিল্পেও আইনের 
সাহায্যে প্রস্থতি-কল্যাণ ব্যবস্থা কাধ্যকরী করার অভিমত জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । 
প্রস্তাবিত আইনের বিধানসমূহ সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিগণ যে সম্পূর্ণ একমত নহেন তাহা উপরের আলোচনা হইতে 
বুঝা যায়। ভারত সরকার শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইবেন কিংবা 
মালিক সম্প্রদায়ের অভিমতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন তাহা 
নির্দিষ্টভাবে বল! শক্ত । তবে অবস্থা বিবেচনায় মনে হয় গবর্ণমেন্ট 


শ্রমিক ও 808 উভয়েরই মত কতকটা গ্রহণ করিয়া! একটা এ 





_ বাঙ্গালী পা পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক. 


দি কুমিন্ল| ইউনিয়ন ব্যান্ক 
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'কাৰ্য্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর 


:' (১৩৪৬, ৩১শে চৈত্র, ১৩ই এপ্ৰিল, ১৯৪১ তারিখে ) 
[সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার - 
ইতিমধ্যে সম্পুর্ণ বিক্রীত। 
 শ্রথম বর্ষ হইতে ১31% কিবা তদুদ্ধ ডিভিডেও দেওয়া হইতেছে। : 
ডলার 
. বিশেষ লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাঙ্ক । 
কলিকাতা আফিস সমুহ-_ 
. ১০নং ক্লাইভ, ষ্ট্ৰীট 8 ১৩৯বি রসা রাড. 
’ বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্রসমূতে শাখা আফিস রহিয়াছে. - 
।টলগুনের ব্যাঙ্কাস-_বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ | p 
আমেরিকার ব্যাস প্যারা টা কোঃ অফ নিই 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: . 
ডাঃ এস্‌, বি, দত্ত এম, এ; পি-এইচ_ডি (ইকন) লগুন, 






স্থাপিত ১৯২২ ' ॥ | 
| স্বাৰ্থ রক্ষার্থ ১৯৪১ইং সনের জামুয়ারী মাস হইতে নিজেদের জাহাজ . |) 
LR Ue ‘Vl 


মাঝি পথ বাছিয়া লইবেন এবং প্রস্তাবিত আইনসমূহের খসড়ায় 

উভয় পক্ষের দাবীই আংশিক স্বীকৃত হইবে। শ্রমিকদের প্রতি- 
নিধিগণ যে সমস্ত দাবী করিয়াছেন তাহা অতিরিক্ত এবং অন্যায় বলা 
যায় না। তবে এই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের অবস্থাটাও স্মরণ রাখা 
কর্তব্য । শিল্পের প্রসার এবং উন্নতি হইলেই শ্রমিকের মজুরী ও 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি করার সুযোগ হইয়া থাকে এবং তখন শ্রমিকদের 
নিজেদের মধ্য হইতে যে সমস্ত দাবী দাওয়া উপস্থিত করা হয় তাহা 
পুরণ করিতে গবর্ণমেন্টও বাধ্য হইয়া থাকেন। ইউরোপ এবং 
আমেরিকায় শিল্পের অনুন্নত অবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থা মোটেই 
সন্তোষজনক ছিলনা । শিল্পোননতির সঙ্গে সঙ্গে জনমতের চাপে 
এই সব দেশের গবর্ণমেটট শ্রমিক-কল্যাণমূলক বহুবিধ আইন প্রবর্তন 
করিয়াছেন এবং এই সমস্ত দেশের শিল্প বর্তমানে এই ভার বহন 
করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়, শিল্পের এখনও 
শৈশব অবস্থা বলা চলে ; পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ হইতে আমাদের 
আরও বহু সময় অতিবাহিত করিতে হইবে । কাজেই শিল্পের অগ্রগতি 


“ব্যাহত হয় এরূপ শ্রেণীর শ্রমিক আইন প্রবর্তিত হওয়া দেশের-_এমনকি 


অমিকদের স্বার্থ বিবেচনায়ও বাঞ্চনীয় নয়। জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা 
শিল্পে বহুগুণ উন্নত-_কিন্তু তবুও উক্ত দেশ আস্তজ্জাতিক শ্রমিকসংঘের 
বহুবিধ নীতি মানিয়া নিতে পারে নাই। জাপান স্বাধীন দেশ এবং 
তথাকার গবর্ণমেন্ট শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন এরূপ দোষ 
দেওয়াও চলেন1! জাপান জানে যে অগ্রে তাহাকে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ 
সমূহের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত শক্তি অঞ্জন করিতে হইবে । 
ভারতবর্ষেও এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করা আবশ্যক । শ্রমিক 
কল্যাণের উৎসাহে শিল্পের ভবিষ্যৎ যাহাতে নষ্ট না হয় তাহা দেখা . 
যেমন কর্তব্য তেমনি শিল্পোন্নতির নামে অবস্থানুরপ শ্যায্য সুখ স্বিধা 
হইতে শ্রমিক বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থা! হওয়াও বাঞ্ছনীয় । ভারতে 
শ্রমিক-কল্যাণ আইনের প্রসার সম্পর্কে আমরা এই চহ নাকি 
সমন্বয় দেখিতে চাই৷ . ডঃ 


নি 
0 - \: 
(১৯১৩ ইং সনের ভাবতীয় কোম্পানীর আইনে সমিতিভুক্ত) 


রেজিগ্া্ড অফিস-স্ট্রাণ্ড রোড, চট্টগ্রাম 
এই কোম্পানী বাংলা ও বর্শ্মার উপকূল ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের , 




























বোর্ড অব. ভিরেক্টার্স ' 

১। রায় তেজেন্্রলাল ঘোষ বাহাদুর, জমিদার, ব্যাঙ্কার, অনারেরী . 
ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, , চট্টগ্রাম ও আকিয়াব . 
(চেয়ারম্যান )। 

২। বাবু নীরদরঞ্জন পাল, এম, এ, জমিদার, মার্চেণ্ট, ষ্টীমলঞ্চ ” 
ওনার, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, মারগুই ( বর্ম্মা ) (ম্যানেজিং ডিরেক্টার )। 

৩। বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও ষ্টীমলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম, j 
ও আকিয়াব ( সুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টার )। 

৪ | জনাব আবদুলবারিক মিঞা সাহেব, কণ্ট্ণক্টার, চট্টগ্রাম | 

«| হাজী আবদুল হাকিম সদাগর সাহেব, ক্লথ মার্ছেপ্ট, চট্টগ্রাম । 

৬। বাবু রেবতীরমণ রক্ষিত, মার্চেন্ট ও ব্রোকার, চট্টগ্রাম ও. 
আকিয়াব। | 
৭। বাৰু শজ্ভুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট ও এজেণ্ট, টার ডিলাস” 
এসোসিয়েসন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম । ( স্ুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টর ) 

শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত উপযুক্ত কমিশনে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও 
অর্গেনাইজারের আবশ্যক ।.'যে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও অর্গেনাই- 
জার লওয়া হইবে, কাধ্যদক্ষতা এবং উপযুক্ততা' অনুসারে কোম্পানীর : 
-হেড়, অফিস, ব্রাঞ্চ এবং সাভিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ভক্‌ ইয়ার্ডে : 
স্থায়ীভাবে কাজ করার অন্ত ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। ম্যানেজ ম্যানেজিং , 
.ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করুন । 







সম্প্রতি বেঙ্গল মিল ওনার এসোসিয়েসনের কার্ধ্যকরী -সমিতি এক 
চা-পান সভায় ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব শ্তার রামস্বামী মুদালিযপের 
সহিত বাঙ্গলা দেশের বস্তুশিল্পের সন্মুখে যে লকল সমস্তা দেখ! দিয়াছে 
_ ভৎসম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, ১৯২৯ সালের 
ট্রেড ডিস্পিউট গ্যাক্টের প্রস্তাবিত সংশোধন, তুলার উপর আমদানী সত, 
আলকাতরাক্জাত রঞ্জন দ্রব্যের আদানী নিয়ন্ত্রণ, কাপডের কলের প্রয়োজনীয় 
কখচ1 মাল সংগ্রহের অসুবিধা ইত্যাদি আলোচনার বিষয়বস্ত ছিল। 


ওষধ প্রেরণের রেলমাশুল 
ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যাম্থফ্যাকচারার্প এসোসিয়েশন বিভিন্ন প্রকার 


ভেষজ ও বধের রেলমাশুল হাসের জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের রেল বিভাগের 
নিকট আবেদন করেন। তছুত্তরে গবর্ণমেন্ট সাধারণভাবে শ্রেণী বিভাগমূলক 
মাশুল হাসের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন । তবে বিশেষ বিশেষ 'তেষজদ্রব্য 


ও ওঁষধের মাস্তল- অত্যধিক বিবেচিত হইলে উহার প্রতি রেল কর্তৃপক্ষের ' 


দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন রেল 
কর্তৃপক্ষ এক্সপ আবেদন সহামুভূতিথ সহিত পবীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং 
সঙ্গত বিবেচনা করিলে মাশুলের হার হাস করিবেন । 

| (ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ). 

করিতেছে । এই দুইটা দেশ ভারতীয় বহি্ক্বাণিজ্যে যে 
সুযোগ গ্রহণ করিতেছে তাহাদের প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয় । আশা 
করা যায় যে ব্রহ্মদেশ ও জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য 
. চুক্তি বিষয়ে আলোঁচনাকালে উহা বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে। 


১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে প্রধান প্রধান যে সমস্ত জিনিষ 


রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে প্রধান প্রধান যে সমস্ত জিনিষ 
' আমদানী হইয়াছে, তাহাদের মোটামুটি বিবরণ. আমরা ইতিপূর্বে 
প্রকাশ করিয়াছি। তবে উপরোক্ত সমালোচনা পুস্তক হইতে একটি 
৷ বিবরণ এখানে প্রকাশ করা -যাইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের 
-- তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে সুতার আমদানী 
' ২ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটা, ৫২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি 
. পাইয়াছে--কিন্তু কাপড়ের আমদানী ১০ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা 
' হইতে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।  ওজনৈর দিক 
' হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে আমদানীকৃত সুতার পরিমাণ 
, ৪ কোটা ১১ .লক্ষ ৩২ হাজার পাঁউণ্ড। উহার মধ্যে ৩ কোটী ৭৯ 
লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড সৃতাই জাপান ও চীন হইতে ' আমদানী 
হইয়াছে । এই বৎসরে ইংলগু হইতে আমদানীকৃত সৃতার পরিমাণ 
, ছিল মাত্র ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার পাউণ্ড এবং ১৯৩৮-৩৯. সালের 
তুলনায় উহা ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার পাউণ্ড কম। বস্ত্রের আমদানীর্‌ 
হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে 
ইংলণ্ড হইতে উহার আমদানী.৬ কোটী ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার গঞ্জ কমিয়া 
১৪ কোটা ৪৫.লক্ষ ৬২ হাজার গে পরিণত হইয়াছে - কিন্তু 
জাপান ও চীনের" সমষ্টিগত আমদানী মাত্র১ কোটী ১৪ লক্ষ ৬৫ 


, হাজার গজ কমিয়া ৪১ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫১ হাজার গজে পরিণত, 


হইয়াছে। দেখা, যাইতেছে যে. যুদ্ধের সুযোগে জাপান :ও চীন, 


ছি কা সুভ হযরত, ভাত, | 


করিয়া এ এ fe > 


লে এ NE Deg 
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| কয়লাশিলের স্বার্থ সংরক্ষণ 

বিহারের কয়লা শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্ত 
ছুই বৎসর পূর্বের বিহারের তদানীস্তণ কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট 'একটী কয়লা শিল্প 
পুনর্গঠন সমিতি নিয়োগ করেন। সম্প্রতি উক্ত সমিতি এইরূপ সুপারিশ 
করিয়াছেন যে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ এর ন্তাষ গবর্ণমেন্টের পক্ষে কয়লা শিল্পের 
কতৃত্ব ও পরিচালনা ভার গ্রহণ করা উচিত এবং উহার কাধ্য প্রণালী 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বাঞ্জলা, বিহার, এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ' 
প্রতিনিধি লইয়া একটা ভয়েণ্ট কোল কমিশন গঠন করা উচিত। 

আমেরিকায় ইত্লগ্ডের দাদন 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ এরূপ অন্থমান করিয়াছেম যে» 
আমেরিকায় ইংলণ্ড ও কানাডা এই উভয় দেশের দাঁদনের. পরিমাণ বর্ত 
যুদ্ধের প্রথম বৎসর ১০ কোটা ৪০ লক্ষ পাঁউও হাঁস পাইয়াছে। গত ৩১ 
আগষ্ট উভয় দেশের মোট দাদনের পরিমাণ ১২৩ কোটা, ৮০ লক্ষ ষ্টালিং 
দাড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ।- ইংলগু ও কানাডা একক এত 
অধিক পরিমাণ অর্থ উঠাইয়া' লওয়া , সত্বেও আমেরিকায় অন্তান্ত দেশের 
দাদনের পরিমাণ ১২ কোটি ৪০ লক্ষ ষ্টালিংএর অধিক বৃদ্ধি .পাইয়াছে।' 
উপরোক্ত ৩১শে আগষ্ট এই দাদনের, পরিমাণ, মোট ২৩৯: কোর্ট টি 


| পাটের থলের অর 3 
ইণ্ডিয়ান জুট মিলস -এসোয়িয়েশন _ সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে হ কোটা ৬০ লক্ষ পাটের. থলের অর্ডার লাভ করিয়াছেন বলিয়া 
জানা যায়! - আগামী ফেব্রুয়ারী, মাস - মধ্যে উহার ডেলিভাবী দিতে- 
হইবে। এ 








পত্র লিখিলে আমাবের ডিজাইন সম্বিত দি' অন 
| লা পাদ == 





১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১ ] 


নবেম্বর মাসে ভারতে কয়লা উৎপাদনের পরিমান 
১৯৪* সালের নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ 
কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে, এবং খনি হইতে কি পরিমাণে কয়লা রপ্তানী 
হইয়াছে নিয়ে তাহার প্রাথমিক হিসাব দেওয়! হইল £_. - 
উত্তোলনের পরিমাণ 
ট্ন 


১৬,২৯৪ 





* রণ্তানীর পরিমাণ 
টন 
১৫,২৪৭ 

৪১৬ ৩৮৭ 


৭০০০৬৩৩ ৬০৩,৫৩৮ 
৬৯,৫০৫ 
৯২০,৮৭৫ 
১৬৬,৩৪৮ 
8৪৮,৫৬২ 
৩,৬৪৯ 
৯২১৮ 
৪৬,৫৮৯ - 86,৫১৪ 
১,২৫৬,৭৪৬ ১,০৩৯,১১৬ 


t,t৩৯ tthe 


পেঞ্চ ভেলী ॥ ১০৮,০৫২ 28,৯৮৪ 


২৩,৭২৬ 
২,৬৯৮ 


২১,৭১০ 


২,১৬১ 


১৩৪,৩৮৬ 
১৬,৮২৪ 


১১৮,৮৫৫ 
১৬.৯৪৯ 


মোট" ২,১৩০,৮৩৮ 
' 'সিমেণ্ট প্রতিযোগিতার অবসান 
... এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানীসমূহ এবং ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানীর 
মধ্যে প্রতিযোগিতা হাস করার জন্য একটা চুক্তির কথা-বার্তা চলিতেছে 
বলিষা “আখিক জগতে” পূর্বেই সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছিল। সম্প্রতি 
জানা গিয়াছে যে মিঃ জি, ডি বিরলা, স্তাব হোমি মোদী এবং স্তার পুরুষোত্তম- 
দাস ঠাকুরদীসের চেষ্টায় এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির বিধান 
অনুসারে একটা সন্ষিলিত বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান 
সিমেন্টের বিক্রয় মূল্যও নির্ধারণ করিয়া দিবে। উভয় কোম্পানীর উৎপাদন 
ক্ষমতার অনুপাতে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটা প্রতিত্বন্বী কোম্পানীর মধ্যে সিমেন্ট 
উৎপাদনের পরিমাণও নির্ধারণ করিয়া দিবে। প্রকাশ এসোসিয়েটেড 
কোম্পানী শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ডালমিয়া কোম্পানী 
। শতকরা ২৫ ভাগ সিমেন্ট উৎপাদন করিবার অধিকার পাইবে। এই চুক্তির 
সংবাদ প্রকাশিত হওযার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারে দুইটি 
কোম্পানীরই শেয়ারের মুল্যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের 
প্রথম ভাগে এসোসিয়েটেড সিমেপ্ট শেষারের মূল্য ছিল ১২৯* আনা। 
চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ইহা ১৪২২ টাকায় উন্নীত হইয়াছে । বিগত 
৮ই নবেম্বর ডালমিয়া সিমেন্ট শেয়ার ৮২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার 
সৃশ্যও প্রতি শেয়ারে প্রা ৩২ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
রোডস. কংগ্রেস 

প্রতি বৎসর জাহুয়ারী মাসে ভারতীয় রোডস্‌ কংগ্রেসের ol 
খাকে। ব্যয়সক্ষোচের অন্ত ১৯৪১ সালের অধিবেশন স্থগিত রাখা 
হুইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার পরিবর্তে ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২৩শে 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইবে । 


৩ 


১,৭৯৯,৬৭৭ 


আর্থিক জগৎ 


৯১৩ 





বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা 
বাঙ্গলা গব্ণযেন্ট এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকল্পে বর্তমান 
আয় ব্যতীত অতিরিক্ত ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিতে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়! এতছুদ্দেশ্যে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে। এই সময়ের পর নূতন নীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা 
বিভাগে সরকারী ব্যয়ের পরিমান বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হইবে । 


4. ২৫টী জিলার শিক্ষাকর হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা, বর্তমান 


সরকারী ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা এবং 'গবর্ণমেন্টের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
প্রাপ্তব্য অতিরিক্ত আয়. লইয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনায় 
বাধিক প্রায় ৩ কোটা টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমান 
পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয়গমন যোগ্য প্রত্যেকবালকের বাড়ী হইতে এক 
মাইলের মধ্যে অথবা ছুই সম্াধিক লোকের বসতি এমন গ্রামে একটা 
করিয়া স্কুল স্থাপিত হইবে। প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত 
করা হইবে এবং শিক্ষকগণের বেতন প্রতি মাসে ১৬২, ১২২ এবং ১০২ 
হারে দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইলে 
ছয় বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী ছেলেদের স্কুলে ভার্ত হওয়া 
বাধ্যতামূলক বলিয়' গন্য হইবে । এতৎসম্পর্কে আরও জানা যায় যে 


এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে খকট্রেলিং 
পরিকল্পনার সমূহ উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। 


মিত্র ক 


এণ্ড কোং 








EE DE DEEDES ES E12 


| ই ইউনা TAN উত্যাক্টী 


সিডিউলভূক্ত 
| চলতি হিসাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে > লক্ষ টাকা 
উদ্ধ ত্তের উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হর। যাগ্নাষিক 
[] সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
[| সেজ্িংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক শতকরা ১1০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোঁলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কমত্সময়ের জন্তু লওয়া হয়। 
| ধার, ক্যাস ও জমার অতিরিক্ত টাকা সস্তোব্জনক 


০০০০০ 





ব্যাঙ্ক লিনিটেভ 


৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 





জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্ভে পাইবার ব্যবস্থা, আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও 

লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রব বিক্রষ কর! হয়।' বাক্স, মালের গাঠরী 

প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ অমুসন্ধানে 

জানা যাব! সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। . 
শাখা: নারায়ণগঞ্জ 


ভি এফ, স্তাশাস, জেনাবেল মানেজার 
IE. TEE... DADE. dE == 


Es TID ESI 29 7120. 
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পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক ধর্মঘট 
ইন্টারন্তাশানেল লেবার অফিসের ইয়ার বুক অব্‌ লেবার ষ্টাটিস্টিকে 
প্রকাশ ১৯৩৮ সালে কানাডায় মোট >,৪৭টী ধর্মঘট হইয়াছিল । উহাতে 
২০,৩৯৫ জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ১৪৮,৬৭৮টী, কাজের দিন নষ্ট হম। 
উক্ত বৎসরে: আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৭৭২টা ধন্দঘট হয়|: ইহাতে মোট 
৬৮৮,৩৭৬ জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ৯,১৪৮,২৭৩টী কাজের দিন পণ্ড হয়। 
একই বৎসরে ইংলণ্ডে ৮৭৫টা ধর্ম্মঘট হয় এবং এই সমস্ত ধর্মঘটে ২৭৪০০০ 
জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ইহাতে ১,৩৩০,০০০ সংখ্যক কাজের দিন 
বিনষ্ট হয়। আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবটের সংখ্যা ছিল ৩৯৯, সংশ্লিষ্ট 
শ্রমিক সংখ্যা ৪০০,০৭৫ এবং উহাতে মোট ৯,১৯৮,৭০৮টি কাজের দিন বিনষ্ট 

'হুইয়াছিল। 

আমেরিকায় বূটাশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ 
বর্তমান বুদ্ধ আরিস্ত হওয়ার পূর্বে ১৯৩৯' সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ড এবং ব্রিটীশ সাম্রান্দ্যের অন্যান্য অংশেব 
কি পরিমাণ ধনসম্পদ শিল্পবাণিজ্য, সরকারী ধ্ণে নিয়োজিত এবং ব্যাঙ্কে মজুদ 
ছিল ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের হিসাব হইতে তাহার একটা তালিকা নিযে 


দেত্তয়া হইল £- এ 
| কোটী ডলার হিসাবে 














ইংলণ্ড কানাডা: সাম্রাজ্যের মোট 
অন্তান্কদেশ 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কপমূহের 
মজুদ স্বর্ণ ‘২০০ ১ ৫হ ২৭৪ 
ডলার ব্যালেন্স ৫৯ই ৩৫ ৯৫ 
সরকারী খণ প্রভৃতি ৭৩২ &ৎ নি 
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দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতে হাই কমিশনার 


১৯৪১ সালের ১লা জাছয়ারী হইতে দক্ষিণ আক্রিকাস্থিত ভারত 
সবকারের -প্রতিনিধিকে হাই কমিশনার আখ্যা দেওয়| হইয়াছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেপ্ট ইহাতে সন্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন! স্যার 
বি, রাম রাও বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত সরকারের প্রতিনিধি । 
আগামী মে মাসে তাহার কাৰ্য্যকাল 'শেষ হইলে মিঃ রামচন্দ্র আই, সি, 
এস্‌ কে দক্ষিণ আক্রিকার ভারতীয় হাই কমিশনার নিবুক্ত করা 


ঘানি 
ফোন :_-কলি £ ৫২৬৫ টেলি :--পজলনাথ” 
ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 


মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত . 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
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ভাডা ও অন্তান্ত বিবরপের জন্ত আবেদন করুন ঃ-- 
ম্যানেজীর--১০০, কুইভ গ্রীট, কলিকীভ1। 
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দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ট্রেড. কমিশনার 
পূর্ব আফ্রিকার মোম্বাসাতে ভারতসরকারের একজন ট্রেড কমিশনার 
আছেন। প্রকাশ, দক্ষিণ আক্রিকাতেও একজন টেড কমিশনার নিযুক্ত 
করার বিষয় সম্প্রতি ভারতসরকারের বিবেচনাধীন আছে। 


আঁয়কর আপীল ট্রি.বিউনেল 


বিগত আগষ্ট মাসে আয়কর আপীল টি,বিউনেলের আইনজ্ঞ সদম্তরূপে 
মিঃ মোহাম্মদ মনিব (চেয়ারম্যন ), রায় বাহাদুর রামপ্রসাদ বর্ম] এবং 
মিঃ আর, সত্যমৃত্তি আয়ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনজ্ঞন একা উন্টেপ্ট 
সদন্ত নিধুক্ত কবার পর টিবিউনেলের গঠন কাধ্য শ্বে হইল। মিঃ 
অমৃতলাল সাঘল মিঃ পি, এন্‌, স্বামীনাথন আয়র এবং মিঃ পূরণচাদ 
মালহোত্রা একাউন্টেন্ট সদস্ত নিযুক্ত হইলেন। এস্থলে উল্লেষোগ্য 
যে সর্বাপেক্ষা বেশী আয়কর প্রদানকারী প্রদেশ বাঙলা এবং বোস্বাই 
হইতে উক্ত টি/বিউনেলে কোন সন্ত নিযোগ করা হয় নাই। 

বর্তমান জানুষারী মাস হইতে টিবিউনেলের কাজ আরম্ত হওয়ার 
কথা। 


কলিকাতায় সাপ্লাই একাউণ্টসের শাখা অফিস 

বর্তমান মাসের ২র! জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ১১/১নং মিশন রোতে 
একজন ডেপুটী কণ্ট্শলার অব সাপ্লাই একাউণ্টসের অধীনে নয়াদিল্লীর 
কণ্ট্যোলার অব সাপ্লাই একাউণ্টসের একটা শাখা আফিল খোলা হইষাছে। 
ভবিষ্যতে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্সভিপাট'মেন্টের অর্ডারে ষে সমস্ত মালপত্র সরবরাহ 
করা হয় তাহার মূল্য উক্ত আফিস হইতে প্রদান করা হইবে । মিউনিসন্দ 
প্রভাক্পনের ডিরেক্টর জেনারেলের প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহের 
কণ্টা্টও উক্ত অফিসেব মারফত গ্রহণ করিতে হইবে। 


ম্যাঞ্চেষ্টার গাডিয়ানের বাণিজ্য সম্পাদক মিঃ টি, বেলগ জার্মানীর 
সমরব্যয় পর্যযালোচন! করিয়া অক্সফোর্ড ইনষ্টিটিউট অব ষ্টাটীসৃটীব্মের বুলেটিনে 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে জার্মানী এবং ইংলগ্ডের বাধিক সমরর্যয়ের 
পরিমাণ বর্তমানে যথাক্রমে ৪০০ কোটি এবং ৩০ কোটি পাউণ্ড। 


মাদ্রাজে ইচ্ষুর সর্ধনিয়মূল্য নির্ধারণ 

মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট কিছু দিন পূর্বে হসপেট জেলায় ৭০ আনা হইতে ' 
১২%৪ পাই হারে প্রতি টন ইক্ষুর সর্ধ্বনিয় মূল্য নির্ধারণ করিয়! দিয়াছিলেন। 
হস্পেটের অধিবাসীগণ সম্প্রতি ইক্ষুর নিশ্নতম মূল্য ৭০ আনা হইতে ৯4০ 
আনা বধিয়া দিবার জন্য মাপ্রাজ সরকারের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন 


বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকব ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 








1 রা বৃঙজাজির্তার মত চলে “যাষ-__ 
বাঙ্লার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
:- অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
, বি. কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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১৩ই জানুয়ারী, 


১১৪১] 


আর্থিক জগৎ, ৯১৫ 



























এখন প্রায় চারটে বাজে_লোকটি যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে 
এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । বেলা ছুট থেকে ক্রমাগত 


ছু'ঘণ্টা খেটে এখন আর সে আগের মতো তাড়াতাড়ি আর . 


ভালোভাবে কান্ত কর্তে পেরে উঠছে না। এই ক্লান্তি দূর . . 
কর্বার জন্য এখন এর দরকার এক পেয়ালা গরম চা-_-যা '- 
খাওয়া মাত্রই লোকটি আবার উৎসাহ ফিরে পাবে, আর বাকি 
কাজটা ভার স্বাভাবিক উদ্যমের সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে পারবে। . 
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৯১৬ | আধিক জগৎ [ ১৩ই sll ১৯৪১ 


তাতশিল্পের তত্বানুসন্ধান 1 শনের পরিবর্তে কলার খোস। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট তীতশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জম্ক ফরমোসা ডেভেলেপ্‌মেন্ট কোম্পানী নামে একটি জাপানী প্রতিষ্ঠান" 


কলার খোসা হইতে শনের ন্যায় গুণসম্পন এক প্রকার তন্ধ নিৰ্ম্মাণ করিতে 
একটি কমিটি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব করিষাছেন তদমুসাং সমর্থ হইযাছে। এই তন্ত নির্ম্মাণের জন্তউক্ত কোম্পানী পণচ শত সংখ্যক যন্ত্র 


মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালষের অর্থনীতিশাস্কের অধ্যাপক ডাঃ পি,জে টমাসকে বপাইতেছে। ইহাতে কলার খোসা হইতে বাধিক ৪০ লক্ষ পাউণ্ড তন্তু প্রস্তুত 
উক্ত কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত 'করিরার, অভিপ্রায় জ্ঞাপন কবা হইয়াছে। হুইবে। | 


মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিত্তিকেট গবৰ্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে »-মাঁসের 
জন্ত ডাঃ টমাসকে উক্ত কমিটীর "সভাপতির কার্্যগ্রহণে অন্গমতি দিতে || 
সম্মত হইয়াচেন। সভাপতি ব্যতীত কমিটিতে আরও দুইজন সদস্ত থাকিবেন। 
ক্যালকাটা! কাষ্টমস্‌ বিভাগের গ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর রায বাহাদুর হৃষিকেশ 
মুখার্জি একজন সদস্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। অপর.একজন সদস্ত শীঘ্রই নিযুক্ত ॥ ৬নং ক্লাইভ ্টট, ফোন কলিঃ ১৮৭৫ 


হুইবে। আগামী ১৫ই জাস্থ্যারী হইতে কমটির কার্ধ্যারস্ত হইবে।  : H ১০৫82 
ত্রক্মভারত বাণিজ্য চুক্তি আমানত মানেই দারিদ্রেযর অবসান 


বর্তমান মাসের প্তৃতীয সপ্তাহে দিল্লীতে বহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে I বোর্ড অব ডিরেক্টাসন_ . 
বিবেচনার জন্ত প্রাথমিক সভার অধিবেশন হইবে। মাল্দ্রীজ গবর্ণমেণ্টের he এম, এ মোনিন, সি, আই, ই, 











পক্ষে শিল্প ও বাণিজ্যবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল, বি গ্রীন উক্ত সভাষ এক্স চেয়ারম্যান কলিকাতা ইমপ্রমেন্ ট্রাষ্ট 
যোগদান করিবেন। - [1] ২। রায় বাহাছুর এস, পি মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত ভিষ্রান্ট সেশন্‌ জজ 
৩। বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, এম, এল, এ ডেপুটি লিডার ক্কযক প্রজ্ঞা পার্টি 


ম্যানেজিং ডিরেটটর_ঃ জে, এম্‌ রায় চৌধুরী 
2 EN EE NE 
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অনিশ্চয়তার দিনে নিশ্চিন্ততার জন্য ক্যালকাটা 


মিঃ জে, এম, দত্ত 
কলিকাতা ষ্টক একচেঞ্ছের কার্ণ্যকরী নমিতিব এক সভায় মিঃ জে £. 
এম দত চতুর্থবারের জন্য উক্ত যোয়া তাত নির্বাচিত 


হইয়াছেন। টা রঃ বিল ন্যাশনাল ব্যান্ধের সেভিং-একাউণ্টে সঞ্চয় করুন 


| || 
_ পপ শা নদ স ০০ ০. | ব্যাল কাট ন্যাধনান ব্যান লিঃ 











EEO CTE _ হেড অফিস_ ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন। 


ছয় মাস বা অধিক সমষের জন্য স্থায়ী আমানত ও তিন'মাসের 
জন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 








ভারতবর্ষে ভার্জ্জিনীয়া জাতীয় যে তামাক উৎপন্ন হইতেছে পৃথিবীর 




















বাজারে তাহার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এতদ্দেশ হইতে উহার রপ্তানীর বিড ভু ‘RG 
এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর শ্াদ_... 
শ্রেণীর তামাক মাত্র ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে & শাখাসযূহ এ 


উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ ' কোটা ৫* লক্ষ পাউণ্ড দাড়াইযাছে। 
, বাঙ্গালায় সেচ'কাধ্য 

বাঙ্গলা সরকারের গেচ বিভাগের গত ১৯৩৮-৩৯ সালের কার্যবিবরণী 
হইতে জান! যায় যে, আলোচ্য বৎসর রাঁজন্বের খাতে ৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার 
৪২০ টাকা ব্যয় হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার ১৫১ 
টাকা ছিল। মোট ব্যয়ের মধ্যে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৫৪ টাকা সাধারণ সেচ 
. কার্য্ের জন্য ব্যয়িত হয়। অবশিষ্টাংশ নদ-নদীর প্রসার, বীধ নিৰ্ম্মাণ ও জল 
নিকাশের কাজে ব্যয়িত হয়। আলোচ্য বৎসর ব্লাজস্বের খাতে মোট ১৭ লক্ষ ১৬ 
হাজার ৫৭৩ টাকা আয় হয়। পূর্ববর্তী বসর,.এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ 
৯৭ হাজার ৩৩৪ টাকা। দীযোদর খাল অঞ্চলের .বাকী টাকা আদায়ের 
ফলেই আলোচ্য বৎস্র ৫ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামোদর, ' 
ইডেন, মেদিনীপুর, শালবাধ, আমক্োর খাল ও কাসিয়ানালা দ্বারা মোট ১ 
লক্ষ ১৩ হাজার ৪০৫ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। পূর্ববর্তী বৎসর 
উহার পরিমাণ, হলক্ষ ৩০৮ একর ছিল। মোট যে বীধের ব্যবস্থা আছে 
তাঁহার দৈর্ধ্য ১ হাঞ্জার ২৬৩ মাইল ২ হাজার ৩৪৮ ফুট। এই সকল 
বনত হাজার না 84525808558 


পরিমাণ হইতেই প্রমাণিত হইবে । গত ১৯৩৪-৩৫ সালে ইংলণ্ডে এই Kk 


on কেং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 

হেড অফিস £-৮নং ক্যানিং স্ট্রীট; কলিকাতা 

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক | 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা, কোম্পানী . 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ LEE রাহা ব্রাদার্স f 


PES 


I 





১৩৫ নং ক্যা নিৎ ষ্টী ট, কলিকাতা 
আরস্তের মাস কালের কাজের হিসাব: -, 


নূতন কাজের পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকার উপর-_পলিসি ইন্ছুকরা হইয়াছে TOE TET EE টাকার উপর, গীবন 
টিভি | 
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ই 





ডিফেন্স সেভিং ষ্টাম্প কিনে 


ডিফেন্স 





ভোক্ষ] জ্বাল 


পোষ্ট অফিসে চার আনা, আট আনা এবং এক টাকা মুল্যের 

সেভিংস ফ্র্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং বিনামুল্যে এরুটি - 
কার্ড পাওয়া ঘায়। 
থাকুন। কার্ডে দশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প জমলে পোষ্ট 
অফিস থেকে এই কাডেরি বদলে একটি দশ টাকা মুল্যের 
সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। 

আপনার হয়ে টাকা উপায় করতে থাকবে। 


ফ্ট্যাম্প কিনে কাঁডের ওপর জমাতে 


এই সার্টিফিকেট 





- দোকান কর্মচারী আইন 
১৯৪০ সালের দোকান কর্মচারী অইন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে 
সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে চাহেন সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে তাহার 
৷ খমড। প্রকাশিত হইয়াছে । উহা, হইতে প্রকাশ যে দোকান কর্মচারী 
আইন আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে না। গেজেটে 
প্রকাশিত নিয়মের খসড়া সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট আগামী ১০ই ফেব্রুযারী 


অথবা তৎপর বিবেচনা করিবেন। প্রস্তাবিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে কাহারও 


(কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ১০ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বে বাঞ্ছল! সরকারের 
শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এম, কে ক্বপালনীর 
| নিকট জানাইতে হুইবে। সর্বপ্রথম আইনটি কলিকাতা ও সহরতলী এবং 
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় কাধ্যকরী হইবে। গেজেটে প্রকাশিত 
নযমাবলীতে নিমোদ হিন, ফুলযান ও খৃষ্টান পর্বোপলক্ষে আইনের 
প্রয়োগ স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে :__-অক্ষয় তৃতীয়া, বকরইদ 
বাসী পঞ্চমী, চৈত্র সংক্রান্তি, দীপালী, দুর্গাপূজা. ফতেহাদোয়াজ্জহায, 
দোলযাত্রা, লা বৈশাখ, ইদলফেতর, ভরগন্ধাত্রীপৃজা, রাম নবমী, রথযাত্রা, 
বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষারস্ত। | 
ভারতের চলচ্চিত্র পরামর্শদাত! 
| ভারতের নবনিযুক্ত চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা মিঃ আলেকজান্দার শা সম্প্রতি 
৷ ইংলণ্ড হইতে দিল্লীতে পেশছিয়াছেন। বোষ্বাইয়ে তাহার প্রধান আফিস 
| স্থাপিত হইবে। ভারতের সকল চলচ্চিত্র শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূহ তাহার উপদেশ 
। এবং সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে । 
| এলুমিনিয়ামের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
|| সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্ট এক' ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে বৃটিশ এবং 
| মিব্ৰশক্তির সামরিক কাধ্যে এবং বিশেষভাবে বিমানপোত নির্ম্মাণের জন্ত 
৷ প্রভূত, পরিমাণে এলুমিনিয়াম মজুদ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং 
| ভারতবর্ষের চাহিদার ফলে এলুমিনিয়ামের অভাবে উক্ত কাজ যাহাতে 
৷ ব্যাহত না হইতে পারে তক্জন্ত ভারত সরকার বিদেশ হইতে, এমনকি 
| ইংলগু হইতেও ভারতবর্ষে ' এলুমিনিয়ামের আমদানী সম্পর্কে কঠোর 
| নিয্ণ বিধি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


বেতার যন্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি 


' গত নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে বৃটিশ ভারতে বেতার যয্ত্রাদি ভার 


[সরা ৯২ লক ছা টাকা দাড়াইগাছে। উপরোক্ত 
সময়ে কোন বৎসর আয়ের পরিমাণ এত অধিক হয় নাই। কেবল 
| মাত্র গত নবেম্বর মাসেই আমদানী শুক্কের পরিমাণ ১ লক্ষ ২২ হাজার 
টাকা দ্বাড়াইয়াছে। 
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"বলবৎ ছিল। 


১৯৩৮ সালে ভারতের বীম! ব্যবসায় 

১৯৩৯ সালের ভারতীয় বীয়া ব্যবসায় সম্পর্কিত বাধিক রিপোর্ট হইতে 
জানা যায় ষে, গত ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ ২ লক্ষ ৯৬ 
হাজার পলিপিতে ৪৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিযাছে 
এবং উহাতে প্রিমিয়াম বাবদ ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আষ ' হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসর ভারতবর্ষে মোট নূতন বীমা কাজের পরিমান ৫১ কোটি 
৭২ লক্ষ টাকা এবং উহা হইতে প্রিমিয়াম বাবদ ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা 
আয় হইয়াছে। মোট পলিসি ইসস হইয়াছে ৩ লক্ষ ২২ হাজার। 
১৯১৮ সালের শেষে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের চলতি বীমার' 
পরিমান ছিল ২০৪ কোটি টাকা এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমান 
ছিল ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। এতৎসম্পর্কে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার পলিসি 
বিদেশী, কোম্পানীসমূহের কাজ যোগ করিলে ১৯৩৮ 
সালের শেষে চলতি বীমার পরিমান ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার পলিসিতে ২৯৮ 
কোটা টাকা দাড়ায় এবং উহার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমান ১৫ 
কোটি €৭ লক্ষ টাকা হয়। 

বিগত দশ বৎসরে বীমাব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হইয়াছে। 
১৯২৯ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পাসীসমুহের কাজের পরিমাণ ছিল ৮২ কোটী 
টাকা এবং ১৯৩৮ সালের শেষে উহা ২১৯ কোটী টাকা! পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
প্রিমিযাম বাবদ আয়ের পরিমাণও ,১৯২৯ সালের ৪ কোটা ৯২ লক্ষ - 
টাকার স্থলে ১৯৩৮ সালে উহা ১৪ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় উহা ২ কোঁটী ১১ লক্ষ টাকা অধিক। আলোচ্য 
বৎসরে ৩৬০টি কোম্পানী কাজ করিয়াছে । তন্মধ্যে ২৯৭টী ভারতীয় 
কোম্পানী ও অবশিষ্ট বিদেশী কোম্পানী । আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশে 
কোম্পানীর সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল £--বোঁশ্বাইএ ৬৭টী, বাজলা দেশে ৫০টা, 
মান্্রাজে ৩৯টা, পাঞ্জাবে ২৫টী, দিল্লীতে ১২টী, যুক্ত প্রদেশে ১০টা, বিহারে 
৪টী | অবশিষ্ট অন্তান্ত প্রদেশে সংগঠিত ছিল। 
৯৯৩৮ সালে ভারতের বাহিরে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের 
পরিমাণ ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাক! এবং উহার প্রিমিয়াম বাবদ ১৯ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা আর 

এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী কাউসসিল 

প্রকাশ ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যসমূছের পক্ষে বরোদা রাজ্যের 
দেওয়ান স্তার ভি, টি কৃষ্ণমাচারিয়া ও ময়ুরঙঞ্জের পলিটিক্যাল গ্যাডভাইসর 
মিঃ কে সি নিয়োগীকে এক্সপোর্ট এযাডভাইসরী কাউন্সিলের সন্ত নিয়োগ 
করিয়াছেন । 


৯৯৮ 


[ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১ : 





ভারতীয় শিল্পপতিগণের সম্মেলন 
বোস্বাইএর এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ান ইগ্ডাইীজের প্রেসিডেপ্ট মিঃ 


সক্কলঠাদ দ্ি,শা এই মৰ্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে উক্ত || 
এসেসিয়েসনের কাধ্যকরী সমিতি বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন | 
যে ছোট খাটো শিল্প এবং যে সকল শিল্পের সংগঠন কাধ্য সম্পূর্ণ হয় নাই, ই 
তাহাদের সুখে বর্তমান যুদ্ধের ফলে যে সকল সমস্ত৷ দেখা দিয়াছে তাহার || 


প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ম্ধভাগে 


বোস্বাইএ বিভিন্ন শিল্পসংপ্লিষ্ট ব্যক্তিগ্রপের একটা সম্মেলন হইবে! মিঃ শা" 1 
এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে | 


প্রতিনিধি প্রেরনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 


পৃথিবীতে চিনির উৎপাদন 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৮ হাজার 
টন আখের চিন্কি এবং ১ কোটি ১১ লক্ষ ৭ হাজার টন বীট্‌ু চিনি 
মিলাইয়া মোট ৩ কোটি ৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
জানা যায়। পূর্ববর্তী বৎসর ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টন আখের 
চিনি এবং ১ কোটি ২ লক্ষ ১৬ হাজার টন বীট, চিনি লইয়া মেট 
২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হুইয়াছিল। গত ১৯৪০ 
সালে জাভাতে ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 


বরাদ্দ করা হ্ইয়াছে। 
হাজার টন ছিল। 


পৃথিবীর তুল! ফসল 


নিউইয়র্কে কটন একশ্চেঞ্জের রিপোর্টে প্রকাশ বর্তম।ন মরশুমে পৃথিবীতে ff 


তুলা ফসলের উৎপাদন প্রায় ২০লক্ষ গাঁইট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য যরগুমে 
তুলার উৎপাদন মোট ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৬ হাজার গাইট দাড়াইবে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে । গত বৎসর উহার পরিমান মোট ২কোটী ৭৩লক্ষ ৬৭ হাজার 
গাঁইট ছিল। আলোচ্য বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২৫ 
লক্ষ ৬৬ হাজার গাইট, বেজিলে ২৩ লক্ষ গাইট, চীনে ১০ লক্ষ গাঁইট, মিশরে 
১৮ লক্ষ ৫*হা্জার গাইট, ভারতবর্ষে ৪€লক্ষ ৫০ হাজার গাইট এবং রুশিয়াতে 
৪০ লক্ষ গাইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অস্কুমিত হয়। | 
চটকলের কাধ্যকাল 
হ্তিয়ান ছুট মিলস এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী. সমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
*যে-আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের কোন সপ্তাহে চটকলসমূহের কাজ বন্ধ 
থাকিবেন]। তবে ১৫ই মার্চ যে যপ্তাহ শেষ হইবে তাহাতে চটকল সমূহের 
কাজ বন্ধ থাকিবে। ৯ 
প্রকাশ, আষ্ট্রেলিয়ান-কমনওয়েলথের ট্রেজারার এরূপ অগ্কমাণ করিয়াছেন 
যে উক্ত দেশের সমর ব্যয বাধিক ৩* কোটা অস্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 


পাইতে পারে 
সেণ্টাল জুট কমিটা 


| বেঙ্গল ষ্কাশনাল চেম্বার অব, কমাসের পক্ষে ডাঃ নরেন্দ্রন।থ লাহার স্থলে 
শ্রীযুক্ত ননিলীরঞ্ন সরকার ইণ্ডিয়ান শেণ্ট্াল জুট, কমিটির সদস্ত নিযুক্ত 


ৃ ০8 | 
আমেরিকার সামরিক বাজেট 


প্রেসিডেন্ট কুল্পভেন্ট সম্প্রতি আমেরিকার বুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত 


পাল মেণ্টে যে সামরিক বাজেট উত্থাপন: করিয়াছেন তাহাতে আগামী 


“তিন, বৎসরের মধ্যে 'দেশরক্ষা সংক্রান্ত কার্যে আড়াই হাজ্জার কোটি || 


ব্ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে।। 


আফ্রিকায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য 


সম্প্রতি মোগ্বাসাস্থ চারত 'গবর্ণমেন্টের ট্রেড কমিশনার কলিকাতায |] 

্ 4 ০১৪০ lt 
মাড়োয়ারী চেম্বার অব. কমাসএর প্রতিনিধিগণের এক সভায় বণিক এবং 
পণ্য উৎপাদনকারীগণকে বর্তমান সুযোগে 'আফ্রিকায় তাহাদের রপ্তানী | 


বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিবার জন্ত পরামর্শ প্রদান করেন। 








গত ১৯৩৯ সালে উহার পরিমান ১৫ লক্ষ ৫০ ll 


১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর» 
২৩ লক্ষ টাকার উপর 


কাগজ হ্যস্ত আছে। 

০০ হন ০ 
যা 
আজীবন বীমায় VV বীমায় 
হাজার প্রতি_-১৬২ Ea 


== বাষিক ক২ টাকা 





স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহ! | 


সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত । মূলধনে ও আমানতে | 
Nd 5 
















অহ মাত নত ২ 00 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬ র্‌ ১৪০০৯. 
আঁদায়ীকৃত মূলধন ৯১৬৮১৩৯২০০২ ১ 
অংশীদারের দায়িত্ব ১,৬৮৯৩,২০০২ র্ 
রিজার্ভ ও অন্যান্ত তহবিল ১,৯২,৩৭০০০৭ রি 


১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১1৩/৪ পাই | 
এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ঠান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি || 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫,৮৪,৮৮,৬২৯।৮২ পাই ||! 
" চেয়।রম্যান__শ্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
স্যানেজার__.মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন "' হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। 


Jl প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাস্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। [এ 
|| সেপ্টাল ব্যাস্ত অব ইণ্ডিয়ার নিক্লিখিত বিশেষত্ব আছে_ | 
ৰ ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত | 
{| বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
শু বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাৰিক ২০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
| ত্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এও || 
| Ee ব্ৰণ ঠা সা ও 
f থাকে 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ সেণ্ট্াল | 
ব্যাক্ষ সেফ ভিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে। বাধ্ধিক চাদা ১২২ টাকা || 
মাত্র! চাবি আপনার হেপা্জতে রহিবে। 


 কলিকাতার অফিস মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ইট 















|| শামবাজীর শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিগ সরা, ভবানীপুর শাখা_-৮এ, 
{| রস! রোড। বাঙ্গল। ও বিহারস্থিত শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
॥ জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজ্:ফরপুর। লগুনস্থ এজেণ্টস-__ 

|| বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্কস্থিত 
CLA La ট্রাষ্ট কো অফ নিউইবর্ক | 







|] 
Wi 
Nit 
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পি 
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চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোৎ লিঃ টাকা, প্রতি শেয়ারের উপর আট আনা হারে বোনাস প্রদান বাবদ ও লক্ষ 

সম্প্রতি চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেট্রিক সাপ্লাই ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা, আয়কর ও সুপার টাক্স বাবদ রক্ষিত ৩ লক্ষ টাকা, 
কোম্পানীর অংশিদারগণের বাধিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। 'খণপুরণ তহবিল নিয়োগ ৩ লক্ষ টাকা, মুত তহবিলে নিয়োগ ৭ লক্ষ টাকা, 
কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান সেখ রফিউদ্দিন সিদ্দিকী এম এল এ কর্পুচারীদিগকে বোনাস ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, পরবস্তী বৎসরের হিসাবে 
( কেন্দ্রীয়) ও সভায় সভাপতিত্ব করেন। জের ৮ লক্ষ ১২ হাজার ৩১৯ টাক! 

সভায় কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক ৫ 
বৎসরের কাধ্যবিবরণী পেশ করা হয়। এই বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য ওয়ার্ডেন ইন্সিওরে কোং লিঃ 
বৎসরের হিসাবে কোম্পানীর অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণগঞ্জ সম্প্রতি ওয়ার্ডেন ইন্দিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের কার্য্য- 
রাছসাহী ও ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠান বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন বীমা আইন অন্থসারে এবসর 
রহিয়াছে। এই কোম্পানীর ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য নূতন নূতন ডিসেম্বর মাসে কাধ্য শেষ করিতে হওয়ায় এবারের কার্য্যবিবরণীতে মাত্র 
স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইসেন্স লইবার বন্দোবস্ত হইতেছে । ফরিদপুর ৯ মাসের কাধ্যকল দেওয়া হইয়াছে । সুখের বিষয় এই অল্প.সময় মধ্যে 
শাখায় বিজলী সরবরাহ সুচাকরূপে সম্পাদন উদ্দেশ্যে এবার একটি কোম্পানী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নুতন কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
তৃতীয় জেনারেটিং সেট আনয়ন করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কাজ হইয়ছে। আলোচ্য সময়ে মোট ১১ লক্ষ ৬ হাজার টাকার নূতন বীমার 
কারবার চালাইয়া কোম্পানীর মোট ৮০ হাজার ৮৪১ টাকা মুনাফা হয়। এষ কোম্পানী ৭৬২টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহাব মধ্যে ৭০৯টি প্রস্তাবে 


উহা! হইতে রাজসাহী মহারাণী হেমন্ত কুমারী ওয়াটার ওয়ার্কসের ও ফরিদপুর ||111711 
লিটন ওয়াটার ওয়ার্কসের ৪৮৪ টাকা ঘাটতি বাদে এবৎসর ৮০ হাজার HHT | 
৩৫৭ টাকা মুনাফা দাড়ায়! পুর্ব বৎসরের উদ্ধত্ত ২৪ হাজার ৬১৬ টাকা Ui 
যোগ করিয়া উহা > লক্ষ ৪ হাজার ৯৭৩ টাকা হ্য। ও টাকা নিয়রূপ 
ভাবে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে £_অংশিদারদিগকে শতকরা ৬ টাকা 
হারে লভ্যাংশ বাবদ মোট ৪৬ হাজার £৯১ টাকা, মজুত তহবিলে ২ 
ছাজার টাকা, ম্যানেজিং এবং সুপারিণ্টেপ্ডিং ডিরেক্টরের কমিশন ৪ হাঙ্গার 
৭০১ টাকা, 'কশ্মচারীদের বোনাস ৩ হাজার ৭৫৪ টাকা, উদ্ধত্ত (ইহা হইতে 
আলোচ্য বৎসরের আয়কর দেওযা হইবে ) ৪? হাজার ৯২৭ টাকা । 

চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়াবিং এণ্ড ইলেক্টি,ক সাপ্লাই কোম্পানী উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য দেখাইয়া ব্যবসা! ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের গৌরব বদ্ধিত করিয়া ইহার 
:এই দ্কৃতকাধ্যতার মূলে এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে কে == 










' সেনের কর্ম্মকুশলতা নিহিত রহিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর চর 2 রা 
, শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 2 lll 


. "প্রবর্তক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ HL “টস? 
প্রবর্তক ইন্সিওরেপ্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের কার্ধ্য বিবরণী দৃষ্টে HM 
জানা যায় এবৎসর কোম্পানী মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার নুতন বীমার ///1,, : ও টা 
প্রস্তাব পাইয়।ছিল। উহা হইতে এবং পূর্বা বৎসরের উদ্স্ত প্রস্তাব হইতে এবাব y 
' মোট ১ লক্ষ € হাজার টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করা হইয়াছে। এবৎসর জীবনের প্রায় (৫ ভাগ 
প্রিমিয়াম বাবদ ২৯ হাজার ৩২৯ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৭৪৬. | 
: টাকা আয় হয়। আলোচ্য সম মৃত্যু বাবদ কোন দাবী হয় নাই। কাধ্য কৃত্ৰিম আলোর আওতায় আপনাকে কাটাতে হয়। এতে 
. পরিচালনা বাবদ ১৫ হাজার ৩৭২ টাকা ও কমিশন বাবদ ৬২০ টাকা ব্যয় 
ৰ 'হইয়াছে। বতসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছি, বা ০ মার টি 
,-২৯ হাজার.২৬৩ টাকা বৎসরের শেবে তাহা বাড়িয়া ৩২ হাজার ৯৩৮ টাকা . | 
। দাড়াইযাছে। ' গর্ত ১৯৩৯ সালের ৩১ শেঁ ডিসেম্বর এই কোম্পানীর " দেখতে সুবিধে তাই কাজেরও সুবিধে, অতএব অল্প আলে! 
। মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৪৯ টাঁকা। উহার মধ্যে ব্যবহার করে দৃষ্টিশক্তি নঃ করার কোন মানে 
৷ ৭৯ হাজার ৪৩৬ টাকাই সিকিউবিটি আকারে বিজার্ড ব্যাঞ্চের নিকট মুত ৮ ৬. হয় না; কারণ দৃষ্টিশক্তির থেকে মুল্যবান 
| ছিল । | ESCO 





সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব.ইগ্ডিয়া। লিঃ 
_ গৃত ১৯৪০ .সালেকারবার চালাইয়া সেপ্টণল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের 


_!! মোট ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫০৭ টাকা (পূর্ব বসের উদ্ধত সহ ) নিট লাভ, ক্যালকাটা ইলেকৃটি.ক ‘সাপ্লাই কর্পোরেশন 


' দীডাইযাছে বলিয়া জান। গিয়াছে। গু টাকা নিয্নরূপভাবে নিষোগ করা স্থির মিটে ৫ 
। হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ £_-১৯৪০ সালের হিসাবে শেয়ারেব উপর শতকরা লি ড কতৃক প্রচারিত 


- মোট ৭ টাৰু| হাবে লভ্যাংশ প্রদান বাবদ মোট ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯২৪ GEEK 60 
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শেষ পর্য্যন্ত ১০ লক্ষ ৭ হাজার ৮০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা বেঙ্গল ইনগট কোং লিঃ-ডিরেক্টরু মিঃ সি জে এইচ, বোলটন। 
হ্ইয়াছে। এই নূতন বীমা লইয়া গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অচ্ুমোপিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টর্ড আফিস-€ নং হাইড রোড, 
পর্য্যন্ত কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দীড়াইযাছে ৯৭ লক্ষ ৪ বিদিরপুর, কলিকাতা । | 
হাজার টাকা । জয়চন্দ্ৰ সরকার (টেজসটাইলস) লিঃ ম্যানেজিং ডিরে্টর কেলি 
আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৩ লক্ষ টাকার মত আয় সরকার। অঙ্গমোদিত মূলধন-_১ লক্ষ টাকা। রেখিষ্টার্ড আফিস_:৩/১ বি 
দীড়ায়। ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যু বাবদ ২৪ হাজার ৪৭০ টাকা দাবী দুর্গাচরণ চাটা্জ্জি লেন, কলিকাতা । ূ 
হয়। প্রত্যর্পণ মুল্য বাবদ দাবী হয় ৬ হাজার ৫০১ টাকা। কাঁধ্যপরিচালনা  জ্রয়চন্দ্র সরকার হোভওয়ার) লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
বাবদ কোম্পানী ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৭৪ টাকা ব্যয় করে। এজেপ্টদের জেসি সরকার। অনুমোদিত মূলধন_-১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিগ 
কমিশন বাবদ ব্যয় হয় €৫ হাজার ৯৭৭ টাকা । অন্যান্ত খরচ পত্র বাদে ৩১ বি দুর্গাচরণ চাটাঞ্জি লেন__-কলিকাতা | 
বাকী টাক কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্যস্ত হয়। বৎসর শেষে 
জী তছৰিল বাড়িয়া মোট ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৩৯ টাকা দাড়াইয়াছে। বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
প্রেমটাদ জুট মিলস্‌ লিঃ বেঙ্গল কোল্‌ কোং লিঃ--গত ৩১ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
সম্প্রতি প্রেম্টাদ জুট মিলস্‌ লিমিটেডের গত ১৩ই অক্টোবর ( ১৯৪০) হইয়া ছি tl: GE হিসাবেও গু হারে 88 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের কাঁ্যবিবরণ প্রকাশিত হইযাছে। এই বিবরণী দৃষ্টে Eb Se বাত [ কোং লিঃ_গত সেপ্টেম্বর 
জানা যায় আলোচ্য সময়ে কোম্পানী মোট ২২লক্ষ ৪ হাজার ৫৯০ টাকা থলে পর্যন্ত ছয নাসের হিসাবে শতকরা ২৭| আনা। পুর্ব ছয় মাসেও 
উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইযাছিল। এসোসিয়েটেড জিমেন্ট 
ও চট ইত্যাদি বিক্রয় করে। ক্ষয়পূরণ বাবদ ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪৪১ টাক | 
চিলা বহা) বাদীর ৰণে নবাবের নিউ লা নসর ছিঃ গাজর জু যায় দয়া করবার হিল 
- j শতকরা ৫ টাকা। পূর্বব বৎসরও ওঁ হাবে লভ্যাংশ দেওয! হইয়াছিল।- 
দীড়ায় ২ লক্ষ ৩৫ হকার ৩৯৭ টাঁকা। পূর্ববর্তী ছয় মাসের হিসাবে নিট he 
লাভের পরিমাণ দীডাইবাছিল ৯৭ হাজার ৪৯২ টাকা । এবারকার নিট লাভ বার্মা কং লি:_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৪/ আনা.। 
হইতে আলোচ্য ছয় মাসের হিসাবে অংশিদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে পর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৬* আনা । ইণ্ডিয়ান 
বত রও এরাহে? ও ভাজার চার চারা িরজীভর হাসো হলা: উতর কটি লিল গত ১১৪*ালের হাটি পা এর বহনের হিনাবে 
রা শতকরা ২1০ আনা । পূর্ব্র বৎসরের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয| হয নাই। 
: পাঞ্জাব মিউ য়াল হিন্দু ফ্যামিলি রিলিফ ফ্যণ্ড লিঃ কানপুর সুগার ওয়র্কস লিঃ--গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২/৮ 


| ৫) ং 
সম্প্রতি উপরোক্ত কোম্পানীর সদন্তদের এক বিশেষ সভায় কোম্পানীর উঠ ৮২৮ ডি ই 7 








কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। LL ESN রর গণ 
১ আশীর্বাদ, বিশ্বাস ও াতুতিতে ক্রুত উন 
.; আবেদন পেশ করিবার নির্দেশ দেওয়া 'হইয়াছে। ! 
2 বৃটানিয়! বিষ্কট কোং লিঃ সগুণ নিজ অৰ ভি এঙাৰ { 
$ 
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; ০০ মাটঠ বান্ধ তব ইষ্ডিয়| লি 
; যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ই 

' সময়ে কোম্পানী ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩৫৬ টাকার বিট, কেক ইতযা্ি হেড অফিস ঃ £ চট্টগ্রাম কলিকাতা. অফিস £ ১২ বি ক্লাইভ রো | 
' বিক্রয় করিয়াছিল। উহা হইতে বিভিন্ন ধরণের খরচপত্র নির্বাহ করিয়া এই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ 

: কোম্পানীর নিট লাভ দীডায় ৩৫ হাজার ৯৯ টাকা । ও নিট লাভ হইতে টু [ স্ববিধার জন্য সর্বত্র সুনাম অর্জন করিয়া আসিতেছে। 

| প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর. শতকর! ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া ? ঠা CR 
হইয়াছে। ৮০ হাজার ৩৪ টাক! পরবর্তী ছয় 'মাসের হিসাবে জের টানা টা সার্ট 


শ্ল্ত 





৭৫২ টাকায় ১০*২ ॥ +1* টাকার ১০২ টাকা | 
| বিস্তৃত বিবরণের জন্গ পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন । 
: হইয়াছে শীখাসমুহ-_কলিকাতা, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা ), নারায়ণগ 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী Lis Shh Ul ae পাহ 
কল্যাণ উইভিং মিলস, লিঃ ডিরেক্টর মিঃ জি কে গিদওয়ানী। | সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 
অনুমোদিত মূলধন ১৯লক্ষ টাকা । রেঝিষ্টার্ড আফিস--১৪ নং 'ক্লাইভ ষ্টরীট্‌, es 
কলিকাতা । হু 










বাংলা ও বাঙ্গালীর আর্থিক সম্পদের প্রতীক 


বেঙ্গল ল ইন্দিওরেন্ 


টি রেজিষ্ার্ড খানি $ত ক্লাইভ ঘাট ' | 
সবীট, কলিকাতা । 


পোদ্দার ল্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ_ডিরেক্টর কিসেনলাল : | 
পোদ্দার । অনুমোদিত মূলধন .১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৫ নং | 
ডালহোসী স্কোয়ার, কলিকাতা । 






গ্যাঞ্জেস ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ ডিল ঁ রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ 
অন্থমোদিত মূলধন ৫ ' লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস-_১৪০ নং ও ১৪৫ নং || হেড অফিস :₹_২নং চণচ্চ লেন, কলিকত | 
গুল্ডখুস্থরী রোড, হাওড়া | প্রতি বৎসর £ বোনাস প্রতি হাজার | 
এন কে জৈন এণ্ড কোং লিঃ অনুমোদিত মূলধন--৪ লক্ষ ৮১ lh জালান মেয়াদী বীমায় ১৪২ 
হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস--৯ নং ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাতা । ভরীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ 


কুশীরাম মুরারীলাল লিঃ_ডিরেক্টর কুশীরাম চারিয়া। অনুমোদিত টি ডিরেক্টর লোকাল বোর্ড ইষ্ট এরা চিজ ব্যাচ অব ইণ্ডিয়া 
. মুলধন & লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস--২১ বি ক্যানিং বাট, কলিকাতা! == ক টক তু ক 





যুদ্ধ ও জাতীয় দারিদ্র্য' 
বর্তমান যুদ্ধের ফলে ইংলগ্ডে জাতীয় দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইবে না বলিযা 


কিছুদিন পূর্বে বিখ্যাত অর্থনীতিবিবারদ মিঃ কেন্স্‌ মত প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। বিগত নবেধ্বর মাসের লণ্ডন “ব্যাঙ্কার” মিঃ কেন্স্রে অভিমত 
সমর্থন করিয়া লিখিতেছেন, যুদ্ধের পর আমরা মোটেই দরিদ্র অবস্থায় পতিত 
হইব না বলিয়া কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মিঃ কেন্স্‌ যে মত প্রকাশ করেন তাহ! 
লওন সহরে বিস্বয় সৃষ্টি করিয়াছে । মিঃ কেনসের মত খগ্ডন করা সহজ নয়। 
জাতীয় যৃঙ্গধন হাস পাইলেই অর্থাৎ ঘরবাডী কলকারখানা ও জাহাজ বিনষ্ঠ 
এবং স্বর্ণ ও বৈদেশিক অর্থ নিঃশেবিত হইলে যুদ্ধে আমাদের প্রকৃত ক্ষতি 
হইবে। মানবের প্রাণহানি এবং শক্তি হানির অন্তও ক্ষতির পরিমাণ 
কতকটা বৃদ্ধি পাইবে তর্কের খাতিষে বলা যায়। কিন্তু নিছক অর্থনৈতিক 
হিসাব নিকাশে মিঃ কেন্সের অভিমত সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। বুদ্ধের 
অধিকাংশ ব্যয় বর্তমানেই মিটাইতে হইবে | ইহার অর্থ এই যে সমর-সরঞ্জাম 
নির্মাণের জন্য দেশবাসী পূর্বের স্তায় প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি উপভোগ 
করিতে পারিতেছে না। কিন্ত বুদ্ধ শেষ হইলে পুনরায় এই সমস্ত পণ্যাদি 
পূৰ্ণোদ্যমে প্রস্তুত করা আরম্ভ হইবে । মৃলধনেব খাতে যে ক্ষতি হইবে 
তাহাই যুদ্ধের দরুণ প্রকৃত ক্ষতি বলা যাইতে পারে । ১০ পক্ষ গৃহ ভূমিস্বাৎ 
হইলে_-এই সমস্ত গৃহ পুননিন্মিত না হওয়া পৰ্য্যন্ত আমাদেব বাসগৃহ সমূহের 
অবস্থা শোচনীয় হইবে । «০ লক্ষ টনের জাহাজ নষ্ট হইলে যুদ্ধের 
শেষে মোটরগাড়ী প্রভৃতি নির্মাণের পরিবর্তে আমাদিগকে জাহাজ নির্ম্মাপ 
কাৰ্য্যে লৌহ ও শ্রয় নিবুক্ত করিতে হইবে। -শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 
সংস্কার নী হওয়া পধ্যন্ত. শিল্পপণ্যের _ উত্পাদনও প্রয়োজনাস্ুদ্বপ 
হইবে-না। বৈদেশিক অর্থ নিঃশেষ হইলে আমাদিগকে হয় আমদ।নী হাস 
করিতে হইবে নতুবা! রপানীর পরিমাণ বৃদ্ধির অন্ত আপ্রাণ চেষ্টা -করিতে 
হইবে। এই সমস্তই প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর সন্দেহ নাই? কিন্ত 
তাহাদের মধ্যেও বৈদেশিক অর্থ হাস ব্যতীত কোন শ্রেণীর ক্ষতিকেই স্থায়ী 
বলার হেতু নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় গৃহাদি ও জাহাজ সমূহ 
নিন্মিত হইবে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নৃতন নূতন কলকজ্জা স্থাপিত হইবে। “অবস্ত 
বুদ্ধ না হইলে আমাদের ধনসম্পদ যে আরও বৃদ্ধি পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত যুদ্ধের দরুণ বাড়ীঘরের যে ক্ষতি হইবে তাহা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই 
আমর! পূর্বের স্তায় ধনসম্পদের অধিকারী হইব । 
বিগত মহাযুদ্ধের দশ. বৎসর পর বুদ্ধমান দেশপমৃহ পূর্বের ভ্তায় সমৃদ্ধি- | রাবী টি রা াা্যা্যী] 
সম্পন্ন হইধা উঠিধাছিল. প্রমাণিত হইয়াছে । জাতীয় দারিদ্র্য বিগত মহা- 
দ্ধের কুফল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। যুদ্ধের (পরবর্তী আধিক সমন্তা সমূহ 
সমাধানের মত বিচাঁরশক্তির এবং সাহস যে রাজনীতিকগণ এবং শাসক- 
সম্প্রদায় হারাইয়! ফেলিয়াছিলেন তাহাই ছিল গত মহাযুদ্ধের অভিশাপ । 
সাহস এবং ধুকিপূর্ণ কর্মনীতির অভাবে যুদ্ধের পরও নানা বিষয়ে নানার্ূপ 
অসুবিধার স্ষ্টি হইতে পারে। বিগত যুদ্ধের পর ১৯১৪ সালের অবস্থায় 
প্রত্যাগমনের কল্পনা রাজনীতিকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাড়ায়। 
“স্বাভাবিক” অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য চেষ্টাব পর চেষ্টা চলিতে থাকে । 
যুদ্ধের পূর্বেকার হারে স্বর্ণমান পুনঃ প্রবর্তিত হয়। যুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থা 
‘বর্ত্তমান নী থাকায় .নীতিপরিবর্তনের প্রয়জনীয়তা! ভুলিয়া গিয়া আমরা সেই 
পুবাতন রপ্তানী বানিজ্যের নীতি আঁকডাইয়। রছিলাম। যুদ্ধের পূর্বা হইতেই 
আমেরিকা এবং জান্মীনীর নিকট ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক পরাজয়ের সুত্রপাত 


হয়। যুদ্ধেব পর পুরাতন নীতি চালু করার প্রচেষ্টায় ইংলগু আধুনিক জাতি- 
সমুহের জ্কারও পেছনে পড়িতে আরম্ভ করে এবং এই গতি বোধ করা অসম্ভব 
হুইয়া দীডায় ৷ 


' বর্তমান যুদ্ধেও ইছা ঘটবে অনুরূপ ফল অবশ্তস্ভাবী। পরিবন্তিত অর্থ-. 
নৈতির অবস্থায় যুদ্ধের পর দুরঘৃষ্টির সহিত কাধ্য পরিচালিত ইইলে যুদ্ধের 


ফলে যে ধনসম্পদ বিনষ্ট হইবে তাহা শীব্রই পরিপুরণ করা! সম্ভব হইবে। 
৫ 


ইংলণ্ডের যুদ্ধে ভারতের সাহাষ্য 
সমর ব্যয় সঙ্কুলানের . জন্ত ভারতসরকারের আগামী বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধির 
যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে ৪ঠা জাহুয়ারীর “ইণ্ডিয়ান ফিনান্সো” 
‘ইভস্‌ড়পার” লিখিতেছেন, “নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা সম্পর্কে আমি মোটেই 
প্রতিবাদ করিনা । উপস্থিত আঁধিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য না নিয়া 
জাতীয় স্বার্থবৃদ্ধির পরিকল্পনার অদ্গরূপে যে কোন প্রকার অন্যায় এমন কি 
লবণকর স্থাপিত হইলেও তাহা সমর্থন করিতে আমি স্বীকৃত আছি। ইহ্‌’ 
বলার কারণ এই যে যুদ্ধ ব্যপদেশে নৃতন কর ধাধ্য হইলে জনসাধারণের মনে 
এরূপ ধারণা স্থষ্ট হইতে পারে যে ইংলগুকে অতিরিক্ত এবং সীমার বাহিবে 
সাহায্য প্রদানের জন্য ভারতবর্ধকে বাধ্য করা হইতেছে। কিন্ত স্তাষ্য 
সাহায্যের পরিমাণ কি ? আমার মনে হয় একদিকে ইংলগুকে সাহায্য 
করার মত ভারতের ক্ষমতা এবং অন্দিকে এই সাহায্যপ্রদানের ফলে 
ভারতের কি ক্ষতি এবং ইংলগ্ডের কি লাভ হয়--এই ছুইটা বিষয় বিচার 
করি 1ই ন্যায্য সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা সঙ্গত। সাহায্য প্রদানের 
ক্ষমতার তুলনায় ভারতের ক্ষতি এবং ইংলগ্ডের লাভ--এই দুইটার অগ্পাত 
যদি খুব বেশী বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যে সাহায্য উভয়দেশের শক্তিবৃদ্ধির 

উপযোগী নয় আমার মতে তাহা নিতান্ত অন্যায় সাহায্য ৷” 


আগামী সেন্সাস 

আগামী আদমস্থ্মারী সম্পর্কে বর্তমান মাসের প্রবাসী সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
লিখিতেছেন, “১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা-গণনাঘ যে অনেক গলদ ছিল, সে. 
বিষষে কোনই সন্দেহ নাই। যতগুলা ভুল দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন 
একটাও যে ভুল নয়, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা দেখাইতে পারে নাই । গলদ- 
গুলার মধ্যে কোন কোনটার মূলে যে বদ মতলব ছিল, এরূপ সন্দেহ করিবার 
যথেষ্ট কারণ আছে। এই রকম দুরভিসন্ধি লোপ পায় নাই, আগামী 
সেদ্সাসের বেলায়ও তাহা প্রবল ও কাধ্যকর থাকিবে; বোধ হয় প্রবলতর হইবে। 
অবশ্ঠ, সকলকে সাবধান হইতে বলা হইতেছে। কিন্তু মিথ্যা কথা 
বলার যদি প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে তাহাতে. কাহারও জয় আকাজ্চ। 
করা উচিত নয়। | 

কোন্‌ ধর্ম্মাবলধী বা কোন্‌ জাতের লোক তাহা লেখা বা না লেখার প্রশ্ন 
লইয়া খবরের কাগজে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। তাহা অনাবশ্তক নহে। 
কিন্তু দেশে সম্পূর্ণ বেকার লোক কত আছে এবং বৎসরের অধিক মাস বা 
ছয়মাস কতলোক বেকার থাকে, তাহারও গুস্তি হওয়া আঁবস্তক ।” 


রা 
১৪নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতি। ৷. 


ফোন কলিঃ ৫৯৮৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি 


য় সনৎ কুমার রায় চৌধুরী 
ক্যাস সার্টিফিকেট 


pide আন্টয় ৩ বৎসরে ১০২ 





হেড অফিসঃ 





ভবানীপুর [স্থায়ী আমানতের সুদ শতকরা! 
LL হইতে ৫২ টাক! 
'[বসিরহাট (২৪ পরগণা) ৩ ৰ 
|  বড়বাজার ও প্রথম বৎসর হইতেই ডিভিডেণ্ড 
বজবজ। দেওয়া হইতেছে 


ডাঁঃ অমল কুমার রায় চৌধুরী, এম, ডি, 


শেষ হইয়াছে-তাহাতে ভঁর্নিতে চলতি, নোটের পরিমাণ ছিল ২২৯ কোটী ৯৫ 


[ 





টীকা ও বিনিময় 
ৃ "কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী 

রুণিকাতার টাকার বাজারে এপ্াহেও পূর্বাপর মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। 
বাদারে কল,টাকার (দাবী মাত্র পরিশধের সরতে ধণ) বাৰিক শতকর! 
সুদের,ছার ছিল আট আনা। লক্ষ্য ক্র্বার বিষয় যে, কম টাকার সুদের 
হার এরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে খ্রণ গ্রহীতার তুলনার খণ প্রদাতার 
সংখ্যাই অধিক ছিল | অন্ঠান্সবার এই সময়. টাকার বাজার স্বভাবতঃই কিছু 


1... 


(চড়া থাকিত।, কিন্ত এবার বাজারে দীর্ঘকাল যাবৎ ক্রমাগত ভাবে একটান! 


মন্দার তাবই লক্ষিত হইতেছে । ট্রেক্জারী বিলের সুদের হার এখন পর্য্যন্ত 
প্রায় এক টাকাতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কল টাকার বার্ধিক শতকরা সুদের 
হারও, আট আনার বেশী চডিতেছে না। পাটকলওয়ালারা পাটক্রয় সম্বন্ধে 
তাছাদের.কর্ম্মনীতি ঘোষনা করার পর এরূপ আশা .কর! গিয়াছিল, ষে পাটকল 
ওয়ালারা এখন হইতে বেশী টাকার প্রয়জনীয়তা বোধ করিবে। আর ততৎসঙ্গে 
বাজারে টাকার কিছু টান দেখা যাইবে। কিন্তু সে আশা কাধ্যতঃ মোটেই 
. ফলবতী হয় নাই | ূ 


গত ৭ই জানুয়ারী ৩ মাসের  মিয়াদী, ডি ১ ba bs ট্রেজারী 
বিলের টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 


. দীড়ায় ৩ কোটি ১২ লক্ষ ২৫ হাজা টাকা [ এই আবেদনের মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ' 
ও তুরদ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৭৩ পাই দরের শতকরা ১৮ ভাগ আবেদন গৃহীত. চব 


হইয়াছিল। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত সপ্তাহে ট্রেজজারী 
বিলের রার্ধিক শতকরা, সুদের হার ছিল ॥/* আন! এসপ্তাহে তাহা 
5 


« আগামী ১৪ই ানুগারীর্‌ নত ৩ 'ম্যুষের, মিয়াদী মোট > কোটি টাকার 
পানী বিলের টেওার অহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের আবেদন গৃহীত 


টাকা। এগ তাহা ক কোট গা ৭ কোটী ৮২ 
লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 


গিটার যারা রা রাত 


মা 


টেলিঃ হুত্তি (প্রতি টাকায়) ১শি৫$£পে 
এঁ দৰ্শনী রি | ১শি ৫উা। পে 
ডি এ ৩ মাস &. ১শি ৬5 পে 
ডি এ ৪ মাস 98 ১শি ৬5 পে 
ভলাব . (প্রতি ১০* টাকায় ) ৩৩২৪৯ 
ইয়েণ (প্রতি ১*০ টাকায় ) ৮১০ 


Hag? 


Be 14 ~ nh fe 3 2 
1 EON A 
' 


হইবে.তাহাদিগক্ষে আগামী ১৭ই জানুয়ারী বাবদ. টাকা জমা, দিতে হইবে। ০০০ 


'এসপ্তাঁহে- মধ্যপ্রদেশ সরকারের গক্ষ,হইতে ৫ লক্ষ টাকার ট্রেন্জারী বিল । 





বিক্রয় করা'হুইয়াছে। মোট ৮৬ লক্ষ-টাকা'র আবেদন পাওয়া গিয়াছে গৃহীত - ." | 


৭ 


_ টেগডারের সুদের হার নির্ধারিত-হই়াছে বাধিক শতকরা ১৬ পহি। 
ll রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ওরা জানুয়ারী যে সপ্তাহ 


লক্ষণ ১৯ হাজার টাকা ৷ পুর্ণ সধ্চাহে : তাহা, ছিল ২২৮ কোটী &৮ লক্ষ ৯৭ 
হাজার টাকা? পুর্ব সপ্তাহে গরণীমণ্টকে ৯ লক্ষ-টাক! মামরিক ধার দেওয়া 
হইয়াছে। এসপ্ডাহে দেওয়া হয় ৮৪ পক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে ভারতের, 
বাহিরে রিললার্ড ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিম'ণ ছিল'&৭ কেটী ১৫ লক্ষ ৪৪ 
হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা দড়াইয়াছে ৫৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৫ হাজার 
টাকা। পূর্ব সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে ২৯ কোটী ৬৫ লক্ষ ৯০ হাজার 
রৌপ্য মুদ্রা মজুদ ছিল । এসপ্রাছে' তাহা ২৯ কোটী ৮৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা 
ঈাড়াইয়াছে। পুর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের মোট আমানতের, 


পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটী ৯৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ১৬ কোটী ৪৩ লক্ষ 


টাটার নিশ্মিত গ্যালভানাইজ করা৷ ঢেউতোল! ইস্পাতের! . 
'চাদরের উল্লেখযোগ্য উপযোগিতার জন্যই উহার 'জনপ্রিয়তা 

বেশী; উহা মজবুত, টেকসই, সস্তা এবং কোন মেরামতী . 
ব্যয় নাই। স্মৃতরাং দেশবাসীগণ যে. এই সকল চাদর .. 


. পছন্দ করেন ইহা আর আশ্চর্ধ্যের বিষয় কি! 
টাটার "2:52. 
ধস তোল! ইস্পাতের চাদর 


দিটাটাআয়রণ এ্যাণ্ড ধীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
হেড সেল্স্‌ অফিস £_--১০২এ, ক্লাইভ দ্র, কলিকাতা । 





১৩ই' জানুয়ারী; ১৯৪১] 


আথক জগৎ 





কোম্পানীর, কাগজ ও শেয়ার: 
নদ * * “কলিকাতা ১০ই জাহুয়ারী 
ৃ্‌ চিত্ত 5 


৷ প্রথম তিন দিনের কার্যাবলী আলোচনায় বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের , 


তুলনায় অবনতির দিকে গিয়াছে বলিতে হইবে । শিল্পের উপর কর বৃদ্ধি 
করা হইবে বোস্বাই হইতে সম্প্রতি এরূপ গুজব রটিয়াছে এবং ইছার ফলে 
"বিভিন্ন বিভাগে মন্দার স্থষ্টি হইয়াছে । এই গুজবের সত্যতা সম্পর্কে মন্তব্য 
করার, মত যথেষ্ট উপাদান এখনও পাওয়া যাইতেছেনা। বিগত অতিরিক্ত 
বাজেটে আয়করের উপর শতকরা ২৫২ টাক! সারচার্জ বাধ্য হইয়াছে; 
কাঁজেই ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে আয়করের হার বৃদ্ধি হইবে এরূপ 
আশঙ্কার বিশেষ কারণ দেখা যায় ন|। এই কারণেই মিউনিসিপ্যাল, 
পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির খণ এবং বিশিষ্ট কোম্পানীর ডিবেঞ্চারের মূল্যে আলোচ্য 
সপ্তাহে মন্দগতি পরিলক্ষিত হয় নাই । অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা 
'৫০২ টাকা কর ধার্য আছে। এই কর বৃদ্ধি হইবে বাজারে এরূপ আশঙ্ক! 
হইয়াছে এবং ইহার ফলে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কোম্পানীর শেষার মূল্য আলোচ্য 
প্তাহে উল্লেষোগ্যরূপ হাঁস পাইয়াছে। কিন্তু এসম্পর্কেও আমাদের অভিমত 
যে অতিরিক্ত লাভের উপর কর ধাধ্য করার কয়েক মাস মধ্যেই এত 
শীপ্ গবর্ণশে্ট এই খাতে আয় বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইবেন বলিয়া! ধারণ! কর! 
কঠিন। ট্যাক্স বৃদ্ধি হইলেও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয় বুদ্ধি পাওষার সম্পুর্ণ 
সম্ভাবনা। এই অবস্থায় শেয়ার বাজারের এই মন্দগতি মোটেই প্রকৃত 
অবস্থার পরিচায়ক নহে। মোটের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেট 
প্রকাশিত না৷ হওয়া পর্য্যন্ত আশঙ্কা ও আশা,দ্িধা ও ভরসার মধ্য দিয়াই শেয়ার 
বাজারেব কাজকর্ম চলিতে থাকিবে এবং ইতিমধ্যে অন্ঠান্ত দিকে অঙুকূল 
অবস্থার সমাবেশ ঘটিলেও শেয়ার বাজারের কর্ম্মতৎপবতা সবিশেষ বৃদ্ধি 


পাইবে আশা করা যায় না। 
কাগজ 


' ‘কোম্পানীর কাগন্জ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ মন্দার পরিচয় ভর 
আনা সুদের কাগজ ৯৪1১০ আনায় | 


পাওয়া যাষ নাই। শতকরা ৩০ 
বিকিকিনি হইতেছে এবং বর্তমানে ইহা গত কয়ের দিনের তুলনায় সস্তোষ- 
জনক মৃল্যই বলিতে হইবে। ৩ সুদের কাগজ ৮০৮/* আনা, ৩/০ আনা! 
স্থদের ১৯৪৭-৫০ খণপত্র ১০১%৮%*) ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ খণ ৯৩1০০) 
৪৯ গুদের ১৯৪০-৭০ ধরণ ১৯৭৪০ আনা এবং € টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ 
ধ্ণণ ১১২৫০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে! 
কয়লার খনি | 
কয়লা খনির শেয়ারের মূল্য অল্লবিস্তর হাস পাইয়াছে। বেঙ্গল ৩৭০২ 
টাকা, এমীলগেমেটেড ২৭২ টাঁকা, ইকুইটেবল ৩৭1০ এবং জাবি 
-৩০%০ আনায হস্তান্তর হইয়াছে। 
EU 
গত সধ্যাহে ২ কোটি ৬০ লক্ষ পাটের থলের অর্ডার প্রকাশিত হওয়ার 
সপ্তাহের প্রথমভাগে চটকল বিভাগে উৎসাহ স্থষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু শেষ- 
দিকে বাজারের ব্যাপক মন্দা এই বিভাগেও সংক্রামিত হয়| হাওড়া ৪৯৪০ 


"আনা, এংলে। ইণ্ডিয়া ৩০৮৯ টাকা; বালী: ২২১০ আনা, কামারছাটি ৪৫০২: 
এবং কাকনাডা ৩৬০২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । সম্প্রতি ব্যবসায়ীমহল' 


আরও থলেব অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করিতেছেন। এই আশা! 
ফলবতী হইলে চটকল বিভাগে পুনরায় উৎসাহ দেখা দিতে পারে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

শেয়ার বাজ্াবের মন্দ! হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও 
পরিত্রাণ পায় নাই! কর'বৃদ্ধির গুজবে ইণ্ডিয়ান আযরণ ৩১॥০ আনা এবং 
ষ্টিল কবপোরেশন' ১৯]০ আনায় নামিয়া গিয়াছে! বার্ণ এণ্ড কোং অবশ্য 
৩৮৫২ টাকায় স্থিব আছে। i 

ডা কলেব শেয়াব- সম্পর্কে এ সপ্তাহে কোন চাহিদ] পরিলক্ষিত 
হয নাই। 

সপ্তাহের প্রথম দিকে চা বাগানের শেয়ার বে বিশেষ চাহিদা দেখা 
-গিয়াছিল, কিস্ত শেষের দিকে এই উৎসাহ হাস পায়। 





৯২৩ 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেষাঁর রাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও ' 

কোম্পানীর কাগজের নিষ্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- - 1 ,. ২, 
কোম্পীর কাগজ: '- ৮. ৮ 

৩৯ সুদের হত খণ (১৯৬৩-৬৬) অর]--৯৩/০ ; ৭ই---৯৩|/০ ; ৮ই 
৯৪৩০/০ | 

৩॥* সুদের .কোম্পানীর কাগজ ৩রা-_-৯৪/০, ৯৪২১ ৬ই--৯৪/% 
৯৪%০ ; ৭ই--৯৪1০ 7 ৮ই-_-৯৪1%০ ৯৪7/০ ৯৪1৩/০ | 

৩।০ সুদের ধরণ ( ১৯৪৭-৫০ ) ৩রা-১০১৪%০ 5 &ই-_-১*১%৩)। 


৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ওরা-_-১*৫1/০ | 

৫২ সুদের খণ ( ১৯৪৫-৪৫ ) ৩রা-১১২1৮০) ৬ই--১১২* ১৯২1০) 
৩২ সুদেব কোম্পানীর কাগজ-_৩রা জানুয়ারী ৮০৪৮০ ৮০৮৩০ ৭ই__ 
৮ই--৮০৪৩/*। 

৩২ সুদের ধণ (১৯১৩৬৫ ) ৬ই ৯৩%০, ৯৩।*) ৪২সদের ঝণ (১৯৬০ ৭০ ) 


৬ই ১০৭॥০ 3 ৭ই-_-১০৭1]%৩ ৮ই-৮১০৭%০ ; ৪1০ সুদের খণ ( ১৪৫৫-৬০ ) 
১১২০/০ 


Vole ; 


ব্যাঙ্ক - 

সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক ওরা ৪০1০ ; ৮৫--৪*৮%*; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ওরা ( কটি ) 
৩৯০২ ) ৭ই-(স: আদায়ী ) ১৫৭০২ ( কটি) ৩৮৯২ ৩৯১২) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
৬ইউ--১০৩৭০ ১০৫২ ১০৬২ ১০৪০০ ১০৫1০ ১০৪৭০) ৭ই--১০৪২ ১০৫২" 


১০৪০; ৮ই--১০৪২ ১০৫০ 


রেলপথ. 
বারাসত-_বসিরহাট রেলপথ ৬ই--৩৫২ ৩৬২ | ) 
কাপড়ের কল 4 3. 2 
কেশোরাম ওরা (অভি ) ৬২ ৬1০ ৬৮৪ ) ৬ই ৬২. ৬1৭ %/০ ) ৭ই ৫০ 5 
৮ই--৫৮০ ৬২ ; নিউভিক্টোরিয়া ৬ই ১৪০ ১৮/০ ১0০০ ( প্রেফ ):8%০- ৪৪১7 
বাসস্তী ৭ই ৩৮০ ; ৮ই 9৮ ১ ৮ই 81৮০1 > 


এই ১০০ ১৪০ 5 ৮ই--১৮০ ) 













। , , ১৯২৪১১০০২ টাক! 
৫৯০৮১৬৫০১ % 
১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগর হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স -২,১১১৯৭৪৷%৪ পাই 
হেড অফিস £_দাশনগর, হাওড়া । 
ll ' চেয়ারম্যান £- কর্মবীর আলামোহন দাশ | 
ডিবেক্টর-ইন-চার্জ্জ £_মিঃ শ্রীপতি খান্ত ৷৷ 
সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্যে আশাঙ্রূপ সহায়তা করিতেছে | 
অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলিয়া | 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। 
নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ গ্রভ ১১ই, নবেম্বর ৫নং লিগুসে ষ্ট্রীটে না 
খোলা হইয়াছে। কুড়িগ্রাম (রংপুর ) ব্রাঞ্চ' ' 
গত ৫ই জানুয়ারী খোলা হইয়াছে । : 
বড়বাজার অফিস . জ্রীনন্দলাল-চট্রোপাধ্যায়ঃ বিএল 8 
তির ম্যানেজার: ছি 












৯২৪ 
কয়লার খনি 
নর্থদামুদা ৩রা--€৮০ ৫0৮০ ; এ্যামালগামেটেড, ৮ই--২৬৮০ ; বেঙ্গল 


৩৭১২ ৩৭৫২ $ ৭ই__-৩৭০২ ৩৭৬২ :৩৬৮৯) ৮ই-৩৬৭ ৩৭০ ) ভুলানবাড়ী 
৬ই--১৩২৭ ১২৪৮০ ১৩৮০ ; ভালগোড়া ৬ই--৪%৩/০ ৫/০ ৫1০ ৫14) ৭ই- 
88০ ৫1০ ) ৮ই--/০ ৫1/০ ; বরাঁকর ৬ই-_-১৪%০ ১৪৮০ 3 ৭ই--১৪0% ; 
১৪৭০ 9৮ই--১৪।০ ১৪1৮০ ; সেপ্টুাল কাকেন্দ ৬ই--১৪৪%০ ১৫1০ ; ধেযো- 
মেইন ৮ই-_-১৫/০ ১৫৮০ ১৫৩০ ১ টুরুলিয়া ৬ই--১%/০) গই--১1%০ 
১৪/০ ; ইকুইটেবল ৬ই--৩৭২ ৩৭1০ ৩৭1০ 3 ৭ই--৩৭1%০ ) ৮ই--৩৭1% ; 
গোবিন্দপুর গই-_-৩৮০ ৩০ 5 জযস্তীসেন্ট্টাল ৬ই--১৪৮০ ) কুয়ার্দি ৬ই_ 
২1৬০ ; লাকুর্কা ৬ই--১০২ ১০1০ ১০1/০ 5" টালচর ৬ই-_১৪%০ ১1০ 3 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৬ই-_৩১২ ৩১০ ৩০৪%০ ) ৮ই- ৩০]%০ 


আদমজী'৬ই--( প্রেফ ) ১৫২২) আগরপাড়া ৭ই--২৫|০ ২৫॥০ ২৪1%০ 
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬ই-৩১৮ ৩২০২; ৭ই (প্রেফ) ১৬৯২) বাজী ৬ই (প্রেফ) ১৬১২ 
৭ই--২১৯০ ২২০২ (প্রেফ ) ১৬১২) ৮ই (অভি) ২২০২ ২২১০ ( প্রেফ ) 
১৬০1০ $ বিরল ৬ই-_ ২৪14০ ২৪৯২3 বেঙ্গলছুট ৬ই_€ অভি) ১২।০( প্রেফ ) 
১০৮০ ১০৯1০ ১৭ই--( প্রেফ ) ১০৪1০ ১০৭২ 5 ৮ই ( স্মি ) ১২|০ ১২৪০ 
বির্লা ৮ই (প্রেফ) ১৩১২ ১৩২২ (সিভিয়ট ৬ই-_( প্রেফ) ১৬৭1০ 
হাওড়া ৬ই-_-&*%০ , ৫০1০ ৪৯৪০ ৫০২) ৭ই ৪৯৪০ Ballo ৪৯৪০ ) 
হুকুমচাদ ৬ই--( অভি ) ৮/০ ৮]০ ৮৪* ৮৩০ ) ( প্রেফ ) ১৩৬২ ১৩৭২3 
ণই-_( অভি) ৮/০ ৮19০ ( প্ৰেফ ) ১০৬২ ১০৭২ ৯০৭1০ ৮ই--৮1/০ ৮1০ 
(প্রেফ) ১০৫২ ১০৬২ কাঁমারহাটী ৬ই--৪৫৫২ ৪৫৯২ ৪৫৮০ ) ৭ই-৪৫১২) 
৮ই-_৪৫০২ | কাকনারা ৬ই-_৩৬৬২ ৩৬৫৯ ; ণই-_-৩৬০২ ৩৬৩২ ৮ই (অর্ডি) 
৩৪৬২ (প্রেফ), ১৬১২ । মেঘনা ৬ই--৩৪1০ ৩৪1০ ৩৩২ ) ৭ই--৩৪২ নস্করপাঁড়া 
৬ই--১৬২.১৬1৩। স্তাশনাল ৬ই-_২১%৮%০ ; ৭ই--২ ১৪০ | নদীয়া ৬ই = 
€81%৭,) ৭ ৭ই__৫৪%০ ৫৫1 ৫৪3 ০০ &৪1০ | প্রেসিডেন্সি ৬ই _815/০ 

- 85. ৭ই-_ ৪৪ ৪1%| 
| 'খনি 


, বৰ্ম্ম৷ কর্পোরেয়ন ৬ই--61৩ én en; ৭ই-_€15 th ৫19১ ৮ই--৫% 
| ৫1১ ৫1% ১ ইণ্ডিয়ান কপার ৬ই-_২1/০ ২৬০ ২০; এই --২৷ ২০০ ২০) 
: ৮ই--২।০ ২1/০ ২1০ রোঁডেসিষা কপার ৭ই--4০ %/০ ) ৮ই ৪০ 
সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল 
ভালমিয়া সিমেন্ট-__৩রা (অর্ভি) ১২০ ; ৬ই--১২৮০০১ ১২৫০, ১২৮০, 
. ১২1৮০) ৭ই-১২1০০, ১২৮০ (প্রেফ)। ১৯০০) ৮ই-১২1/০, ৯২%০ 
- (প্রেফ), ১০৮২০ ১১০৯ (ডেফ), "০, ৩1৮০ | 
আঁলকালি এ্যশ্ড কেমিক্যাল_-৬ই (প্রেফ), ১৫৫১, ১৫৬৩ 5 ৭ই- 
৮ই_-১৫৪০, ১৫৬১ | | 
ইলেক টুক ও টেলিফোন 
. বেঙ্গল টেলিফোন-_-৬ই (অভি) ১৬২) ৭ই-( অভি) ১৬1০) ৮ই- 
; (অভি) ১৪/০। পাটনা ইলেকটি,ক--৬ই ১৬৪০ } ৮ই--১৬৭০, ১৭৯ । 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং-৬ই (অভি) ৭৮০, ৮০3 ৭ই-(প্রেফ) 
৷ ২1/০, ২৪০ ; হুকুষ্টাদ ্ীল--৬ই (অভি) ১০1০, ১:৮০, ১০1%$ (ডেফ) 
২৮৩০ ২৮০; ৮ই-(অভি) ১৪২, ১০1৮০, ১০/০।  ইত্ডিয়ান 
গ্যালভানাইজিং' ৬ই--২৯২ ২৪০০; ৭ই-২৮৷০ ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এণ্ড সীল ৬ই--৩২৷৩০ ৩২০ ৩২৮% ৩২০০ ৩২/০ 
৩১৩/০ ৩১%/০ ; 1ই-— ৩১/০ ৩১/০ ৩১1৮০ ৩২২ ৩২/০ ৩৯৪৮০ ৩১:৮০ 


DEE, ১৫৫০ ) 


পৰিলি 


৩২/০ ৩১৯০ 


৩১১০ ৩১৩০ ৩১॥০; ৮ই-_৩১%০ ৩১/০ ৩১৩১০ ৩১॥০ ৩২৯ ৩২%০ 


৩১(%০ ৩১1০ ৩১1৮০ ৩১০ ৩১৩/০ ৩১1০ ৩৯০ ৩১1৮০ | কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং 


৬ই (প্রফ)-১২া) ৭ই (অভি) 812০ ৪1১ 81/; স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৬ই 
এ ৬/০ ৬/০ চত ৭ই-_৬%০৬1%*) ই্ীলকর্পোরেশন্‌ ৬ই-_২০॥০ ২০৮/০ ২৯ টি 


1২০৮০০ ২০৮০ ২০1০ ২০০ ২০/০ ; ৭ই--১৯|* ১৯/০ ১৯০ ১৯৪০ ২০২ 


মহ. Redo: ১৯।৪৭-১৯৫৮০ ১(প্রেফ) 5১৫৬১৯৬২ 2১১৪৯ ৮ইল ১৯৮৪ ০৮৪, 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই জান্ুয়ারী,.১৯৪১ 








২০1৮ ১৯৪৪০ ২০1০ ১৯৪৮০ ২০%৯ ২০২. ১৯1৮৯ ১৪/০, ১৯1৩০ ১৯০ 
(প্রফ) ১১৪।। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৬ই-_-£7%*1 ষ্টাল প্রভাক্টস ৬ই- ৫৯. 


€%/০ ৫/০ 
চিনির কল, 


মুরীব্রয়ারী ওর-_১২৮$ ৮ই--৯২।% সাউথ বিহার জুগাব (অভি ) 

ওরা ১৫২১ ভই ১৫২ রাজা +৭ই--১৫|* ১৫1০ পুণিয়া ৮ই--৭৬. 1 
চাঁ বাগান 

কিলকট ৫ই-_৪৩৭০ ৪৪২ বিশ্বনাথ ৬ই--২৪%০ বেতেলী ৮ই ৫২ ৫০/০ 
বেতজান ৭ই--২৫% ২৬২ বেতেলী ৬ই-_-£₹ ৫০ তুকভার ৭ই--১০] ইষ্টারণ-- 
কাছার ৬ই-_৭দ তেজপুর ৭ই__৬৪ ৭২১ ৮ই--৭২৭| হাঁসিমারা ৬ই--৪১। 
.বড়পুকুরী ৮ই-_১০২ পাত্রকোল। ৬ই--৭৭৭| ৭৮১| মহীমা ৮ই-_-(প্রেফ) ১১৪" 
১০% ১১৪৮ রাজনগর ৬ই_-৭২ ৭13 ৮ই--৭২ ৭ সিয়াজুলী ৬ই-_২২॥, 
তিনআলী ৬ই--১৩% ১৪২ 


বিবিধ 

বি আই কপের্টরেশন-_৩রা (অভি) ৪৪০, ৪৮৮০ ) ৬ই--৪৮/০, ৪৪৮০ ; 
৭ই-৪%০) ৪৮৮০, 8৮৩০: ৮ই--৪৪/০১ ৪৮৮০, 84০, ৪৮/০ , ক্যালকা 
আইস--৩র| ৫/০ 9 নদার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল-_৭ই (প্রেফ) ৯৮২ ) ৮ই--৯৭২ 
বেঙ্গল পেপার--৭ই (অভি) ৯২৩২, ৯২৫২3 মহীশূর পেপার-_৩বা ১২৮৩/০, 
১৩/০, ১৩1০) ৭ই--১৩২) টাইড ওয়াটার অয়েল--৭ই ১৪1০, ১৪৪০ ১ 
ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট-_৬ই ৭%০) ইণ্ডিয়ান উড. প্রডাকটস_-৬ই 
২৭০, ২৭1%০) বৃটিশ বন্মা পেট্যোলিয়াম--৬ই ৩০, ৩।%০ ; টাটাগড় 
পেপার--৬ই ১৭৪০১ ১৭1/০১ ১৭/০, ১৭1%০ ) ৭ই--(অভি) ১৭০০, ১৭|০/০, 
১৭২১ ১৭1০, ১৬৮০ ; ৮ই--১৭/০) ১৭1/০) উর ১৬৪%০ ; মেদিনীপুর 
জমিদারী--৬ই ৭৩০ ; ৭ই--৭৩২ ; আসাম সজ-_-৮ই ৩/০, ৩1০, ৩1%০ | 


ডিবেঞ্চার 


৩|০ বদের (১৯৫১-৬৬) হাওডা ব্রিজ ডিবেঃ ৭ই-_৯৮1%০ ; 
সুদের (বেঙ্গল জুট ডিবেঃ (১৯৪০-৫০-৫৫); ৭ই--১০৩, ১০৩০) ৫৯ 
সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঃ ), ৭ই--১৯২৮০। 


পাটের বাজার 
| কলিকাতা, ১১ই জামুয়ারী 
গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে, কলিকাতার পাটের বাজারে বিশেষ 
কোন, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই! গত শনিবার ২ কোটী 
৬০ লক্ষ থলের জন্য একটি নূতন অর্ডার আসে । এই অর্ডার সম্বন্ধে পুর্বব হইতে 
বাজারে গুজব প্রচারিত হইয়াছিল। বে পরিমাণ থলের অর্ডার পাওয়া 
যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল শেষ পর্য্যন্ত সে তুলনার খুব কম 
পরিমাণ থলের জন্ঠ অর্ডার পাওয়া -গিয়াছে। যাহা হউক নূতন অর্ডারের 
সঙ্গে বাজারে কিছু উৎসাহ প্রেরণ! সঞ্চারিত হয়! ফলে ফাটক! বাজারে 
পাটের দরও কতকটা তেজী হইফা উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরে সেই 
টিটি 


বাংলার বস্ত্র শিশ্পের_ 





এ] 









বস্ত্াদির জনপ্রিয়তার কারণ 
ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 
ম্যানেজিং এজেন্ট $= 
চক্রবস্তী সন্ধা এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজাব (নদীয়া) 








= 





$৩ই জন্নিয়ারী, ১৯৪১ ] 
ভেজীভাব বলবৎ রহে নাই। নিয়ে এসপ্তাহের ফাটকা ৭ বাজারের .বিস্তারিত 








দর দেওয়া হইল £__ 

তারিখ, সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্ধবনিয় দর বাজার বন্ধের দূর 
ই জাহুয়ারী ৪০1৯ ৩৯1৮৯ ৩৯০. 
ণই » ৩৯, ৩৮৪৮০ ৩৯%০ ১ 
৮ই ৪ ৩৯০ ৩৮৪%০ ৩৯০৮০ 
৯ই ও ১০ই (বাজার বন্ধ ছিল) 
১১ই রী 80/0 ৬৯০ ৩৯৮%/০ 


পাটকলওয়ালাদের তরফ হইতে পাট ক্রয়ের নীতি ঘোষিত হওয়ার পর 
বাজারে একটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল! কিন্তু যতদিন যাইতেছে 
পাট বিক্রেতারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুনরায় নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। কেননা 
এখনও পাটকলওয়ালাদের দিক হইতে উপযুক্ত পরিমাণ পাট ক্রয়ের বিশেষ 
আগ্রহ দেখা, যাইতেছে না। আগামী ১৫ই জানুরারীর মধ্যে পাটকল- 
.. ওয়ালাদের মোট ১৬ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবার কথা । কিন্ত যতদুর জানা 
যায় গত ৮ই তারিখ পর্য্যন্ত তাহার! ১০ লক্ষ বেলেব বেশী পাট ক্রয় করে 
নাই। পাটকলওয়ালারা নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় না 
করিলে বাঙলা! সরকার ''নিজ দাষিত্বে পাট ক্রয় করিয়া চুক্তির সর্ত পূরণ 
" করিবেন বলিয়া কথা আছে! কিন্তু বাঙ্গলা সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার 
ব্যাপারে এখনও কোঁন আগ্রহের ভাব প্রদর্শন করিতেছেন না। পাটকল- 
ওয়ালারা নির্ধীরিত পবিমাণ পাট ক্রয় না' করিলে গবর্ণমেণ্ট বাকী পাট ক্রয় 
করিবেন বলিষাই পাট বিক্রেতারা আশী। করিবে | কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে দিক্‌ 
দিয়া যদি কা্ধ্যতঃ অগ্রসর না হন তবে পাটের বাজাবের অবস্থা নিঃসন্দেহে 
হতাশাব্যপ্রক হইয! দাড়াইবে। :আগামী সপ্তাহে এদিক দিয়া অবস্থার গতি 


কি দাডায় তাহা খুবই লক্ষ্য করিবার বিষয় হুইবে। 
আ'ল্গা ' পাটের বাজারে এসপাহে নিয়ন শ্রেণীর পাট বিক্রয় সহন্ধে 
কিছু "আগ্রহ তৎপরত! দেখা .গিয়ীছিল ।- কিন্ত' প্রথম : শ্রেণীর 


পাটের বিকিকিনি বিশেষ কিছু হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ডিষ্টি ্ট তোষা শ্রেণীর 
পাঁট"মিডল্‌, প্রতিমণ. 98৭ আনা ও বট্‌ম প্রতিমণ ৬!* আনা দীড়াইয়াছিল.। 
পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকাবকেরা পাট ক্রয় সম্বন্ধে তেমন 
» কোন, আগ্রহ দেখায় নাই |." 'সে জন্ত বাজারে বিকিকিনি খুবই সামান্ত 
হইয়াছে। ফাষ্ট?শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪১ টাকা ঈড়াইয়াছিল। 
নর , থলে ও চট 
'₹ কোটি ৬৪ লক্ষ ধলের অন্ত নূতন অর্ডার আসাতে এসপ্তাহের প্রথমদিকে 
খলে ও চটের দর কিছু চড়িয়াছিল। কিন্তু শেষপর্য্যস্ত দাম আবার 
আঁসে।'” গত ৮ই' জাহুরী বাজারে ৯'পোটার চটের দর ১২/ 'আন) ও ১১ 
পোঁটার চটের দূর ১৬1% আনা ফাভাইয়াছিল। 
-মোণা ও রূপা 


সাহের ভাবই প্রকটিত দেখা 'গিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ মূল্যের হার হাঁস 
পাইতেছে না বটে কিন্তু ব্যবসায়ীগণ বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায নূতন ঝুঁকি 
নিতে অগ্রসর ন! হওয়ার সোণা ও রূপার বাজারেব কর্ম্মব্যন্ততা যেন লুপ্ত 
হইতে 'বসিয়াছে।' এর অবশ্য অন্য কারণও আছে। সোণা ক্রপার মূল্য 
সম্পর্কে সবকারী,নিয়গ্ত্রণের কড়ীকড়িও বাজ্ধারের এই অবস্থার জন্য বিশেষ 
ভাবে দায়ী। বোম্বাইয়ে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ ১২ লক্ষ তোলায় উঠিয়াছে। 
তথায় মজুদ রূপার পরিমাণও প্রায় ৬ হাজার. ৫. শত বার। 
কলিকাতায় মজুদ রূপার পরিমাণ প্রায় ২ হাজারবার। 


এ সপ্তাহে লগ্নের, বাজারে সোণার দর প্রতি আউন্স ১৬৮ শিলিং 


{ সরকারীভাবে নির্ধারিত ) এবং স্পষ্ট রূপার মূল্য প্রতি আউন্স ২৩্$ পেশী 
ছিল! . 


বোগ্ছাই : বাজারে ই জামু়ারী তারি প্রতি তরি, স্ব ৪২২ টাকা, এবং | 


রা প্রতি ১৪০ ভরি ৬২৯ টাকা দরে বাজার বন্ধ হয় ।- OO 
এ দিবসে কলিকাতায় : প্রতি ভরি সোণ] ৪১/০, আনা; রূপা প্রতি 
১০* তরি ৬২/* আন্বা এবং রী খুচরা ৬২1০ দরে বিকিকিনি হয়। 
৬ 


কলিকাতা, ১০ই জামুয়ায়ী [| 
ৰো্বাই এবং কণিকার সোণ] ও রূপার বাজারে মন্দা এবং  নিরুৎ- || 


এ সপ্তাহে || 


7151. 


০) ১] 
A le 


\ 


১ / 4425 ৮5 +_ 
৯ 


_চায়েরবাজার = 
EGR 5 পিএ কলিকাতা, ১০ই জানুরারী 
'বরস্তানীবোগ্য গত ৬ই ৬'৭ই- জীছুয়ারী"“কলিকাতায় রপ্তানীযোগ্য 
চায়ের '২৬নং নীলাম ''সম্পর 'হইয়াছে। 'ছুটীর-পর এই নীলাম সম্পর হয় 
জন্ত' আমদানীর পরিমাণ''কষ’ছিল। প্রত্যেক ' শ্রেণীর চাঁয়ের চাহিদা 
ভাল ছিল এবং" মুল্যের হারও 'প্রাতি পাউণ্ডে-৬পাই হইতে ৯পাই পধ্যস্ত 
বেনী গিয়াছে। আলোৌচ্য'“নীল!মে প্রতি পাউও চায়ের মূল্য ৮%৬পাইএর 
নীচে যায় নাই। | 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী_ আলোচ্য নীলামে অপরিষ্কৃত সবু্জ 
চায়ের চাহিদা বেশী ছিলি ।. পরিষ্কৃত সবুজ চায়েবও ভাল কারবার হইয়াছে। 
গুড়া চায়ের চাহিদা] ভাল ছিল এবং মুল্যের হারও চড়া গিয়াছে। 
অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের বাজারেও কর্ম্মতৎপরত! পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ীগণ 
আসামজাত লিকারিং চায়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করায় উহার মূল্য 
প্রতি পাউণ্ডে ৬পাই অধিক গিয়াছে। 

কোটা--প্রতি পাউণ্ড ॥০৬পাই হিসাবে রপ্তানী কোটায় সস্তোষজ্রনক 
কারবার হইয়াছে। রপ্তানী বাজারের উন্নতির ফলে নীলামের শেষদিকে 
এই কোটার হার 1%৯পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রতি পাউণ্ড এক আন! 
ছয় পাই হিসাবে আভ্যন্তরীণ কোটা চড়া গিরাছে। /- 


তুলা ও কাঁপড় 
কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে লো গার বছরে পা মন্দারভাব 
সম্পূর্ণ বজ্ধায় ছিল। বাজারে এইরূপ আশঙ্কা যে, রপ্তানী বাণিজ্য 
বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইবে, বর্তমান বৎসরে তুলা ফসলের উৎপাদন 
অধিক হইবার সম্তাবনা এবং রপ্তানী বাণিজ্য আরও হাস পাইবার 
আশঙ্কা সত্বেও আমেরিরার এবং? ভারতের লম্বা আঁশধুক্ত তুলার মূল্যের 
যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা মোটেই 'সঙ্গত বলিয়৷ মনে হয় না! 
আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ্‌ এপ্রিল মে ১৭৯৮০ আনায় বিকিকিনি  হয়। 
বেঙ্গল ও ওমরা ডিসেম্বর__জানুয়ারীর দর যথাক্রমে ১২৬০, আনা Sl 
১১৫৪০ আনা গিয়াছে । 
বিদেশের তুলার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব বজায় ছিল বরা জানা] 
যায়। লিভারপুলের বাজার বন্ধের সময় জাহুয়ারীর সর্বানিয় দর. ১৩২১ 
পেনী, এবং মার্চের দর ৮০২৮ পেনী ছিল" 
নিউইয়র্কের বাজারে সপ্তাহের মধ্যভাগে মন্দারভাৰ দেখা দেয় কিন্ত 
পরে মূল্যের উন্নতি: ঘ্যট। মার্চের দর ১০৪৩ সেণ্ট এবং মের দর 
১০৪০ সেন্ট নি 








ৃ ফোন ক্যাল ঃ ৬৫৮৮ 


কি] 
| আত, ক্যানিং ফ্রী ৰ 


১০৫ বিক্রীভ মূলধন 
(কুমিল্লা 018 ৭৬৮০০০২ টাক্কার উপর 
টাঙ্গাইল 1, আদায়ীকৃত মূলধন 
1 | পি না | ৬১১০১০০২২ টাকার উপর 
' বর্ধমান” হত চে রর নি ডর. বি, কে, বত 





৩১৯২৬ রী 

| ৮] কাপড় Sf 

ঁ i কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী 
+ কলো সাজে “কলিকাতায়, ‘কাপড়ের বাজারু, চড়া, গিয়াছে। 


Var 


নীল: ছুটা যাওয়া! সত্বেও, বাজারের কোনু পুরিবুর্তন দের দের নাই। 


 লিকাতার র বাজারে /মফদৃলের কেজসমুহেরে জল, অধিক পরিমাপ,কাপড় 
LE সত্বেও, ন্যবসায়ীগণের মধ্যে কর 
*শি্যন্ততার অভাব দেখা যায় নাই।, বর্তমান অবস্থায় ব্যবসায়ীগণ আগামী 
1 “জুলাই মাসে ডেলিভারী দিবার সর্ডে অগ্রিম কারবার . করিতে বাধ্য 
ছুইয়াছ়ে। দেশী কাপডের কলের সহিত কারবারের পরিমাণ খুবই বেশী 
হইবার. সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মিলসমূহ পূর্বে যে সকল অর্ডার লাত করিয়াছে 
‘তাহার ডেলিভারী দেওয়া সম্পর্কে ব্যাপৃত আছে। প্রকাশ, সম্প্রতি 
মিলসমূহ দ্ধের অন্ত বিপুল অর্ডার লাভ করিয়াছে। জাপানী কাপড়ের 
চলতি বাজার মুল্য সেজন্ত চড়া গিয়াছে। দাহান্দের অভাবে জাপানী 
কাপড়ের কারবাব ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। 

দক্ষিণ ভারতের ব্যবসারীগণ মাঝারি, ও মোটা স্বতার সামান্ত কারবার 
রি প্রকাশ চীনদেশে সুতার রপ্তানী বাণিজ্য অধিক পরিমাত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 





চিনির বাজার 

চি কলিকাতা, ১০ই ভামুয়ারী 
' আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে চিনির রাজার চড়া ছিল কিন্তু সপ্তাহের 
শৈষের দিকে শীঘ্বই কলিকাতার বাজারে বহু পরিমাণ চিনি আমদানী 
হইতেছে । সংবাদে' আডতদারগণ চিনি বিক্রয়ের জন্ত ব্যগ্র হওয়াতে 
চিনির মূল্য 'হ্রাস পায়! কলিকাতার বাজারে চিনির মূল্য .প্রতিমণে ছুই 
আম! হইতে তিন [আনা হাস পায়! কিন্তু তাহা সত্বেও ক্রেতার অভাব 
দেখা 'যায়। অধূব ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়া হইবে এরূপ চিনির 
ল্য অপেক্ষা বাজারের চলিতি ম্াল্যর হার প্রতিগণে ছুই হইতে তিম আনা 
বেশী প্যছে?' সুগার পিভিকেটের ,নবিষ্যতে নীতি সম্পর্কে নানারূপ 
জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ব্যবসায়ীগণ সিভিকেট্রের সিদ্ধান্ত না জান! 
পর্যন্ত কোন নূতন কারবার করিবার অন্ত অগ্রসর ‘প্রকাশ করিতেছেন 
“না!  মফঃম্বলের ' বাজার সমূহে' চিনির চাহিদা নাই | ' বর্তমানে গুড়ের 
মূল্য সম্তা জন্তই মফঃস্বালে ‘চিনির চাহিদা? হাস পাইয়াছে। স্থানীয় 


বাজারে ৩৫ হাজার, বস্তা দেশীচিনি মজুত ছিল বিভিন্ন প্রকার প্রতিমন- 


চিনির 'নিন্নরূপ দরছিল £__পলাঁসী (উৎকৃষ্ট ধরনের ) ৯/%০ ) দর্শনা “ডি-ডি” 
৯৩ 5 দর্শনা! ‘ডি; ৯৮০ 5 দর্শনা ২৭ নং এফ, ৯1/* ; দর্শন! ( সরুদান! ) 
*; ৯1/০ $ বেলভাঙ্গা জানুয়ারী ৯২ ; প্র, ফেব্রুয়ারী ৮৮০ ; গোপালপুর জামুয়ারী 


| ৮৫৮৬; ও ফেব্রুয়ারী ৮৮০; সেতাবগঞ্জে জ্যনুয়ারী ৮৪৬ ) এ ফেব্রুয়ারী 


1৮8৮০ 


চামড়ার বাজার 
| . ' কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী 
|. আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় গরুর চামড়ার বাজারে কারবার বৃদ্ধি পায় এবং 
{ যুল্যের উন্নতি ঘটে। ছাগলের চামড়ার বাজারও চড়া গিয়াছে। বাজারে 
1. বিভিন্ন প্রকার চামড়ার, নিম্নরূপ কারবার হয় :_ 
ূ ছাগলের চামড়া :--পাটনা_ ২২ হাজার. ৭ শত টুকরা ৫৫২-৬৫২ ছিঃ 
|, ঢাকা দিনাজপুর ২৯ হাজার ৩ শত টুকরা ৭৫২-১১০ হিঃ। আড্রা- 


. লবণাক্ত ৪৭ হাজার.৬ শত টুকরা ৫৫২-১১২০ হিঃ। মজুদ চাষডা নিয় ' 


|. সংখ্যা ছিল :_-পাটসা--৬ লক্ষ, € হাজার, ঢাকা- দিনাজপুর ২ লক্ষ ৪৬ 
চি আন্রা-লবণাক্ত ১৮ হাজার ২ শত। 

গরুর চাঁমড়ী-:- দ্বারভাজা ,বেনারেস ৪ শত, টুকরা_-১৪২ হিঃ. দ্বার- 
তা __পুণিয়া সাধারণ ৪ হাজার টুকরা ৯২-১০৮১ হিঃ দাঙ্জিলিং নেপাল 
জিন শত ৬৪০ হিঃ দাৰ্জিলিং আসাম-_১ হাজার ১৫০ টুকরা ৬৫০-৭০ 
৫ ৮ ্ 


চর 


আৰ্থিকজগৎ ৷ Le 


112৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১ 


হিঃ আজা-লবণাভ. 9 হাজার ঈ করা ৪ হাজার করা হিঃ 18. আনা 'হইতে ' 
1৬১ পাই হিঃ কসাই খানার চমড়া--২ হাক্জার ১ শত ট.করা৷ প্রতি কুডি 
৭৫২-১২০ ছিঃ । এতদ্যতীত নিয্নসংখ্যা বিভিন্ন ' শ্রেণীর গরুর চামড়া মজুদ . 
ছিল £--ঢাঁকা-_দিনাজপুর & হাজার ৬ শত) আগ্রা-আসেনিক' ৪ হাজার, 
ছ্বারতীঙ্গা-__বেনারেস--সাধীরণ ২ হান্ধায় ই" শত; নেপাল দার্জিলিং 
দেড় হাজার ; রখচি গয়া সাধারণ ৬ হাজার € শত, আদ্রা-লবণাক্ত ৯৭ 
হাজার ৯ শত। মজুদ মহিষের চামভ1 ৬ হাজার ৪ শত ট.করা ছিল। '” 
খৈলের বাজার রি 
' কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী 
। রেড়ির খৈল :-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার 
স্থির ছিল। মিলসযূহ প্রতি মণ খৈলের অন্য ২/৮ আনা হইতে ২৮ আনা 
দ্র দেয়। অপরপক্ষে আঁড়তদীরগণ উহার প্রতি দুইমণী বস্তা (বস্তার মূল্য 
1০ আনা সহ) ৫৮০ আনা হইতে ৬২ টাকা দরে বিক্রঃ করে। স্থানীয় 
ক্রেতাগণ সামন্ত পরিমাণ খৈল ক্রয় কবে। * পু 
সরিষার খৈল : সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল! . মিলসমূহ তি 
মণ খৈলের জন্ ১০ আনা হইতে ১॥০০ আনা দর দেয় ; অপরপক্ষে আড়ত- 
দারগপ উহার প্রতি দুইমণী বস্তা (বস্তার মূল্য 1+ আনা সহ) এ আনা হ 
হইতে ৩৭০ আন; দরে বিক্রয় করে| স্থানীর খরিদ্দারএদর মধ্যে এই শ্রেণীর 
খৈজের চাহিদা সামান্ত পরিলক্ষিত হয়। সরিষার খৈলের কোন রপ্তানী 
বাণিজ্য হইয়াছে বলিল! সংবাদ পাওয়া বায় নাই। 


ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ১*ই জানুয়ারী 

রেঙ্গুনের বাজার :- আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের 
বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়। জানা গিয়াছে । বিভিন্ন প্রকার প্রতি 
ডি 
নিম্নরূপ গিয়াছে! 

খানাঁনটো। :_চলৃতি দর ২৯৮২) ফেব্রুয়ারী "২৯২ ৪ বি 
এপ্রিল ২৮৫২-২৯*২] না 

আতপ ং-মোটা ২৯৫-৩০০২ ) সরু ৩১২২৩১৫২ 3 বিজ ৩২৪২- 
৩৩৫২ 3 সুগন্ধি ৩১০২-2১৪৫২ 3 কুলফি ৩৬০২৩৭০২ ভাঙ্গা ২১০২-২২০২। 
. ধসিদ্ধ ং--লম্বা ৩১৫২৩২০২; ২২নং মিলচার ৩১০৩১৫২ 5 সঃ সিদ্ধ 
২৭৭২-২৮২২) ভাঙ্গা ২২০-২২৫২ | চি 
ধান্য £- লাসিন শ্রেণী ১২০২-১২২২ $ মাঝারি ১৩৩২-৯৩৫৯ 1 
কলিকাতার বাজার--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের 
বাজার চডা গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিয়রূপ 
দর গিয়াছে। ৰ 

ধান্য_২৩নং পাটনাই (নূতন) এ/০-৩/৪ ; রূপশাল (নুতন) ৩০ $ 
দাদপাল ৩%০-৩৮%* ; মাঝারি পাটনাই ৩/৮৬-৩৩০ ১ পুবা পাটনাই 
৩০৬-৩৬ পাই ; সাধারণ পাটনাই ৩]৬-৩/৬ পাই । রী 
' চাউঙ-_২৩নং পাটনাই 81০১ ব্রপশাল (কলহীটি) ৫1%০-৫৮০ ; 
কাঁটারীভোগ (টেকি) ৬!০ ১ জটা ১০১ ৫1০ ঈরপশীপ 
(টেকি) &1৩/০। ৃ 

গত ২৩শে নবেম্বর যে সপ্তাহ ভিত 
'কলিকাতায় মোট ১ হাজ্জার ৯১১ টন চাউল আমদানী হইয়াছে'। পূর্ববর্তী 
বৎসর উহার পরিমাণ ১ হাজার ১৪৪ টন ছিল! গত ১৯৪০ সালের ১ল। 
জানুয়ারী হইতে গত ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট-৩ লক্ষ ৬৯২ হাজার 
৩৭০ টন চাউল কলিকাতায় আমদানী হয। পূর্ববর্তী বতযর i Sikh 
উহার পরিমাণ €লুক্ষ ৪৯ হাজার ' টি রা | 


ঘা 





ৰ 11৯ 
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. আগামী EEE সম্ভাবন! 
আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
ভারত সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইবে । 
জন্য ভারত সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাবে একটা দারুণ 


চি উর কত সামরিক ব্যয়ের হার ক্রমেই 
অতিরিক্তরূপ বাড়িয়া যাইতেছে । দেশে ট্যাক্সের পরিমাণ যথেষ্ট 
পরিমানে বুদ্ধি করিয়াও গবর্ণমেণ্ট ব্যয়ের সহিত আয়ের সীমগ্রস্ত 
রাখিতে পারিতেছেন না । গত নভেম্বর মাসে অর্থসচিব স্যার জেরেমি 
রেইজআ্যান একটি অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন এবং এ 
সময়ে দেশবাসীর উপর কয়েক দফা! নূতন ট্যাক্স বসান হয়। এক্ষণে 
আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করার সময় যত 


নিকটবর্তী হইতেছে আরও নূতন ট্যাক্স ধার্য হওয়ার আশঙ্কায়, 


জনসাধারণ ততই বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি নভেম্বর মাস 
পর্যন্ত ভারত সরকারের চলতি আর্থিক বৎসরের প্রথম আট 
মাসের আয় ব্যয়ের একটা ‘মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই বিবরণ হইতে জ্ঞান৷ যায় আলোচ্য আট মাসে পুর্ব বংসরের 
৮ মাসের তুলনায় “সুক্ষ বিভাগের আয় প্রায় ৫ কোটি টাকা 
অনুপাতে, কর্পোরেশন ট্যাক্স বাবদ আয় ২৪ লক্ষ টাকা অনুপাতে 
ও লবণ বিভাগের আয় ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে হ্রাস 
পাইয়াছে। অপরদিকে উৎপাদন শুল্ক বাবদ ১ কোটি 
৮৪ লক্ষ টাকা, আয়কর দফায় ৫১ লক্ষ টাকা ও অন্যান্ত ট্যাক্সের 
দফায় ১৯ লক্ষ টাকা বেশী আয় ইইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের 
প্রথম আট মাসে ভারত সরকারের মোট ব্যয় 
কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা । চলতি বৎসরের আট মাসে তাহা বাড়িয়া 
৭৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। কেবল 'সামরিক্‌ ব্যয়ের দিক 
দিয়াই এই বৃদ্ধির হার দীড়াইয়াছে ৮ কোটি টাকার উপর ৷ ফলে 
গত নভেম্বর পর্যযস্ত,৮ মাসের হিসাবে .রাজন্বের. খাতে ভারত 


৬৯" 


পৃষ্ঠা 
৯৩৪-৯৪০ 
৯৪০ 
৯৪১-৯৪২ 
৯৪৩ | 
৯৪৪-৯৪৮ 


সরকারের ঘাটতি হইয়াছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। এই সময় - 
মধ্যে রেলবিভাগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ২৫ কোটী. ২৮ -লক্ষ টাকা 
ও ডাক ও তার বিভাগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৬৬ লক্ষ টাকা 
এ হিসাবে ধরিলে ৮ মাসে ভারত সরকারের মোট ৫ কোটি টাকা 
ঘাটতি হইয়াছে বলা চলে। অর্থসচিব তাহার অতিরিক্ত বাজেট 
পেশ করিবার সময় চলতি বৎসরের শেষে ১৩ কোটি টাকা 
ঘাটতি পড়িবে বলিয়া বরাদ্ধ করিয়াছিলেন । গত নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ 
মাসে যে হারে ঘাটতি দেখা গিয়াছে এবং আগামী ফেব্রুয়ারী মাস 
পর্যন্ত সরকারী খরচপত্র পূর্বের তুলনায় অধিক হওয়ার যেরূপ 
নমুনা দেখা যাইতেছে তাহাতে ঘাটতির পরিমাণ অন্থুমিত বরাদ্দের 
তুলনায় বেশী না হইলেও তাহা উহার চেয়ে কম না হওয়ারই 
সম্ভাবনা আছে। অতিরিক্ত বাজেটে যে ৭ কোটি টাকার নূতন 
ট্যাক্স বসান হইয়াছে তাহা দ্বারা এ ঘাটতির কতকটা 
মিটান যাইবে । বাকী অংশের জন্য একটা নুতন ট্যাক্সের প্রস্তাব 
উপস্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে। যদি নুতন ট্যাক্স বসান হয় 
তবে তাহা কোন দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে এখন তাহা 
নিয়! ব্যবসায়ীমহলে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে । এবিষয়ে কমাস” পত্র 
গত ১১ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় যে আলোচনা করিয়াছেন 
তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এই পত্রের মুতে আগামী বাজেটের 
সময় অতিরিক্ত লাভ করের হার শতকরা ৫০ টাকার স্থলে শতকরা 
৭৫ টাকা পর্য্যন্ত বদ্ধিত হওয়ায় একটা আশঙ্ক? আছে। অর্থসচিব 
পূৰ্ব্বে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে সব শিল্প 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় লাভবান হইয়াছে ,নৃতন ট্যাক্স বসাইবার সময় 
সেই সব শিল্পের কথাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনার যোগ্য । এই নীতিবাদ 
অনুযায়ী ভবিষ্যতে নূতন ট্যাক্স বসাইতে. চেষ্টা করা ভারত সরকারের , 
পক্ষে বিচিত্র নহে । তবে এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে দেশের 
শর্করা- শিল্পের অবস্থা নানা কারণে যেরূপ শোচনীয় তাহাতে এই 


£ 


৯২৮ 
শিল্পের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবার সুযোগ বাস্তবিকই কম। 
নৃতন ট্যাক্স যদি বসানই স্থির হয় তবে অর্থসচিব হয়ত লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্প, পাট শিল্প ও' বন্্রশিল্পের দিকে দৃষ্টি নিয়োগ করিতে 
» প্রারেন।- এইরূপ জল্পনা কল্পনা কতদূর সত্যে পরিণত হওয়ার 
* সম্ভাবনা 'আছে তাহা এখনই বলা কঠিন। তবে নানাদিক দিয়া 


ইতিমধ্যে দেশবাসীর স্কন্ধে যে ট্যাক্সভার বসিয়াছে, বিশেষতঃ. 


দেশের প্রধান শিল্পগুলির উপর পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে 
ইতিমধ্যেই যে ট্যাক্সের চাপ পডিয়াছে তাহাতে আগামী বাজেটে 
যেদিক দিয়াই নৃতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত করা হউক না কেন 
তাহা এই দরিদ্র দেশের পক্ষে খুবই আপত্তিকর হইবে সন্দেহ নাই । 


ভারত সরকার এই সত্য ভালরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাদের ' 


ভবিষ্যৎ, কাধ্যনীতি নিয়ন্ত্রন করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি ।.. 
লাভহীন পলিসির উপযোগিতা ৃ 


ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ বলিয়া উহার অধিবাসীদের মধ্যে 
খুব কম ব্যক্তিই জীবনবীমাঁর সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 
জাতীয় জীবনে উহা একটা বড় রকম অনর্থ। কেননা বীমার 
সুযোগ গ্রহণে অসামর্্যের দরুণ দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই বৃদ্ধবয়সে 
অথবা উহাদের মৃত্যুর পর উহাদের পোষ্যবর্গ সমাজের অন্য দশজনের 
ভারবহ হইয়া উঠে । সুতরাং এদেশে যাহাতে জীবনবীমার প্রসার ঘটে 
তৎ্প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই কর্তব্য । আর বীমার প্রিমিয়াম যদি যথা 
সম্ভব কম করিয়া ধার্য্য করা হয় তাহা হইলেই দেশে উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে বীমার প্রসার হইতে পারে। দুঃখের বিষয় যে এদেশের 
বীমা কোম্পানীসমূহের পরিচালকগণ উক্ত বিষয়ে উপযুক্তরূপ 
সচেতন নহেন। ইদানীং অনেক বীমা কোম্পানী অপেক্ষাকৃত কম 
প্রিমিয়ামের লাভহীন পলিসি প্রদান করা বন্ধ করিয়া একমাত্র 
লাভসহ পলিসি প্রদানে মনোনিবেশ করিয়াছে বলিয়াই আমরা 
একথা বলিতেছি। বীমা কোম্পানীসমূহকে মৃত্যুহার, দাদনী 
তহবিলে প্রাপ্তব্য স্থদ এবং অফিসের কাধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয়ের 
দিকে লক্ষ্য করিয়া তদনুরূপ হারে প্রিমিয়ামের পরিমাণ ধার্ধ্য 
করিতেই হইবে । যাহারা অধিক হারে প্রিমিয়াম দিয়া নিন্দি 
সময় অস্তে বোনাস হিসাবে পলিসিতে উল্লিখিত টাকার অপেক্ষা 
অতিরিক্ত টাকা পাইতে সমর্থ ও ইচ্ছুক তাহাদিগের নিকট বীমা 
কোম্পানী যদি লাভসহ পলিসি বিক্রয় করে তাহাতেও আপত্তির 
কারণ নাই। কিন্তু আদায়যোগ্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়াইবার 
উদ্দেশ্য লইয়া বীমা কোম্পানীসমূহ যদি এদেশে লাভহীন পলিসি 
প্রদান করা বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে উহার দ্বারা দেশের বন্ত 
ব্যক্তিকে বীমার সুযোগ হইতে বঞ্চিতই করা হইবে । বীমা 
কোম্পানীর পরিচালকদের একথা মনে রাখা উচিত যে রোগ, 
অকর্মণ্যতা, বার্ধক্য ও মৃত্যুর দায়িত্ব লইয়া বীমাকারীকে নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণ টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বীমাব্যবসার স্থ্টি হইয়াছে। 
বীমার প্রিমিয়াম একটা দাদন নহে--উহা আকস্মিক বিপদের প্রতি- 
কারের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট সঞ্চয় ব্যবস্থা। বীমাকারীর নিকট 
হইতে অধিক প্রিমিয়াম লইয়া বোনাস হিসাবে তাহাকে অতিরিক্ত 
প্রিমিয়ামের কতকাংশ ফিরাইয়া দেওয়া বীমা ব্যবসায়ের মূলনীতির 
বিরোধী বীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে যদি. লাভহীন পলিসি বিক্রয় বন্ধ 
করিয়া দেয় তাহা হইলে কেবল যে বনু ব্যক্তিকে বীমার সুযোগ 
হইতে বঞ্চিত করা হইবে এরূপ নহে--তাহা হইলে উহারা বীমা 
ব্যবসায়ের মূলনীতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া দাদনী ব্যবসাকেই বড় 
করিয়া তুলিবে। ভারতবর্ষের যে সমস্ত +বিশ্বাসভাজন বীমা 
“কোম্পানী লাভহীন পলিসি প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছে তাহার 
পরিচালকবর্গকে এই সব কথ! বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার 
জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি । 

তাঁত র সমস্তা 

ভারতীয় তাত "শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য অর্থ সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
ট্যাক্স বসাইবার জন্ত যে প্রস্তাধ হইয়াছে ইতিপূর্বে আমরা, তাহার 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি । আমাদের বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে, 
বিদেশীয় প্রতিযোগিতা, ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের 
অগণিত ট্যাক্স, শ্রমিক বিক্ষোভ ইত্যাদির ফলে ভারতীয় কাপড়ের 


b 


আধিক জগৎ 
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কলগুলির বর্তমানে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে তাত শিল্পের . 


উন্নতির উদ্দেশ্যে উহাদের উপর নুতন ট্যাক্সভার বসানো উচিত 
হইবে না। এই সম্পর্কে সম্প্রতি আমা অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স 


-এসোসিয়েশনের বাঙ্গলা শাখার সম্পাঁদক' শ্রীযুক্ত অম্নদা প্রসাদ ' 
'চৌধুরীর একটা বিকৃতি পাইয়ুছি। তাঁত শিল্পের উন্নতির, জন্য 


কাপড়ের কলগুলিকে বিদেশীয় তুলনায় অধিকতর ট্যাক্সভারাক্রান্ত 
করা শ্রীযুক্ত চৌধুরীও সমর্থন করেন না। তাহার প্রস্তাব এই যে 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন এবং বিদেশ হইতে 'আগত 
সমস্ত কাপড়ের উপর শতকরা ১২০ টাকা হারে একটা ট্যাক্স ধাৰ্য্য 
করা হউক । শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন যে উহার ফলে বিদেশী কাপড়ের 
সহিত দেশীয় কাপড়ের প্রতিযোগিতাক্ষমতা একরূপই থাকিয়া 
যাইবে--অথচ মিলের কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হেতু উহার সহিত তাতের 
কাপড়ের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে । 
সিন্ধান্ত ঠিক বটে। কিন্তু এদেশে উৎপন্ন তাতের কাপড়ের প্রায় 
সাকুল্য অংশ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিগণ ব্যবহার করে । দরিদ্র 
ব্যক্তিদিগকে একমাত্র মিলের কাপড়ের উপর নির্ভর করিয়া কোনও- 
রূপে উলঙ্গ অবস্থা হইতে বাঁচিতে হয়। এক্ষণে দেশের অপেক্ষাকৃত 
কম সংখ্যক দরিদ্র তীতীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উহাদের মতই দরিদ্র 
এবং বহুগুণ বেশী সংখ্যক ব্যক্তিকে যদি ট্যাক্সভারাক্রাস্ত করা হয় 
(মিলের কাপড়ের উপর ট্যাক্স বসাইলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত উহার 
ক্রেতাগণকেই বহন করিতে হইবে) তাহা হইলে উহা অত্যন্ত অবি- 
চারমূলক কাজ হইবে। মিলের কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হইলে দেশে 


।উহাঁর ব্যবহার কমিয়া গিয়া ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিরও ক্ষতি . 


হইবে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর উহাও অভিপ্রেত নহে। এই সমস্ত 
বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত চৌধুরীর উপরোক্ত প্রস্তাব 
সমর্থন করিতে পারিলাম না । আমর! পুর্ব্বে বলিয়াছি যে তাঁত 


শিল্পের যদি উন্নতি বিধান করিতে হয় তাহা হইলে তাতীগণ যাহাতে - 


অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে স্ৃতা ও অন্যান্ত সরঞ্জাম পাইতে পারে এবং 
উহার! যাহাতে স্যায্য মুল্যে উৎপন্ন কাপড় বিক্রয় করিতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকম্ত কাপড়ের নৃতন নূতন 
ডিজাইন উদ্ভাবন এবং অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমসাধ্য যন্ত্রপাতি প্রচলনের 
ব্যাপারে তাহাদিগকে যাহায্য করিতে হইবে। .. এজচ্য ভারত 


সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার সমুহের তহবিল হইতে যদি অর্থব্যয় . 


করিতে হয় তাহা হইলে তাহাতেও আপত্তির কোন কারণ নাই। 
বর্তমানেও আমরা এই সব কথাই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তাত 
শিল্পের উন্নতির জন্য কাপড়ের কলগুলিকে অধিকতর ট্যাক্সভারাক্রাস্ত 
করা__অথবা কৃত্রিম উপায়ে কলের বস্ত্রের মূল্য আরও বাড়াইয়া' 
দেওয়া--উহার কোনটাই সমীচীন নহে। 
কলগুলিকে দুৰ্ব্বল করা নহে--তাত শিল্পকে সবল করাই 
বর্তমান সমস্তা সমাধাণের মূলনীতি বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত। 
কেরোসিনের মুল্য বৃদ্ধি 

তৈল কোম্পানীসমূহের অনুরোধক্রমে ভারতসরকার বিগত 
১৮ই জানুয়ারী হইতে কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি করিতে সম্মতি 
দিয়াছেন। এই তারিখ হইতে অপরিষ্কৃত কেরোসিনের প্রতি ৮ 
গ্যালনের টীন ৪1৮৬ পাঁই এবং পরিষ্কৃত কেরোসিনের টীন ৫০৬ 
পাই দরে বিক্রয় হইবে এবং আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এই মূল্যের 


ভারতীয় কাপড়ের. 


শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই . 


টি ৩ 


হার বলবৎ থাকিবে। বর্তমান যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যস্ত প্রতি ছয় . 


মাস অন্তর ভারতসরকারের সহিত আলোচনার পর তৈল 
কেরোসিন ও পেট্রোলের মূল্য পরিবর্তন করিতে পারিবে" বলিয়া 


গবর্ণমেন্ট এবং কোম্পানীসমূহের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছিল। ' 


সম্প্রতি যে আলোচনার ফলে কেরোসিনের মূল্য বদ্ধিত করা হইল 
তাহাতে জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে পেটেলের মূল্য অপরি- 
বন্তিত রাখা হইবে সিদ্ধান্ত হইয়াছে । সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ 
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রেল, জাহাজ ' প্রভৃতির ভাড়া এবং বীমার ব্যয় বৃদ্ধি-পাওয়ায়-কেরো- 
সিনের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে। কিন্তু পেটে,লের ভাড়া এবং 








এ বীমার ব্যয়ও কি এই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় নাই? যে সমস্ত 'তথ্য 
J তালিকার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট তেল. কোম্পানীসমূহের " 


প্র্থনা মঞ্জ,র করিলেন তাহা দেশবাসীর সমক্ষে প্রীকাশ করা ভারত- 
সরকারের কর্তব্য। কেরোসিন দরিদ্র গৃহস্থের নিত্তব্যবহাধ্য 
অত্যাবশ্যক সামগ্রী! অতি সামান্য হারেও ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে 
কোটি কোটি লোকের কষ্টের কারণ হইয়া থাকে এবং অন্যদিকে ব্যয়- 
সঙ্কোচ করিতে হয়। বর্তমান সময়ে চাল, ডাল, বস্তু এমন কি 
লবণের মূল্যও অশ্পবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু দরিদ্রের আয় বাড়ে 
নাই। এই অবস্থায় কেরোসিনের অপ্রত্যাশিত মূল্য বৃদ্ধি দরিদ্র 
জনসাধারণের পক্ষে খুবই ক্লেশকর হইবে সন্দেহ নাই । 
কৃষি বিষয়ক গবেষণা! 

গত ১৯২৯ সালে ভারতে কৃষিবিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরি- 

নার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারেল রিসাচ্চ” 
৯২৮৮৮ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের 
নানাস্থানে বর্তমানে কতকগুলি গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি ফান্ম গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এ সমস্তের কর্ম্মতৎপরতার ফলে ইতিমধ্যে ইঞ্ছু তুলা, 
গম ও ধান প্রভৃতি ফসলের জন্য উন্নত শ্রেণীর চারা ও বীজ এবং কৃষি- 
জমির উব্বরতা৷ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ধরণের সার উদ্ভাবিত হইয়াছে। 





তস্তিন্ন উহার চেষ্টায় ফসলের পোকা নিবারণ ও ফল ফলারি সংরক্ষণ 


বিষয়ে এবং চাষাবাদের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতির প্রচলন সম্পর্কেও কিছু 
কিছু সুফল পাওয়া গিয়াছে । এই কৃষিপ্রধান দেশের অগণিত জন- 
সাধারণের প্রকৃত কল্যাণের দিক হইতে এইরূপ প্রচেষ্টাকে বাস্তবিক 
পক্ষেই একটা শুভন্চনা বলা চলে। সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
অব. এশ্রিকালচারেল রিসাচ্চের গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে রিপোর্ট 


৷ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা দিক . 


'দিয়া এই প্রতিষ্ঠানের অভিনব কাধ্যধারার পরিচয় পাওয়া যায়। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাউন্সিল 
পকভাবে গবেষণা চালাইতেছেন। উড়িষ্যায় লবণাক্ত জমিতে 
যাহাতে রীতিমত ধান জন্মিতে পারে তজ্ঞন্ট উপযুক্ত বীজ সম্পর্কে 
পরীক্ষা চালান হইতেছে । কাশ্মীরের ২ হাজার হইতে ৫ হাজার ফুট 
উচু জমিতে লাভজনক ধান্তচাষের চেষ্টা হইতেছে । আসামের হবিগঞ্জ 
কৃষিফাৰ্ম্মে গবেষণার ফলে উন্নত শ্রেণীর বুরো ধানের বীজ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । সাধারণ বীজের তুলনায় এঁ বীজ হইতে 
শতকরা ২৫ ভাগ বেশী ধান্য উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রকাশ। উন্নত 
ধরণের পেপের "চাষ বাড়াইবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ছয় 
রকমের পেপের বীজ আনা হইয়াছে । এ সকল বীজ মাদ্রাজ ও 
বিহারের কয়েকটি কৃষিফার্শ্মে পরীক্ষামূলকভাবে রোপন করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এদেশে সিগারেট তৈয়ারের উপযোগী তামাক 
পাতা উৎপাঁদনের জন্য কিছুকাল যাবৎ বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে । 
আলোচ্য বৎসরে কাউন্সিল আমেরিকা হইতে “বোনাগ্তা” নামক এক 
শ্রেণীর তামাক উৎপাদন ও তাহা হইতে সিগারেট উৎপাদন সম্ভব- 
পর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিফা ও মেক্সিকোতে 
টি. অভিযানকারীদল তিন রকম আলুর নমুনা আনিয়াছেন। 











ই উন্নত শ্রেণীর আলু শীন্রই পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করিবার ব্যবস্থা 
হইবে। বাঙ্গলা প্রদেশে কৃষ্ণনগর কৃষিফান্মে উন্নত ধরণের আম, 
লিচু, আনারস, কলা, বিলাতী বেগুন প্রভৃতির চাষ সম্পর্কে গবেষণা 
হইতেছে। মাল্টা কমলা লেবু সম্বন্ধে এই স্থানের গবেষণার ফল 


আঁক জগৎ 
-আশাপ্রদ- হইয়াছে । “এ “সমস্ত ছাড়া। কাউন্সিল চাষের জমির 


৯২৯ 





উৎপাৃদিকা শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে ও এদেশৈর গৃহপালিত পশুর শ্রেণীগত 
উন্নতিসাধন' সম্পর্কেও : অনেক কেনে পরীক্ষা ও গবেষণা 
চালাইতেছেন। | 

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারেল রিসাচ্চের 
এই সকল কাধ্যধারা উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই. 
বিরাট দেশের কৃষির উন্নতি তথা জনসাধারণের আধিক- 
উন্নতিসাধনের কার্যে , ভালরূপ সাহায্য করিতে হইলে 
কৃষিবিষয়ক গবেষণার কাধ্য আরও ব্যাপকভাবে অন্ুস্থত হওয়া 
প্রয়োজন। এদেশে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা চালাইয়া যে 
সুফল পাওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ গবেষণা কেন্দ্রের সম্কি্ণ আওতার 
ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া দেশের সাধারণ কৃষকের! তাহা দ্বার! 
বিশেষ উপকৃত হয় না। গবেষণা লব্ধ ফল যাহাতে কৃষির উন্নতির 
জন্য দেশের সর্বত্র প্রচলিত করার ব্যবস্থা হয় তদ্বিষয়ে কাউন্সিলের 
মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এতদিন কাউন্সিলের সমক্ষে 
অর্থাভাবের অসুবিধা খুবই মারাত্মক ছিল। এক্ষণে এগ্রিকালচারেল 
প্রভিউন্‌ এ্যান্ট (৯৪০) অনুযায়ী কৃষিপশ্যের উপর সেস বসাইয়া 
১৪ লক্ষ টাকা বাঁধষিক আয়ের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এ আয় 
সমস্তটাই কাউন্সিলের প্রাপ্য হইবে। কাজেই কাউন্সিল চলতি 
বৎসর হইতে অধিকতর সন্তৌষজনকভাবে কৃষি গবেষণার কাজ 
চালাইবেন-_ইহাই আমরা আশা করিতেছি । 

কুমিল্ন। ব্যাঙ্কিৎ কর্পোরেশন 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সব্ধত্র ভারতবর্ষে যে স্বদেশীর বন্যা 
বহিয়াছিল তাহার সুযোগ বোম্বাই প্রদেশই সবচেয়ে অধিকতরভাবে 
গ্রহণ করে। উহার ফলে আজ দেশের শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে বোম্বাই- 
য়ের স্থান সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত। আজ ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলেই 
বোশ্বাইয়ের ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং বিবিধ প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান সগৌরবে উহার ব্যবসা বিস্তৃত করিয়াছে । বাঙ্গলা দেশ 
স্বদেশী আন্দোলনের জনক হইলেও আজ পর্য্যন্ত বীমা ব্যবসা এবং 
রসায়ন, বিস্কুট, গেঞ্জি, ওয়াটারপ্রফ প্রভৃতি কতিপয় শিল্প ছাড়া 
আর কোন শিল্প বা ব্যবসার মারফতে বোম্বাই প্রদেশে কোন প্রভাব 
বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। অত্যন্ত সুখের কথা এই ষে 
বর্তমানে বাঙ্গলা দেশ আরও নূতন নূতন ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ে ব্যবসা 
বিস্তার করিতে অগ্রসর হইতেছে । বাঙ্গলা দেশে বোম্বাইয়ের 
অনেকগুলি ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু আজ 
পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় কোন বড় ব্যাঙ্ক বোম্বাইয়ে ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারিত 
করিতে অগ্রসর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় আগামী ২৯শে জানুয়ারী . 
তারিখে কুমিন্তা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বোম্বাইয়ে উহার একটা শাখা 
স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলাম। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বাঙ্গালী পরিচালিত ৫টী 
বৃহদাকার ব্যাঙ্কের অন্যতম । উহার পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থসঙ্গতি, 
নিরাপদ দাদননীতি, নগদ টাকার স্বচ্ছলতা এবং বিজ্ঞানসম্মত 
পরিচালনার জন্য উহা বাঙ্গলা ও আশপাশের প্রদেশে আমানতকারী 
এবং শেয়ার ক্রেতাদের চূড়ান্তরূপ আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। সুতরাং এ ব্যাঙ্ক যে বোম্বাই অঞ্চলেও সাফল্য লাভ 
করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব" প্রমান করিবে তছ্ষিয়ে 
আমরা নিঃসঙ্কোচে ভবিষ্যহানী করিতে পারি। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং 
কর্পোরেশনের এই মহান পরিকল্পনার জন্য আমরা উহার কর্ণধার 
মিঃ এন সি, দত্তকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 


৪ 


দেশীয় আন্দোলনের সময়ে বালা জি 
বিংভন্ন ধরণের 'শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ডি উৎসাহ উদ্ভমের 
সৃষ্টি হুইয়াছিল। এই উদ্ধমের ' ফলে বাঙলা ' দেশে বর্তমানে বিভিন্ন 
শ্রেণীর অবেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে। 
কৃতকটা- এই সাফল্যের জন্য উৎসাহ বশতঃ এবং কতকটা! বেকার - 
সৃমস্তার- তীত্রতার জন্য বর্তমানে এই প্রদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠান : স্থাপনের 
উৎসাহ উদ্যম আরও প্রখরতা লাভ করিয়াছে । গত কয়েক রৎসরের 
মধ্যে বাঙ্গলায় কৃষক-খাতক আইন, প্রজান্বত্ব আইন, মহাজনী 
আইন প্রভৃতি বলবৎ' হওয়ার দরুণ দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ 
দাদনী কারবার. ও জরমিজমাতে নিয়োঞ্জিত 'করার পক্ষে যে প্রবল 
অস্তরায়ের স্যরি হইয়াছে, তাহাও দেশের শিল্প-প্রেষ্টাতে শক্তি 
সৃঞ্চার করিতেছে! ফলে আজ দেশের শত. শত - শিক্ষিত ব্যক্তি 
কোথায় কি প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায়, তদ্িষয়ে 
চিন্তাভাবনা করিতেছেন, বালা দেশের পক্ষে উহা যে চুড়ান্ত রকম 
একটা শুভলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই । 
, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে উৎসাহ উদ্যমই সাফল্যের পক্ষে 
পৰ্য্যাপ্ত নহে। আধুনিক কালে যান-বাহন - ও সংবাদ আদান 
প্রদানের সুবিধা হেতু প্রায় সকল প্রকার শিল্প - ও বাণিজ্যেই একটা 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়াছে । পৃথিবীর অন্যান্য 
বহু দেশ এই সব ক্ষেত্রে এত অধিক নিপুণতাঁলাঁভ করিয়াছে এবং 
উহার! অর্থবলে এত অধিক বলীয়ান যে উহাদের পক্ষে অন্য 
সকলকে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে হটাইয়! দেওয়া ' অত্যন্ত সহজ-সাধ্য 
ব্যাপার। মাত্র উৎসাহ-উদ্ভম বা ভাবপ্রবণতার ছারা এই প্রতি- 
যোগিতার মুখে টিকিয়া থাকা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই 
প্রতিযোগিতার মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে. শিল্প- 
প্রতিষ্ঠার পূর্বের এই সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ 'করতঃ 
তদনুযায়ী অর্থসঙ্গতি লইয়া কর্মক্ষেত্রে ' অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক. । 
ভাব-বিলাসী - বাঙ্গালী জাতি শিল্পসাধনার এই উদ্যোগপর্কর সম্বন্ধে 
সচেতন নহে বলিয়াই বিগত ৩০৩৫ বৎসর কালের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে 
বাঙ্গালীর নিয়োজিত মূলধন ও. কর্ণ প্রচেষ্টার চৌদ্দ আনা বিনষ্ট 
হইয়াছে এবং বাকী ছুই আনা মাত্র সাফল্য লাভ করিয়াছে । কিন্ত 
এত ঠেকিয়৷ ও ঠকিয়াও বাঙ্গালী জাতি শিক্ষালাভ করে নাই । 
এজন্য এখনও এরূপ দেখা যাইতেছে যে, বহু ব্যক্তি উপযুক্তরূপ 
অভিজ্ঞতা ও অর্থসঙ্গতি না লইয়া শিল্পপ্রতিষান স্থাপনে অবতীর্ণ 
হইতেছেন এবং পরিশেষে উহাতে 'ব্যর্থকাম হইয়া নিজের ও অন্য 
দশজনের সমূহ ক্ষতিসাধন করিতেছেন। 

এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে শিল্পোন্ঠোগীগণকে 
একথা' অনুধাবন করিতে হইবে যে, কিছু অর্থসঙ্গতি লইয়া কল- 
কারখানা স্থাপন করতঃ বাজারে শিল্পদ্রব্য বাহির করা একটা 
সহজ কাজ হইলেও শিল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া 
বিদেশ' বা অন্য প্রদেশ হইতে আগত অনুরূপ শিল্প-দ্রব্যের সহিত 
প্রতিযোগিতামূলক দরে তাহা বিক্রয় করতঃ লাভজনকভাবে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা একটা অসসম্ভবরূপ ছুরহ ব্যাপার ৷ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে জমি, বাড়ী ও কলকক্জায় কিরূপ 
মুলধন নিয়োগ করা, প্রয়োজন, প্রথম অবস্থায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
ক্ষতি বহন করিবার জন্য কি পরিমাণ অর্থের আবশ্যক, শিল্প-, 
প্রতিষ্ঠান স্বাবলম্বী ,হইলেও বাজারে মাল চালাইবার জন্য হাত 
হইতে কি পরিমাণ টাকা ব্যয় করা অপরিহার্ধ্য, উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য 
বিক্রয় করিবার পক্ষে শিল্পের জন্য নির্ববাচিত স্থান উপযুক্ত কিনা, 
কাচা মালের মূল্য ও উৎপাদন খরচা ধরিয়া উৎপন্ন শিল্পন্রব্যের 
পড়তা কিরূপ পড়িবে, বাজারে অনুরূপ শিল্পদ্রব্য কোথা হইতে 
আমদানী হয় ও উহার পড়তা কিরূপ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় পুঙ্থানু- 
পুঙ্ঘভাবে পর্যালোচনা 'না করিয়া এবং তদনথরূপ অর্থসঙ্গতির 
ব্যবস্থা না করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ায় অগ্রসর হইল্লে তাহাতে সাফল্য লাভ 





RTE Gt কা থাকে। । দুঃখের বিষয় - যে 
ধাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থা পনে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাদের মধ্যে: ' 
অনেকেই এগুলি সমস্যার কথা ভাবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন না । 
বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে ধীহারা' ছোট বা বড় কোন ' শিল্প-প্রতিষ্ঠায় 
আগ্রহাম্বিত রহিয়াছেন, ' তাহাদের নিকট আমাদের প্রথম বক্তব্য 
বিষয়. হইতেছে এই যে, যিনি য়ে শিল্পেই 'অবতীর্ণ' হউন না কেন 
উহার সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা - একান্ত আবশ্যক ।' 
অবশ্য সকলের পক্ষেই এক একটা শিল্পের সকল. দিক সম্বন্ধে হাতে- 
কলমে পূরাপুরী অভিজ্ঞতা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব 
নহে। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিলে যে কোন শিল্প সম্বন্ধে 
মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ' করিতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে যদি 
বৎসর দুই বসরকাল পর্য্যন্ত, শিক্ষানবিশী করিবার জন্য রর 





করিতে হয়, তাহাও করা উচিত। যাঁহার কোন বিষয়ে 
অভিজ্ঞতা নাই তিনি যদি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন. করিয়া একমাত্র 
বেতনভুক্‌ কর্মচারীর কথার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকেন, 
তাহা হইলে হয় তিনি যোগ্য কর্মচারীদের কার্জে অযথা বাধা 
উৎপাদন করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন__না হয় কর্মচারিগণের হাতে 

প্রতারিত হইবেন। 
অভিজ্ঞতার পরেই শিল্পে প্রয়োজনীয় মূলধন সম্বন্ধে একটা 
সঠিক ধারণা করিয়া নিজের শক্তি সামর্থ্য বিবেচনা করতঃ কাজ করা 
আবশ্যক । বাঙ্গলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, এক 
একজন লোক গায়ের রক্ত জল করিয়া একটি শিল্পকে উন্নতির পথে 
অনেক দুর অগ্রসর করিয়াছেন । কিন্ত পরে আর উহার জন্য প্রয়োজনীয় ' 
মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হইয়া হয় কারবার উঠাইয়া দিয়াছেন 
না হয় সামান্য টাকার বিনিময়ে:উহা অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন । 
শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রারস্তে অপরিহার্ধ্যরূপে প্রয়োজনীয় মূলধন সম্বন্ধে. 
একটা ধারণা না থাকাই এই অনর্থের কারণ। এদেশে ধাহারা 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই চিন্তা কার- 
খানা প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার কাজ আরম্ভ করার সময় পর্য্যস্ত যে 
মূলধনের প্রয়োজন তাহার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। উহাঁরা একথা 
ধরিয়া লন যে, বাজারে মাল বাহির হওয়া মাত্র উহ! বিক্রয় হইয়া ' 
যাইবে এবং টাকার জন্য কোন.অস্থবিধা হইবে না। কিন্তু প্রথম . 
অবস্থায় কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানই পুরাপুরি ভাবে কাজ করিতে পারে 
না এবং উহাতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যও আশানুরূপ হয় না। এজন্য . 
প্রায় প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেই কার্ধ্যারস্তের পর কিছুদিন পর্য্যস্ত' 
ক্ষতি দিয়া কাজ চালাইতে হয় এবং এই ক্ষতি মূলধন হইতে বহন 
করিতে হয়। উহাই শেষ নহে। এক একটি শিক্পপ্রতিষ্ঠানে 
উৎপন্ন শিল্পত্রব্য যখন বাজারে খুব জনপ্রিয় হয় এবং যে সময় উহা! 
বাজারে অনুরূপ শিল্পদ্রব্যেরে সহিত প্রতিযোগিতামূলক 
ল্য বিক্রয় হইতে থাকে, সেই সময়েও ' শিল্প পরিচালকগণকে 
বহু টাকার মাল ধারে বিক্রয় করিতে হয়।' এই'টাকা আদায় 
হইয়া আসিতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে--অথচ্‌ শিল্প-পরিচালককে ' 
মাসে মাসে শিল্পদ্রব্য উত্পাদনের জন্য কীঁচা মালের মূল্য, লোকজনের 
বেতন, বাঁড়ীভাড়া, বিদ্যুৎ শক্তি, রাহা খরচ ইত্যাদি অগণিত দফায় . 
খরচ চাঁলাইয়া যাইতে হয়। এই কারণেও, অনেক টাকা মূলধনের . 
প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবেন, 
তাহাদের পক্ষে এই সমস্ত দফায় প্রয়োজনীয় মূলধন সম্বন্ধে একটা 
সঠিক বরাদ্দ করিয়া তৎপর নিজের শক্তিসামর্থ্যের বিষয় চিন্তা 
করতঃ কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। সঠিক বলিতেছি এই জন্য যে, 
অনেক সময়ে কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বাড়ী ও জমির মূল্য কম 
করিয়া ধরিয়া এবং অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের নিকৃষ্টশ্রেণীর কলকজ্জার 
মূল্য ভিত্তি করিয়া কারখানা স্থাপনে প্রয়োজনীয় মূলধনের বরাদ্দ 
কম. করিয়া ধরা হইয়া থাকে । পরে যখন কারখানা স্থাপিত হয় ' 
( ৯৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 








গত '১৪ই জানুয়ারী তারিখে. 'কলিকাতার পণ্যদ্রব্য বিক্রুয়কারী, 
শিল্পপরিচালক ও পণ্যত্রব্য ব্যবহারকারীদের একটি প্রতিনিধি- 
মূলক সম্মেলনে সভাপতিত্বকালে প্রস্তাবিত বিক্রয়কর সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 


নলিনী রঞ্জন সরকার যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, 


তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তৎপর এই করের ব্যাপারে কর্তব্য 
নির্ধারণের জন্য বালা সরকারের বর্তমান পরিচালকগণকে আমরা 
একান্তিক অন্থুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । - শ্রীযুক্ত সরকার তাহার 
বক্তৃতায় একথা বলিয়াছেন যেকোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বা দলগত 
আদর্শে উদ্দ্ধ হইয়া অথবা বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীমগুলের কাজে 
বিরুদ্ধাচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই করের বিরুদ্ধে কিছু 
লিতেছেন না। তাঁহার একথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া 
মনে হয় না। শ্রীযুক্ত সরকার যে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন আন্দোলন 
কারী নহেন, তাহা তাহার সব্বাপেক্ষা বড় শক্রও স্বীকার করিবেন । 
বালা দেশের বাহিরেও সম্প্রদায়নিরিবশেষে এমন বনু প্রভাব 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহারা বর্তমান কালের বিবিধ 
সমস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকারের সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত অতি 
শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া থাকেন। কাজেই একমাত্র বর্তমান 
মন্ত্রীমগ্ডলকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া অথবা সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবে-উদ্দ্ধ হইয়া কিছু বলা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
একজন. দায়িত্বশীল জনসাধারণ এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসাবে 
প্রস্তাবিত বিক্রয়কর বিলটিকে তিনি নিছক যুক্তির দিক হইতেই 
বিচার করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের কর্ণধারগণ' ভোটের জোরে 
তাহার পরামর্শ অবজ্জীভরে উপেক্ষা করিতে পারেন । কিন্তু যাহা সত্য 
তাহা গায়ের জোরে চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া চলা কাহারও 
সাধ্যায়ত্ত নহে । 1 | 
.. আদর্শের দিক দিয়া বিক্রয়করের মত একটা কর সমর্থনযোগ্য 
নহে।. কেননা এই শ্রেণীর করের ফলে দেশের শিল্পবাণিজ্য 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, ব্যবসা পরিচালন! ব্যয়বহুল হয় এবং উহার 
বোঝা. প্রধানতঃ দরিদ্র ব্যক্তিদিগকেই বহন করিতে হয়। শ্রীযুক্ত 
সরকার বিক্রয়করের এই সমস্ত গলদ সম্বন্ধে সম্প্ণ সচেতন হইলেও 
বাঙ্গলায় প্রস্তাবিত বিক্রয়করের সম্পূর্ণভাবে বিরুদ্ধবাদী নহেন। 
উহার কারণ এই যে.বর্তমান শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রদেশের ন্যায় 
বাঙ্গলারও আয়ের পথ এত সঙ্কুচিত করা হইয়াছে এবং নিমেয়ারী 
ব্যবস্থার রদবদল দারা. এই আয়ের পথ আরও যে ভাবে কমাইয়। 
দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এই নিরক্ষর, দরিদ্র ও রোগজীর্ণ দেশের 
অধিবাসীগণের উন্নতি বিধান করিতে হইলে . প্রকৃত জাতিগঠনমূলক 
কাজে অবিলম্বে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক এবং গবর্ণমেপ্টের হাতে 
জনসাধারণ যদি প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান .করিতে অনিচ্ছ,ক হয় 
তাহা হইলে এই জাতিগঠনের কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার । 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিবিধ প্রকার সাহায্য পাইব-_অথচ এই 
-সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গবর্ণমেপ্টের হাতে প্রদান করিব না 
এরূপ মনোভাব সমর্থনযোগ্য,নহে উহাই শ্রীযুক্ত সরকারের অভিমত 
এবং এইদিক হইতেই তিনি বিক্রয়করের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন । 

কিন্ত দেশের প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া প্রস্তাবিত বিক্রয়করের 
যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও বত্তানে যে ভাবে ও যে আকারে 
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এই বিলটি দেশবাসীর সমক্ষে:. উপস্থিত .করা হইয়াছে তাহার 
বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সরকার প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাহার 
প্রথম আপত্তি এই: যে প্রস্তাবিত. বিক্রয় করের. মারফতে গবর্ণমেন্ট 
যে টাকা পাইবেন তাহা কি প্রকার. জনহিতকর .কাজে ব্যয় করা 
হইবে এবং এজন্য কতদিনের মধ্যে কত টাকা ব্যয় করিতে হইবে 
তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত জনসাধারণকে কিছু খুলিয়া বলেন 
নাই। যাহারা ট্যাক্স দিবে তাহারা উহা প্রদান করিবার পূর্বে 
এই ট্যাক্সলব্ধ অর্থ কি ভাবে ব্যয় করা হইবে. তৎসম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিতে পারে । পাট রপ্তানীশুস্ক ও আয়করের দফায় 
প্রাপ্ত অর্থ এবং ভারত সরকারকে দেয় খণ মকুবের ফলে আখিক 
স্বচ্ছলতা আসা সন্বেও যে গবর্ণমেণ্ট গত ৩1৪ বৎসর কালের মধ্যে 
জাতিগঠনের নাম লইয়া জনসাধারণের অর্থের চূড়াস্তরূপ অপচয় 
করিয়াছেন এবং তাহাও নিরপেক্ষভাবে করিতে পারেন নাই তাহা- 
দের সম্বন্ধে এই প্রশ্ন আরও জোরের সহিত জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। 
বাঙ্গলা সরকার বিক্রয়করের মারফতে যে টাকা পাইবেন তাহা যে 
আগামী নিব্বাচনে ভোট লাভের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তি 
বা দলবিশেষের স্বার্থের জন্য-_অপরব] মন্ত্রীদের নিজের বা উহাদের 
পূর্বপুরুষের নামে কতকগুলি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা হাসপাতাল 
স্থাপনের জন্য ব্যয়িত হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? অবশ্য 
ব্যক্তি বিশেষের নামে কলেজ বা হাসপাতাল স্থাপিত হইলেই তাহা 
জাতিগঠনমূলক কাজ নহে-_তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। 
আমাদের কথা এই যে-যে ট্যাক্স সর্বসাধারণের নিকট হইতে 
গৃহীত হইবে তাহা জাতি বৰ্ণ বা সম্প্রদায় নির্বিবশেষে সর্বসাধারণের 
জন্যই ব্যয়িত হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যতদিন পৰ্য্যন্ত দেশবাসীর 
সমক্ষে জাতিগঠনের একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থিত না করেন 
ততদিন পর্য্যন্ত এই ট্যাক্সের প্রয়োজন আছে কিনা, থাকিলেও 
কতটা প্রয়োজন আছে এবং সকলে সমভাবে এই ট্যাক্সের সুফল 
ভোগ করিতে পারিবে কিনা তৎ্সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে গভীর 
সন্দেহ থাকিবে । . 

শ্রীযুক্ত সরকার তাহার বক্তৃতায় বিক্রয়কর বিলের ফলে দেশের 
শিল্পবাণিজ্যের কিরূপ অনিষ্ট হইবে তৎসম্বন্ধেও বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সভ্যদেশমাত্রেই ট্যাক্স নির্ধারণের 
মূলগত নীতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রে উহার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ 
করিবার জন্য এবং উহা যে নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত জাতিগঠনমূলক 
কাজে ব্যয়িত হইবে তৎসম্বন্ধে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য 
ভিনি গবর্ণমেন্টের নিকট যে দাবী জানাইয়াছেন তাহাই সব্বাপেক্ষা 
অধিক প্রণিধানযোগ্য বিষয়। গবর্ণমেন্ট যদি. জনসাধারণকে .বিশ্বীয় 
করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে রাজী হন এবং জনসাধারণ যদি 
উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের 
সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে বিক্রয়করের পরিমাণ 
ও প্রয়োগপদ্ধতি সন্ধন্ধে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করা কঠিন কাজ 
নহে.। এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সরকার গবর্ণমেন্টের সমক্ষে একটা 
সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন। তাহার প্রস্তাব এই যে 
গবর্ণমেন্ট জাতিগঠনমূলক কাজ সম্পর্কে দেশবাসীর সমক্ষে একটা 
সুনিৰ্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া বিক্রয়ের উপর শতকরা দুই 
টাকার পরিবর্তে শতকরা আট আনা কর ধার্য করতঃ কাজ আরম্ভ 
করুন। তারপর নুতন পরিকল্পনার সাফল্য ও প্রয়োজ্জন, ট্যাক্স- 
লব্ধ অর্থের পরিমাণ এবং ব্যবসাঁবাণিজ্যের উপর উহার প্রতিক্রিয়া 
, (৯৩৩ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 





,।, * ভারত সরকারের বীয়া, বিভাগের: সুপারিণ্টেডেন্ট ভারতীয়: বীমা 
ব্যবসায়ের অবস্থা, সম্বন্ধে সম্প্রতি. গত: ১৯৩৯ সালের 'যে রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতরর্ষে বীমা, ব্যবসায়ের, 'গত ১৯৩৮ 
সালের সমষ্টিগত বিবরণ মাত্র দেওয়া হইয়াছে |. কাজেই নূতন বীমা 
আইন এবং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে, ভারতীয় বীমা ব্যবসার 
সমষ্টিগত অবস্থা কিরূপ দাড়াইতেছে তাহা উক্ত রিপোর্ট. হইতে 
কিছু জানিবার উপায় নাই ।' .তবে উহা হইতে ১৯৩৭ সালের 
‘তুলনায় ১৯৩৮ সালে.বীমা ব্যবসায়ের কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা 
জানা যায়।- বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উক্ত রিপোর্ট অবলম্বনে ১৯৩৮ 
সালে ভারতীয় জীবন বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা, সম্বন্ধে আলোচন। 
করিতেছি। 

১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩৪০ নজর ভারা 
ছিল এবং উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ২১৭ এবং বিদেশী 
কোম্পানীর সংখ্যা ১৪৩টা ছিল। এই বৎসরে '২১৭টী .ভারতীয় 
'বীমা কোম্পানীর মধ্যে ২০০টী কোম্পানী এবং ১৪৩টী অভারতীয় 
কোম্পানীর মধ্যে ২৬টা কোম্পানী জীবন বীমা ব্যবসায়ে রত. ছিল। 
কাজেই এই বৎসরে দেশী বিদেশী মিলিয়া ভারতে জীবন বীমা 
কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মোট ২২৬টী। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক 
যে ভারতবর্ষে যে কতিপয় পেন্সন ফণ্ড রহিয়াছে এবং ভারত 
সরকারের অধীনে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিস ইনসিওরেন্স ফণ্ড নামক যে 
জীবন বীমা কোম্পানী রহিয়াছে তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা 
হয় নাই। [ও 

গত ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষস্থিত দেশী বিদেশী সমস্ত বীমা 
কোম্পানী মিলিয়া ভারতবর্ষে মোট ৪৮3 কোটা টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছিল এবং উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ -৩৯ 
কোটা টাকা ও অভারতীয় কোম্পানী সমূহ ৯২ কোটী টাকার বীমা- 
পত্র প্রদান করে। আলোচ্য ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে প্রদত্ত 
বীমাপত্রের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫১'৭ কোটা টাকা এবং উহার 
মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর মারফতে ৪৩৩ কোটা, এবং অভারতীয় 
কোম্পানীর মারফতে ৮৪ কোটা টাকার বামাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। 
উহা! হইতে বুঝা যাইতেছে যে এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রদত্ত 
বীমাপত্রের পরিমাণ ৩ কোটা টাকা অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি পাইলেও 
বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া দূরে 
থাকুক-_উহা আঁরও কমিয়া গিয়াছে । পক্ষান্তরে ভারতীয় বীমা 
'কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৪০ 
কোটী টাকা বুদ্ধি পাইয়াছে। দেশবাসী যে জীবন বীমার ব্যাপারে 
দেশীয় কোম্পানীসমূহকে ত্রমেই অধিকতরভাঁবে পৃষ্ঠপোষকতা 
করিতেছে উহা তাহার" প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৷ 

আলোচ্য ১৯৩৮ সালে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ভারতবাসীর 
পরিচালিত বীমা কোম্পানীসমূহের আরও অনেক দিক দিয়া অগ্র- 
গতির পরিচয় পাওয়া যাঁয়।, প্রথমতঃ--গত ১৯৩৭ পালের শেষে 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমুহে মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল 
১৮৪ কোটী টাকা এবং এই বীমার প্রিমিয়াম বাবদ সমস্ত কোম্পানীর 
মোট আয় হইয়াছিল ৯ কোটি টাক! । ১৯৩৮ সালের শেষে ভারতীয় 


জের ভেজে পরিমাণ-২০৪ কোট টাকা এবং এই 
সমস্ত কোম্পানীর প্রিমিয়াম-দফায় আয়ের : পরিমাণ: bolle ' কোটী 
টাকায় দাড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ-_ভারতীয় বীমা .কোম্পানীসমূহের 
মধ্যে অনেক বীমা কোম্পানী ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রহ্মদেশ,, বুটীশ 
পুর্ব আফ্রিকা, সিংহল, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে জীবন বীমার 
কাজ করিয়া থাকে। উপরে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 
কাজের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে উহাদের বিদেশস্থ 
কাজের হিসাব অন্তভূক্ত করা হয় নাই। গত ১৯৩৭ সালে ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূহ এই সব দেশে মোট ২$ কোটী" টাকার নুতন 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল এবং বৎসরের শেষে ভারতীয় কোম্পানী 
সমূহে এই ধরণের চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১২২ কোটা টাকা 

১৯৩৮ সালে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের -বিদেশে জীবন বীমার 
কাজের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩৪ কোটা টাকা এবং এই বৎসরের 
শেষে এই শ্রেণীর চলতি বীমার পবিমাঁণ দাড়ায় ১৫১ কোটী টাকা । 
বিদেশে কাজের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়ামের দফায় ভারতীয় 
কোম্পানীসমূহের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৩৭ 
সালে বিদেশস্থ কাজের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মোট 
আয় হইয়াছিল ৬৩২ লক্ষ টাঁকা--১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৮২ লক্ষ টাকা। নিয়ে গত ৫ ব€সরকালের মধ্যে 
ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের কাজ লইয়া ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের সমষ্টিগত কাজ সম্বন্ধে একটা তালিকা উদ্ধৃত 


হইল। উহা হইতে ভারতীয় জীবনবীমা 

ব্যবসায়ে কি প্রকার ক্রতগতিতে উন্নতি লাভ ঘটিতেছে তাহা! 

উপলব্ধি করা যাইবে £-- 

বৎসর নূতন কাজ চলতি বীমা আয় 
(কোটী টাকা) (কোটা টাক) (কোটী টাকা) 

১৯৩৪ ২৮.৯২ ১৩৭ ৮,৩৪ 

১৯৩৫ ৩২.৮১ ১৫২ ৯৩৩ 

১৯৩৬ ৩৭.৮০ ১৭৫ ১১৩৫ 

১৯৩৭ ৪১.৭৪ ১৯৭ ১২.০২, 

১৯৩৮ ৪৬.৬৮ ২১০৯ ১৪.১৩ 


ভারতীয় জীবন বীমা ব্যবসায়ের এই প্রকার উন্নতি মাত্র স্বদেশীর 
দোহাই দিয়া সম্ভবপর হয় নাই। ব্যষ্টি হিসাবে এখানে সেখানে 
২৪টা বীমা কোম্পানীর কার্ধ্যপ্রণালী সস্তোষজনক না হইলেও 
সমষ্টিগত বিচারে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মিতব্যয়িতা এবং 
নিরাপদ উপায়ে তহবিল দাদনের ফলেই উহাঁরা ভারতবাসীর এত 
অধিক পরিমাণে আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরের রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালে প্রিমিয়াম, দাদনী 
তহবিলের সুদ ও অন্যান্য ছোটখাট আয় লইয়া ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীসমূহের যে আয় হইয়াছে তাহার শতকরা ২৫.৮ ভাগ 
মাত্র আফিসের কাধ্য পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হইয়াছেশ ৰা 
আয় হইতে পলিসি গ্রাহকদের দাবী ও অংশীদারদের লভ্যাংশ 
মিটাইয়া এবং উহার কতকাংশ দাদনী তহবিলের ঘাটতি নিবারণ 
তহবিলে শ্যাস্ত করিয়াও এই বৎসরে বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের 


২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১] 
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‘মোট আয়ের শতকরা ৩৮.৬ ভাগ জীবনবীমা তহবিলে স্থাস্ত করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । 
কোম্পানীর হাতে জীবনবীমা তহবিল: হিসাবে মোট-কতটাকা; সঞ্চিত 
ছিল তাহার হিসাব সরকারী রিপোর্ট হইতে জান্‌! যায় নাই। তবে 


এই বৎসরের শেষে ভারতবর্ষের ১৮৬টী জীবনবীমা কোম্পানীর হাতে - 


জীবনবীমা তহবিল হিসাবে মোট. ৫০. কোটী ৫৬ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা সঞ্চিত ছিল। এতছ্যতীত উক্ত বৎসরের শেষে আদায়ী মূলধন, 
“বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্ুষ্ট তহবিল ইত্যাদিতেও এইসব কোম্পানীর হাতে 
১১ কোটা ৬ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল । উক্ত ৬১ কোটী ৬২ লক্ষ 
টাকা মূল্যের সম্পত্তি উক্ত বৎসরের . শেষে বিটি নিয়োজিত 
'তাহার হিসাব এইরূপ £-- 


সম্পত্তি বন্ধকে ' ২ কোটী ৪ লক্ষ টাকা 
প্রত্যর্পণ মূল্যের দীমার মধ্যে পলিসি বন্ধকে ৫ :-- ৪৮ 

শেয়ারের জামীনে *** ২১ 
কোম্পানীর কাগজে ' ৩২ **১৯ ৪৪ 
দেশীয় রাজ্যের খণপ্ত্রে | ০:৪০, তত 


বুটাশ, বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ ও : 
বিদেশী গবর্ণমেণ্টের খণপত্রে 
মিউনিসিপালিটী, পো্টট্রাষ্ট ও 
ইমপ্রভমে্ট ট্রাষ্টের সিকিউরিটিতে ৫..... 
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বিবিধ দফায় See ৫8 ০০, 
মোট--৬১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা 
এই তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী 
সমুহের মোট ৬১কোটি.৬২লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধ্যে ৪২কোটি টাকা 
অর্থাৎ মোট সম্পত্তির শতকরা ৭০ ভাগই শেয়ার বাজারে বিক্রয়যোগ্য 
সিকিউরিটিতে দাদন করা রহিয়াছে । যদি কোন কারণে এই সব 
সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ ঘটে তাহা হইলে এই ক্ষতি নিবারণের জন্ত 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ পৃথকভাবে মূল্যাপকর্ষ তহবিলেও 
৮৬ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছে। উহা হইতে এই বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ থাকে না যে বীমাকারীগণ ভারতীয় বীমা কো 
বিশ্বাস করিয়া যে টাকা দিতেছে উহারা তাহা সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে 
দাঁদন করিয়া রাখিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। বীমা কোম্পানী 
সমূহ এই প্রকার নিরাপদ দাঁদনেও সম্তোষজনকরূপ সুদ অজ্জন ' 
-করিতে সমর্থ হইতেছে! গত ১৯৩৬ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানী 
সমূহ উহাদের তহবিল দাদনে গড়পরতায় শতকরা ৪৬৯ টাকা 
"সুদ অৰ্জ্জন করিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ শতকরা 
৪-৭৬ টাকা এবং ১৯৩৮ সালে শতকরা ৫"১৫ টাকায় দাড়াইয়াছে। 
অবশ্য যুদ্ধ ও নূতন বীমা আইনে তহবিল বিনিয়োগে বিধিনিষেধের 
ফলে ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে এই হার বজায় রহিয়াছে কিনা তাহাতে 
সন্দেহ আছে। . 
যাহা হউক উপরোক্ত বিবরণ হইতে একথা প্রমাণিত হইতেছে 
যে ভারতবাসী ভারতীয় বীমা উপর যে আস্থা 
স্থাপন করিয়াছে বীমা মিতব্যয়িতাঁর সহিত আফি- 
সের কার্য্য পরিচালনা করিয়া এবং উহাদের সম্পত্তি নিরাপদ ও 
লাভজনকভাবে দাদন রাখিয়া এই আস্থার প্রতি পুর্ণ সন্মান প্রদর্শন 
করিতেছে । উহার পরেও কোন ভারতবাসী যদি ভারতীয় 
তে বীমা না করিয়া বিদেশী কোম্পানীর শরণাপন্ন 
হয় তাহা হইলে তাহাকে নিতাস্ত দেশদ্রোহী ও দুর্ভাগা বলিতে 
হইবে। বর্তমানে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় উন্নতির পথে যে প্রকার 
অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে একজন ভারতবাসীরও জীবন বীমার জন্য 
fe alae শরণাপন্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন 
| 


*** ৬৮ 


আর্থিক জগৎ 


১৯৩৮ সালের শেষে ২০ *টী ভারতীয় জীবন বীমা. 





লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজন হইলে ক্রমে. ক্রমে তাহারা উহার পরিমাণ 
‘শতকরা দুই -টাকা- পর্যন্ত. বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ 


-গব্ণমেক্টকে প্রথম হইতেই শিল্পদ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় কীচা- 


মাল, জীবনধারণের জন্য অপরিহাধ্য জিনিষপত্র, শিল্পের কলকজ! 
এবং যে-সমস্ত জিনিষের উপর বেশী হারে ট্যাক্স ধার্য্য রহিয়াছে 
সেই সব জিনিষকে এই করভার হইতে রেহাই দিতে হইবে। 
আমাদের মনে হয় যে বর্তমান ক্ষেত্রে, শ্রীযুক্ত সরকারের উপরোক্ত 
প্রস্তাব অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও কার্যকরী প্রস্তাব, আর 
কিছু হইতে পারে না।' বাঙ্গলা সরকার যদি তাঁহার, এই প্রস্তাবকেও 
উপেক্ষা করেন তাহা. হইলে বলিতে হইবে যে .ক্ষমতামত্ততায় 
তাঁহারা অন্ধ হইয়াছেন। ' 

এই ব্যাপারে আমরা মুসলমান ভ্রাত্বৃন্দকে একটা কথা স্মরণ 
করাইয়া দিতে চাই। বিক্রয়কর বিলটা' যে ভাবে পরিকল্পিত 
হইয়াছে তাহাতে উহার ফলে হিন্দু মুসলমান -উভয় সম্প্রদায়ই 
সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বলিল 00: নী নি 
প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হইলেও দেশের অন্তব্বাণিজ্যে 
মুসলমানের . প্রভাব খুব বেশী । বাঙ্গলা দেশে বৎসরে ২০.হাজার 
টাকার অধিক মূল্যের পণ্যদ্রব্য, বিক্রয় করেন এরূপ মুসলমান 
ব্যবসায়ীর সংখ্যা. হিন্দু. অপেক্ষা বেশী ছাড়া, কম হইরে না। 
কাজেই এই ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়েরও খুব ক্ষতি হইবে। 
এতদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বিচার সমর্থনের ফলেই বর্তমান 
মন্ত্রীমগুল এরূপ অমিতব্যয়িতা প্রদর্শন করিতে সাহস পাইয়াছেন। 


' কিন্তু তাহাদের অমিতব্যয়িতার খোরাক জোগাইবার জন্য এখন 
তাহারা মুসলমান জনসাধারণেরও স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতে উদ্যত __ 


হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বর্তমানে যাহারা বিক্রয়করের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাদের সহিত যোগদান করা মুসলমান 
ভাতৃবন্দেরও অবশ্য কর্তব্য হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রীগুলকে যদি 
এখানে বাধা না. দেওয়া হয় তাহা হইলে পরিশেষে উহারা হিন্দু 
মুসলমান নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর লোককে দেউলিয়া দশায় 
উপনীত করিবেন--একথা৷ আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি । | 


টি 


ha য্যান্বিংক কগেৰিশন লিঃ 


/ হেড অফিস-_কুমিল্ল। (বেঙ্গল) 


. স্থাপিত_-১৯১৪ 
কলিকাতা, দিল্লী ও কানপুরুম্থ 
তিনটি কেন্দ্রের কিয়ারিং হাউসেরই জদস্ত। 
আদায়ীকৃত মূলধন, রিজার্ভ 
ইত্যাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক 
উহার মোট পরমাণ | 
--১৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার অধিক-_ 
অন্ুমোদত মুলধন 
ক্ৰ ys ১৭,৬০,০০০২ টাকার অধিক 
আদায়ীকুত , ৯১০০১০০০২২2 ১ 
রিজার্ভ ও অব্টিত লাভের পরিমাণ 
৭৪৩,০০০ টাকার অধিক' 
মোট আমানতের শতকরা ৫৪. ভাগই নগদ 
ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
গুন এজেন্টস্‌_ 
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
সর্বপ্রকার একসৃচেঞ্জ (ডলার ও গ্রালিৎ) 
ও ব্যাঙ্কং কাৰ্য্য করা হয়। 
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মার্কিন_ভারত বাণিজ্য je 

গত ১৯৩৯-৪* সালে আমেরিকার টি 
পরিমান উ্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমান 
প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়! উহ! পূর্ববর্তী বৎসরের ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাক! 
স্থলে আলোচ্য বৎসর ২৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। অপর পক্ষে 
আমদানী বাণিজ্যের পরিমীনও গত ১৯৩৮-৩৯ সালের ৯ কোটি ৭৮লক্ষ টাকা! 
স্থলে আলোচ্য বৎসর" ১৪কোটি ৮৮লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষ 
আমেরিকার বাজারে প্রধানতঃ কাচ! পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, লাক্ষা ও 
কাচা পশম রপ্তানী করে। এই সকল জিনিষই মোট রগ্তানীকুত মালের 
শতকরা ৭৩ ভাগ বলিয়া, ্রতিপর হয়। অপরপক্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে যে সকল মালপত্র ভারতবর্ষে, আমদানী হয়, তন্মধ্যে কলক্জা 
মোটর গাড়ী, খণিজ তৈল, যন্ত্রপাতি, তামাক ও কাপণস জাত দ্রব্যাদিই 
প্রধান। এই সকল জিনিষ মোট আমদানী বাণিজ্যে "শতকরা ৬৫ ভাগ 
বলিয়া গণ্য হয় । 
''_ ইণ্ডিয়ান মাচ্চেন্টস চেম্বার 
বোস্বাইয়ের মিঃ এম সি বিয়া! এম, এল এ এবং মিঃ ভি কে সি শীতলবাদ 
ISS সালের জন্ত যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান মার্ছেন্টস্‌ চেম্বারের প্রেসিডেপ্ট ও 
ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্ববাচিত হইয়াছেন! . 

টাটা কোম্পানীর সিদ্ধান্ত | 

, টাটা 'আয়রণ এও ছ্রীল কোম্পানী এবং টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মধ্যে 
যে আপোষ মিমাংসা হইয়াছে তাহার সর্ভানুদারে টাটা কোম্পানীতে নিযুক্ত 
যে সকল বর্ণ্মচারিদের মাসিক বেতন ১২৫ টাঁকার নিয়ে তাহাঁদিগকে গত 
, ১৯৪০ সালের ১লা আগষ্ট হইতে যুদ্ধজনিত মাগগী ভাতা মঞ্জুর করা হইবে। 
যে সকল কর্মচারীর মাসিক বেতন ৫০২ টাকার নিয়ে তাহাদিগকে নিয্নতম 
২০ টাকা এবং যাহাদের মাসিক বেতন ১৪০ হইতে ১২৫২ টাকা তাহা- 
দ্রিগকে ৪২ টাকা হিসাবে মাগগী ভাতা দেওয়া হইবে। . 
ূ . ভারতের খণিজ সম্পদ 

সম্প্রতি বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ব শাখার অধিবেশনে ভারতের খনিজ : 
সম্পদ সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত ‘নীতি ' অবলম্বনের জন্য ভারত সরকারকে , 
অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। ভারত সরকারের পক্ষে ভূতস্ব বিভাগের সহিত 
, একটি সেণ্টাল বুরো অব মিনারেল যেন যত্গি হেগ করা চং 
ধিক হয 

আয়কর টি.বিউন্যাল 

নয়াদিলীর এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি" ছয়জন সদস্ত লইয়া যে 

আয়কর টি,বিউন্ভাল গঠিত হইয়াছে বর্তমান মাসের শেষ দিকে উহ্থার 


কা্যারস্ত হইবে। এই টি.বিউন্তাল তিনভাগে বিভক্ত করা হইবে। এক | 


একটা টি,বিউন্তালে একজন আইনজ্ঞ সন্ত ও একজন্‌ এযাকাউপ্টযাপ্ট .সদন্ত 
থাকিবেন এবং উহ্বার! দিল্লী, বোঘ্বাই এবং কলিকাতায় কাধ্য পরিচালনা 
করিবেন। প্রত্যেক টিবিউন্তাল স্ব স্ব এলাকাধীন স্থান পরিভ্রমণ করিবেন। 
টিবিউন্তালে আপীলের “সংখ্যা কিরূপ বাড়ায় তাহা দেখিবার পর প্রয়োজন 
হইলে উহার সদস্ত সংখ্যা ১০ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আয় 
কর সংশোধন আইনে এরূপ বিধান আছে। | 
বরোদ। রাজ্যে কাগজের কল 
বরোদা রাজ্যের নবেশ্বরী “জিলায় প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুতের 





রঞ্জন দ্রব্যের সরবরাহ 

বোস্বাইস্থিত কাষ্টোডিয়ান অব. এনিমি প্রপাটি বিভিন্ন প্রদেশে রঞ্জনদ্রব্য 
বণ্টনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে বাঙ্গলা দেশের তভীতশিপ৷ 
প্রায় ১৭ হাজার পাউণ্ড রঞ্জনদ্রব্যের সরবরাহ লাভ . করিতে সমর্থ 
হইবে। ভারতবর্ষের অন্যান্ত প্রদেশের তাতশিল্পের জন্তও অনুরূপ ব্যবস্থা, 
করা হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মেসার্স কেমভিজ কোম্পানীই 
জাশ্মাবীতে প্রস্তুত রঞ্জনন্রব্যের একমাত্র আমদানীকারক ছিল। এই 
কোম্পানী শক্রুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হওয়াতে ভারত গধর্ণমেন্ট: 
উহার পরিচালনা! ভার গ্রহণ করেন। কেমডিজ কোম্পানীর সরবরাহের? 
অভাবে তীতিশিল্পের বিশেষ অসুবিধা হয় এবং সম্প্রতি এতৎসম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়! ভারতগবর্ণমেন্ট কেমভিজ কোম্পা- 
নীর মজুদ রঞ্জনদ্রব্য ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্টীজ লিমিটেডের নিকট” 
বিক্রয় করিয়! দিবার পূর্বে এই সর্ত করিয়াছেন যে প্রত্যেক প্রদেশের" 
সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের যারফতে উক্ত রপ্রনদ্রব্যের একটা) 
অংশ প্রকৃত তাতিগণকে সরবরাহ করিবার জন্য নিয়োজিত হইবে। 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাঙ্গলা দেশের তীতিগণের প্রয়োজনের প্রায় 
অর্ধেক রপ্নদ্রব্য পাওয়া যাইবে। উহার মূল্য প্রাষ তিনলক্ষ টাকা। 


বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কতিপয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা মজুদ 
রাখা হইয়াছে এরং. ও প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পবিভাগের [ডিরেক্টরের নির্দেশ; 
অনুসারে তাতিগণের নিকট এই সকল রঞ্জনত্রব্য বিক্রয় করিবে। 





এই কোম্পানী বাংলা ও বর্থার উপকূল ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের Cl 
স্বার্থ রক্ষার্থ খুব শীঘ্রই নিজেদের জাহাজ চালাইবার বন্দোবস্ত |' 


করিতেছে । 
বোর্ড অব. ডিরেক্কাস । 
১। রায় তেজেজ্্রলাল ঘোষ বাহাদুর, জমিদার, ব্যাঙ্কার, অনারেরী |: 
, ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল 82 চট্টগ্রাম ও আকিয়াব টু 
(চেয়ারম্যান )। ₹ 


ওনার ; চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, মারগুই ( বন্দী ) (ম্যানেজিং ডিরেক্টীর )। 

৩। বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও ্টীমলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম, 
ও আকিয়াব ( সুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টার )। 

৪] জনাব আবছুলবারিক মিঞা সাহেব, কণ্ট্ণাক্টীর, চট্টগ্রাম! 

৫| হাজী আবদুল হাকিম স্দাগর সাহেব, ক্লথ মার্চেন্ট, চট্টগ্রাম । 

৬| বাবু রেবতীরমণ রক্ষিত, মার্ছেপ্ট ও ব্রোকার ; চট্টগ্রাম ও 
আকিয়াব। 

৭। বাবু শত্তুনাথ চৌধুবী, মার্চেন্ট ও এজেন্ট, টাব ডিলার্স 
এসোপিয়েসন ; কলিকাতা ও ট্টগ্রাম। (স্থপারিপ্টেভিং ডিরেক্টর ) 

শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত উপযুক্ত কমিশনে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্ট ও 
অর্গেনাইজারের আবশ্যক যে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্ট ও অর্গেনাই- 
জার লওয়া হইবে, কার্য্যদক্ষতা এবং উপযুক্ততা অনুসারে কোম্পানীর 
হেড, অফিস, ব্রাঞ্চ এবং সাভিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ডক্‌ হয়ার্ডে 


নদ 

! 

| 

| ২। বাবু নীরদরঞ্জন পাল, এম, এ, জমিদার, মার্চেপ্ট, ষ্রীমলঞ্চ 
; 

\ 

1 

\ 

I 


উপযোগী কাচামাল পাওয়া যায । এই সকল কাঁচামালের সদ্ধ্যবহারের 
উদ্দেশ্যে রাজ্যের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ৩০ লক্ষ টাক! মূলধন লইয়া: 
. একটী কাগজের কল স্থাপনের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। 


স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে! ম্যানেজিং 
ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করুন। 
I 8০১১03548০5 দেখুন । | 


EE তত 
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২ৎশ্রে জানুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আধির গং, | ১ 


৯৩৫ 








ডাক ও তার বিভাগের'কার্যবিবরণী 

১ ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের কাৰ্য্য 
বিবরনী হইতে জানা যায় যে আলোচ্য. বৎসর উক্ত বিভাগের ৮৯ লক্ষ 
৫৯ হাজার টাকা উদ্ধত হুইয়াছে। - মোট আয়ের পরিমান পূর্ববর্তী 
বৎসরের ১১ কোটা ৬৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা স্থল ৮০ লক্ষ ৯২ হাজার 
টাক! বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসর উহা ১২ কোটী ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার 
টাকা দাড়াইয়াছে। পোষ্ট অফিস বিভাগে ১৯ লক্ষ টাকা, টেলিগ্রাফ 
বিভাগে ৪০ লক্ষ টাকা, টেলিফোন বিভাগে ২১ লক্ষ টাকা এবং 
রেডিও বিভাগে ১'লক্ষ টাকা আয়, বৃদ্ধি পায়। উদত্বত্ত ৮৯ লক্ষ 3৯ 
হাঁজার' টাকার মধ্যে পোষ্ট অফিস বিভাগে ৫৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৯১ 
টাকা, ও টেলিফোন বিভাগে ৩৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২৯২ টাকা উদ্বত্ব 
হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। টেলিগ্রাফ বিভাগে মাত্র ২ হাজার ২৮১ টাকা 
ঘাটতি হইয়াছে পূর্ধবন্তী বৎসর এই ঘাটতির পরিমান ৩৭ লক্ষ ৭৭ 
হাজার ৪৫৮ টাক] ছিল। 

আলোচ্য বৎসর এই বিভাগে প্রায় ২৯৮ কোটা টাকার লেন দেন 
হয়। আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগের মারফৎ ১২৫ কোটী ৫০ লক্ষ চিঠি 
শল্রাদি, ৩৯ কোটী ৩০ লক্ষ রেঞ্িষ্ীক্ৃত জিনিষ, ৭৭ কোটা ৩ লক্ষ টাকা 
মূল্যের ২৫ লক্ষ ইন্সিওর, ৭৫ কেটা ৮ লক্ষ টাকার ৪ কোটা ২০ লক্ষ 
মাণিঅর্ডাব প্রেরিত হুয়। এতত্যতীত ১ কোটী ৮৬ লক্ষ টেলিগ্রাম প্রেরিত 
হয়। কাঁধ্যকরী ট্ণঙ্ককলের সংখ্যা. ২৯ লক্ষ প্রতিপন্ন হয়। গত ১৯৪০ 
সালের ৩১শে মার্চ ডাক ও তার বিভাগে ১লক্ষ ১৮ হাঁজার ২* জন কর্মচারী 
নিযুক্ত ছিল । ১৯৩৮ সালের শেষে উহাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৭ হাজার 


28) | 
পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
কোন জরুরী অবস্থায় পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইলে 
কিরূপ বর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনার 
জন্ত আগামী ২০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট, 
দেশীয় রাজ্য এবং অটোমোবাইল এসোসিষেসনের প্রতিনিধিদের একটী 
সম্মেলন হইবে। যদিও এখন পর্য্যন্ত এইরূপ কোন ব্যবস্থার প্রযোজ্জন 
উপস্থিত হয নাঁই তবুও পূৰ্ব্ব হুইতে প্রস্তুত থাকিবার জন্যই এইরূপ 
পরিকল্পনাব বিষয় আলোচনা করা হইবে। প্রধানত: এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে 
সকলে একমত হইলে উহার পঁবিচালনার ব্যবস্থাই বিবেচনার বিষয়বস্তু 
হুইবে। 
বীমা আইনের সংশোধন প্রস্তাব 
এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী 


বাঁজেট অধিবেশনে বাণিজ্য সচিব বীমা আইনের সংশোধন সম্পর্কে একটা || 


বিল উত্থাপন করিবেন । উক্ত অধিবেশনে বীমা আইনের প্রত্যেকটা ধারা 
সম্পর্কেই আলোচনা হইবার সম্ভাবনা আছে। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পয়িষদের বাজেট অধিবেশন 
আগামী ওরা ফেব্রুয়ারী অপবাহু ৪-১৫ মিনিটের সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের বাজেট অধিবেশন আবস্ত হইবে । ১০ই ফেব্রুয়ারী বেল! ২-১৫ 
মিনিটের সময় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরস্ত হইবে । 


জার্মানীতে শ্রমিকের অভাব 

বেশী সংখ্যক লোক সামরিক কার্যে নিযুক্ত হওষায় জার্মানীর শিল্প 
কারখানা ক্রমেই শ্রমিকের অভাব দেখা যাইতেছে । যুদ্ধের প্রথমে জার্ম্মা- 

! নীর শিল্প কাবখানাষ নিযুক্ত কর্মী ও শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ কোটী ৪৭ লক্ষ 
জন | উহার মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ৮১ লক্ষ জন। এক্ষণে ক্রমেই বেশী 
সংখ্যক পুরুষকে সৈন্দলে যোগদান করিতে হইতেছে বলিয়া শ্রমিকের ' 
সংখ্যাও হায় পাইতেছে। কল কারখানায় শ্রমিকের অভাব পৃবণের জন্য 

। ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় নাবী নিযুক্ত করা হইতেছে। অবিবাহিতা ও নিঃ- 
{ সন্তান! নারীদিগকে কারখানায় কাধ্য করিবার জন্ত একরূপ বাধ্য করা 
হইতেছে ৷ ' তাহাছাড়া জার্মানীর অধিরুত দেশসমূহ হইতে লোক আনাইয়া 

"ও যুদ্ধের বন্দীদিগকে নিযোগ করিয়া শ্রম শিল্পের কায করান হইতেছে। 
৩ 





Es sp ্ীয়াল | 


| ৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 
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হায়দরাবাদে সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
. হায়দরাবাদ রাজ্যের সরকার- এ রাজ্যে -একটী সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
করা স্থির: করিয়াছেন।' এ ব্যাঙ্ক হায়দরাবাদ রাজ্যের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ 
করিবে ও কৃষি, শিল্প প্রভৃতির দিক দিয়া ও রাজ্যের আঁধিক উন্নতি সাধনে 
প্রয়োজনীয়রূপ সহায়তা করিবে। সরকারী তদন্তে এপ প্রকাশ পাইয়াছে 
ষে, হায়দরাবাদ রাজ্যে কষকদের খণের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটী টাকা! 
দাড়াইয়াছে। সরকারী সাহায্যে দীর্ঘ মিয়াদী কর্্ধ প্রদানের ব্যবস্থা না 
করা হইলে এই বিপুল কৃষিখণ মৌচনের কোন সুবিধা হওয়ার আশা নাই। 
প্রস্তাবিত সরকারী ব্যাঙ্কটী.প্রতিষ্ঠিত হইলে. তাহা প্র বিষয়ে উপযুক্ত কার্য্য- 
নীতি অবলম্বন করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। হায়দরাবাদ রাজ্যে 
শিল্পের প্রয়োজনে মূলধন সরবরাহ করা, বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন সুব্যবস্থা 
হয় নাই। প্রস্তাবিত “ষ্টেট ব্যাঙ্কাট” স্থাপিত হইলে তাহা ধ দিক দিয়া 
ভালরূপ সহাযত! করিবে । . 
: সরবরাহ বিভাগের মারফৎ অর্ডার 
গত' ৭ই জ্ঞাম্যারী যে'সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সরবরাহ বিভাগের 
নিকট যে সকল জিনিষের জন্য অর্ডার ও অনুসন্ধান আসিয়াছে তন্মধ্যে 
অষ্ট্রেলিযা, নিউনঞ্জিলাও, সিংহল ও পূর্বব আফ্রিকার জন্য কাপড়ের, মিশর 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্থ পাটের থলের এবং মিশরেব জন্ত কয়লার 
অর্ডার উত্েখযোগ্য । | 


মিত্র যুখাঞ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ না 





যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন সস্তষ্ 









রিজার্ভ ব্যান্কের সিডিউলভুক্ত 
চলতি হিসাব খোলা হ্য। দৈনিক ৩০০ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা 
উদ্ধত্তের উপর বাখিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্মাধিক 
সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাখিক শতকরা! ১০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হ্য। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ভে টাকা স্থানাস্তব কবা যাষ। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সমযের জন্য লওযা হুয়। 
ধার, ক্যা ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক 
জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
, সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও 
লভ্যাংশ আদাষের ব্যবস্থা ও ক্রু বিক্রয় করা হয়। বাক্স, মালের গাধুবী 
1 প্রভৃতি নিধপদে গচ্ছিত রাখা হ্য। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যাঁখ। সাধাবণ, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা: লারায়ণগঞ্জ 
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'২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ: 


৯৩৬ 








দেশরক্ষা বাবদ খণ 

গত ৪ঠা জামুয়ারী পর্য্যন্ত সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ডে মোট ২ কোটি 
২৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাঁকা সংগৃহীত হইয়াছে।' . উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত 
৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত ধণের পরিমান দীড়াইয়াছে 
মোট ৩৫ কোটী ২৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা! । তন্মধ্যে নগদ ২৯ কোটা 
৭৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং পূর্বেকার ধাণপত্র পরিবর্তন দ্বার! ১৩ 

কোটী ৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা! সংগৃহীত হইয়াছে। দশ বৎসরের মেয়াদী 
পোষ্ট অফিস ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ মোট ১ কৌটা ৭৬ লক্ষ ৮১ হাজার 
টোকা খণ সংগৃহীত হইয়াছে। ' গত ৪ঠা জানুয়ারী পর্যন্ত দেশরক্ষ! 
বাবদ সংগৃহীত সৰ্ব্ব প্রকার খণেব পরিমান যোট ৩৯ কোটী ২৬ 
লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা দীডাইয়াছে। 


তারতীয় কয়লার চাহি! বৃদ্ধি 


ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ বিস্তৃতির ফলে মধ্যপ্রাচ্য এবং নিকট প্রাচ্যের 
দেশসমূহ বর্তমানে উহাদের প্রয়োজনীয় কয়লী ভারতবর্ষ হইতে আমদানী 
করিবার প্রতি আগ্রহশীল হইযাছে। সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে সুদান 
রেলওয়ের জন্য ১৬ হাজার টন এবং প্যালেষ্টাইনের জন্ত ২০ হাজার টন 
কয়লার অর্ডার পাওয়া যায়! গ্রীস হইতে প্রতি মাসে ২৫ হাজার 
টন কয়লার চাহিদা দেখ| দিয়াছে। হংকংএর জন্য ৫ হাজাব টন এবং 
পোর্ট সৈয়দ, মাল্টা, এডেন ও মিশরের জন্য ৩০ হাজার টন কয়লা সরবরাহ 


সম্পর্কে লপ্স্থ বুটাণ সিপিং কন্টোলার ভাঁরতীষ প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট, 


সরাসরিভাবে অর্ভাব দিয়াছে । 


ইংলগ্ডে গোল আলুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


বিগত লা, নবেশ্বর হইতে বুটাশ গবর্ণমেন্ট গোল আলুর পাইকারী 
ও খুচরা সর্ধোচ্চমূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আগামী ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে । নবেদ্ধর মাসে ইংলণ্ডে কি পরিমাণ 
গোল আলু মুর ছিল গবর্ণমেপ্ট তাহারও একটা হিসাব প্রণয়ন করিয়।ছেন। 
১৯৩৮ সালে ইংলগ্ডে মোট ৪৪ লক্ষ ৪ হাজার টন গোল আলু উৎপন্ন 


হইয়াছিল। 


বিহারে নুতন রেলপথ 
'কমাসপত্রে প্রকাশ ভিহবী হইতে সাসারাম পর্যন্ত একটি নূতন রেলওয়ে 
লাইন স্থাপনের জন্য কলিকাঁতার মার্টিন কোম্পানী বিহারের পাবলিক 
ওয়ার্কস. ডিপার্টমেন্টের সহিত আলোচনা করিতেছেন । এই লাইন ধাউদান্দ 
এবং তারাঁচাঙ্গির মধ্য দিয়া টা | 








ৰ ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় 
I নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। 


] সর্বপ্রকার ব্যার্থিং কার্ধ্য করা হয়। আজই হিম.ব খুলুন 
হেড অফিস ₹_-৩নং হেয়ার ষ্টরীট, কলিকাত।। 
ফোৌঁন কলি? ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 


শাখাসমূহ স্যামবাজীর, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ 
| কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 
| ৮ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রীদেবীদাস রান, বি, এ। 
সেক্রেটারী- প্রীনুঘেন্দুকুমার নিয়োগী, বিঃ এ। 


১৯৩৭ সন হইতে অংশীদারগণকে ৬।০ হারে লভ্যাংশ দেওয়! হইতেছে | V 
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ইংলগডে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি: '' 
১৯৩৯ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪+ সালের সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ১৪ মাসে 
‘বোর্ড, অব. ট্রেডের হিসাবমত ইংলগ্ডের পাইকারী দ্রব্য মূল্য ‘শতকরা ৪৪ 
ভাগ এবং শ্রমদপ্তরের হিসাঁবানুষায়ী জীবন যাত্রার ব্যয পতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পণ্য মূল্যের উর্ধগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হইলেও অধুনা! 
ক্রয়কর, জাহাজ ও রেলের ভারা এবং লৌহ ও কয়লার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে 
থাকায় পুনরায় পণ্য মুল্য এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সুচনা দেখা যাইতেছে। 
কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি 
সম্প্রতি ভারত সরকার ও তৈল ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেরোসিন ও পেট্রো- 
লের মূল্য প্রতি ছয মাস অন্তর পরিবর্তনের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পর 
এই সিদ্ধান্ত করা হুইয়!ছে যে ১৯৪১ সালেব প্রথম ছয় মাসের মধ্যে পেট্রো- 
লের মুল্য বৃদ্ধি হইবে ন! অপর পক্ষে নিন্ষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন তৈলের 
প্রতি ৮ গ্যালন টীন ৪%৬পাই মূল্যে এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতি ৮ গ্য্যপন টান 
৫1০৬পাই মূল্যে বিভিন্ন আমদানী বন্দরে বিক্রয় করা যাইবে। বর্তমান দর 
অপেক্ষা উক্ত মূল্যের হার প্রতি টীনে ছয় পয়সা বেশী পড়িবে। প্রতি 
গ্যালন পেট্েলের মূল্য দেড়;টাকাতেই স্থির থাকিবে । 
শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ সম্পর্কে প্রস্তাব 
বাঙ্গলা দেশের স্যমন্ত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিষ্কালয়ের শিক্ষকগণেব ৬০ 
বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বর্তমানে 
বাঙ্গলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । এ সম্বন্ধে চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত 
জ্ঞাপনের অন্ত উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । 


যুদ্ধজনিত ক্ষতি পূরণ বীমা 

মাল প্রেরণ সম্পর্কে যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা সম্বন্ধে ১৯৪০ সালে যে 
অর্ডিনান্দ জারী হইয়াছে তাহার বিধানাবলী এড়াইবার চেষ্টা দমনের জন্ 
ভাবত সরকার প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া ইন্সপেক্টর নিযুক্ত কর! 
স্থির করিয়াছেন। কেবল মাত্র বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের জন্য এক জন 
ইপ্মপেক্টর নিযুক্ত হইবে। ' বাঙ্গলা প্রদেশের জন্ত রায় বাহাদুর এস, পি, 
ঘোষ ও আসামের জন্ত শ্রীযুক্ত বেনুধর রাজখোয়া ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। 
জনসাধারণ এবং বণিক সমিতিসমূহ ও উহার সদস্তগণ যাহাতে উক্ত অঙি- 
নান্সের বিধান অনুসাবে স্ব স্ব অধিকার ও বাধ্যবাধকতার বিষয় অবহিত - 
হইতে পারে তজ্জন্ত গবর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টরগণকে বণিক দমিতিপযূহের 
সহিত আলোচনা করিতে ও উপদেশ দিবার নির্দেশ দিবেন। গবর্ণমেণ্ট 
আশা করেন ষে কোন বিষযে সন্দেহ উপস্থিত হইলে বণিক সমিতিসমৃহও 
অবিলম্বে তাছা ইন্সপেক্টরগণকে জানাইবেন । 





২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১_] 


ভারতীয় অর্থনৈতিক, সম্মেলন 
আগামী ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে ভারতীয় -অর্থ নৈতিক সম্মেলনের 
বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক 
ডাঃ জিতেন্দ্রপ্রপাদ নিয়োগী উহাতে সতাপতিত্ব করিবেন। ভারতীয়" 
"অর্থনৈতিক সম্মেলনের আগামী অধিবেশ্টনটি হইবে *ও সন্মেলনেব রজত 
জয়ন্তী অনুষ্ঠান । তাহাছাড়া স্বর্গীয় মিঃ এম জে রাণাড়ের শততম মৃত্যু- 
বাধিকও প্র সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবে । 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
বিগত নবেধর মাসে বাঙ্গলায় মোট নূতন ২৭টি কোম্পানী যৌথ কোম্পানী 
আইন অঙ্গসারে রেজেস্ট্রী হইযাছে। সম্মিলিতভাবে ইহাদের অনুমোদিত 
মূলধনের পরিমাণ ৬৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩ শত টাকী। নিম্ন তালিকায় 





বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :_ 

Le সংখ্যা অনুমোদিত মূলধন 
ব্যাঙ্ক ৯ ১ লক্ষ টাকা 
ইনভেই্টমেন্ট এবং ট্রাষ্ট ১ , ২ লক্ষ টাকা 
নীম! কোম্পানী > ১০ লক্ষ টাকা 

£, পাঁবলিশিং এবং ষ্টেশনারী ২ ৯০ হাজার টাকা 
রাসায়নিক এবং তজ্জ।তীয় দ্রব্যের ব্যবসা ২ ২ লক্ষ টাকা 
লৌহ ও ইস্পাত এবং জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ৪ ১১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা 
বরফ ও সোডার কারবার ২ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা 
এজেন্সী ৩ ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা 
অন্তান্ত শ্রেণীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৫ ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাক! 
কাপড়ের কল ১ ১ লক্ষ টাকা 
চা-বাগান ১ ২৫ হাজার টাকা 
ল্যাণ্ড এবং বিচ্ডিং হ ১৪ লক টাকা 
‘হোটেল, থিয়েটার ২ ২ লক্ষ ২ হাজার টাকা 
মোট ৬৬ লক্ষ ৭৬ হাঁজার ৩ শত টাকা 

বোম্বাইয়ে তুলার রা 


কেন্দ্রীয় তুল! কমিটী এবং বোম্বাই মিউনিসিপাঁলিটার উদ্যোগে বোশ্বাইয়ের 
'ছুইটা রাজপথের ২ হাজার ফুট দৈর্ঘ, তুলার তত্তর সাহায্যে নিম্মীণ করার 
রিকল্পনা হইয়াছে এবং বাস্ত! নির্মাণের প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক মালমসঙ্লা 
ধাদ দিয়া ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা দ্বারা এই পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
কবা হইবে । বোস্বাইয়ের একটা কাপডের কল প্রয়োজনীয় পরিমাণ তন্ত 


নির্মাণ করিতে রাজী হুইয়াছে। রাস্তা ছুইটীর নাম ভাউ দাজী রোড * 


এবং সিউরী ক্রস্‌ রোড । 
[মিরিযা ঠা ই if 


[নিদিয় ঈদ নেভিগেশন কোং] 


ফোন £-_কলি ? ৫২৬৫ 


CE ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী (না ; 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত | 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়! থাকে। 

a নাম টন ' জাহাজের নাম টন | 
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ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ আবেদন করুন := 

ম্যানেজার--১০০, কীইভ ্্রীট, কলিকাতা। : 
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(শিল্প,প্রতিষ্ঠার উদ্বোগপর্ব ) 
তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বরাদ্দকৃত টাকা অপেক্ষা অনেক 
বেশী টাকা লাগিয়া গিয়াছে__অথবা যে সব কলকজ্জা আনা হইয়াছে 
তাহার দ্বারা অভীপ্সিত ধরণের উৎকর্ষতাসম্পন্ন শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত 
হইতেছে না। উহাতে কারখানার প্রতিষ্ঠাতা বিপদে পড়েন এবং 
তিনি যদি উপযুক্তরূপ কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত 
মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে উহ! উঠিয়া যায় । 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, উহার প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ এবং শিল্পদ্রব্য 
বিক্রয়ের জন্য সমষ্টিগততাবে যে মূলধনের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে একটা 
সঠিক বরাদ্দ করিবার পরেই পরিকল্পিত কারখানায় উৎপন্ন , শিল্প- 
দ্রব্যের পড়তা কিরূপ পড়িবে তৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার, সহিত 
একটা বরাদ্দ স্থির করা আবশ্তক। একথা সৰ্ব্বদা স্মরণ রাখা 
আবশ্যক যে, বাজারে যে প্রকার উৎকর্ষতা সম্পন্ন যে জিনিষ এক 
টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, নবপরিকল্পিত কারখানায় সেই জ্রিনিষ 
উৎপন্ন করিতে যদি চৌদ্দআনা খরচ পড়ে, তাহা হইলে সেই 
কারখানার সাফল্য সম্বন্ধে কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু এই 
জিনিষের পডতা যদি সতর আঁনা__এমন কি এক টাকাও হয় তাহ! 
হইলে নূতন প্রতিষ্ঠানের পতন অনিবাধ্য । কাজেই এই জিনিষটি 
ঠিক ঠিক ভাবে স্থির করার উপর একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ 
একাস্তভাবে নির্ভর করে। এই পড়তা স্থির করিবার সময়ে কণচা 
মালের মূল্য, লোকজনের বেতন, যন্ত্রপাতির মূল্যাপকর্ষ, খণের সুদ, 
রাহাখরচ, বিজ্ঞাপনখরচ বিভিন্ন শ্রেণীর ট্যাক্স ইত্যাদি সমস্ত বিষয় 
লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কালে অপেক্ষাকৃত 
কম মূল্যের অপকৃষ্ট শ্রেণীর কলকন্জার ভিত্তিতে মূলধনের পরিমাণ 
কম করিয়া ধরিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠাতাগণ যে ভুল করিয়া থাকেন, 
প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ কম করিয়া 
ধরিয়া উহারা অনেক সময়ে উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যের পড়তা কম করিয়া 
ধরিয়াও সেইরূপ ভুল করিয়া থাকেন! অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় 
যে, অল্পবেতনের অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারী রাখার দরুণ একদিকে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের কিছু খরচা বাঁচিয়া যাইতেছে বটে--কিস্ত অন্যদিকে 
উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের উৎকর্ষতা আশানুরূপ না হওয়ায় ও বিবিধ প্রকার 
অপব্যয়ের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চতুগচণ ক্ষতি হইতেছে । শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পড়তা নিদ্ধারণের কালে এই ব্যাপারে 
বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করা আবশ্যক ৷ 
মোটের উপর এক একটা শিল্পের সাফল্যের পক্ষে উক্ত শিল্প 
সম্বন্ধে শিল্পপ্রতিষ্ঠাতার অভিজ্ঞতা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের 
প্রাচুর্য এবং উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পড়তা বিবেচনা করিয়া অনুরূপ 
শিল্পদ্রব্যের সহিত উহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা--এই তিনটি 
জিনিষেরই বিশেষ প্রয়োজন । ধাহার যে শিল্প সম্বন্ধে কিছুমাত্র 
জ্ঞান নাই তাহার পক্ষে সেরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া মুখতা 
মাত্র। ধাহার অর্থসঙ্গতি এত কম যে, কোম্পানী রেজিষ্টারী 
করিবার খরচা ধার করিয়া চালাইতে হয় এবং নিজের প্রভাব- 
প্রতিপত্তি দ্বারা সারা বৎসরে শেয়ার বিক্রয় করিয়া দশ হাজার 
টাকাও সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়, তাঁহার পক্ষে দশ বিশ ব 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকার একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে যাওয়া পঙ্ছুর 
গিরিলজ্ঘনেরই সামিল। বিদেশ ও দেশের অন্যান্য স্থান হইতে 


8 আগত অনুরূপ শিল্পন্রব্য বাজারে কি দরে বিক্রয় হইতেছে তাহা না 
8 জানিয়া এবং নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পড়তা কিরূপ 


পড়িবে তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ও পুঙ্থামুপুঙ্খভাবে একট! 


ঠি ধারণা না লইয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থবিনিয়োগ করা অন্ধকারে ঢিল 


ছোড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই সব বিষয় চিন্তা না করার জন্যই 
বাঙ্গলা দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এত অধিক অকালমৃত্যু ঘটিয়া দেশের 


টু জনসাধারণের সঞ্চিত মূলধনের এত অপচয় ঘটে ।* যাহারা বর্তমানে 
} শির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইতেছেন তাহারা যদি এই সব বিষয় 


বিশেষভাবে পৰ্য্যালোচনা করিয়া তৎপর. কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, 
তাহা হইলেই তাহারা অভিপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে সফল-কাম হইবেন। 


ভব অন্যথায় শ্রম ও অর্থের অপচয় অনিবার্য !* 


১ »আধিক জগতের সম্পাদক কর্তৃক লিখিত এই প্রবন্ধটা গত ১৬ই জানুয়ারী 
টু তারিখের যুগাস্তর পত্রিকার ব্‌ বাণিজ্য সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 





হইয়াছিল। 


3 
৮৮7! =" ফসেণ্টাল জুট কমিটি) 
' পাট সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণা কাৰ্য্য “পরিচালনার সবিধার্থ সেন্টাল 
জুট কমিটা 'বিজ্ঞান' গবেষণার অন্তান্ত শাখার সহযোগিতায়, উক্ত 
কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিস্থালয়ের কয়েকজন 
বিশেষজ্ঞ অধ্যাপককে রিসার্চ সাব কমিটার সদস্ত মনোনীত করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তদদ্ুসারে নিয়োক্ত ব্যক্তিগপকে বিভিন্ন -কমিটার সন্ত 
মনোনীত করা হইয়াছে ডাঃ মেঘনাথ 'সাছা, বিজ্ঞান কলেজের ফলিত 
বুসায়ন শাস্্রের অধ্যাপক ডাঃ. বিজি গুহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্বালষের ডাঃ এস 
এন বন্ধ, মিঃ জে কে, চৌধুরী এবং মিঃ এইচ “এ দে.$ কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মিঃ এস পি আগরকর এবং প্রেসিডেন্দী কলেজের মিঃ জে, সি, 
সিংহ ও মিঃ পি সি মহিলানবীশ। '০ 


শিল্পগবেষণার সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা 


সম্প্রতি কলিকাতায় ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের সভাপতিত্বে 
বোর্ড অব, সায়েন্টিফিক এগু ইগ্ডষ্টরীয়াল ব্রিসার্চের অধিবেশনে একটি 





ইগাষ্রীয়াল রিসার্চ ইউটিলাইজেশন কমিটি গঠন সম্পর্কে ভারতগবর্ণমেপ্টের - 


সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়। বাণিজ্য সচিব এই কমিটির চেয়ারম্যান 
হুইবেন। অধিকাংশ সদস্য শিল্পপতিগণের ভিতর হইতে গ্রহণ করা হইবে । 
গবেষণার ফলে যে সকল জিনিষ ব্যবসাগত কাজ নিয়োজিত হইতে 
পারে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে । শিল্প প্রবর্তকগণ যাহাতে তাহার সুবিধ! 
গ্রহণ করিতে পারেন তৎসম্পর্কে উপযুক্ত নীতি অবলম্বনের ,জন্ত উক্ত 


কমিটি গবণমেন্টকে পরামর্শ দান করিবেন । 


সম্প্রতি সংশোধিত আকারে ভারত সরকারের আয়-ব্যযের যে মাসিক 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়' যে গত নবেম্বর 


মাসের শেষে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় রাজস্বের আয় প্রায় ৫ কোটি 
টাকা হাস পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ৮ মাসে পূর্ববর্তী বৎসরের 
এই সময়ের তুলনায় শুল্ক বিভাগের আয় ৫ কোটি টাকা, কর্পোরেশন 
ট্যাক্স বাবদ আয় ২৪ লক্ষ টাকা, ও লবন শুক্কের আয় ২ কোটি ২৮ লক্ষ 
টাকা হাস পাইয়াছে। অপর দিকে কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের আয় 
এবং আয়কর ও অন্যান্ত ট্যাক্স বাবদ আয়ের পরিযাণ আলোচ্য সময়ে 
যথাক্রমে ১ কোটি ৮৪- লক্ষ, ৫১ লক্ষ এবং ১৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


গত নবেম্বর মাসের শেষে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমান 
৭৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর ওঁ সময় উহার 
পরিমান ৬৯ কোটা ৯৫ লক্ষ টাকা ছিল! দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয়েব 
পরিমান ৩৬ কোটা ৫১ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর এই 
সময়ে এই ব্যয়ের পরিমান ২৮ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা ছিল। বিবিধ 
ররুম ব্যয়ের.পরিমান ৭৩ লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়া ১৫ কোটা ৫৮ লক্ষ টাকা 
ধ্াড়াইয়াছে। আলোচ্য ৮ মাসে মোট রাজ্রস্বের খাতে ৩০ কোটী ৯৮ লক্ষ 
টাকা ঘাটৃতি হইয়াছে বলিয়া দুষ্ট হয়। ইহার পরিবর্তে রেল বিভাগ এবং 
ডাক ও তার বিভাগের নীট আয় যথাক্রমে ২৫ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা 
এবং ৬৬ লক্ষ টাকা! হওয়াতে উক্ত ঘাটতির পরিমান হাস পাইয়া ₹ কোটা 
টাকায় পরিণত হইয়ছে। 





ন্যাশনাল { সিট ইনসিওরেন্স লিমিটেড 


রী “রবি 


[২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১ 


ঢত্ৰিবান্ণর ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক; 

ae ie ব্রিবস্কুর স্তাসানাল এশু কুইলণ' 
র্যাক্কের/ ত্রিবদ্ধুরস্থিত সম্পতি হইতে যে. পরিমান "অর্থ আদায় 
“হইয়াছে তাহা. ত্রিবান্ধুরের পাওনাদারদিগের ষোল আনা দাবী মিটাইয়া 
দিবার পরে যথেষ্ট “বিবেচিত হয়। ত্রিবাস্কুর এবং ব্রিবাস্কুরের বাহিরের 
দাবী মিটান সম্পর্কে উক্ত ব্যাক্কের"লিকুইড্টোর টাকায় আটআনার উপর 
আরও কিছু প্রত্যর্পনের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন তদম্নসাকে 
ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইয়াছে; কারণ লিকুইডেটার আশা করেন যে 
তিনি গর সকল দাবী সম্পর্কে একটি প্রক্যুল্যক ব্যবস্থা করিতে বক্ষ 
হইবেন । 





বিমান পোত নির্মাণের কারখানা 
মিঃ বালচাদ হীরাটাদ ও মহীশূর সরকারের উদ্বোগে বিমান পোত” 


নিৰ্ম্মাণের অন্ত যে কোম্পানী গঠনের আয়োজন চলিতেছিল সম্প্রতি তাহা 
হিদুস্থান এয়ারক্র্যাপ্ট লিমিটেড নামে মহীশূর রাজ্যে রেঞ্জেষ্ীকৃত হইয়াছে । 


বরোদ। সরকারের শিলোৎসাহ 
কাপড়ের কল, চটকল প্রভৃতির প্রয়োজনীয় য্থাবিধ কাষ্িনিপ্সিত দ্রব 
প্রস্তুতের জন্ত বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত নৰশ্রীতে একটি কাবখান! আছে 
এই কারখানা প্রসারের উদ্দেশ্যে বরোদ! সরকার কারখানার মালিককে; 
শতকরা ৪২ টাকা সুদে ২৫ হাজা'ব টাকা ধার দিয়াছেন | 


ব্হ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 
আগামী ২০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ব্রক্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে 
বেসবকারী পরামর্শদাতাগণের এক বৈঠক হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের" 
পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সবকার এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শিল্প: 
বিভাগেব ডিরেক্টর মিঃ এ্যাডভানী উক্ত বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।' 


' বৃটিশ সাম্রাজ্যে আমেরিকার রপ্তানী বাণিজ্য 
বর্তমান বৎসরে বুটিশ সামাজ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী 
বাণিজ্যেব পরিমাণ ৩৫* কোর্টি ডলার দাডাইতে পারে বলিয়া ফেডারেল 
রিজার্ভ বুলেটিনে প্রকাশ । গত ১৯৪০ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ২১০ কোটি 
ডলার ছিল। উপরোক্ত, বরাদ্দে বর্তমান বৎসর যে সকল সমর সরঞ্জাম- 
সরবরাহ করা হইবে তাহা ধরা আছে। তবে নৃতন ‘লিজ এণ্ড লেণ্ড’ বিল 
অনুযায়ী সম্ভাবিত রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য উহার অস্তভুক্ত নহে। 


| 


(স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 


শাখা অফিস £ 
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাভা। 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয় 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
শ্রীবেশচন্র সেন, সেক্রেটারী ও ম্যানেজার | 
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আরস্তের ৩। মাঁস কালের কার্জের হিসাব: — - 


নূতন কাজের পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকার উপর _ পলিসি ইন্তুকর! হইয়াছে ভি ১৬ হাজার টাকার রর জীবন 


বীমা তহবিল ৭ হাজার « শত টাকার উপর 


| 
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‘সমেত টাকা 
EX : দেওয়া হবে । 2 ক ৃ 
পঁভ্তাত্র জ্ন্ট্য হনঞ্ল্স -ম্কল্ক্ন 


ফেরৎ 
‘ছিপ 


হত্তচালিত তাতশিল্পের তথ্যানুসন্ধান : . 
/ হস্তচালিত তাতশিল্প সম্পর্কে তথ্যাম্থুসন্ধানের নিমিত্ত ভারত সরকার যে 





কমিটি গঠন করিতেছেন তাহার ছুই জন সদস্তের নাম গত সপ্তাহের “আধিক. 
ভগতে’ উল্লেখ করা হুইয়াছে। প্রকাশ, পুণার গোখেল ইন্‌ষ্টিটিউট অব, 
পলিটীক্স ॥ এও ইকনমিক্সের ডিরেক্টর ' মিঃ 'গ্যাডগিল তৃতীয় সদন নির্ববাচিত, 


হইয়াছেন। এই সঙ্গে কমিটির বিবেচ্য বিষয়সমূহেরও বিবরণ প্রকাশিত 
হইবে।, £ ৬ | ; 

বর্তমান মাসের শেষ ভাগে কমিটি নয়াদিল্লীতে সমবেত হইয়া প্রাথমিক 
‘আলোচনার .পর বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য এবং প্রদেশসমূহে প্রচারার্থ একটি' 
' ব্যাপক প্রশ্নপত্র তৈয়ার করিবেন। প্রথম অবস্থাতেই কমিটী কয়েকটা নির্দিষ্ট 
কেন্দ্র পরিভ্রমণ করিতে পারেন। প্রশ্নপত্র প্রচারিত হওয়ার পর একটা ব্যাপক 
ভ্রমণ-তাঁলিকা প্রণীত, হইবে । কমিটির যাবতীয় কার্য্য এমনকি রিপোর্টের 
খসড়! প্রস্তুতের কাজও আট হুইতে-নয় মাস কাল মধ্যে সমাপ্ত হইবে আশা 
করা ষাঁয়। i 


রেল কর্মচারীদের মাগগী, ভাত। 
রেল কর্মচারীদিগকে যাগ.গি ভাতা দেওয়ার বিচার বিবেচনার্থে স্তার 
বি এন রাউকে চেষারম্যান' হিসাবে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত হইযাছিল। 


সম্প্রতি প্র, কমিটী তাহাদের রিপোর্ট ভারত গবর্ণমেপ্ট সমীপে পেশ করিয়া- 
ছিলেন ।:-রেসওষে বোড” ও. সরকারী শ্রমবিভাগ বর্তমানে রিপোর্ট 


H 


বিবেচনা. + করিতেছেন।: উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে লরকারী- সিদ্ধান্ত শীঘ্রই 


প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইত্বেছে। লা, 


8 





ঘেতিংয্‌ 


' কথা হইয়াছে। - 


০ আনা, ॥০ আনা অথবা 
১২ টাকা মুল্যের ডিফেন্স. 
সেভিংস্‌ ষ্ট্যাম্প লাগান । 


আপনার কার্ডে Sa | 8 
তখন তার পরিবর্তে 

পোষ্ট অফিস থেকে ' একটা 
ডিফেন্স সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট 

" চেয়ে নিন--১০ বছরের' মধ্যে 

'এই সার্টিফিকেটের দাম হবে 

তের টাকা ন’ আনা।, 


গার্চিফকেট বিনু রি 





FESS ০ G.I. 24 
‘ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্কপানসন''বোর্ড সহর অঞ্চলে চায়ের কাটতি 
বাড়াইবার অন্ত দিযাশলাই বাক্সে উপযুক্ত ধরণের বিজ্ঞাপন ছাপাইবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। পূর্বে এই ধরণেব পরীক্ষামূলক প্রচারকার্য্য দ্বারা উল্লেখযোগ্য 
সফল পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে এলাহাবাদ, লক্ষৌ, পাটনা, নাগপুর, জ্বব্বলপুর, 
ও ত্রিচিনপল্লীতে ব্যাপকভাবে প্ররূপ প্রচারকার্য্য সুরু করা হইবে। তাহা 
ছাড়া ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড এখন হইতে বিদ্যালয়সমৃহেও. 


' চায়ের প্রচারকার্য্য চালাইবার সঙ্ল্প গ্রহণ করিয়াছেন। "তবে এইক্ষপ 


প্রচারকার্য্য ব্যাপকভাবে আর্ত "করিতে কিছু বিলম্ব হইবে । আপাততঃ , 
টাকার উচ্চ ইংরাজী.. 'বিদ্যালয়সমূহে ও ব্যাঙ্গালোর মিউনিপিপ্যালিটির : ' 
'প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পরীক্ষামূলকভাবে এইরূপ প্রচারকার্য্য সুরু করিবার , 


-! *।ইচ্ষুর মুল্য নির্ধারণ Hl 
' বঙ্গীর শিল্প তদস্ত ককমিটার সুগার সাব-কমিটী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: 
যে বর্তমান -রশুমে বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন ইক্ষুর মূল্য নির্ধারণের কোন -* 
প্রয়োজনীয়তা নাই। ‘তবে আরও অনুসন্ধান সাপুক্ষে কমিটী ভবিষ্যতে ইক্ষুর , 
র্বনিম মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন স্থগিত রাধিয়াছেন। গত ১৯শে অক্টোবর 
যুজপ্রদেশ এবং বিহার গর্বণমেন্ট এক যুগ বিজ্ঞপিতে বিভিন্ন বন্দরে প্রেরণ | 


হু 


উ্পর্কে চিনির মুল্যের যে ব্যতিক্রমের নির্দেশ দিয়াছেন কমিটী তপ্রতি 





= জল নর লাল বাড” 

গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৮ মাসে ভারতে জাপানী রধ্যানী বাণিজ্যের 
পরিমাণ ১৩ কোটী টাকার অধিক দীড়াইয়াছে। ' পূর্ববর্তী 'বংসর 'এই সময় / 
উহার পরিমাণ ১১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য সময়ে মেসিনারী, 
রঞ্জনদ্রব্য এবং এই প্রকার অন্তান্ত জাপানী জিনিষের আমদানী বৃদ্ধিতে মনে হয় 
যে, বর্তমান যুদ্ধের অন্য ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্তান্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষে 
উপরোক্ত জিনিবপত্রের আমদানী বন্ধ হওয়াতে জাপান উহার সুযোগ গ্রহণে 
তৎপর হইয়াছে। অপরদিকে ওঁ সময়ে জাপানে ভারতীয় রপ্তানী 
বাণিজ্যের পরিমাণ ৫ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ববর্তী 
বৎসর উহার পরিমাণ ৮ কোটী ৫০ লক্ষ টাকারও উপর .ছিল। ভারতবর্ষে 
কার্পাসজাত জাপানী দ্রব্যের আমদানীই অধিক ছিল; কিন্তু বর্তমানে উহা 
হাসের দ্রিকে। অপরপক্ষে জাপানী. মেসিনারী, রপ্রনত্রব্য 
ইত্যাদির আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের জন্ত প্রত্যেক জিনিবের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে বটে। কিন্ত তাহা সত্বেও এইরূপ জিনিষের আমদানীর উর্ধগতিই 
পরিলক্ষিত হয়। | 

ইংলণ্ডে চলচ্চিত্র শিল্পের লাভের পরিমাণ 

ইংলণ্ডের পাঁচটী বৃহৎ চলচিত্র প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং 
১৯৩৯-৪০ সালে কি পরিমাণ লাভ হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা 
দেওয়া হইল। চিত্র উৎপাদন, পরিবেশণ এবং পরিদর্শনের খাতে কি 
লাভ হইয়াছে তাহার পৃথক কোন হিসাব নাই; কারণ নিক্নতালিকায় 
উল্লিখিত প্রথম' দুইটা প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে উৎপাদন, পরিবেশণ এবং 
পরিদর্শনের ব্যবসায় করিয়া থাকে । 


১৯৩৭-৩৮ + ১৯৩৮-৩৯ 


পাউণ্ড পাউণ্ড 
১। এসোসিয়েটেড, বৃটীশ পিক্‌চার ২,৩০২,৭৭৮ ১,৩৪৭,০০১ 
২। গমণ্ট বুটাশ 
৩। বুটাশ লায়ন ফিল্ম 
৪! ইউনিয়ন সিনেমাস 
& | ওডিয়ন থিয়েটার্স ৩৭১,৫৮৯ 
বিগত বৎসর চলচ্চিত্রশিন্লের আয় বিশেষ 
প্রতিষ্ঠানই লভ্যাংশ প্রদানে সমর্থ হয় নাই। 
যে সকল শ্রমিক সরকারী রেল বিভাগে ১৬ বৎসরের 'ধিককাল 
হইল নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে চিনি জি দেওয়া হইবে 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
মুন্লীম লীগের পক্ষে দাবী ৃ 
কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উত্থাপনের অন্ত স্তার 
জিয়াউদ্দিন আহমেদ অবিলম্বে ফেডারেল রেলওয়ে অথারিটী গঠনের দাবী 
জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। মুল্লীষ লীগের পক্ষে ষে 
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5 পলি 


ভিলেন বাগল প্রণীত । প্রকাশক 


এস্‌, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা ; মূল্য 
২৮ টাকা । 

“মুক্তির সন্ধানে ভারত” রাজনৈতিক ভারতের গত একশত বৎসরের 
ইতিহাসের একটী সুচিন্তিত কাঠামো । ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান 
পরিণতির ইতিহাস নানা সাময়িক প্রবন্ধ ও কয়েকজন বিখ্যাত মনীষির 
বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে আবদ্ধ । যোগেশ বাবু এই সকল মালমসলাকে 
একস্থানে সংগৃহীত করিয়াছেন। যোগেশবাবু বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত । 
তাহার পূর্ব প্রকাশিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকায় নান! প্রবন্ধের ভিতর 
দিয়' তাহার রচনা শক্তি এব& তথ্য আহুরণে দক্ষতার পরিচয় আমরা 
পাইয়াছি.। বর্তমান গ্রন্থেও তিনি এ বিষয়ে সাফল্য লাভ কবিয়াছেন। 

যে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন বর্তমান ভারতের শিল্প, শিক্ষা, 
সংস্কৃতিকে মূল হুইতে গড়িয়া তুলিয়াছে যৌগেশবাবু তাহার গ্রন্থে তাহারই 
একটা সুসন্বন্ধ পরিচয় দিয়াছেন । “মুক্তির সন্ধানে ভারত” এই সময়ের 
ভারতের সাহিত্য, সমাজ ও ক্ৃষ্টির ইতিহাস । উহাতে হিন্দু কলেজের 
কথা, ডিরোজিত্তর কথা, রামযোহনের কথা, কেরী সাহেবের কথা, 
হিন্দুমেলা, বিভিন্ন বিশ্ববি্ভালয় প্রতিষ্ঠা, সিপাহী বিদ্রোহ ও ইণ্ডিয়ান 
এসোশিয়েন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যোগেশবাবুর গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । 


যোগেশবাবু তাহার গ্রন্থকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন! প্রথম 
ভাগে কংগ্রেস পূর্বযুগ, দ্বিতীয় ভাগে কংগ্রেস যুগ । কংগ্রেস পূর্ববষুগে (১) 
মুক্তিকামী রামমোহন (২) ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনা (৩) 
নব্যদলের রাজনীতি (৪) সঙ্ঘবন্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন ( প্রথমযুগ ) 
(৫) সঙ্ঘবন্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন ( দ্বিতীয় যুগ ) (৬) সিপাহীযুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়া (৭) বাঙ্গালীর নবজাতীয়তা বোধ (৮) জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা 
হিন্দুমেলা (৯) কর্মের আহ্বান ( ১০) সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন (তৃতীয় 
যুগ) (১১) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কাধ্যকলাঁপ (১২) ভারতে নবজীবন-_ 
এই কয়েকটা অধ্যায়ে বিভক্ত। ভারতের জনমত কিভাবে জাতীয় মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইল তাহীরই ইতিহাস এই অংশে দেখি! ইহার পর কংগ্রেস 
ধুগ। এইভাগে (১) নাযশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, (২) (বহিমূ্ধী প্রচেষ্টা 
(প্রথম পর্ব ) (৩) বহিমুখী প্রচেষ্টা (দ্বিতীয় পর্ব) (৪) শ্বৈর শাসন ও 


কংগ্রেসের কাঁ্যক্রম (৫) বঙ্গের অঙ্চ্ছেদ ও স্বদেশীব্রত উদযাপন (৬) . 


স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেস (৭) আদর্শ সংঘাত ও শাসন নীতি (৮) 
আধারে আলো (৯) স্বায়ত্বশাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ 
€ ১০) ধুগসদ্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী (১১) ভারতে জনক্রাগরণ (১২) স্বরাত্য 
দলের কার্যক্রম (১৩) স্বরাজ্য বনাম পুর্ণ স্বাধীনতা: (১৪) কংগ্রেস ও 


গোল টেবিল বৈঠক (১৫) সত্যাগ্ৰহ ও দ্বৈতনীতি (১৬) নূতন পথে-_.. 


এই কয়েকটা অধ্যায়। ভারতের জাতীয়তা কি ভাবে পরিণতি লাভ করিল 


১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কিভাবে অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল ' 
শক্তি অৰ্জ্জন করিল, আবেদন নিবেদনের পথ ত্যাগ করিয়া শ্বাধীনতার - 
অধিকারে তাহার সুস্পষ্ট, দাবী জানাইল, গ্রন্থের এই অংশ হইতে আমরা. 


তাহাই জানিতে পারি। এই অংশে আরও দেখি ন্রমপস্থী, চরম পদ্থী, 
মধ্য পন্থী প্রন্থতির বাদ_-বিবাদ ও আলোচনার মধ্য দিয়া এই জাতীয় 


প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করিয়াছে ; স্থরে্্নাথ, দাদাভাই নৌরজী,.. 


গোখলে, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া নানা 
ভাবধারা এখানে প্রবেশ করিয়াছে! 


. নানা দিক দিয়! এই পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তক 
পাঠে জনসাধারণ নানা তথ্যের সন্ধান পাইবেন। পুস্তকের প্রচ্ছদপট, ছাপা, 
বাধাই উত্তম। গ্রন্থকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রাজা রামমোহন, ডিরোজিও, 
রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়ুখ মণীধিগপের তেব্রিশখানি 


_[২৫শে্লাুয়ারী; ১৯৪১ 


a 


চিত্তৰ সংযুক্ত করিয়াছেন। আমরা এই পুক্তকটীর বহুল প্রচার কামনা করি। : ' 





বেঙ্গল ওয়াটার প্রচ ওয়ার্কস (১৯৪৭) লিঃ ...." 

গত ১১ই জানুয়ারী পাপিহাটাতে (মহেশ ব্যানাজ্জি রোডে) বেঙ্গল ওয়াটার 
প্রুফ ওয়ার্ক লিমিটেডের নূতন রবার কারখানার উদ্বোধনকার্ধ্য সম্পর 
হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র রায় এই অনুষ্টানে যোগদান করিয়া 
কোম্পানীর সাফল্যের অন্ত তাঁহার আশীর্বাদ জানান। অনেক বিশিষ্ট 
ব্যক্তি ও মহিলা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদেশে যে সব রবারজাত 
দ্রব্যাদি আজও প্রস্তুত হয় নাই সেই সমস্ত বিচিত্র দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্যই 
নূতন কারখানাটা খোলা হইয়াছে। বাজারে রবার দ্রব্যাদির জন্য বর্তমানে 
যে বেশী পরিমাণ চাহিদা দেখা দিয়াছে তাহা পূরণের জন্যই কোম্পানী নুতন 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানা প্রসারণে অগ্রবর্তী হইয়াছেন | বিভিন্ন 
প্রকারের রবারজাত দ্রব্য ও রবারজাত বস্তাদি প্রস্তত সম্পর্কে এই 
কোম্পানী ইতিমধ্যেই শিল্পজগতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে 
এবং এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি উৎকৃষ্টতার জন্য ও সুলভ মূল্যের ভন্ত 
"ভারতবর্ষে ও অন্তান্য প্রাচ্য দেশসমূহে সমাদর লাভ করিয়াছে। কোম্পানী 
নানাবিধ রবার প্রুফ বর্ষাতি, ওয়াটার প্রুফ, পাতিয়া রাখিবাঁর চাদর,ত্রিপল, 
হোল্ডঅল, কিটব্যাগ ভ্রমণের দন্ত প্রযোজনীয় অন্তান্য ওয়াটারপ্রুফ দ্রব্য, 
ববারের আইসব্যাগ, গরম জলের ব্যাগ, বাতাস বন্ধ রবার বালিশ, রবার 
বিছানা, বন্ধ রবার কুশণ, রবার বুট প্রভৃতি দ্রব্যাদি ইউরোপীয় প্রথায় 
প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। মিঃ এস এম বস্থ এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি ১৯২০ সালে ক্ষুদ্র আকারে বালীগঞ্জে এই ওয়াটারপ্রফ কোম্পানী্ি' 
‘গড়িয়া তোলেন। প্রথমে কোম্পানীটী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী 
"আকারে কার্য্য সুরু করে৷ গত বৎসর উহা"পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে 
পরিণত হয়। বর্তমানে উহার কর্মচারিদের সংখ্যা ৮ শত। 

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ, ওয়ার্কসের নূতন কারখানার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে 
"সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন তাহাদের মধ্যে নিম্নোদ্ধত নামগুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £_ ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ বি এস গুহ, অধ্যাপক 
“বিনয় কুমার. সরকার, মিঃ বি এম সেন, ডাঃ কুদরদ্‌-ঈ-খুদা, অধ্যাপক হীরা 
লাল রায়, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, অধ্যাপক এস কে বায়, মিঃ সি এস 
-রঙ্গস্বামী, মিঃ তুষার কান্তি ঘোষ, মিঃ স্থরেশ চন্দ্র মজুমদার, মিঃ জানাঞ্জন 
নিয়োগী, মিঃ 'মাখন লাল সেন, ডাঃ এস এন গুপ্ত। 


হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস লিঃ 
গত ৯২ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জে ২৪৩১ কসবা রোডে 
"বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় হিন্দুস্থান রবার 
-ওয়ার্কসের কারখানার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যে 
“সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতিত্ব করেন। সভার 
-প্রারস্তে মিঃ পিসি বসু বর্তমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির 
ইতিহাস বিবৃত করেন। কলেজ ট্রীটন্থ কমলালয় লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ 


বর্তমান কারখানাটী স্থাপন করিয়াছেন! 


৬, 


রায় বাহাদুর যৌগেশচন্ত্র সেন, শ্রীধুত -প্রভাতচন্্র বস্তু, শ্রীযুক্ত হরিদাস 
মজুমদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত 
জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই কোম্পানীটীর ডিরেক্টর । 

এই সভায় রায় বাহাদুর খগেন্্নাথ মিত্র, মহিযাদলের কুমার, ডাঃ 
ডি এন মৈত্র, শ্রীযুক্ত নিশীথ নাথ কুণ্ড, ও অষ্যান্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান 
করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানের তরফে মিঃ জে সি মুখাঞ্জি ও অন্তান্ত ভদ্রমহো- 
দয় সকলকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন। 


ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিঃ - 
গত ১৩ই জামুয়ারী কলিকাতায় ডালহোসী স্কোয়ারস্থ নর্টন বিল্ডংশ এ 
ইত্িয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পর হয়। শ্রীযুক্ত 
গুরুসূদয় দত্ত এই ব্যাক্ষটি উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্টিত 
হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্ নাথ লাহা সভাপতিত্ব করেন । 
প্রযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা দিতে, উঠিয়া বাঙ্গলায় অর্থ নৈতিক জীবনের 
এমন কি স্ংস্কিতিগত জীবনের উন্নতির জগ্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা 
বিবৃত করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্কের 
প্রাইভেট লিমিটেডের রূপটীর ভ্রন্ত তিনি সন্তোষ বোধ করিতেছেন । দেশের 
বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ পাইবার আশার উপর 
বিশেষ নির্ভর না করিয়া ব্যক্তিগতভাবে কতকগুলি দল বা প্রতিষ্ঠান মিলিয়! 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাই সমুচিত পন্থা। ১৯৩৬ সালের সংশোধিত ভারতীয় কোম্পানী 
আইনের বিভিন্ন সুব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে ইহার 
পর এই প্রদেশে মাত্র ৪টী ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে । ইণ্ডিয়ান ম্পিসি ব্যান্ককে 
লইয়া এই সংখ্যা এখন €টীতে দড়াইল ইহা সুখের বিষয়। অভিজ্ঞ ব্যব্সায়ী- 
বৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শিল্প বাণিজ্য ও 
ক্ুষি সকল দিক দিয়াই ব্যাক্ধিং এর কাধ্য চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হুইয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত সতীন্ত্র নাথ লাহা তাহার বক্তৃতায় জানান যে আমেরিকায় প্রতি ছুই 
হাজার লোক পিছু একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সে স্থলে এদেশে প্রতি 
সাত লক্ষ লোক পিছু মাত্র একটি করিয়া! ব্যাঙ্ক আছে। ইহার কারণ এই 
যে এদেশে টাকাঁকে অলঙ্কার ও সম্পত্তির আকারে গাঁখিয়া রাখিবার 
মনোভাব এখনও প্রবল। ফলে জাতির অর্থ নৈতিক মেরুদণ্ড শক্তি সঞ্চয় 
করিতে পারে নাই-_সমগ্রভাবে দেশে এই অর্থের সুবিধা হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছে। ব্যক্তিগত অর্থ যাহাতে সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে 
দে অত ব্যাঙ্কের সহায়ত! প্রয়োজন । Ns AERA: Oly Ss 





সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দি মা ব্যান্ধ আব ইণ্ডিয়| লিঃ 


নানা প্রকার রবার নিল্সিত দ্রব্য প্রপ্তের কারবার আরম্ভ করিয়া 
বর্তমানে ভারতবর্ষের 
‘সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে কতিপয় দেশে এই কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি 
বিক্রয় হইতেছে। কারখানায় প্রস্তুত ভ্রব্যাদির চাহিদা দিন দিন খুব বৃদ্ধি ৪ 
পাইতেছে। এই বদ্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্তু বেশী পরিমাণ মূলধন : তা 
‘সংগ্রহ ও কারখানা প্রসারণ প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে। সেই প্রয়োজন বিতত বিৰরণের ভিত গজ লিন বা হ্যানেদারের হিত কাচ ক 
ইটাইবার জন্ত কমলালয় (এক্স পোর্ট) লিঃ নামক প্রাইভেট লিমিটেড { 
,কোম্পানীটীকে হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস লিষিটেড নাক পাবলিক লিমিটেড $ 
কোম্পানীতে পরিবণ্তিত .করা হইয়াছে । এই কোম্পানীর অনুমোদিত চুঁ 


হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ১২ বি ক্লাইভ রে! 


এই ব্যান্ক সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ 
ধার জনস্যা সর্বত্র অর্জন করিয়া আসিতেছে । রি 
স্থারী আমানতের সুদ ৪২ হইতে ৭২ টাকা | সেভিংস ব্যাক্কের সদ ৩২ চেকে | 
টাকা উঠান যার চলতি (০০5:০০% ) হিসাব ঃ তা € বৎসরের ক্যাশ '& 
১৫৭ 1 iz 


শাখাসমুহ-_কলিকাঁতা, ঢাকা, চক্বান্ধার (চাকা ), নারায়ণগঞ্জ, { 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটীকছড়ী, পাহাড়তলী । 
সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য রত! 





মূলধন ৫ লক্ষ টাকা |. উহা ১০ টাকা মুল্যের ৫০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত! ০ সস 


৯৪২ 





ভিতর দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি সাফল্য অঞ্জন করিবে। ব্যাঙ্কের অন্ততম 
ভিরেক্টর মিঃ এম সেনগুপ্ত ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ টি আর বহু শ্রীযুক্ত 
হাছাও যার ডিজি রিনি পর গানতে তর ভাত 


স্মাণ্ত হয়। 
সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব. ইগ্ডিয়া লিঃ 

গত ৮ই জানুয়ারী সাউণ্ড ব্যাঙ্ক, অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের আকিয়াব 
শাখায় ব্যান্ষের জেনারেল ' ম্যানেজারের আগমন উপলক্ষে এক প্রীতি 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'আকিয়াবের অনেক বিশিষ্ট নাগবিক 
যোগদান করেন। মিঃ আর চৌধুরী, বার-এট-ল- এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন। ব্যাঙ্কেব জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত: বিনোদ' বিহারী সেন 
গুপ্ত এই ব্যাঙ্কটির, উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করিয়া একটি সময়োচিত 
বক্তৃতা করেন। মিঃ আর চৌধুরী তাহার বক্তৃতায় সকলকে এই ব্যাঙ্কের 


সহিত সহযোগিতা কবিতে অনুরোধ 'কবেন। ব্যাঙ্কেব অফিসার-ইন-চার্্ 


'লীযুক্ত মনোমোহন সেন ও অন্তান্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের অমায়িক ব্যবহারে সকলে 
পরিতুষ্ট হন। জলযোগাত্তে সভার কাৰ্য্য সমাপ্ত হয। 
টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন লিঃ 
সম্প্রতি বাল্গল! দেশে টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড নামে 


একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অঙ্মুমোদিত মূলধন ৫০ T= 


দি মৌ দাদা ছি 


লক্ষ টাকা৷। উহা ১০০ টাকা মুল্যের ১৫ হাজার প্রেফারেন্দ শেয়ার 
(বাৰিক দেয় সুদের হাব ৫1০ আনা ) এবং ১০২ টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ ৫০ 
হাজার অিনারি শেষারে' বিভক্ত । মোট ১ লক্ষ ৫০' হাজার অডিনারী 
শেয়ার ও ১০ হাজার প্রেফারেন্দ শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! হইয়াছে। 


€ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৪০ টাকার শেয়ার বিক্রষ হইয়াছে । মোট আদায়ীরুত 1 


যূলধন দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ-৫৫ হাজার ৪০ টাকা । মিঃ বি এম বিড়লা, মিঃ 
জগমোহন প্রসাদ গোয়েক্কা, মিঃ সি এইস হিপি, মিঃ গগন বিহারীলান্স 


মেটা ও মিঃ মুঙ্গতুরাম জয়পুরিয়াকে নিয়া এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড {৪ 
হইয়াছে। মেসার্স ৰিডল! ব্রাদার্স লিমিটেড এই কোম্পানীর | 


" গঠিত: 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। 


নানারূপ যন্ত্রপাতি ও কলকজা! বিশেষভাবে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি | 
ও কলকক্ধা নির্ঘ্মাণের উদেশ্য নিয়া এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ভারতের |! 


কাপড়ের কললমূহের অন্ত প্রতি বৎসরে বিদেশ হইতে আভাই কোটি টাকা 
মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানী হুইয়াছে। এই অবস্থায় যন্ত্রপাতি 
নির্মাণের ব্যবস্থা করিষা যে বেশ লাভের স্থবিধা হইতে পারে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। যেরূপ অভিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিশীল ব্যবসায়ীদের দ্বার! বর্তমান 
কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে উহার সমূহ অগ্রগতি 
আশা করা যাইতে পারে। | | 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


অন্য ২০শে জামুয়ারী চন্দননগরে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী শাখা ৪ 


খোলা হইবে । এই উপলক্ষে যে সভা হইবে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর 
মিঃ এস পি মিত্র তাহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

- আর্ধ্যস্থান সপ্ট ওয়ার্কস লিঃ ডিরেক্টর মিঃ অতুলচন্ত্র বিশ্বাস। 
জিরো রটনা রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস-_-৫:ও ৬নং হেয়ার ষ্্রীট, 
কল্বিকাতা। 

স্বরূপানন্দ ইণ্ডাট্ট্রীজ, এণ্ড আরুর্বেবদ' লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বি এন 
রায় চৌধুরী । অস্থমোগিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস-_ফেশ, 
জিলা নোয়াখালী । 
1 স্বাস! এণ্ড কোং লিঃ $_ ডিরেক্টর মিঃ Hl beste 


'ষ্ট্যা্ডার্ড বিছ্ুট কোং লিঃ £_ডিরেইউর-মিঃ পি পি. চক্রবর্তী, 


অনুমোদিত নি লক্ষ টাকা রেজিষ্টার্ড যা চিন এভেনিউ, ||. 


সাউথ কলিকাতা OE SS 


NTE সিল সত পা 
[) 


| আর্থিক জগৎ 
দিবসে এই আশা কর! যায় যে, 'দেশবাসীর' সহাহ্ুভূতি--ও সহযোগিভার- 


পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৫.টাকা। 





অনুমোদিত মূলধন ৩, ৫০, ০০১০,০০৯২ | 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬)২৬, ৪০০২২ | 
i আদাযীক্বৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০২, 5 
পা অংশীদারের দায়িত্ব টা ১/৬৮,১৩২০০২ ॥ ৮ 
বিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১,১২,৩৭,০০০৯ নয 


{| ম্যানেজার__ মিঃ এইচ, 
{| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্কিং সুবিধা দেওয়া হয় । | 


] বীমার পলিসি,'& তোল! ও ১০ তোলা ওজনের কিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 11 
| বাব, চক্রবৃদ্ধি হারে.শতকরা বাধিক ২॥০ আনা হারে জুদ অর্জনকারী IE 





[ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১ 


__ এণ্টন ক্যামিরেল ওয়ার্কপ'লিঃ ১-২িরেউর মিঃ রন লাহিড়ী ॥ 


808 
"বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ . 

বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ $-_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে ১২॥০ আনা |. যন হামাত হরি রাত 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। * € 

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং লিঃ: গত ৩*শে সেপ্টে পর্ব, ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৩৫০ আনা। পূর্ববর্তী ছয় যাসের হিসাবে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৩ টাকা । 

টাইভ ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ :-_গত ৩০শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ববর্তী ছয় নাসের: 
হিসাবেও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হহয়াছিল। 

এসোসিয়েটেড জিমেণ্ট কোম্পীনীজ, লিঃ £_গত ৩১শে জুলাই 
ূর্ধবন্তী ছয় মাসের 
হিসাবেও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। 
_ নিউ বীরভূম কোল্‌ কোং লিঃ 8-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাক। | ভান নটি তিতা 
৪8853958081 চির 








স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সম্পূর্ণভাবে .ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
তাঁর ত জয়ে? হক বযাছগর্ত্র রো ইহ সাদ লরিবার করি 


১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে 
‘আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১৷৩/৪ পাই ' 

ও তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি | 
,এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫,৮৪,৮৮,৬২৯|%২ পাই | 

চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ইঃ 
সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস-- 
প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। 


সেপ্টাল ব্যান্ক অব ইপ্ডিয়ার নিন্বলিখিত বিশেষত্ব আছে_ || 
ভ্রষণকারীদের অন্ত রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত [রি 


ব্রবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট। সেপ্টাঁল ব্যান্ক একজিকিউটার এগ I 


ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টর কান্দ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাত সম্পাদিত ul 


if 
হইয়া থাকে রা 


হীরা জহরৎ্ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেপ্ট1জ { 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা || i 
yf 'মাব্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


L কা তার না স--০মন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্্রীট । ন 

| মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে স্ত্রী, বড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস নি এ 

 শ্তামবাজার শাখা-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানীপুর শাখা ৮এ, | 
ধন'৩ লক্ষ টাকা ৷ রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস --১২নং জেকারিযা ষ্্রী, কলিকাতা । || 

ul i) ' [| অলপাইগুড়ী, জামসেদপুর .ও মজঃফরপুর ৷ ল্ণ্ডনস্থ এজেণ্টস_ ] 


রসা রোড। বাল ও বিহারস্থিত শাখা-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, | 
 বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 'এবং 'িডল্যাও ব্যাক্ক লিঃ। নিউইয়ৰ্কস্থিত || 





. ... বিক্রয়কর আইনের প্রতিক্রিয়া 
_বাঙ্গল! সরকারের প্রস্তাবিত বিক্রয়-কর আইন কার্যকরী হইলে কোন, 
ম্পরদায় এই কর বহন করিবে, এবং ইহা দেশীয় শিল্পের উন্নতির পরিপন্থী 
£ইবে কিনা তৎসম্পর্কে “কারেন্ট থট্‌” এর জাহুয়ারী-মার্চ(১৯৪১) সংখ্যায় 
মঃ বিমল ঘোষ লিখিতেছেন “মাননীয় মিঃ সুরাব্দী বলিতেছেন খরিদ্দার 
নশ্রদায়কেই বিক্রয়-কর বহন করিতে হুইবে। শিল্পপতিদের আশঙ্কা দুর 
₹রিবার উদ্দেপ্তেই সম্ভবতঃ এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিক্রয়-করের 
প্রতিক্রিয়া এবিধ নয়। যে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষভাবে বিক্রয়-করের 


প্রতিক্রিয়া অন্থুতব করিবে বিষয়টী বিশ্লেবণের জন্ত তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে, 


বিভক্ত করা যায় যথা--পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ী। পাইকারদের 
[ধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা না থাকিলে তাহারা খুচর] ব্যবসায়ীদের নিকট 
[হইতে এই কর আদায় করিয়া নিতে পারিবে। প্রতিযোগিতা বর্তমান 
শাকিলে কিংব) লাভের পরিমাণ বেশী হইলে পাইকার নিজে এই কর বহন 
হরিতে পারে বটে। কিন্তু খুচর1 ব্যবসায়ীদের পক্ষে খরিদ্দীরের নিকট 
হইতে এই কর আদায় করিয়া লওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রথমতঃ খুচরা! 
যবসাক়্ে গুতিযোগিতা খুব তীব্র। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন পণ্যের মূল্য 
গৃতই কম যে ইহাদের প্রত্যেকের মূল্যের উপর এই কর যোগ করিয়া দেওয়া 
এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার । কোন পণ্যের খুচরা মূল্য বহুকাল অপরি- 
[পতিত থাকিলে সহসা তাহা বুদ্ধি করা যায় না। যাদ্রাজের বিক্রয়করের 
মভিজ্ঞতা| হইতে বলা যায় যে দীর্ঘকাল কোন দ্রব্যের মূল্য একই হারে বজায় 
কিলে এবং এই মুল্যের পরিমাণ খুব কম হইলে খরিদ্ধারের উপর এই কর 
পাইয়া! দেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য । কাঞ্জেই পণ্যের উৎপাদক যদি এই কর 
গড়াইয়া চলিতে সক্ষম হয় তকে খরিদ্ধারের পরিবর্তে ব্যবসায়ী--বিশেষতঃ 
চরা দোকানদারকেই ইহা বহন করিতে হইবে। করের হার কম হুইলে 
[ই প্রতিক্রিয়া আরও বলবতী হুইবে। 


এই কর প্রবন্তিত হইলে শিল্পোর্তি ব্যাহত হইবে বলা হয়। ইহার, 
লে শিল্পের কাচ! মালের মূল্য এবং শ্রমিকের মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইতে ' 


রে বটে। কিন্তু বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিল হইতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের, প্রয়ো- 
নীয় কাচা মাল বহিভূর্তি রাখা হইয়াছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি বশত: মজুরী 
দ্ধির দাবী উঠিতে পারে তর্কের খাতিরে বলা যায়। কিন্তু ইহা অসম্ভব; 
শরণ দরিদ্র জনসাধারণের আবশ্কীয় প্রধান প্রধান খাদ্ভসামগ্রীসমূহ এই 
নাইনের অন্ততূক্ত করা হইবে না এবং কোন ক্ষেত্রে এই কর প্রদেয় হইলেও 
গহা খরিদ্দারকে বহন করিতে বাধ) কর। ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভব নাও হইতে 
শরে। কাজেই এই কর ধার্য হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি 
1ইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। মাদ্রীজের বিক্রয়" 
র আইন আরও ব্যাপক এবং প্রস্তাবিত বঙ্গীয় আইনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
যসংখ্যক পণ্যকে মান্রাজের আইনের বহিভূর্তি রাখা হইয়াছে। ইহা] 
ত্বেও মিঃ ' নাইডু এবং মিঃ সিরুবেঙ্গডথন্‌ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে 
ব্রয়-কর প্রবর্তনের ফলে ভারতবর্ষ কিংবা মাদ্রাজ প্রদেশের শিল্পপ্রসার, 
যাহত হইবে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করা 1 হইয়! থাকে তাহার বিশেষ 
কান মুল্য নাই ।” 
উ দ্ব ত্ত কৃষিপণ্যের বিলিব্যবস্থ! 

যুদ্ধের দরুণ ভারতবর্ষ প্রমুখ কৃষি প্রধান দেশসমূহের উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য বিক্রয় 

রের যে অস্গুব্ধ! স্থষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকার সম্পর্কে বিগত ৯ই নবেম্বর 


হল 


25525523232 উহ 





৮, 


৬০০ 

















= দি কমনওয়েল্থ এত্্যরেন্স ' ০ এ. 


তারিখে লণ্ডন “ইকনমিষ্ট” লিখিয়াছেন, “দ্ধের ফলে ইউরোপের অধিব 
দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার প্রধান প্রধান রপ্তানীক 
দেশসমূহের পক্ষে পণ্য বিক্রয়ের অন্গুৰিধা ঘটিয়া এক গুরুতর সমস্তা ( 
দিয়াছে। জাপানে পণ্যরপ্তানী করা ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ হইলে এই স 
তীব্রতর আকার ধারণ করিবে কারণ জাপান প্রভূত পরিমাণে তুলা, প 
রবার, তৈল, বিভিন্ন ধাতু এবং বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য আমদানী ক 
থাকে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয কারণেই এই অবস্থার ও 
কারে অগ্রসর হওয়া ইংলও এবং যুক্তরাজ্যের পক্ষে, পারস্পরিক ' 
বিবেচনায় প্রয়োজনীয় । যুদ্ধ বর্তমান থাকায় কৃষিপণ্যের মুল্য হাঁস হ: 
১৯২৯ সালেব স্যার এবার অবশ্ঠ পৃথিবী ব্যাপি মন্দা দেখা দিবে না] ' 
লণ্ডন কিংবা ওয়াশিংটনের রাজনীতিকগণ কেহই এই অবস্থায় সুখ অনু 
করিবেন না।, এই সমস্ত রণানীকারকদেশ মিত্র শক্তির ্বপক্ষীয় এবং ইং 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অর্থনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থার যে প্রতিক্রিয়া দেখা 1 
তাহা জার্খ।নীর প্রচারকার্যের সহায়তা করিবে । শীঘ্র হওক বিলম্বে হ 
ইংলণ্ড এবং আমেরিকাকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে। 
উদ্ধত্ব পণ্যাদি মজুদ রাখার জন্য ইংলণ্ড এবং আমেবিকা কর্তৃক খণন্থ 
অর্থ প্রদান করাই উক্ত সমন্তা সমাধানের সহজ্জ উপায়। কিন্তু উৎপ 
নিয়ন্ত্রণ না করিলে এই খণ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই। উদ্বৃত্ত কৃষিপ 
মূল্য মোটামুটি সম্তোবজনক হইলেই কৃষক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি কা 
দিতে উৎসাহ পাইবে। নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ' 
তদম্থপাতে অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া ইংলণ্ড এবং আমেবিং 
কর্তব্য। এই সমন্তা সমাধানের দ্বিতীয় উপায় শত্রপক্ষীয় দেশসমূহে ও 
বৎসর যে পরিমাণ কৃষিপণ্য আমদানী হয় ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাহে 
পক্ষ হইতে তাহা ক্রয় করিয়া রাখা । এই ছুইটার মধ্যে যে কোন ব্য: 
অবলম্বিত হউক না কেন বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টসমূহের মাবফত তাহা কাৰ্য্যং 


হওয়া উচিত ।” | 
পাট, তুলা ও চিনির সমস্তা 

ভারতবর্ষে পাট, তুলা ও চিনির অতি উৎপাদনের যে সমস্তা দেখা দিয়া 
তাহার প্রতিকার পন্থা নির্দেশ করিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ের মিঃ পি, 
জৈন এম, এস্‌, সি (লণ্ডন) ৮ই নবেম্বরের ক্যাপিটাল” পত্রে লিখিয়াছেন : 
“সমবায়নীতি অবলম্বন করিয়া পাট,তুলা ও চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ হ 
যাইতে পারে। পাট, তুলা এবং ইচ্ষুর জন্য পৃথক পৃথক সমবায় সমি 
থাকিবে এবং প্রত্যেক কৃষককে এই সমিতির সদন্ত হইতে বাধ্য করা হই 
এই সমস্ত সমিতির একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে । এক একটা কৃষি” 
নিয়ন্ত্রণের জন্তু উক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত একটা করিয়া পণ্য নিয়ত 
বোর্ড যুক্ত থাকিবে গবর্ণমেপ্ট, ক্কষকসম্প্রদীয় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠা 
প্রতিনিধি নিয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে। প্রত্যেক বোর্ডে একজন কটি 
বিশৈষজ্ঞ নিযুক্ত করা যাইতে পারে । বোডেরি কাৰ্য্য হইবে ছুইটী_ প্রথম 
প্রত্যেক বসবে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করা হুইবে তাহা নির্ধারণ ₹ 
এবং দ্বিতীয়তঃ উহার অধীন সমস্ত সমবায় সমিতির মধ্যে উৎপাদনের সু 
পরিমাণ বিভাগ করিয়া দেওয়া । পাট, তুলা ও ইক্ষুর জন্ঠ' তিনটা পৃ 


* বোর্ড গঠন করা সঙ্গত না হইলে এই তিনটা পণ্যর জন্ত সশ্মিলিতভ 


একটী বোর্ডও স্থাপন করা যায়; কিন্ত এই ব্যবস্থাষ বোডের সদস্ত সং 
বৃদ্ধি করিতে হইবে। 
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২৯, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্ৰীট 











টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৭ই জ্রাহুয়ারী 
তার বাজারে এসপ্তাহেও টাকার বেশী রকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত 
এসপ্রাহে ব্যাঙ্কগুলিব ভিতর বাধিক শতকরা আট আনা সুদে 
আদান প্রদ্দান হইয়াছে । লক্ষ্য করিবার বিক্রয় যে এখন 
টাকার সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্বেও বাজারে রণ 
লনায় ধণ্‌ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক দেখা যাইতেছে । অন্তান্ত 
সময়ে বাজারে টাকার টান দেখ! যাইত এবং কল একার সুদের 
পাইত। কিন্তু নানা কারণে এবার টাকা সেরূপ কোন টান 
তছে না। বর্তমানে ভারত সরকার প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ কোটি 
| ট্রেজজারী বিল খণ গ্রহণ করিতেছেন। ফলে ট্রেজারী বিলে 
; টাক! নিয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছেনা। প্রতি সপ্তাহে 
কার নূতন, ট্রেজারী বিল বিক্রয় হয়। অপরদিকে প্রতি সপ্তাহে 
জারী বিল বাবদ ১ কোটির চেয়ে বেশী টাকা পরিশোধ করা 
অবস্থায় ট্রেজারী বিল হেতু শেষ পর্য্যন্ত টাকার স্বচ্ছলতাই 
তছে। দেশে বর্তমানে চলতি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে 
তেও দেশে টাকার স্বচ্ছলতা বাঁড়িতেছে। গত ওরা জানুয়ারী 
শষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
টাকা। গত ১০ই জান্থুরারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে 
টর পরিমাণ ২৩১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থা 
পরের স্বচ্ছলতা স্বাভাবতঃই কাটিতেছে না। রঃ 
ই জানুয়ারী ৩ মাসের মেয়াদী:যোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী 
যার আহ্বান করা হইয়াঁছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
কাটি ৯৯ লক্ষ টাকা । পূর্ব্র সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটি 
কা ধাড়াইয়াছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৭৯ পাই 
(ও ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা ৮৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। 
আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ট্রে্জারী বিলের 
করা সুদের হার ছিল ৮২ পাই ; এসপ্তাছে তাহা শতকরা! ॥/১১ 
নির্ধারিত হুইয়াছে। 
নী ২১শে জান্কুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার 
লের টেগডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেগার গৃহীত 
[দিগকে আগামী ২৪শে জানুয়ারী বাবদ টাকা জমা দিতে 


$ঞবাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১০ই জামুষারী তে 


ষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরমা. দ্রাড়াইয়াছে | 


ট ৯৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২২৯ কোট টাকা! ছিল। 
হু গবর্থমেন্টকে ৮৪ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল! 
দেওয়া 03245 Re সপ্তাহে Hal 





রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৯' কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা? 
এসপ্তাহে তাহা কমিয়া ৫৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। পূর্ব 
সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের আমানতীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৪৭ কোটা ৪৭ লক্ষ টাকা ও ১৭ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা । এসপ্তাহে তাহা 
যথাক্রমে ৪৫ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটা ৫২ লক্ষ টাকা দীচাইয়াছে। 
এসপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়র্ূপ হার বলব আছে £- 


টেলিঃ হুপ্ডি . (প্রতি টাকা ১ শি ৫লহপে 
ও দৰ্শনী ৮: ১ শিংতহ পে 
ডি এ ৩ মাস 3 ৯ শি ৬্ভাহ পে 
ডি এঃ মাস a > শি ৬্চ্ পে 
ডলার (প্ৰতি ১০০ টাকায় ) ৩৩২৮০ 
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১০২৪,১০০২ টাকা! 
৫১০৮১৬৫০২ £% 
১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স__২,১১৯৯৭৪।%৪ পাই 
. হেড অফিস 2 দাঁশনগর, হাওড়া । 
2254 
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ :_ মিঃ শ্রীপতি মুখাজ্জি। | 
সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্যে আশানুরূপ সহায়তা করিতেছে 
অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিং ব্যাস্ক একাউন্ট খুলিয়া 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বার! টাকা উঠান যায়। | | 
“১ মার্কেট ত্রাঞ্চ গত ১১ই নবেম্বর ৫নং লিগুসে ্রাটে | 
খোলা হইয়াছে। কুড়িগ্রাম (রংপুর ) ব্রাঞ্চ 
- গাত ৫ই জানুয়ারী খোল! হইয়াছে । 
বড়বাজার অফিস প্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, বি, এল 
১১৪১০০30958 ই 





২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১ ] 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী 
টি ক ভুকু স্বরূপ 
হইয়া ধড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা শেয়ার বাজারে পূর্ববা- 
পেক্ষা মন্দার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ।* ব্যাপক নিরুৎসাহের স্থষ্টি হওয়ায় 
সকল বিভাগেই শেয়ারের মূল্যে কম বেশী অবনতি ঘটিয়াছে। অদ্য শেষের 
দিকে বাজারের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া জড়ায় যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এও ষ্টীল কর্পোরেশন যথাক্রমে ২৯৮* আনা এবং ১৮০ আনায় নামিয়। 
যায। বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত শেয়ার বাজারে উন্নতি আশা করা 
বৃথা বলিয়াই মনে হয়। 
শেয়ার বাজারে এই মন্দা এবং নিরুৎসাহজনক আবহাওয়ায় কোম্পানীর 
কাগজ বিভাগের দৃঢ়তা বান্তবিকই বিশেষ উল্লেখষোগ্য। কোম্পানীর 
কাগজের মূল্যে এ সপ্তাহেও স্থিরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে! শতকরা 
-৩০ আনা সুদের কাগজের মূল্য গত সপ্তাহে ৯৪1৩০ আনা হইতে ৯৫/০ 
উন্নীত হইয়াছে । গত কয়েক মাস মধ্যে সাডে তিন টাকা সুদের কাগজে 
এরূপ উন্নতি ঘটে নাই। নির্দিষ্ট কাল মধ্যে পরিশোধ্য খণপত্রের মূল্য 
বৃদ্ধি না হইলেও এই সম্পর্কে নিরাশার কোন কারণ প্রতীরমাণ হইতেছে 
না। শতকরা ২০ আন৷ সুদের ( ৯৯৪৮1৫২) খণপত্র ৯৬1০ আনা, ৩২ টাকা 
সুদের (১৯১৫৪ ) খণপত্র ৯৮1৮০ আনা, ৩।০ টাকা সুদের ( ১৯৪৭৷৫০ ) 
ব্ৰণপত্র ১০২২ ঢাকা, ৩২ সুদের ( ১৯৬৩৬৫ ) খণপত্র ৯৩॥০ আনা, £০ 
আনা সুদের ( ১৯৫৫]৬০) খ্ণপত্র ১১২৭০ আনা, এবং ৫২ টাকা সুদের 
*( ১৯৪৫।৫৫) খণপত্র ১৯২০ আনা দরে হস্তাস্তার হইতেছে । 
ব্যাক 





কোম্পানীর কাগজের অনুগামী হিসাবে এ সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ারের 


'মুল্যেও অবনতি দেখা যায় নাই। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীক্কত 
‘লভ্যাংশ সহ ) ১৫৯৫২ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৬০ আনায় এয়বিক্রয় 
হইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কল বিভাগে সপ্তাহের মধ্যভাগে উল্লেখযোগ্য, অবনতি পরি- 
"লক্ষিত হয়। কানপুর টেক্সটাইল &।৮* আনায় নামিয়া! গিয়া পুনরায় অবস্ত 
:৬২ টাকায় উন্নীত হুইয়াছে। কেশোরাম ৬২ টাকা, এল্‌গিন মিলস ৯৭1/০ 
“আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া! ১॥* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কয়লাখনি 
কয়লার খনি বিভাগে গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
সাধিত হয় নাই । বেঙ্গল এ সপ্তাহে ৩৭০২ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। 


পরে ৩৭৬২ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বরাকর ১৪/০ আনা, ইকুইটেবল | 
৩৬/০ আনা, পেঞ্চতেলী ৩৩4০ আনা, নিউ বীরভূম ১৬1০ আনা, রাণীগঞ্জ ॥ 


-২৫।০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়! ৩০।%০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


চটকল 
চটকল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে অবনতির পরিচয় যিলিয়াছে। 
এংলো ইণ্ডিয়ান ৩০৭২ টাকা, বালী ২১৭২ 


হইয়াছে এবং এই শেয়ার সম্পর্কে অয় বিন্তর চাহি দেখ গিয়াছিল। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই আলোচ্য সপ্তাহের মন্দা উল্লেখযোগ্যরূপে | 
'প্রকটিত হইয়াছে । লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উপর আগামী বাজেটে ট্যাক্সের || 
হার বন্ধিত করা হইবে গুজবে এই বিভাগে মন্দার সাটি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান fl 
আয়রণ শ্রবং ষ্টীল কর্পোরেশন এক সময়ে যথাক্রমে ২৯৮০ এবং ১৮% আনায় || 


নামিয়া যায় ; পরে ইঙ্ডিয়ান আয়রণ অবগত ৩০৭০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। 


চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদার পরিমাণ || 


নগণ্য ছিল বলা যায়। 


টাকা, গৌরীপুর ৬৬০২ টাকা | 
হাওড়া ৪৯০ আনা, স্যাশনেল ২১২ টাকা, নদীয়া ৫৩ টাকা এবং রিলায়েন্স | 
৫৩ টাকায় বিকিকিনি হুইতেছে। হকুমচাদ ৮%/০ আনায় বেচাকেনা |! 


ক =: 


বিলিন লি 


- “চা-বাগান বিভাগে ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ' সম্তোধজনক হা 
কিন্ত মূল্যের দিক দিয়া কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই। 

: বিবিধ-কোম্পানীসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কেবল্স্‌ সম্পর্কে ? 
উহার মূল্য ২০৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। টিটাগড় (লত্যা্ 
আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 

কোম্পীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকা 
কোম্পানীর কাগজের নিন্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 

ও* টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ--১৩ই জানুয়ারী ৯৪ 
৯৪৪০) ১৪ই-_-৯৪৮%০ ৯৪৩/০ ৯৫1/০ ৯৫/০ ৯৫২১ ৯৫ই- 
৯৫২) ১৬ই--৯৫/০ ৯৫২ ৩০ সুদের ধণ(১৯৪৭-৫০)--৯৩ 
১৫ই-_-১০২/০ ১০২২ ১০১৪১/০ ১০২২ | ৪২ সুদের খণ(১৯৬ 
১০৭৪৩/০ ; ১৪ই-+১০৮৩/০ ১০৮০ ১০৮৩/০ ১ ৫২ এদের ৭ 
১৩ই ১১২০) ১৪ই-_-১১২৮%০ 3 ১৫ই--১১২1৮০ ১১২০ | 
কোম্পানীর কাগক্দ-_১৩ই ৮৯1০ ৮১1০ 
ধণ(১৯৫১-৫৪)--১৫ই ৯৮৩০ ; ১৬ই-__৯৮%০ | ২৪০ সুদের * 
_-১৬ই ৯৬০ | 


১৬ই--৮০৪%০ | 


ব্যাক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক_১৩ই ১০৪৪০ ১০৫২) ১৪ই--১০৪॥* ; 
১৬ই--১০৫০ ১০৬০ ১০৫০ ১০৬]*| ইম্পিরিয়াল ব্যান্ক- 
৩৮৯২১ ১৬ই--(সঃ আদায়ী ) ১৫৮৭২ ১৫৯৫২ (কণ্টি ) ৩৯৫ 

কাপড়ের কল | 

কানপুর টেক্সটাইল--১৩ই ৫দ/ ৫৪৬০ ele ৫1%০ 3 
৬২ ৬1০ ৫৪৮০ ৬৬০ ৬৮০ কেশোরাম--১৩ই ৫৪০ ৬২ (৫ 
১৪ই-_৬২ 3 ১৫ই--৬২ ৬%০ ৬1%০ ১ ১৬ই--৬%০ ৬1%০ 
(প্রেফ) ১২৮।০ ১২৯৷০। নিউ ভিক্টোরিয়া__১৩ই (অডি) ১1৮০ 
১৪০ ১[৩/০ ১৮/০ 3. (প্রেফ) ৫২ ৬1০7 ১৪ই--১0৩/০ ১৮/০ : 
১৫ই_-১৪০ ১৪৮০ ১৪৩০ ( প্রেফ ) 6০ 

কয়লার খনি 

বেঙ্গল--১৫ই ৩৭০২ ৩৭২২ ৩৬৯২ ৩৭৩২ ৩৭৫২) ১৬ই- 
৩৭৪২ ৩৭৬২1 বরাকর--১৩ই ১৪২ ১৪1০ ১৪/০ ) ১৫ই-_-; 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান--১৪ই ১৭%০ ১৬৭০ ; ১৬৮০ ৯৭৮০ | ইকুইটেব 
১৪ই--৩৬%/০ 5. ১৫ই--৩৬৪/০৭ লাকুর্কা--১৩ই ১ 
৯%০ $ ১৬ই--১০২ 
১৩ই ৫1৩/০ ৫॥০ ৫৮০ | 
— ১/০ ১০/০ | 


৩৭1০ 3 


১০০। ভালগোরা--১৬ই ৪8৩০ ; 
পরাসিয়া__-১৩ই ১%/০ ) 
১১ ১০1%০ ; : 


১৪ই_১/০ 
4১০০০ ১. 






২২নৎ ক্যাঁনিং 


ফোন ক্যাল £ ৬৫৮ 
বিক্রীত মূলধন 
৭৬৮,০০০ টাকার 
আদায়ীকৃত মুলধ 
৬১২০১০০০২ টাকার fk 


বি, কে, দত্ত 
ম্যানেজিং ডিরের 


হ 
? 
ং 


্ 


| গ্বেমোমেইন-০৮১৪ই, ১৪%৭ | ১৫০৩  ১৫|o/০.; .ভ্রিলাদী-ৎ১৪ই 

১৩৮০ নিউ বীরাভূম--১৪ই ১৫৪০ ১৬২ ২৬1০) রাষীগঞ্জ--১৪ই 

} ১৫ই--২৫২ ২৫5) সামলা--১৪ই ১৮০ ৯%/* ১ সাউথ কারাণ 

:৯৪ই ৪৭ 8৮০1 পেঞ্চভেী-৮৯৫ই ৩৩৪০) . ঘুসিক ও মুলিয়া_- 

জামুরিয়া-_১৬ই ৩০1০ | , . 
পাটকল ' 


[গরপারা--(অি) ২৫/০; বালী -১৩ই (প্রেফ) ১৬১২ 3 ১৪ই 
বউ) ২১৭২। বরীনগর-_-১৪ই ৯৬০ ৯৭২) (প্রেফ ) ৫১২) ১৫ই-- 
বেঙ্গল জুট--১৩ই (প্রেফ ১০৮1০ $ ১৫ই--১০৮৪০ ৯০৮া০ ; ১৬ই-_ 
| (বিরলা--১৩ই (প্রেফ) ১৩২২) ১৫ই--(অর্ডি) ২৫1%০ ২৫৮০ (প্রেফ) 
|| ব্জবজ-_-১৩ই ৩৩০২) ১৪ই--৩২৮২ ৩৩৯২ ৩২৮॥০ ) ১৫ই-- 
»। এম্পায়ার--১৩ই (প্রেফ ) ১৫৮২ 3 ১৪ই-_ ১৫৯২ ১৫ই 
7) ২২|০। হাঁওড!--১৩ই ৪৯1০) ১৪ই--৪৯]০ 3 ১৫ই--৪৯]* ; 
-৫*]০ ৪৯1* 1 হুকুমটাদ --১৩ই ৮০/০ ৮1৮০ ৮1/*" ৮০ ৮৪০ ৯৯২ 
Vide 5 ১৪ই-৮/০ ৮1%* belo blo 3 ১৫ই--৮1%০ ৮1%৩ ৮৪০ 
-৮৪৩/০ ৯৩০ ৮৪০ ৯২ ৮৪৮০ ৮৮/০ (প্রেফ) ১১৩৯ ১১৫৭ ১১২০) 
হাঁটীঁ১৩ই ৪৫১০) ১৫ই--( প্রেফ ) ১৬১২ ১৩২২ 5" ১৫ই-৪৪৭২ 
। কশকনারা-১৬ই ৩৬৪২ (প্রেফ ) ১৬২৯ ১৬৩২ । ল্যান্সডাউন-__ 
 প্রেফ ) ১৩৫২ ১৩৬২) ১৪ই৮- ১৩৭২ মেঘনা__-১৫ই ৩২|* ৩৩1০ 
ড়া -১৩ই ১৬/০; ১৫ই-_-১৫৪৬/০ ১৬৬/০। ন্তাশনাল-_১৩ই ২১/০ 
১ 3 নদীয়া__১৩ই ৫৩২ ৫৩1০ ৪২ ১৪ই--৫২1০ ৫৩২3 ১৫ই-- 
; ১৬ই-_ €ই1০ ৫৩ | প্রেসিডেন্দী-_-১৩ই ৪19০ ৪1/*) ১৪ই-_- 
৪1/০; ১৬ই-81%০ ৪8০ ৪19০ । রিলায়াব্স_১৩ই ( প্রেফ ) ১৭৩২ 
১৬ই-_-১৭৪]০। 
ধঁকর্পোরেসন ১৩ই--৫1/০ ৫1/০ ৫1০ ; ১৪ই--81/০ ৫7/০ &1/০ $ 
-৫॥০/০ &1/০ ; কনসৌলিডেটেভ: টীন ১২ই- ২৮০ ২%%০: ১৬ই-_২৪০ 





তি 
2 


১ ইণ্ডিয়ান কপার ১৩ই--২1০ ২1০০ ২৩০ ২1০ ; ১৪ই- ২1৮০ ২।০ } 


-২1%০ ২০; ১৬ই-_২1০ ২%০ ২1০ । 


সিমেন্ট ও কেমিক্যাল 


মিয়া সিমেন্ট ১৩ই--( অনি) ১২1 ১২০ 3 ১৪ই ৯২1০ (প্রেফ) |} 


১৯৯৯]০ ১ ১৫ই-( প্রেফ ) ৯০৯৯২ 3 ১৬২-১০৮২ ১০৯৯ 


বলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ৯৩ই ( প্রেফ) ১৫৪২ ১৫৫২ 3 ১৪ই--১৫৬২ 3 | 


-১৫৬২ 


ইলেকট্রিক ও টেলিফোন 


জল টেলিফোন. ১৩ই-_(অন্ভি) ১৬৷০ ১৬০5 ১৪২ (প্ৰেফ ) & 
* ১২৩০ 3 ১৬ই-_( প্রেফ ) ৯২৯৪ ঢাকা ইলেকার্টিক ৯৩ই (প্রেফ) {| 


; দিশেরগড় পাওয়ার ১৫ই--( প্রেফ ) ১৩৭২ ১৩৮২! 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

হুমর্টাদ টাল ১৩ই--( অনি ) ৯৪৩০ ১০/০ ১০1/০ 3 ১৪ই--৯৮৩০ ১০২ 
; ১৫ই-৯5০০ ; ১৬ই--৯৪৩০ £ ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইন্জিং 
২৯1০ ২৮৮%০ ). ১৪ই--২৯৮%০ ২৯1৮০ 
-( প্রফ) ২০/০ ২1/০ 3 ১৪ই--২1৬/০ ২॥০ ; 
৪).২1৩/০২1/০) ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৬ই-__৩২৪৩০ ৩১২ 

৩১০ ৩১1৮০ ৩০1০ ৩০1/০ ৩০০ ৩০%%০ ৩০)%০ ৩০%/ ১ 
» ৩০%/০ ৩০%/* ৩০০ ৩০৮ ৩০1%০ ; ১৫ই-_-৩০)/০ Solo ৩০৮০ 


৩১৮০ ৩০৮৩ ৩হত ৩১1০ ৩০৪০ 3 ১৬ই-_-৩০৭০ ৩১৯ ৩০%/০ ৩১/০ $ 


৩১1৬০ _কুমারধুধী ইঞ্জিনিষারিং_-৯৩ই (অভি) ৪০ ; ১৪ই-_(প্রেফ) 


১২৫1০ ; ১৫ই--( প্রেফ ) ১২৬২ ঠ ৯৬ই--৪৮০। ইণ্ডিযান স্টীল এণ্ড 
প্রডাক্টন ১৩ই--( অভি )*৫৭|০ ৫৮1০ ) ১৪ই--( কণ্টি ) ৭২ ৭1০ 


১৫ই--( অভি ) ৫৮1০) ১৬ই--( অভি ) ৫৬৮৮০ ৫1%০ ; মার্শীলপ__ মা 
-৯৪৩/০ ২/০ ২%০ ; ১৪ই ১৪৩০ ২/০ ১৪৮০ ২২5 ন্তাসনাল আঁয়রণ k 


[ল ১৩ই_৬]০ ৬1০ ৬০ 3 ১৪ই--৬]০ ৬|০ ৬]০/০ ৬৮%০ ৬%/০ ; 
3 
| 


চর 
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১৩ই-- ৰ 
; ইণ্ডিয়ান ম্যালিষেবল কাষ্টিং 1 
১৫ই__( অর্ভি ) ৭৪%০ রা 


১৪ই-- i 


১৪ই--৯%০ ; 


১৩ই--১৫॥০ 3 ১৪ই-_১৫|০ ১৫০ 


' এসোসিয়েটেড হোটেল _-১৬ই ( অডি ) ২/০ । 
১৩ই (অভি ) ৪৮/০ 8%5/০ 88০ 8৮৮০ ; ১৪ই--৪৮%০ ; ১৫ই--৪৮/০ ৪5১/০ 
Bue ৪৮%০ 3; ১৬ই---৪%০ BUY | 
৭৬/০ ৬/০ | ইণ্ডিয়ান কেবলস-_-১৩ই ১৯1৮০ ১৯]০ ১৯০ ১৯1৩০ ১৯০ ূ 
২০২ ৯৯৪৮০ ২০1৮০ ২০1০ ) ১৪ই__২০২ ২০%০ ২+1%০ ২০২ ২1৮০ ২০॥০ ১ 
১৬ই --১৯০%০ ২০২ ২০1০ ২০%০ ২1%০ ২০1/০ ২০০ ২০1৬/০। 
উড প্রডাক্টস--২৭%০ ২৭1৮০ ) ১৪ই_-২৭৩/০ ; জর ২৭1০ ২৭1০) 
১৬ই--২৭|০ ২৭1%০ | 


ফোন :--কলিঃ ৬৯৬৭ ' 


"[:২০গে জানুয়ারী, ১৯৪১ 





৯৫ই--৬দ০,৬৮৮৭ ৭9/০3 ১৪ই-7৬৭০ ৬/৭ ৭৮৭। ষ্টীল প্রভাস, ১৫২; 
৫২3 ১৬-৫০০ ৫1০ ঃষ্টন কর্পোরেশন ১৩ই--(অন্ডি) টি ১৫, ১৯৩০, 
১৮৫৮০ ১৮৪০ 


১৯ ১৮৩০ ৯৮/০ ১৮০০ ১৯২ ১৯০ * ১৮৮৬/০ 5" 


১৮৪৬০ ১ _১৪ই-_-৯৮%০ ১৯৯ ১৮৮/ ১৯৯ ১৯৩/০ ১৮৪ ১৮৩০ ৯৮৪০ 
১৮%/০ ; ( প্রেফ ) ১১৫৯ ১১৬২ 3 ১৫ই--১৮%/০ ১৯২ ১৯০, ১৮০, 
১৮৪০ ( প্রেফ ) ৯১৪২ ১৯৫২) ১৬ই_-( অভি) ১৮৭%০ ১৯৮০ ১৮%০ 
১৯/০ ১৯৯০ ১৯1/০ ১৮৮%/০ | 


চিনির কল টা 
বল্যাও ১৩ই--১৫৯ ১৫1০ কেরু এণ্ড কোং ১৩ই-__৯1%* রা 
১৬ই--৯০ ৯০ ৯০ ৯1%০ ৯০০ ( প্রেফ ) ১৯২॥০ $ রাজা 


চা বাগান 


বেতেলী ১৩ই-_৫ ৫০/০ 7 ১৪ই--৫২ ৫%০ 3 ১৫ই ৫২ ৫15) ১৬ই-__ 


৫1০ ১ জুটলীবাড়ী ১৫ই-_-১৫২ ১৫1০ ) পাত্রকোল* £১৩ই--( প্রেফ ) ১৫০০ 
১৫২ 5 ৯৬ই**( অভি ) ৬৮০২ ৭৮৪২ (প্রেফ ) ১৫২২ ) বাগমারী ১৪ই-__ 
৫%০ ; ১৬ই--৫ ৫1০) মহীমা ১৪ই (প্রফ ) ১১৪০ ১২২ 3 ১৬ই-১২| 
তেজপুর ১৫ই --( অভি ) ৬৪%০ ৭২. ৭1০ ; তুকভাঁর ১৬ই-_১০1০ 


বি আই কর্পোরেশন__ 


ক্যালকাটা সেফ ভিপজিট--১৫ই ৬%৩/০ 


ইণ্ডিয়ান 


আসাম ছি ১২ 7 ১৪] 


সকল 


পরত 
দাদন বিষয়ে নিরাপদমুলক নীতি অবলম্বন 
করিয়া থাকে পেরিচালকদিগকে কোন খণ 
দেওয়া হয় না।) 
কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 
ধার দেওয়া হয় 
৩। চলতি জমা, লেভিংস্‌ একাউণ্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয়। 


ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 


--বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 


সি, এন, ঘুখাঞ্জি 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
৮্নং ংম্যাভান একি ইলিকাতি | 


— "Citadel" 





{ 


৪০০ 


 ১৩ই (অভি) ১৬৮০ ১৭৯ ১৭৮০ ১৬1৩০ ১*১৪ই-_-১৬%/০ ১৭৩/০ ১৭1০ ১৬৮৩০ 


চন ১৩৭ ১৩1০ ১৩1০০ ১ 
১৩৩০ ১৩৪০ ; ১৬ই-_১৩7%০ ১৩%%০ ১৩1৮০ ১৩৪০ ১৪২। .ওরিয়েন্ট : 
, পেপার-_-১৩ই' ৯/%০ ৯৪০ ১০ ১০০ ১০৮০ ; ১৪ই-_১০/০ ; ৯৫ই--১০%০ 


রি ২*শে জানুয়ারী, ১৯৪১] 


* পেটে ্ািয়াম--১৬ই: 7০ " ৩৮০,'৩1০/০। ' মহীশুর ॥ 'পেপার-১৩ই+- 17 
3 ১৪ই-_২৩৮০০ ১৩1৮৩ 3, 





১০০ 3 ১৬ই_-৯০/০ ১০/০ ৯১২ ১১০ ১০৮/০। টিটাগড় পেপার 


। ১৫ই--১৭1০, ৯৬ই-১৬৮%/০ ১৬৮০ ১৭২ ১৭০ ১৭৩০। ষ্টার পেপার 


--১৬ই ৮1০ (প্রেফ) 2%) ৯৮২। মেদিনীপুর জমিদ!রী--১৩ই ( প্রেফ ) ' 


১৪১২ ১৫ই- (অি) ৭৪২ ; ১৬ই--৭৩/০ ৭২০ ৭৩২ । বরুয়া টি্বার_ 
১৪ই--১৫৩/০ আসাম, সজ--১৫ই ৩০ ৩০/০ ইত্ডিয়ান জেনারেল 
নেভিগেশন--১৫ই (অভি ) ৭৬২। 


j কৰিবা সই ভা 


এসপ্ডাহে কলিকাতার বাজারে রপ্তানীকারকেরা বেশী মাত্রায় পাট 
ক্রয় করিয়াছে । গত কয়েকদিন পাটকলওয়ালারাও তাহাদের মফংস্বল 
এজেপ্টদের মারফতে বেশী পরিমাণ পাট খরিদ করিয়াছে। কিন্ত 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এইরূপ বেশী কাজ কারবার হওয়া সত্বেও পাটের 
ফটকা লাঁজারের অবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। এসপ্তাহে ফটকা 
বাজারে পাটের বিকিকিনি খুব "কম হইয়াছে। পাটের দরও মোটামুটী 


, ভাবে ৩৯ টাকা ও ৪০ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছে! নিম্নে এ সপ্তাহের 


ফাটিকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল ৫. . 

-তারিখসর্ধ্বেচ্চদর ৮. ' সর্ধ্নিষ্ন দর বাজার বন্ধের দর 
১৩হ জামুয়ারী ! ৪০২ ৩৯০ ৩৯৮%০ 
১৪ই ০1: ৪০% ৩৯৮ ৩৯/%০ 
১৫ই ৯ | রর ৩৯1%০ ৩৯1৮০ 

। ১৬ই 5: ৩৯1৮০. ৩৯৯ ৩৯1০ 
স্পই » ৩৯০ | ৩৯২. ৩৯০. 


নৃতন্‌ চুক্তি, অচরারে.গত ১৫ই জানুয়ারী মধ্যে ,পাটকলওয়ালাদের 
মোট ১৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করার কথা ছিল। বাজারে, অনেকের 
ধারণা (পাঁটকলওয়াঁলারা সেই: পরিমান" পাট ক্রয় করে নাই। 'পাটকল 
ওয়ালার! 'নিদ্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় না করিলে বাঞ্ছলা 


সরকার নিজ দাখিত্বে পাট "ক্রয় করিয়া চুঁজির সর্ভ পূরণ করিবেন বলিয়া 


কথা আছে। ষদি পাটকলত্তয়ালার! বস্ততৃঃ পক্ষে কম পাট ক্রয় করিয়া থাকে 
তবে বাঙ্গলা সরকার তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হইবেন 
'কিনা' এক্ষণে তৎসম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। প্রকাশ, পাটকলওয়ালারা 
গত ১৫ই জানুয়ারী, পর্য্যন্ত কি পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে তৎসম্পর্কে 
তাহারা বাঙ্গলা সরকারে স্পেষ্ঠাল জুট অফিসের; নিকট একটা হিসাব পেশ 
করিবেন। বর্তমান অবস্থায় সে রিপোর্ট না পীওয়া “পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকার 
পাটক্রয় সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ .কবিবেন না এবং তাঁহাদের আগ্রহ 
বা অনাগ্রহও কিছু বুঝা যাইবে না। কাজেই বাঙলা সরকার তাহাদের 


প্রতিক্রতি মত কার্য করেন কিনা তাহা দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিয়াই | 


থাকিতে হইবে | তাহার! তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প_বাক্গলা 
সরকার যদি এইরূপ একটী ঘোঁষনাবাণী প্রদান করেন তবে পাটের বাজারের 


অহেতুক জল্পনা কল্পনা কতক পরিমাণে বন্ধ-হইতে পারে । 


পাকা বেল বিভাগে এসপ্রাহে পাটের ভালরপ বিকিকিনি হইয়াছে। 
ডাপ্তি হইতে জেইজী শ্রেণীর পাট অবিলম্বে ডেলিভারির সর্তে প্রতি বেল 


৩৭ টাকা দরে ক্রয় করা হইয়াছে! পাটকলওয়ারা প্রতি বেল ৪১ টাকা 


দরে ফাষ্ট শ্রেণীর পাট ক্রয় করিয়াছে । আলগা পাটের বাজারে ও এসপ্তাহে 
উল্লেখ যোগ্য কাধ্যতৎপরতা দেখা গিয়াছে । বাজারে স্থপারতভাইজভ. জাত 
শ্রেণীর পাট মিডল প্রতিমণ ৯ টাকা ও বটম প্রতি মণ ৬দ০ আনা দরে বিক্রয় 
হইয়াছে বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত বটম পাটের দাম দীড়াইয়াছিল প্রতি মণ 


৬০ আনা । 


৬ 


আধির জগৎ 


১ ৫ই-_-১৩৪৩ ' 


"581" 


Es ce Sone 


এর থলে ও চট" (25 
টি রি 
থলে ও চটের বাজার কিছু 'তেজী' দেখা, গিয়াছে । গত ১০ই জানুয়ারী 


'ৰাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১২/০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৬1০ 


আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা শি ১২৮৩৬ পাই ও ১৬৪০৮ 
আনা দ্বীড়ায় | 
মোণা' ও রূপা 
৪ কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী 
সোণা 


গত সপ্তাহে বোম্বাই এর সোণার বাজারে স্বর্ণের মূল্যে ঘন ঘন উঠতি 
পড়তি পরিলক্ষিত হইয়াছে। মূল্যের স্থিরতা না থাকিলেও হাস বৃদ্ধির ছার 
খুব বেশী হয.নাই। কারবারের পরিমাণও বিশ্ষে কম হইয়াছে । সপ্তাহের 
মধ্যভাগে অবনতির সুচনা দেখা দিলেও পরবর্তীকালে, মূল্যের দিক দিয়া 
সামান্ত উন্নতি ঘটিষাছে। রেডি স্বর্ণ প্রতি ভরি ৪২২ টাকা ৬ পাই দরে 
বাজার বন্ধ হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে লগ্ডনের 'বাজারে স্বর্ণের মূল্য-১৬৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত 


ছিল। অগ্যকার কলিকাতার দর ৪১৮০ আনা। 


বূপা 
তুলার বাজারে উন্নতি দেখা দেওয়ায় এ সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে রূপার 
মূল্যেও অনুকূল প্রতিক্রিয়া হইয়াছে । বোম্বাইএর বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
রেডি রূপার বিশেষ চাহিদা ছিল। বাজার [বন্ধের দর বিশেষ সন্তোষজনক 


' বলা যায়। গেডি রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৬৩%০ আনা দরে বাজার নামিয়া 


৬৩/০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। রূপার বাজারের বর্তমান 'অবস্থা স্থিরতা 
ব্যঞ্জক। 

বো এবং দির 
উঠতি পড়তি পরিলক্ষিত হইয়াছে । কারবারের পরিমাণ সামান্ হইয়াছে 
প্রতি আউন্দ-প্ট রূপার মুল্য ২৩৪ পেনীতে নামিয়া আসিয়া ২৩৪ পেনীতে 


, 'উঠিয়াছে। সর্বশেষ দরে বাজারে অল্পবিস্তর বেচাকেনা হইয়াছে। 


- প্রতি :১০০ ভরি রূপার কলিকাতার দর ৬৩/০ আনা এবং এ Rl 
দর ৬৩/০ আনা। | 


চায়ের বাজার 
. কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী 
রপ্তানীবোগ্য-_গত ৫ ও :১৪ই জানুয়ারী কলিকাতায় রপ্তানী 
যোগ্য চায়ের যে ২৭নং নীলাম সম্পন্ন: হইয়াছে তাহাতে প্রতি পাউণ্ড 





হেড অফিস  _১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাতা 
ফোন কলিং ৫৯৮৯ | 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি 


আয় দন কুমার রায় চৌধুরী 
ক্যান সার্টিফিকেট 


: ৮০০ আনায় ৩ বৎসরে ১০২ 





ডি 
ডাঃ দু এম, ডি, 





গড়পড়তা ৪০৬ পাই দরে ২২ হাজার, ২৯৮ পাউণ্ড চা বিক্রয় হয়। পূর্ববর্তী . 
বৎসর এই সয়সায়য়িক ২৯নং নীলাম মোট্-২ফহান্কার ২৯৮ বান্ম-চ! গড়ে 
৮ পাই: দরে-বিক্রয়, হইয়াছিল. -আলোচ্য নীলামে অন্তান্ত নীলা অপেক্ষা .. 
বেশী গৃরিমান চা. বিক্রযার্থ উপস্থিত করা হুয়। .সুল্যের কতকট! অনি- 
. স্চয়তা পরিলক্ষিত হেয়। মাঝারি অরেঞ্জ পিকোর্-মুল্য প্রতি পাউণ্ডে 
৩ পাই পর্যন্ত হাস পায়। অন্তান্ত প্রকার চায়ের মূল্য চড়া ছিল॥ দার্জিলিং .. 
এর চায়ের মূল্য স্থির ছিল। 


ভারতে ব্যবহারোপবোগী_আঁলোঁচয নীলামে সবুজ চায়ের মূল্য ৃ 
'“এবং চাহিদা পূর্ববর্তী সপ্তাহের হারে বজায় ছিল। গুডা চায়ের চাহিদা _ 


অত্যধিক ছিল। মূল্যের হারও' অধিক খিয়াছে। ব্রোকেন পিকো, 
অরেঞ্জ ফ্যানিংস এবং "টা পি চা ব্যতীত ' অপরাপর চায়ের ' চাহিদা 
অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল এবং ইতর হারেরও 'কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হয়না । 

কোটা _আল্দোচ্য সপ্তাহে রপ্বানীর কোটা 1/৯" পাই হইতে ' [১/০ 
আনা পৰ্য্যন্ত বলবৎ ছিল। আভ্যন্তরীণ কোটা “এক আনা ছয় পাই 


গিয়াছে। 
২... হয ও কাপড় 
কলিকাতা, eu 


আলোচ্য সপ্তাহে ₹বোস্বাইএর "তুলার বাজারে বিশেষ কোন উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়.নাই। সপ্তাহের মধ্যভাগে পানী প্রতিষ্ঠান এবং-স্থানীয় 
মিলসমূহ ' অধিক পরিমানে তুলা, ক্রয় করে বটে কিন্তু পরে বিদেশের 
বাজারের তুলার. যূল্যের-হার হ্রাস পাইয়াছে সংবাদে এইরূপ -কাঁরবারে 
, বাধা জন্মায় আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল মে ১৮৩০ আনায়, এবং 
 ভুলাই-আগষ্ট ১৮৯৫ আনায় বাজার বন্ধ হয়। ওমরা-এবং"বেঙ্গল ডিসেম্বর 
জানুয়ারী যথাক্রমে ১৫৪1০ আনায় এবং ১২৮ টাকায় বাজার. বন্ধ 
হয়। 
হিরা রর রো ফলে - নিউইয়কের 
বাজারে আশা আকাঙ্ফার সৃষ্টি হয় এবং মার্চের দর ১০.৫০ সেণ্ট পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পায়। মের দর বাজার বন্ধের সময় ১৩:৪৪ সেন্ট দ্রীড়ায়। 
. লিভারপুলের বাজারে 'জামুয়ারীর -দর-৮:হ৬--পেনী -এবং-মার্চের দর ৮.৩৩ 
পেনী দীড়ায়। , 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলাঁর'বাজ্জারের ' নিম্নগতি/রুদ্ধ হইবার ফলে কাপড়ের 
মুণ্যের উন্নতি পৃরিলক্ষিত' হয়। মিলসমূহ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার সরবরাহে 
ব্যস্ত থাকায় অগ্নিক পরিমানে অগ্রিম -কারবারসম্ভব হয়, নাই: |. সপ্তাহের ' 
প্রথমদিকে এরূপ সংবাদ পাওয়া 'যায় যে, -বোস্নাইয়ের কাপড়ের কলসমূহ 
আরও ৭৫-লক্ষ টাকার অর্ডার পাইয়াছে'।' অল্পদিনের মধ্যে ডেলিভারী 
"দেওয়ার সর্তে অগ্রিম কারবারে 'মিলসমূহ উৎসাহী নহে। চলতি 'বাজ্দারে 
কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে গাপীনী 
কাপড়ের" বাজারে কারবার খুব নিয়স্তরিত'ছিল। 


আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বান্ধারে সন্তোষজনক কারবার হুইয়াছে। 
চীনে স্বতার রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। স্থানীয় 
বাজারে মাঝারি এবং মোটা ধরণের স্বতার:চাহিদা দেখা গিয়াছে । 


্‌ কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী 
সুগার পিপ্ডিকেট চিনির বিক্রয় মূল্য হ্রাস করিবে সংবাদে আলোচ্য 


সপ্যাহের প্রারম্ভে কলিকাঁতার চিনির বাজ্বারে অনিশ্চয়তার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। কোন কোন আঁড়তদার তাহাদের যজ্জুদ চিনি কাটুতি করিবার জন্ঠ 
এত ব্যস্ত হইয়া পডেন যে তাহার প্রতি মণে পাঁচ আনা হইতে ছয় আনা 
“লোকসান দিয়াও উহা! বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন।, তৎপর-চিনির বিক্রয় 
মূল্য হাস করা 'হুইবে না বলিয়া সিশডিকেটের সিদ্ধান্ত-ঘোষিত হইবার পর 
পুনরায় মূল্যের হার প্রতি মণে চারি আনা হুইতে- পাচ আন! পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পায়। কলিকাতার আড়ত, হইতে অবিলম্বে ডেলিতারীযোগ্য চিনির 


আর্থিক জগৎ 











[৯২ ৭্শে' -জাহুয়ারী, ১৯৪১ 


সন  কলিকাতার_ব্াড়তের 
' চিনির যুল্যের দর’ কলের দর অপেক্ষা 'প্রতি মণে চারি 'আনা' বেশী 
“গিয়াছে।' অধচ "বাঙ্গালা ‘দেশের’ চিনির: কলগুলি "৪1৫ 'দিনৈর * মধ্যেই 
২ ডেলিভারী দিতে সক্ষম ছিল । “মফস্বলের ৮ 'কম৭, সপর্ঘ- 
বঙ্গের - কতিপত্ত ,-চিনির কলে. উৎপন্ন, : খোন্দেস্বরী চিনির-মৃল্যাল্ূতা 
বর্তমানে সন্তামূল্যে গুড় পাওয়া যাইতেছে জন্তুই মৃফ্্বলের চাহিদা বৃদ্ধি ন! 
পাবার কারণ।, কুলিকাতার, বাজারে ৩৫ হারার বস্তা চিনি মজুদ আছে 

বলিয়া “অনিতা হয ৷ “বিভিন্ন প্রকার শ্রুতি মণ: চিনির মু নিয়প ছিল; 
দর্শনা ; ৯দ০৫গাপালপুর 5/০ £সিতাধগঞ্জ ৯০ ‘পলাশী জি রি রং i 


খৈলের বাজার: 
ee < ' ‘কলিকাতা ১ রিচি 
রেডি ভাটা সপ্তাহে কলিরাতার,রড়ির 'ইখলের বাজার 
স্থির ছিল। মিল সমূহ প্রতি মণ খৈলের মুল্য ২!০ হইতে ২7৮০ আনা, দর 
দেয়; অপরপক্ষে আড়তদারগণ উহার ‘প্রতি দুইমণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ 
আনা সহ ) &1০ আনা হুইতে.হদৎ আনাদরে বিক্রয় করেন। 
খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহের সরিষার খৈলের বাজারও স্থির 
ছিল। মিলসমৃহ এই শ্রেণীর খৈল প্রতি মণ ১/%* আনা হইতে ১॥০ 
আনা দরে বিক্রয় কতর॥ আড়িতদীরগণ্ণ উহার -ছুইমগীপবস্তা (বস্তার মুল্য 
. 1০. আনা সহ ) ৩০আনা হইভত ৬০ আনা দরে-বিক্রয় করেন | 
ধান'ও চাউলের-বাজার 
. কলিকাতা, ১৭হী 

রেন্কুনের বাজার-_আলোচ্য সপ্তাহে- 'রেঙ্গুনের যান, ও 
বাজারে মন্দীভাব পরিলক্ষিত, হয় । বিভিন্ন. প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি 
“(প্রতি ঝুঁডির ওজন ৭& পাঃ ) ধান ও চাউলের মুল্য নিয়রূপ ছিল :-. 

-চলতি' মূল্য ২৭৮২ ;' ফেব্রুয়ারী ২৭৬২ 5" মার্চ ২৭৬২ 5 
এপ্রিল ২৭০-২৭৫ ২ 

.আতপ--যোটা ২৮৫২-২৯০২ 3 সরু ২৯০২-২৯৫২৪ 'টেবিয়ান ৩২৫২ 
৩৩০২ 5 শুগদ্ছি ৩০৫২-৩৯০৯) 5 কুলফি, ৩৩৫২-৩৪০১, 5 5 তাজ ৯৭০২-২৮৫৯, | 

লম্বা ৩০২২-৩৭৭২ 5 সঃ সিদ্ধ ২৭০ ২২৭৫২? ভাঙ্গা Peden 

' ধান্য _নাসিন শ্রেণী ১১৪২-১১৬২ ; মাঝারি ১২৪২-১২৬২'। ' 

' গত-১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত বহ্ধদেশ 
হইতে মোট ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৭ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসর গু সময় উহার পরিমাণ ১৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৬০ টন ছিল । 

কলিকাতার বাজার-_কলিকাতার ধান ও' চাউলের বাজার সমভাবেই 
'চড়া যাইতেছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ' ধাঁন ও. চাঁউলের নিয়রূপ দর, 
“গিয়াছে । oY 

ধান্য_২৩ নং পাটনা (নূতন ) ৩/-৩/৬ ; রূপশাল (নুতন). oe 
৩॥০৬.; দাদশাল ৩॥৩/০ ৪/০; ঃ মাঝারি পাটনাই ৩/৮৬-৩/০ ; ; পুব পাটনাই ' 
PE সাধারণ পাটনাই ৩৬-৩/৬ পাই । ,' 

চাঁউল-_২৩ নং পাটনাই ৫1০ 8০ 9 রূপশাল € কলছাঁটি') " ॥০ ad 

কাটারীভোগ (টেকি ) ৬/০; রূপশাল ( টেকি:)-81০1, . 
. গৃত ২৩শে নবেম্বর যে সপ্তাহে শেষ্হ্হয়াছে তাহাতে জল ও স্থলপথে 
ককিকাতীয় মোট ৯ হাজার ৯১১ টন চাউল আমদানী হুইয্লাছে।. গত 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১ হাজার ১৪৪ টন ছিল। ১৯৪০ সালের 
১লী জানুয়ারী হইতে উক্ত তারিখ পর্যন্ত এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ৩'লক্ষ, . 
৬৯ হাজার ৩৭০ টন ছিল। পূর্ববর্তী বসর'ও্ী সময়ে "উহার হার ছিল 


৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৮০'টন, | 
(জীর্ণ দেহে পুষ্ট ও শক্তি স্থণরে 











: সেবন করিলে ছর্বল দেহ ইন্জিয় মন 

অচিরে সঙ্কুচিত হয় 'এবং নষ্ট স্বাস্থ্য.” 
ও কর্মদক্ষতা দ্রুত ফিরিয়া আসে । 
লেসিভিন, মণ্ট, ভইটামিন প্রভৃতি 

বলবর্ধক উপাদানে প্রস্তুত 

সুখ সেব্য ওষধ:। " 

বেঙ্গল রেহিক্যাল জগ ফর্য্সউটবযালে ওআকস লি 

বলিব :: তোমা যে 





~~ 






৭ পা, 


৮ 'ফোন ১ বডবাঞ্জার, ৩৩৯ ** 





লা ভট্টাগঞ্য | 
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কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ 












আচার্য্য প্রফুললচন্দ্রের জন্ম-বার্ধিকী 

_ আচাধ্য প্রফুল্সচন্ত্র রায়ের অশীতি বাধিক জন্মদিবস প্রতিপালনের 
জন্য তাহার ভক্ত ও 'অনুরক্তম গুলী উদ্যোগী হইয়াছেন শুনিয়া আমরা 
'- অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । আচার্য্যদেব একজন খাষিকল্প ব্যক্তি এবং 
রাসায়নিক হিসাবে তাহার জগঘ্যাপী খ্যাতি রহিয়াছে। কিন্তু ৩০৩৫ 
বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালী জাতি কাব্য, সাহিত্য : ও 'রাজনীতি চর্চায় 
মগ্ন ছিল সেই সময় হইতে বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসাভিমুখী করিবার 
জন্ঠ তিনি যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে 
বর্তমানে জাতি ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য 
আস্তরিকভাবে, চেষ্টা করিতেছে তন্জন্ দেশ চিরদিন কৃতজ্ঞতার 
সহিত-তাহাকে স্মরণ করিবে । প্রকাশ যে আচাধ্যদেবের জন্ম- 
দিবসে রসায়ন শিল্পদ্রাত দ্রব্যের একটা প্রদর্শনী , খোলা হইবে । 
কিন্তু যদিও বাঙ্গলাঁর রসায়ন শিল্পে আচার্য্যদেবের দান. সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ তথাপি. মাত্র এইদিক দিয়া আচাধ্যদেবের প্রতি শ্রন্ধা 
প্রদশিত হইলে.ভীহার দানের অমর্যাদা. করা হইবে৷ -বাঙ্গালী 
জাতি আন্ধ যতপ্রকার ব্যবসা ও শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহার 
সকলগুলিতেই আচাধ্যদেবের প্রেরণা শক্তিসঞ্চার করিয়াছে । সুতরাং 
তাহার এ্রম্ম-দিবসে. বাঙ্গলায় যতপ্রকার শিল্প' রহিয়াছে তাহার ' সমস্ত 
মিলাইয়া একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা কর্ত্ব্য। এই উপলক্ষে 'বাঙ্গলার 
সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও-শিল্পী মিলিয়া'যদি-তাহাকে একটা টাকার 
তোড়া. প্রদান কবেন তাহা হইলেও তাহার দানের কথঞ্চিৎ প্রতিদান 
দেওয়া হরে: ' বাঙ্গলায় শিল্প বাণিজ্যের “গ্রসারের --উদ্দেশ্যে 


০৫৬-৯৬২ 
৯৬৩ 


আচার্য্যদেবের নামে এই উপলক্ষে যদি একটা তহবিল স্ষ্ট হয় তাহা 
হইলে উহ্‌! দ্বারা তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা 
হইবে। আচাধ্যদেবের জন্ম-বাষিকী দিবস প্রতিপালনের জন্য 
উদ্যোগী ব্যক্তিগগ আমাদের এই 'সব কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে 


বিশেষ সুপী হইব । 

মিঃ এমেরীর এক কথা 

ভারতীয় বাক্গনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারত সচিব মিঃ এমেরী 
গৃত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি 
তাহার পূর্ব্ষ পূর্ব্ব বারেব বিবৃতিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। অন্যান্য 
বিবৃতির ন্যায় এই বিবৃতির তাৎপৰ্য্য এই দাড়ায় যে কংগ্রেস যদি 
মুসলীম লীগ ও অন্যান্য দলের সহিত একটা আপোষ রফা না করে 
তাহা হইলে ভারতবাসীকে দেশশাসনে কোন অধিকার দেওয়া হইবে 
না। আর যদি এই ধরণের একটা মিটমাট হয় তাহা হইলেও সামরিক 
বিভাগ ও অর্থনীতিক বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব বৃটীশ গবর্ণমেন্টের হস্তে 
ন্যস্ত থাকিবে। এই বিবৃতির উত্তরে এখন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর তরফ 
হইতে যে সমস্ত জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে স্যার এন এন 
সরকারের মন্তব্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷" স্যার নৃপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত দায়িত্ব যখন বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের হস্ছেই-ন্যস্ত তখন ভারতবর্ষের সকল দলের ‘মধ্যে একটা 
মীমাংসা করিয়া-দিকীর দায়িত্বও তাহারা গ্রিহণ-করেন না কেন? স্যার 


নৃপেন্দ একজন - বৃটীশভক্ত, ‘প্রজা । '/নচেং তিনি একথা: বলিতে 


পারিতেন যে ভার তবর্দে সকল "দলের মধ্যে একটা সীমাংসা হইয়া 


৯৫৯ 





আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৫১ 





“গলে .দেশশাঁসনে ভারত্রাসীকে অধিকার না দেওয়ার পক্ষে কোন 

রর অজুহাত থাকিবে না বলিয়াই 'বৃাশ গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে অগ্রণী 

: হইতেছেন না। বাস্তবিক বৃটীশ গবর্ণমেন্টের পাণ্ডাগণ চিরদিন একথা . 
নাইয়া! আসিতেছেন যে ভগবান এদেশের ৪০ কোটি অধিবাসীর আুপ ? 
দুঃখের দাঁয়িত ইংরীজ জাতির উপরই অর্পণ করিয়াছেন এবং এই 
দায়িত্ব পরিত্যাগ করা ডাহাদের বিন্দুমাত্র.অভিপ্রায়.নুহে.। উহারা 
সঙ্গে সঙ্গে একথাঁও বলিতেছেন যে ভারতবাসীকে" 'দেশশাসনে 
অধিকার প্রদান করাই তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় | “কেবল দেশেব 
বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা মিটমাটের ব্যাপারেই- ভাহারা নিরপেক্ষ 
থাকিবেন। উহা আর. য়াহাই হউক সততা এবং, জকপটতা = নহে. 
একথা নিঃসন্দেহে-বলা যাইতে পারে । - সি 

পাটের পরিবর্তে অন্য ফসল 


5 বাঙ্গলা সরকার তাহাদের ঘোষণামত আগামী বংসরে যদি পাটের 


০81 


: এজ্জমির পরিমাণ ছুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেন তাহা হইলে এঁ- জমিতে.. 


অন্য কি ফসলের চাষ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে অনেকেই চিন্তা 
ভাবনা ' করিতেছেন। আমরা অন্যত্র একটি ' প্রবন্ধে বাঙ্গলায 
আগামীতে যে খাগ্ঠাভাবের আশঙ্কা উপস্থিত, হইয়াছে তৃ'দ্বষয়ে বিস্তৃত: .. 
ভাবে আলোচনা করিয়াছি।' পাটের চাষ কমাইলে .থে জ্‌মি-যুক্ত।। 
হইবে তাহাতে ধানোর চাষ করাই বর্তমান অবস্থায় সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত 
কাঙ্গ: হইবে। কিন্ত বাঙ্গলায় এমন অনেক জমিতে পাট উৎপন্ন হয় 
ভ্রাহাতে,ধান্যের চাষ করা সম্ভবপর নহে 'এই-ধবণের জমিতে চীন। 
. "বাদামের চাষের কথা অনেকে বলিতেছেন) ‘কিন্তু খাঙ্গলার কৃষক 
“চীনাবাদামের চাষে অভ্যস্ত নহে। বিশেষতঃ যুন্দের উন্য' অনেক দেশে 


চীনাবাঁদামেবরপ্তানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে উহা. মূল্য আস্কাঁভাবিকরূপে.. 
কমিয়া গিয়াছে । এরূপ অবস্থায় চীনাবাদামের চাষে; কুকের: কোন.. 


লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সম্পর্কে হুগলী হাস্থের কৰ্ণধাৰ 


শ্রদ্ধাম্পদ- শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখাঞ্জি ঢ্যাড়স চাষের “কথা উল্লেখ '' 


ক্ররিয়াছেন.৷. ড্যাডুস বাঁ-হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও এই ভাবেউহার 
চাহিদা খুব-বেশী,নহে.।.- কিন্তু উহ! হইতে - একপ্রকার তন্ত পাওয়া 
"যায় - যাহা “অনেকটা, রেশমের 'মত। উহার -দ্বারা.কৃষকের অর্থাগম 
হইতে পারে কিনা তহ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত মুখার্জি আমাদের তাভিমত 
জানিতে চাহিয়াছেন। এই সম্পর্কে অনুসন্গ।ন করিয়া আমির! জানিতে 
'পাত্রিলাম যে ভারতবর্ষের-কোথাও“ঢণিভসের'তন্ত হইতে বস্ত্র বয়ন 
করিবার কোন কল” নাই ।- এদেশ. হইতে." নিদেশও;ঢ্যাড়স-তন্ত 


রপ্তানী হয়.না,।. তারপর এদেশের জমিতে-ঢ্যাড়সের কলন যে প্রকার- 


তাহাতে. উহার . চায় থারাৎ- কৃষক. লাভৰান-হইবে কিনা তাহাতে 


সন্দেহ আছে. ৷. সুতরাং এই প্রসঙ্গে আদরা. আগের চাষের কথাই 


রিশেষভাবে উল্লেখ করিতে-চাই. পাটের জমর. যে: অংশে আখ 
জন্মিতে'পারে তাহাতে উহার.চাষ "হইতে পাবে । "ভাবত  ববকাবের 
কৃষিগবেষণা সমিতির তয়. হইতে ‘ইণ্ডিয়ান ফাম্মার* নামক যে মাসিক 
পত্র প্রকাশিত হয় তাহার জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় 'বৌম্বাই প্রদেশে 
আখের চাষ সম্বন্ধে-মিঃ ভি ভি গ্যাডগিল কতৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত. হইয়াছে, * উহাতে দেগা! যায়.যে উক্ত' প্রদেশের কোপের- 
গাও নামক-স্থানের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কোয়েম্বাটুর ৪১৯. নামক এক 
শ্রেণীর আখ উৎপন্ন হইয়াছে যাহার ফলন প্রতি একর জমিতে ৭৭.১ 
টন এবং যাহা হইতে ১৯৯২০ পাউও্ড__মর্থাৎ প্রায় আড়াই শত মণ 
গুড় পাওয়া গিয়াছে । সাধারণ কৃষকের পক্ষে সরকারী কৃষিক্ষেত্রের 
ন্যায় উন্নত. প্রণালীতে. আখের চাষ করা সম্ভবপর নহে. কিন্ত 
«কাপেরগাও কৃষিক্ষেত্রে অনুস্থত চাঁষপ্রণালী আংশিকভাবে অনুকরণ 


শখ 











করিয়া বাজলায় প্রতি একর জমিতে যদি উহার অর্দেক পরিমাণ আখও 
হপয় করা যায় এবং উহা হইতে যদি সৌয়াশিত: মণ।ঃগুউ-হয়. তাহা! 
হইলে পাটের চাষ অপেক্ষা আখের চাষ চতুপুণু অধিক": লাভজনক 
“ হইবে ! বাঙ্গলা সরকার যদি সহ্য সত্যই পাটেব-জমির পরিমাণ 'এক- 
তৃতীয়াংশে পরিণত করিতে. ইচ্ছা করেন তাহা ' হইলে তাহারা 
কোপেরগাও কৃষেক্ষেত্রের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিয়া তাহা বাঙ্গলাব 
কৃষকদের মধ্যে প্রচারিত করিতে পারেন। eR 
* বিদেশী তুলার উপর আমদানী শুষ্ক: : :. 
২সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে বি বদেশাগত ত তুলার উপর অন্ততঃ 
ন বংসবেবর জন্য অত্যুচ্চ হারে "আমদানী শুল্ক ধার্য্য করার জন্য 


." ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া সকল দলের সমর্থনে এক 


প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। পাঞ্জাবের অন্যতম মন্ত্রী স্যার ' ছট,বাম এই 
‘প্রস্তাবের সমর্থনে বলিয়াছেন_যুদ্ধের দরুণ বহুবিধ কৃষিপণ্যের মূল্য 
হাস পাইয়াছে এরং ব্রৈদেশবির তুলার আমদানী কমিয়া গেলে হয়ত 
ইহার আংশিক প্রতিকার হইতে পারে। যুদ্ধের ফলে ভারতীয় তুলা 
' রপ্তানী হ্রাস হওয়ায় পণ্চিম ভারতের কৃষক সম্প্রদায় যে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা. অন্লীকার...কিকাব, উপ্পবয, নাউ কিন্ত 
স্লামেরিকা ও মিশবজাত তুলার উপব আমদানী শুষ্ক স্থাপন 
কৰিলেই “কি অবস্থার উন্নতি হইবে? ভারতবর্ধ হইতে যে তলা 
বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার প্রায় সমস্তই ক্ষুদ্ৰ আশযুক্ত। ‘অপর পক্ষে 
বিদেশ হইতে যে তুলা ভারতে আমদানী হয় তাহার প্রীয় পনর 
আনাই দীর্ঘ আাশযুক্ত । প্রকৃত পক্ষে এই দুই শ্রেনীর .তুলার/মধ্যে 
কোন প্রতিযোগিতা নাই । বিদেশী, তুলার: আমদানী হ্রানের, ফলে 
ভারতবর্ষজাত ক্ষুদ্র জাশযুক্ত তুলার-কাট্তি-.বিশেষ বৃদ্ধি "পাইবে 
-কঈয়াও মনন করিবার হেতু নাই । ভারত সরকার এই প্রস্তাব মত 
বিদেশী: তুলার উপব অত্যুচ্চ হারে শুস্ক ধার্য্য করিলে পাঞ্জাব এবং 
বেরার প্রমুখ স্থানের মুষ্টিমেয় কৃষকসম্প্রদায় যোহারা দীর্ঘ আশযুক্ত 
তুলা উৎপাদন করিয়া থাকে ) "উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই কিন্ত 
উহাতে: ষমষ্টিগতভাবে ভারতের লক্ষ লক্ষ তৃলাচাষীর -কি- কল্যাণ 
হইবে তাহা আমাদের ধাবপার অতীত আমদানী -শুক্কের পরিবর্তে 
আমেরিকার যুক্তবাষ্ট্রে ন্যায় ভুলা রপ্তানীব জন্য সরকারী আর্থিক 
সাহায্যের Export 5Uubs5idy ) প্রস্তাব করিলেও পাঞ্জাব পরিষদের 
সদস্যগণ জনমতের সমর্থন লাভ করিতেন । ' 
বাঙ্গলা এবং আরও ২১টা প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ 'প্রধানতঃ 
মিহ বক্ত্রাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং বর্তমান অবস্থায় বিদেশী 
তুলাব উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য হইলে এই-"সঈমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রাতারাতি. দেশীয় তুলা ব্যবহার করাব' প্রথা 
অবলম্বন করা সম্ভব নহে এই প্রস্তাব কার্যে পরিধ্ৃত করার আর 
একটী ফল জাপানী এবং বিলাতী বস্ত্ের আমদানী বৃদ্ধি। পাঞ্জাব 
পরিষদের প্রস্তাব কার্ধ্যকরী হইলে দেশীয় মিলসমূহে স্বভাবতঃই “মিহি 
বন্ার্দির' উৎপাদন' হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে ইংলগু--বিশেষভঃ 
জাপান হইতে এই শ্রেশীর বস্ত্রাদির আমদানী বৃদ্ধি পাইবে । ' 
দীর্ঘ আশযুক্ত তুলা উৎপাদনে যে লাভ আছে ' তাহা নিরক্ষর 
চাষীও বুঝিতে পারিয়াছে।- এই ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
বিদেশী তুলার উপর আমদানীশুক্ব স্থাপন করা সন্তোষজ্জনক "পন্থা নয়। 
প্রচারকাধ্য, রীজ বিতরণ এবং গবেষণাই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'উপায়। 
বাঙ্গলায় সমবায় আন্দোলন 
সম্প্রতি বাঙ্গলার সমবায় রিভাগের গত ' ১৯৩৮-৩৯ সালের 
বাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। "গত ১৯৩০ সালের মন্দার 
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সময় হইতে এ প্রদেশের " "সমবায় আন্দোলিনের' ভিত “একটা ' 
একদিকে লোকের: আিক ছুরবন্থা ' 
ও অপরদিকে সমবায় বিভাগ পরিচালনায় ':ননারর্প আভ্যন্তরীণ ' 


বিপর্যয়ের সূচনা দেখা যায়। 


গলদ-_এই ছুই কারণে গত. কতিপঁয় বৎসর দেশে নূতন সমবায় 
সমিতির সংখ্যা মোটেই কিছু বুদ্ধি পায়' নীই।' 
বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়ায় পুরাতন সমিতিগুদলর মধ্যে কিছু সংখ্যক 
সমিতিব কাজও একেবারেই বন্ধ করিয়াদিতে হইয়াছে । , কিছুকাল 
যাবৎ সমবায় বিভাগের বাধিক রিপোর্টে আমরা সেই সকল নিরুং- 
সাত-ব্যপ্তক কাহিনীই পাঠ করিয়া আপিতেছিলাম। এতদিন পরে__ 
১৯৩৮-৩৯ ‘সালের রিপোর্টে সেদিক: দিয়া কিছু উন্নতির ' বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে__তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত ১৯৩৭-৩৮ 
সালে বাঙ্গলীয় সর্ববশ্রেণীর সমবায় সমতির মোট সংখ্যা ছিল 
২৪ হাজাব ২৫৬টি । আলোচ্য. বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট 
৩০ হাক্জাব. ৭০৭টি দাড়াইয়াছে। পূৰ্ব্ব বৎসর সমরায় সমিতির 
‘মোট,সদন্য সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৪০ জন। এবৎসর 
সেই সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪২০ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সমবায় সমিতি গুলির কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণও সামান্য, পবিমাণে 
বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট, কার্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ১৯' কোটি, ৪৮ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা 
' ২৭ কোটি ২১. লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে ৷ চাষাবাদের প্রয়োজনে টাকা 
'কর্জ গ্রহণের সুঁব্ধা নষ্ট হওয়ায় কিছুকাল' যাবৎ “বাঙ্গলাব কৃষকের! 
“বেশীরকম দুর্দশা : ভোগ: করিয়া আসিতেছে। সেই দুর্দশার প্রতি- 
কারের জন্য বাঙ্গলার সমবায়বিভাগ. , আলো বৎসরে একটু 
তৎপরতা দেখাইয়াঁছেন, 1. ফসলের. জামী কৃষকদিগকে সময়োচিত 
এ্রাণ প্রদানের জন্য এবৎসর.৬ হাজ্জার.২৫১টি নৃতন'সমিতি গঠন করা 
হইয়াছে। সমবায় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ২০ লক্ষ টাকা কর্ম দিয়া এই 
সমিতিগুলির' কার্যে সহায়তা ‘করিয়াছেন ৷, প্র টাকার মধ্যে , ১৩]০ 
গিয়াছে। ফসলের জামীনে খণ প্রদানের জন্য ৬ হাজার ২৫১টি 
নুতন সমিতি গঠিত হওয়ার ফলেই এবার বাঙ্গলায় সমবায় সমিতির 
এমোউ সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি ' পাইয়াছে।' - নূতন সমিতি 
‘গঠন ‘করিয়া. স্রকাঁর প্রদত্ত খের সাহায্যে যেভাবে কৃষকদিগকে 
খ্ণ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দেশেব মারাত্মক 'কুষিঝণ 
সমস্যা . সমাধানবল্পে গব্ণমেণ্টের সাময়িক চেষ্টা যত্বের.পরিচয় পিয়া 
যায়। কিন্ত উহাকে সমবায় আন্দোলনেব প্রকৃত: উন্নতির নিদশন 
বলিয়া মনে করা কঠিন। দেশের সমবায় সমিতিগুলির স্ুপরি- 
চালনার ব্যবস্থা করিয়া উহাদের মারফতে দেশের ধনসম্পদর বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করাই বর্তমানে সমবায় আন্দোলনের একটা বড় লক্ষ্য 
হওয়া উচিৎ । ' নতুবা কৃষকদের মনন্তুষ্টির জন্য সরকারী তহবিল 
হইতে অর্থ বিলাইয়া কৃষিধণ সমস্যার স্থায়ী প্রতিকার কিংবা 
সমবায় আন্দোলনের স্থায়ী" অগ্রগতি কোনটাই ৮ হইবে বলিয়া 
মনে করা যায় না। | 
১... এলুমিনিয়াম শিল্পে বিদেশী : 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পের স্বার্থ 
সম্পর্কে ভারত সরকার যে প্রকার উদাসীনতা দেখাইতেছেন তাহাতে 
যুদ্ধের পরেও ভারতীয় এলুমিনিয়াম শিল্পকে সংরক্ষণ শুক্ষের সুবিধা 
" দেওয়া হইবে বলিয়া সংবাদ জানিতে; পারিয়া: আমাদের মনৈ- একটু 
খটকা লীগিয়াছিল। আমাদের মনৈ হইয়াছিল: যে' এই ব্টাপারের 
পেছনে কোন ইউরোপীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে । 





নীনারপ ক্রটা 


লক্ষ টাকাই গ্বর্মৈন্টের নিক্ট হইতে: সামরিক খণ স্বরূপে পাওয়া Hl 





সম্প্রতি এই বির আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন হইল। এক্ষণে জানা গিয়াছে 
যে একটা. বিশিষ্ট রূটাশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান উত্তর ত্রিবাঙ্কুরের অলওয়ে 
নামক স্থানে " ৫০'বিঘা জমির উপর একটা বৃহদাকার এলুমিনিয়াম 
কারখানা স্থাপন_ করিতেছেন । ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেন্টের বিদ্যুৎ 

২পাদনের কেন্দ্র হইতে এই কারখানায় বিহ্যুৎ সরবরাহ হইবে এবং 
মধ্যভারত হইতে কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বক্সাইট. সরবরাহ 
হইবে 
ভাবতবর্ষের নানাস্থানে এলুমিনিয়াম ৫ তেয়ারের উপযোগী সাইট 
নামক মিশ্রিত ধাতু প্রচুব পরিমাণে পাওয়া যায়। এদেশে মজুবও 
স্থলভ। বিছ্যৎশক্তির সুবিধাও বহু স্থানে রহিয়াছে । উহা সব্বেও 


ভ 'রতবাসীর তরফ হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুতের জন্য কোন আন্তরিক 
চেষ্টা হয় নাই। 


মাত্র গত ১৯৩৭ সালে স্ুপ্রসিন্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
নিৰ্ম্মল কুমার জৈন এও কোম্পানীর.উদ্যোগে এনুমিনিয়াম কর্পোবেশন 
অব ইণ্ডিয়া লিঃনামক একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | উহারা 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া ২০ লক্ষ টাকার মত মূলধন সংগ্রহ করতঃ 
আসানসোলের নিকটে অনুপনগর নামক স্থানে একটা এনুমিনিয়ামের 
কারখানা স্থাপনের জন্যও তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছিলেন ।.- এই 
কারখানায় বৎসরে ৩ হাজ্জার টন ওজনের-এলুমিনিয়াম প্রস্তুত হইবে__ 
এরূপও একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্ত ইদানীং আর গুঁই 


“ কারখানা স্বন্ধে-কোনক্নউচ্চবাঁচ্য | শুনা যাইতেছে না প্রকাশ ‘যে 


কারখানার পঁরিচালকগণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ও বিশেষজ্ঞ সংগ্ৰহ 
করিতে, সমর্থ না হওয়াতে কারখানার কাজ আরন্ত করিতে পারিতেছ্ছেন 
না। | 

বর্তমানে এই শিল্পে বিদেশীগণ প্রবেশ লাভ করিল । উহার ফলে 
দেশের ' লোকের পক্ষে ভবিষ্যৃতে কোন দিন, এই শিল্পে আন্মনিযগ 


‘করিয়া তাহাতে সাঁফল্যলাভ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল", 17, 


:.: কলিকাতা! পোরটট্রাষ্টের চেয়ারম্যান : :: 
ভারতবর্ষের প্রোটট্যাষ্ট বা বন্দরকমিটিসমূহে ইউরোপীয় বণিক: 
সম্প্রদায়ের আধিপত্য; সৰ্ববজজনবিদিত | বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধান 
প্রধান পোষ্ট, টশ্ুলিতে ইউরোপীয় সদস্যের সংখ্যা ভারতীয়দের 
তুলনায় ‘অনেক .বেশী। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দা, করাচী, .ও 
চট্টগ্রাম এই পাঁচটি মেজর বা প্রথম শ্রেণীর পোট্রাষ্টের মোট কমি- 
শনার বা সভ্যসংখ্যা ৮৩। . তন্মধ্যে মাত্র ২৯ জন ভারতীয় এবং বাকী 
৫৪ জনই ইউবোপীয়। পরিচালক কমিটিতে সংখ্যাধিক্য ব্যতীত 
পৌঁটট্রাঞ্টেব সভাপতি, সেক্রেটারী, চীফ এপ্রিনিয়ার, একাউন্টেন্ট এবং 
তান্যান্য মোটা মাহিনার পদগুলিও দীর্ঘকাল যাবৎ ইউরোপীয়গণ 
অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন। গঠন তন্ত্র পরিবর্তন পূর্বক পোটট্রা্টে 
ভারতীয় সদস্তগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চেয়ারম্যান্‌.ও অন্যান্য দায়িত্ব- 
পুর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগের জন্য দেশীয় সংবাদপত্র এবং বণিকপভা- 
সমূহ কিছুদিন যাবৎ আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন এবং এই সম্পর্কে 
ভারতীয়দের ন্যায্য “দাবীর প্রতি ভারতসরকারের . দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হইয়াছে । কিন্তু ভারতসরকার* এ পর্য্যন্ত এই সমস্ত 
আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই । অসমের! 
সম্প্রতি অবগত হইলাম যে কলিকাতা পোট্রাষ্টের “বর্ত্তমান চেয়ারম্যান 
স্যার টমাস 'এলডার্টণের কাধ্যকাল শীঘ্রই শেষ হইবে। দীর্ঘকাল 
আন্দোলনের পর. স্যার টমাস এল্ডার্টমের পরবর্তী চেয়ারমানরূপে 
একজন ভারতীয় নিয়োগ করার জন্য দাবী করা যাইতে পারে॥ 
ভারতীয় বণিকসভাসমূহ এই সম্পর্কে যান বাহন বিভাগের ভার প্রাপ্ত 
সদস্তের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন আশাকরি কলিকাতা 
পোর্টট্রাষ্টের ইউরোপীয় সদগ্তাগণও আমাদের এই প্রস্তাবে সহি 
প্রদর্শন করিবেন। তা 





বর্ধমান বৎসরে একদিকে পাট ও অন্যান্ঠ কৃষিজাত পণ্যের. মূল্য 
হাঁস হেতু জনসাধারণের অর্থাভীব এবং অন্যদিকে চাঁল ও অন্তান্ত 
খাগ্ঘব্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে 
মনে হয় যে এবার বাঙ্গলায় এক মারাত্মক রকম দুভিক্ষ ও খাগ্যাভাব 
আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে । . বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে গত ১৯১৯ সাল 
হইতে বাঙ্গলায় যে অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণ 
এত বিব্রত হয় ন্যুই । উহার কারণ এই যে অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
খাছাদ্রব্য ও অন্যান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যও বহুল পরিমাণে হ্রাস 
পাইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান বৎসরে পাটের ও অন্যান্ত কুষিজাত 
পণ্যদ্রব্যের মূল্যহ্থাস হেতু জনসাধারণের চূড়াস্তরূপ অর্থাভাব এবং 
যুদ্ধ, অজন্মা ইত্যাদি কারণে চাল, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদি অপরি- 
হার্য্য ভ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি--এই উভয়ই এক সঙ্গে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । যখন লোকের হাতে টাকার পরিমাণ কমিযা যায় সেই 
সময়ে তাহাদিগকে যদি দেড় কি ছুইগুণ মূল্য দিয়া জীবনধারণের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের 
যে কি প্রকার ছর্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সহজেই অনুমান 
করা যাইতে পারে। 

বাজলা দেশের প্রধান সম্পদ পাট এবং উহার মারফতেই এই 
প্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থাগম হইয়া থাকে । কিন্ত এবার 
পাঁটের মারফতে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের হাতে গত বৎসরের 
তুলনায় এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশী টাকা,আসে নাই.। গত বৎসর 
বাঙ্গলায় ৮০ লক্ষ বেল-_অর্থাৎ ৪ কোটী মণের মত পাট জন্মিয়াছিল 
বব 11858 ডিসেম্বর মাসের মধ্যে 
কুষক এই পাটের প্রায় ষোলআনা গড়পড়তা আট টাকা মূল্যে 
বিক্লুয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং পাটের মারফতে গত বৎসর 
এই সময়ের মধ্যে বাঙলা দেশে ৩২ কোটী টাকার মত আমদানী 
হইয়াছিল। এবার বাঙ্গলায় ১ কোটী বেল-_অর্থাৎ ৫ কোটা মণের 
_ মত পাট উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্ত এবার ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই 
পাটের মধ্যে. ২।০ কোটী মণের বেশী পাট বিক্রয় হয় নাই এবং 
এজন্য কৃষক গড়পড়তায় প্রতি মণে ৪ টাকার অধিক মূল্য পায় নাই । 
কাজেই গত বৎসর ৩২ কোটা টাকার "পরিবর্তে এবার পাটের 
মারফতে বাজলায় মাত্র ১০ কোটা টাকার অর্থাগম হইয়াছে । 
গত বৎসরের 'ভুলনায় এবার সরিষা, তুলা, চামড়া প্রভৃতি জিনিষের 
মূল্যও কম এবং এই সব দফাতেও এবার বাঙ্গলায় অপেক্ষাকৃত -কম 
টাকা আমদানী হইয়াছে । কাজেই এবার বাঙ্গলায় টাকার কি 
প্রকার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং কৃষক ও কৃষকের উপর নির্ভর- 
শীল ১ মহাজন, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, চিকিৎসক, কুটীর 
শিল্পী, মজুর, জেলে, গোয়ালা, সুত্রধর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির 
কি প্রকার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে 
পারে। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে টাকার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি পণ্যব্রব্যের 
মূল্য হ্রাস পায় তাহা হইলে এই অভাব তত মারাত্মক হয় না'। 
চা'লের মণ ৬ টাকা থাকার সময়ে যে পরিবারের মাসে অপরিহার্ষ্য 
হিসাবে ৫০'টাকা ব্যয় হয় চালের মণ কমিয়া ৩ টাকা হইলে 
সেই পরিবার.”মাসে ৩০ টাকায় ব্যয় স্কুলান করিতে পারে । এরূপ 
ক্ষেত্রে টাকার" হিয়াবে আয়ের পরিমাণ কমিয়া গেলেও তাহা তত 
মারাত্মক হয় না । কিন্তু একটা পরিবারের মাসিক আয় যদি ৫০ টাকা 
হইতে কমিয়া ২৫. টাকায় পৃরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাকে যদি 
জীবনধারণের - পক্ষে অপরিহার্ধ্য চা'ল, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদি 
জিনিষ দেড় কি' ছুই গুণ অধিকমূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় তাহা 
হইলে উহার পক্ষে অনশনে মৃত্যু ভিন্ন গত্যস্তর থাকে না। বাঙলা 
দেশে রর্তমানে-্এই '্ররণেরই এরুটা-অবস্থার উদ্ভব. হইয়াছেন: এবার 
বাঙ্গলার সমষ্টিগত আয়ের পরিমাণ কমিয়! প্রায় “একতৃতীয়াংশ? 


পর্য্যব্সিত হইয়াছে-_-অথচ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চালের মূল্য 
ইতিমধ্যেই অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা আরও 
বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় 
এবার লবণ, কেরোসিন প্রতি জিনিষের মূল্য যে প্রকার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তাহার কথা এখানে উল্লেখ নাই করিলাম । 

এখানে চা'লের মুল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করিতেছি। বাঙ্গলা দেশে যে চা'ল উৎপন্ন হয় তাহা 


দ্বারা বাঙ্গলার অধিবাসীদের সারা বৎসরের খোরাঁকী চলে না। এজন্য 


প্রত্যেক বৎসর ত্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলা দেশকে বিস্তর পরিমাণ চা’ল 
আমদানী করিতে হয়। এবার বাঙ্গলা দেশে গত বৎসরের তুলনায় 
অনেক কম ধান্ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশ হইতে, 
বাঙ্গলায় চা'ল আমদানীর পক্ষে নানাবিধ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে । 
সরকারী বরাদ্দ অনুসারে গত বৎসর বাজলায় ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টন: 
চাল প্রস্তুতের উপযোগী আউল ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল-_কিন্তু এবার 
১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন চা'ল উৎপাদনের উপযোগী আউস ধান্তা 
উৎপন্ন হইয়াছে । আমন ধান্যের হিসাবে দেখা যায় যে গত বৎসর 
বাঙ্গলায় উৎপন্ন আমন ধান্য হইতে ৬৩ লক্ষ ৬২ হাজার টন চা'ল 
উৎপন্ন হইয়াছিল-_কিন্তু এবার আমন ধান্য হইতে ৪৯লক্ষ ২৫হাজ্জার 
টন মাত্র চা"ল উৎপন্ন হইবে । ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা, মাপ্রান্্র ও 
বিহারেই সবচেয়ে অধিক জমিতে ধান্যের চাষ হইয়া থাকে । এবার 
বাঙ্গলার ন্যায় মাদ্রাজ ও বিহারেও কম পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে । 
অবশ্য এবার ব্রহ্ষদেশ হইতে গত বৎসরের তুলনায় কিছু অধিক: 
পরিমাণ চা'ল বিদেশে রপ্তানী হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে কম a 
ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া ত্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট বর্তমান ইংরাজী 
বৎসরের প্রথম হইতে ব্ৰহ্মদেশ হইতে রপ্তানীকৃত চা'লের উপর, 
একটা শুস্ক ধার্ধ্য করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে যুদ্ধের ভম্য মালয়, - 
সিংহল, জাভা প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন রবার ও অন্যান্য কতিপয় জ্রিনিষের 
উল্লেখযোগ্যরূপ মূল্য বৃদ্ধি হেতু এ সব দেশের অধিবামীগণ 
অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে চা'ল ব্যবহার করিবে এরূপ মনে, 
করা যাইতেছে । এদিকে জাপান ও ফরমোজা দ্বীপ চা*লের - 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী নহে. বলিয়া এই ছুই দেশ ব্ৰহ্মদেশ হইতে বেশী 
পরিমাণে চা'ল ক্রয় করিবে. বলিয়া আশঙ্কা আছে। উহা. অপেক্ষা. 
গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে পুর্ব এসিয়ায় বর্তমানে যুদ্ধ বিস্তৃতির যে আশঙ্কা, 
উপস্থিত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই শ্যামরাজ্য যে ভাবে যুদ্ধে জড়াইয়া 
পড়িয়াছে তাহাতে পুর্ব এশিয়ার সকল দেশই পর্যাপ্ত পরিমাণ চা'ল 
মজুদ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশের চা'লের বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতা 
আরম্ভ করিবে । এই সব ব্যাপার হইতে মনে হইতেছে যে ব্রহ্মদেশ- 
হইতে এবার বাঙ্গলায় চাল আমদানী খুবই বিস্নসঙ্কুল হইবে এবং 
যে চা'ল আমদানী হইবে তাহার মূল্যও দিন দিন চড়িবে। উহার 
প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গলায় চা’লের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া, 
অনিবাধ্য । , 

আমর! গোড়াতে বলিয়াছি যে বর্তমানে বাঙ্গলায় এক মারাত্মক 
রকম ছুভিক্ষ ও খাগ্ভাভাব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। উপরোক্ত বিবরণ, 
হইতে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে । এবাব যেরূপ অবস্থা' 
দেখা যাইতেছে তাহাতে দিনমজুর, মধ্যবিস্ত শ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণীর 
বহু ব্যক্তির পক্ষে ছু'মুঠা অন্নের সংস্থান করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া 
উঠিবে। অবশ্য বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ কমাইয়া যদি 
একতৃতীয়াংশে পরিণত করা হয় তাহা হইলে আগামীতে এই 
ধানের জমির পরিমাগ উল্লেখযোগ্যরূপে বৰ্দ্ধিত হইবে । কিন্তু আগ ্ 
গৃহ্থের হাতে আসিতে আরও অস্তুতঃ ৫ মাস বাকী আছে। আমন 
ধান্য জন্মিতে আরও ১০ -মাস.সময়' লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে - 
বাঙ্লার অধিবাসীগণ্‌কে 'জীবনধারণ করিতে 'যে' কি প্রকার বেগে 
পাইতে হইবে্ভাহী ভাঁবিয়া আমরা 'শিহরিয়া উঠিতেছি। : * 





' বাল! দেশে, ৮৬ হারার ৬্১টী, প্ীতীম রহিয়াছে এবং 
বারল্রা ৫ কোটী ১ লক্ষ ২৪ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৪'কোটা 
৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার লোকই পল্লীগ্রামে বাস করিয়া থাকে। উহা 
১৯৩১ সালের মাথা গুণতির হিসার। ওঁ সময়ের পরে দশ বতদর- 
কাল অতিবাহিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীর 
সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত অধি- 
বামীর মধ্যে পণর আনা লোকই অজ্ঞ, নিরক্ষর, এবং চূড়ান্তরূপ 
দারিজ্য-ভারে কষ্ট । . উহাদের মধ্যে অনেকেই সারা বৎসর ছু'বেলা 
পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসম্ত প্রভৃতি 
রোগে উহারা ইতর প্রাণীর মত বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণত্যাগ 
করে। অধিকাংশ পল্লীই জঙ্গলাকীর্ণ এবং কচুরীপানা, মশা মাছি 
প্রভৃতিতে পূর্ণ দুর্গন্ধময় জলা ডোবা ও পুকুরে ভত্তি। গ্রামে রাস্তা 
ঘাট নাই বলিলেই চলে ৷, জনসাধারণ যে শ্রেণীর আবাসগৃহে দিন 
কাটায় তাহা গরু ঘোড়া রাখিবারও উপযুক্ত নয়। অনেক গ্রামে 
বিদ্যালয় রহিয়াছে বটে-_কিস্তু অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই স্কুলের 
বেতন এবং পুস্তকের মুর্ল্য দিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া উঠারা ছেলে- 
পিলেকে স্কুলে পাঠাইতে সমর্থ নহে। গ্রামে চোর গুণ্ডা প্রভৃতির 
উপদ্রব এত বেশী যে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবার পর 
অনেকের পক্ষেই রাত্রে নিদ্রা যাইবার উপায় নাই। অশিক্ষা কুশিক্ষা 
ও দারিদ্র্যের ফলস্বরূপ গ্রামে দলাদলী, পরচর্চা, পরনিন্দা প্রভৃতির 
প্রাবল্যও খুব বেশী । জনসাধারণের সামান্য যে একট; অবসর থাকে 
তাহাতে চিত্তবিনোদনেরও কৌন ব্যবস্থা নাই। .মোটের উপর পল্নী 
অঞ্চল বর্তমানে যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা মানুষের বাসের 
উপযুক্ত নয়। 

৩০1৪০ বৎসর -পুর্ব্বেও বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের এরূপ দুরবস্থা 


ছিল না। তখন গ্রামের জনসাধারণের এত অভাব অনটন ছিল 
না। যাহারা একট, সমৃদ্ধ ছিলেন তাহারা তখন গ্রামেই বাস 
করিতেন। উহাদের বাড়ীতে বারমাসে তের পার্বন লাগিয়া 
থাঁকিত। পুত্র কন্যার বিবাহে উহারা বিবিধ প্রকার আমোদ 


প্রমোদের ব্যবস্থা করিতেন ৷ উহাদের এই সব কাজে বহু লোকের 


জীবিকা সংস্থানের উপায় হইত এবং গ্রামবাসী মধ্যে মধ্যে একট, 


আমোদ প্রমোদের সন্ধান পাইত। কিন্ত আজ আর সেই দিন নাই। 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতির প্রাবল্য এবং চোর ডাকাতের উপদ্রবের ফলে 
বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেরই সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রাম ছাড়িয়া 
সহরে পলায়ন করিয়াছেন । উহার ফলে উহাদের দ্বারা প্রতিপালিত 
বহু ব্যক্তিই যে জীবিকা সংস্থানের উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে 
এরূপ নহে--এজন্য গ্রামে সর্বপ্রকার আনন্দ উৎসব বিলুপ্ত হইয়াছে 
এবং গ্রামবাসী উহাদের সাহচধ্যে উচ্চতর চিন্তা ও উচ্চতর আদর্শ 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । ৩০1৪০ বৎসর পূর্বেও বাঙ্গলার প্রতি- 
পল্লীতে গভীর রাত্র পর্য্যন্ত বাউল, জারী, কীর্তন_ প্রভৃতি গানের 
আনন্দ উৎসব চলিত! কিন্ত এক্ষণে সন্ধ্যার পরে কোন গ্রামে 
প্রবেশ করিলে উহাতে কোন জনমানব আছে কিনা তাহার সাড়া 
পাওয়া যায় না। দারিদ্র্য, রোগ ও বিবিধ প্রকার অশান্তির নিষ্পে- 
যণে বাঙ্গলার পৌণে পাচ,কোটী অধিবাসী আজ জীবম্মত। অথচ 


জন্যই আগ্রে ব্যবস্থা করিতে হইবে৷ 


কৃষি, কুটার শিল্প, পশুপালন ইত্যাদির 'মারফতে বাঙ্গলার ধন সম্পদ 
উৎপাদনের 'গুরুদায়িত্ব উহাদের হন্তেই ্াত রহিয়াছে । 

৭ বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এই পল্লীবাসীদের রক্ষার 
বাঙ্গলা দেশে পল্লী সগঠন 
ও.পৃল্রী উন্নয়নের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন। 
কিন্তু এই বিরাট ও ব্যয়বহুল কাজে হাত দেওয়া র্যক্তিবিশেষ__তিনি 
যতই প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হউন না কেন--তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। 
কাজেই এই ব্যাপারে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর! ছাড়া তিনি 
আর কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। উহা দেশের রাজশক্তির 
কাজ এবং রাজশক্তি ভিন্ন আর কেহ সাফল্যের সহিত এই কাজ 
পরিচালনা করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু বালা সরকার এই ব্যাপারে 
কি করিতেছেন? ছুই বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে তাহার! 
পল্লী সংগঠনের জন্য একজন ডিরেক্টর নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
দেশবাসী উহাতে মনে করিয়াছিলেন যে পল্লী অঞ্চলের প্রতিনিধি 
স্থানীয় বাঙ্গলা সরকার বুঝি তাঁহাদের একটা প্রধান কর্তব্যে অবহিত 
হইলেন। কিন্ত এই ছুই বৎসরের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ব্যাপারে 
গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা কি, কতদিনের মধ্যে এই পরিকল্পনাকে 
কার্ধ্যকরী করা গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রায়, এই পরিকল্পনায় গবর্ণমেন্টের 
মোটমাট কত টাকা ব্যয় হইবে এবং এজন্য বৎসরে কত টাকা 
করিয়া তাহারা ব্যয় করিতে চাহেন তাহা আজ পর্যন্ত দেশবাসী 
জানিতে পারে নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের পল্লী 
উন্নয়ন বিভাগের বর্ধমান ডিরেক্টর মিঃ ইশাক কলিকাতার সমস্ত বিশিষ্ট 
সাংবাদিককে তাহার আফিসে আহ্বান করিয়া এই ব্যাপারে সাহায্য 
করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই 
সম্মেলনে আমরা তাহাকে একথা জানাই যে পল্লী উন্নয়নের মত 
মহান_ কাজে দলগত ও সম্প্রদায়গত সমস্ত ভেদ বিভেদ ভুলিয়া 
গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিতে সমস্ত সংবাদপত্রই রাজী আছে। কিন্তু 
এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের কর্মপন্থা কি এবং এজন্য গবণ মেন্ট 
প্রয়োজনান্ুরূপ অর্থব্যয়ে সম্মত আছেন কিনা তাহা পূর্ব জানা 
দরকার। একথা ঠিক যে পল্লীবাসীর আত্মশক্তিতে অনাস্থা এবং 
পরস্পরের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার অনিচ্ছাহেতু পল্লী 
সংস্কারের অনেক কাজে বাধা পড়িতেছে। সংবাদপত্রসমূহ ক্রমাগত 
প্রচারকাধ্য চালাইলে পল্লীবাসীর ,আত্মসম্বিৎ জাগিতে পারে এবং 
জঙ্গল ও জ্রলাডোবা পরিষ্কার, রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ চোর ডাকাতের 
উপদ্রব নিবারণ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব উহারা নিজেরাই গ্রহণ 
করিতে পারে। কিন্ত এই ব্যাপারে নিদ্দি পরিকল্পনা চাই, 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও উপদেশ চাই এবং প্রাথমিক মুলধন হিসাবে 
গবর্ণমেণ্টের অর্থামুকুল্য চাই। যাহারা দারিদ্র্য, রোগ ইত্যাদির 
ফলে মুমুরূ হইয়া পড়িয়াছে, আত্মশক্তিতে যাহাদের কিছুমাত্র আস্থা 
নাই এবং মাত্র সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা যাহাদের বন্ুপ্রকার 
সমস্তার সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই তাহাদিগকে কেবল আশার 
বাণী শুনাইলে এবং স্বাবলম্বী হইবার জন্য উপদেশ দিলে কি লাভ 
হইবে? | 

(৯৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 
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আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু জীবনবীমা ব্যবসায়ে ভারতীয় 
কোম্পানীসমূহ' সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর. হইলেও ভারতীয় 
বীমাক্ষেত্রে রিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহ, এখনও বিপুল পরিমাণ 
ব্যবসা চালাইতেছে "এবং এজন্য প্রত্যেক বৎসর :ভারতবাসীর সঞ্চিত 
বহু অর্থ প্রিমিয়াম হিসাবে বিদেশী বীমা, কোম্পানীর হস্তগত 


হইতেছে ৷ গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে দেশী বিদেশী সমস্ত বীমা, 


কোম্পানীর, মারফতে যে ৫১.৭. কোটী টাকার নূতন জীবনবীমার 
পলিসি প্রদত্ত হয় তাহার মধ্যে ৮.৪ কোটা, টাকার পলিসি বিদেশী” 
জীবনবীমা কোম্পানীর মারফতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং উহার বাবদ 
বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের প্রিমিয়াম হিসাবে আয়ের 
পরিমীণ বৎসরে ৪৩ লক্ষ টাকা বদ্ধিত হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্টে 
দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালের 'শেষে ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী জীবনবীম! 


,কোম্পানীগুলিতে মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটা টাকা: 


এবং উহার প্রিমিয়াম হিসাবে উক্ত বৎসরে বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহ 
৫.১: কোটা টাকা পাইয়াছিল। - অধিকন্তু এই বশুসরের, শেষে 
ভারতবর্ষে 'জীবনবীমা ব্যবসায়ে রত বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের 
হাতে :৪৪$ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। এই টাকার অধিকাংশই যে 


জীবনবীম। ব্যবসায়ের জন্য বীমা! তহবিল হিসাবে সঞ্চিত হইয়াছে . 


তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা! হইতে ভারতবর্ষের কি পরিমাণ টাকা 
জীবনবীমার .মারফতে বিদেশীর হস্তগত হইয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 

জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্ত শ্রেণীর নি অগ্নিবীমা, 
জাহাজ বীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ে এখনও 
ভারতবর্ষে বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের আধিপত্য রহিয়াছে। গত 
১৯৩৮ সালের শেষে ভারতবর্ষে মোট ১৪৩টী বিদেশী বীমা কোম্পানী 
ব্যবসায়ে রত ছিল। উহার মধ্যে ১২টী কোম্পানী একমাত্র জীবন- 
বীমা ব্যবসায়ে এবং ১৪টী কোম্পানী অন্যান্য. শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ের 
সহিত জীবনবীমা ব্যবসায়ে এবং ১১৭টী কোম্পানী একশাত্র 
অগ্নিবীমা, জাহাজবীমা প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। 
কাজেই এ বৎসরে ভারতবর্ষে জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীম! 
ব্যবসায়ে লিপ্ত বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৩১টা। পক্ষান্তরে 
এ বৎসরে জীবনবীমা ছাড়া অন্তান্ত শ্রেণীর বাম! ব্যবসায়ে রত 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫টা। সরকারী 
রিপোর্টে দেখা যায় যে গত ১৯৬৮ সালে ভারতবর্ষে ব্যখসারত দেশ] 


বিদেশী সমস্ত বীমা কোম্পানী অগ্নিবীমার প্রিমিয়াম বাবর ১.কোটা ' 


৩৮ লক্ষ টাকা, জাহাজবীমার প্রিমিয়াম বাবদ ৫২ লক্ষ টাকা! এবং 
দুর্ঘটনা ও অন্যান্ত শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ৯২ লক্ষ টাকা_ মোট 
২ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। , উহার মধ্যে উক্ত তিন শ্রেণীর 
বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ভারতীয় কোম্পানীসমৃহের আয় হইয়াছিল 
যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ, ১২ লক্ষ ও ৩৪ লক্ষ__ মোট ৮৯ লক্ষ টাকা । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমার 





ারদায়েতিরিতবর্ষে প্রতি বসুর প্রিমিয়াম হিলাকেে ্কপাওযা 
যাইতেছে তাহার ছুই: তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশী পরিমাগ,টাকা-এখনও 
বিদেশী: বীমা' কোম্পানীর, হস্তগত: হইছে এবং ভারতীয়. বীমা 
কোম্পানীসমূহকে এক, তৃতীয়াংশ অপেক্ষা টাকা পাইয়া সন্ত 
থাকিতে ‘হইতেছে। , এস্থলে, উল্লেখযোগ্য, যে গত ১৯৩ সালে 
ভারতবর্ষস্থিত, বিদেশী বীমা, কোম্পানীসমূহ ছাড়া 
অন্কাস্য-শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ের প্রিমিয়াম হিসাবে। যে কোটা ৯২ 
লক্ষ, টাকা আদায় “করিয়াছিল, তাহার মধ্যে ইংলওস্থিত বীমা 
কোম্পানীসমূহের ভাগেই পড়িয়াছিল্‌ ১ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকা এবং 
বাকী: টাকা কানাডা, হংকং, ইউরোপের, বিভিন্ন দেশ, আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশের বীমা' “কোম্পানীসমূহ হস্তগত 
করিয়াছিল! এই হিসাব হইতে একথা বলা. যাইতে পারে “যে 
ভারতবর্ষে জীবনবীমা. ছাড়া অন্যান্য-শ্রেণীর., বীমার. ব্যবসায়ে 
বর্তমানে বুটাশ বীমা রোম্পানীসমূহই আধিপত্য“করিতেছে।' 
ভারতবর্ষে জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর বাঁমা' ব্যবসায়ে 


বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের' আধিপত্যের কতকগুলি: কারণ | 
ভারতবর্ষ হইতে জাহাজযোগে যে মালপত্র বিদেশে" 


রহয়াছে। 
রপ্তানী হয় তাহার প্রায় যোলআনা' বিদেশী জাহাজসমূহ বহন 
করিয়া. থাকে এবং উহার ফলে এই সব মালপত্র' বিদেশী” বীম! 
কোম্পানীতে 'বীমা করা হইয়া থাকে ।: দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন 
গুদামে যে মালপত্র মজুদ থাকে তাহার জন্য'বিদেশী বীমা কোম্পীনী- 
সমূহে অগ্নিবীমা না, করিলে বিদেশী ব্যাক্কসমূহ' উহাঁর' জামীনে' টাকা 
ধার দিতে রাজী হয় না" এজন্য বহু ভারতীয় অনিচ্ছাসন্বেও তাহাদের 
মাঁলপত্রের জন্য, বিদেশী বীমা কোম্পানীতে অগ্নিবীমা করিতে বাধ্য 
হয়। ভারতবর্ষে ষে'সমস্ত মোটরযান রহিয়াছে তাহার একটা উল্লেখ- 
যোগ্য অংশের মালিক বিদেশী বা বিদেশী কোম্পানী '।' উহারা কখনও 
উহাদের মোটরযান. দেশী বীমা কোম্পানীতে বীমা করে না৷ কোন 
বিদেশী যদি ভারতীয় কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট' হইতে 
মালপত্র ক্রয় করে তাহা হইলে প্রথমেই এরূপ সর্ত দিয়া থাকে যে এ 
মালপত্র জাহাজে ভত্তি করার পর উহার জন্য বিদেশী কোম্পানীতে 
বীমা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য, 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, জাহাজী ব্যবসা ইত্যাদির একটা খুব মোটা অংশ 
বিদেশীর করতলগত বলিয়াই জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য: শ্রেণীর 
ব্যবসায়ে বিদেশী বীমা' কোম্পানীসমূহ আজ এরূপ আধিপত্য করিতে 
সমর্থ হইতেছে ॥ যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় জাহণজ' ভারতবর্ষ হইতে 
দেশ: বিদেশে মালপত্র লইয়া যাতায়াত করিতে সমর্থ না হইবে, 
ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ ভারতবাসীর ব্যবসা বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় সাকুল্য 
অর্থ সরবরাহ করিতে না পারিবে 'এবং ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যে 
ভারতবাসী উহার যথাযোগ্য স্থান দখল করিতে" সমর্থ না হইবে 
ততদিন পধ্যন্ত অগ্নিবীমা, জাহাজ বীমা, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি বিবিধ 
শ্রেনীর বীমার ব্যবসায়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমৃহের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় নাই? 

কিন্তু এই ব্যাপারে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ীদেরও একটা কর্তব্য 
রহিয়াছে । . এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ এখন পর্যন্ত জীবন. 
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কে বক নিয়োজিত করিয়া রাখছে 
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ভারতবর্ষে .ভারতবাসীর পরিচালিত ২১৭টা বীম! কোসস্ানীর মধ্যে: ও এস ইাকঅরনি্ টি ডু নূতন কাধ্যভার গ্রহণ " 


মাত্র ৩৫টি বীমা কোম্পানী জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা 
ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকে । অথচ দেশের অভ্যন্তরে অগ্নিবীমা, 
মোটর বীমা, বিশ্বস্ততার জামীন “বীমা ইত্যাদি বহু প্রকার বীমা 
ব্যবসায়ের প্রসারের বিপুল: 'ও পঅনধিকত ক্ষেত্ৰ পড়িয়া রহিয়াছে ।, 
“এদেশে গোমড়ক বীমা, ফেসলহানীবীমা, 'বেকার-বীমা প্রভৃতি' বহু- 

প্রকার বীমার“ আজ পর্য্যন্ত কোন, সৃত্রপাতই হয় নাই বলা চলে৷ 


i কোম্পানী যদি. একমান্্র জীবনবীমার ব্যবসায়ে 


te ডি 


সমস্ত শক্তি নিয়োজিত নী রাখিয়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে 
উহাদের চেষ্টা নিয়োজিত করে তাঁহা হইলে এই দিক দিয়াও অনুর. 
ভবিষ্যাতে একটা বড় রকম ব্যবসা জমিয়া উঠিতে পারে। এদেশে 


বর্ধমানে জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বহু প্রকার বীমার যে বিপুল ক্ষেত্র 
পড়িয়া রহিয়াছে ভারতীয়, কোম্পানীসমূহ সময় থাকিতে তাহা, 
অধিষীর করিবার জন্য যদি কৌন চেষ্টা না করে তাহ! হইলে ক্রমে: 


উহা যে বিদেশীর করতলগৃত হইবে তাহা. একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই 
০ | 


অস্ত ২৭শে ও ও আগামীবপ্য ২৮শে জানুয়ারী নয়াদিজীতে হী সম্মেলনের 
দবিতীয়' বাঁধিক অধিবেশন হইবে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণ- 
,মেন্টের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন! বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শ্রম 
মন্ত্রী মিঃ -এইচ, এস, স্ুরাবন্দী, শ্রম বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস, কে 
কুপালনী আই)সি, এপ, লেবার কমিশনার মিঃ ডব্লিউ, এ এস, লিউইস্‌, আই 
লি, এস, এবং পার্লামেন্টরী সেক্রেটারী খাজা. সাবুদ্দিন, এম, এল,-এ, উক্ত 
" "সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবেন | 


‘== DE 


1 একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্য-সহজ-দেয় কিন্তীর ৃ 
| বিনিময়ে স্বীয় বার্দক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্য আঁথিক ' পা 
' . স্বচ্ছলতার নিশ্চিত, সংস্থান করা সম্ভব৷ 


প্রতি বৎসরই সহ সহজ সুধী ভদ্রমপগ্তলী তাহাদের বৃদ্ধ-- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ভতিগণের আধিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য , 


“ওরিয়েপ্টালেই” জীবন বীমা, করেন: 


' কারণ 
“ওরিয়েপ্টালই” ভারতের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও. 
জনপ্রিয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান 
অনর্থক কালক্ষেপ না, নাক অবিলম্বে আপনিও 


| 
| 
| 
| 





বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন ২ a 


দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী 


ওরিয়েন্টাল 


গবর্ণমেণ্ট 
লাইফ এসিওরেন্ন কোং লিঃ 
* ওরিয়েন্টাল এসিওরেম্স বিল্ডিং 
১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
: ফোন, নং--কলিঃ, ৫০০ ৷ 
স্থাপিত_১৮৭৪ 
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করিয়াছেন। এই অল্পদিনের মধ্যে তিনি যে' তাহার উপর গ্যস্ত 
দায়িত্ব প্রতিপালনে আস্তরিক মনোভাব পোষণ করেন তাহার পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। -রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের স্তায় একজন 
সৰ্ব্বথা যোগ্যব্যক্তিকে সহকারী হিসাবে; লীওয়াতে তাহার কাজের 
পক্ষে খুর সুবিধাও হইয়াছে! কাজেই. ,বন্ধুভাবে“তাহাকে আমরা 
২১টা,কথা.বলিতে-চাই.। . বাঙ্গলার . প্রীয়-.৮৭ হাজার “লিল্লীগ্রামের : 
বর্তমানে যে ছুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা মাত্র প্রচারকার্য্যের : 
দ্বারা অথবা ১০।২০ হাজার টাকা অর্থব্যয়ের দারা দূর, করা সম্ভবপর 
নহে। ' প্রই'সমস্তা অত্যন্ত ব্যাপক এবং ব্যাপক ও দীর্ঘকালব্যাপী 
কর্মপন্থা দ্বারাই উহার মীমাংসা 'হওয়া 'সম্তভবপর । এজন্য বহু অর্থ- 
ব্যয় প্রয়োজন ।; ' বাঙ্গলা সরকার এত অর্থব্যয়ে সমর্থ ' 'নহেন। " 
কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের' বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ. 
ক্রিয়া এই সম্পর্কে একটী ১৫ বা ২০ বৎসর ব্যাপী ব্যাপক, কর্মপন্থা, 
স্থির করেন এবং উহার জন্য অপরিহার্ধ্য হিসাবে বৎসর বৎসর যে 
অর্থব্টয়ের প্রয়োজন তাহা প্রদান' করিতে তিনি' যদি গবর্ণমেণ্টকে ' 
রাজী করাইতে পারেন তাহা হইলে" বাকী অর্থ ' দেশবাসী, প্রদান ' 
কৃরিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না। এই বিষয়ে সরকারী কার্য্যক্তম " 
কি হওয়া উচিত তাহা এক কথায় বলা সম্ভবপর নহে।' প্রয়োজন ' 
বোধ করিলে আমরা তাহার সমক্ষে একাধিক কাৰ্য্যক্ৰম উপস্থিত 
করিতে পারি। কিন্তু এই সম্পর্কে সময় ও শ্রম ব্যয় করিবার এবং. 
দেশবাসীকে উৎসাহাম্থিত করিবার পূর্বের গবর্ণমেন্ট যে পল্লী উন্নয়নের 
ব্যাপারে আন্তরিকতাসম্পন্ন তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক । .. 
নচেৎ মাত্র প্রচারকার্য্য দ্বারা কোন সুফল হইবে না এবং পল্লী 
উন্নয়নের নামে বর্তমানে যে অর্থবায় হইতেছে তাহাও জনসাধারণের , 


কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় বলিয়া গণ্য হইবে । আশা করি আমরা 
যে প্রকার মনোভাব লইয়া এই সব কথা বলিলাম মিঃ ইশাক তাহার: 
তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 


















পতল 


শি বান 
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৫০১০ ০১০০৩ টাক। | 

২৫,০০, 900, 
২২,৯৫,০০* টাকার উৰ্দ্ধ 
১০,৫৭,০০* ১৯১ 5? 


রিজার্ভ ফণ্ড (গভ্ণমেণ্ট 
সিকিউরিটিতে ন্যস্ত ) ৭,১০১০০০ 9 2 


(৩১শে ডিসেম্বর হন পর্য্যন্ত) 


ডিপজিট ও কার্ধ্যকরী ফণ্ড ২ কোটা টাকার উর্দ্ধে 


বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে শাখা 
_ অফিস অবস্থিত ৃ 


ইংলণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে একচেঞ্জ ব্যবসা করা হয় 

কলিকাতা অফস £--১০নং ক্লাইভ রুট, ১৩৯বি, রস রোড, 
২২৫নং কর্ণওয়ািস স্ট্রীট 

ম্যানেজিং ডিরেক্টব :_-ডাঁও এস, বি, দত্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি 

85 লণ্ডন, বি 





' সহায়তা কর! 


Et » ৪ বল ূ 
।,গৃত-আাহুয়ারী ও ডিসেম্বর মাসে মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫ কোটি ৩০ লক্ষ গজ 
চট ব্যরহৃত হইইয়াছিল। : বং উপরোক্ত ছুই বাল চট যাবত 
হইয়াছিল ৭১ ফোটি.২০ লক্ষ গজ । এ 


: ভারতের চলচ্চিত্র সম্পর্কে পরামর্শদাতা-বোর্ভ 
' মিঃ আলেকজান্দার শা ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প- সম্পর্কে উপদেষ্টা 


নিযুক্ত, হইয়াছেন- পূর্বেই সে সংবাদ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলম। 
চলচ্চিত্র প্রস্তত, চিত্রের মূল্য. 'নির্্ছারণ', ও প্রচারকার্য্যের 
এবং  ছায়াচিত্র সম্পর্কে ভারত  গবর্ণমে্টকে 


পরামর্শ দানের 'জন্ত নিয্ললিখিত সদন্তগণকে নিয়া একটা বোড:ও ,গঠিত 
হইয়াছে £--মিঃ জে, বি, ওয়াদিয়া (ওয়াদিয়া মুভিটোন, বোম্বাই) চেয়ারম্যান, 
মিঃ সি, বি, নিউবেরী (টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফিল্ম কর্পোরেশন, বোস্বাই ) ভাইস 
চেয়ারম্যান, মিঃ এইচ, ডব্লিউ, স্মিথ (টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই ) সরকারী 
প্রতিনিধি, মিঃ এম, রি বিলিযোরিযা (এম, বি, বিলিমোরিয়া কোং, বোম্বাই); 
রা রাহাদুর চুনীলাল : ('বোষ্বে টকিজ, বোম্বাই"), মিঃ হিস (মোসন্‌ 
পিক্চাস? দিল্লী ), মিঃ বি, চিমনলাল দেশাই ( স্তাশানাল ষ্ট ডিও, বোদ্বাই ) 
খান বাহাদুর জি, এ, দোসানী (দোসানী ফিল্ম, কলিকাতা ), মিঃ এম্‌, এ 

“ফজলতাই ( ফটোফোন্‌ ইকুইপমেন্ট, বোদ্বাই ), মিঃ কাপুরচাদ মেহতা 
(কাপূরচণদ লিঃ 'বোঁদ্বাই ), মিঃ অগৎনারায়ণ ( জগৎ টকিজ, দিল্লী),.মিঃ এল্‌ 
দালম্ৃক পাঞ্চোলী (লাহোর ), মিঃ.ৰি, কে পাই (ফেমাস পিরুচার্স বোম্বাই), - 


মিঃ ছি, এফ রিয়ারডন (বুটাশ ডিট্রাবিউটাস? কলিকাতা ), মিঃ এ, রোল্যাণ্ড 


জোনস্‌ (মেটে, বোম্বাই ), মিঃ এম, টি, রাজ্জন ( মাদ্রাজ ), মিঃ ভি 
| শাস্তারাম (প্রভাত ফিল্ম, পুনা ), মিঃ এ, এ,-ওয়াণ্টার ( ওয়ার্ণার ব্রাদাস ) 
| এবং ভারত সরকারের ফিল্ম উপদেষ্টা মি: আলেকজান্দার শ| বোম্বাইয়ে এই. 
নবগঠিত বোর্ডের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হইবে । প্রয়োজন হইলে বোর্ড 
ইরিনা রেহান $1 ত! j 


1 " ভারতীয় কাগজ শিল্প 


|| 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। , 


৮৪ হাজার হন্দর দাড়াইয়াছে। নরোওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে. 


কাগজের আমদানী ব্যাহত হইবার ফলে বর্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতা! 
হইতে ভারতীয় কাগজশিল্প অনেকট। রক্ষা পাইয়াছে। তবে কাগজের 
মূল্যের সহিত কাগজ প্রস্তুতের উপাদানসমূহেরও মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে 


' কিন্তু তাহা সত্বেও ভারতীয় কাগজ শিল্পের সম্মুখে বর্তমানে যথেষ্ট সুযোগ 


"সুবিধা রহিয়াছে । আলোচ্য বৎসর ভারতবর্ষে মোট ১৩টি কাগজের কলে 
: কাছ হয়। এ সকল কলসমূহে ব্যবহারের জন্য ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের 
, ২ লক্ষ ৩৪ হাজার হন্দর কাষ্ঠ মণ্ড আমদানী হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার 


' পাইয়া ২৭ লক্ষ ৯৯ হাজার হন্দর দীড়াইয়াছে। 


মুল্য এবং পরিমাণ যথাক্রমে ২৬ লক্ষ টাকা এবং ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ছন্দর 
ছিল। 


বোর্ডের আমদানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ৩১ লক্ষ হন্দর হইতে হ্রাস 
কিন্ত কাগজের মূল্য বৃদ্ধি, 
পাওয়াতে উহার মূল্যের পরিমাণ ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা হুইতে ও কোটি: 


সিরাত! 





গত ১৯৩৯-৪০ সালে. ভারতীয় কাগজের কলসমূহে কাগজের উৎপাদন ' 
পূর্ববর্তী বৎসর, এই উৎপাদনের পরিমাণ যে স্থলে" 
- ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার হুন্দর ছিল আলোচ্য বৎসর সে স্থলে উহা, ১১ লক্ষ 


আলোচ্য বৎসর নরোওয়ে ও সুইডেন হইতে মোট ১ লক্ষ ৫২, 
' হাজার হন্দর এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৭১ হাজার হন্দর কাষ্ঠ মণ্ড 
' আমদানী হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উক্ত দেশসমূহ হইতে যথাক্রমে > লক্ষ ৪০, 
, হাজার হন্দর এবং ১ লক্ষ ২১ হাজার হন্দর মণ্ড আমদানী হইয়াছিল। 
অবশিষ্টাংশ ফিনল্যাণ্ড হইতে আমদানী হয়। আলোচ্য বৎসর কাগজ্জ ও পেষ্ট .' 


- এলুমিনিয়াম শিল্পের প্রধান উপাদান বা সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি 
বৎসর যে পরিমাণ বন্সাইটের জোগান পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শতকরা ১৭. 
ভাগ বজ্সাইট ফ্রান্সে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ফ্রান্স, জ্ানী, ‘ইটালী; হাজেরী 
ও জুগোশ্লোভিয়ায় পৃথিবীর মোট উৎপর ব্সাইটেরে প্রায় অর্দক, পাওয়া. 

যায় । বক্সাইটের প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্র বর্তমানে জার্ল্মানীর া্াধীন হওয়ায় 
এই দেশের পৃক্ষে সমরোপকরণ নি্াপ্রে বিশেষ স্ববিধা হইয়াছে। বিটেন্‌ 
বিমীনপোত ইত্যাদি ‘নির্ম্মাণের অন্ত ক্যানাডা হইতে এলুমিনিয়ামের 
জোগান পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যভারতে কাটনীর নিকটে, বোস্বাই 
প্রদেশে বেলগ্রামের নিকটে, কোলাপুর” রাক্দ্যে এবং বিহার প্রদেশে 
লোহারডাগার নিকট এলুমিনিয়মের প্রধান উপাদান বল্লাইটের উৎপাদন 
ক্ষেত্র অবস্থিত | বৰ্তমানে তারতবর্ষে বক্সাইটের' ব্যবহার কম বলিয়া! উহার 
প্রতি টন মাত্র ৪ টাকায় বিক্রয় হয়। ইংলগ্ডে বক্সাইটের দর প্রতিটন ৩০ 
টাকা। বিভিন্ন কারখানায় বন্সাইটের চাহিদা বেশী বলিয়া ইংলণ্ডে উহার দাম 


এত বেশী। . 


ভারতীয় কলে দেশীয় তুলার ব্যবহার .. 
গত সেপ্টেম্বর হইতে গত নবেম্বর পর্য্যন্ত ৩ মাসে ভারতবর্ষের কাপড়ের 
কলসমূহে মোট ৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৫১২ (৪০০ পাঁউণ্ডে বেল.) বেল দেশীয় 
তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের উররোক্ত ৩ মাসে ভারতবর্ষের" 
কাপড়ের কলসমুহে মোট ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৯২ .বেল পরিমাণ টি 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। ' 


ন, সবকার _ , 
ব্‌ বাসনা নি নিমাত: 





পত্র লিঞ্চিলে জামাদের ডিদাইন সমন্বিত যি ৩নং 
| ক্যাটালগ দয পান == 
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গত ১৯৩৯-৪০ 'সীলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও. দেশীয় রাজ্যে 


মোট হ রোটা ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল - 


এবং শেষ পর্যন্ত ৪৩ লক্ষ ৭৮. হাজার গাঁইট ভূল উৎপপ্ন হইয়াছে বলিয়া 
অচুমিত হইয়াছিল | সম্প্রতি ১৯৪৪-৪১ সালের তুলা চাষ সম্পর্কে যে 
তৃতীয় পূর্বাভাস প্রকাশিত ,হুইয়াছে, তাহাতে এ বৎসরে সমগ্র ভারতে 
চি লো হাঙর একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে 


বং তাহার ফলে 'শৈষ পর্যন্ত ৫২ লক্ষ ৬৪ হাজার গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে - 


DE করা হইয়াছৈ। ১৯৪০-৪১ সালে কোন প্রদেশে ও কোন 
দেশীর়রাজে কি পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত 
ফি পরিমাণ ভুলা উত্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে তৎসম্পর্কিত বরাদ্দ নি্নে 
উদ্ধত করা হইল ৯ 

প্রচ বা দেশীয়রাজ্য আবাদী জমি, ( একর ) ফসলের পরিমাণ ( গাইট ) 


| বোম্বাই ৫৫৫১, ০০৪ ১ ৫৬,০০০ 
‘বধ্য প্রদেশ হ৪১৩৪১৩ ০০ ৭)৮৯১০০৩ 
পাঞ্জাব - ৩৩+৪ ৭১০০৩ ১৩,৫৮,০০০;, 
মাদ্ৰাজ + ৭১১ ১৮;৭8,0০০ 8,১০,০০০ 
সিন্ধু ৯১৩৫১০*৫ ৩,৭৫,০০৩" 
ধুকপ্রদেশ 8,১১,০০০ ১,৫০,০০০ 
বাঙ্ষলা | ১,০৮,০০০ ৩৩,০০০ 
আঁসাম' | 80,000 ১৬,০০০ 
বিহার -*. 80,900 ৮১০০৫ 
-ভুজমীড় $9,006 ১১,০০৩৫ 
উঃপরে সীমান্ত -১৮,৯৩০ ৫,০১৬. 
উডিষ্যা ' ৮১০০০ ' ১,০০০ 
দিলী' 9১5০৩ ৪০০ 
হায়দরাবাদ তই 5৫,০৫০ 6,59,000 
মধ্যভারত ' ‘Y০,৭৫,০০০ - ১,৬৪,9০০ 
বঝোদা।. | is ৮,১১,০০০ | ১,৯৯,০০০ 
গোঁলিধর | ¢,১৬,০০০ f টি ৮১,০০০ 
রঞ্জিপুতলা | ক 8,২৬,০০০ B৮,০৯e 
' মস্তীশূর ৮৬,০০০ ১৩,০০০ 
bo বরোঁদা রাজ্যের শিলোন্নতি 


হলোদা র'জ্যের গবর্ণমেপ্ট ও রাজ্যের শিল্পোরতি সম্বন্ধে বর্তমানে উল্লেখ- | 
যোগ্য কার্য্যতৎপরত! দেখাইতেছেন। সম্প্রতি ও রাজ্যে দুইটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান || 
স্থাপন সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট বিশেষভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মেসার্স 
নবীম্যান নাটওয়ারলাল এণ্ড কোং বরোদা এসবেসটস্‌ এণ্ড পেন্ট ওয়ার্কস লিঃ 
নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হুইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ 
কোম্পানীর শতকরা ২০ ভাগ শেয়ার ক্রয় করিবেন। মিঃ মহুম্মদনবী কাম্প- 
ওয়াল! একটি বিস্কুটের কারখানা স্থাপনে ব্রতী হইযাছেন। গবর্ণযেন্ট 
এই কোম্পানীওর শতকরা ২০ ভাগ শেয়ার ক্রয় করিবেন। কোম্পানী 
হুইটা স্থাপিত হইলে গবর্ণমেন্ট উহাদের পরিচাঁলকবোর্ড একজন পরিচালক 
নিযোগ করিবেন। , 

পাঞ্জাবে অমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কে রিপোর্ট 


শিয়ালকোটি, লুধিয়ানা, রোটক, লাহোর এবং মুলতান পাঞ্জাবের এই 
পীঁচটা প্রধান সহরে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার বাষ 
কিরূপ বৃদ্ধি পাইধাছে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান পূর্বক পাঞ্জাব প্রাদেশিক আর্থিক 
তদন্ত কমিটী সম্প্রতি এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে 
প্রকাশ প্লে ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে উল্লিখিত পাঁচটা সহরে 
জীবনযাত্রার ব্যয় ৪ হইতে '১৬ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। জন্থ্যারী হইতে 
' আগষ্ট মাঁস পৰ্য্যন্ত ব্যয়ের মাণ ২ হুইতে ১০ ভাগ উন্নীত হইয়াছে ; কিন্ত 
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ৪ মাস মধ্যে ইহা 
১৯৩৮ সালের তুলনায় ৯ হইতে ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে । 


২ 


রব রী কার মি ফি গতির বিকট বিক্রয় করিয়া 
দিবার জনত মালয় গবর্ণমেন্ট এক আদেশ জীরী। করিয়াছেন । অর্থ বভাগের 
সেক্রেটারী স্বর্ণের মূলা নির্ধারণ করিয়া দিবেন. এই আদেশ পালন না 


- করিলে দেশরক্ষা আইনের বিধান মত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে । 


১৯৩৯ এবং ১৪৪০ সালে বোষ্ধাই সরে বোহে ব্যাঙ্কার্স ক্লিয়ারিং হাউসের 
মারফত কত টাকার , কত সংখ্যক চেক্‌ আদান-প্রদান হইয়াছে নিয়ে 


তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল :_২ 
চেকৈর সংখ্যা মোট টাকার পরিমাণ  গভপরতা প্রতিজ্জনের 
ৃ টাকার পরিমাণ 
১৯৩৯ ৪২/৩৭/৪৬৪ ৮৩৭)২২১১১৯২৬২ * ১৫৮৩৭ 


১৯৪০  ৫৫,৭৯৬০৯ ৮২৮,৭০,৩৩,৫৪২ ১৪৮৫ 


ইংলণ্ডের বাইসিকেল রপ্তানী 
ইংলণ্ড হইতে ১৯৪১ সালে মোট-১২২ লক্ষ বাইসিকেল রপ্তানী হইবে 
বলিয়া বাইসিকেল শিল্পের রপ্তানীসজ্ব এক পরিকল্পন| করিয়াছেন । ইংলগ্ডের 
প্রস্তুত বাইসিকেল-জাপানে এবং. রানীর বাইসিকেপের তুলনায় শতকবা 


| মিত্র মুধাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 


পরামর্শ গ্রহণ করুন সন্ত 
হইবেন। 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 














ন 





?নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত|। ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 


- রিজার্ভ ব্যান্কের সিডিউলভুক্ত 
চলতি.হিলাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা 
উদ্ধ ত্তের উপর বাৰিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাষিক 
সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যান্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক শতকরা ১1০ টাকা 
হারে সুদ দেওযা হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেতিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তভে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওষা হয। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত“ টাকা সন্তোষজনক 

জামীন রাখিষ! সুবিধাজনক সর্তে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও 
লভ্যাংশ আদাষের ব্যবস্থা ও ক্রুষ বিক্রয় করা হয়| বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নি:'“দে গচ্ছিত রাখা হয। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যা.। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয় । 


শাখা: নারায়ণগঞ্জ 
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. ভারতে ধানের চাষ 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের রিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে যোট ৬ 


কোটী ৯৬ লক্ষ, ৭৫ হাজার একর (সংশোধিত) জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল. - 


বলিয়া অঙমুমিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালে ধানের চাষ সম্পর্কে যে 
দ্বিতীয় পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাঁতে এবার মোট ৬ কোটী ৮৯ লক্ষ 
৩৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে. বলিয়া বরাদ্দ করা হইরাছে। 
এবার কোন প্রদেশে ও কোন দেশীয় রবজ্যে কি পরিমাণ জিতে ধানের চাষ 
হইযাছে ও শেষ পর্যন্ত এবার কোথায় কি পরিমাণ ধান উৎপন্ন হওযার 
সম্ভাবনা আছে তৎসম্পর্ষিত বরাদ্দ নিষ্বে প্রদত্ত হইল'ঃ__ 


আর্থিক জগৎ 48). 


প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য আবাদী জমি উৎপন্ন ধান 
| - (একর ) (টন) 

বাঙ্গল! "+ * 4. ২১০৩১১৩১০০৩ ৬৪১৫০১০০* 

খাদ্রাজ ৮৯,১২৮,০০০ (বরাদ্দ করা হয় নাই ) 

বিহার : ৯২,8৪৫,০০০ ' ২১,৯৩,০০০ 

মধ্যপ্ৰদেশ ৭৮১৪২)০*০ , ' ৮ ১৪১৮৬১০০৩ 

যুক্তপ্রদেশ ৭৩,২২,০০০- (বরাদ্দ করা হয় নাই) 

আপাম :৪৮১৮১১০০০ ১৬,৪০,০০০ 

উড়িম্যা ৪৮,৯৫১০০৩ ১৩,৩১৫,০০০ 

বোম্বাই ২৩,২২,০০০ ৯,৩২,*০০ 

সিন্ধু ১২১৬৬১০০০ ৩,৮১,০০০ 

পাপ্পাব ৯১৩,০০০ (বরান্দ করা হয় নাই ] - 
" হায়দরাবাদ 1৫৮,০০ ” L 

বরদা ১,৬৫,০০০ 75 

ভূপাল ৩৬,৫০০, - 2 

মহীশুরে আনারসের চাষ 


মহীশূর রাজ্যে প্রতি বৎসর প্রাষ ১১ হাজার টাকা মূল্যের পৌনে ছুই 
লক্ষ টন ওজনের আনারস উৎপন্ন হইয়া থ:কে। বাঙ্গালোর সহরের চতু- 
স্গার্্ে এবং মালনাদ কফিক্ষেত্রের সন্নিকটে আনারসের চাষ হয়।, আনারস 
এবং অন্তান্ত ফলের উৎপাদন, সংরক্ষণ, ও. বিক্রয় সম্পর্কে গবেষণার অন্ত 
" মহীশূর সরকার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এ 
বোম্বাই প্রদেশের পশম সম্পদ | 
বোস্াইয়ের পশ্তবিশেষজ্ঞের মতে উক্ত প্রদেশে ১৭ লক্ষ ভেড়া- আছে 
এবং ইহাদের লোম হইতে বার্ষিক € লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫ লক্ষ পাউণ্ড 
পশম পাওয়া যায়। | | 
ইংলণ্ডে মোটর গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস 
বেসামবিক প্রয়োজনে ইংলগ্ডে যোটরগাড়ী নিশ্বাণ বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে বলিয়া বিগত ১৯শে অক্টোবর বৃঈশ গবর্ণমেপ্ট বে.ষ 1 করিয়াছেল। 
যুদ্ধের পূর্ব্মে ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত মোটরগাড়ীর লাইসেশ্দের সংখ্যা ছিল ২০ 
লক্ষ । ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে ইহা ভা পাইয়া :ত্র ১৪ জে 
দাঁভাইয়াছিল। উঠ 
'_ যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত মোটরগ।ডী বেঞ্জিষ্টরেসনের সংখ্যা কিরূপ 
হাস পাইযাছে নিশ্নতালিকায় তাহার বিবরণ দেওযা হইল 2. 


নুতন রেজিষ্টেসন নৃতন (রজিহেঁসন 

১৯৩৯ ১৪৪০ 

জানুয়ারী fl ২৭,৩২৬ AEA 
ফেব্রুবারী রর ২৩১৫*৯ ৩,৮৪ ৯ 
মার্চ ৩৯,২৬৭ ৬১৬১১ 
এপ্রল , ২৫,৬৪৫ ৪১৬৮৮ 
মে ২৮,২৬৮ 5,৬০৩ 
জুন ২৬,৫০২ ১,৮৯১ 
জুলাই ২৩,৯৬৭ ৩১৭৪ 
আগষ্ট ২৩৪ 


১৬,২৭৮ 


১০৫, Lt 


.[-২৭শে তি ১৯3১ 
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সম্প্রতি ' বোস্বাইএ ইণ্ডিয়ান সেণ্টাল কটন কমিটার অধিবেশনে ভারতীষ 
বন্ধের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের, সহায়তার নিমিত্ত একটা প্রতিষ্ঠান গঠনকরার 
' বিষয় বিবেচিত হয়। * এখানে, উল্লেখযোগ্য ( যে, যুদ্ধের জন্ত ইউরোপের 
' বাজারে ভারতীয় তুলা ও কাপডের রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধু হওয়াতে উক্ত কষিটী 
ইতিপূর্বে ভারতীয় বস্তের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার সম্পর্কে, অনুসন্ধানের জন্ত 
একটী ‘ওযাইডার মার্কেটস্, সাব কমিটী গঠন করেন। এতৎসম্পর্কে উক্ত 
লাবকমিটা বিভিন্ন চেশ্বার্স অব, কমাসণএবং অপরাপর ব্যবসাধী' প্রতিষ্ঠানের 
মতামত চাহিযা পাঠাইয়াছিলেন | ইণ্ডিযান সেণ্টাল কটন কমিটার এই 
অধিবেশনে উক্ত সাবকমিটীর রিপোর্ট বিবেচনার পর এই মর্মে প্রস্ত'ব 
গৃহীত হইয়াছে যে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বন্ত্র উৎপাদনকারী এবং বস্ত্র 
বাবসাধীদের সহযোগীতায় ভাবতে উৎপন্ন কাপর্ণসজাত বস্তু, কাপাস এবং. 
পশমমিশ্রিত কার্পাস বস্বার্দির কাতি বুদ্ধিকল্পে এবং উহাব রপ্তানী 
বাণিজ্যেব প্রসারের উদ্দেশ্যে কাধ্যকরী পন্থা অবলম্বন কর! উচিত। এই 
প্রসঙ্গে (১) সববরাহ বিভাগ ও ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস বিভাগকে এইরূপ নির্দেশ 
দিবার- অগ্ুরোধ করা হইয়াছে যে লম্বা আশবুক্ত তুলাার! প্রস্তুত বন্ধের 
আমদানী প্রয়োজন ব্যতিবেকে ভারতীয় "তুলার কাটুতি বৃদ্ধিতে সহাবত! 
কহিতে পাবে এরূপ অন্তান্ত প্রয়োজনীধ বন্ধের শ্রেণীবিভাগ করা কর্তবা এবং 
তদমুসারে সঙ্গত বিবেচনায় বর্তমান ব্যবস্থার পণ্রিবর্তন সাধন করা উঠিত। 
-(২) সাম্মাজ্যগত বিভিন্ন ওপনিবেশক গবর্ণমেণ্টের নিকট একপ অঙ্ণুবোধ 
করিতে হইবে যে উক্ত দেশসমূহে ভারতীয় বস্থাদি ইংলণ্ডে প্রস্তুত ক্কার্পাস 
জত দ্রব্যের আমদানী সম্পর্কে যে. সকল. সর্ভ বলবৎ আছে তদনুরূপ 
সর্তে আমদানী হইতে পারিবে। (৩) ভারতবর্ষে কার্পাসজ্জাত দ্রব্যাদি, 
কৃত্রিম রেশমী স্থতা ও কৃত্রিম রেশমের বস্তাদির আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে! (৪) একটা কেন্দ্রীয় রপ্তানী প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিয়া বস্তাদি রপ্তানীর পূর্ব্বে উহা ভালভাবে পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা 
করা উচিত এবং অগ্তান্ত দেশে প্রচার কাধ্য চালাইবার নিমিত্ত এবং কার্পাস 
জাত দ্রব্যাদির রপ্তানী রানিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য প্রতি- 
নিধিত্ব প্রেরণ করা কর্তব্য । (৫) যুদ্ধের প্রয়োজন ব্যতীত .ভারতীয় তুলা 
বিশেষতঃ ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার বপ্তানী , সম্পর্কে জাহাজের ব্যবস্থা করা! 
উচিত। (৬) ভারতবর্ষে বিক্রয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিদেশী তুলা 
আমদানী বন্ধ কবা উচিত। (৭) স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুলা 
মজুদ করার জন্ত গুদামের ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মিলসমৃহ এবং 
ব্যবসাধীগণকে আর্থিক সাহাষ্য করা কর্তব্য । | 





বাঙ্গলার গৌরবস্তন্ত ঃ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং 


কোম্পানী লিমিটেড, 

১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকবা! ৬|০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ টা | 


রা 


০৭ তান 





লবণ. কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তাব স্রোতের টন 
বাঙ্গলাব বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাঁইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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আপনি দশ বছরের ডিফেন্স সেভিং সারটি- 
ফিকেট . কিনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে 

. যুদ্ধজয়ের জন্য -আপমি সত্যি কিছু করেছেন 
আপনাকে শুধু করতে 'হবে 
এই যে পোষ্ট অফিসে গিয়ে একখানি 

' “ডিফেন্স সেভিং , সার্টিফিকেট” কার্ড 
চাইবেন_ বিনামুল্যে দেওয়া হয়। তারপর ' 
সাধারণতঃ “ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প* কিনুন, 
৪ আনা, ৮ আনা: বা ১২ টাকা, যখন 
যেমন হয়। | 





আপনার কার্ডে যখন ১০২ টাক| মুল্যের 
টিকিট জমানো হবে, তখন যে কোন 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক পোষ্ট-অফিসে দিলেই আপনাকে 

একটি টাকার ডিফেন্ন সেভিংস্‌ 

. সাটিফিকেট দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেটের... 
দাম ক্ৰমশ? বাড়তে থেকে দশ বছরে. 
১৫।/০ হবে, ইনকাম . ট্যাক্স ছাড়া। 

ইতিমধ্যে যদি আপনি টাকা ফেরৎ চান, . 
তবে আপনাকে ন্যায্য স্থদ- শুদ্ধ টাকা ফেরত 

দেওয়া হবে | 
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বাঙ্গলায় সরকারী উদ্যান 


গত ১৯৩৯-৪০ সালে শিবপুর রয়াপ বোটানিকেল গার্ডেন হইতে ৩৫ 


হোঞ্জার ৫২৫টী উত্তর্দ এবং ৪১৯ পাউণ্ড বীন্জ ভারতে ও 
"পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ কর! হইযাছিল। ৪৪৪টী উদ্ভিদ ও ২০০ 
প্যাকেট বীজ ভারত ও ভারতেব বিভিন্ন স্থান হইতে বাগানে আসিয়া- 
“ছিল । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান' ও ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত ২,৮৪৩ প্রকার 
উদ্ভিবাদি পরীক্ষা কর] হইপ্লাছিল।. ফিলিপাইন ও যাভা দ্বীপ হইতে প্রায় 
"কুড়ি প্রকার গুল্ম বাগানে আমদানী করা হুইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের 
শ্ধ্য বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের মিশ্রণে নৃতন বৃক্ষ উৎপাদন ব্যাপারে অনেক 

গ্রগতি সাধিত হইযাছে। আলোচা বৎসরে দাঞ্জিলিংস্থিত বোটানিকেল 
গার্ডেনটীর প্রসাব সাধন করা হুইয়াছে। হিমালয় অঞ্চলের অর্থকরী ওষধি 


“ও নানা জাতীয় উন্ভিদাদির সমন্ববে একটী বাগান তৈয়ার করা হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে লষেড গার্ডেনে ২৬৩টী নূতন গাছ লাগান হইয়াছে। 
এবং নুতন বাগানে ৫৬ প্রকার অর্থকরী উদ্ভিদের চার! রোপন করা হইয়াছে । 


আয়কর সংশোধন আইন 

গত ২৫শে জানুয়ারী হইতে ১৯৩৯ সালেব : আয়কয় সংশোধন 
আইনের ব্বিতীষ অংশ বঙ্গব হুইযাছে এবং ১৯২২ লালের আয়কর আইনের 
£(ক) ধারা অন্যাষী গঠিত আপীল টিবিউনালের় কার্য্যও উপরোক্ত তারিখ 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এতদম্থুসারে আষকর আইনের ৩২ ধারা এবং ৩৩ 
ধারা অমুসারে আপীলের শুনানী এবং হাইকোর্টে মামলা উত্থাপন সম্পর্কে 
কমিশনারগণের যে সকল ক্ষমতা হিল তাহা উক্ত তারিখ হইতে রহিত 
করা হুইয়াছে। 


ইংলণ্ড হইতে মোজা. রপ্তানী 

১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড হইতে ৮৩ হাঙ্জার ১ শত ১২ পাউণ্ড মূল্যের মোট . 

২লক্ষ ৪৯ হাজার ৬ শত ১৭ গ্রোডা রেশমী মোজা বিদেশে রপ্তানী হহ্য়াছিল। 

বিগত ১লা ডিসেম্বর হইতে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের- জি ইংলঞ্ডের 
lie a kel RU হইয়াছে। |= 


8৬, | 
প্রকাশ, অতিরিক্ত লাতকর- চাটি আদা ভারত গরধ্ণমেন্ট বিভিন 


প্রতিষ্ঠানের নিয়োক্ত এ্যাকাউন্টযা্টরনকে ' সদস্য লইয়া বোর্ড অব্‌. 
রেফারিজ গঠন করিরাছেন। স্তার এইচ, এইচ বার্ণ, (ম্যাকলিয়ড .এওঁ 





[__ কোং) ছিঃ ডব্লিউ, ই, ইয়াডাই, সি-এ (বন্দী শেল ), .মিঃংডার্ি্ড লেইডল 


- সি, এ, (ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জ ) 52 জি, বস্তু (জি, বু এণ্ড কোং) কলিকাতা; 
মিঃ ডি, ডি, অফ) (এস, বি. বিল্লীমোরিয়! এপ্ত কোং) বোম্বাই 3 মিঃ আর 
মেপ্রিস সি, এ, ( বুটীশইত্ডিয়া কর্পোরেসন ) কীনিপুব ; মিঃ এইচ ক্রিফটন সি' 
এ (বেগ *সাদারল্যাণ্ড এণ্ড কোং) বিহার ; মিঃ বি, জার পাত্ডিয়। (বসন 
রাম এণ্ড স্প) মিঃ পি, এস শোধবন € পি, এস; শোধবনদ্‌ এণ্ড কোং ) মিঃ 
এল, জি, হিজম্যান এ, সি, ও, পাঞ্জাব। 


y শ্রমিক সংক্রান্ত বিল 

কেন্দ্রীয় পরিষদের আঁগামী বাজেট অধিবেশনে শ্রমিকদের জন্ত রোগ 
বীমা, বেতন সহ ছুটী, স্ীশ্রমিকদের ভজন্ত প্রহ্ৃতি কল্যাণমূলক আইনের 
প্রসার, টে ডিসপিউট শ্যাক্টের সংশোধন ইত্যাদি শ্রমিক সংক্রান্ত বিল 
উত্থাপনের যে প্রস্তাব করা ইইয়াছিল তাহা স্থগিত রাধা হইয়াছে। এতৎ- 
সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে অদ্য ২৭শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে শ্রয 
বিভাগের মন্ত্রীগণের সম্মেলন হইবে ; সুতরাং আগামী বাজেট অধিবেশনে 
উক্ত সম্মেলনের সুপারিশ অন্থসারে কাঁজ করিবার পক্ষে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত 
সময় পাইবেন না। 


কলিকাতায় নলকুপ খননের প্রস্তাব 
যদি কখনও বিমান আক্রমনের ফলে কলিকাতায় পরিশোধিত জল 
সরবরাহে বিস্তর ঘটে তাহার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বর্তমানে বাঙ্গলা 
গবর্ণমেন্ট বিবেচনী করিতৈছেন। গ্রীকীশ, গবর্ণমেন্টের নির্দেশজ্ীমৈ কলিকাতা 
কর্পোরেশন এতহ্সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। এই 
পরিকল্পনায় কলিকাতা সহরে ৩৫ হাজার নলকৃপ খননের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে । উহাতে হয়ত তা সাকিন ব্য: 


হইয়াছে। | 
আই, এ এবং আই,এস, সি পরীক্ষা 
আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ ও আই এস 
সি পরীক্ষা আরস্ত হইবে। উক্ত পরীক্ষা দিবার জন্য প্রায় ১৩ হাজার ৮ শত 
পরীক্ষার্থী ফি দাখিল করিয়াছে। আগামী প্ররেশিকা.পরীক্ষায় প্রায় ৩২ 
হাজার ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিবে। 


কানাডায় বীম ব্যরসাযি উন্নতি . 


যুদ্ধের জন্য কানাডার বীমা ব্যবসায়ের 'উপর কৌনদ্ধপূ ব্রি প্রতিক্রিয়া .. 


-মোহিনী মিল স লিঃ) 


সঞ্চারিত হয় নাই বরং জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিম।ণ 
উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। . কানাডিয়ান লাইফ, - ইন্সিওরের্ক 
অফিসেস্‌ এসোয়িয়েশনের প্রকাশিত বিবরণ হস্টতে জানা-যাঁয় যে গত ১৯৩৯ 
' সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে 
কানাডার জীবন বীমাকোম্পানীগুলি মোট ৩৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৭০ হাজাব 
ডলারের নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীসম্বহের মোট 
নুতন, কাঁজের পরিমাণ দ্রাডাইয়াছিল ৩৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৩ হাজার ভলার। 
কাজেই দেখা যায় এবার 'নৃতন বীমার পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় প্রা 
শতকরা ২ ভাগ 8৪ তল 1 





আর্থিক জগৎ 
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ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্ লিমিটেড 


১৩৫ নংক্যানিং ্রীট,কলিকাত৷ 
আরস্তের ৪॥ মাস কালের কাজের হিসাব £:_(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) 


নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর--পলিসি ইন্থুকর! হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকার উপর--জীবন 
বীমা তহবিল ১০ হাজার টাকার উপর। | | ee 


[ ২এশে রী $৯৪১ 
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_ বেতার যন্ত্রের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি 
গত ভিসৈথর মাসে ভারতবর্ষে মোট ১২ হাজার ৭৩২ সংখ্যক রেডিও 
লাইগৈনদ ইনু কয়া হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর এই মালে উবার সংখ্যা ১০ 
হাজার ৮টি ছিল। আলোচ্য মাসে ৪ হাজার ৫৯টি নূতন লাইসেন্স 
দেওয়া হয় এবং ৮ হাজার &৮১ট পুরাতন লাইসেন্স পরিবর্তন করা হয়) 
গত ডিসেম্বর মালের শেষে বৃর্টিশ'. ভারতে মোট ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪১৭টা 
লাইসেন্স বলবৎ ছিল। পূর্ববর্তী বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ৯২ হাজার 


ণণইর্টি । 
জেলে প্ৰস্তত শিল্প দ্রব্য ূ 

না অনুসন্ধানের অন্য 
একটা কমিটি গঠন করেন। মিঃ এ; আঁর সিদ্দিকী এই কমিটীর চেয়ারম্যান 
এবং মিঃ জ্রে, এন, সেনগুপ্ত উহার সেক্রেটারী। সম্প্রতি বিভির জেল পরিদর্শনের 
উদ্দেশ্যে উক্ত কমিটী সফরে -বাহির ইইয়াছেন। কমিটাঁ প্রথমে রাজ্রসাহী 
জেল পরিদর্শন করিবেন । তৎপর কুমিল্লা, বরিশাল, ‘ময়মনসিংহ এবং 
বাকুরার জিলা. জেলসমুই এবং টাকী :ও মেদিনীপুরের সেণ্টাল জেলসমূহ - 
পরিদর্শন করিবেন । একছ্তীতবকমিটা বাঙলা বেশে সংশোধনাগার সমু 
পরিদর্শন করিবেন । 

উদ্ভিজ রঞ্জনদ্রব্যের ভবিষ্যৎ 

ভারতের উদ্ভিজ রঞ্জনদ্রব্যসমূহ সম্পর্কে অঙ্গসন্ধানপূর্ববক রিপোর্ট প্রদানের 
নিমিত্ত বোর্ড অব্‌ সায়েশ্টেফিক এণ্ড ইপণ্ডাষ্টরীয়েল রিসার্চের অধীনে একটি 
সাব কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত কমিটির রিপোর্ট রিসার্চ কমিটি 
সমীপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে । বৈদেশিক কৃত্রিম রঞ্জনদ্রব্যের পরিবর্তে 
দেশজ উত্ভিজ রঞ্জনদ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায় কিনা এবিষয়েও 
অনুসন্ধানের জন্ঠ সাব কমিটির উপর ভারার্পণ করা হইয়াছিল। কৃত্রিম রঞ্জন 
দ্রব্যের অমুকল্প হিসাবে উত্তিজ রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া সাৰ কমিটি 
যে সমস্ত শিল্পে অধিক মূল্য বিবেচ্‌নায় বৈদেশিক কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যাদির 
ব্যবহার চলেন! সেই সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্ভিত্র রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহার করার সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে যুদ্ধের পরও. দেশীয় উদ্ভিজ 
রঞ্জনদ্রব্যের কাটুতি হাস পাইবেন! বলিয়া সাব কমিটির অভিমত। পনীর, 
মিঠাই, চুলের তৈল, মুখে মাখার পাউডার, এবং বিভিন্ন খাদ্য, পানীয় ও প্রসাধন, 
সামগ্রীর রঞ্জনকার্য্যে উত্ভিজ রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহার কর! লাভজনক হইতে 
উক্ত সাব কমিটি এরূপ অভিযতও প্রকাশ করিয়াছেন । 






















মতে নং মিল 
পা মর (২৪পরগণা)|, 


বন্্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ 


ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 
ম্যানেজিং এজেণ্ট £-- 








পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীযা) 





২?লে জানুয়ারী, ১৯৪১] "_ আবির "জগ. ৯৬৬. 


' আশ্রতি,তারত সরকারের এক-অতিরিক্ত গেজেটে ভারতীয় বীমা- আইন | .... .বালধা ও সু আর্থিক : সম্পদের প্রতীক 


তা সম্পর্কিত ছুইটি “বিল প্রকাশিত হইয়া্ে। তন্মধ্যে একটি বিলে ঠা বেঙ্গল হ্‌ন্ি খসে 


বৰ্দমান'বীমা আইনে, গবর্ণমেপ্টের নিকট একটা! নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ আমানত bl 
রাখিবার যে বিধান আছে মালিকী স্বত্ব বিশিষ্ট ছোট ও নূতন বীমা কোম্পানী 1 
রিয়াল জি কোং লিঃ 
, হেড অফ্রিস £_২নং চাঁচ্চ লেন, কলিকাতা 













সমূহ সম্পর্কে তাহার সংশোধন প্রস্তাব, করা হইয়াছে) 
এই বিলে উক্ত জীবন বীমা কোম্পানীসমূহেব আমানতী কিস্তির টাকার ; 
পরিমাণ বুদ্ধাবস্থায এবং যুদ্ধবিরতিব এক বৎসর পক পব্যস্ত হাস করিবাব | 








প্রস্তাব কৰ! হইাছে। তবে এই সুবিধা গ্রহণ করিযা কোম্পানীসমূহ বাহাতে | প্রতি বৎসর 2 . বোনাস প্রতি হাজার 
উহ্নাদেব পবিচালনা! ব্যয় ও.দাষেব পরিমান অযথা বৃদ্ধি করিতে ন! পারে | আজীবন বীমায় ১৬২, মেয়াদী বীমায় ১৪২ 
তৎ্সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ দেওষা, 'হইযাছে। এতৎসম্পর্কে | এ মো রর 


উল্লিখিত হইয়াছে যে. এই সকল বীমা কোম্পানীর কাজের পরিমান || 


i জা 
স্বভাবতঃই.কম হইয়া থাকে।: তাহার উপর বর্তমানে যুদ্ধের জন্য উহাদের | গত এবিষা ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া 
















কাজের পরিমাণ হাস পাওয়াতে এবং পলিসি বাতিল হইতে আরম্ভ হওয়াতে ৯ থপ খর তাপ > [| 
উক্ত বীমা কোম্পানীরসমূহের পক্ষে নিদ্দিষ্ট পরিমান আমানত দাখিল [টু দি বেটা? 
করা কঠিন/হ্ইয়া দ্াভাইয়াছে। । ঢু রী ন্যাশনাল ঘর টন ৃ 
বাঙ্গলা সরকারের বাজেট ইন্সিওরেন্স কেং ( ইণ্ডিয়া) লিঃ { ' 
আগামী গর! ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পবিষদের বাজেট অধিবেশন, হেড অফিস $2৮নং ক্যানিং টীট, 2 i 
আরম্ত হইবে এবং আগামী ১৫ই.ফেব্রুয়ীরী বাঙ্গল। সবকারের আগামী ১৯৪১-' Re HH 
৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ উত্থাপিত হইবে । ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪' দিন | রি 
যাবৎ বাজেটের সাধারণ আলোচন! চলিবে এবং ৯০ই মার্চ হইতে ১৫ দিন “সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
পর্য্যন্ত বাজেটের বিভিন্ন দফায় ব্যয়মঞজুর সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইবে। | " জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
সর্বসমেত প্রায় ৪০ দিন পরিষদের অধিবেশন হইবার সম্ভাবন!। তন্মধ্যে ৩ দিন J ns '_ উন্নতিশীল বীমা নী 
বেসরকারী আলোচনার জন্ঠ নিয়োজিত ; | 7 
ব্যপক তরি অধিবেশন জাগামী দন আর্ত দিনা ন্ট যা) রাহা ব্রাদাস 
টেলিগ্রাম-_“টিপটো”' ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 






হইবে এইং. উহা ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী এ > >< “সপ on ae SS 
৯৯৪১-৪২ সালের বাজেট পেশ করা হইবে এবং ২০শে ২১শে, এবং ২৫শে ভি লস 2 = pi 
ফেব্রুয়ারী তৎসহ্বন্ধে সাধারণ আলোচনা হইবে । 
ইংলণ্ডের চাউল ক্রয় নীতি ' 

আগামী ১লা. ফেব্রুয়ারী হইতে ইংলণ্ডের খাদ্য-মন্ত্রী ইংলণ্ডে আমদানীকৃত 
চাউলের একমাত্র খরিদ্দার হইবেন "বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । উক্ত 
তারিখের পর বেসরকারী কোন ব্যবসায়ীর চাউল আমদানীর জন্ত জাহাজ 
দেওয়া হইবে না। চাউল আমদানী সম্পর্কে জানুয়ারী মাসের জন্য 
যে সকল জাহাজের চুক্তি হইয়াছে কাৰ্য্যত: তাহা ফেব্রুয়ারী মাসে 
বোঝাই হইতে পারিবে । আগামী ১লা এপ্রিল হইতে আমদানী সম্পর্কিত 
সমস্ত লাইসেন্স রহিত করা হুইবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাল উক্ত 
তারিখ পধ্যস্তও সমুদ্রপথে থাকিলে তাহাব আমদানী বিশেষ বিবেচনা 
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রন, বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ ৃ 
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বৰ 


১০১২৪ ১০০ 

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণকারীদেব (টিকেটলেস্‌ ট্রেভলার্স বিল) সম্পর্কে 8৬ 3 ; 
ও পণ্যেব মার্কা সংক্রান্ত আইন সংশোধন সম্পর্কে গত নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় | 
ব্যবস্থা পরিষদে ছুইটি বিল উত্থাপিত হয়। ব্যবস্থা পরিষদ ওঁ বিল ছুইটি 


সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করেন। আগামী ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুযারী নয়া দিল্লীতে 


টু 


১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও 
ব্যালেন্স_২১১১৯৯৭৪।%৪ পাই 
হেড অফিস £-দাশনগর, হাওড়া । 


চেষারম্যান ২ কর্মবীর আলামোহন দাশ 
5 ] ডিবেক্টর-ইন-চার্ল্জ £-_মিঃ শ্রীপতি সখা | 
জাঁপ গবণমেণ্টের বাজেট সকলকেই সর্জপ্রকার ব্যান্কিং কার্য্যে আশানুরূপ সহায়তা করিতেছে 


সম্প্রতি জাপানের অর্থসচিব পালামেন্টে (Diet) যে বাধিক বাজেট 
উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্য বরাদ্দ 
করা হুইয়াছে। বাজেট উত্থাপন প্রসঙ্গে অর্থসচিব বলেন যে গত ১৯৪০ 
সালে জাপানের রপ্তানী বানিজ্য শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্ত 
আমদানী বানিজ্য শতকরা ১৯ ভাগ হাস পাইযাছে। ণ 
ইষ্টাণ গুপ কাউন্সিল | 
প্রকাশ, বুটাশ গবর্ণমেন্ট নৌবিভাগের স্থারী সেক্রেটারী স্তার আচ্চিবোন্ড ॥ 
ক্রেয়ারকে ইষ্টার্ণ গুপ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মনোনীত করিয়াছেন । 
৪ 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউপ্ট খুলিয়া 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। 


নিউ মার্কেট ল্রাঞ্চ গভ ১১ই নবেব্বর এনং লিগে ্রাটে || 
খোলা হইয়াছে। কুড়িগ্রাম (রংপুর) ব্রাঞ্চ 
গত ৫ই জানুয়ারী খোলা হুইয়াছে। 


বড়বাজ্জার অফিস প্রীন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, বি, এল 
' ৪৬নং রাড রোগ, কলিকাতা। ম্যানেজার | 





LAY 





| দ্ধ বিরতির পৰব দেশীয় খেতষার শিলে হি সংবক্ষণের প্রতিশ্নতি- 
'দানের অন্ুরোৌধ/করিষা ইত্তিযান চেম্বার অব কম!সর্ ঈশ্ীতি:,তাঁরত গবর্ণ- 
{ মেণ্টের নিকট এক পত্র" প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটি উল্লেখ করিষাছেন 
যে, বিভিন্ন জিনিষ প্রস্তুতে শ্বেতসার একটা অবস্ত প্রক্লোজনীষ উপাদন॥ 
বন্্রশিল্প, কাগজ শিল্প, উষধ "ও প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত ' শিল্পে উহা বাবহৃত 
হইয়। থাকে |, -কেক্, বিস্কুট, এবং. অন্থান্ত মিষ্ট খাদাদ্রবা প্রস্তুতেও উহার 
ব্যবহাৰ অপরিহার্যা। বর্ধমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে বিভিন্ন দেশ হইতে 
' ভারতবর্ষে প্রতি বংসর ৩ লক্ষ ২০ হাজার হন্দব পরিহিত শ্বেতসার আমদানী 
হইত। কমিটির বিশ্বাস ভারতবর্ষে শ্বেতসার প্রস্ততের যে সকল ফ্যাক্টবী' 
আছে এবং বর্তমানে এইরূপ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার যে. সকল পরিকল্পনা আছে 
. ক্তাহাতে শ্বেতসার সম্পর্কে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে । 
শ্বেতসার প্রধানতঃ ভুট্টা হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে-গ্রতি বংসর ২০ লক্ষ 
টনেব উপর ভুট্টা উংপর হয। কাঁচা মালের উপবুক্ত সরববাহ, প্রযেজনা- 


মুকূপ শ্রযশক্তি এবং উৎপন্ন-শ্বেতসার বিক্রয ইত্যাদি কোন বিবযেই অন্তুবিধার * 


কোন হেতু নাই। এমতাবস্থায় কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভাবতবর্ষ এবং 
ব্রহ্মদেশের শ্বেতসার শিল্প উপযুক্তরূপ সরকারী উৎসাহ লাভে সমর্থ হইলে 
উহ! প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে এবং শ্বেতসারের চাহিদাও মিটাইতে সক্ষম 
হইবে। 
আফগান সরকারের শিল্প প্রচেঃ। 
প্রকাশ, আফগান সরকার জাতীয় অর্থনীতি বিভাগের পদ উই 


কার্যকরী হইলে প্রায় ৫ বৎসরের মধ্যে আফগানিস্থান উহার প্রয়োজনীধ 
, চিনির শতকরা ৮০ ভাগ এবং প্রয়োজনীয় বস্তের 'শতকরা প্রার ৫০ তাগ 
. সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে । বুদ্ধের জন্য, কলকব্জা আমদানীতে 
* বিশ্ব স্থষ্টি হওষা সত্তেও উক্ত সরকারের পূর্্মতন পরিকল্পনাসমূহের কার্ধ্য 
; অধ্যাহতরূপে চলিতেছে'। নূতন 'পরিকল্ননাম্রসাবে শর্করা ও বস্তু শিল্পে 
আগামী € বসরেব মধ্যে অধিকতব মূলধন নিখোগের বিষয় বিবেচিত 
হইবে। নূতন পরিকল্পন।নুসারে আফগানিস্থানে প্রতি বসব ১৮ হাজার 
টন চিনি উৎপন্ন হইবে অনুমান করা হইয়াছে। 


জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্। ' 

জাপানের মন্ত্রীমণ্ডলী এইরূপ সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে আগামী ১৯৬০ 
সালের মধ্যে জাপানের জনসংখ্যা ১০ কোটী পৰ্যান্ত বৃদ্ধি করাই উহাদের 
লক্ষ্য হইবে। বর্তমানে জাপানের" জনসংখ্যা 'উপবোস্ত সংপ্যার তুলনাষ 
'৩ কোটা কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে জাপন্গবর্ণমেন্ট বাল্য বিবাহে উৎসাহ 
প্রদান করিবেন, এবং বৃহৎ পরিবারসমূহকে সংকারী সাহায্য দিবার ব্যনগ্তা 
'করিবেন। আগামী ১০ বসবে - জাপানে বিবাহযোগ্য পুকষ এবং নাবী 
‘বয়স যথাক্রমে ২৫ এবং ২৯ বৎসর নির্ধারিত হইবে। ঞ্টি পত্রকন্যা আছে 
এইরূপ পরিবারই জাপানে আদর্শ পরিব(ব বলিয়া পরিগ্ণিত হইনে | 
অবিবাহিত পুকুষৃদ্দিগকে অতিরিক্ত ট্যাকা দিতে হইবে li: 


' সৈন্যদের জন্য থন্দরের' পো [থাক 
প্রকাশ, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ দ্ধ 'দৈশবদ্ে বাব্হারেব জন্য 
খারাপার জিলার গাদবোস্থ'গান্ধী আশ্রম হইতে খাদি, পশমী কছ্ছল ও হাতে 
' বোন! বস্্ীদি ক্রয়ের প্রস্তাব করিযাছেন ॥ করাচির কণ্টে লাব অব. সাপ্লাই’ 
ও সিচ্ুব মার্কেটিং অফিসিব উপরোক্ত ধিনিন্নের গুণাগুণ পরীক্ষা করিরা 
দেখিবার জন্য শীব্ই এ অঞ্চলে গমণ করিবেন । ' 


ক্লাউড কমিশনের রিপোর্ট ' 
ক্লাউড কমিনের স্ুপারিশগ্ীযূহ পরীক্ষা. করিয়া দেখিযা তৎপল্পর্কে 
রিপোর্ট দিবার জন্ত একজন স্পেশাল 'অফিসার নিবুক্ত কর! হইরাছিল । বঙ্গীর্ 
' ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে 'উক্ত' স্পেশাল অফসারের' 
রিপোর্ট সম্পর্কে বিবেচনা করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে। 


+ 
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“জাপ 'ভারত'বিমাননডা 
বর্তমানে' জাপান ও মা্ঠুকুতে যে সকল পা বিমানভাকৈ“ প্রেরিত 
“হয় তীহী' সিজাঁপুর হুইযা খায়৷ এবং তৎপর উহা স্থলপথে” গন্তব্য “স্থীনে 
“প্রেরণ 'করা হয | ডাঁক বিভাগর এক বিজ্ঞপ্তিতে অীকাশ; বর্তমানে ইষ্ট বাউও' 
বৃটিশ ওভারপিজ এয়খরওয়েজ সাভিস মারফৎ'উপরোক্ত দেশসমূহে প্রেরিত 
পত্রাদি ব্যাঙ্ককএ প্রেরণের বাবস্থা হইয়াছে! ব্যাঙ্ক হইতে উহা 'খাঁইল্যাও 
জাপান--মাঞ্চুকু বিমান ডাকযোগে সবাসরি গন্তব্যস্থলে প্রেরণ করা ' হইবে । 
ইহার ফলে ভীরবর্ষ এবং জাপান অথবা মাঞ্চুকুর মধ্যে পত্র প্রেরণের সরাসবি 
ব্যবস্থা হইবে৷: এই বাবস্থার ফলৈ প্রা এক সপ্তাহের মধ্যেই জাপানে পত্র 
পৌচিবে। ও A | 








ইংলণ্ডের জন্য ভারতীয় চ1 ক্রয় 
ইউনাইটেড 'প্রেসেব সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ডের খাদ্য বিভাগের বস্্ী বর্ভনান 
বংসবে ভারতবর্ষ হইতে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড কালো চা ক্রয়ের প্রস্তাব 
কবিয়াছেন। এতংসম্পর্কেআরও উল্লিখিত হইয়াছে যে ইতিনধ্যেই উক্ত 
বিভাগ ইংলগ্ডে প্রেরণ এবং সরবরাহ করা সম্পর্কে টী 'কণ্ট্োোলারের মারফৎ 
ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন চ! বাগানের র মালিকগণের নিকট হুইতে টেপার আহ্বান 
ক'বযাছেন। 
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পৰ্কিল্লিত নৃতন শিল্প প্রচেষ্টাসযূহ অঙ্ুযোদন করিয়াছেন। এই EE NN 


২ 
NN 


AS 


শ্রার00 BY ১ 
মাপা ঢা 





২ 





3২৭ 
iN 


র্‌ 


আলা কর্ণ বিক্রি 


' উজ্জল আলোর উপযুক্ত ব্যবহারে 
ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ' এবং 
দোকানের সজ্জিত দ্রব্য সম্তারে 
তীদের কৌতুহলও প্ৃদ্ধি পায়। 
_বিক্রীর যেটা” গোড়ার কথা 
. সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, . উজ্জল 
আলোর ব্যবহারে তা সইজসীধ্য হয়। 
. জোরালো. আলোর সাহায্য গ্রহণ 
. করুন।, দেখবেন এই হবে আপনার 
‘সব চেয়ে সস্তা ও ভালো বিক্রেতা 





| ক্যালকাটা! ইলেকটি,ক সাপ্লাই লিমিটেড কর্তৃক বিজ্ঞাপিত 
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. প্ৰবৰ্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

গত ২০শে জামুয়াবী . চন্দননগরে মহাসমারোহে প্রবর্তক বাক্ক 
“লিমিটেডের শাখা উদ্বোধন কার্ধয সম্পন্ন হইযাছে। ফরাসী, কতৃপক্ষ এই 
প্রথম চন্দননগরে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর শাখা স্থাপনেব 
অনুমতি প্রদ্দান কবিয়াছেন। চন্দননগ্ররের শাসনকর্তা মৌসিষে জে 
মাসুটয়াব শাখা অফসটিব উদ্বোধন কবেন। এই উপলক্ষে যে সভা অন্ুষঠিত 
হয় বঙ্গীষ শিল্প বিভাগেব ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র তাহাতে সভাপতিত্ব 
কবেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেঞ্জিং ভিবেক্টর মিঃ কৃষ্ণধন চাটাঞ্জি বক্তৃতা দিতে 
উঠিষা বলেন যে উপধুক্ত ব্যাঙ্কের অভাবে এতদিন চন্দননগবেব ব্যবসায়ী ও 
জনসাধারণ বেশী রবম অন্্রবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে 
ফরাসী কর্তৃপক্ষের অন্মতিক্রমে এস্কানে প্রবর্তক ব্যাঙ্কে একটি 'শাঁখা 
প্রতিষ্ঠা করা হইল। এইরূপ প্রত্তটানেব সাহযো চন্দননগরেব অনেক 
বুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করাব সুবিধা হইবে বঙ্সিষা মিঃ চাটাজ্জি আশা 
কবেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডেব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মতিলাল বায়, 
বর্তৃতা প্রসঙ্গে প্রবর্তক ব্যাঙ্কের পক্ষে এরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান াপনেব উদেশ্য 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন হিন্দুব ধর্ম্মশাস্থর শিল্প-বাণিজ্যের উপর প্রয়োজ- 
নীয় গুরুত্ব দিতে কখনও ক্রাট করে নাই। জাতীয় অর্থসমৃদ্ধির বনিয়াদ দৃঢ 


করিবার জন্যই প্রবর্তক সঙ্ঘ আত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রবর্তী হইয়াছে । 


মিঃ এস সি মিত্র বর্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন যে সাধারণের মনে একটা 
ধারণা আছে যে মহাজনী -কারবার পরিচালনা ই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ 
উদ্দেশ্য । কিন্তু উহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পুর্ণ সত্য নহে । কারণ শিল্প- 
'বাণিক্ে্র উন্নতিসাধনে সাহায্য করাই আধুনিক যুগে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বড 
'কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত এবং তাহাতেই উহার প্রক্কত সার্থকতা নির্ভব করিতেছে। 
সাধারণ ব্যাঙ্ক, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে. শিল্পেরপ্রেযোজনে দীর্ঘ মিষাদী খণ প্রদান 
করা সম্ভবপর হয় না কিন্ত উহা অল্পকালের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থ দাদন 
করিয়া শিল্পের উন্নতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণেঃসহায়তা করিতে পাবে। 
চন্দননগরে এতদিন কোন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ছিলনা! । বর্তমানে এখানে প্রবর্তক 
ব্যাঙ্কের একটি শাখা স্থাপিত হওয়াতে এই স্থানের শিল্প ব্যবসায়েব উন্নতিব 
পক্ষে তাহা খুবই সহায়ক হইবে বলিয়া বক্তা মনে করেন। প্রবর্তক সঙ্ঞের 
নুপরিচাঙনায় প্রবর্তক ব্যাঙ্কটী উত্তরোত্তব উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া তিনি 
বিশ্বাস কবেন। 
দিনাজপুর ব্যান্ড লিঃ 
সম্প্রতি দিনাজপুব ব্যা্র লিমি:টডর গত ৩শে জুন প্যযস্ত ছঘ যাসের 
কাৰ্য্যবিববনী প্রকাশিত হইযাছে। এই বিববণ দষ্টে ভ্রানা যাষ আলোচ্য 
ছয় মাসে এই ব্যাঙ্কের নিট লাভ দবাডায, ১৮ হাজার ৮৯৮টাকা। উহার সহিত 
পৃর্ধ চয মাসের উদ্ধত ১৯ হাজাব ৪২৭ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর,যোট 
নিউ লাভের পরিমাণ ৩৮ হাজার ৩২৫ টাকা দাডায়।' এই টাকার মধ্যে 
৮৪ হাজাব ১০5 টাকা মন্তুত তহবিলে স্তত্ত করা হুইযাছে। ১৪ হাজার ৬৬৫ 
টাকা নিয়োগ কবিষা কোম্পানীর: ংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা ছারে 
লভ্যাংশ দেওয়; স্থির হইয়াছে । বাকী ১৫ হাজার ৫৫৮ টাকা পরবত্বী হিসাবে 
জের টানা হইযাছে। 
নববর্ষের দেওয়ালপঞ্ডি এ 
আমরা নিয়লিখিত প্রতি্ঠানগুলি হইতে নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী উপহার. 
পাইয়াছি। “মেসার্স অক্ষয় কুমার লাহা, বীকন প্রভিডেন্ট ইন্পিওরেন্স কোং: 


লিঃ, বুটানিয়া ক্যামিকেল ওয়ার্কস লিঃ, প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ, সাউও ব্যাঙ্ক "অব্‌ , 


ইত্ডিয়া লিঃ, ক্যালকাটা ন্তাঁশনেল ব্যাঙ্ক লিঃ, প্রিমিযার সন্ট ম্যামুফ্যাকচারিং 
কোং লিঃ. 


+ রায় বস্তুত করেন। 


বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক লিঃ 
. গত ১৯শে ভ্রাগুয়ারী চিত্তরঞ্জন এএতেনিউস্থিত গবর্ণমেন্ট ইণ্ডাষরীয়াল 
মিউপ্জিয়মে সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যের প্রদর্শণী হলে বেঙ্গল ক্যামিকেল ও 
ফাৰ্ম্মাসিউটিক্যাল ওযার্কস' লিমিটেডের, কর্তৃপক্ষ একটি চায়েব মজলিসে বহু- 
সংখ্যক নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিকে আপ্যাষিত, করেন। প্রদর্শনী হলে ১৪টি বিভিন্ন 
লে নানাবিধ সাবান, কেশ তেল, মুখে লাগাইবার ক্রীম, পাউডার ও অন্তান্ত 
প্রসাধন দ্রব্য রাখা হুইযাছে। প্রদশিত দ্রব্য সামগ্রীর মুধ্যে ‘বেঙ্গল ক্যামি- 
কেগের প্রস্তুত কেশ তৈল, গন্বন্রব্য, সাবান এবং হ্পগসকো! ও 'হিমানী'র 
সাবানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | সমবেত ব্যক্তিবুন্দ “বেঙ্গল ক্য/মিকেল 


এণ্ড ফাৰ্ম্মাসিউটীকেল কোম্পানীব” কর্তৃপক্ষদেব আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট 


হন! > | 
এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব. ত্রিপুরা লিঃ .. 

গত ১৩ই জান্ুযাবী এ্সাসিষেটেন্ড ব্যাঙ্ক অব, ব্রিপুবার উত্তর লক্মীযপুর 

শ্বাখার শুভ উদ্বোধন ক্রিযা সম্পর হয। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় ' 


. লক্ষমীমপুরের সাবডিভিশগ্জাল অফিসার মিঃ এস এন মৈত্র আই সি এস উহাতে 


সভাপতেত্ব করেন। .এই অনুষ্ঠানে অনেক স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও 
নাগবিক যোগদান করিয়াছিলেন । 


,  ন্যাশনেল ইন্সিওরেনস কোং লিঃ 
আমরা অবগত হইলাম ন্তাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী: গত ১৯৪০ 
সালের হিসাবে ১ কোটী ৫৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছেন । বর্তমান বুদ্ধকালীন অবস্থায় নানা দিক" দিয়া ভারতীয় বীমা 
ব্যবসায়ের সমক্ষে যে প্রতিকূল অবস্থার সুচনা হইয়াছে তাহতে স্তাশনেলের 
এই নূতন কাজের পরিধাণ বেশ সন্তোষজনকই হইয়াছে বলা চলে। 
্‌ বরোদ। ব্যাঙ্ক লিঃ এ 
| গত ১৯৪০ সালে পুর্ব বৎসবেব উদ ১ লক্ষ ৪০৬ টাকা লইয়া বরোদা 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট লাভ দাড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৯২ টাকা । এই 
লাভের টাকা হইতে ব্যাক্কের _পরিচালকবোর্ড এবার ব্যাঙ্কটীর অংশীদার- 
দিগকে ,শত করা .১০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান কবিয়াছেন। | 
ক্যানার!-মিউচুয়াল লাইফ. এসিওরেন্স কোং লিঃ 
বিস্তাসাগর কলেজেধ অধ্যাপক ডাঃ বি ঘেব, পি এইচ ডি সম্প্রতি দক্ষিণ 
ভারতের ক্যানারা নিউচুরাল লাইফ এসিওরেম্স। কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার, 
উডিষ্যা ও আসামের চফ_ এজেন্সী গ্রহণ করিষাছেন। 


এসোপসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 

সম্প্রতি ৬৬নং কলেজ সীট, কলিকাতায় এসোসিষেটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া! 
লিমিটেডের একটা নৃতন শাখা অফিস স্থাপিত 'হইয়াছে। অধ্যাপক" বিনয় 
কুমার সকারর এই শাখা আফিসটীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। অবসর 
প্রাপ্ত জ্, কোম্পানীর ভিবেক্টর বোডে'র চেয়ারম্যান মিঃ পিসি গুহ বক্তৃতা 
দিতে উঠিয' এদেশে ইণ্ডাষ্্রীযাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং 
এই প্রসঙ্গে বর্তমান ব্যাঙ্কটীব উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তৎপর 
অধ্যাপক এষ এম বস্তু, মিঃ কে সি রায চৌধুবী, এম এল এ ও মিঃ পি সি 
অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকাব, একটা সময়োচিত 


বক্ত,তায় ব্যাঙ্ক ব্যবসাযের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এবং 


এই প্রসঙ্গে তিনি এসোসিষেটেড ব্যাঙ্ক অব * ইণ্ডিয়ার উন্নত কাধ্যনীতির 


জন্ত উক্ত . ব্যাঙ্কের পবিচালকদের বৰ্ম্মকুশলতার প্রশংসা করেন! 
মিঃ এস বি দে, এডভোকেট সভাপতিকে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন করিয়া 'বন্ধ,তা 


', করিলে পর সভার কাব্য শেষ হয়। 





ভারতের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার ভবিষ্যৎ... 

যুচ্শেষে বৃটেন ভারত সম্বন্ধে কি করিবে তংসপ্পর্কে বর্তমান দাসৈব 
“প্রবাসীতেশ সম্পাদকীষ মতবো লেধা হইয়াছে; বুটেন ভারতবর্ষের উপব 
তাহার ক্ষমতা দিতে, এমনকি অন্মভাবা পরিমাণেও ভাভিয! দিতে প্রস্তুত 
নছে। বর্তমান যুদ্ধ ঘটিবার আগেও সেঁ' প্রস্তুত ছিলনা | ‘এখনও প্রস্তুত 


না হুইবাব বা না 'থাকিবাব আবও কাবণ ঘণ্টযাছে। খববেব কাগজের 


পাঠকেবা জানেন, বৃটেন যুদ্ধে প্রতিদিন অনেক কোটি টাক! খবচ করিতেছে। 
এত খবচ বে ধ্শালীতাব ছোবে সে করিতে পাঁবিতেছে তাচাব 
বনিযাদ ভারতবর্ষ? সে যত ' খরচ করিতেছে তাহাব প্রন্তত অংশ ধাব' 
কর৷। আমেবিকা হইতে যে কোটি কৌটি টাকাব: জাহাজ, এবোপ্রেন 
যুদ্ধান্ন প্রভৃতি লইতেছে, তাহাও ধাঁবে। এই সকল খণ শোধ করিতে 
হইলে তাহাকে স্বদেশে ও বিদেশে বড বড কারখানাষ বাশি বাশি পণ্য 
উৎপন্ন করিতে হুইবে এবং নিজেব জাহাজে করিযা তাঁচা লইষা গিষা 
নানা দেশে বিক্রী: করিতে হইবে। সেই সকল পণ্য উৎপল করিবার 
নিমিত্ত কাচা মাল চাই। -সেই সব কাচা মাল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 
এমন সব দেশ চাই} যে সব দেশের লোকেরা তাহা হইতে যথেষ্ট পণ্য 


উৎপন্ন কবিতে পাবেনা বা করিবার যথেষ্ট স্থবির! ও সুযোগ পাঁষ না, 


যুদ্ধশেষে বুটেন স্বশীসনেব পথে তাবতবর্ষকে বাস্তবিক অগ্রসব কবিষা 
দিবেনা, ওষেষ্টমিনিষ্টার ষ্যাটীউট ' অঙ্ুযায়ী ভোমিনিয়ন' মর্যাদী ত দিবেইনা ৷ 
যদি বলেন, বড একটা কিছু করিবার .যে প্রতিশ্রতি ভারতসচিব ও 
বডলাট দিয়াছেন, তদন্ুসারে কাজ কি হইবেন! ? যদি না হয়” তাহা হইলে 
কি প্রকারে 'সেই না হওয়াটা ঘটিবে ?-বডরর্তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা কতক- 
গুলি সর্তসাপেক্ষ ; যেমন ধরুন, তাহারা বলিয়াছেন কংগ্রেস ও মুস্লীন- 
লীগকে পরস্পরের সহিত বুঝাঁপডা, করিয়া একটা কিছু শীক্যমত খাডা 
করিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সন্তাব স্থাপন 
করিতে হইবে ; অথচ যে ‘যে অবস্থার সমবায়ে এগুলি ঘটাতে পাবে, 
বুটাশ গবর্ণমেপ্ট সেরূপ অবস্থা ঘটাইবার নিমিত্ত কিছু করিতেছেন না, 


করিবেনওনা ; প্রত্যুত ও গর অবস্থা যাহাতে ঘটাতে না পারে, তদমুরূপ ' 


সরকারী আইন ও অন্তান্ত ব্যবস্থার অসস্তাব নাই। স্ৃতরাং যুদ্ধাত্তে বুটীশ 
কর্তৃপক্ষ সম্পুর্ণ সত্যবাদিতার সহিত বলিতে পারিবেন, “আমরা যেরূপ 
অবস্থায় ভাঁরতবর্ধকে স্বশীসন 'পথের পথিক হইতে সাহায্য করিব 
বলিয়াছিলাম, সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই সুতরাং আমরা নাচার”। ইহা 
বলিয়াই 'তা হারা নিবৃত্ত হইবেন না। ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া দুরে 
থাক্‌, তাহার অনুকূলে প্রচেষ্টা চালাইবার পথে এমন সকল নূতন এবং 
'আইনসঙ্গত” বাঁধা উদ্ভাবিত হইবে এবং কার্ধ্যতঃ প্রযুক্ত হইবে, যাহাতে 
ভারতবর্ষ অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের, মধ্যে . মাথা তুলিতে না পারে। 
কেননা, অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের দ্বন্ত .বুটেনের ধনশাঁলীতা রক্ষা ও বৃদ্ধি 
আবশ্যক এবং ভারতবর্ধকে সম্পূর্ণ করায়ত না রাঁখিলে তাহা সম্ভবপর 
নহে” 


'' ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তা 
ভারত সরকারের আগামী বাজেটে ট্যাক্সবৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া জল্পনা 
কল্পনা চলিতেছে । সরকারী চাকুরী ও মাহিয়ানা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
'অনাবশ্তক পদসমূহ উঠ।ইয়া দিলে এবং প্রয়োজনমত ক্ষেত্র বিশেষে বেতনের 


ca করিহা দিলে বসো? হইবে এবং তদন্থপাতে ট্যাক্সের চাপও 
কম হুইবে | সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত বেতন সম্পর্কে সম্প্রতি প্রতিকূল 
সমালোচনা হইষাছে। ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া ১৮ই 
রানুয়ারীর “ইত্ডিষান ফিনান্সে” উক্ত কাগজের দিশীস্থ সংবাদদাতা “হিল্বার্ড” 
লিখিতেছেন' “অনাবস্াক পদসমূহ উঠাইয়া দিয়া". এবং অতিরিক্ত বেতনে * 
হাব হাস করিবা দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বাষসক্কৌচ করা প্রাযোজ্জন, পরিষদের 
বিগত অধিবেশনকালে সদস্তবৃন্দেব মধ্যে এরূপ মনোভাব পরিব্যন্ত হইয়া- 
ছিল। এই সম্পর্কে সরকার পক্ষের বক্তব্য ছিল যে যুদ্ধের স্থিতিকালে 
বায়সঙ্কেচের প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্ত 
সিংহল হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা' সরকারী বুক্তিব অনুকুল 
নহে। যুদ্ধ সত্বেও সিংহলে একটি ব্যয়সঙ্কোচ কমিশন নিষোগ -কবা হয় 
এবং উক্ত কমিশন অন্যুন ১৪০টী সরকারী বিভাগের কার্যাবলী তদ 
করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। ৮১টী বিভাগ সম্পর্কে কমিশনের সুপারি» 
অক্ষরে অক্ষবে প্রতিপালিত হইযাছে। বাকী €ণটী বিভাগেও কমিশনের 
অধিকসংখ্যক সুপাবিশ কার্যকরী করা হইয়াছে! যে সমস্ত ব্যক্তির পদ 
কমিশন কর্তৃক 'অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে তাহাদিগকে বরখাস্ত না করিযা 
প্রয়োজনমত অন্তান্ত , বিভাগে নিযুক্ত করা হইবে। কেন্দ্রীষ, গভর্ণমেণ্টের 


-দপ্তরসমূহে ব্যযসঙ্কোচ এবং অতিরিক্ত পদসমূহ উঠাইয়া দেওয়ার যথেষ্ট 


সুযোগ রহিয়াছে। সিংহলে যাহা সম্ভব হইয়াছে ভ।রতবর্ষের বেলায় তাহা, 
আরও সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করা' যাইতে পাবে। ব্যযসক্কোচের ফলে 
দেশরক্ষা বাবদ অধিক পরিমাণে অর্থব্যয করা সম্ভব হইবে এবং ট্যাক্সদাতা! 
জনসাধারণের উপরও করভাগ কম হুইবে। বিষয়টাব এই, গুরুত্ব বিবেচনায় 
ও ব্যয়সক্কৌচের প্রণালী নির্ধারণের অন্য সময়াভাবের যে ওজর দেখান হয় 
তাহা নিতান্ত বাজে এবং অসমীচিন বলিয! মনে হয়” 
আমলাতন্ত্র ও ভারতের শিল্লোন্নতি .. 
ভারতবর্ষের শিল্লোন্নতি সম্পর্কে শাসকসম্প্রদায়ের মনোভাব বিশ্লেষণ 
করিয়া ২১শে জান্থুয়ারীব “ষ্টেটসম্যান” পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য 
করা হইয়াছে “কয়েক দিন পুর্বে হাষত্রাবাদে স্যার আলেকজেন্দার রোজার 
বলিয়াছেন ‘দেশের শিল্লোন্নতির প্রতি মনোযোগ ককন, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিব 
চাবিকাঠি আপাদের হাতেই বহিয়াছে। এদিকে সরকার পক্ষ বলিতেছেন 
নূতন শিল্প স্থাপন করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। যুদ্ধের সময় দক্ষ কারিগর 


এবং যন্ত্রপাতি যৌগাভ করা এক রকম অসাধ্য । আমলাতত্ত্রের এই যুক্তি সত্য 
. সন্দেহ নাই ; কিন্তু কারিগর এবং কলকক্জা সংগ্রহ করা যখন কষ্টসাধ্য হুইয়া 


উঠে নাই তখন সামরিক শিল্প স্থাপনে শাঁসকবর্গের উৎসাহ প্রদান" দুরের, 
কথা এই উৎস'হ প্রদানের সদিচ্ছাব পরিচয়ও কোন সময়ে পাওয়া যায় 
নাই। যুদ্ধের সময়ও ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইতে পারে | কিন্তু ভারতবর্ষে 
বিমানপোতের কারখানা স্থাপন না করিয়া ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতে- 
বিমানপোত ক্রয় করা সুবিধাজনক মন্তব্য করিয়া শাসকসম্প্রদায়ের মুখপাক্র 
প্রমাণ করিযা দিয়াছেন যে ভারতেব শিল্লোন্নতিতে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ 
সহামুভূতি নাই। সংবাদপত্র এবং চলচ্চিত্রে আমরা ইংলণ্ডের কারখানা 
ধ্বংসেব ছবি দেখিতেছি। যুদ্ধশিল্প সম্পর্কে আমলাতন্ত্র পূর্বে যে নির্ব্দুদ্ধিতা 

প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অন্তাপের কারণ হইয়াছে। শিল্প প্রসার ব্যাপারে, 
শীসকগণ বর্তমানে যে অযৌক্তিক মনোভাব অবলম্বন করিযাছেন যুদ্ধ শেষ" 


হওয়ার পূর্বেই তাহার পরিচয়.পাওয়া যাইবে | অশেষ ক্ষমতার অধিকারী” 
শাসকবর্গ দেশ শাসনেই নিমগ্ন ছিলেন--ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করার কোন 
চিন্তা কখনও তাহাদের মনে উদয় হয় নাই এবং ইহাই বর্তমান প্রগতিক্প 
পথে বিরাট অস্তরাষস্বরূপ হইয়া দাডাইয়াছে 1” 





"টাকা ও বিনিময় ' 

ছি | কলিকাতা, ২৪শে জাহরারী 
ৃ . সহ ও কলিকাতাৰ টাকার বাজারে পূর্ব্পর স্বচ্ছলতার ভাব বলবৎ 
ছিল সাধারণতঃ জুলাই” মানে টাকাব দেব হার যেকপ নিন্ন থাকে 
জাতুমারী, মাস শেষ হওয়ার উপক্রম হওয়া সত্বেও এখনও বাজারে তাহাই 
বিরাজ 'করিতেছৈ। এসপ্তাহে 'কলিকাতার বাীজাবে কল টার্কার বাধিক 
সুদের হার ছিল আট আনা। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্বেও বাজারে 
খণগ্রহীতার তুলনায় খণপ্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। বর্তমানে বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের সহিত তাল রাখিয়া ভারত গবর্ণমে্ট এদেশে টাকার” বাজারের 
হার নিয় বাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ।' দেশে যুদ্রা প্রসারণ ঘটায়, লগ্ুনের 
বাছ্ছারে সুদের হার নিম্ন থাকায় এরং অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে রপ্তানীর অন্ত 
জাহাজবন্দী মালপত্রের মূল্য গবর্ণমেন্ট পরিশোধ করিতে, আরম্ভ করায় 
বান্দারে টাকার স্বচ্ছলতা খুবই প্রত্যক্ষ । এই সময়ে যদি ট্রেজারী বিল 


বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হুইত তবে এদিকে বেশী পরিমাণ টাকা: 


খাটাইবার স্থবিধা হুইত। কিন্তু বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ কোটা 
টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে। . পূর্বক্রীত ট্ক্জারী .বিল বাবদ 
বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে, যে পরিমাণ টাকা! বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে 
কাৰ্য্যতঃ নূতন ট্েজারী বিল বিক্রয় হইতেছে সে তুলনায় অনেক কম। 
আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে পূর্বক্রীত টে জারী বিল বাবদ 
ও কোটী টাকা করিয়া পরিশোধ করা হহঁবে। এই সময়ে সপ্তাহে এক 
কোটি টাকার স্থলে অন্ততঃ ২ কোটা টাকার নূতন টে জারী বিল বিক্রয় 
করার ব্যবস্থাই সঙ্গত কিন্তুটাকার বাজার চড়িয়া উঠার ভয়ে কতৃপক্ষ 
তাহা করিতেছেন না। এই অবস্থায টাকার সুদের হার শীঘ্র বাডিবার 
কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না । 
' এসপ্াহে ভারত গবর্ণমেন্ট একটী নূতন খণেক্র প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন। এই নূতন খণের উপর প্রদেয় সুঁদের হার বাধিক শতকরা 


৩ টাকা! আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে এই খ্বগপত্র বিক্রয় করা ইইবে।, 


&ই খণ পরিশোধেব সময় ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫২ সাল। পূর্বে গবর্ণমেন্ট 
১৯৪৬ সালে পরিশোধের সর্তে বাধিক শতকরা ৩ টাকা সুদের যে দেশ রক্ষা 
খণপত্র বাহির করিয়াছিলেন । আগামী কল্য ২৫শে জানুয়ারী হইতে তাহাব 
বিক্রয় বন্ধ কবিয়া দেওষা হইবে । ৩ টাকা সুদের দেশ রক্ষা বাবদ খণপত্রের 
বদলেই গবর্ণমেপ্ট ৩ টাকা মদের ১৯৪৯-৫২ সালের নূতন খণ ঘোষণা 
করিয়াছেন । 


গত ২১ শে জানুয়ারী ৩ মাসের মিযাদী মোট ৯ কোটি টাকাব ট্েঞ্ারী | 
বিলেব টেপার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ & 
এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে } 
৯৯৭১ আঁনা ও তুৰ্্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৬ পাই দরের শতকরা ২১ ভাগ ছু 


৩ কোটী ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। 


আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
গত সপ্তাহে টে জারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮/১১ পাঁই। 
এ সপ্তাহে তাহা কমাইযা ৮/৪ পাই নির্ধাবিত হইয়াছে। 

আগামী ২৮শে জানুয়ারীর অন্য ৩ মাসেব মিষাদী ১. কোটী টাকার 
টেজারী বিলেব .টেগার আহ্বান করা হইযাছে। যাহাদের টেগাব গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩৯শে জানুয়ারী এ বাবদ টাকা জম দিতে 
হইবে। » 

রিজার্ভ ব্যান্বেব সাপ্তাহিক বিববণ দৃষ্টে জানা যায গত ১৭ই জাহ্গুয়ারী 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিন ২৩০ 
কোটী ৩৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা । পুর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২৩১ কোটি 
৯৫ ‘লক্ষ টাকা -ছিল। পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ৪৪ লক্ষ টাকা সাময়িক 

৫ 





৮০ bl EX হই যান । এসপ্ধাহে দেয় | হইয়াছে ৯১ রা পূৰ্ব্ব 


সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ . ব্যাঙ্কের রক্ষিত, অর্থের প্রিমাণ ছিল ৫৪ 
কোটী'৬৬ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে তাহা দ্ীভাইয়াছে ৫৭ কোটা ৬০ লক্ষ লক্ষ 
টাকা । পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবৰ্ণমেণ্টের আমানতের পরিযাণ ছিল 
৪৫ কোটা ১৬ লক্ষ টাকা ও ৯৬ কোটা ৫২. লক্ষ টাকা। এসপ্তাছে তাহা 
যথাক্রমে ৪১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা ও ১৯ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা 





দাভাইঘাছে। | রি 

সি 8 | 
টেলিঃ হুণ্ডি . (প্রতি টাকায়) . . ১শি €উই পে 
ক দৰ্শনী, » .১শি ৫২ পে 
ডিএ৩ মাস LE ১শি €স পে 
ডি এ ৪ মাস. 7 ১শি শু পে 
এক সু সু বা 


--বাংলার সর্ধপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান 


ভিল্জু ট্বিকউচুল্সাঁল 
এসিওুরৈন্স লিমিটেড 
স্থাপিত--১৮৯১ 
' বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাকা 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 
এজেন্সীর জন্য আজই আবেদন করুন 
হেড অফিস £- 
হিন্দু মিউচুয়াল হাউস 
চিত্তরপ্লন এভিনিউ, কলিকাতা । 


ৃ 
পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এ, সেক্রেটারী। 


পি টীম মেতিগেশন কোং=| 


11111 ২ এ 2S আপ DE DE 


১ 








মাহা নেভিগেশন কোংলিং 


টেলি £_“জলনাথ” 
নি ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত &ুঁ 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত টু 


যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
ম্যানেজার--১০০, কাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । ঢু 


1০ পপ 
ad 
b 






0 চি টন জাহাজের নাম টন 
৮১৫৫০ এস, এগ, জলবিজয় ৭,১০০ 
299 seo ৮,৩০০ 1333 জলরশ্যি ৭,১০০ 
33 33 জে মোহন ৮,৩০০ 13 33 রস [রত্ন ৬,৫০০ 
0 25 2 জলপুত্র ৮১১৫০ » 1, ব্দ্রলপৃদূ ৬১৫০৩ 
॥ » জলকুষণ ৮১০৫০ পু জলমনি ৬,৫০০ 
1: ৮,০৫০ 333 
? »? জলদূত ॥ » জলবালা! ৬,০০০ 
2993 জলবীর ৮৮985 2.3 জঅঁলতরঙ্গ ৪১০০০ 
» » জলগঙ্গা ৮,০৫০ 
» » জলযমুন! ৮,০৫০ 
»%% জলপালক ৭,089 3 on এল হিন্দ , 2৩55 
» » জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা ৪,০০০ 
ভাডা ও অন্ঠান্ত বিবরণের অন্ত আব্দেন করুন £ — 


০০০ 


_ ৬৬ 


__ কোপ্পানীর কাগজ ও. শেয়ার - 
| কলিকাতা, ২৪শে-জায়ুরারী 
গত সাত দিনের মধ্যে কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থার 'কোনিকিপ -- 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। বাজারের কান্কর্ম্মে সম্পূর্ণ নিরুংসাহ 
ভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয়. রাজ্েটে ট্যাক্স বৃদ্ধির - আশঙ্কায় .ত্রেহই . 
নৃত্নু ঝুঁকি.নিতে অগ্রসর-হইতেছে লা, এ সুপ্তাহের কারবার পরিমাণও, 
অত্যন্ত কম হইয়াছে.।. শেয়ারের ॥মুল্যে. উঠতি প্রতি ও কৃষ ট্রে! 
সপ্তাহের শেষ দিকে বিভিন্ন শেয়ারের মুল্য, এক হে স্থির ছিল “বলা! 
যায়। ১:5৭ z 5 a 
,. কোম্পানীর কাগজ নি পাতি দৃঢ়তা জা মি ইিান 





কেবলস্‌--২১1০ আনা পর্য্যন্ত, উঠিয়া আরও নিয় স্্ি করিয়াছে। ০, 


চটকল বিভাগে এ সপ্তাছে অধিকতর উৎসাহের পরিচষ পাওষা গিয়াছে। 
কিন্তু শেয়ার বাজারে ব্যাপক মন্দা বর্তমান থাকায় চটকলেয শেয়ারের মূল্যে 
উল্লেখযোগ্য. উন্নতি দেখা যায় নাই। 

কোম্পানীর কাগঙ্গ 

শতকরা ৬২ টাকা সুদের ১৯৪৯1৫২ খণের ঘোষণা কোম্পানীর" কাগজ 
বিভাগের অনুকুল হইবে বলিয়া বাজ্জাবের ধারণা। শতকরা ৩০ আনা 
ঁদৈর'কাগর্জ ৯৪৮৮০ এবং ৩২ টাকা সুদের কাগজ ৮১/* আনায়" বিকিকিনি 
হইয়াছে 7৩২ টাঞ্ষা সুদের ১৯৬৩৪৫ খর্ণপত্র -৯৩/%০ আনা, ২৮০ দুদের - 


২১৯৪৮৫২ খণপ্র ৯৬৮০ আনা, ৩২ টাকা 'হুদের' ১৯৫১৫৪ খণপত্র ৯৮1০, fj 


॥আনা, এ॥০ আনা গুদের ১৯৪৪৭৫০ ile টা আনা, ৪১ টাকা সুদের. 
"১৯৬০৭০, খণপত্র ১৯৭৮০০ -আনা ০ আনা: "সুদের ১৯৫৫।৬০ খণপত্র 
: ১৯২০/০ আনা, এবং ৫২ ছুদের টানি Re আনায় ইনার 


হই তছে | ies এত Ih, 1 


- আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ৪৩1০ আনায় নাদিয়া আসিবাছে' পু 
| .কাপড়রে কল ih | 
কাপডের কল; বিভাগে  'বিশেষ' কিছুই “পরিবর্তন হয় নাই । এলগিন 
. ১৭/০ আনা! পৰ্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল কেশোরাম রা টাকায় ক্রয়ব্ক্রয় 
হইবাছে। i ll এ খনি .. 
কয়লা খনি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে .বিশেষ, পাতি পরিলক্ষিত হয 


'নাই। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর যান্মাসিক, সভায় মিঃ রিচার্ডসন কয়ল! শল্লের | 
অব্রিষ্য সম্পর্কে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছে ছন তাহাতে বাজারের, 
উৎ্সাহ-কতক পরিমাণে প্রশমিত হইভে-বাঁধা হইয়াছে । : ৮4 


। এমালগেমেটেড-২৭৮০ আন, 'বেজল--০৭৫২ “টাকা, বরাবব--৯৪৪৮০ 

আনা, ধেমো মেইন--১৫২ টাকা, পেঞ্চতেলী- ৩৭ 

জামুরিয়া--৩০।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইযাছে। 
মার্চমাসে- ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্‌' এলোসিষেসনের, ক্রধিনপ্ত চটকলসমুহ 


৩6০ আনা এবং ওষেট 


-এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখিবে এই সংবাদে 'চটবল বিভাগে উৎসাহ | 
ব্যাপক মন্দা | 


দেখা দিযাছে বটে; কিন্তু বাজারের বিভিন্ন বিভাগে 


থাকায় চটকলের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে 'নাই। বালী ০১৪২ টাকা, 


এম্পায়ার ২৩/০ আনা, রিলাষেন্স ৫২।০ আনা এবং নদীরা ৪২ 
টাকায় সামান্য উন্নতি লাত করিয়াছে! হুকুমঠাদ ৯২ টাকায় উন্নত 
হইয়াছে। 

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইঞ্জিনিযারিং বিভাগে ক্রয় বিক্রষের পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য 
হয নাই] ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশন সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে 
যথাক্রমে ৩** টাকা ও ১৭5৮০ আনা এবং উহার কাছাকাছি. মূল্যে 
বিকিফিনি হইয়াছে। 

চিনির কল বিভাগের অবস্থা অপরিবর্তিত বল! চলে! চা-বাগান 
বিভাগেও-ক্রয় বিক্রয়ের পরিমান বেশী হয় নাই 1. টে 


২1০: ২৩০) ১1০ 5. ,২২শে-1/০ 5 হএশে-১।গ০ ২05 





[২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪১. 


---আলোচ্য, সপ্তাহে, কলিকাতার. শেয়ারবাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 
, কোম্পানীর কাগজ . 

~~ দের বণ este) ১৭ই জানুয়ারী ৯৩7০ ৯৩৭* ; ২০শে 
৯৩/০ 5 ২১শে-_৯৩॥/০, ৯৩৮/* ৯৩০ ৯৩৪৮০ [. ৩৪০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ রা ৯৫1০ ৯৫২৯৫/০ *৯৫২ ২০শে-৯৫৯ 3 ২১শে ৯৫৭ 
: 28/0 ৯৪৪০ ৯৪৮%/৯ ৯৪ ৯985৭, ENS : ২২পে--৯ ৪/০ ৯৪৪০ ; ২৩শে- 
৯৪৫৪, Pe পি ১. ৫২ সুদের খপ (১৯৪৫-২৫ ) ২০শে_ ১১২৪০ 
১১২০৬ পাই (২১৯৭০ 3 খংখে ০৭৭6ত Sn 11৮2 
৩২ সুদের খপ রঃ ৯০৯২৪ ). ২১শে-_৯৮|০ 5 আস ৩৯ দের 
কোম্পানীর ক্াগঞ্জ ২১৮১০ ৪ E১০ ; ২৩শে--৮৯ ০. $ ২৮০, সদরে, খণ 
(৯৯৪ ৫২), হশে ৯২8০ ১, হলে ৯৬৫৮০ ; এ হি খপ 
( ১৯৬০-৭, ) ২২৫-১০৮/০ ১০৮৬/০ ১০৭%/০, ১০৭+, সাপ ৪ ২৩শে 
১০৭০ । 5 | 





Mts ব্যাঙ্ক ' + ne + ক্লাচ ৮ 
.রিজর্ভিব্য ₹্ফ ১৭ই 'জীনুয়ারী--১০৫৪০ ১০৪৪ হ৩শে lee 
১০৬২; ২১ে--১*৫1০ 5 ২২শে--১০৬৪০-১৮৫|৪ ৮ ২৩টপ ১০৫২ ১৫৪৪০"; 
সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক হ১শো 8881... LL a এ 
রকল' 
বেলার, কটন এণ্ড পিঙ্ক ১৭ই াকুযারী- 


শপ I 
১0%০ উদ) 


১ এ লতি 
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স্থায়ী আনানতের হৃদ £-৪৯ হইতে ৭২ টাবাঁ। সেভিংস ব্যান্কের হুদ ৩২ চেকে 
& বৎসরের ক্যাশ 
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সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকা ১**২, *]* টাকায ১০২ টাকা। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্তু পত্র লিখুন কা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন| 
শাখাসমুহ--কলিকাতা, ঢাকা, চক্বদার "(ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটীকছভী, পাহাড়তলী । 
সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেন্ট আবস্যক ৷ 
শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 








৯৮৮ জগৎ [ ২৭শে জামুয়ারী, ১৯৪১ 
চির পাটের বাজার ূ 

| বাগমীরী ১৭ই জানুয়ারীঁ_-₹৭ £ 5 যিনি ২০শে 2 2 NE . 

€|০; ২২শে-ঁ-৫%০ ৫1৮০ 3 বিশ্বনাথ, ১৭ই১২$1০ ২৫৯০ ২৫৪০/০; শি | কলিকাতা; ২৫শে জারী 


২০শে ২৫1০ ২৫1%০ 3 দৃফলাগড়ু্$ই- চপ ১৩৯ ১৩৮০ ১৪২ ২০শে " 


১৩০ ১৩৮৮ 3. গঙ্গারাম ৯৭ই ৪০৮৯৭ ; ২২শ, -হাসিমারা ১৭ই-_ 
৪২২ ৪১০) ২১শে_৪০%০ ; হ্ংশে ৪০৪০) মহীমা ই ble vide চান) 
নাগেশ্বরী ১৭ই ৯০২ ৯০২৯ ২৯শে-৯০৫১৪, নাম্ুর নদী--১৭ই ৬ 


৬০ পাত্রকোলা ২১শে-৯*২ তে্পুর ২১ শে (প্রেফ)_১৩৷৭০ ১৮০, 


২২শে ৩৪০ ১৩৪০ ; ২৩ঁশে ৭০1 


| বিবিধ. 
“ৰ আই কর্পোরেশন ১৭ই ফ্রী (অর্ডি)-- ৪৮০ ৪৪৪০ ; ২০শে ৪৮৩ 
৪8৯, ৪৮৮০ ; ২২শৈ-৪5০ ৪৮৮০ (প্রেফ) ১৭২২) ২৩শে (প্রেফ) ১৭৮০ ) 
ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌-_২১শৈ ২০২ ২51% ২০৮০ ২০৪০০) ২২শে_-২০1%০ 


২০৮৮০) ২১২) ২৩শে ২০৪৮০ ২১1০ ২১7০ ২১৩/ ; ইণ্ডিয়ান উড, প্রভা 


পবি-লিসিটি সোসাইটী ২০শে-৬।০ 
৬0০ 7 ২১শে ৬4/) ২৩শে ৬1৩] 5 ৬/০৬০; নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেন্ট 
১৭ই--৫৫২ ৫৯২ ) রোটাস ইণ্ডাষ্টরীন্ ২০শে : (প্রেফ) ১৪৩২ ১৪৪০ 3 
২১শে | ১৪২২১ ২২শে-১৪২৬ '২৩শে' (প্রেফ)--১৪৪1০ 
বুটিশ বর্ম পেট্রোলিয়াম ১৭ই ৩1৩০ ৩॥০ হতর্শে ৩৯ ৩1/, ৩০, ৩15 
টাইড_ ওয়াটার অফেল ২১শে ১৪)০ ১৪1) ২২শে ১৪% ; বেঙ্গল 
পেঁপার--১৭ই (প্রেফ) ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ১৭ই-- 
১৪1০ ২০শে ১১৫২3 ২১শে১৪২৯ 3 ২২শে-১৪৪২ 
ওরিয়েন্ট প্রেপার ১৭ই--১০॥০০ ; ২১শৈ-(প্রেফ) ১১৯২) ২৩শে ১০৮০ 
১১০) মহীশূর পেপার ৯৭ই--১৪/০ ২ ১৪1০) টাটাগুড় পেপার ১৪ই (অভি) 
১৯২১ ১৭০; ; শে ১৭ ১৭/০ ) ২১শে--১৬৮৩ ১৭২ ৯৭৮০ ১৬]৩ ১৭1০ 
২২মে_ ১৮৮০ ১৭০০, ১৬৪৩ ১৭০ ; মেদিনীপুর জমিদারী ১৭ই ৭২২; 
২১শে ৭১২ ৭১৫১ ৭২|১ 3 ২৩শে--৭১॥০ 3 আসাম সর্জ ১৭ই--৩৮০ ৩1০ 

২৮শে--১৮০ ৩৪ ৩০; বেঙ্গল টা্থা ১৭ই (প্রেফ)--১৯০২) বড়া 
চিম্বার ১২১৫০ ১৪1০ ২৩শৈ--১৫]০ ১৫1/০ 3 'আসাম ম্যাচ ২৩পে 


১৬৪। এ 

৫২ সুদের (১৯৪১-_৪৪) ন্যাশনাল আয়রণ এও ষ্টিল ভিবেঃ ২১শৈ_- 
৪6০ সুদের (১৯৩৭-৪৭-৫৭) বেঙ্গল,পেপার ডিবেঃ ২১শে-১০৪/০ 
১০৫৯) ৪৯ সুদের (১৯৩৪-৫৩) কালীঘাট-_-পলতা৷ রেলওয়ে ডিবেঃ ২১শে 
১০২০/০ ১০২৮০ সুদের (১৯২৫-৫৫-৮৪) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ভিবেঃ_- 
১২৫২) ৩০ সুদে (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া বিজ ডিবেঃ ২১শে--৯৮1০ ; ২২শে 
৯৮০ 3 ২৩শে--৯৮|০ ; ৩৯ সুদের (১৯৩৭-৬২) কলিকাতা ইমপ্রভ মেণ্ট 


১৭ই--২৭॥৪ ; ২৩শে ২৭০/০ ২৭/% ;' 


১৪৩০ 3 


১৪৬২ 3 


৯০১৯) 


ট্রাই ডিবেঃ ২১শে- ৮৮০) 





রোগ মুক্তির পর 
জীর্ণ দেহে পুষ্টি ও শক্তি সঞ্চারে 
যখন বিলম্ব সহিতে চাহেনা তখন 












সেবন রি দাহ মন 
অচিরে সম্ত্রীবিত হয় এবং নষ্ট স্বাস্থ্য 
ও ' কর্মদক্ষতা দ্রুত ফিরিয়া আসে। 


লেসিভিন, মণ্ট, ভাইটামিন প্রভৃতি 
বলবর্ধক উপাদানে প্রস্তুত 
৫ সুখ সেব্য ওবধ। 











রেসল র্লেহিক্যলে অস্শু ছার্সাসিউটব্যাল ওসকেস লিও 
ক্লিক: হোমের Hl 
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সপ্তাহে পাটের পানি রদ মন্দা লক্ষিত হইয়াছে 1. 
গত '১৫ই জ্ামুয়াযী মধ্যে পুঁটিকলওযা্লীদের তরফ হইতে ১৫ লক্ষণ 
বেল পাট ক্ষয় করার, কথা ছিল] পাটকলওয়ালারা সেই তারিখ, “পর্য্যন্ত 
আগ্রহ সহকারে .পাট ক্রয় করিয়াছিল।. কিন্ত তৎপর দিন হইতে তাছারা, 
পাটক্রয়ের, যাত্রা বিশ্বেভাবে কমাইযা দিয়াছে | , বর্তমানে রিদেশং 
হইতে থলে ও চটের, বিশেষ কিছুই দাবী দাওষা হইতেছে না৷ পাটকল 
ওয়ালাদের হাতে এখন মজুত পাটের পরিযাণও বেশী ।. এই চ্মবস্থায় 
তাহারা পাটক্রয়ে স্বভাবতঃই কম আগ্রহ দেখাইতেছে। রা 
পাট বেশী খরিদ না করার ফলে ফাটকা বাজারে পাটের দাম এসপ্তাছে 
অপেক্ষাকৃত নিম়স্তরে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে উঠ| নাযা-করিয়াছে। নিম্নে ফাটক] 
বাঞ্জারের এসপ্তাহেব বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :__ 


তারিখ, সর্ধোচ্চদর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
২০শে জানুয়ারী ৩৯/০ ৩৯২. ৩২৪০/০ 
২১শে ১) ৩৯1%০ ৩৯২ ° ৩৯৪০/০ 
২২শে ১ ৩al/০  , ৩৯২ ৩৯%০ 
২৩শে ১. Sale ৩৯০ ৩৯০ 
২৪শে ১ ত ” ই ৩৯০ ৩৯৪০ 
২৫শে ৯) 80/0 — ৩৯৮০ 


গত ১৫ই জন্নেয়ারী মধ্যে পাটকলওয়ালাদের তরফ ' হইতে ১৫ লক্ষ 
বেল পাট খরিদ করিবার কথা ছিল। আসলে প্র তারিখ পধ্যস্ত পাটকল- 
ওয়ালারা কি পরিমাণে পণ্ট খরিদ করিয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় 
নাই। তবে এইরূপ শুনা যাইতেছে যে পাটকলওয়ালারা, মোট ১৩ লক্ষ 
$ ৯ হাতার বেল = পাচি ক্রয় করিয়াছেন। যদি তাহাই সত্য হয় তবে 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী বাকী ১ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল 
পা ক্রয়.করিবেন বলিয়া জনসাধারণ আশা করিতে পারে । তব গবর্ণমেণ্ট 
এখনও সে -সম্বন্ধে প্রকৃত মনোভাব কিছুই প্রকাশ করতেছেন 
না তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাটকলওয়ালার! স্পেশ্তাল জুট অফিসারের 
নিকট পাট ক্রয়ের বিবরণ পেশ করিবেন । . সেই বিবরণ পাইয়া গবর্ণমেপ্ট 
পাট ক্রষ সম্বন্ধে তাহাদের কর্তব্য নির্ধীরণ করিবেন । পাটকলওয়ালার। 


.যে বিববণ পেশ করিবেন তাহাতে বদি.পাট কম কিনা হইযাছে বলিয়া 


প্রমাণিত হয় তবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই স্থলে বাকী অংশ ক্রয় করিযা চুক্তির ' 
সর্ত পূরণ করা বর্তমান অবস্থায় খুবই সঙ্গত হুইবে। যদি গবর্ণমেপ্ট এইভাবে; 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অগ্রসর ন! হন তবে পাটের বাজারে নৃতন করিয়! একটা, 
অবসাদের ভাব স্বষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। গবর্ণমেণ্টের সহিত ইণ্ডিয়ান জুট 
মিলস্‌ এসোসিষেশনেব চুক্তি অমুপাবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্যে দ্বিতীয় 
কিস্তিতে পাটকলওয়ালাদের মোট ১০ লক্ষ বেল-পাট ক্রয করিবাঁব কথা, 
আছে। এ্রঁসর্ত পূরণ সম্বন্ধে পাটকলওষালারা ফেব্রুয়ারী মাসের ত্বিতীয 
সপ্তাহেব আগে বিশেষ কিছু তৎপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকের: বিশেষ কিছু পাট ক্র 
কবে নাই। বাজারে দেশী ও তোষা শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি 
বেল ৬৷০ আনা। ফাষ্ট শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি বেল ৪১ টাকা। 
আলগা পাটেব বাজাবে এ সপ্তাহে ইউবোগীষান জাত শ্রেণীর পাটেব ক্রয় 
বিক্রষ মন্দ হয নাই। ইউরোপীষ জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি মণ ৯ 
টাকা ও বটম প্রতি মণ ৬৮০ আনা দাডাইয়াছিল। 


থলে ও চট 


এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার কিছু চড়া দেখা গিয়াছে ।” গত Er 
জানুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১২৪৬ পাই ও ১০ পোটার চটের 
দাম ১৬৮০ আনা ছিল। গতকল্য বাঁজারে তাহা যথাক্রমে .১৩।* আনা. 
ও ১৭০ দ্রাডাষ 





২৭শে জানুয়ারী ১) ২৯৪১] 
| লোণ ও. স্পা; 
' কলিকাতা, ২৪শে আহ্য়ারী। 
সোণ। 


| বেপার, বাজারে চড়া ভাব থাকায় এসপ্তাহে বোম্বাই স্যেণার বাজারেও 
দৃঢ়তা দেখা গিয়াছিল। রপ্তানীর অন্ত সোীর বাজারে ক্রযরিক্রয় খুব 
বেশী’ হয় নাই বটে 9:কিন্তু চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় গত 
সপ্তাহের তুলনায় সোণার দরে উন্নতি ঘটিয়াছে। বিগত, সপ্তাহে রেডি 
সোণা প্রতি তরি. ৪১৮০৯. পাই. দরে, বাজার- বন্ধ-হয়। গতক্ল্য ৪২৩ 
০০০০০০৪৮০০৪ 

রূপা 

আগামী রি রূপার উপর আমদানী য় বধ করা সি 
গুদবের ফলে আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাই বাজারে রূপাব দরের বিশেষ 
উন্নতি ঘটিয়াছে। 'সপ্তাছের প্রথমদিকে প্রতি ১৭০ তরির মূল্য ৬৩1৩৬ 
পাই পর্য্যন্ত, উঠিয়াছিল। অস্কার রেডি রূপার দূর ৬২৪০০ গুজবের 
এনতা? আমদানী স্ুক্ক বৃদ্ধির আশঙ্কা সামান্ত হাস পাওয়ার অন্ত 
ও রূপার বাজারে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। 
গুনের রূপার যাজারেও ‘আলোচ্য সপ্চাহে : কারবাঁরের পরিমাণ 
খুব কম হুইয়াছে। প্রতি আউদ্দ স্প রূপার বর্তমান মূল্য ২৩ পেনী। 

অন্তকার কলিকাতার দর ( প্রতি ১৯০ ভরিতে ) ৬২৮৮০ এবং বর 


খুচরা দর ৪৩৮০ আনা? না 
তুলা ও কাপড় 
| '_ কলিকাতা, ২৪শৈ জানুয়ারী 
আঁলোঁচা মপ্ঠাহধে বিদেশের বাজারের মন্দা সংবাদ, রধীনী বাণিজ্যের 
অভাব এবং অধিক আমদানীর ফলে বৌস্বাইএর বাজারে তুলার মূল্য আঁরও 
হাস পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে দরেরপসামান্থী উন্নতিতেও ব্যবসীয়ীগণ 
ভূলা বিক্রয় করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন | রপ্তানী বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার 
ফলে অধিক পরিষাঁণে অগ্রিয কারবার করিতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করে 
না। কীপডের কর্পসমূহের ক্রয়ের পরিমাণও খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। আলোচ্য 
সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল_মে ১১৭০ আনায়, জুলাই-_আগষ্ট__১৮১॥০ 
আনায় এবং ডিসেম্বর--জীম্ুয়ারী ১২৫॥০ আনায় বাজার বন্ধ হষ। টি 
৭২ টাকা দীভায়।. 
আলোচ্য সপ্তাহে নিউইয়র্কের বাঁর।রে খুব নিয়গ্রিত ভাবে কারবার 
ইবার ফলে মূল্য হাস পায়। মার্চের দর ১০৩০ সেপ্ট এবং মেব দর 
১০:৩৬ সেন্ট গিয়াছে? পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার দর যথাক্রমে ১০:৪৩ সেপ্ট 
ও ১০৪৩ সেন্ট ছিল। মের দর ছয় পযেণ্ট অধিক গিয়াছে । লিভারপুলের 
বাজারেও মন্দা গিয়াছে । জানুয়ারীর দর ৮১৮ পেনী এবং মার্চের দর 
৮২৬ পেনী পর্ধ্যস্ত হাস পায। ব্যবসাগত কারবার খুব কমই হইয়াছে! 
কাপড় 












কলিকাতা, ২৪শে জ্বানুয়ারী ' 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজ্জারে কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত 
হয় না। তুলার বাজারে মন্দা ঘটাতে এবং বর্তমান সময়ে ব্যবসায়ীগণ 
কারবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করাতেই বাজারে এরূপ নিরুৎসাহের 
ভাব দেখা যার । নুতন মাল আমদানী করিলে উহাব পডতা বাদ্দার দর অপেক্ষা! 
বেশী প্রতীষসাঁণ হওয়াতে প্রকৃত পক্ষে কারবার খুব অল্পই হইয়াছে । শাঁগাষী 
সার্চ মাসে ডেলিভারী দৈওধার,সর্তে কতিপয় দেশী কাঁপডের কলের সহিত 
কিছু অগ্রিম কারুলাল সম্পন্ন হইধাছে। বিশেষ ধরণের জাপানী বাঁপডের 
জন্যও কতিপয় অর্ডার দেওষা হইফাছে বলিষা লান। গিযাছে। চলাত 
কাপডেব বাঁজাঁবেব উন্নতি ঘটিলে আগামী কয়েক সপ্তাহে মধ্যেই কাঁববাবও 
"পাইবে বলিঘ! আশা করা বাইতেছে। গ্রীষ্মকালে ব্যবছাঁবেপযোগী 
।ডেব চাছিদাঁও শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইরাব সম্ভীবন|। 
স্থৃত। 
সুতার খাজারেও তেমন উল্লেখযোগ্য কাববার হয নাই। অগ্রিম 
কারবার খুব নিষন্্রিত ছিল | সুতা কাটতি ববিনার উদ্দেপ্যে দক্ষিন 
ভারতের কতিপয় কল বাজার দখেরও নিতে দর দিতেছে বলিয়া প্রকাশ । 








চিনির বাজার . 


| 5 " কলিকাতা, ২৪শৈ জানুয়ারী 

লি যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার গমের শর্করা নীতি সম্পর্কিত 
ইস্তাহার প্রকাশিত হওযাতে এবং বঙ্গীয় শির তদন্ত কমিটীর শর্করা তদন্ত 
সাব ' কমিটী কলিকাতা! বন্দরে ঘুক্তপ্রদেশ এবং বিহার শ্রদেশস্থ চিনির 
কলসৰৃহ যাহাতে কোন শরকারেই অধিক পরিমানৈ চিলি আমদারী করিয়া 
বাজারে মন্দা ঘটাইতে না পারে তঞ্স্ত বাঙ্গলা সরকারকে উক্ত প্রদেশন্বয়ের 
গবর্ণমেন্টের হিত উপযুক্ত ব্যবস্থা-করিবাঁর সুপারিশ জ্ঞাপন করিবার ফলে 
কলিকাতার চিনির বাজারে উল্লেখঘোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য 
সধাহে চিনির চাচিদা বৃদ্ধ পাওয়াতে স্থানীয় বাজারে চিনির-মূল্য- প্রতি মণে 
দুই আন। হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত বড পায় । ফলে আডতদারগণ তাহাদের 
মঞ্জুদ চিনি বিক্রয় করিবার হুযোগ পাইয়াছেন। পূর্বের ন্যায়” ব্যবসায়ীগণ 
বাঙ্গলা ‘দেশের ফাটটরীসমূহে উৎপর চিণি ক্রয়ের দিকেই আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন; ফলে অদূর ভবিষ্যতে ডেলিভারীযোগ্য চিনির মূল্যাপেক্ষা 
চল্তি বাজারের চিনির হলের হার প্রতি মণে ছুই হইতে তিন আনা পর্ষ্যস্ত 
‘বেশী ধাইতেছে। ঘষ্থলের কেন্দ্র হইতে এখনও চাহিদার উন্নতি হয় নাই! 
'জপেক্ষাক্ৃত অল্প বূল্যের খান্দেশ্বরী চিনি এবং গুড়ের প্রচলনই উহার প্রধান 
কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় । জালোটা নাছ সানীর বাজারে মজুদ 
দেশীয় চিনির পরিমাণ -৩৪-হাজার বস্তা ছিল বলিয়া-অহুমিত হয়। বিভিন্ন 
প্রকার প্রতিমণ চিনির নিষ্রর্গ দর বলবৎ ছিল- দর্শনা ২৬-ন২ ডি-৯॥%/০ ; 
গোপালপুর ১৮5 সিতাবগঞ্জ »1/৬ পাই ; আফা ৯১ তামকোহি__ 
৮৫৩ পাই; বেলভার্গা--১//৮ পহি। 


চায়ের বাজার 
ৃ কলিকাতা, ২৪নে জারী 
রপ্তানীযোগ্য_গত ইৎশে এবং "২১শে জানুয়ারী রপ্তানীয়োগ্য 
চায়ের যে ২৮নং নীলাম সম্পর' হয় তাছাতে গডে প্রতি পাউণ্ড ১৩ পাই 


দরে = হাজাব ৩৬৭ বাক্স চা বিক্রয় হয়। গত বৎসর" এই সমশাময়িক 
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লি 
ফেডারেল ইণ্ডিয়। | 








ঞভিলশুল্ক্ন্ত ক্কোং ভিনঃ 


আমাদের নবপর্রিকল্পিত বীম। প্রণালী সমুহ 
আপনার দুর্গম জীবন পথে প্রকৃত 
বন্ধুর হ্যায় সাহায্য করিবে। 
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এজেন্সি ও বীমাপত্র উভয়ই নিরাপদ 
ও লাভজনক । | 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য অন্যাই, লিখুন $- 
টেরিটরিয়েল অফিসঃ 
৮, এসগ্লানেড ইষ্ট, কলিকাত৷ 
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বিক্রয় হ্য়।. গত৫৯৩-ইজীধল দ্র: লীলাৰ, যোট ২* হাজার ৬৮৩ বাক্স 
চা 19৯5 পাই দরে বিক্রয়: আলোচ্য, নীলামে চায়ের আমদলীংকম 
দেখা; গিয়াছে 1,:কেরলমাত্র 
আধিক্য দেখা, যায় 1৯/ “প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের ভাল, চু্ি়াংলবিলক্ষিত 
হয়" সাধারণ এরং মাঝারি বোকেন চায়্রে ল্য, ॥%৯, পাঁষিকুবনত « 4 পাই 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় | ার্ষিলিং এর চায়ে তবাযুয়ািককউথা সন্ত, ছা. 
লাভঞ্জন্ক' মূল্যে-বিক্রয় a ইরানী, 'ব্যব্সায়ীগণ্ৰে যোৰ চারের 
ৰ'জোরে, একটা: অনিশ্চয়তাৰ ভাব জুৰ 'দেখী.যাষ লজ কয লিস-বতীয 
চারের 'মুলোর নিষ্গতি পরিলক্ষিত হয়: =! 
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ভারতের ব্যবহারেশ্রিযোশী-সাজোচা- _ লাল) যুবুক্ষ, চায়ের 


আমদানী ধুব সীমাবদ্ধ ছিল), গুড়া চাষের, কক রর চা প্বিয়াডড/ রকম 
অঁবেঞ্জ গিকো এবং এ দার্জিলিং এর চা. 'িরসপ্বরিরুগ্র“চটায়ের, চাহিদা 


ছিল |" তবে প্রত্যেক - প্রকার চারের লো তি ০8 


দার্জিলিং .এব চাষের কার্ধাতঃ কোন চাহিদাই ছিলনা, . i 
| কোটা -_র্তানীর কোটা প্রতি পাউণ্ড te. ভারে Ho 
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্‌ ০ খৈলের রাজার 

রে এ ' কলিকাতা, বর 
পারে নিচেও স্থানীয়, 'বেডির খৈলের “বাজার “চডা 
গিযাছে। - : িলসমূহসগ্রুতি মণ .'খৈলেয় জট 2 হইতো হাসি তালা, 
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দর দেয়?" অপব পক্ষে আড়তদারগণ হা১ আমা! সইতে tus আনা লে: 


উহার প্রতি ছুই মণী বস্তু (বস্তার মৃন্য: | ক্ান। সহ) বিক্রয়:ক্িতোছে। 
চা ক্রেতাগণের মধ্যে চাহিদার, পা মান্থটুতি দেখা গিয়াছে। 

'» সরিষার খৈল-_আলোচ্য সপ্ডাহে স্কানীষ, সরিবার, খৈলের বাজারও 
চডা , গিফাছে। 'মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলেব' জনত ১1৮০) লি) ১৪০ 
আঁলা 'দব দেয়) অপর" পক্ষে 'আডতদারগণ, উহার প্রতি-ছুই “মণী বস্তু! 


(বস্তার মূপ্য ।* আনা সহ), ৩০ আনা, হইতে ৩. আলা-দরে বিক্রয় কবে। 
খৈল, করে, মাত্র ১রিষার-. 


স্থানীয় খরিদ্দারগণ সামান্ত পরিমাণে 
হৈলের কোন রপ্তানী বানিজ্য হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় 


নাই। . 
"চামড়ার: বাজার 


কলিকাতা, ২৪শে দ্রামুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামডার বাজার তেজী গিয়াছে। . 
আদ্র লবনাক্ত শ্রেণী গকর 'চামভার বাজাবে চন্দ! পররলক্ষিত হয.। উহার ' 


মুল্যেরও নিয়গতি দেখ' দিবে বলিয়া আশঙ্কা করা বাইতেছে। 
দেওষা চামডার আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। 
কারবার সম্পর্কে বিস্ত ত বিবরণ দেওয়া গেল। 

ছাগলের চামড়া--পাটনা ৪৭ হাজার টুকরা ৫৫২৫৯ হিঃ, ঢাকা 
দিনাজপুব ২২ হাজাব টুকরা ০০২ তি 
টুকরা--৫০২-১৯২॥০ হিঃ । 


“নিম্নে বিভিন প্রকার চামড।ব' 


আদ্র লবনাক্ত ১৪ হাজ্ঞার 


এতত্বতীত পাটনা: ৬ লক্ষ-২৮ হান্জার, ঢাকা- কিনাজপুর ২ লক্ষ ৬৩ হাাব : 


এবং আদ্র লবনাক্ত ৩৯ হাজার ৫-শত টুকর! ছাগলের চামডা স্থহলীয় বাজারে 
মঙ্ুদ ছিল। .-. Nat. | | 
গরুর চামড়াঁবাচি আপেনিক ১১২ টুকরা .৯৫৪-৯৪২ হিঃ 
দ্বারভাঙ্গা পূণিয়া সাধারণ ৯ শত টুকবা প্রতি টুকর। ।* হইতে ।» পাই 
হিসাবে। | 
মজুদ গরুর * চামভার সংখ্য! নিয়রূপ ডিন [বা-দন।জপুর লবনাক্ত 
৬ হাঙ্ধার ৯ শত; আগ্রা আর্সেনিক ৪ হাজার, দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস 
"আর্সেনিক = শত, নেপাল-দার্জিলিং সাধাবণ ১২ শত) রশচি-গয়া সাধাবণ 
৩ ছাতার ৯ শত, গোরক্ষপুক-বেনাবেস সাধাবণ ২১ হাজার ৩ শত ; আসাম 
দ্াজ্জিলিং লবনাক্ত ৫ শত এবং আদ লবনাক্ত ২ শত টুকরা । ৭ হাজার 
৩ শত টুকরা মহিষের চামডা মজুদ ছিল। 
৮ এক 


বাক 


তল নীলামে ১৮ হাজীর নিরব চা সতে প্রতি পাউণ্ড ॥১ পাই দরে" 





ডৈচ্চশ্ৰেণীব দার্জিলিং এর ছাড়ে . আচদানীব ' 


পরিমান ১৩ লক্ষ ২৯ হাজার, ৭. 'টন। ছুল,। '. 
উহার পরিয়ান ১৯.লক্ষ_ ৫২ হার, ৭৬০ টুন ছিল) ,,. ৮৮ এ 


ছুটী) &দ০-৫দ৭০ ; 
বিভয্ন স্থান হইতে কলিকাতার বন্দরে মোট ১১ হাজার ৯১১ টন চাউল 
আমদানী, হইযাছে।. 
| ছিল গত ১৯৪০ সাপের ১লা জান্ুষারী 'হইতে উপরোক্ত ভারিখ 


' বসব উ সময়ে « লক্ষ ৪৯ হাঁঞজার ১৮০ টন চাউল আমদানী হইয়া” 


আর্সেনিক | 


k ২৭শে জারী, ১৯৪১ 


- রা 








বাজারে মন্দারু:ভাকু, পরিলক্ষিত, হ হয ৭2 ৱিভির প্রকার, একল কুড়ি 
(প্রতি ঝি ওজন পাউঞ্) ধান: ও: টেন বি 
গিয়াছে! উনি 
:. খানানটোচলিত ' বং হা . জারী, eles চু চরে 
এপ্রিল ২১ ৭০1 1, EA লি রি 
"আতপ মোট! ২৮০২ -২৮৪) সর: ২১, ২২৯৯ ও ত টান 
৩৩৫১5 গদি ৩০ ০১০; “কুলি efoto ভাঙ্গা ১১৫০৯৮৫২। 


“সিদ্ধ_লঙীং SESS  মিলিচর ২২নং ২ সঃ ।সিদ্ধ--২৪৫- 


gs ৮৮ চলত ক্ল  $৮5ত শত = ত লা ত ৩২ 


২৬০২ ভা ১৮৫-২০৪ 5 IAL: 2 ৮ ৪০০৬-18-88 
রি ধাৰ্য -নামিন শ্ৰেণী: ১০০২) ঃ / মাঝারি, ১১০৯৭ |; দি 
‘গত ২৬টশ ক্টোবর যেসপ্তাহ শেষ হইযাছে তাহাতে ব্ৰহ্মদেশ নি 
ভ[বতবর্মে যোট ২ হাজার ৭১৬ টন চাউল: আমদানী -হইয়ছিল। 
১৯৪*-সাল্ের ১ ;  জাহুযারী হ হইতে উক্ত ভাবি পৰ্য্যন্ত এইরূপ 
রী বৎসর রগ 
হক? : 
- কলিকাত্যর বান্ধার--আলোচ্য - সপ্ত হে কলিকাতার ' ধান:ও£চা টলের * 






বাজার সমভাবে চড়৷.. es িি-্রকার প্রতিমপ' ধান ও "৪1 উচনর 
বিণ দর সি, মা dl i | 


.বখস্থ-২গোসাকা ২৩.নং' < পাষটনীই (নৃতন ) ৩2-_৩॥৬-পাই 5 দাদশাল 
as: ৪৫০ মাঝাবি “পাটনা ৭৮১-৩/০০ ; পুরা পাঁটিনাই' উর ; 
সাধাবন, না ৩০-৩/। এ 
' ' চাউল- পুরাতন গোসাবা. ২৩ন্ং পটনাই ৫০415 ঃ রূপশাল' ক 
কাটটারীভোগ, ( টেকি.) ৫*.) 'কামিনী.আতপ: ens 
গত ২৩শে নবেঞর যে সপ্াহ শেষ হইয়াছে তাহাতে স্থল ও জলপথে 


-পুর্মবন্তী, বৎসর উহার পরিমান ১৯ ছাঁজার ১১৪ টন 





এইরূপ আমদানী'র. পরিমান ছিল ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার- ৩৭০ টন। পূর্ব 


ছিল। 
| _লৌহের বাজার. রি 


রর রা 0 ২৪শে জানুরারী 
' টাটা মার্কা জয়েন্ট লোহা সির ES 





১৯২৪২ 
॥ এ বে মার্কা (হালকা ওজন ) ঢু ১৮২-২০৭ 
, বরগা (টী আয়রণ ) | রর ১৬৮০-১৮০ 
এাঙ্গেল আবরণ (কোণা) ১৬২-২০২ 
পাটী লোহা! ১৬২-১৮৯ 
বোণ্ট লোহা (গোল ) ১৬২-১৭৯ 
গবাদে লোহা ( চৌকা ) ১৬২-১৭২ 
গোলরড লোহা ৪/১৬১৯৭/১৬, 
( কংক্রীটেব জন্য ) ৯৬০7 ২৫২ 
প্লেট লোহা! পি পঠা ode’ oe 
চাদর লোহা ২৭।*-২২।০ 
ভাবকাটা (পেরেক ) . ১-৬! ২৪২২৬২ 
গ্যাঃ চেউতোলা টন ( i তৈয়ারী ) 
২৭ গেজ ১৬৪০-১৮২ 
২৪ গেজ ১৬৮০১ 
২৬ গেজ নর ৩ * ১৮৮৮০-১ 
- গ্যাঃ পাত টীন (টাটার তৈয়ারী ) 
২৪ গেজ - ১৭॥০-৯৮% 
২৬ গেছ - KE ১৯1০-১৯০ 
রেণ, ওয়াটার পাইপ. ৩" ও ৪? 1১৫ 9 1%১৬ ফুট 
প্রেট কাটিং (ছিটকুটা ) ৮২ হইতে ৯২ মণ 


ও 


ফোন -বডবাজার, ৬৩৮২ 












ফোন ক্যাল ১৭৪৪ 
গ্রায়দ€ কৌটিল ) 








ARTHIK JAGAT 
‘ক্বজ্ঘা- -ল্ৰাখেক্তর - - ঠিল্স - অর্থনীতি বিষয়ক, 
স্যান্তাহহ্ত্র এলা্রহকা | 
ূ রঃ সম্পাদক__প্রীষতীন্দ্নাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


কার্য্যালয়_১২২নং বহুবাজার স্তর 


এসোসিয়েটেড 
| ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৪নং ক্লাইভ গ্রীট' 


শাখা ও এজেন্সী . 











! . কলিকাতা, ওরা ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ 

















বিষয় '* . .৮ | পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা | 
সাময়িক প্রসঙ্গ 7", , ০, ৯৭১-৯৭৩ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৯৭৮-৯৮৩ 
কাগঞ্জ শিল্পে বাঙলা ' h ৯৭৪ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৯৮৪-৯৮৫ 
বিদেশী জীরন-রীমা কোম্পানীতে যুদ্ধের প্রভাব ৯৭৫ মত ও পথ : ৯৮৬ 
বাঙ্গলায় লবণ শিল্প . ৯৭৬-৭৭ বাজারের হালচাল ৯৮৭-৯৯০, 

8৭. কোনে নি আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছেন। আমেরিকাতে যাহাতে আর' 


" হুগলগীতে একটী জনসভায় ডাঃ মেঘনাদ সাহা “পল্লীগ্রামে ফিরিয়া 
যাওয়ার আন্দোলন খারাপ এবং খাদি আন্দোলন ততোধিক খারাপ'-_ 
এই প্রকার একটা উক্তি.রুঁরিয়াছেন দেখিয়। আমরা বিস্মিত হইলাম। 
ডাঃ সাহা একজন: ব্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক বিজ্ঞানের 
_ সাহায্যে যে নাগরিক জীবন .ও বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিয়াছে. তাহার তিনি একজন পূর্ণ সমর্থক কিন্তু এজন্য পল্লীসংগঠন 


বা খন্দরের ন্যায় কুটার শিল্পের নিন্দা করিবার কোন হেতু. নাই।. 


ভারতবর্ষের ম্যায় দরিদ্র দেশে দেশের জনসাধারগকে পরিচ্ছদের 


ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার এবং উহাদের আয় কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার, 


জন্যই মহাত্মা গান্ধী খদ্দর, আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছেন। খদ্দরই 
একমাত্র কুটীর' শিল্প যাহার 'মারফতে এদেশের কোটা কোটা ব্যক্তি 
পারিবারিক আবহাওয়া হইতে বিচ্যুত না হইয়া এবং সহরের ব্রেদাক্ত 
উপকণ্ঠে বাসা ন] লইয়া অবসর সময়ে কাজ করতঃ তাহাদের আয় 
অন্ততঃ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে পারে। খদ্দরের আর একটা সুবিধা এই 
যে উহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী কোনদিন অবিক্রীত অবস্থায় 
পড়িয়া থাকিবার আশঙ্কা নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে কয়টা 
বৃহৎ শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে তাহার অনেকগুলিতেই অতি-উৎপাদনের 
সমস্যা দেখা দিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রচ্ছতি দেশে বৃহদাকার 
শিল্পের চুঁড়ান্তরূপ উন্নতি হওয়া সব্তেও এ সব দেশে বেকার সমস্যা দিন 
দিন জটালাঁকার ধারণ করিতেছে । এজন্য আমেরিকার বহু বৈজ্ঞানিক, 
ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপরিচালক উক্ত দেশে টেকনোক্রেসি নামক এক 


কলকারখানার .উদ্ভাবন না হয় এবং শিল্পপ্রতিঠানে নিয়োজিত কায়িক 
পরিশ্রমের, পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাই এই আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন পৃথিবীর 
সকল দেশেই বর্তমানে বৃহদাকার কলকারখানার সাহায্যে যে ভাবে" 
ক্রমেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির-সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের, 
অধিকতর উৎপাদন: হইতেছে এবং উহার ফলে প্রত্যেক দেশে দিন দিন: 
বেকার সমস্যা যে প্রকার তীব্র হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে 
উহার সমাধান ও ধনবণ্টনের সামগ্রস্ত রক্ষার জন্য সকল দেশকেই' 
অল্লাধিক পরিমাণে কুটীর শিল্পের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে |. আর 
কুটার শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের এই সহরমুখী গতির 
মোড় ফিরিয়া পুনরায় উহা পল্লীর পথে প্রধাবিত হইবে । এই সময় 
আসিতে হয়তঃ বিলম্ব আছে। কিন্তু উহা যে একদিন আসিবেই তাহা" 
যে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মহাত্মা গান্ধী - 
যখন পল্ভীতে ফিরিয়া যাইবার কথা এবং খদ্দরের কথা বলেন তখন 
তিনি সেই অনাগত ভবিষ্যতের কথাই বলিয়া থাকেন। যাহার! 
বর্তমান যুগের এই ধনতান্ত্রিকতা, শোষণ, "নাগরিক জীবনের গ্লানি,- 
মাতস্ত হ্যায় এবং তদানুষঙ্গিক যুদ্ধ বিগ্রহের মূলীভূত কারণ উপলব্ধি" 
করিতে সমর্থ তাহারাই মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা সমর্থন করিবেন । 
ডাঃ সাহা একজন রৈজ্ঞানিক। কিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন. 
তাহা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনীতিক ব্যাপারে ' . 
তিনি যদি উপরোক্ত ধরণের. .মন্তব্য প্রকাশ করেন .তাহা- 
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[ ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 








হইলে তাহাকে সকলে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি বলিয়াই মনে দ্রব্য এদেশে আমদানী হইতে দেওয়া হইবে না. এব”. উহা গবর্ণমেন্ট 


করিবে। '" 
পাঁটক্রয় চুক্তির পরিণাম 

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে বাঙ্গলা সরকারের 
ও চটকলওয়ালা সমিতির মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহাতে এরূপ সর্তব 
ছিল যে চটকলসমূহ ১৫ই জানুয়ারী তারিখের মধ্যে ১৫:লক্ষ বেল, 
উহার পর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ১০: লক্ষ বেল, তশুপর. . ১৫ই 
মার্চের মধ্যে ৭1০ লক্ষ বেল এবং ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে ৫'লক্ষ বেল 
_-মোট ৩৭| লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। এই চুক্তির অব্যবহিত 
পরে বাঙ্গলা সরকার একটী বিবৃতিতে জানান: যে, চটকলম্‌মূহ 
যদি উপরোক্তভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ. পাট: ক্রয় 
করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার বাকী পাট ক্রয় 
করিয়া এই সর্ত পূরণ করিবেন। আমরা তখন একথা বলিয়াছিলাম 
যে চটকলসমূহ অথবা চটকল ও বাঙ্গলা সরকার মিলিয়া এই ভাবে 
৩৭ লক্ষ পাট ক্রয় করিলেও কৃষকের হাতে ৫০ লক্ষ বেল পাট 
অবিক্রীত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে । যাহা হউক বাঙ্গলা সরকার ও 
চটকল মিলিয়া যদি উপরোক্ত চুক্তির সর্ত প্রতিপালন করিতেন তাহা 
হইলেও কৃষক পাটের জন্য ২৪ আনা বেশী মূল্য পাইত। কিন্ত 
এখন দেখা যাইতেছে যে উপরোক্ত চুক্তিমতে কাজ হওয়ারও কোন 
আশা নাই। গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখ পর্যন্ত চটকলদমূহ ১৫ লক্ষ 
'বেলের পরিবর্তে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার 
করিয়াছে--কিন্ত বাঙ্গলা সরকার বাকী ১ লক্ষ .৪১ হাজার ২৫৫ বেল 


পাট ক্রয় করিয়া এ তারিখের মধ্যে ১৫ লক্ষ বেল পুরণ করিয়া। 


দেন নাই। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে চটকলসমূহ 
কর্তৃক ১০ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিবার কথা। কিন্তু চটকলগুলির 
যে প্রকার ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে এ তারিখের মধ্যে উহারা 
যে ১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে তাহা মনে হয় না। চটকলসমূহ 
কর্তৃক কম পরিমাণে পাট ক্রয় এবং বাঙ্গলা'সরকার' কর্তৃক তাহাদের 
প্রতিশ্রুতি পালনে অনিচ্ছার ফলে, রর্তমাঁনে কলিকাতায় পাট ও 
পাটজাত চটের মূল্য নিম্নাভিমুখী হইয়া চলিয়াছে।' 
উহার জের.কোথায় দাড়ায় তাহা অনুমান করা কঠিন'। 
সরকার ইতিপূর্ব্বে পাট সম্বন্ধে কৃষককে বহুবার বহুপ্রকার ‘প্রতিশ্রুতি 
দিয়া তৎপর তাহাদিগকে নিরাশ্বাস করিয়াছেন। দিল্লী চুক্তি উহার 
সর্বশেষ 'দৃষ্টাস্ত কিনা তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে যখন পাট ক্রয় করিয়া,উহার মূল্য বৃদ্ধি করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য 
নাই তখন কৃষককে অযথা স্তোকবাক্য দিয়া বিভ্রান্ত করার কি 
হেতু থাকিতে পারে ? 
বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পের নুতন সমস্ত! 

সম্প্রতি বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির বাধষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
কালে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মিঃ এস কে বস্তু বাঙ্জলার বস্ত্রশিল্পের 
সম্বন্ধে একটা নূতন সমস্তার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার পূর্বের ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ব্যবহৃত 'রঞ্জনদ্রব্য 
জার্মানী হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এদেশে 
_ জান্মানী হইতে আগত ধেঁ .রগুনব্রব্য মজুদ ছিল তাহা দ্বারা কিছুদিন 


কাজ চলে। উহা নিঃুশেষিত হইবার পর আমেরিকা হইতে ভারতীয়. 


কাপড়ের কলসমুহের প্রয়োজনীয় রঞ্জনদ্রব্য আমদানী হইতেছে । 
কিন্ত আমেরিকাতে ভারতবর্ষেরু পাওনা ডলার ' মুদ্রা ইংলণ্ডের সমর 
সরঞ্জাম ক্রয়ে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি স্থির 
করিয়াছেন যে উক্ত দেশ হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী 'রঞ্জন- 


i> 


৭৪৫ .বেল, পাট বখরিদ' 


শেষ পর্য্যন্ত : 


স্বয়ং আমদানী করিয়া বিভিন্ন কাপড়ের কলের মধ্যে হারাহারিমত 
ভাগ করিয়া দিবেন। এই সম্পর্কে গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে 


“দিল্লীতে যে বৈঠক হয় তাহাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুরীর তরফ 


হইতে একথা জানান হয় যে এই প্রদেশে উৎপন্ন কাপর মধ্যে ' 
‘শতকরা. ৩ ভাগ মাত্র, রঙ্গীন ক্বঁপড়। প্রধানতঃ ধুতি ও সাড়ীর 
পাড়ের জন্যই এই প্রদেশে রপ্রনত্রব্য ব্যবহৃত হয়। এই প্রদেশে 
সধবা মেয়ের! পাড়হীন কোন-কাপড় ব্যবহার করে না। 'অত্রাবস্থায় 
বাঙ্গলায় বর্তমানে কাপড়ের ও সাড়ীর পাড়ের জন্য যে সামান্য-পরিমাণ 
রঞ্নব্রব্য ব্যবহৃত হয় তাহাও যদি কমাইয়! দেওয়া হয়৷ তাহা হইলে 
বাঙ্গলার-কাপড়ের কলগুলির অত্যন্ত ক্ষতি হইবে । কাজেই এই প্রদেশে 
ব্যবহারযোগ্য রঞ্নত্রব্যের পরিমাণ যেন কমান না হয়1। ও 

ভারত সরকারের তরফ হইতে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কল- " 
গুলির এই দাবীর কি জবাব দেওয়া হইয়াছে মিঃ বন্থুর বক্ত তাতে 
তাহার কিছু উল্লেখ নাই। কিন্তু বাঙ্গলার তরফ হইতে যে দাবী 
করা হইয়াছে তাহা সর্ধ্বথা যুক্তিসঙ্গত। যে প্রদেশে. রঙ্গীন রাপড়, 
সাড়ী, ছিট, শালু ইত্যাদি প্রায় কিছুই প্রস্তুত হয় না এরং যে 
প্রদেশের কাপড়ের কলগুলি প্রধানতঃ পাঁড়দার ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত 
করিয়াই বাচিয়া আছে সেই প্রদেশে রঞ্জনদ্রব্যের ব্যবহার কমাইয়া 
দিলে বন্ত্রশিল্পের পক্ষে তাহা অতি মারাত্মক হইবে। 'বর্তমানে ' 
সমগ্র ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে যে পরিমাণ রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহৃত. 
হইতেছে ভারত সরকার তাহা কি হারে কমাইয়া দিবেন তাহা 
এখনও জানা যায় নাই। তবে রগ্রনত্রব্যের ব্যবহার মে” হারেই 
কমান হউক না কেন বাঙ্গলায় যদি উহার ব্যবহার পূর্বতন হারেই 
বজায় রাখা হয় এবং বাকী রঞ্চনদ্রব্য যদি ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে 


' হারাহারিভাবে বণ্টন করা হয় তাহা হইলে এ সব অঞ্চলের নাম" 


মাত্র ক্ষতি হইবে বটে-_কিস্ত উহার ফলে বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্প বাঁচিয়া 
যাইবে । আশা করা যায় যে বাঙ্গলার এই দাবীতে অন্যান্য প্রদেশ 
কোন আপত্তি করিবে না এবং ভারত ' সরকার উহা বিশেষ সহান্থু- 
kl সহিত বিবেচনা করিবেন।: 
বীমার এজেণ্টদের উপর- ট্যাক্স 

কিছুদিন পূর্ব একথা শুনা গিয়াছিল যে কলিকাতা কর্পোরেশন: 
উহার ঘাটতি.নিবারণের জন্য কলিকাতা সহরে যে সমস্ত বীমার এজেন্ট.. 
রৃহিয়াছেন তাহাদের উপর একটা লাইসেন্স ফি ধার্য্য করিবেন ।'.পরে 
এরূপ শুনা. যায় যে কর্পোরেশন বীমাকন্মী এবং বীম! কোম্পানীর: 
পরিচালকদের বক্তব্য শুনিয়া এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন । কিন্ত. 
সম্প্রতি আমরা অবগত হইলাম যে কর্পোরেশন এই ফি আদায়: 
করিবার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছেন এবং চলতি সরকারী. 
বৎসর হইতেই'উহা আদায় করা হইবে । পরস্পর শুনা. যাইতেছে. 
যে ফি'র পরিমান বৎসরে ২৫. টাকা হইবে ।' ৃ 

কলিকাতা সহরে বর্তমানে কয়েক সহত্র ,বীমার' এজেন্ট 
রহিয়াছেন । উহাদের মধো শতকরা ৯০ জনই বৎসরে মাত্র ৫ হইতে 
১০ হাজার টাকার মত বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়া থাকেন . প্রতি: 
হাক্জার টাকার বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ 3৫'টাঁকা এবং এজেণ্টগণ 
উহার এক তৃতীয়াংশ কমিশন হিসাবে পাইয়! থাকেন--এরূপ ধরিলে 
এই সমস্ত এজেণ্টের বাধষিক আয়ের পরিমাণ দাড়ায় '৭৫ হইতে ১৫০ 
টাকা । উহার উপর এজেন্টদের কিছু খরচও রহিয়াছে। যাহাঁ হউক 
উহাদের আয়-বৎসরে ৭৫ হইতে ১৫০টাকা ধরিলেও কর্পোরেশনের . 
প্রস্তাবিত ট্যাক্সের হার. দশড়ায় আয়ের শতকরা '১৬ হইতে .-৩৩ 
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ভোগ । পৃথিবীর কোন দেশে কোন ক্ষেত্রে এবস্বিধ নিয় আয়ের উপর 
এই হারে ট্যাক্স ধার্য্য করার আর কোন দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া মনে 


হয় না। কর্পোরেশন যদি এজেন্টদের কাজের অনুপাতে ট্যাক্সের 
-পরিমাণে ইণ্রবিশেষ করিতেন তাহা হইলেও উহার পক্ষে একটা 
যুক্তি থাকিত ৯ কিন্ত প্রকাশ যে তাহারা উহাতেও সম্মত নহেন। 


বীমার এজেন্টগণ ব্যবসায়ের নামে একটি চূড়ীন্তরূপ জনহিতকর 
কাজে লিপ্ত আছেন। উহাদিগকে এই ভাবে ট্যাক্সভার দ্বারা 
-উত্লীড়িত করিলে কেবল দেশের বীমা ব্যবসায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না 
বহু ব্যক্তি বীমার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে | আমাদের 
ধারণা ছিল যে দেশের জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিগণই কলিকাতা 
কর্পোরেশন পরিচালনা করিতেছেন এবং উহার উপর এখনও 
"কংগ্রেসের কিছু প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু উহারা যে ভাবে দেশের 
এক শ্রেণীর স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর নিতান্ত নিশ্মমভাবে ট্যাক্স 
ধাৰ্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে কর্পোরেশনের 


কন্তণগণ দেশবাসীর সুখহুঃখের কোন খোঁজ খবর.রাখেন | বীমা. 






[৷ কম্মাদের উপর অত্যুচ্চহারে ট্যাক্স বসাইয়া কর্পোরেশনের আয়বৃদ্ধির 
টি... 
-পরিণত করিতে দেওয়া উচিত নহে। , 
ভারতবর্ষে এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন যিনি মাদ্রাজের মিঃ 
, “রামদাস পাস্তবুর ন্যায় এদেশের সমবায় আন্দোলনের সম্বন্ধে এত 
‘অধিক চিন্তাভাবনা করিয়াছেন। মিঃ পাস্তলু সম্প্রতি মান্রাজের 


"সমবায়ীদের একটা সভায় সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে কতকগুলি সার. 


-গর্ভ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন-_-ভারতরর্ষের সবর্ব্বত্র সমবায় 


"আন্দোলনে সরকারী প্রভাব অত্যন্ত. বেশী ৷‘ যে সমস্ত সরকারী, 


কর্মচারীর উপর দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রসারের দায়িত্ব অপিত 
হইয়াছে তাহার! নিজেদের ফাইল ও কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত । উহারা 
জনসাধারণের সহিত মেলামিশা করে না এবং তাহাদের সুখ দুঃখের 


, কোন ধোজখবর রাখে না। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় এবং শিল্প.. 
বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কে জগতের চিন্তাধারার কি প্রকার পরিবর্তন, 


ঘটিতেছে, কি ভাবে সকল দেশেই 'সমবায়ের ব্যাপারে চিরন্তন সরকারী 
কর্তৃত্বের অবসান ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধেও এদেশের সরকারী কন্মচারীগণ 
'অজ্ঞ। যদি এই ভাবে চলে তাহা .হইলে এদেশে সমবায় 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পণ্ড হইবে। . 

মিঃ পাস্তলু তাহার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়াছেন 
তৎসন্বন্ধে সকলেই একমত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
বাজলা দেশে সমবায় আন্দোলন বরাবরই সরকারী আয়ত্তের মধ্যে 


রহিয়াছে। উহার ফলে দেশবাসী সমবায়ের কোন মূল্য উপলদ্ধি 


করিতে সমর্থ হয় নাই এবং সমবায় আন্দোলন একটা দাদনী কারবারে 
পর্যবসিত হইয়াছে॥ দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও ধনসম্পদ সংরক্ষণ এবং 
জনসাধারণের মধ্যে *আত্মপ্রত্যয় ও সমবেত প্রচেষ্টার উন্মেষের 
ব্যাপারে আঙ্র পর্যন্ত এই আন্দোলন কিছুই করিতে পারে নাই। 
কিন্তু বাঙ্গলার শাসক সম্প্রদায় উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহেন। 
ইদানীং উহারা সমবায় সম্পর্কে একটা নূতন আইনের বলে সমবায় 
বিভাগের রেজিস্ত্রীরের উপর ডিক্রেটারি ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন । 

ফলে বাঙ্গলায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বাড়িয়া সরকারী 
ফাইলের কলেবর বদ্ধিত হইতে পারে- কিন্ত এই ব্যবস্থায় যে দেশের 
জনসাধারণ সমবায়ের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারে না এবং দেশের 


- ভাবে দেউলিয়া হইবে 


আমরা ভাষা খু'জিয়া পাইতেছি না। এই কল্পনাকে কিছুতেই কাৰ্য্যে. 


ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে না--একথা নিশ্চিত। দেশের জনসাধারণকে 
সঙ্ববদ্ধ করিয়া কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই সমবায়ের 
মুলগত সমস্যা । দেশের দেউলিয়া দশাপন্ন.জনসাধারণের আয় বুদ্ধি 
করিতে না পারিলে উহাদের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতিও স্থুনিশ্চিত- 
কিন্তু বর্তমানের এই দল ও সম্প্রদায়গত 
ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্বে দেশের সকল শ্রেণীর লোককে 
ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে একত্রিত করা অসম্ভব । একমাত্র জনসাধারণের 
স্বতঃপ্রণোদিত কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারাই উহা সম্ভবপর । মিঃ পাস্তলুর 
উপদেশ বাক্যে বাঙ্গলা সরকারের এই বিষয়ে যদি একটু চৈতন্য হয় 
তাহা হইলে আমরা ুখী হইব । 
ভারতে শ্রমিক কল্যাণের ব্যবস্থা 

ভারতে শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে সম্প্রতি' 
দিল্লীতে কেন্দ্রিয় সরকার, দেশীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকার' 
সমূহের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হইয়া গিযাছে।*এই সম্মেলনের" 
আলোচনা ও সিদ্ধান্ত "অনুযায়ী কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের" 
আগামী শারদীয় অধিবেশনে ছয়টি সরকারী বিল উপস্থিত, 
করা স্থির হইয়াছে । প্রথমতঃ গবর্ণমেন্ট ১৯২৯ সালের ভারতীয় 
শ্রমিক বিরোধ (ইণ্ডিয়ান ট্রেড ডিসপুটস্‌ এ্যাক্ট ) আইনটি সংশোধন 
করিয়া একটা বিল.পেশ করিবেন। এই বিলে এরূপ প্রস্তাব করা! 
হইবে যে কোন: কারখানার. শ্রমিকেরা ধন্মঘট করা স্থির করিলে 
তাহাদিগকে ১৪ দিন'পূর্বে কারগানার মালিকদিগকে ও গবর্ণমেন্টের, 
লেবার কমিশনারকে তাহা জানাইতে হইবে । শ্রমিকদের সঙ্কল্প জ্ঞাত” 
হইয়া গবর্ণমেন্ট আসম ধন্মঘট সম্পর্কে একটা ' মিটমাটের চৈষ্টা' 
করিবেন। শ্রমিক ও মালিকদের উত্থাপিত অভিযোগাদি বিবেচনার 
জন্য গবর্ণমেপ্ট কোন সালিশী বো স্থাপন করিলে উক্ত' বোডের 
বিচার সাপক্ষে শ্রমিকদিগকে ছুই মাসকাল পর্ধ্যস্ত ধর্ম্মঘট বন্ধ রাখিতে 
হইবে । ছিতীয়তঃ শ্রমিক্দিগকে বেতনসহ ছুটী দেওয়ার নির্দেশ দিয়া. 
একটি বিল পেশ করা হইবে । তৃতীয়তঃ দোকান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান. 
সমূহের কর্মচারীরা যাহাতে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ছুটী পায় তজ্জন্য 
ব্যবস্থা করিয়া একটি বিল উত্থাপন করা হইবে । তাহা ছাড়া বর্তমান ' 
কারখানা আইনের 'প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করিবার'জন্য, শ্রমিকদের 


- প্ৰতিনিধিমূলক ট্রেড 'ইউনিয়নকে স্বীকার করিয়া লওয়ার' জন্য ও 


কয়লার খনির নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রশ্থতি-কল্যাণ ব্যবস্থার জন্য. 
একটি করিয়া বিল উপস্থিত করা স্থির হইয়াছে । গত, 
১৯৩১ সালে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান লেবর 
কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশে শ্রমিককল্যাণমূলক 
আইনের প্রসার সাধনের জন্য দেশবাসীর দিক হইতে অনেকবার দাবী” 
দাওয়া উত্থাপিত হইয়াছে । সেই সব দাবী দাওয়া সম্পর্কে বিবেচনার" 
জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগে অনেকবার অনেক বৈঠকাদীও হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু এতদিন শ্রমিক কল্যাণ সাধনের কাজ বিশেষ 
অগ্রবর্তী হয় নাই । বর্তমানে গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে কয়েকটি সম্ভবপর . 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়াসী হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয় । শিল্পের 


. প্রসার ও উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার পিছনে কর্মঠ শ্রমিক 
, দলের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা একাস্ত' প্রয়োজন! বর্তমানে দেশের 


কলকারখানাসমূহে শ্রমিকদের - বেতন, ভাতা, ছুটী আবাসস্থান ও ' 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক স্থলেই সন্তোষজনক বিধিব্যবস্থার 
একান্ত অভাব বলিয়া শ্রমিকদের ভিতর একটা বিক্ষোভের ভাব জাগ্রত 
হইয়া রহিয়াছে । এই বিক্ষোভের ভাব দেশের শিল্পোক্নতির পরিপোষক ' 
নহে। এই বিক্ষোভের স্থযোগ লইয়া অনেক'সময় অনেক স্বার্থপর লোক 
শ্রমিকদিগকে ধণ্মঘট ইত্যাদিতে প্ররোচিত করে আর তাহা দেশের 
শিল্প প্রচেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়া থাঁকে। প্রস্তাবিত বিল 
সমূহের প্রথমটিতে ধন্মঘট স্থগিত রাখিবার জন্য ও ধর্মঘট সম্পর্কে 
সালিশী মীমাংসা করিবার জন্য যে প্রস্তাব হইয়াচ্ছ তাহাতে দেশে 
শ্রমিক সঙ্কটের তীব্রতা হাঁস পাইবে । অন্তান্ত বিলে শ্রমিকদের 
অবস্থার উন্নতি সাধন কল্পে যে-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে ' 
এ সমস্ত যথারীতি পাশ করা হইলে উহাদের দ্বারা শ্রমিক অসস্তোষের 
একটা স্থায়ী প্রতিকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
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চির ভুনা ঘটিতেছে 
তৎসম্বন্ধে ভারত সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি একটা বিবৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে প্রকাশ যে যুদ্ধের, জন্য 
ভারতবর্ষে জান্মাণী, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড হইতে সংবাদ- 
পত্রের জন্ ব্যবহার্য কাগজের আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে এক্ষণে 
কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এই শ্রেণীর কাগজ 
আমদানী হইতেছে বটে । কিন্তু ভারতবর্ষের কাগজের কলগুলিতে 
বাশ, সাবাই ঘাস প্রভৃতি হইতে যে সমস্ত কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে 
তদনুরূপ কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী করার পক্ষে অসুবিধার 
স্থষ্টি হওয়ার 'প্দরুণ ভারতীয় কাগজের কলগুলি খুব সুবিধা 
'পাইয়াছে। এজন্য যুদ্ধের প্রথম বতসরে ভারতীয় কলে উৎপন্ন 
কাগজের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮- 
৩৯ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৫৯২০০০ টন কাগঞ্জ উৎপন্ন হইয়াছিল । 
সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে ৭০৮০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। 
চলতি ১৯৪০-৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত .কাগন্ত উৎপাদনের 
হিসাব জান! গিয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে এপ্রিল হইতে 
- সেপ্ম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতবর্ষে ৪ লক্ষ ১* হাজার ৫৮০ টন 
কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে-_অথচ গত ১৯৩৯-৪০ সালের এই ছয় মাসে 
উহার উৎপাদনের পরিমাণ. ছিল ৩ লক্ষ ২১ হাজার ২৯০ টন । 


ভারতীয় কাগজ শিল্পের এই উন্নতি খুবই সুখের কথা সন্দেহ 
নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গলা দেশ উহার কোন সুযোগ 
গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই 


কাগজের সবচেয়ে অধিক কাটতি হইয়া থাকে এবং এই কাটিতির , 


' পরিমাণ যে যুদ্ধ থামিয়া গেলেও বরাবর বুদ্ধি পাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ' প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হইলে আগামী দশ 
বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় কাগজের কাটতি চতুগুণ হওয়াও বিচিত্র 
নয়। বাঙ্গলায় কাগজমণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী বাঁশ ও অন্যান্ত 
অনেক প্রকার কাচা মালও পাওয়া যায়। উহা সন্বেও আজ পধ্যস্ত 
কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এই দিকে মনোনিবেশ করেন নাই। এই 
প্রদেশে বর্তমানে ইউরোপীয়দের পরিচালিত ৩টী কাগজের কল 
রহিয়াছে । উহাদের লাভের পরিমাণ দিন দিন কি প্রকার ফাঁপিয়া 
উঠিতেছে তাহা টিটাগড় পেপার মিলের হিসাব হইতে 
হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারী ট্যাক্স 
সমেত উহাদের লাভের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার 
টাকা । ১৯৩৯-৪০ সালে উহার পরিমাণ ড়া ৩০ লক্ষ 
১০ হাজার টাকা। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ছয় মাসের হিসাব 
মাত্র পাওয়া গিয়াছে । এই ছয় মাসেই উক্ত কোম্পানীর লাভের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা । ভারতবর্ষে এমন 
কোম্পানী খুব কমই রহিয়াছে যাহা ৪৮ লক্ষ টাকা মূলধন খাটাইয়া 
ম্যানেজিং এজেম্সির কমিশন ও অন্যবিধ মোটা পারিশ্রমিক বাদে 
ছয় মাসের মধ্যে ২৩1 লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারে। বালা 
দেশে ৪০1৫০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ বা সংগ্রহ করিতে পারেন 
এন্সপ ধনী ব্যক্তি অনেক আছেন। উহারা কোম্পানীর কাগজে 
শতকরা ৩ টাকা ৩। টাকা সুদে উহা খাটাইয়া বৎসরে এক কি দেড় 
লক্ষ টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। অথচ বিদেশীগণ এই প্রদেশে 
বসিয়াই একটা কুবেরের ভাগ্ার লুঠ করিতেছে । উহা অপেক্ষা 
পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? 


আমর! একথা “অস্বীকার করিনা যে একটী কাগজের . কল 
স্থাপনের জন্য ২০, ৩০ কি ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা সহজ কাজ এবং 
এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ হইলেই টীটাগড়ের মত একটী লাভজনক 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান গড়িতে 
বহুগুকার সরঞ্জাম ও সাধনা আবশ্যক ৷ প্রথমতঃ একটী কাগজের 
কলের জম যে পরিমাণ বাশ বা সাবাই ঘাস জাতীয় কচা মালের 
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হইবে । 
তাহা যাহাতে প্রয়োজনমত পাওয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা, 
করিতে হইবে । তৃতীয়ত কল পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও কার্ধ্টদক্ষ- 
লোক সংগ্রহ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ কলে উৎপন্ন কাগজ . যাহাতে 
সহজে বিক্রয় হইতে পারে তৎ্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কলের উৎপাদন ' 


দ্বিতীয়তঃ*কলের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন 


নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । এই সব কথার মধ্যে কোন নৃতনত্ব নাই- 
এবং প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণই প্রথমে এই সব বিষয়, 
চিন্তা করিয়া তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমাদের 
বক্তব্য বিষয় এই মাত্র যে বাঙ্গলায় কাগজের চাহিদার বিরাট ক্ষেত্র 
পড়িয়া রহিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ১৩ কোটী অধিবাসী 
প্রত্যেক বৎসর ১ কোটী ৬৯ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ 
সেইস্থলে ভারতবর্ষের ৪০ কোটী অধিবাসী সারা বৎসরে মাত্র ২ লক্ষ 
১২ হাজার টন কাগজ ব্যবহার করে। এই হিসাবে বাঙ্গলায় বৎসরে 
যে কাগজ ব্যবন্থত হয় তাহার পরিমাণ খুব বেশী করিয়া ধরিলেও 
৩৫ হাজার টনের বেশী হইবে না৷ তবে যদিও বাজলার অধিবাসী- 
গণের পক্ষে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের সমান হারে 
কাগজ ব্যবহার করা ,কোন দিনই সম্ভব হইবে না তথাপি বাঙ্গলায় 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ব্যবহার” যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে তাহা? 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । এতদিন পর্য্যন্ত কাগজ শিল্পের মধ্যে 
বাজলাদেশে যে একটী স্বর্ণথনি বর্তমান রহিয়াছে তাহা কেহ 
অনুধাবন করিতে পারে নাই । কিন্ত টীটাগড়ের বিপুল ও. ক্রেমবর্দা- 
মান লাভের,যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও এই দিকে 
বাঙলার ধনী ও ব্যবসায়ীদের চক্ষু ফুটিবে নাকি? টীটাগড়ের মত: 
না হউক-_চলনসই একটা কাগজের কল স্থাপন করিতে ২০ লক্ষ 
টাকাই যথেষ্ট। টাটাগড়েও প্রথমে ২০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়াই- 
কার্ধ্যারস্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালী যে ২০২৫ লক্ষ টাকা মুলধন সংগ্রহ 
করিয়া তদ্বারা সাফল্যের সহিত ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্টান পরিচালনা. 
করিতে পারে, বাঙ্গলা দেশে তাহার অনেক নিদশ'ন রহিয়াছে । 
কেবল কাগজের মত -একটা লাভজনক শিল্পের দিকেই হিট 
অঙ্ক হইয়া থাকিবে? : 

কাগজ শিল্পের মারফতে প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশের লক্ষ 
টাকা বিদেশীর হস্তগত হইতেছে। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও একটি 
বিষয় ভাবিবার আছে। লৌহ শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, রসায়ন শিল্প. 
ইত্যাদিকে ইংরাজী ভাষায় “কি ইণ্ডাষ্টী’ অর্থাৎ অন্য বিবিধ প্রকার 
শিল্পের চাবিকাঠিম্বরূপ শিল্প বলা হয়। কেননা লৌহ, বিদ্যুৎ, 
রাঁসায়নিকদ্রব্য ইত্যাদি না হইলে অন্য শিল্প চলে না। সেই 
হিসাবে কাগজ শিল্পকে দেশের শিক্ষা ও সভ্যতাবিস্তার এবং রাজ-- 
নীতিক ও সামাজিক আন্দোলনের একটি চাবিকাহিম্বরূপ শিল্প বলা. 
চলে। কেননা বর্তমান যুগে প্রধানতঃ সংবাদপত্র, পুস্তক ইত্যাদির 
সাহায্যেই প্রচারকাধ্য চলিয়া থাকে৷ এই প্রচারকাধ্ের পক্ষে - 
অপরিহার্য কাগক্ত শিল্প যদি বিদেশীর হস্তগত থাকে তাহা হইলে - 
দেশের পক্ষে উহা একটা মারাত্মক কথা। বর্তমানে বাঙলা দেশে: 
যে সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্র' ছাপা হয় তজ্জন্ত "প্রয়োজনীয় কাগজ- 
বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্ত কে বলিতে পারে যে. 
অদূর ভবিষ্যতে বিদেশীগণ বাঙ্গলা দেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের, 
উপযোগী কাগজ প্রস্তুতের জন্যও কারখানা স্থাপন করিবে না? 
এ প্রদেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজ প্রস্ততের দায়িত্ব 
যদি বিদেশীর হস্ডে ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে উহারা ইচ্ছা! করিলেই 
দেশের সংবাদপত্রগুলির নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ 
হইবে । এই দিক দিয়াও বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর উদ্যোগে কাগজ 


লক্ষ: 


"প্রস্তুতের জন্য এক বা একাধিক কল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা. 


রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যাহাদের. হাতে টাকা আছে এবং ব্যবসায় 
ও শিল্প সম্বন্ধে যাহারা অভিজ্ঞ তাহারা রি 
চিন্তাভাবনা করিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব । 








নিতেল্লী জীৰ শ্বীসা শ্কোস্পানীতে 


/ 


ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে ভারতবর্ষে গত ১৯৩৮ সালে 
-১২টী বিদেশী বীমা কোম্পানী একমাত্র জীবনবীমা ব্যবসায়ে এবং 
১৪টী বিদেশী বীমা কোম্পানী অন্যান্য শ্রেণীর বীমার ব্যবসায়ের সহিত 
জীবনবীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। ভারতবর্ষে ব্যবসারত এই ২৬টা 
বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীর মধ্যে বর্তমানে শক্রদেশীয় বীমা- 
কোম্পানী বলিয়া জান্মাণীর এলিয়ানজ ত্যাণ্ড ষ্টাটগার্টার নামক জীবন- 
বীমা কোম্পানীর কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পর সিঙ্গাপুরের গ্রেট ইন্টার্ণ লাইফ এবং ইংলণ্ডের ষ্টাণগ্ডার্ড ও 
ম্যান্ুফেকচারার্স ও অন্য একটা কোম্পানী স্বতঃগ্রণোদিত হইয়া 
ভারতবর্ষে জীবনবীমার কাজ বন্ধ করিয়াছে । কাজেই বর্তমানে 
ভারতবর্ষে ২৬টী বিদেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে ২১টী কোম্পানীর 
কাজ চলিতেছে ৷ উহার মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানী ভারতবাসীর জীবন- 
বীমা গ্রহণে কোন চেষ্টা করে না। বর্তমানে যে সমস্ত বিদেশী বীমা- 
"কোম্পানী ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জীবনবীমার কাজ করিয়া 
থাকে তাহার মধ্যে ইংলগ্ডের নর্থবুটাশ এণ্ড মার্কেন্টাইল ও 
প্রুডেন্সিয়াল এবং কানাডার সান লাইফ--এই ৩টী কোম্পানীর কাজই 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
একটা বিষয় বর্তমানে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে যুদ্ধ আরস্ত 
হইবার পর হইতে ভারতব্ধস্থিত এই সমস্ত বিদেশী বীমা কোম্পানী 
সংবাদপত্রের মারফতে ব্যাপক প্রচারকাধ্য আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে 
উহাদের ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে । আমরা 
গত সপ্তাহে একথা বলিয়াছি যে এখনও প্রতি বৎসর জীবনবীমার 
প্রিমিয়াম হিসাবে ' ভারতবাসীর ৫ কোটা অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ 
টাকা বিদেশী বীমা কোম্পানীর হস্তগত হইতেছে এবং প্রত্যেক বৎসর 
উহার পরিমাণ প্রায় অন্ধ কোটা টাকা করিয়া বদ্ধিত হইতেছে । 
বর্তমান সময়ে বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ ভারতবর্ষে যে প্রকার 
ব্যাপকভাবে প্রচারকাধ্য আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে উহার পরিমাণ 
আরও বুদ্ধি পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থার যে 
সমস্ত ভারতবাসী সুদৃঢ় আথিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেশী জীবনবীমা 
কোম্পানী থাকা সত্বেও বিদেশী কোম্পানীর শরণাপন্ন হইতেছেন 
তহাঁদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া আমরা কর্তব্য বোধ করিতেছি । 
বর্তমানে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফলে বিদেশী জীবনবীমা 
কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ যে অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাইবে 
এবং উহাদের লাভের হার হ্রাস পাইয়া উহাদের প্রদত্ত বোনাসের হার 
যে খুব কমিবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । এই প্রসঙ্গে 
বৃটীশ বীমা কোম্পানীসমূহের অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। গত ১৯৩৮ সালে বুটাশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ মোটমাট 
২৫ কোটা ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। 
১৩৩৯ সালের প্রথম আট মাসে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। এই 
আট মাসে বুটাশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ 
১৯৩৮ সালের তুলনায় বেশীই ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ 
আরম্ভ’ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের নুতন কাজের 
পরিমাণ অস্বাভীবিকরূপে কমিয়া যায় এবং উহার ফলে ১৯৩৯ সালে 
সমস্ত বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাড়ায় মাত্র 
২ 


স্যদ্দেত্র ওভ্ডাহ্ 


১৯ কোটী ৬০ লক্ষ পাঁউগড। ১৯৪ সালে বুটীশ জীবনবীমা 
কোম্পানীসমূহের মোট নুতন কাজের পরিমাণ কিরূপ দাড়াইয়াছে 
তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার পত্র 
উহার গত জুলাই মাসের সংখ্যায় এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে 
১৯৪০ সালে উহাদের নুতন কাজের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় 
শতকরা ৩০-_বড় জোর ৪০ ভাগের বেশী হইবে না। অর্থাৎ ১৯৩৮ - 
সালে উহাদের মোটমাট নূতন কাঁজ যে পরিমাণ হইয়াছিল ১৯৪০ 
সালে তাহার পরিমাণ এক চতুর্থাংশে পর্য্যবসিত হইবে । 

বুটাশ বীমা কোম্পানীসমূহের যে কেবল নূতন কাজের দিক হইতেই 
চূড়ান্তরূপ অবনতি দেখা যাইতেছে এরূপ- নহে। যুদ্ধের ফলে 
উহাদের পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে. মৃত্যুহার 'অনেক বাড়িয়া! গিয়াছে 
এবং দাদনী তহবিলে প্রাপ্তব্য সুদের হারও অনেক কমিয়াছে। 
মৃত্যুহারের দিক দিয়া বুটাশ বীমা কোম্পানীসমূহ কিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে তাহার বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। ১৯৪০ সালে 
উহাদের কাজের সমষ্টিগত হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইলে এই সম্বন্ধে 
সঠিক ধারণা করা যাইবে। কিন্তু দাদনী তহবিলে প্রাপ্তব্য সুদের 
হারের দিক হইতে উহাদের ক্ষতির পরিমাণ এখন হইতেই অনেকটা 
উপলদ্ধি করা যাইতে পারে । দাদনী তহবিলের উপর প্রাপ্তব্য সুদের 
হার শতকরা বাষিক ৩ কি ৩০ টাকা বরাদ্দ করিয়াই অধিকাংশ বুটাশ 
জীবনবীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার নিদ্ধারিত করা রহিয়াছে । 
উহার ‘মধ্যে কোম্পানীর লাভেরও কিছু অংশ রহিয়াছে । যাহা হউক 
উহা সত্বেও একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বুটাশ বীমা 
কোম্পানীসমুহকে যদি উহাদের দায় মিটাইতে হয় তাহা হইলে 
তহবিল খাটাইয়া উহাদের অন্ততঃ শতকরা বার্ধিক পৌনে তিন কি 
সোয়া তিন টাকা সুদ অৰ্জ্জন করা অত্যাবশ্যক । কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 
যাহাতে অল্প সুদে সমরখণ সংগ্রহ করিতে পারেন তজ্জন্ ইংলগ্ডে 
বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে টাকার সুদ অত্যধিক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । 
এজন্য বৃটাশ বীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে উহাদের তহবিল খাটাইয়া 
শতকরা বাধিক ৩ টাকার বেশী স্থদ অজ্জন করিতে পারিতেছে না। 
কিন্তু সমস্যার এইখানেই শেষ হয় নাই । যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের সমস্ত 
শ্রেণীর ব্যবসায়ের উপর অত্যধিক হারে ট্যাক্স বসিয়াছে এবং বীমা 
ব্যবসাও এই ট্যাক্স হইতে রেহাই পায় নাই । ফল এই দাড়াইয়াছে 
যে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে উহাদের তহবিল খাটাইয়া যে 
সুদ অৰ্জ্জন করিতেছে তাহা হইতে গব্ণমেন্টের ট্যাক্স জোগাইয়া 
উহাদের হাতে যাহা থাঁকিতেছে তদ্বারা জীবনবীমা তহবিলের উপর 
শতকরা বাধিক ছুই টাকার অধিক সুদ পোষাইতেছে না। অবশ্য 
বুটাশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে অনেক কোম্পানী শ্রিমিয়ামের 
হার বাড়াইয়া এই সমস্তার কথক্চিৎ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছে । 
কিন্তু যে দেশে ছুই বৎসরকালের মধ্যে নৃতন.কাজের পরিমাণ কমিয়া 
এক চতুর্ধাংশে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে সেই দেশে বীমার 
প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা যে কত অন্থুবিধাজনক ব্যাপার তাহা সহজেই 
হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। 

বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ আঁফিসের কাধ্যপরিচালনা বাবদ 


ব্যয়ের দিক হইতেও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা অনুমান করা যায়। 
(৯৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


নি 





প্রতিবসর বাঙ্গলায় আমদানী লবণের পরিমাণ ১ কোটী ৪০ লক্ষ 
মণ। ইহার মধ্যে ৮০ লক্ষ মণ. বাঙ্গলার নিজ প্রয়োজনে ' ব্যবস্ৃত হয়, 
বাকী ৬০ লক্ষ মণ আসাম, পি এবং যুক্ত প্রদেশের কতকাংশে 
প্রেরিত হয়। 

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং যুক্ত প্রদেশের দে অংশ 

Ee লবণ ব্যবহার হয়। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় যে.সমস্ত স্থানে বিদেশী-লবণের আমদানী 
ও ব্যবহার হইত এখনও সেই সকল স্থান বিদেশী লবণ ব্যবহার করে? 
এডেন, করাচী, 'লিবারপুল, হ্ামবার্গ, পোর্ট সৈয়দ, জিবুতি এবং 
তুতিকোরিণ হইতে কলিকাতায় লবণের-আমদানী হইয়া আসিতেছে । 
বর্তমান যুদ্ধের ফলে লিবারপুল , এবং হ্যামবার্গ হইতে লবণের 
আমদানী বন্ধ হইয়া যাইতেছে । যদি বর্তমান: যুদ্ধ বেশীদিন স্থায়ী 
হয় তাহা হইলে এডেন, পোর্টসৈয়দ, জিবুতি প্রভৃতি স্থান হইতেও 
আমদানী লবণের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস হইবার আশঙ্কা আছে এবং 
বাঙ্গলাদেশে লবণের অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী । 

গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গলাদেশে লবণ শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
ও উন্নতি কল্পে চেষ্টা ও আন্দোলন চলিতেছে এবং কয়েকটি বাঙ্গালী 
কোম্পানী এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে; এ সকল কোম্পানী 
কিছু কিছু,লবণ প্রস্তুত করিলেও বাঙ্গলাদেশের প্রয়োজনের অনুপাতে 
তাহার পরিমাণ অতি সামান্য । যাহারা লবণ শিল্প সম্বন্ধে বাঙ্গলার 
বর্তমান অবস্থা জানিতে ইচ্ছ,ক এবং লবণ শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করা 
প্রয়োজন মনে করেন আমি তাহাদিগকে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
প্রকাশিত-_“নুন্দরবনে লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা” সম্পর্কীয় রিপোর্ট 
একবার অনুগ্রহ পূর্বক পড়িতে অনুরোধ করি। ১৯৩৯ সালের 
মার্চ মাসে এ রিপোর্ট, প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ শেষ 
হইয়া গিয়াছে । জনসাধাণের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
কোন সদস্য এ রিপোর্ট পুনরায়, প্রকাশিত করিবার আবেদন 
- জাঁনাইলে গবর্ণমেন্ট তাহ! পুনঃ প্রকাশিত করিবেন আশা করা যায়। 
আমি গত ৬৭ বৎসর যাবৎ লবণ শিল্প সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছি; আমার অভিজ্ঞতার-ফলে বাঙ্গলাদেশে লবণ শিল্প 
স্থাপনের যে সমস্ত সুবিধা ও অসুবিধা আছে তাহা নিয়ে লিখিত 
হইল। 

সাধারণতঃ সূর্যের উত্তাপ ও অগ্নির জাল__এই ছুই প্রকারে 
লবণ প্রস্তুত হয়। মরুভূমির নিকটস্থ সমুদ্রোপকুলে সমুদ্রের লবণাক্ত 
জল সূর্যের উত্তাপে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়।' আফ্রিকার 
উত্তর প্রান্তস্থিত ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণস্থ ভূভাগে এবং লোহিত সাগবের 
উপকুলস্থ জিবুতি ও এডেন ইত্যাদি স্থানে এবং বোম্বে, করাচী, 
তুতিকোরিণ প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রের লবণাক্ত জল স্ধ্যের উন্তাপে 
শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। বাঙ্গলাদেশে বর্তমানে যে লবণ 
ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই সূর্য্যের উত্তাপের দ্বারা প্রস্তুত'। 

লিবারপুল, হাম্বার্গ প্রভৃতি শীত এবং শীতোষ্চ মণ্ডলস্থিত 
স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে প্রথমে ঘনীভূত 
করতঃ পরে জাল দিয়া লবণ প্রস্তত করা হয়। ব্রহ্মদেশে সমুদ্রের 
লবণাক্ত জলকে প্রথমে ঘনীভূত করার জন্য একপ্রকার condensing 


i> 


ভ্রীনাথ ঘোষ, এম,.এ, বি, এল 


6০৫5 (ঘনীভূত কর্যুর জন্য স্থান) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পরিষ্কৃত 


লবণাক্ত জল সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইবার জন্য রাখা হয়; তৎপর এ 


জল ক্রমশঃ শুকাইয়া যখন অত্যন্ত ঘনীভূত হয় তখন তাহাকে 
রাখিবার স্থানে (199205০125১ নেওয়া হয়। এ স্থান হইতে 
ঘনীভূত লবণাক্ত জলকে নিকটবর্তাঁ উন্নুনে ( furnance ) জ্বাল 
দিয়া লবণ তৈয়ার করা হয়। 

বাঙ্গলাদেশে প্রধানতঃ সুন্বরবন এবং চট্টগ্রাম জিলার ককৃস- 
বাজার অঞ্চলে প্রচুর জ্বালানী কাষ্ঠ' পাওয়া যায় গবর্ণমেপ্টের 
রক্ষিত বন হইতে গবর্ণমেন্ট অল্প মূল্যে স্বালানী কাষ্ঠ সরবরাহ" করিতে 
স্বীকৃত আছেন । গবণমমে্টের রিপোর্ট হইতে দেখা. যায় একমাত্র 
সুন্দরবন হইতে লবণ প্রস্তুত করার উপযোগী সমস্ত“কাষ্ঠ পাওয়া 
যাইতে পারে। | 

আমি নোয়াখালী জেলার অধীন সন্বীপে ৩ বৎসর যাবৎ বঙ্গোপ- 
সাগরের জল পরীক্ষা করিয়া শুধু সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া কিছু 
লবণ প্রস্তুত করিয়াছি । তাহা তোতিকোরিনে প্রস্তুত করকচ লবণের 
সমান এবং বেশ পরিষ্কার । প্রতিবৎসর মাঘ মাস হইতে বৈশাখ 
মাস পর্য্যন্ত এইরূপ সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করার 
সুবিধা মেদিনীপুর, সুন্দরবন, হাতিয়া ও সন্দীপ এবং ককৃসবাজ্ঞার 
অঞ্চলে বর্তমান আছে। ইষ্টক নিশ্মিত পাকা শুকাইবার স্থান 
প্রস্তুতের অসুবিধা হইলে সুন্দরবনে কাষ্ঠনিম্মিত শুকাইবার স্থান 
প্রস্তুত করত: প্রতিবসর অন্ততঃ ২।৩ মাস একমাত্র সূর্য্যের উত্তাপে 
লবণ প্রস্তুত করিবার সুবিধা বাঙ্গলাদেশে আছে । 

১২ ফুট দীর্ঘ এবং ১২ ফট প্রস্থ বিশিষ্ট ৮টী condensing এবং 
drying beds (ঘনীভূত করা এবং শুকাইবার স্থান) বালি ও 
বিলাঁতি মাটী ছারা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে চৈত্র মাসে ৩ ইঞ্চি গভীর লব- 
ণাক্ত জল রাখিয়া শুকা ইয়া দেখিয়াছি যে এইরূপ ২টা bed (স্থান ) 
হইতে ২০ সেব হইতে ৩৫ সের করকচ লবণ একবারে পাওয়া যায়। 
চৈত্র ও বৈশাখ মাসে. বাঙ্গলা দেশের সমুদ্রোপকুলের জলে প্রায় 
৩ শতাংশ লবণ থাকে । 

ব্রহ্মদেশে সাধারণতঃ নবেম্বর মান হইতে কারখানার কার্ধ্য 
আরম্ভ হয় এবং ঘনীভূত করার জন্য স্থান ( condensing beds ) 
প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল রাখিয়া যে পধ্যস্ত 
আকাশ পরিষ্কার থাকে সে পর্য্যন্ত ঘনীভূত জলকে সঞ্চয় স্থানে 
(storing tanks ) ক্রমশঃ সঞ্চয় করা হয় এবং ক্রমাগত জ্বাল 
দিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। ক্রমোন্নতিশীল কারখানাগুলিতে 
১ মাস কাল সমুদ্রের লবণাক্ত জল সুষ্যের উত্তাপে ঘনীভূত করিয়া 
সঞ্চয় করা হয়; তৎপর সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া 'জ্বাল দিয়া এ জল 
হইতে লবণ প্রস্তুত হয়। বাঙ্গল৷ দেশে যখন আকাশ মেঘমুক্ত 
থাকে তখন ঘনীভূত লবণাক্ত জলকে একসঙ্গে ভ্বাল দিয়া এবং পাকা 
বা কাষ্ঠনিশ্মিত স্থানে ঘনীভূত জলকে রৌদ্রে শুকাইয়া ২৩ মাস 
লবণ তৈয়ারী করা যায়। পরে শুধু জ্বাল দিয়া বৃষ্টির সময়ও লবণ 
তৈয়ার করা সম্ভব | 

লবণের কারখানার জন্য স্থান নির্ণয় কঠিন কাজ। শক্ত আটাল 
মাটীতে ঘনীভূত. করার স্থান (condensing beds ) তৈয়ার 
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করিতে হয়। 
করা দরকার। মাটিকে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। 
লবণাক্ত জলূকে ঘন করিবার স্থান (০০nen5i ৪৭5 ) ভাল না 
হইলে সব পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়া যায়। ৩০ একর জমিতে 
একটা ছোট কারখানা প্রস্তুত করার খরচ সুন্দরবন অঞ্চলে বঙ্গীয় 
",গঁবৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১০,১০০ ( দশ হাজার ) 
টাকা; কিন্তু কাৰ্য্যত: ১৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় না করিলে 
সুন্দরবনে ৩০ একর জমিতে একটি কারখানা, একটা জলের পুষ্ষরিণী 
ও আফিস এবং শ্রমিক ইত্যাদির জন্য বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করা সম্ভব 
হইবে না। লাভজনকভাবে ১০০ একর জমির উপর একটী 
কারখানা প্রস্তুত করিতে ৩ বৎসরে অন্তত; ৫০,০০০২ টাকা ব্যয় করা 
আবশ্যক! প্রথম বৎসর ১৫০০০ টাকা নিয়া কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলে 
৩ বৎসরে একটী ১০০ একরের কারখানা নিৰ্ম্মাণ করা সহজসাধ্য 
হইবে এবং ৩ বৎসরে ৫০,০০০ টাঁকা ব্যয় করিলে প্রতিবৎসর 
তাহাতে ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব 
হইবে | ক্রমশঃ লবণাক্ত জল রাখার দরুণ condensing beds 
(ঘন করার স্থান) গুলিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য 
তৃতীয় বৎসরে তাহাতে লবণের পরিমাণ বেশী পাওয়া যাইবে | 


ব্ৰহ্মদেশে প্রতিমণ লবণের উৎপাদন খরচ চার আনার কিছু বেশী, 
বঙ্গদেশে প্রতিমণের উৎপাদন খরচ ছয় আনা হইতে আট আনার 
মধ্যে থাকিবে । যদি জ্বাল দেওয়ার সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপে সম্পুর্ণ 
শুকাইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে প্রতিমণ লবণ প্রস্তুত 
করার খরচ চার আনার বেশী পড়িবে না। 

এডেন ও করাচি হইতে বঙ্গদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী লবণ আমদানী 
হুয়। এই সকল স্থান হইতে কলিকাতায় লবণ আনিবার খরচ 
প্রতি ১০ শত মনে ২৫২ টাকা হইতে ৩৭০ আনা পর্যন্ত পড়ে। 
বর্তমান যুদ্ধের দরুণ ১০০ মণ লবণ এডেন এবং করাচি হইতে 
আনিবাঁর খরচ অনেক বেশী, পক্ষান্তরে সুন্দরবন হইতে কলিকাতা 
১০০ মণ লবণ আনিতে ৫২ টাকার অধিক খরচ হইবে না। আুতরাং 
জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করিবার অপেক্ষাকৃত অধিক খরচ আনিবার 
অল্প খরচ ছারা যথেষ্টরূপে মিটিয়া যাইবে । 

এন্থলে কয়েকটা অসুবিধার কথা বলা সঙ্গত। সমুদ্রের কুলে 
পানের জন্য ভাল মিষ্ট জল পাওয়া না ; এজন্য পূর্বব হইতে কারখানার 
_ নিকটে পুকুর কাটাইয়া পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক । 
কর্মচারী ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ওষধাদির ব্যবস্থা এবং ডাক্তার 
নিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ডাকযোগে সংবাদ প্রেরণের জন্য 
নিকটে পোষ্ট অফিস থাকাও দরকার । হিং জন্তর হাত হইতে 
আত্মরক্ষার জন্য বস্দুকাদির পাশ নেওয়ার প্রয়োজন আছে । এই 
সমস্ত বিষয়ে সরকারী সাহায্য অত্যাবশ্যক | 

কৃষিকার্য্ের ন্যায় লবণশিল্প একটি চি জাতীয় 
ধনাগমের পন্থা । যখন দেশে কৃষিকার্ধ্য'পৌষ মাঘ মাসে শেষ হইয়া 
যায় এবং কৃষকদের অন্য কোন কাজ থাকে না, তখন লবণ তৈয়ার 
করিবার সময় আরম্ভ হয়। বেকার সমস্যা যখন জটিল তখন লবণ 
শিল্প পুনরুদ্ধার করা বঙ্গীয় গবর্ণমেপ্টের একটা প্রধান “কার্ধ্য হওয়া 
উচিত। হুন ভাতই আমাদের বাজলা- দেশের অধিকাংশ লোকের 
জীবনের নমাদর্শ। সমুদ্রের তীরে বাস করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় 
'লবণের জন্য ভিন্ন দেশ এবং প্রদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকা 
-বঙ্গদেশের পক্ষে অত্যন্ত লঙ্জাকর এবং অপমানের বিষয় বটে। 


বিশিষ্ট অভিজ্ঞ লোক দ্বার! কারখানার স্থান নির্ণয় ' 
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_ পাটচাঁষ নিয়ন্ত্রণ করিবার" খরচ যধন আগামী বৎসর বাজেটে 
বরাদ্দ করা হইবে তখন একটী পরীক্ষামূলক লবণের কারখানা স্থাপন 


করিয়া বাঙ্গালী যুবকগণকে লবণ তৈয়ার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া এবং 


লবশিল্প বিষয়ে দেশীয় ব্যবসায়ী ও ধনীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার 
জন্য বাজেটে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা আবশ্যক । আমি বঙ্গীয় 
গবর্ণমেন্টের নিকট এই আবেদন করি যে তাহারা যেন আগামী বৎসর 
বাজেটে অন্ততঃ ৫০০০০ টাকা একটী লবণের কারখানার জন্য বরাদ্দ 
করতঃ বাঙ্গলার ধনীগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। শুধু রিপোর্ট 
প্রকাশে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের কর্তব্য শেষ হয় নাই। রিপোর্ট অনুযায়ী 
কাৰ্য্য করিবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর মধ্যে জাগ্রত করা পধ্যস্ত তাহাদের 
কর্তব্য শেষ হইবে না। বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা 
অধিকতর শিক্ষিত এবং দেশহিতৈষী বলিয়া দাবী করে। বর্তমান 
বিজ্ঞানের যুগে লবণশিল্প স্থাপন এবং তাহার উন্নতি সাধনে বাঙ্গালীর 
অর্থ ও বুদ্ধি নিয়োগের আশা কি করা যায় না? 

যে সমস্ত লবণ কোম্পানী বাঙ্গলায় স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের 
অনেকেই আবশ্যকীয় মূলধনের অভাবে এখন৪ আশাপ্রদ ফল 
দেখাইতে পারে নাই। কোম্পানীর অংশ বিক্রয় করিয়া মূলধন 


. যোগাড় করিতে অনেক সময় লাগে এবং ১০০ টাঁকা আদায় করিতে 


বাঙ্গলা দেশে প্রায় ৪০ টাকা ব্যয় হয়। তদুপরি আফিসের খরচ এবং 
কন্মচারীর বেতন দিয়া অংশ বিক্রীর টাকা অৰ্দ্ধেক সঞ্চিত থাকে 
কিনা সন্দেহ। এমতাবস্থায় একটা নূতন শিল্প-স্থাপন করা বড়ই 
সময় এবং কষ্টসাধ্য । বাঙ্গালী ধনী ও: ব্যবসায়ী শ্রেণী টাকা 
মহাজনীতে খাটাইয়া অতীতে যেরূপ লাভবান হইতেছিলেন বর্তমানে 
সে পথ বন্ধ হইয়াছে। লবণ শিল্পের প্রতি আমি তাহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করি। 
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[বি ব্যান্ধিং কগে রেশন লিঃ 
হেড অফিস- কুমিল্লা (বেঙ্গল) 


স্থাপিত--১৯১৪ 


ইত্যাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পরিচালিত  ব্যান্ক। 
উহার মোট পরিমাণ ৃ 
_-১৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার অধিক-_ 
অনুমোদিত মুলধন ৩০,০০,০০* টাকা 
বিক্রীত. ,, ১৭,৬০০০ং টাকার অধিক 
আদায়ীকৃত , ৯/০০১০০০২ 22 5 
রিজার্ভ ও অৱশ্টিত লাভের পরিমাণ 
৭,৪৩,০০ টাকার অধিক 
মোট আমানতের শতকরা! ৫৪ ভাগই নগদ 


ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
_লগুন এজেপ্টস্‌-- 
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
সর্বপ্রকার একসৃচেঞ্জ (ডলার ও ধালিং ) 
ও ব্যাঙ্কং কাৰ্য্য কর! হয়! 
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ৃ আৰ্জ্জেণ্টাইনের কৃষি 
ইণ্ডিয়ান সেপ্ট্টাল জুট কমিটির আর্জ্জেণ্টাইনস্থ সংবাদদাতার এক 
সংবাদে প্রকাশ, আর্জেন্টাইনে উৎপন্ন, নিকৃষ্ট ধবনের তুলার রপ্তানী বাণিজ্যেব 
ক্রমবর্ধমান অসুবিধা এবং ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানী করা সম্পর্কে 
নানাব্ধপ বিদ্ন উপস্থিত হওয়াতে উক্ত দেশের গবর্ণমেন্ট অন্তান্ত কাচামাল, 
বিশেষ ভাবে পাটের পরিবর্তে তুল! ব্যবহাবের সম্ভাবনা আছে কিনা তৎ 
সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করিয়াছেন । 
বর্তমান বৎসর উক্ত,দেশে ভাল ফসল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে; 
কিন্তু উহার রপানী বাণিজ্যে নানারূপ অস্থবিধা ঘটিবে। কার্য্যতঃ রপ্তানী 
বাণিজ্য বন্ধ হইলে দেশের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে বলিয়া 
গরর্ণমেন্টের ধারণা । এমতাবস্থায় গবর্ণমেন্ট উদ্বত্ত শস্ত ক্রয় করিযা! 
কুষকগণকে সাহায্য কবিবার জন্য, এবং মূলধনের অভাবে যে সকল শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কাজ ব্যাহত হইতেছে উহাদিগকে খণদান সম্পর্কে একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। 
ভরতবর্ষে প্রেরিত ডাক বিনষ্ট 
লগুনের ডাক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ৬ই নবেম্বর 
এবং ১৪ই নবেম্বরের মধ্যে এডেন, ব্রচ্দেশ এবং ভারতবর্ষে প্রেরিত 
চিঠিপত্র এবং পার্খেলাদি শক্রর আক্রমনে বিনষ্ট হইয়াছে! 





(বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীতে যুদ্ধের প্রভাব ) 


যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটাশ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ ছুই ভাগে উহাদের হিসাব নিকাশ রাখিতে বাধ্য হইতেছে। 
উহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে বিমান আক্রমণে কোম্পানীর এক আফিসে 
কাঁগজপত্র বিনষ্ট হইলে. অন্ত আফিসের কাগজপত্র দ্বারা কাজ চালান । 
বুটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ নিশ্চয়ই অনুরূপ পন্থা অবলম্বনে 
কাজ করিতেছে । উহার ফলে উহাদের খরচের হার যে বুদ্ধি 
পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব কোম্পানীর বাড়ী, 
আসবাবপত্র ইত্যাদিতে যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাদ্বও নিরাপত্তা 
সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই এই দিক দিয়াও উহাদের 
ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নহে। | 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কি মৃত্যুহার, কি দাদনী তহবিলে 
প্রাপ্ত সুদ এবং কি আফিসের কাধ্যপরিচালনা ব্যয় সকল দিক 


হইতেই বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত : 


হইতেছে। উহার সমষ্টিগত ফল হিসাবে উহাদের লাভের পরিমাণ 
যে অত্যধিকভাবে সঙ্কুচিত হইবে এবং এজন্য উহাদের পলিসিগ্রাহক- 
দের প্রাপ্য বোনাসের হার যে খুবই কমিয়া যাইবে 'তাহা একপ্রকার 
“নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । অনেক কোম্পানীর পক্ষে গবর্ণমেন্টের 
বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ করা অসম্ভব 
হওয়াও বিচিত্র নয়। | 


বৃটিশ বীমা কোম্পানীসমূহের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল ' 


কানাডার বীমা কোম্পানীগুলি সম্বন্ধেও এই সব কথ! অল্পবিস্তর 
প্রযোজ্য । কারণ বর্তমানে কানাডাও একটা যুদ্ধরত দেশ এবং উক্ত 
দেশেও অনেক ব্যাপারে ইংলণ্ডের অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। 
এদেশে বর্তমানে যাহারা বিদেশী বীমা কোম্পানীতে জীবনবীমা 


করিতেছেন তাহারা এই সব বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া কর্তব্য 


নিদ্ধারণ করিতে পারেন । 


আলিক ছনিল্মাহ্ শন্বত্াশ ত: 





বোঁন্বাই টাকশালে কর্মব্যস্ততা 


বোস্বাইস্থিত টাকশালের মাষ্টার লেঃ কর্ণেল র্যান্সফার্ডের বিবৃতিতে . 


প্রকাশ, যুদ্ধাবন্থায় জনসাধারণের, মধ্যে মুদ্রার যে চাহিদা দেখা দিয়াছে 
তাহা মিটাইবার জন্য বোস্বাইস্থিত টাকশালে বর্তমানে দৈনিক ২০ ঘণ্টা 
কাজ চলিতেছে । মিঃ র্যান্সফোর্ড বলেন, গত ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে 
৮০ লক্ষ সিকি দুয়ানী প্রস্তুত কবা হইযাছে। তন্মধ্যে ৫২ লক্ষ সিকি ছুয়ানী 
বাজারে প্রচলিত হয়। ১৯৪০ সালের জামুয়ারী মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে 
বিভিন্ন প্রকারের আড়াই কোটি মুদ্রা প্রস্তুত হয এবং উক্ত তারিখ পধ্যস্ত 
কাধ্যতঃ ৩ কোটি ৯০ লক্ষ মুদ্রা বাজারে প্রচলনের জন্য বাহির করা হয়। 
তৎপর ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪ কোটি 
৫৩.লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হয়। বর্তমানে এই টাকশালে “সিকিউরিটি এজ” যুক্ত 
নৃতন টাকা প্রস্তুত হইতেছে এবং ইতিমধ্যেই এই ধরণের আডাই 

মুদ্রা বাজারে বাহির হইয়াছে। - 


আমেরিকায় ইংলণ্ডের অর্থ 
সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগের সেক্রেটারী এবং 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক সভায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
ইংলণ্ডেব বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটির দেনাপাওনা মিটান সম্পর্কে 
আলোচনা হয। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমেরিকায় 
ইংলগ্ডের বিক্রষযোগ্য সিকিউরিটির পরিমাণ ৬১ কোটি ৬০ লক্ষ ৬ হাজার 
ডলার ছিল বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের টেজারী বিভাগ কর্তৃক অন্নুমিত হইয়াছে। 
<=: > ES STA SEE SR LR NRE 
চট্টগ্রাম বন্দরে লুপ্ত জাহাজী ব্যবসায়ের 
পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা 


গ্যাশনেল ফ্লোটাল| কোং লিঃ 


(১৯১৩ ইং সনের ভারতীয় কোম্পানী আইনে স্মিতিভূক্ত ) 
রেজিগ্রার্ড অফিস--্ট্রাণ্ড রোড, চট্টগ্রাম 
এই কোম্পানী বাংলা ও বৰ্্মাব উপকূল ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
স্বার্থ রক্ষার্থ খুব শীঘ্রই নিজেদের জাহাজ চালাইবার বন্দোবস্ত 


করিতেছে। 
গার্ড অব, ডিরেক্টা 

১। রায় তেজেজ্জলাল ঘোষ বাহাদুর, জমিদার, ব্যাঙ্কার, অনাঁরেরী 
ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ) চট্টগ্রাম ও আকিয়াব 
(চেয়ারম্যান )। 

২। বাবু নীরদবঞ্জন পাল, এম, এ, জমিদার, মার্চেপ্ট, ষ্টীমলঞ্চ 
ওনার ; চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, মারগুই ( বন্ধ! ) (ম্যানেজিং ডিরেক্টর )। 

৩। বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ও স্টামলঞ্চওনার, চট্টগ্রাম, 
ও আকিয়াৰ ( সুপারিণ্টেডিং ডিরেক্টার )| , 

৪। জনাব আবছুলবারিক মিঞা সাহেব, কণ্ট্যাক্টীর, চট্টগ্রাম । 

৫ | হাজী আবদুল হাকিম সদাগত্স সাহেব, ক্লথ মার্চেন্ট, চট্টগ্রাম । 

৬। বাবু রেবতীরমণ রক্ষিত, মার্চেন্ট ও ব্রোকার ; চট্টগ্রাম ও 
আকিয়াব। 

৭। বাবু শঙুনাথ চৌধুরী, মার্চেন্ট ও এজেণ্ট, টাব ভিলা 
এসোপিয়েসন ; কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। (স্থপারিন্টেডিং ডিরেক্টর ) 

শেয়ার বিক্রযের জন্ত উপযুক্ত কমিশনে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও 
অর্গেনাইজারের আবশ্তক। যে নিদিষ্ট সংখ্যক এজেণ্ট ও অর্গেনাই- 
জার লওষা হুইবে, কাঁধ্যদক্ষতা এবং উপযুক্ততা অনুসারে কোম্পানীর 
হেড, অফিস, ব্রাঞ্চ এবং সাভিস ষ্টেশন সমূহে, কারখানা, ডক্‌ ইয়ার্ডে 
স্থাধীভাবে কাজ করার জন্ত ইহাদের দাবী অগ্রগণ্য হুইবে । ম্যানেজিং 
ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করুন। 

শেয়ারের জন্য কো 

পপ 2S 


চর 





১ 





কু বু ও 
নর শে লিন 8 


এ SHE SS 0 Xt Sm AS 


+ 


সে 





i 





৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৯৭৯ 





সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে মিঃ পান্তলু 

সম্প্রতি মান্রীজে অল্‌ ইণ্ডিয়া কো-অপারেটিভ. ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সভায় 
বক্ততা প্রসঙ্গে মিঃ ভি, রামদাস পান্ধনু ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের 
পুনর্গঠনের প্রয়োজনীষতা ব্যক্ত-করেন। তিনি বলেন যে, এদেশে সমবায় 
, আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রেই সরকারী কর্তত্বের বেশী রকম প্রসার দৃষ্ট 
হইতেছে | বর্তমান সমবায়' আইন অন্ুসারে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী 
সমবায় বিভাগ সমবায় সমিতিসমূহের কাধ্যবারাকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন } .ফলে দেশের জনসাধারণ সমবায় নীতি অনুযায়ী কাধ্যপরি- 
চালনার শিকা, বিশেষ কিছুই পাইতেছে না। আর তাহাতে 
সা প্ান্মোলন (দেশের লোকের ভিতর ৷ ভালরূপ প্রসার লাভ করিতে 
পারিতেছে না সমবায়ের মারফতে "লোকের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি- 
সাধনও কঠিন হইয়া .পড়িতেছে।. এরূপ মর্শস্তদ ব্যর্থতা হইতে দেশের 
সমবায় আন্দোলনকে" রষ্কা “করিতে” হইলে সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কে 
সরকারী করত ধীরে ধীরে হাঁস, করিবার ববস্থাই সঙ্গত বলিয়া মিঃ পনর 


৮ এ 
1, গত ১৯৩৯৬৪০ 'ীলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয রাজ্যে মোট 
ই৮.*লক্ষণ ১৪-হাঁজার'একর- .অমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছিল 
বলিষা অনুমিত হইয়াছিল॥ ' চলতি ১৪৪০-৪১ সালে "রাই ও: সরিষার 
চাষ সম্বন্ধে যে প্রগম:, পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সমগ্র 
ভারতে এ, পার্য্যন্ত 1৩০.' লক্ষ !':৭০. হাজার .একর জমিতে. রাই ,ও সরিষার 
চাষ করা. হইযছেচবলিয়া'-বরাদ ধর!” হইয়াছে.। গতবারের তুলনায় এবার 
কোন প্রদেশে ও কোন] দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে রাই. ও লরিযার 
চাষ হইয়াছে নিয়ে তণ্মৃম্পর্ক্তি বরাদ্দ দেওয়া হইল । 
প্রদেশ S8৪5 > 


১৯৩৯-৪০. 


1১1055850৮0 olf এরর 0০ ।( একর ) 
৮ লেৰী ২ ;., ৪ 9 le, RR 
চক পাগ্াৰ 0] 9৩ 58০০1, £১৭১,০৪০ 
ঢ) বাষ্প, ১০ ,) ৭,৪৩,৫০৫, 153 182,০০০ 
বিহার 8,8৬,০০৭ 27 ৫১০৩১০০০ 
আসাম | ৪৭৭,০০০ রর 8,18,000 
সিন্ধু 17 5,৬৪১৫০ : ১,৩৭,০০০ 
5) উঃ-পঃ সীমান্ত ১: ৪৮,০০০ ৪০১,০০০ 
,,১প্উড়িষ্যা IAM sedis ৫৬,০০০ ১০," ২৬,০০০ 
এ।'বোশ্বাই 17 ৮ ১২,০০০ ১" ৮১০০০ 
দিলী' vu br, ২,১০০" 5) ২১৯৮০ 
আলওয়ার ৪৭,০৬৬ ২৪,০০০ 
বরোদ। 8,০০০, ৩,০০০ 
হায়দারাবাদ -, 18, ০০০ ৩১০০০ 


বিভিন্ন প্রদেশে রীম। কোম্পানীর সংখ্যা 
গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩৬০টি বীমা] কোম্পানী ব্যবসায়ে 
রত ছিল। উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২১৭টি এবং 
বিদেশীয় কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৪৩টি, | ২১৭টা ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে 
আলাদাভাবে বিভিন্ন প্রদেশের বীম! কোম্পানীর সংখ্যা (হেড আফিসের 
অবস্থান অনুসারে ) নিম্নরূপ ছিল £- টি 
' বোম্বাই--৬৭টী, : বাঙ্গলা-_৫০টা, মাপ্রা্ছ__৩৯টী, পাঞ্জাব_-২৫টা, 
দিল্লীঁ_১২টী, বুক্তপ্রদেশ__-১০টী, মধ্যপ্রদেশ--৫টী, বিহার-_৪টী, আজমীর, 
' মারওয়ার_২টী ও আসাম, সিন্ধু ও উত্তরপশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশে প্রতি 
প্রদেশে ১টী করিয়া। 

. ২১৭টি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ।১৮২টী কেবল জীবন বীমার 
ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছিল। ১৮টী কোম্পানী অন্তান্ত শ্রেনীর বীমা 
'ব্যবসাষের সঙ্গে জীবন বীমার ব্যবসা চালাইয়াছিল। ১৭টা বীম কোম্পানী 
'জীবন' বীমা ছাড়া কেবল অন্তান্ত শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়েই একান্তভাবে 
আত্মনিয়োগ.করিয়াছিল। 


৩ 
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জাহাজ বিন হওয়। হেতু ক্ষতি 

‘বৃটিশ সরকারের. প্রকাশিত বিবরণ হইতে ইংলণ্ড, মিব্রপক্ষীয় অন্ত 
দেশসমূহ এবং নিবপেক্ষ দেশসমূহের বিনষ্ট. জাহাজের নিম্নরূপ পরিমাণ 
জান! যাঁষ.:_১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মে পর্য্যন্ত 
১৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৫ টন, ১৯৪০ সালের জুনমাস্‌ হইতে ১৯৪০ সালের 
স্লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১১ লক্ষ ৭২ হাজার ২৪৪ টন, ১৯৪০ সালের ২রা! 
সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে নবেম্বর , পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ ৭০ হাজাব ৫৫০ টন, 
১৯৪০ সালের ২৫শে নবেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ১২ই জানুয়ারী 
পর্য্যন্ত ৩ লক্ষ ২০ হাঁজার ৬৬৪ টন! * ১৯৪০ সালের ১লা জুন হইতে গত 
১২ই জাছুয়ারী পর্য্যন্ত সময় মধ্যে মোট ২৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫০২ টন 


জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। ৮ 58১4 
ভারতে তিষির চাষ 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে তিষির চাষ সম্পর্কে যে সরকারী প্রথম 


ূর্বাভীস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এপর্যন্ত মোট ২৮ লক্ষ ২ হাজার 
একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । পূৰ্ব্ব 
বৎসরও ্ররূপ পরিমাণ জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে বলিয়া অসিত 
হইয়াছিল। 
তিথির চাষ হইয়াছিল। চলতি ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ১ “লক্ষ ৫৬ 
ক দু 


মিত্ৰ মুখাজি, এণ্ড কোং 


টি সাল” 
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চলতি হিসাব খোলা হয়। ররর 
উদ্ধ ত্তের উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্মাধিক 
সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
[| সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক শতকরা ১॥০ টাক] 
হারে সুদ দেওয়া হয়| চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়| অন্ত হিসাব হইতে 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর করা যায় । 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয় । 
| ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সতস্তোষভ্রনক 
জামীন রাখিয়! সুবিধাজনক সর্তে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও 
| লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
| সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়| 


শাখা: নারায়ণগঞ্জ 
' ডি এফ, স্তাগডাস€ জেনারেল ম্যানেক্জার 


জানা যায়! 


| 
1 
| রর 
| 1 





গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় ১ লক্ষ'৫৭ হাজার একর জমিতে ' 





ৃ 
[ 


৯৮০ 


PEE 





আধিক জগৎ 


[ ৩ুরা ফেব্রুয়ারী, .১৯৪১ 





হাতের তাত সম্পর্কে তথ্যানুসম্ধান 

হস্ত চালিত ভাত সম্পর্কে তথ্যান্থসন্ধানের জন্য অধ্যাপক ডাঃ পি, জে, 
টমাসের নেতৃত্বে যে কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহাতে পুনার অধ্যাপক গ্যাড- 
গিল তৃতীয় সদন্ত মনোনীত হুইয়াছেন বলিয়া “আধিক জগতে+ সংবাদ 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। সম্প্রতি জান! গিয়াছে অধ্যাপক গ্যাড্‌গিল এই পদ 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তৎস্থলে প্রফেসার বি, পি, এডারকার .নির্বধা- 
চিত হইয়াছেন প্রফেসার এডারকার কমিটার সেক্রেটারীর কাজও 
করিবেন। নয়াদিন্লীতে কমিটির প্রধান আফিস স্থাপিত হইয়াছে এবং 
বিগত ১৫ই জাঙ্থয়ারী হইতে কমিটার কাজ আরম্ভ হুইয়াছে। কমিটীর 
বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :-- 

(১) দেশীয় রাজ্য এবং প্রাদেশিক টে সহাযতায় 
প্রত্যেক প্রদেশে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবস্থা, কোন প্রদেশে কোন শ্রেণীর 
দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে তাঁত শিল্পে নিযুক্ত লোক সংখ্যার 
পরিমাণ নির্ধারণ করা । 

(২) তাত শিল্পের প্রয়োজনীয় হৃত! ক্রয় এবং তাতের বস্তাদি বিক্রয়ের 
বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান। 

(৩) কাপড়ের কল এবং হাতের তাঁতের মধ্যে প্রতিযোগিতার 


বিবরণ সংগ্রহ । 
(৪) হাতের তাতে কোন শ্রেণীর স্বতা ব্যবহৃত হয় এবং কোন শ্রেণীর 


বস্তু উৎপাদনে কি প্রকার সুতার প্রয়োজন হয় তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান । 
(৫) কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে কম নম্বরের সুতা ব্যবহার করা 


আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হইলে হাতের তাত শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ বজায় . 


থাকিবে কিন! তৎসম্পর্কে অন্ুসন্ধানপূর্্বক মতামত ভ্ঞাপন। ' 
বরোদ। রাজ্যে ঘ্ৃতের শ্রেণীবিভাগ 
বরোদা রাজ্যে প্রতিবৎসর প্রায় ৮ লক্ষ ৮১ হাজার (স্থানীয়) মণ স্ব 
উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ইহার আহমুমাণিক মূল্য প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা। 
৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার মণ স্বৃত অন্ত্র রপ্তানী হইয়া 
থাকে। বরোদায় উৎপন্ন ঘ্বৃত সম্পর্কে সরকারীভাবে অমুসন্ধানকালে প্রকাশ 
হয় যে, যে পরিমাণ ঘ্বৃত খুচরা বিক্রীত্‌ হয় তাহার শতকরা ৬৫ ভাগই 
ভেজাল । ইহার প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি দ্বতের শ্রেণীবিভাগের উদ্দেস্তে পাচটী 
কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের ৮ 
হাজার ৭ শত ৭০ মণ দ্বত এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ২ লক্ষ ৯*.হাজার টাকা 
মূল্যের ১০ হাজার ২ শত ৮২ মণ ঘ্বৃত বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভক্ত হইয়াছিল। 
আলোচ্য বৎসরে একটা নৃতন কেন্দ্র খোল! হইয়াছে এবং শীপ্বই আর একটা 
স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
ভারতবর্ষ এবং বিদেশের মধ্যে মনি-অভণর 
ডাক ও তার বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে উক্ত 
' বৎসর ভারতবর্ষ হইতে অন্তান্ত দেশে যত টাকার মনি অর্ডার হইয়াছে তদ: 
পেক্ষা ৫ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের মনি-অর্ডার বিদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে আসিয়াছে । বহ্ষদেশ হইতে ৩ কোটা ৪৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, 
মালয় হইতে ১ কোটা ২৯ লক্ষ ৭* হাজার টাকা এবং সিংহল হইতে ৬৪ 
লক্ষ ৩১ হাজার টাকার মনি-অর্ডার উক্ত বসব ভারতবর্ষে পৌ'ছিয়াছে। : 
ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে বস্ত্র প্রেরণ, 
ব্ডলাটের যুদ্ধ তহবিল হইতে পাচলক্ষ টাকা মূল্যের বস্তু ক্রয় করিয়া 
সাহায্যস্ব্ূপ গ্রীসে প্রেরিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। সমগ্র ভারত- 
বর্ষের কাপড়ের কলসমূহে এই অর্ডার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। দেড়লক্ষ 
টাকা মূল্যের অভর্ণর বোস্াই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ পাইবে । এতদ- 
ব্যতীত আরও পাঁচ লক্ষ টাকার বন্ত্াদি বিনামুল্যে গ্রীসকে সাহায্যস্বরূপ 
' দেওয়ার জন্য বড়লাট ক্কাপডের কলের মালিকদের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়| 
কাশ্মীরে নৃতন রেলপথ 
কাশ্মীর রাজ্যে জম্মু ও আখনুরকে সংযুক্ত করিয়া ২০ মাইল ব্যাপী একটা 
নুতন রেলপথ নির্মাণের বিষয় বিবেচিত হইতেছে । 


TERRE ভিডি [577 


বাঙ্গলায় “ডিফেন্স বগু বিক্রয় 
গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাদ্লায় মোট ১৪ কোটি ৯৩ লক্ষ ২ হাজার 
৯০০ টাকার ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বড বিক্রয় হইয়াছে।. উহার মধ্যে 
একমাত্র কলিকাতাতেই ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬০০ টাকার 
ৰণ বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য সমযে বাঙ্গলায় বিনা সুদের ডিফেন্স 
বগু বিক্রয় হইয়াছে মোট ৩৪ লক্ষ ০* হাজার ৯৯০ টাকার। 


মালয়ে ভারতীয়ের সংখ্য 
গত ১৯৩৯ সালের শেষে মালয়ে মোট ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ 
৪৫ হাজার। প্র সংখ্যা মালয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩৮ ভাগ। 
মালয়ে যে সব ভারতীয় বাস করিতেছে তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই 
চাকুরীয়া ও শ্রমিক । 


বিহারে সুরাসার ব্যবহার সম্পর্কে আইন 
সংঘুক্তগ্রদেশের ন্যায় বিহারেও পেট্বলের সহিত চিনির কলে উৎপন্ন 
সুরাসার মিশ্রণ বাধ্যকরী করিয়া একটী আইন প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা 
দেখা যায়। প্রকাশ, বিহার সরকার ইতিমধ্যেই এই আইনের একটী খসড়া 
প্রস্তুত করিয়া পেট্যোল কোম্পানী এবং চিনির কলের মালিকদের বিবেচনার্থ 
প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী রচনার জন্ত এক- 
জন আবগারী কর্মচারীকে তার দেওয়! হইয়াছে । 
আসামে কয়ল! আবিষ্কার 
জিয়োলজিকেল সার্ভে অব ইপণ্ডিয়ার অনুসন্ধানের ফলে আসামের খাসিয়া 
পাহাড়ে কয়লা খনির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এলে উল্লেখ করা 
কর্তব্য যে আসামের .কয়লায় গন্ধকের ভাব খুব বেশী। 


অষ্ট্রেলিয়ায় গৃহ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ 

জাতীয় নিরাপত্তা আইনের বিধানামুযায়ী অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্ট আদেশ 
জারী করিয়াছেন যে সরকারী অনুমতি ব্যতীত পাচ হাজার পাউণ্ডের অধিক 
বায়ে কোন গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা যাইবে না। অনাবশ্তক গৃহ নির্ম্মাণে যে অর্থ 
ব্যয়িত হইত এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইতে 
পারিবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশ! করেন। 

আসাম মহাজনী আইন 

বিগত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে অসাম ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত 
মহাজনী আইন ব্যবস্থা পরিষদের সংশোধন সহ গৃহীত হইয়াছে। আসাম 
মহাজনী- আইনে বঙ্গীয় মহাঁজনী আইনের স্তাপ তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, বিজ্ঞাপিত 


ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি এবং ব্যবসা সম্পর্কিত খণসমূহ বাদ দেওয়া হয় নাই,। 
EE TE TESTES TEE) 


বাঙলার গৌরবস্তস্ত :_ 








১৯৩৮ সালে শতকরা 1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার শ্রোতের যত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” * 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্টক। 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
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আর্থিক জগৎ 





বরহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 
বঙ্গ-ভারত বাণিক্ চুক্তির আলোচনায ভারতগবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাণিজ্য 
সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এবং অর্থপচিব স্যার জেরিমী রেইজম্যান 
প্রতিনিধিত্ব করিবেন! তাহাদের সহকারী হিসাবে বাণিজ্য বিভাগের 
পক্ষে স্যার এলান লয়েভ, এন, আর পিলাই আই সি এস এবং ডাঃ গ্রেগরী 
এবং কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের পক্ষে মিটি শ্লেড, প্রতিনিধিত্ব করিবেন । 


পাঞ্জাবে বিক্রয়কর বিল 

সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী স্যার 
'সেকেন্দার হায়াৎ খা পাঞ্জাব জেনারেল সেলস ট্যাক্স বিলের পঞ্চম ধারা 
সম্পর্কে একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তদমুসারে গম, ছোলা 
ভুট্টা, বাজরা এবং এ সকল দ্রব্যের ময়দা »এবং বীজপূর্ণ কিংবা বীজ ছাড়ান 
তুলার উপর বিক্রয় কর ধার্য্যের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়। প্রধান 
মন্ত্রী বলেন কৃষিপণ্যের উপর কর ধাৰ্য্য গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত লহ্থে) 
কারণ উহান্থারা কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারীদের উপর 
অযথা ব্যয়ভার আরোপিত হইতে পারে | 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ব্যয় ' 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪০, 
পালের এপ্রিল মাস পধ্যস্ত বে কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে তাহা 
হইতে জানা যায় যে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কার্ধ্য 
নির্বাহের জন্ত মোট ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ২*৭/%৯ 
বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের মধ্যে অদস্তদের বেতন বাবদ ৪ লক্ষ ২১ হাজার 
২৯২1/০, গ্দীকার এবং ডেপুটি গ্ীীকারের বেতন বাবদ ২৭ হাজার € শত 
টাকা, গেজেটেড অফিসারদের বেতন বাবদ ৩৪ হাজার ৬১৫ টাকা, 
যাতায়াত ব্যয়, মোটরগাড়ী ও দৈনিক ভাতা ইত্যাদি বাবদ ৩ লক্ষ ৭১ 
হাজার ৫১০।%০ ব্যয় হইয়াছে । বিগত তিন বৎসরে এই বিভাগে মোট 
যে ব্যয় হইয়াছে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে উছা প্রতি বৎসর ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ব্যয়ের পরিমান যথাক্রমে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৯৪. 


টাকা এবং ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯*৮ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসর উহা A; 


৯ লক্ষ &৫ হাজার ২*৭]%৯ দীড়াইয়াছে। 
বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল 
বঙ্গীয়, ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে বাঙ্গলা গবর্ণমেপ্ট 
জনসাধারনের সুবিধার জন্য * এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা বিশেষভাবে, 
কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে অধুনা প্রচলিত 
অন্তায় দাবী ও কুপ্রথার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে তজ্জন্ 
এই প্রদেশের বাজারসমূহে উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি 
বিল উত্থাপন কবিবেন। বিলটা বেঙ্গল মার্কেটস বেগুলেশন বিল নামে 
অভিহিত 'হইবে। এই বিলে অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে বাজারের সত্বাধিকারী 
গণ কি কি প্রকার এবং কি হারে তোলা আদায় করিতে পারিবে তাহার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ওজনের সমতা বিধানের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে । 
স্যার ফিরোজ খান নুন 


লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার তার ফিৰোজ থান হ্থনের কাৰ্য্যকাল ॥ 
“আগামী জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা। তাহার কাধ্যকাল এক বৎসরের | 


অন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া! হইয়াছে । 
ভারত সরকারের বাজেট ' 


আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট উত্থাপিত || 
হইবে এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে তৎসম্পর্কে সাধারণ আলোচনা আরম্ভ 
ভারত সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট আগামী ২৮শে | 
ফেব্রুয়ারী উত্থাপিত হইবে এবং আগামী €ই যাচ্চ হইতে তৎসম্পর্কে ৰা 


হইবে৷ 


সাধারণ আলোচন! আরম্ভ হুইবে। 


ব্যয় হইয়াছে।' 


১৪৩৭-৩৮ সালে এবং প্র 


! দেওয়া হয় ন!। ) 
২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জাখিনেই 





সমপ্রতি বেঙ্গল মিল ওনাস“এসোসিয়েনীৈঁ ৰাখিক সভায় সভাপতি মিঃ 
এস, বস্থ তাহার বক্ত,তা প্রসক্ষে বলেন যে, বাঙ্গলার কাপড়ের কলের 
মালিকগণের পক্ষে বিদেশের বাজারে কাপড়ের কাট তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার 
পরিবর্তে নিক্জ দেশের কাপডের বাজারেই উহ্থার কাটতি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা 
করা উচিত। বাঙ্গলার জনসাধারণ যে সকল ধরনের কাপড ব্যবহার করিয়া! 
থাকে বাংলার অধিকাংশ কপডের কলেই একমাত্র সেই ধরনের কাপড় প্রস্তুত 
হয় সুতরাং উহা সামরিক বিভাগ বা. বিদেশের বাজারে বিক্রয়োপযোগী 
নহে। বাঙলা দেশের বস্তু শিল্পের বর্তমান অবস্থায় নিজ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইবার চেষ্টা করাই কর্তব্য । অধিকস্ত সৈন্ত বিভাগের অর্ডার সরবরাহের 
জন্ত এবং বিদেশের বাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে কাপডের কাঁট_তি বৃদ্ধি করি- 
বার প্রচেষ্টায় প্রভূত পরিমান মূলধন এবং সংগঠনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন। 
তুলার উপর আমদানী শুস্ক ধার্ধ্য করাতে বাঙ্গলার কাপডের কল সমূহের যে 
অন্থবিধা হইযাছে ততপ্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মিঃ বন্ঠু বলেন 
যে, বাংলা দেশের কাপড়ের কলের জন্ঠ যে শ্রেণীর তুলা আমদানী কর! হয় 
তদনুরূপ তুলা যখন এই প্রদেশে উৎপন্ন হয় না তখন উহার উপর আমদানী 
শুদ্ধ ধার্য্যকরা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এরূপ অবস্থায় তিনি আগামী বাজেটে এই 
আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্তু গবর্ণমেপ্টকে অন্থরোধ করেন । রঞ্জন দ্রব্যের 


সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেন্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তৎ্সম্পর্কে মিঃ বন্থ 
বলেন যে উহার ফলে বাঙ্গলা দেশের বস্ত্রশিল্পে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিবে। বাঙলা দেশের কলসমূহে রঙীন বস্তু প্রস্তুতের পরিমান মোট উৎ- 
পানের শতকরা তিন ভাগেরও কম। কেবলমাত্র ধুতি এবং. সাড়ীর 
পাড়ের জন্তই বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমৃহের রঞ্জন দ্রব্যের প্রয়োজন । সুতরাং 
উহার সরবরাহ নিয়ন্ত্রন করিলে অধিকাংশ কাপড়ের কলের পক্ষেই কাজ বন্ধ 
করিয়া দেওয়া তির গত্যস্তর থাকিবে না। 





১। দাঁদন বিষয়ে নিরাপদমূলক নীতি অবলম্বন 
করিয়। থাকে পেরিচালকদিগ্রকে কোন খণ 











ধার দেওয়। হুয় 
৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানভের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয়। 
ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়। হয়। 
-_বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
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আধিক.জগৎ 


[ ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 





জাহাজ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা 

. সম্প্রতি যিঃ ঘি, এল, মেটা ডাফরিণ ওল্ড ক্যাডেটস, এসোসিয়েশনের 
এক সভায় ভারতের জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্র দেশীয়. বাণিজ্য জীহাজের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৰক্ত তাদান প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমানে কানাডায় জাহাজ 
নির্মান সম্পর্কে যে কর্ম তালিকা গৃহীত হইয়াছে তাহার অন্ত, ৫ কোটা 
ভলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কানাডার জাহাজ নিশ্ীণস্থলীতে এবং 
উপরোক্ত কর্-তাপিকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পে ১৪ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। 
যুদ্ধের জন্য নূতন পরিকল্পনায় উক্ত সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার 
গ্রবর্ণমেপ্টও জাহাজ শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন এবং এই শিল্প ইংলাগ্ডের 
মুখাপেক্ষী না হইয়া সর্ববতোতাবে আত্মনির্ভরশীল.হইতে প্রয়াস পাইতেছে। 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিল্প প্রধান ৮টা দেশের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয় ঃ 
অথচ, সেখানে তাহার নিজস্ব একটাও জাহাজ নির্ম্মানের স্থলী নাই। মি 
মেটা! বলেন বর্তমান যুদ্ধাবস্থাতেও বৃটিশ গবর্ণমে্ ভারতবর্ষে একটি জাহাজ 
০০০০৮ হন নাই। 
: সমর খণের পরিমাণ 
। গড ১৮ জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ৩২ স্দের ডিফেন্দ 
বও.বিক্রয়ের পরিমান ৫ কোটী £৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৫শত টাকা দীড়াইয়াছে। 
গত ১৮ই জানুয়ারী পথ্যন্ত সুদবিহীন ভিফেন্স বণ বিক্রয় বাবদ মোট ২ কোটি 
২৭ লক্ষ ₹৭ [হাজার টাকা,. ৩২ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ বিক্রয় বাবদ 
৪৩ কোটি ৭8 লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, (নগদ ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ ৩১ 
হাঁজার টাকী এঁবং খণ পত্র পরিবর্তন দ্বারা ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার 
টাকা) এবং দশ বৎসরের মেয়াদী পোষ্ট অফিস সার্টিফিকেট বাবদ ১ কোট 
৮৭ লক্ষ »২' হাজার টাকা ' সংগৃহীত হইয়াছে উপরোক্ত তারিখ পর্য্যন্ত 
সংগৃহীত, সমর খণের,.পরিমাণ সর্বমোট ৪৭ কোটি ৯০ হাজার ৪৬ হাজার 
টাকা দাড়াইয়াছে। ... 

এলুমিনামের জিনিষের আমদানী বন্ধ 

. সমপ্রতি ভারত গবর্শমেণ্ট ভারতবর্ষে এসুমিনামের গুড়া এবং রং, চায়ের 

‘বাক্সে ” ব্যবহারযোগ্য এলুমিনামের আস্তর, এলুমিনামের তৈজযাদি, 


অন্তর শন নির্মানের জন্ত বিভিন্ন. প্রকার এলুমিনামের জিনিষ এবং 


' ধুমপায়ীদের প্রয়োজনীয় পা রতি আমদানী বন্ধ করিয়া 
এক্‌ আদেশ জারী রুরিয়াছেন . 
লগ কৰ্তৃক ভারতীয় চা ক্রয়ের সিদ্ধান্ 

রেজালা বিন ইংলগ্ডের 'রসদ বিভাগের মন্ত্রী বর্তমান 
:বৎসরের-.মধ্যে ২৭, কোটি .২০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা ক্রয় করিবেন। 


' তন্মধ্যে উত্তর ভারতের চা বাগানসমৃহ্‌, হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড গুড়া চা লইয়া ' 


২২ কোটা £০ লক্ষ পাউণ্ড এবং অবশিষ্টাংশ দক্ষিণ ভারতের চা বাগানসমূহ 
হইতে ক্রয় করা হইবে। , এ % 
র ভুত প্রস্ততে পাটের ব্যবহার. 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সেপ্ট্ল জুট কমিটীর সেক্রেটারী মিঃ ডি, এল, মজুমদার 
আই, সি, এস বাটানগরস্থ বাট! সু কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করেন। 
মিঃ ম্তুমদার উক্ত কারখানার কত্বৃপক্ষীয়দের সহিত জুত! প্রস্তুতে পাটের ব্যব- 
হারের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আর্জেপ্টাইনে “আলপারগাটা” 
নামক চটাভ্ুতা প্রস্ততে পাটের ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করেন৷ বাটা কোম্পানীর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর যিঃ বাটেরশস এতৎসম্পর্কে উক্ত কারখানায় সম্প্রতি যে 
সকল সস্তা মূল্যের জুতা! প্রস্তুত হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ 


মনজুমদারের প্রস্তাবের সম্ভাবনার বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সম্মতি জ্ঞাপন 


“করেন। 
টু চটকলসমুহের পাট ক্রয়ের পরিমাণ 

গত ১৫ই জামুয়ারী পর্য্যন্ত চটকলসমৃহ মোট ৬৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭২৫ 
মণ পট ক্রয় করিয়াছে। দিল্লী সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে চটকলসমূহের 
.৭৫' লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিকার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার কথা ছিল। 
বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট অবশিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিবেন কিন! তৎসম্পর্কে 
তাহাদের সিদ্ধান্ত এপধ্যত্ত জানা যায় নাই। 


“চৌধুরী ও মিঃ এম, এল, সাহ।. 


কলিকাতার লোক সংখ্যা 
, . প্রকাশ, প্রাথমিক. লোকগপনায় এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে 
আগামী ১৯৪১ সালের আদম স্থমারীতে কলিকাতার লোক এবং বাসগৃহের 
সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কলিকাতার বাসগৃহের সংখ্যা ৩, 
লক্ষের উপর এবং লোক সংখ্যা ১৭ লক্ষ দ'ড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। গত, 
১৯৩৯ সালের আঙ্মন্থমারীতে , উহার সংখ্যা যথাক্রমে ২ লক্ষ ২৩ 
হাজ্জার ১৬২ এবং ১২ লক্ষ ৬০ হাজার ৭০৯ ছিল। 


বেঙ্গল মিলওনাস” এসোসিয়েশন 


গত ২৫শে জানুয়ারী মিঃ এস, কে বসুর সভাপতিত্বে বেঙ্গল মিল ওনার্স 
এসোসিয়েশনের সপ্তম বাধিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয় | উক্ত অধিবেশনে 
নিমলিখিত ব্যিগণকে লইয়া নূতন কাধ্যকরী- সমিতি গঠিত হইয়াছে: 
প্রেসিডেণ্ট-_রায় যাহেব এস, সি ঘোষ; ভাইস প্রেসিডেপ্ট__মিঃ ডি এন 
সদস্ত-_ডাঃ এন, এন লাঁহা, মিঃ.জি, পি 


চক্রবর্তী, মিঃ বি এম বাগ রী, মিঃ এস কে বন্ধ, মিঃ'ডি এন দত্ত এবং মিঃ!আর 
এন দত | ঃ 





জা বা -কাণ, করতে অনু দিদে-োষ কে 
১. সন্ধ্যা। এখন কৃত্রিম আলো কাজের সময় অনেক 
. বাড়িয়ে দিয়েছে। কিনু, মান্থুষ তার মজ্জাগত স্বভাব 
এখনও ছাড়তে পারেনি-_-ঘরের ভেতর আবদ্ধ 
থাকৃতে সে ভালোবাসে "না । বেশীর ভাগ সময়ই সে 
কাটাতে চায় বাইরে। সেই দ্রন্ত দিনের আলোয় ও 
রাতের আলোয় উজ্জ্বলতা খুব বেশী প্রতেদ থাক" 
উচিত নয়। এতে চোখের . অযথা অসুখ যা, অন্ধ 
হবার সন্ভতাবনা। রাতকে যদি দিনেই পরিণত 
নাড়ির আরো রাহীম ৩ করুন, 
চোখ ভাল থাক্বে। 





ক্যালকাটা ইলেক্টিক গাগাই লিমিটেড কক পরি 
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আপনি দশ বছরের ডিফেন্ন সেভিং সার্ট- 

| ফিকেট কিনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে 

EA যুদ্ধজয়ের জন্য আপনি সত্যি কিছু করেছেন। 

আপনাকে শুধু করতে হবে 

' এই যে পোষ্ট অফিসে গিয়ে একখানি 

“ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট” কার্ড 

চাইবেন- বিনামূল্যে দেওয়া হয়। তারপর 

.'_ সাধারণতঃ “ডিফেন্স সেভিং ফ্ট্যাম্প” কিনুন, 

. Ls ৪ আনা, ৮ আনা বা ১২ টাকা, যখন 
যেমন হয়। 


. আপনার কার্ডে যখন ১০২ টাকা মুল্যের 
টিকিট জমানো হবে, তখন যে কোন 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক পোষ্ট-অফিসে দিলেই আপনাকে 
একটি ১০২ টাকার ডিফেন্স সেভিংস্‌ 
সাঁটিফিকেট দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেটের 
দাম ক্রমশঃ -বাড়তে থেকে দশ বছরে 
১৩1/০ হবে, ইনকাম ট্যাক্স ছাড়া। 
ইতিমধ্যে যদি আপনি টাকা ফেরৎ চান, 
তবে আপনাকে ন্যায্য 'স্থ্দ শুদ্ধ টাকা ফেরত 
দেওয়া হবে | 





কলিকাতায় পেট্রোলের আমদানী 
কলিকাতা কর্পোরেশনের এষ্টেটুস এণ্ড জেনারেল পারপাসেস ষ্ট্যাপ্ডিং 

কমিটী এইরূপ সুপারিশ করিযাছেন যে অন্তর বিক্রয়ের জন্য যে পেট্রোল 
কলিকাতায় আমদানী করা হয় তাহ! বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ 
পেটোলের আমদানী বন্ধ করা সম্পর্কে কমিটি কলিকাতাষ আমদানীক্ৃত 
সর্বপ্রকার পেট্রোলের উপর প্রতি দশ গ্যালনে চারি আনা হিসাবে ট্যাক্স 
খার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। 

পাটের পরিবর্তে তুলার ব্যবহার 
, আর্জেন্টাইনে নিকুষ্ট ধরনের তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে ও ভারতীয় পাটের 
আমদটনী সম্পর্কে ক্রমবদ্ধমনি যে সকল অনস্থবিধা! দেখা দিয়াছে তাহার 
' প্রতিকারকল্পে পাটের পরিবর্তে তুলা ব্যবহারের সম্ভাবন৷ আছে কিনা তাহ! 
পরীক্ষা ' করিয়া দেখিবার ' জন্য উক্ত দেশের গবর্ণষেণ্ট একটী কমিশন 
গঠন করিয়াছেন । 

৪ 


চীন যুদ্ধে জাপানের ব্যয় ৰ 
জাপ সরকারের অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় নির্বাহক বিভাগের মন্ত্র 
সম্প্রতি বাজেট কমিটির নিকট উল্লেখ করিয়াছেন যে বিগত ১৯৩৭ সালের 
জুলাই মাসে চীন যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পর এপর্যন্ত এবুদ্ধে জাপানের আন্থ্যানিক 
১৭৫০ কোটি ইয়েন ব্যয হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৫৪০ কোটি ইয়েন সমর , 
ধণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে । 
ইার্ণ গ্রুপ কাউন্সিল 
মিঃ এস. এ, হায়দাবী পি, আই, ই; আই, সি, এস, ভারতগবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাগ্নাই কাউন্সিলের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন । 
ইংলগ্ডের প্রতিনিধি স্যার আর্চিবোল্ড কার্টার উক্ত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান 
নিযুক্ত হইয়াছেন। গত অক্টোবর মালে ইষ্টাণ গ্রপ কনফারেন্সের দিল্লী 
অধিবেশনে ভারতবর্ষে এইরূপ একচি কাউন্সিল গঠনের আুপারিশ 
করা হয়। 





ন্যাশন্যাল সিটি ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
প্রথম ৪॥ মাসের কাধ্যবিবরণী 
১৩৫ নং ক্যানিং ই্াট, কপিকাতাস্থ '্তাশন্তাল সিটি ইনসিওরেম্দ কোম্পানী 


গত আগষ্ট মাসের 'মাঝামাঝি সময় হইতে, কাজ আরম্ভ করে। সম্প্রতি ' 


আমরা উক্ত কোম্পানীর গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ৪8 মাসের 
কার্যবিবরণী জানিতে পারিয়াছি। এই অত্যন্নকালের মধ্যে উক্ত কোম্পানী 
১০লক্ষ টাকার অধিক টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়া উহার মধ্যে ৮লক্ষ 
টাকার উপর বীমাপন্্র প্রদান করিয়াছে । যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের 
মধ্যে একটা নূতন বীমা কোম্পানীর পক্ষে মাত্র ৪॥ মাস কাল সময়ের মধ্যে 
৮লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান কর! বাস্তবিকই উহার পরিচালকগণেব্র 
'অসামান্ত কার্্যকুশলতার পরিচায়ক । | 

আলোচ্য সময়ে বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ন্কাশন্তাল সিটির ২২ হাজার ৪৪৪ 
টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৬*৯ টাকা আয় হইয়াছে। অন্তান্ত 
হ।১টী ছোটখাট আয় লইয়া এই সময়ে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাপ 
দাড়াইয়াছে ২৩ হাজার ১৩৩ টাকা । উহা হইতে কোম্পানীর কাধ্য- 
পরিচালনা বাবদ অর্ধেক পরিমাণ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং বাকী অর্ধেক 
টাকা দ্বারা একটা জীবনবীমা তহবিল গঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক 
বীমা কোম্পানীকে প্রথম বৎসরে প্রিমিয়ামের দফায় প্রাপ্ত টাকার দেড় হইতে 
স্থইগুণ পরিমিত টাকা আফিসের কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় করিতে হয় 
এবং এন্ন্ক প্রায় কোন কোম্পানীর পক্ষেই প্রথম বৎসরে কোন জীবনবীমা 
তহবিল সাষ্ট করা সম্ভব হয় না! কিন্ত ন্তাশন্তাল সিটির পরিচালকবর্গ প্রথম 
84 মাসে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের অর্দেক দ্বারা আফিসের কার্য্য- 
পরিচালনা ব্যয় চালাইয় বাকী অর্ধেক জীবনবীমা তহবিলে স্তস্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আর কখনও' দেখ! 
যায় নাই। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য ৪॥ মীসের ভিতর 
কোম্পানীর উপর কোন মৃত্যুদাবী উপস্থিত, হয় নাই। উহাতে মনে হয় যে 
কোম্পানী খুব সতর্কতার সহিত বীমাপত্র প্রদান করিতেছে । 

আলোচ্য ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪% মাসে কোম্পানীর পরিচাঁলকবর্গ 
৯ লক্ষ ১২ ছাঁজার ৮৫০ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া ও বাবদ ৬৪ হাজার 
৩৯৩ টাক! আদায় করিয়াছেন। উহার সহিত জীবনবীমা তহবিল হিসাবে 
' সংরক্ষিত টাকা এবং অন্তান্ত দায় যোগ হইয়া! উক্ত তারিখে 


কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দীভাইয়াছে ৮৫ হাজার টাকার মত ৷. 
উহার বদলে উক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার £ 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ-_কোম্পানীর কাগজ ৫৩ হাজার টাকা, { 


কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের ভক্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ন্তস্ত ১২ হাজার টাকা, 


নগদ ও ব্যাঙ্কে আমানত ১০ হাজার ৩২৩ টাকা, আসবাবপত্র ২৪০২ টাকা, ্ 
উহা হইতে বুঝা যায় যে কোম্পানীর . 


প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারি ২৫০* টাঁকা। 
সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে সংরক্ষিত রাখা হইতেছে । 

নূতন বীমা আইন প্রবত্তিত হইবার পরে বাঙ্গলা দেশে স্তাশন্তাল সিটিই 
বাঙ্গালী পৰিচালিত সর্বপ্রথম বীমা কোম্পানী । অত্যলকালের মধ্যেই এই 
'কোম্পানীটি যে প্রকার অসায্নান্ত সাফল্য প্রদর্শন করিষাছে তাহাতে উহার 
ভবিষ্যৎ যে অতি উজ্জল তাহ! নিঃসন্দেহে বলা যায়। বীমাকারীগণ নির্ভয়ে 
ও নিঃসঙ্কোচে উহাতে বীমা করিতে পারেন। 

নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেঞ্সিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল ন্তাশন্তাল সিটিরও 
কর্ণধার হইয়াছেন। অত্যল্পকার্লের মধ্যে স্তাশন্তাল সিটির এই সাফল্যের জন্ত 
আমরা তাহাকে এবং কোম্পানীর ম্যানেজার. মিঃ কে পি, দালালকে 
"অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 





ইন্সিওরেন্স অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 
আমরা জানিয়া সুখী হইলাম ইন্সিওরেম্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
গত ১৯৪০ সালের হিসাবে সাডে দশ লক্ষ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছে। পূর্ববৎসর এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দীভাইয়া- 
ছিল ১০ লক্ষ টাকা। নানাদিক দিয় কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা স্থষ্ট 
হওয়ায় বর্তমানে অনেক কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাপ হাস পাইতেছে। 
ইন্সিওরেন্স অব. ইণ্ডিযা এই অবস্থায়ও ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪* 
সালে বেশী টাকার বীমাপত্র বিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছে ইহা আমরা ও 
কোম্পানীর পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। 
মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ 

' এ যাবৎ যে সমস্ত ওঁষধ প্রস্তুতের কারখানা হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ 
ফার্ম্মাকোপিয়ার নির্দেশানুষায়ী কতকগুলি টিংচার ও দেশীয় ভৈষজাবলীর 
নির্যাস প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে । এতৎ্্তীত বৃটিশ ফাৰ্ম্মাকোপিয়ার 
অন্তান্ঠ রসায়নদ্রব্যাদি ও ওবধাবলীর প্রতি মনোষোগ বিশেষভাবে আকুষ্ট 
হয় নাই। এই শেষোক্ত ওষধাঁদি বরাবর বিদেশ হইতেই আমদানী করা 
হইত। বর্তযানে পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের ফলে এ সমস্ত ওঁষধ ও রসায়ন 
দ্রব্যাদির আমদানী প্রায় নাই বলিলেই হয়। ফলে এগুলি দুশ্রাপ্য হইয়া 
উঠিয়াছে এবং যাহার যাহা সঞ্চিত, আছে তাহাও চড়াদরে বিক্রীত হইতেছে। 
আমরা শুনিয়! সখী হইলাম যে ৩৬নং ধর্ম্মতলা ষ্রীটের মেসার্স মেট্রেপলিটন 
কেমিক্যাল ইপ্াস্ত্রীজ লিমিটেড ওসব ওঁষধাদি প্রস্তুতের জন্য ৫৬ নং ক্রিষ্টোফার 
রোডে একটি নৃতন কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। গত ২০শে জানুয়ারী 
যশস্বী রাসায়নিক অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস এ কারখানাটির উদ্বোধন কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিয়াছেন । উদ্বোধন দিবসে বহু জন সমাগম হইয়াছিল। অধ্যাপক 
দাস এই কোম্পানীব সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট । তাহার নিজ্জ তত্বা-. 
বধানেই ওষধ ও রসায়ন ভ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে। বেসিক এবং ফাইন 
কেমিক্যাল লইয়া একাস্তভাবে কার্য চালান সম্পর্কে অধ্যাপক দাস বক্তৃতা. 
প্রসঙ্গে বলেন যে এদেশে এই ছুই শ্রেণীর কেমিক্যালের অভাব বরাবরই 
আছে। বর্তমান সঙ্কট সময়েত ইহার অভাবের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। 
সুতরাং ইহাদের চাহিদা প্রচুরই হইবে আশা করা যায়। ওয়ার্ড কাউন্সিলার 
শ্ীবুক্ত প্রহুল্ল কুমার দত মহাশয অধ্যাপক দাসের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা 
করেন। তিনি এই কোম্পানীর উন্নতিকল্পে তাহার ষথাশজি ও সাহায্য 
বিনিয়োগ করিবেন 9835 দেন। 














আশীর্বাদ, শা হাক উন্নতিশীল 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দি মা ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়| লিঃ 


হেড অফিস ঃ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস ১5৯ বি ক্লাইভ রো 


| ব্যাঙ্ক সম্পূর্ন নিরাপত্ত৷ ও সকল প্রকার সুযোগ 
ধার জন্য সর্বত্র স্থনাম অর্জন করিয়া আসিতেছে। 
স্থায়ী আমানতের হৃদ £--৪ হইতে ৭, টাকা। সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩২ চেকে | 
টাকা উঠান বায় চল্তি (০u:৮৷)6 ) হিসাব :--২২ টাকা | ৫ বৎসরের ক্যাশ & 
সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকায় ১**২। ৭1 টাকায় ১২ টাকা | 
বিস্তৃত বিবরণের জন্ঠ পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। 
শাখাসমূহ--কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), নারায়নগঞ্জ, 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিক্াব, সাতকানিষা, ফটাকছড়ী, পাহাড়তলী । 
সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 
শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
তি CEL খারিজ আরবে হস্ত SEE 
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"তর! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 


৯৮৫. 








জেনিথ লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
জেনিথ লাইফ. এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার পক্ষ হইতে 
ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহরায় গত ২৮শে জানুয়ারী এ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও 
চেয়ারম্যান স্তার হোমী মেটাকে এক চাপান সভায় আপ্যায়িত করেন। 
কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সভায় আঁমস্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন। 
ডাঃ গুহ রায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া একঘন* প্রতিথযশা ব্যবসায়ী হিসাবে 
-স্তার হোমী মেটার কৃতকার্য্যতা বর্ণনা করেন। কর্পোরেশনের চীফ এক্সি- 
-কিউটিভ অফিসার মিঃ জে সি মুখাঞ্জিও এক বক্তৃতায় স্তার হোমী মেটার 
ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবেন। স্যার হোমী মেটা এ সমস্তের একটি 

‘সময়োচিত বক্ত,তা করার পর সভার কাধ্য সম্পন্ন হয়। | 

ক্যালকাটা ফাৰ্শ্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসূ্‌ 
সম্প্রতি কলিকাতায় ৪৮ নং ট্যাঙ্গরা রোডে ক্যালকাটা ফাশ্ীসিউটিক্যাল 
-ওয়ার্কেসের আফিস ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উৎসব সম্পন্ন হয়। 
.এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্টিত হয় ডাঃ নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত তাহাতে 
সভাপতিত্ব করেন। সভায শ্রীযুক্ত অমল চন্দ্র ঘটক এম এ কোম্পানীর 
ইতিহাস বিবৃত করিয়া বক্তা করেন। খাঁন বাহাদুর আব্দুল মোমিন 
বং অধ্যাপক এয এস বস্থও সভায় বস্তুতা প্রদান করেন। নবাবজাদা আবা,ল 
, কুমার শরৎ কুমার রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্ত্র চৌধুরী ও ডাঃ 
হীরালাল রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর পক্ষে 
মিঃ মজুমদার ও মিঃ নরেশ চন্ত্র চৌধুরী সকলকে আদর আপ্যায়নে 


পরিতুষ্ট করেন। 
প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

গত ২০শে জানুয়ারী চন্দননগরে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটা শাখা 
আফিস প্রতিঠিত হইয়াছে । এই শাখা আফিস প্রতিষ্টা উপলক্ষে ব্যাঙ্কের 
"ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীধুক্ত কষ্খধন চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্কটার ইতিহাস বিবৃত 
করিয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন নিম্নে আমরা তাহার কতকাং* উদ্ধত 
করিতেছি । “প্রবর্তক ব্যাঙ্ক ধনিকের মনোবৃত্তি লইয়া গঠিত নহে- প্রবর্তক 
.সঙ্ঘবের জাতিগঠন সাধনারই ইহা অন্যতম অঙ্গ । জাতিগঠনের প্রেরণা 
,লইয়! সঙ্বের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সম্প্র- 
-সারণের প্রয়োজন অনুভূত হইলে তাহার উপযোগী অর্থসাহায্য দেশের 
ধনী ব্যক্তি ও প্রতিষিত ব্যাঙ্কগুলির নিকট 'হইতে পাওয়া যখন সম্ভব হইল না, 
তখনই এই ব্যাঙ্কের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রীমতিলাল রায় মহশিয় ১৯২৭ খুষ্টা- 
ব্ৰের সেপ্টেম্বর মাসে কতিপয় সুন্ৃদের সাহায্যে এই ব্যাষ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। 
৯ হাজার অংশে বিভক্ত ৯ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যাঙ্কটি আরম্ত করা হয়। 
১৯৩৫ সালে ব্যাঙ্কটা অংশিদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হাবে লভ্যাংশ দিতে 
সমর্থ হয়। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ মোট টাকা 
"আমানত পড়িয়াছিল ১৯৩৬ সালে এক বৎসরের মধ্যে উক্ত পরিমাণ টাকা 
আমানত পাওয়। যায়। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪০ সাল পৰ্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর 
‘প্রায় ১ লক্ষ টাকা করিয়া আমানত পাওয়া গিয়াছে_-ইহাতে জনসাধারণের 
এই ব্যাঙ্কের উপর গভীর ও আন্তরিক আস্থাই পরিলক্ষিত হুয়। ব্যাঙ্কের 
-স্বচনা কালে আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল- ব্যাঙ্কটিকে প্রাইভেট লিমিটেড 
কোম্পানীরূপে পরিচালনা করা। এতদিন উক্ত ভাবেই ব্যাঙ্কের কাৰ্য্য 
চলিয়া আঁসিযাছে। যুগ প্রযোজনে গত বৎসর ্যাঙ্কটাকে. ৫ লক্ষ টাকা 
মুলধন সহ পাবলিক লিম্মিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হইয়াছে। এই মূল- 
টি ১০০ ৪ করিয়া At ও ২৫ টাকা রি চট 





| ন্যাশনাল ? টা ইনসিওরেন্দ লি ড | 


* আরস্তের ৪॥ মাস কালের কাজের হিসাব :_(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) 


H 
নুতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর-_পলিসি ইস্্করা হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকার উপর-_ন্ধীবন নু 
বীমা তহবিল ১০ হাজার টাকার উপব- ব্যয়ের হার শতকরা ৫০ তন্গর নীচে। H 


অডিনারি শেয়ার, শতকর। ৬ টাকা সুদের ১০০ টাকা করিয়া ২*০০টি প্রেফা- 
রেক্স শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে । গত জুলাই মাস হইতে 
শেয়াব বিক্রয় করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। পার্রিক লিমি- 
টেড কোম্পানী হওয়ায় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব ও সাফল্যের ক্ষেত্রও গুণাস্বিত 


* হুইয়াছে। ব্যাঙ্কটিকে সিভিউলভূক্ত করার দিকেও অতঃপর চেষ্টা চলিবে । 


শ্রীতগবাঁনের করুণা ও সকলের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও পৃষ্টপোষকতা 
আমাদের যাত্ৰাকালে চিরদিন শক্তি ও উৎসাহ দান করুক, এই প্রার্থনা ।” 


বীমা কোম্পানীর ভিরেক্টরের সত্যাগ্রহ 
দি ইত্ডিয়া জেনারেল ইম্িওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যান শ্রীপ্রকাশ ও সান লাইট-অব ইণ্ডিয়া ইদ্সিওরেন্দ কোম্পানীর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টব লালা ভীম সেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ধৃত 
হইয়াছেন। 
ক্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
আমরা জানিয়া সুখী হইলাম ক্রি ইণ্ডিয়া জেনাতরল ইনম্সিওরেন্স 


কোম্পানী গত ১৯৪০ পালের ছিসাবে মোট ১৪ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছে। 
নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী 

আমরা নিয্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে দেওয়ালপঞ্ধী 
উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি £- হাওর! নি কোং লিঃ__পি-৬, মিশন রো 
এক্সটেনসন ; ক্যালকাটা! ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিং_ ক্লাইভ রো ; এ, আর মুখার্জি, 
ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ ১০২১ ক্লাইভ গ্্রীট, 
'বেঙ্গল মিসেলেনি, 'মীরাঃ, মিলান এণ্ড কোং ১৪ ভি, এল, রায় স্রীটঃ জি, এস্‌, 
এম্পোরিয়াম, ৪৭,এ, চিত্তরপ্রন এভিনিউ-_কলিকাঁতা! । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ডেল্টা জুট মিলস. কোং লিঃ-_গত ৩০শে নবেশ্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 


হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পুর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৭০ আনা । 
লোধিয়ান জুট মিলস কোং লিঃ_গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 


_,হিসাবে শতকরা ৬ টাকা । পূর্ব ছয় মাসের ছিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় 


শতকরা ১০ টাকা । ওরিয়েপ্ট জুট মিলস, কোং লিঃ গত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৬-টাকা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়।ছিল ॥০ আনা। বেঙ্গল আসাম প্টীমশিপ কোং লিঃ-গত ৩১শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের হিসাবে শতকরা ১২০ আনা । পূর্ব বৎসরের 
হিসাবেও এ হাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্স কোং 
লিঃ-_গত ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২২ টাকা! 
পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ৩ টাকা। | 


22282 সি 


বাংলার বস্তুর শিশ্পের__ 


-মোহিনী মিলস লিঃ 
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কুষ্টিয়া 


মিল নং 
(নদীয়া) . | 
বন্দির জনপ্রিয়তার কারণ 
ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 
ম্যানেজিং এজেণ্ট £-_ 
চক্রবস্তী সম্দ এণ্ড কোং 


পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 








সপ 





ভারতে জনস্বাস্থ্যের সমস্ত! 

‘মডার্ণ রিভিউ” পত্রিকার বিগত জান্থ্যারী সংখ্যায় “কংগ্রেসের সমাজ- 
হিতমুলক কার্য্যনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত হরেন্ত্র কুমার মুখোপাধ্যাষ 
ভারতের শোচনীয় জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে লিখিয়াছেন, “ভারত সরকারের জন- 
স্বাস্থ্য কমিশনারের মতে ১৯৩৫ সালে বৃটাশ ভারতের ২৭ কোটা ৮০ লক্ষ 
অধিবাসীর মধ্যে ৬২ কোটা লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ছিসাবে বাধিক 
মৃত্যু হার দাড়ায় প্রতি হাজারে ২৩৬। ইংলণ্ড এবং হল্যাণ্ডে বার্ষিক 
হাজারকরা মৃত্যুহার যথাক্রমে ১২ এরং ৮*৭। এই অন্থপাতে একজনের 
মৃত্যুতে ভারতে ৩ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে এবং ইংলণ্ডে প্রতি একজনের 
মৃত্যু হইলে ২ জন ভারতীয় মৃত্যুযুখে পতিত হয়। ভারতবাসীর গভপরতা! 
আয়ু ২৩২ হইতে ২৪ বৎসরের অধিক নহে। অপব পক্ষে আমেরিকা এবং 
ইংলগ্ডে, আয়ুর পরিমাণ ৫৫২ হইতে €৭ বৎসর। একজন জাম্মীন কিংবা 
ফরাসীও স্বভাবতঃ ৪৯২ হইতে €১ বৎসর পর্যযস্ত বাচিবার আশা রাখে। 
'অন্তান্ত দেশে কিছুকাল যাবত মাথাপিছু গভপরতা আয়ু বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কিন্ত আমাদের দেশে তাহা হাস পাইতেছে। ১৮৮১ সালের আদমস্থমারীতে 
ভারতবাসীর স্বাভাবিক আমু ছিল ৩০ বৎসর। ১৯৩১ সালের গণনায় তাহা 
২৪ বত্সবে দাড়াইয়াছে।, 

এক বৎসর বয়স্ক প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ভারতবর্ষে ১৬৪ জন. 
ইংল ও ৬* জন এবং নিউজিল্যাণ্ডে ৩২ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে। নিউ 
জিল্যা্ড এবং ইংলগডের তুলনায় ভারতে মিজি পাঁচ গুণ এবং 
আড়াই গুণ বেশী । 

এদেশে বাৰ্ষিক মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৪৪টীর' কারণ ম্যালেরিষা । 
অথচ ম্যালেরিয়া প্রতিবেধ্য রোগ । মৃত্যুব্যতীত ম্যালেরিয়ার দরুণ মোট 
জনসমষ্তির এক তৃতীয়াংশ শারিরীক শক্তিহীন। জনস্বাস্থা কমিশনারের মতে 
ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউও কুইনাইনের প্রয়োজন 
হুয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদেশে ২ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী কুইনাইন ব্যয়িত 
হয় না। উত্তর বঙ্গের সিক্ষোনা চাষ বাঙলা সরকার লাভের উদ্দোস্তেই 
পরিচালনা করিয়া থাকেন। প্রতি পাউণ্ড কুইনাইনের উৎপাদন ব্যয় 
প্রায় ৬/৯ পাই অথচ ইহার বিক্রয় মূল্য ১৮২ টাকা । ১৯৩৬-৩৭ বাজলা 
সরকার ফুইনাইন উৎপদান করিয়া ৬২ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। কুইনাই- 
নের মূল্য হাস পাইলে জনসাধারণ বেশী পরিমাণে কুইনাইন ব্যববহার 
করিবে কিন্ত মূল/হাস করার মত দেশছিতৈবণা কি আমাদের মধ্যে আছে? 

বৃটীশ ভারতে ৬ হাজার ৭ শত হাসপাতাল” আছে। ইহার অর্থ এই 
যে প্রতি ১৬৩ বর্গমাইল স্থান এবং ৪০১৮৫ অন অধিবাসীর অন্ত মাত্র একটা 
হাসপাতাল আছে । ১৯৩৫ সালে সমগ্র ভারতে ৫ই কোটী টাকা জনস্বাস্থ্যের 
উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইয়াছে । পক্ষান্তরে একই বৎসরে এই বাবত ইংলণ্ডে 
ব্যয়িত হইয়াছে ২৮ কোটা ৬০ লক্ষ টাকা। জনস্বাস্থ্যের জন্য ইংলগ্ডে প্রতি 
বৎসর মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ৬২ টাকা। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা তিন 
আনার অধিক নহে। এই হিসাবে, জনস্বাস্থ্যের জন্য ভারতবর্ষের তুলনায় 
ইংলগ্ডের মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ৩২ গুণ বেশী ।” 

হাতের তাতশিল্পের পুনজ্জাঁবন 


হাতের তাত-শিল্পের সমস্তা সম্পর্কে ২০শে জানুয়ারীর “রাষ্ট্রবাণী” 





লিখিতেছেন “ভারত গবর্ণমেপ্ট হাতে-চালিত তাঁত-শিলের ধ্বংস নিবাঁবণ 


করার প্রতি মন্বোযোগী হইযাছেন। এই মরণোন্মুখ শিল্পটাকে জুবিলি 


তহবিলের উদ্ধত টাকা হইতে কিছু সাহায্য করা হইযাছিল। গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি হাতে চালিত তাত শিল্পের অবস্থা জানিবার জন্ত একটী অনুসন্ধান 
কমিটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন । গবর্ণমেপ্ট এই কথাটা ভুলিষা যান যে, অবস্থা 
যাহাই হউক এবং অমুসন্ধানের ফলে যে তথ্যই উদবাটিত হউক, কুটীর 
তাত-শিলকে সাহায্য করিতে হইলে মিল ও ক্রেতার অসুবিধা ঘটাইয়াই 
তাহা করিতে হইবে। আসল প্রশ্ন ইহাই। কুটীর, তাঁত-শিল্পের উন্নতি- 
কল্পে কিছু করিতে গেলেই মিলের স্বার্থ ও ক্রেতার অব্যবহিত স্বার্থ 
তাহার বিরোধী হইয়া দরাড়ায়। কারণ কুটার-শিলের জলন্ত যাহা কিছুই 
করা হউক না কেন মিল ও ক্রেতাকে কিছু লোকসান সহ করিতেই হইবে» 
ক্রেতার অবশ্য শেষ পধ্যস্ত লোকসান নাই! কিন্তু সদ্য প্রতিক্রিয়াটাকেই 
বড় করিয়া দেখা হয়। যদি বিশেষ কতক নম্বরের স্বতা ও বিশেষ কয়েল 
প্রকার বস্তু শুধু হাতের তাঁতের আন্ত পৃথক করিয়া রাখা হয় তবে মি 

প্রতিযোগিতা না ' থাকায় এসব দ্রব্যের মুল্য চডিয়া যাইবে। কান 
হাতের তাতে প্রস্তুত বস্ত্রে তাঁতী যে লাভ করিতে পারে না মিলের' 
প্রতিযোগিতাই তাহার কারণ। কুটার তাতী-মিলের প্রতিযোগিতার ফলে; 
তাহারা বস্তু অল্পযূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয। কিন্ত যদি এই অবস্থার' 
পরিবর্তন ঘটে তবে কুটার ভাতের, বস্ত্রের দাম চড়িয়া যাইবে যেহেতু, 
মিলে ও সব বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারিবে না। সুতরাং বেশী দাম দিতে. 
হইবে বলিয়! ক্রেতাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে)হইবে | মিলকেও ক্ষতি, 
স্বীকার করিতে হইবে, কেননা যে নির্দিষ্ট বন্তগুলি কুটার-ভীতে বোনা হইবে 
মিল ততগুলি বস্তু প্রস্তুত করা হইতে বঞ্চিত হইবে। হাতের তাঁতশিল্পা 
মিল ও ক্রেতার অস্থবিধা ঘটাইয়াই শুধু সমৃদ্ধ হইতে পারে। এই তথ্যটা। 


নির্ণয় করিতে তথ্য-নির্ণায়ক কমিটি বসাইবার আবশ্যকতা দেখ! যায়না ॥ 


ভারতবর্ষে অগণিত হাতের তাত আছে। সেওুলিব কতক পুরা কাজ 
করে, কতক অর্ক কাজ করে, আর কতক ব! নিক্তিয় হইয়া আছে। যদি 
সবগুলিকেই কান্দে লাগান যায়, যদি সুযোগ সুবিধ! দেওয়া! হয়, তবে 
কোনো কোনো হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে ভারতের জন্য বস্ত্র আর। 
মিলে প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হয়না । বিষয়টা গভীর চিন্তনীয় । 
গবর্ণমেন্ট ও মিল মালিকগণ এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক আছেন 
কিনা-_ প্রথমে এই প্ররশ্নটার উত্তর পাইবার চেষ্টা করাই এই তথ্য-নির্ণায়ক- 
কমিটার উচিত ছিল । 

যুদ্ধের জন্য সরকারী খণের সুদ 
দ্ধ পরিচালনার জন্য গবর্ণমেপ্ট দেশবাসীর নিকট বি খণস্বরূপ যে; 


অর্থ গ্রহণ করেন তজ্জন্ত সুদ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ২৫শে 


জাহুয়ারীর “কমার্স” কোন 'অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির পত্র হইতে নিম্নলিখিত 
অংশ উদ্ধত করা হইল £_-৫ঘুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের লাভের জন্ত নহে ; মহাজনের 
স্বার্থ রক্ষা ও যুদ্ধ বিগ্রাহের অন্যতম, উদ্দোন্ত। কাজেই নীতির দিক দিয়া, 
সমর ধণ বাবদ সুদ দিতে কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট বাধ্য-_-একথা বলা যায় 
না। জাতীয় খণের পরিমাণ বেশী রকম বৃদ্ধি পাইলে যুদ্ধের শেষে পুনর্গঠনের 
কাজ অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আশঙ্কা আছে। খণের পরিমাণ বৃদ্ধি 
হইলে সুদ বাবদ সরকারকে প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। 
ইহার ফলে গবর্ণমেণ্টের অনহিতমূলক বিবিধ ক্ার্য্যাবলীও হাস পাওয়া 
বিচির নয়। কিন্তু ইহা সত্বেও দুঃখের সহিত বলিতে হয যে জনমতের 
প্রতিনিধিস্থানীয় গবর্ণমেন্ট সুদ দেওয়ার সর্তে খণ গ্রহণ করিবেনই ) কারণ' 
করধাধ্য অথবা করবৃদ্ধি না করিরা সমরব্যয় সঙ্কুলানের জন্ত খণ গ্রহণে, 
মনস্তত্বের দিক দিষা, একটা বিশেষ সুবিধা! বর্তমান আছে। 
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সদ ও খল... ইউনিয়ন ইণ্ডাষ্টীয়াল 
lL. 


এ সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের টাকার বাজারে কোন কোন দিক দিয়। অবস্থার - স্পা 

সামান্য উন্নতি লক্ষিত হইলেও কলিকাতাঁর বাজাবে পূর্কেকীর মত টাকাব মি _____ ৬নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ী, ফোন কলিঃ ১৮৭৫ 
বেশীরকম স্বচ্ছলতাই বলবৎ দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর 

বাৰিক শতকরা আট আন! সুদে সামান্ত পরিমাণে কল টাকার (দাঁবী মাত্র ১ দিবা 

পরিশোধের সর্ভে খণ ) আদান প্রদান হইযাছে। অন্যান্ত বৎসর এই সময় বোর্ড অব স 

টাকার বাজার স্বভাবতঃই কিছু চভা থাকিত। কিন্তু এবার বাজাবে দীর্ঘকাল ১। খান বাহাদুর মার সি, আই, ই, হিরা 

যাবৎ একটানা মন্দার তাবই লক্ষিত হইতেছে । ট্রেজারী বিলের সুদের হার | ২, রায় বাহাদুর এস, পি মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্রীকট সেশন্‌ জজ 

চড়িবার বদলে পূর্বের তুলনায় নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কল || ৩। বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, এম, এল, এ ডেপুটি লিভার কৃষক প্রজা পার্ট 


EE: 





















টাকার সুদের হার আট আনার বেশী বাড়িতেছে.না। ব্যবসায়িক প্রযোজনে ম্যানেজিং ভিরেইর-__2 জে, এম্‌, রায় চৌধুরী 
টাকা খাটাইবার সুবিধা বর্তমানে বিশেষ কিছুই নাই। , ট্ারী বিলে ০৯৯৯১ 


টাকার নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয হইতেছে। অপর দিকে প্রতি সপ্তাহে | 
পূর্বর্রীত ট্রে্জারী বিল বাবদ ৩ কোটা টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। | 
এই অবস্থায় টাকার স্বচ্ছলতা কাঁটিবার বদলে তাহা ববং বৃদ্ধিই পাইতেছে। 


গত ২৮শে জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার টেজাবী 
বিলের টেও্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনেব পরিমাণ 
দাড়ায় ৩ কোটা ৮৯ লক্ষ টাকা! পর্বব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটা 


দিমেট, ব্যাক দৰ ইজি নি! 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্টাাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীব দ্বারা 'পরিচালিত। মৃলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জরেপ্ট ষ্টক ব্যাস্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 

টাকা 


৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আব্দেনগুলির মধ্যে ৯৯৮৩ [| অন্থযোদিত মূলধন ie OE 

পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯/০ আনার শতকরা ৯৯ ভাগ আবেদন মূল্ধন - ৩১৩৬,২৬,৪০০২ ০ 

গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব |. ৮ মূলধন -০* ১,৬৮,১৩,২০০২ ৪ 
ংশীদারের দায়িত্ব za ১,৬৮,১৩,২ ০০২ রঃ 

সপ্তাহে চেজারী, বিলের বাধিক শতকরা মদের হার ছিল [| রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল donee» 


u/8 পাই | এসপ্তাহে তাহা শতকরা! ॥৩৬ পাই নির্ধারিত হইযাছে। . ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১1৩/৪ পাই 


.' আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর অন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৯ কোটা টাকার || ও তারিখ পর নী অনুমোদিত সিকিউরিটি 
; র কাগজ ও জন্যান্ত 
টে জারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেপ্ডার গৃহীত | এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫,৮৪,৮৮,৬২৯৷০২ পাই | 


হইয়াছে তাহাদিগকে আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী ‘এ বাবদ টাকা জমা দিতে | চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 


হইবে। |] ম্যানেঙ্তার__ মিঃ এইচ, জি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস-_ বোম্বাই | 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখ! অফিস আছে । I 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 0৮ ৃষ্টে রনি রৈযেনিককাররার করার? | 
দহয় তে জলাহ এয হা 2 ' | প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্ষিং স্থবিধা দেওয়া হয় । | 
পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা । পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা এ 
ছিল ২৩০ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫৬ হাঁজার টাক! । পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ৯৯ সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিম্নলিখিত বিশেষত্ব আছে 1 
ভ্ৰমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত | 
লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে নী বীমার পলিসি, « তোলা ও ১০ তোলা ওজনের কিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
১ লক্ষ টাকা । পূর্বব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের ( বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২1০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকাবী 
পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ব্রৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্ট্াল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড, 


দঁড়াইয়াছে ৫৮ কোটা ৪০ লক্ষ ১ হাজার টাকা । পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক || রি লি: কবল টা কা রং উই তের যার কাজ সাবিত 


ও গবণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা ও ১৯ | 


I} | হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্ট্াল Il 
কোটী ৩৪ লক্ষ টাক।। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৪ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা j ব্যাঙ্ক সেফ ডিপঞ্জিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাৰিক টাদা ১২২ টাকা 
রন মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে,রহিবে। 


এবং ২৩ কোটী ২ লক্ষ টাক! দড়াইয়াছে। 









| কলিকাতার অফিস-মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ রী । নিউ ||| 
বিনিময় বাজারে এ সপ্তাহে নিয্রূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে £ মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে হ্রীট, বড়বাজার শাব্বা--৭১ নং ক্রস স্ত্রী, | 
. ৮৮১ সত শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রট, ভবানীপুব শাখা--৮এ, || 
টেলি হুণ্ডি SE (প্রতি কায় ) l ১শি ওহ পে বসা রোড । বাল! ও বিহারস্থিত শাখা--ঢাঁকা, নারাষণগঞ্জ, 
এ দর্শনী - ১শি ৫উইপে |} জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও যজ:ফরপুর |, লণ্ডনস্থ 'এজেন্টস-_ রা 
ডিএ | শি ৬ পে টি বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাও, ব্যাঙ্ক লিঃ। 
সা এজেন্টস-_গ্যারাটি ট্রাষ্ট কো অফ নিউইয়র্ক। 
ডি এ ৪ মাস রর ১শি ৬ পে 2-১%- ++ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৩০শে জঙ্থয়ারী 
গত সপ্তাহের শেষ দিকে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে 
উন্নতির সুচনা হয় এবং বর্তমান সপ্তাহেও বাজারের কাজকর্শে ইহার পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ডিফেন্স খণের সুদ এবং পরিশোধের সময় সম্পর্কে 
যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা শেয়ার বাজারে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সুষ্ট 
করিয়াছে । শতকরা ৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫1৮০ আনা 
এবং ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ ১০৮%০/* আনায় উন্নীত হুইযাছে। অল্প সময় 

মধ্যে পরিশোধ্য ধণেবও সন্তোষজনক চাহিদা দেখা গিয়াছিল। 
গত সপ্তাহের শেষভাগে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের মৃল্যও বৃদ্ধি পায় 
এবং আলোচ্য সপ্তাহের কয়েক দিনে এই উন্নতি অব্যাহত থাকে । ইঞ্জিনি- 

যারিং কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কেই উল্লেখযোগ্য চাহিদা পরিষৃষ্ট হয়। . 

কোম্পানীর কাগজ বিভাগের দৃঢ়ত' এবং আরও কয়েকটা অমুকূল 
ঘটনার সমাবেশ বিবেচনায় শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ মোটামুটি শুভ বলিয়াই 
ধারণা হয়। কেন্দ্রীয় বাজেট হতাশার কারণ না হইলে মার্চ মাসের প্রথম 
ভাগ হইতেই শেয়ার বাজারে পূর্বের স্তায় কর্মব্যস্ততা ফিরিয়া আসিবে আশ। 


করা যায়। ্‌ 
কোম্পানীর কাগজ 

নূতন ভিফেনস, ঞ্চণের সর্ভসমূহ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পা- 
নীর কাগঞ্জ বিভাগে দৃঢ়তার চিহ্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শতকরা ৩1০ আনা সুদের 
ও ৩২ টাকা সুদের কোম্পানী কাঁগজ যথাক্রমে ৯৫1৮০ আনা এবং ৮২ টাকায় 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ২৭০ আনা সুদের ১৯৪৮/৫২ খপ ৯৭২) ৩২ সুদের 
১৯৬৩1৬৫ খপ ৯৪।০আনা, ৩২ টাকা স্দ্বের ১৯৫১1৫৪ খণ ৯৯৮০ আনা, ৩॥০ 
আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ১০২1/* আনা, ৩/০ আনা সুদের ১৯৫৫৬ খণ 
১১৩৮০ আনা, BS টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ খপ ১০৮৮০ আনা এবং € টাকা 
নদের ১৯৪৫/৫৫ খণ ১১২॥০ আনায় হস্তাস্তর হইয়াছে । 

ব্যাঙ্ক 

ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যেও যথেষ্ট দৃঢ়তা বজায় ছিল! ইম্পিরিয়েল ( সম্পূর্ণ 
'আদায়ীকৃত ) লভ্যাংশ বাদে ১৫৭৮২ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক .১০৬২ টাকায় 
বিকিকিনি হইয়াছে । 

কাপড়র কল 

কাপডের কল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে সন্তোষজনক মূল্যের পরিচয় 
পাওয়া বায়। এই সম্পর্কে কাণপুর মিলসমূহের অবস্থাই বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য । মুইর মিলস. ২৭১1০ আনা হইতে দ্রুততার সহিত ৩০৪২ টাকায় 
উপনীত হয়। নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ার সম্পর্কে চাহিদা থাকায় ২/০ আনায় 


বিকিকিনি হইয়াছে । কেশোরাম Ld আনা এবং ডানবার ১৯৭ টাকায়: 


ক্রয়বিক্রয হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে তেমন চাহিদ! দেখা যায় নাই। বেঙ্গল 
(লভ্যাংশ বাদে) ৩৬৩২ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। এমালগেমেটেড, 
২৭৮০ আনা, বরাকর ১৩! আনা, ইকুইটেবল ৩৬%০, রাণীগঞ্জ ২৫1০ আনা 
ব্রবং ওয়েষ্ট জামুরীয়!.৩০!০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 

‘চটকল 


চটকল বিভাগের অবস্থা মোটামুটী দৃঢ়তাব্যাঞ্জক এবং প্রায় সকল শেয়া- 1 
টাকা, বালী | 


২২০০ আনা) বেলভেডিয়ার ৩৭৯২ টাকা, চাপদানী ১৬৩ টাকা, হুকুমচাদ | 


| জীবন বীমা তহবিলে ১৬৬% ভাগেরও উপর কোম্পানীর { 


রের মৃল্যেই অল্পবিস্তর- উন্নতি ঘটিয়াছে। এংলো! ইণ্ডিয়া ৩১৭২ 


৮৮৩০ আনা, স্যাশানেল ২১২ টাকা, প্রেসিডেন্‌্সী ৪।%০ আনা এবং রিলা- 
য়ে্স €৩]০ আনায় ক্রয়বিক্রয়, চলিয়।ছিল। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিগত সপ্তাহের শেষভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এড 


ষ্টাল কর্পোবেশনের যূল্যে অপ্রত্যাশিত উন্নতি ঘটিয়াছিল। এ সপ্তাহে এই 


ছুই শেয়ারের আরও উন্নতির পরিচট্ পাওয়া গিরাছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ |] 


অত্য ৩০/০ আনা এবং ষ্টিল কর্পোরেশন ১৯1/০ দরে বিক্রয় হইয়াছে । 


আধিক জগৎ 


+ ১৭৮০ $ 


[ ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 


ইণ্ডিয়ান গ্যাল্ভেনাইজিং এবং আর্থার বাটলার যথাক্রমে ৩১॥০ এবং ১৪০ 
আনায় দ্রুত গতিতে উন্নীত হইযাছে। 

চিনির কল বিভাগে মুল্যের দিক দিয়' স্থিরতা বজায় ছিল। 

চা-বাগান বিভাগে বদ্ধিত মূল্যে অধিক সংখ্যক কারবার হুইয়াছে। 
বিশনাথ ২৬২ টাকা, পাত্রকোলা ৮৩৪1০ আনা এবং তেকপুর ৭০ আনায় 
ক্ৰয়বিক্ৰয় হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিয়ন্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 


, কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে জানুয়ারী ৮১1০ ; ২৫শে ৮১1০ 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে ৯৪০ ৯৪৮০ ৯৫২ ৯৫%০ BES 3 
২৭শে--৯৫৩/০ ৯৫1৮০ ৯৫1৩০ ৯৫1৮০) ২৮৯৫০ ৯৫1/০ ৯৫1০3 
২৯শৈ- ৯7/০ 
৩২ সুদের খণ (১৯৪১) ২৯শে--১০১/০ 3 ৫* সুদের খণ ( ১৯৪৫-৫৫ } 
২৪শে--১১২1১* 3 ২৮শে--১১২০ 3 ৩০শে ১১২০ ১১২৩০ ১২৪০ সুদের খপ 
(১৯৪৮-৫২ ) ২৭শে_-৯৬//০ ৯৬]৩/০ 3 ৩০শে ৯৭২ ৯৭%০ ৩৯ সুদের বপ্ড 
(১৯৪৬ ) ২৯শে--১*০৪০ ১০০%%০ ; ৩২ সুদের ধণ ( ১৯৬৩-০৬৫ ) ২৭শে- 
৯৩৪০ ; ২৮শে--৯৪৮০ ৯৪1০ ) ৩*শে--৯৪1/০ ; ৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) 





৯৫1%০ ৯৫]০ ৯৫1%০ $ ৩০শৈ--৯৫1/০ ৯৫0০ ৯৫1৮০ 5 


১৩৪৪০ 7 ৩২ সুদের নূতন খণ ( ১৯৫১-৫৪ ) ২৮শে ১০০০ ১০০1%০ ১০০৮০ ; 
২৯শে--৯৯৮০ ) ৪২ সুদের ধরণ ( ১৯৬০-৭০ ) ২৮শে ১০৮৩/০ | 
: ব্যাঙ্ক 

সেপ্ট1ল ব্যাস্ক ২৪শে জামুয়ারী_-৪২৮/* ৪৩০ ; এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ২০শে 
(প্রেফ ) ১৬১২ ১৬২২ ইম্পিরিয়াল ব্যান্ক ২৪শে--( সঃ আদায়ী ) ১৫৮৮২ 
১৫৭৬২ 3) কর্টি) ৩৮৩২ ; ২৭শে ( সঃ আদায়ী) ৯৫৭২ ১৫৮০২ (কর্টি) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৭শে--১০৬২ ১০৫০ ৯০৫৭০ ) 
৩০শে 


৩৮৪৯ ৩৮৩০ ৩৮৫ 3 
২৮শে ১০৫০ ১০৬1০ ১০৬২) ২৯শে--১০৫২ ১০৬২২ ১০৫৯ ১০৬।০ ) 
১০৫০ ১০৬০ ৯০৫৯ | 
কাপড়ের কল 

এলগিন মিলস ২৪শে জানুয়ারী _( অভি ) ১৭1০ ১৭1/০ ১৭1৩০ ১৭1০০ 
২৭শে--১৭৪৫ ১৭৮০০ 3; ২৮শে--১৮৩০ ১৮৩০ ১৮৪০ ; ২৯শে 
| কেশোরাম ২৪শে--৬৮০ ৬৮০ ৬1/০ 
৫8৩/০ চর ৬/০; ২৭শে-_৬|০ ৬০ ৬৩/০; ২৮শে--৬1/* ৬%/০ blo 
৩০শে__৬1/০ | নিউ ভিক্টোরিয়া ২৪শে-_( অনি ) ১/০ ১৪৩০ ১৭০০ ২/০ 
(প্রেফ ) ৫৮০ €1১/০ $ ২৭শে--১৪%০ ২০/০ ২২ ১৪৩০ ২/০ ) ( প্রেফ ) ৫1০ 


১৮০ ৯৮০) ৩০শে১৮০ ১৮০ 


কাগজ ন্যস্ত আছে। 


2 


€শভকরা ৩॥০ সুদে 





৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


৯৮৯ 





৫|/০ পা* ৫/০ 3 ২৯শে--( অভি ) ২২ ২%০ ; ( প্রেফ ) ৫1০ ৫৮০ ) ৩০শে 
৫/০ ৫০ &1০ ৫৪০। মোহিনী মিলস ২৪শে-_( অভি ) ১১৮০ ১১৪৮০ ; 
এ৮শে--১১৷০ | 
কঘ়লারথনি 

এম্যালগামেটেড-_২৪শে জানুয়ারী ২৭/০ ২৬৮৮০ ২৭%০ | বেঙ্গল-: 
৪শে ৩৬০৯ ৩৬২৯ 3 ২৭শে-_-৩৬০২ 3 ২৮শে--৩৬১৯৩৩৬২|০ ৩৬৩২ ) ২৯শে 
সাত৬৩৯ 8 ৩০শে-ত৬২৯। ভুলানবার্ডী-_২৪শে ১২৯ ১২1০১ ৩০শে- 
১২৪০ | বরাকর-২৭শে (প্রেফ) ১৬১২। বোকারো ও রামগড়--২৪শে 
১৪৪০ ১৫২ | ভালগোরা-_৩০শে ৫/০। ধেযোমেইন-_২৪শে ১৫২ ১৪/০ 
১৪০০ ১৪॥০) ২৭শে--১৪1৩/০ ;  ২৮শৈ-১৪1৮০ 5 ৩০শে--১৪০৩০ 
-১৪৪৩/০ | ইকুইটেবল-_-২৪শে ৩৬%০ ; ২৮শে--৩৭২ ৩৭%%০ 1 খাস 
কাজোরা--২৮শে (প্রেফ) ১২/০ ১১৪০ ) ৩০শে--(প্রেফ) ১২৯ ১২০! 
হুরিলাদী--২৪শে ১৩%০ ) পরাসিয়া--২৪শে 
_-১৮%০ ; ২৯শে--১/০। পেঞ্চভেলী-_২৮শে ৩৩০০ ৩৩৮০ | রাণীগঞ্জ 
-২৪শে ২৫1০ ২৫1%০ ২৫]%* ; ২৮শে-_ ২৫০ ২৫1%০ ২৫]০ ) ২৯শে--২৫॥০ 
-২৫॥০ ২৬২ ২৬1৮০) ৩০শে-২ড1০ ২৬1%) সামলা--২৪শে ১৮০ ; 
২৭শে ৮১৪০ ১৪৮০ ; ৩০শে-_১৬০। টাঁলচর-__২৪শে ১/%০ ১1০০ ১/০ 
২৭শে--১১/০ ১//০ | ওয়েষ্ট সার Sa ৩০২ ৩০৮০ ; ৩০শে-- 


-৩০|০ ৩০1০ | 
পাটকল 
গ্যাংলো! ইত্ডিয়ান__২৪শে জানুয়ারী ৩০৬২ ৩০৪২ ৩০৭২ ৩১২২১ 
-২৮শে-৩১২৭ ৩১৬২) ২৯শে--৩১৪3 ৩০শে--৩১২২ ৩১৫২ | রেঙ্গুন 
জুট--২৭শে (প্রেফ) ১০৭০ ১০৮।০। ৰালী--২৪শে ২১৫০ ২৯৯॥০ ; ২৮শে 
বজবজ-_-২৪শে ৩৩০৯ 
বিরলা--২৪শে (প্রফ) 


২৯শে-১৩1০ ১৩/০ ১৩1০ । 


৯৮০ ২১৯১ ৯২৯২৪ ২৯শে-ই১৮া ২২০॥০। 
২৩৩২৯ ৩৩৪৯৬ 8 ২৭পে--৩৪০২) ২৯শে--৩৩৮। 
১২৪২7 ৩০শে_২৩দ০। ঠাদপানী_২৯শে ১৬১২৬ ১৬৩২1 ডেল্টা 

২৪শে ৩৮৮৯ ৩৯০২ ৩৯২৯ | এম্পায়ার_২৮শে--২৩০ ২৩1০) ২৯শে 
-২৩৬০ ২৩৬০ ৩০শে-_২৩।০ ২৩৪০ | হাওড়া__২৪শে ৪৯1০ ৪৯৪০ ৪৯৪৩০ 

-৪৯৬/০ ; ৭শে--৪৯৪৮%০ ৪৯1%০ ৪৯৪০ ) ২৮শে--৪৯%/০ ৫০1/০ 

৫০২) ২৯শে--€০%০ ৫০|%০ ৪৯৮৮০ 7 ৩০শে-৫০২ ৪৯৮৮০ | হুকুম- 

চাদ--২৪শে (অর) ৮৪৩০ ৮৮৮০ ৯২ ৯1০ (প্রেফ) ১১৩০ ৯১৪1০ ১১২1০ 
২৭শে--৮৪৩/০ ৮৪৮৯ (প্রেফ) ১১৪২ ১১৫২২ ১৪1০ ) ২৮শে-- 
-৯%* (প্রেফ) ১১৪॥০ ১১৮০ ১১৯২ 9 ২৯শে --৮৪৩/০ (প্রেফ) ১১৭২ ১১৮৯ 
-৩০শে-৮%৬০ (প্রেফ) ১১৭২ ১৯৮২। 


৫০/৪ 


১১৩৭২ ১১৪০ 3 


বন্মী কর্পোরেশন-_২৪শে ৫1০ ৫০ ৫/০ ৫1০3 &1/০ ) ২৭শে--৫1/০ 
২৮শে_-৫1০ ৫1০ ৫1০7 ২৯শে-__৫1০ ৫1০ ৫1০ ) ৩০শে--৫1০ ৫০ ৫1০ 
ইণ্ডিয়ান কপার-__২৪শে ২৩০ ২1/০ ২৩/০  ২৭শে-_২%০ ২৬০ ২1/০ হ।০ 
২৩০5 ২৮শে_২1০ ২০ ২৬০) ২৯শে- ২৬০3 ৩০শে--২৩/৭ | 
“রোডেসিয়া কপার--২৪শে ৮/০ ; ২৭শে--৮%০ ॥০ ৪৮০ ; ৩০শে--॥০ 
কনসোলিটেড টীন--২৯শে ২৮%০। 
ইলেকটী.ক ও টেলিফান 
বেঙ্গল টেলিফোন-_২৪শে (অভি) ১৬॥০ ১৬৮০ ; ২৭শে_-(অর্ডি) ১৬/০ 
২৮শে- (প্রেফ) ১১॥/০ ১১৪৮০ ১২০ ১ ২৯শে (অনি) ১৬৪০ ১৭৭. (প্রেফ) 
১১৪৮০ ১২%* ! ঢাকা ইলেকটি:ক-_২৭শে ১৫1০ ১0৮০ ) 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
বার্ণ এণ্ড কোং--২৪শে জানুয়ারী (অভি) ৩৭৫২ 3 ২৭শে--৩৭৫২ ৩৭৬২ 
৩৭৭২7 ২৮শে--৩৮০৯২ ৩৮২৯৬ ৩৮১৯ ২৯শে--৩৭৮৯ ৩৮২২ 3 ৩০শে 
৩৭৯২ ৩৮৩৯1 ইণ্ডিয়ান ম্যালয়েবল কাষ্টিং_২৪শে (প্রেফ) ২1/*। 
ইণ্ডিয়ান গ্যালভানইজিং--২৯শে ২৯৮০ ৩১/০ ৩১॥০। হুকুমটাদ ীল- ২৪শে 
(অভি) ৯৮৮০ ; (প্রেফ) ২1৮০ ২৮০ ২১/০ ২৩০ ২৮৮০ ; ২৭শে--(প্রেফ) 
৪০) ২৮শে--১০৮০ ৯১1০ (প্রেফ) ২৮/০ ২৮০০ ৩২ ২৯শে-(অডি) 
১1%০ (প্রেফ) ২৮৮০ ৩/০ ২৮/০ ; ৩০শে--১০1৩/০ 


৯০1০ Solo 


(পরে) ২৮৮০ ৩২ |: কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং 
২৮শে (প্রফ) ১২৬২ ১২৮৯ ১২৮২; ২৯শেঅভি ৪8৮০3 ৩০শে 
৪1১০ 88৭ | ইত্ডিযান আররণ এণ্ড ষ্টিল-_২৪শে ২৯৪৩০ ৩০২ ৩০৩/০ 
৩০1০০ ৩০1%০ ৩০%০ ৩১৯. ৩১/০ ৩০০%০ ; ২৭শে--৩০৩/০ ৩০/০ ৩ouo 
৩০%৩/০ ; 
৩১]০ ৩১২ | 


১০||০ 


২৮খে-৩০৮শ০ ৩১৮০ ৩০৮%০ ৩১৪০ ৩১/০ ; ২৯শেঁ--_৩০॥%/০ 
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড স্ীল__২৪শে ৭৩০ ৭০ ২৭শে-_৭8/০ 
৭8%০ 7 ২৮শে-_৭৮০ ৭৮%* ৮০ ৮1/* ১ ২৯শে-৮1০ ৮1৮০ $ ৩শে- ৮০ 
৮//০। সাবণ ইন্জিনিয়ারিং--২৪শে €1%০ ৩০শে--1/০ ৬২ ৫0৮০ 
ষ্টীল কর্পোরেশন-_ ২৪ (অভি) ১৮৩০ ১৮৮০ ১৮1০ ১৮০ ১৮৪০ ১৯২ 
১৮]৩/০ ১৮৮০ ; ২৭শৈ--১৮৮%০ ১৯২ ১৮%/০ ১৯/০ ১৮৪৩০ ১৮৮০ ১৮৪৩/০ 
(প্রেফ) ১১৪৪০ ১১৫২ ১১৬২ 3 ২৮শে-১৮দ৩/০ ১৯০ ১৯৫০ ১৯/০ ১৯২3 
২৯শে-১৮৭০ ১৯ 3 ৩০শে- ১৮7৮০ ১৯৪%০ ১৯০1 
মার্শালস_ ২৭শে_২/০ ২৩/০ ; ২৮শে-২৩০ ২1/০ ২1৮০) হ৯শে ২৩০ 
২৮০ ; ৩০শে--২৩/* ২%০ | ষ্টাল প্রভাস _২৮শে ৫[০ €7%০ €1/০ | 
চিনির কল 

বুল্যাণ্ত--২৪শে জানুয়ারী ১৫1০ ১৪০ ; কেরু এণ্ড কোং-_২৪শে ৯০ ; 
২৮শে ৯/০; ২৯শে ৯০; কানপুর- ২৯শে ১৭%০ ১৮৯3১ গুংশে ১৮%০, 
১৮ পূ্ণিয়া--২৪শে ৭২) ২৯শে ৬৮/০; চম্পারণ-_২৯শে ১৩॥০; ৩০শে 
১৩৪০ ১৪২ ; রাজা--২৪শে ১৫৪০ ১৫৮ ; ২৮শে ১৫1০ ১৫1%০ 

চাঁ বাগান 

বিশ্বনাথ ২২শে--২৫॥০ ) ২৫শে-২৪1০ 5 ২৮শে--২৬২ ৩০শে 
২৬৯১ ইষ্টইত্ডিয়া ২৪শে--৯%০ 3) হাণ্টাপাঁড়া ২৪শে--৩৪২২ ৩৪ ৪২১ ২৮শে 
৩৪৩১ ৩৪৬২ ; হলদিবাড়ী ২৪শে ২১1০3 ২৮শে ২১৮০ ২২২ ; হাঁসিমারা 
২৮শে--৪১/৮০ ৪১%* ) ৩০শে--৪১1%০ ) হাতীক্ষীরা ২৪শে--১৭দ) 
২৭শে--১৮]* ১৮৩০ ) পাত্রকোলা ২৮শে--৮২০২ ৮২৪৫০ ) ২৯শে--৮৩০২9 
জয়বীরপাড়া ২৪শে__২০।০ তেজপুর ২৭শে-_(অন্ডি) ৭%০ ৭০/০; ২৮শে 
৭1০ ৭1৩০ ৭৮০ ) ২৯শে৭৩/ ৭1০ (প্রেফ) ১৩৮০ ১৪২ ৩০শে৭8০ 
৭/%০ ; তুকভার ২৭শে--১০।%০ ১০1%০ ; ২৯শে__১০৪%০ ১০৭৮০ ১০৪০ 5 


৩০শে ১১২ ] বিবিধ 

বি আই কর্পোরেশন ২৪শে (অভি)--৪॥০ ৪৮%০ ) ২৭শে ৪8৮ ; ২৮শে 
৪%/০ ৪৮%০ ৫২ ৪৮৩/০ ) ২৯শে ৪৮/০ ৪%%০ ; ৩০শে ১৭৮০ ; কলিকাতা 
ট্টাম ৩০শে (অভি)_-১৩দ০ ; ইণ্ডিয়ান উড, প্রভা্টস ২৪শে-__২৭1৮* ২৭৮০ 
২৭শে ২৭1০ ২৭1০; ২৮শে ২৭1৮০ ; ২৯শে ২৭1০) ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ 
২৪শে--২১1* ২৯৩০ ২১৪০ ২২২ ২১৪৮০ ২২০ ২৯]০ ২১৩০; ২৮শে 


২২২ ২২%০ ) ৩০ণে ২১1৩০ ২১1%০ ; রোটাস _ইণ্ডাষ্ীজ ২৪শে (প্রেফ)__* 
১৪৪; (অডি) ২০০ ; টিটাগভ পেপার ২৪শে (অভি)--১৭২ ১৬৮০/০ ১৭%০ ; 


(৫২ সুদের প্রেফ)_-১১৩০ ; ২৭শে--১৬॥/০ 
১৭৩০ 7 ২৮শে-_১৭২ ১৭1/০ (প্রেফ)--১১৩৷০ ; ২৯শে ১৭/০ ১৭/০ ১৬॥%/০ 
আসাম সন্ত ২৪শে-_৩|০ ৩|/ ৩/০; 
২৯শে--৩৩০ ৩1/০ 3 ৩*শে--৩৮০ ৩1/০ ; বেঙ্গল টিম্বার ৩০শে (প্রেফ) = 
১৯৬২ ৯৯৭২) মেদিনীপুর জমিদারী ২৮শে--৭২২ ; ইণ্ডিয়ান জেনারেল 
নেভিগেশন ২৮শে_-৭৯২ ৮০২ ৮ 


পাটের বাজার 

কলিকাতা :৩০শে জানুয়ারী 

গবর্মেন্টের সহিত পাটকলওয়ালাদের চুক্তি অনুসারে গত €ই জানুয়ারী 
মধ্যে পাটকল ওযালাদেব তরফ হইতে প্রথম কিস্তিতে ১৫ লক্ষ বেল পাট 
ক্রষ করার কথা ছিল। সেই.কিন্তির তারিখ শেষ হওয়ার পর হইতে পাঁটকল- 
ওযালারা আর পাট ক্রয় বিষয়ে বিশেষ" কিছু আগ্রহ দেখাইতেছেন না। 
আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দ্বিতীয় কিস্তি অনুযায়ী তাহাদের ১০ লক্ষ 
বেল পাট ক্রয় করিবার কথা আছে। কিন্তু পাঁটকলওয়ালারা সেজন্য এখনও 
কোন তৎপরতা দ্বেখাইতেছেন না। যেরূপ সামান্ মাত্রায় তাহার' পাট ক্রয় 
করিতেছেন সেভাবে কাজ চলিতে থাকিলে দ্বিতীয় কিস্তির নির্ধারিত 


১৯/০  ১৯%/০ 


১৬৮%০ ১৭০ ১৬দ৩/০ 


১৭৯ ১৭০ 5 ৩০শে--১৭২ ১৭০ 3 


পরিমাণও প্রথম কিন্তির মতই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে! কিন্তু চুক্তিতে সমস্ত 


৯৯০ 


আধিক জগৎ 


[ ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 








বিষয়ই পাটকলওয়াদের অভিকুচির 'উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । পাট- 
ক্রয়ের জন্ত চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তাহাদের উপর একটা দাবী করা চলে বটে 
কিন্ত আসলে তাহারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে কোন মতেই বাধ্য 
নহেন। গবর্ণমেপ্টের অনুরোধ অনুযায়ী পাঁটেব বাজারে উৎসাহ সঞ্চারের 
জন্ত তাহারা ১ই জানুয়ারী মধ্যে কিছু বেশী পাট ক্রয় করিয়াছেন বটে। 
‘কিন্তু প্রথম কিস্তির সর্ত তাহারা সম্পূর্ণ পূরণ করেন নাই। কেননা যে 
পরিমাণ পাট ক্রয় করিবার কথা ছিল তাহারা পাট কিনিষাছেন সে তুলনায় 
দেড়. লক্ষ বেল কম। চটের চাঁহিদী কম বলিয়া এবং চটকলগুলিতে 
ইতিমধ্যেই মজুত পাটের পরিমাণ অত্যধিক যাত্রায় বাড়িষা যাওয়ার 
অজুহাতে পাটকলওয়ালারা বর্তমানে পাট ক্রয়ের মাত্রা যেরূপ হ্রাস কবিয়া- 
ছেন তাহাতে দ্বিতীয় কিস্তিতে ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে! এইরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই পাটের বাজাবে অপেক্ষাকৃত 
মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফাটকা বাঁজাবে পাটের দর গত 
সপ্তাহের তুলনায়, আরও কিছু নামিয়া গিষাছে। নিয়ে ফাটকা বাজারের 
এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল 


- তারিখ সর্ধোচ্চদর সর্ধনিয্দর বাজার বন্ধের দর 
২৭শে জানুয়ারী ৪০২. ৩৯০ ৩৯০ - 
২৮শে জানুয়ারী ৩৯০ - ৩৯%০ ৩৯%০ 
২৯শে জানুয়ারী ৩৯1০ ৩৮৪৮০ ৩৯%০ 
৩০শে জানুয়ারী ৩৯৭. ৩৮০ ৩৯২ 

৩১শে জানুয়ারী 


পাটকলওয়ালীরা যদি চুক্তির সর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ পাট 
ক্ৰয় না করেন তবে গবর্ণমেন্ট অবস্থা বুঝিয়া নিজেরা পাট এঁয় করিয়া সেই 
সর্ত পূরণ করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু প্রথম কিস্তিতে যদিও পাটকল- 
ওয়ালারা দেড় লক্ষ বেল কম পাট ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
তথাপি এপধ্যস্ত গবর্ণমেপ্ট সেই কমতি পুরণে কোনরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন 
না। ৯৫ই তারিখের কিস্তি শেষ হওয়ার পর এক পক্ষকাল সময় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট তাহাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে অগ্রসর হইবেন কিনা 
ইতিমধ্যে সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে সঙ্গত ছিল। 
গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত জানা গেলে পাটকলওয়ালাদের সহিত তাঁহাদের চুক্তির 
ভবিষ্যৎ তথা পাটের বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিগ রানি 
হইত। 

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাছে 2 EE পক্ষ হইতে পাট ক্রয় 
বিষয়ে কোন আগ্রহ তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। ফাষ্ট ও লাইটনিংস 
শ্রেণীর প্রতি বেল পাটের দাম ছিল যথাক্রমে ৪১ টাকা ও ৩৬ টাকা! 


' আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে মাত্র ইউরোপীয় জাত ও ডিষ্ট্ 
শ্রেণীর পাটের কিছু কাজ কারবার হইয়াছে । এই ছুই শ্রেণীর পাটের দর 


মিডল ৯।৮ আনা ও ৭ টাকা এবং বটম ৯ টাকা ও ৭ টাকা দীড়াইয়াছিল ₹ 


থলে চট 


. এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের অবস্থা অনেকটা গত সপ্তাহেরই এ 
অনুরূপ ছিল। গত ২৪শে জানুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টাব চটের দরে ১৩॥ |. 
ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৭ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে দু 


১৩৪ আনা ও ১৭ আনা ছড়ায়াছে। 


. সোণা ও রূপ 


কলিকাতা, ৩০শে জামুয়ারী ৪ 

সোণার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে ॥ 
নাই। গত সপ্তাহের শেষভাগে স্বর্ণের যে দর ছিল এ সপ্তাহেও তাহা একই { 
স্তরে বর্তমান রহিয়াছে বলা যায়। সামরিক উঠতি পড়তি এক আনার { 
বেশী হয় নাই। বোস্বাই এবং কৃলিকাতার বাজারে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণও 4 
- অপরিবপ্ডিত আছে। অন্ত বোস্বাইয়ে রেড়ি স্বর্ণ ৪২২ টাকা ৬ পাই দরে 









৪২।* আনা । লগ্ুনেও প্রতি আউন্স স্বর্ণের মূল্য ১৬৮ শিলিংএ অপরিবন্তিভ- 
ছিল । ৃ 

রূপার বাজারে এ সপ্তাহে দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হুইয়াছে। বাজাটে- 
রৌপ্য আমদানী বৃদ্ধির গুজবে ব্যবসায়ীগণ মজুদ রেডি রৌপ্য ছাড়িতেছেনা ।' 


‘এদিকে মজুদ রূপার পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় রূপার দরে 


পুর্ব সপ্তাহে যে উন্নতি ঘটিযাছিল এ সপ্তাহেও তাহা অব্যাহত আছে। অস্ত 
বোম্বাই বাজারে ৬৩০০ আনা দরে রেডি রূপার (প্রতি ১০০ ভরি ) বাজার 
খোলে এবং ৬৩৬০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। অদ্যকার কলিকাতার দূর ৬৩৬" 
এবং এ খুচরাদর ৬৩।/০ আনা ছিল। | 

লওণেও আলোচ্য সপ্তাহে রূপার মূল্যে উঠতি পভ্‌তি খুব কম হুইয়াছে।' 
প্রতি আউন্স স্বর্ণ রূপার মূল্য ২৩২ পেনীতে স্থির ছিল মোটামুটা এরূপ বলা, 


যায়। 
তুলা ও কাঁপড় 
কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারের উন্নতির ফলে বোস্বাইএর তুলার, 
বাজারেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বোষ্বাইএ অন্যান্ত প্রদেশ হইতে - 
তুলাব আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে) তবে দেশীয় তুলার মূল্যের হার এত: 
নিম পর্ধ্যায়ে দড়াইয়াছে যে, কারবার বৃদ্ধিব সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর তুলার উপরেও 
উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। আলোচ্য সন্তাহেব শেষের দিকে রপ্তানী 
কারকগণ তুলা ক্রয়ের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে। বৌরোচ এপ্রিল__মে 
১৮৭২ টাকা এবং জুলাই-_আগষ্ট ৯৯১ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে! বেঙ্গল: 
মার্চের দূর ১২৭1০ দাড়ায় । ওমরা মার্চের দর ১৫২০ আনায় বাজার বন্ধ: 
হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৭৭৷০, ১৮১ ১২৫॥ ছিল। | 
বিদেশের তুলার বাজ্জারে অনিশ্চযতার ভাব দেখা গিয়াছে। নিউ- 
ইউর্কের বাজারে মার্চ ও মের দর যথাক্রমে ১*.৪* ও ১০.৪৩ সেণ্ট ছিল।, 
লিভারপুলের বাজারে মন্দা গিয়াছে। আমেরিকান বীর ৮২১ পেনী; 
এবং মার্চের দর ৮২৬ পেনী ছিল। "*:," 
. কাপড় রি 
সম্প্রতি তুলার বাজারে যে সামান্ত উন্নতি না 
কাপডের বাজারেও উন্নতি দেখা দিবার সম্ভাবনা । বাজারে চলতি দর এবং 


অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত দরের মধ্যে বিশেষ তারতম্যের ফলে অগ্রিম ,.. 
কারবারের প্রতি ব্যবসায়ীগণ, কোন উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন না।, 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে দেশী কাপডের কলসমূহ. সামান্, কিছু. 
কারবার সম্পন্ন করে। জাপানী কাপড়ের বাজার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল? 
গ্রীক্মকালে ব্যবহারোপযোগী বন্ধের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহার মূল্য বৃদ্ধি 
088 





মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭০১০০ | 
299 জলরাজ্জন ৮,৩০০ 252) জলরশ্মি ৭১১০০ 
» » জলমোহন ৮,৩০০ 222 জলরত্ব ৬,৫০০ 
3333 জলপুত্র ৮,১৫০ EE জলপদ্ষ 
» » এতো Mo 2 528 জলমনি 
হত 2 জলদূত ৮১৩৫০ জলবাঁলা 
5115 

2125 জলবীর ৮১০৫৩ 
3233 জলগ্জ। ৮১০৫০ 2. 22 না 
25 আজ যমুন ৮১০৫০ » » জঁ দু 
252 জল্পালক ৭,০8০ 7 7 এল হিন্দ 
299 জলজ্যোতি ৭১১৫০ এল মদিনা 

ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £- 


বাজার খুলিয়া ৪২/০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। অতকার কলিকাতার দর 8 ০০৯৭০০৭৫০০৯ ঞত 

















কার্ধ্যালয়_-১২২নং বহুবাজার ষ্টীট 


গুয়। 
এসোসিয়েটেড 
ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৪নং ক্লাইভ গ্রীট 











৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড 
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আমাদের পরম বন্ধু প্রবীণ সাংবাদিক শচীল্দ্র প্রসাদ বসু মহাশয় 
গত-১*ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাস ভবনে ৬০বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত বস্থ তাহার প্রথম জীবনে 
রাজনৈতিক কন্মী ও নেতারূপে এবং পরবর্তী জীবনে সাংবাদিক ও 
সমাজসেবীরূপে দেশের সেরা করিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাঁহার 
এই মৃত্যুতে দেশবাসী মাত্রেই মন্মবেদনা অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। 


শচীন্দ প্রসাদ তাহার তীক্ষবুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির বলে ছাত্রাবস্থাতেই দেশের ' 


যুবক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় হইয়া দাড়াইয়াছিলেন। গত স্বদেশী 
আন্দোলনের. যুগে তাহার বাগ্সিতা ও উৎসাহশীল কার্ধ্যধারায় আকৃষ্ট 
হইয়া দেশনেতা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে অহ্যতম 
সহকন্মী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন এন্টিসাকু'লার 
সোসাইটির তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। দেশ সেবার অপরাধে ১৮১৮ 
সালের তিন আইন" অনুসারে স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা' প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি বাঙ্গলা দেশ হইতে 
নির্বাসিত. হন। মুক্তিলাভের পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। 
এ সময় হইতে ছ্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সাহচর্য্য তাহার 
জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার. করে। পরবর্তী জীবনে 
সত্য ৷ বিহার দদা আলতা তির 
আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে ৷ প্রথমতঃ দেশের আধিক কল্যাণ-সাধনার 


কাজে.সাহায্য করিবার.জন্য তিনি “ব্যবসা. ও বাণিজ্য নামক একখান! 


মাসিকপত্র পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন৷ দ্বিতীয়তঃ তিনি নারী- 
রক্ষা সমিতি ও অন্যরিধ সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন । মৃত্যুকালে তিনি ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্জের 
অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। তাহার মত কৃতী ব্যক্তির এই 
অকাল মৃত্যু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা তাহার পত্রী স্বনাম- 


“খ্যাতা শ্রীযুক্ত কুমুদিনী বস্তু ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনকে এই শোকে 


আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 
ধাপ্লাবাজীর চরম 


পাট ক্রয় 2 হলি চা 
চুক্তি হয় তাহা যে পাটচাষীর সহিত একটা চূড়ান্ত রকম ধাপ্পাবাজী 
তাহা দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে ৷ উক্ত চুক্তির সর্ত ছিল যে 
গত ১৫ই জাম্ুয়ারী পর্যন্ত এক মাসে চটকলসমূহ ১৫ লক্ষ বেল এবং 
উহার পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত এক মাসে ১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় 
করিবে। তবে চটকলসমূহ যদি এই পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে 
অপারগ হয় তাহা হইলে বাঙ্গল! সরকার প্রয়োজনানুরূপ পাট ক্রয় 
করিয়া কৃষকের পক্ষে উপরোক্তরূপ পরিমাণ পাট বিক্রয়ের সুযোগ 
করিয়া দিবেন। উক্ত চুক্তির সর্ত অনুযায়ী চটকলসমূহ গত ১৫ই 
জানুয়ারী তারিখ পধ্যস্ত ১৫ লক্ষ বেলের পরিবর্তে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার 
৭৪৫ বেল পাট ক্রয় করে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এঁ তারিখের মধ্যে 
বাকী ১ লক্ষ ৪১ হাজার ২৫৫ বেল পাট ক্রয় করিয়া ১৫ লক্ষ বেল 


পুরণ করিয়া দেন- নাই। উহার পরবর্তী: একমাস শেষ হইল। 
. আমরা যৃতদুর অবগত হইলাম তাহাতে এই এক মাসে অর্থাৎ গত: 


১০১৪ 


১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত চটকলনমূহ ১০ লক্ষ বেলের পরিবর্তে 
মাত্রি-৫৬ লক্ষ বেলেরধবেশীপটিক্রয় করে নাই। কাজেই চুক্তির 
'সর্ত অমুযা[য়ী,_এই সময়ে রাঙ্গরা, সরকারের ৪1৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় 
করা কর্তরা ছিল ।.. কিন্ত প্রথম মাসের স্যায় দ্বিতীয় মাসেও বাঙ্গল! 
সরকার এক তোলা পাটও “খরিদ -করেন নাই। বাক্সুলা সরকারের 
যখন পাট ক্রয় করিবার ইচ্ছা বা সামর্থ্য নাই তখন দিল্লীতে এই 
ধরণের. একটা চুক্তি করিয়া, কৃষককে স্তোকবাক্য দিবার কি প্রয়োজন 
ছিল. এই চুক্তি সম্পাদিত হুইবার*পরে দায়িত্বশীল মন্ত্রীগণ মফঃম্বলে 





কৃষকগণকে অপ্রমুল্যে পাট বিক্রয় না করিতে উপুদ্বেশ দিয়! বেড়াইয়া- , 


ছেন। কিন্তু চটকল ও গবর্ণমেন্ট কেহই চুক্তিমত পাট ক্রয় না করার 


দরুণ গত কয়েক দিনের মধ্যে ফাটকা বাজারে পাটের দর প্রতি বেলে _. 
৫ টাকা কমিয়া গিয়াছে 'এবং মফঃম্বলেও উহার প্রতিক্রিয়া -দেখা : 
যাইতেছে । যাগ নাজ যায হিয় 


হইল তাহা পূরণ করিবে কে? Ke 
বীমা আইনের সংশোধন 
গত ‘৭ই' ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের গেজেটের একটা 
অতিরিক্ত সংখ্যায় ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধনের জন্য পরিকল্পিত 
একটা বিলের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে 


বর্তমানে এই বিল লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে । বিলের একটা " 


ধারা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। নুতন বীমা আইনে এরূপ 
ব্যবস্থা হইয়াছিল যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে বীমার 'কাজ 
করিবার জন্ত ভারত সরকারের বীমা বিভাগ হইতে একটা সার্টিফিকেট 
লইতে হইবে। তদনুসারে সমস্ত বীমা কোম্পানীই সার্টিফিকেট গ্রহণ 
করিয়াছে। কিন্ত এক্ষণে নুতন বিলে বলা হইতেছে যে প্রত্যেক বীমা 
কোম্পানীকে প্রত্যেক বৎসর একটা নির্দিষ্ট ফি. দিয়া সার্টিফিকেট 


গ্রহণ করিতে হইবে এবং ব্যবসায়ের পরিমাণ ভেদে ফি'র পরিমাণ ' 


প্রত্যেক শ্রেণীর বীমার কাঁজের জন্য অনুদ্ধ এক হাজার টাক! হইবে । 


ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উপর সার্টিফিকেটের নামে এই ধরণের ' 


একটা বাঁধিক ট্যাক্স বসাইবার কোন হেতুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
বিলটার ভাষা এরূপ কৌশলক্রমে রচিত হইয়াছে যাহাতে দেশের 
ক্ষুদ্রাকার বীমা কোম্পানীগুলিকে সার্টিফিকেট বাবদ বৎসরে কত টাকা 
দিতে হইবে তীহা বুঝা যায় না।' তবে এই বিলে প্রভিডেন্ট 
কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন ফি বৎসরে ২ শত টাকা এবং নূতন বীমা 
কোম্পানীর প্রথম বৎসরের ফি ৫ শত টাকা নিদ্ধারিত হইয়াছে । 
কাজেই যে সব বীমা কোম্পানী. বর্তমানে ব্যবসা চাঁলাইতেছে 
তাহাদের ফি'র পরিমাণ যে বৎসরে ৫ শত টাকা অপেক্ষা বেশী হইবে 
তাহা খুবই মনে করা যায়।: তাহাও আবার প্রত্যেক শ্রেণীর বীমা 
ব্যবসায়ের জন্য ৷ নূতন বিল পাশ হইলে দেশের যে সমস্ত বাঁমা 
কোম্পানী বৎসরে ৮১০ লক্ষ টাকার বীমার কাঁজ করিয়া থাকে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে মোটর বা অন্য শ্রেণীর কিছু কিছু- বীমার কাক্ত করে 
তাহাদিগকে ও রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য বৎসরে এক হাজার কি 
ততোধিক পরিমাণ টাকা দিতে হইবে । 

'_ কেবল বীমা কোম্পানী নহে । নূতন সংশোধন আইনে এজেন্টদের 
, উপরও অতিরিক্ত 'করভা'র চাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এতদিন 
পর্য্যন্ত এজেন্টদের লাইসেন্স ফি'র পরিমাণ এক টাকা নিদ্ধারিত ছিল। 
সংশোধন আইনে-উহার পরিমাণ তিন টাকা করিয়া নির্ধারিত কর! 
হইতেছে এবং কোন এজেন্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার লাইসেন্স 
পুনঃপ্রবর্তন না করিলে তাহাকে এক টাকা জরিমানা করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। কোম্পানীর উপর রেজিস্ট্রেশন ফি'র ম্যায় উহাও যে একটা 
উৎগীড়নমূলক ব্যবস্থা তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 


চা'লের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা 

ভারত সরকার একটা বিজ্ঞপ্তিপত্রে জানহিয়াছেন যে প্রাচ্য দেশ: 
সমূহে যুদ্ধের পরিস্থিতি যে প্রকার দাড়াইয়াছে তাহাতে বর্ম 
শয়োক্গমে-সযন্ত জাহাজ নিয়োজিত করা আবশ্যক, হইতে? পারেন 
এরূপ অবস্থায় 'ব্রহ্মদ্েশ- হইতে, ভারতবর্ষে চাল আমদানীর পক্ষে | 
অন্তরায় উপস্থিত হওয়ার দরুণ চা'লের মূল্য বৃদ্ধি' হওযা খুরুই 
সম্ভবপরণ' তবে এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না'এবং. কিছুকাল 
মধ্যে ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতে টা'ল আমদানীর জন্য জাহাজের ব্যবস্থা 
করা সম্ভবপর হইবে। কাজেই চালের সাময়িক অভাব দেখিয়া | 
ব্যবসায়ীগণ যেন উহার মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া না দেয়। .. 
.চাঁলের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা দেখিয়া ভারত সরকার - 
যে বিচলিত হইয়াছেন এজন্য তাহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 





‘ করিতেছি ।' কিন্তু তাহারা যে আশ্বাসবাক্য দিয়াছেন এবং ব্যবসায়ী- 
,, গণকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে কেহই সান্বনালাত করিবে 


না। গবর্ণমেন্ট বোধহয় আরব, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ 
বিস্তৃতির আশঙ্কার কথা মনে করিয়াই চাল আমদানীর থক্ষে জাহাজের. 
অভাবকে একটা সাময়িক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্ত 
গত এক সপ্তাহের মধ্যে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
ছা অষ্ট্রেলিয়া,-মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেও যুদ্ধ বিস্তৃত হইয়া- পড়িবে 
ঝলয়া প্রবল আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে । এই. আশঙ্কা 
সত্যে পরিণত হইলে ব্রহ্ষদেশ হইতে ভারতবর্ষে চালের 
আমদানী ' বহুদিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিতে ' পারে। . 'এরূপক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ীগণ যে চালের মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া i তাহা বলাই 
বাহুল্য। চা'লের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশ নিঃসন্দেহে 'দিন ' দিন একটা, 
সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে। অবিলম্বে উহার প্রতিকার : হওয়া 
বাঞ্চনীয় । বাঙ্গলা সরকার পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন 
নযায় রিমা তিনি এই ব্যাপারে কি করিতেছেন? 
._ শিল্পপ্রচে্ঠা ও মুলধন সমস্ত। 

সম্প্রতি ময়মনসিংহ সহরে কতিপয় বিশিষ্ট জমিদার ও স্থানীয় 
গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক: সভায় নাথ' ব্যাঙ্ক লিমিটেড়ের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ কে, এন, দালাল বাঙ্গালীর শিল্পপ্রচেষ্টা ও মূলধন 'সমস্তা 
সম্পর্কে একটি-সুচিত্তিত বক্ততা প্রদান করিয়াছেন। দেশের বর্তমান 


* অবস্থায় আমরা" এই বক্তৃতাটি বিশেষ সময়োচিত ও গ্রাণিধানযৌগ্য 


বলিয়া মনে করি । বাঙ্গলা দেশের ভিতরে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী 


' কীচামাল, শিল্পজাতদ্রব্যের চাহিদা, শিল্পকারখানায় কাজ" করিবার 


উপযোগী শ্রমিক দল--কোনকিছুরই অভাব নাই'। ' এই সব 
স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা সত্বেও যে এপ্রদেশে শিল্পের বিশেষ প্রসার - 
সাধিত হইতেছে না বর্তমানে তাহার প্রধান 'কারণ্‌ মূলধন সংগ্রহের 
সমস্তা। যীহাদের হাতে টাকাকড়ি আছে তাহারা .শিল্পব্যবসায়ে ' 
তাহা বড় একটা খাটাইতে চাহেন না। ফলে টাকার অভাবে এদেশে 
নূতন শিল্পব্যবসা গড়িয়া তোলা বিশেষ সম্ভবপর হইয়া-উঠিতেছে না। 
যেসব শিল্প কারখানা দেশে স্থাপিত আছে নূতন মূলধন সংগ্রহের 
সুবিধা না থাকাতে উহাদেরও প্রয়োজনামুরপ বিস্তৃতি সাধন করা' 
কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। শিল্পের মুলধন- সরবরাহ“ বিষয়ে এই 
মারাত্মক অসুবিধা দূর করিবার. জন্য. মিঃ দালাল তাহার বন্ধৃতায় 
দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের- প্রয়োজনীয়তা: 
ব্যক্ত করিয়াছেন।. দেশের অর্থ বিনিয়োগকারী ও শিল্পোদ্যোগীদের, 
ভিতর প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করিবার পক্ষে এইরূপ 
ব্যাঙ্কের সার্থকতা খুবই বেশী ৷. কিন্তু এদেশে: বর্তমানে উপযুক্ত সংখ্যক 


১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিলেও ইগ্ডাস্্ীয়াল ব্যাঙ্ক খুব কমই স্থাপিত 
হইয়াছে । কমাণিয়াল ব্যাঙ্কগুলি শিল্প ব্যবসায়ের প্রয়োজনে সাঁময়িক- 


ভাবে উহার কার্ধ্যকরী মূলধন যোগাইতে পারে। কিন্তু শিল্প কারখানার” 


জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বেশীদিনের মিয়াদে 
অর্থ দাদন করা কমানিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে সহজও.নহে--দঙ্গতও নহে। 
কেননা, উহাদের প্রাপ্ত টাকার বেশীর ভাগই স্বল্প মিয়াদী আমানত । 
এই অবস্থায় শিল্পব্যবসায়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় দীর্ঘ মিয়াদী অর্থ 
দাদনের জন্য মিঃ দালাল দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইগ্াসীয়াল ব্যাঙ্ক 
স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক দেশের লোকের 
নিকট হইতে দীর্ঘদিনের মিয়াদে টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা 
দীর্ঘদিনের জন্য শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগ করিবে। আর তাহাতে 
দেশের শিল্পোন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। মিঃ দালাল দেশে একজন 
কৃতি ব্যববসায়ী বলিয়! সুপরিচিত। শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাস্তব 
অভিজ্ঞতা হইতে তিনি অনেকবার অনেক বক্তৃতায় শিল্পের মূলধন 
সরবরাহ বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা করা সম্পর্কে দেশবাসীর মনোযোগ 
আকর্ষণ-করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ চেষ্টার ফলে দেশের বিত্তশালী 
ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর দৃষ্টি যদি এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে নিয়োজিত 
হয় তবে তাহাতে দেশের মহোপকার সাধিত হইবে । . 

"কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪১-৪২ সালের 
'য়ে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে চলতি বৎসরের মত 
আগামী, বৎসরের. জন্যও বেশী রকম ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। 
আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের আয় ২ কোটী ৫৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
ও ব্যয় ২ কোটা ৫৯ লক্ষ টাকা ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৭৬ হাজার টাকা 
ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালের প্রথমে 
মোট ৪০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা নগদ তহবিল নিয়া কার্য্য সুরু করা 
হইবে। উহা হইতে অনুমিত ঘাটতি পুরণ করিয়া আগামী বৎসরের 
শেষে কর্পোরেশনের এই নগদ তহবিলের পরিমাণ দীড়াইবে ৩৯ লক্ষ 
৭৪ হাজার টাকা । 

ES HOE ETE EE তিক আাদিক 
দুর্দশার পরিচায়ক । গত ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে প্রতি বৎসরই 
কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে। আর 
পূর্ব্বেকোর উদ ত্ত তহবিল ছারা এইরূপ ঘাটতি পূরণ করা তইতেছে। 
১৯৩০-৩১ সালে কলিকাতা! কর্পোরেশনের হাতে ১ কোটী টাকার মত 
নগদ তহবিল ছিল। এই তহবিল কমিয়া গিয়া ১৯৪১-৪২ সালের 
শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩৯ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। কর্পোরেশনের এইরূপ আথিক দুরবস্থা খুব শোচনীয় 
হইলেও কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ এই দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য 
কোন ুসঙ্গত চেষ্টাযত্র নিয়োগ করিতেছেন না তাহা ছুঃখের বিষয় । 
আয়ের সহিত ব্যয়ের সামপ্রস্ত না থাকাতেই কর্পোরেশনের বর্তমান 
ভুরবস্থা দেখা দিয়াছে । সে হিসাবে অবিলম্বে ব্যয় হ্রাসের একটা 
কাধ্যপদ্ধতি অবলম্বন করা কর্পোরেশনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ৷ 
কিন্ত. এই ব্যয় হ্রাসের ব্যাপারে একটা বিষয় বিশেষভাবে 
মনে রাখিতে হইবে যে, নাগরিক জ্রীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক 
কর্ধধারার উপর কর্পোরেশনের সার্থকতা নির্ভর, করিতেছে । আর 
সেজম্য এ সব দিকের প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ কমাইয়া দিয়া কর্পো- 
রেশনের 'আধিক অবস্থা উন্নত করিতে যাওয়া কাহারও অভিপ্রেত 
নহে। কর্পোরেশনের উচ্চ কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা 
ইত্যাদি সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ সাধারণের একটা বিক্ষোভ লক্ষ্য 


আর্থিক জগৎ 


১০১৫ 





করা যাইতেছে। কংগ্রেস ভারতে সর্বোচ্চ মাহিয়ানার হার স্থির 


“ করিয়া দিয়াছেন, ফাসির এ ৫০০. টাকা- |. কিন্তু মাহিয়ানা ও ভাতা লইয়া 


মাসিক কয়েক 'সহজ্ "টাকা পাইতেছেন এরূপ অফিসারও 
কর্পোরেশনে রহিয়াছেন। গ্রত কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমাগতই যখন 
বাজেটে ঘাটতি পড়িতেছে তখন কর্পোরেশূনের পক্ষে উচ্চ কর্মচারীদের 
মাহিয়ানা হাঁস করিয়া ব্যয় সঙ্কোচের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা খুবই কর্তব্য 
ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া ব্যয় সঙ্কোচ্রে নামে কর্পোরেশন 
কতৃপক্ষ নাগরিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতকগুলি জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাহায্য হ্রাস করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা 
কোনদিক দিয়াই স্ুবিবেচনার পরিচায়ক নহে। চলতি বৎসরের 
তুলনায় আগামী বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় ইলক্ষ ৬৪ হাজার 
টাকা পরিমাণে, হাসপাতাল প্রভৃতিতে সাহায্য ৮ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা পরিমাণে ও সহরের লাইব্রেরীগুলিতে সাহায্যের পরিমাণ ৫৩ 
হাজার টাকা পরিমাণে হাস করা হইয়াছে । এই ধরণের ব্যয় সঙ্কোচের 
বদলে উচ্চ কর্মচারীদের বেতন হ্রাস ও অন্যান্য ধরণের অবাস্তর ব্যয় 
বাহুল্য হ্রাসের দিকে কতৃপক্ষের দৃষ্টি নিয়োজিত হইতে দেখিলে 
আমরা সুখী হইতাম ৷ 
রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় জাপান 

জাপানী মালপত্রের আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বোস্বাইয়ের 
টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া’ পত্রে সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে গত 
সপ্তাহের ‘আধিক জগতে’ তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতে, 
জাপানী পণ্যের আমদানী কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে বিগত সরকারী 
বৎসরের প্রথম নয়. মাঁস এবং বর্তমান বৎসরের প্রথম নয় মাসে উভয় 
দেশের আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ আলোচনা করিয়া তাহা এই 
প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে । জাপান হইতে ভারতবর্ষে রপ্তানীর পরিমাণ 
বৃদ্ধির জন্য জাপান গবর্ণমেন্টও যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন তৎসম্পর্কে 
ইতিমধ্যে আরও তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের. 
বাজারসমূহে জাপানী পণ্যের কাতি বৃদ্ধির জন্য কিছুকাল পূর্ব 
করাচীতে একটা অতিরিক্ত জাপানী কনম্ুলার আঁফিস খোলা 
হইয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি যে. 
কয়েকটা বিশেষ: আইন প্রণয়ণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য । 
বৈদেশিক যুদ্রাবিনিময় বা বাট্রার হার সম্পর্কে যে আইন এতদিন 
বলবৎ ছিল রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য তাহা সংশোধন করা হইয়াছে। 
সর্ববাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বিদেশে পণ্য রপ্তানী করিয়া 
কোন বণিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সরকারী তহবিল হইতে এই ক্ষতিপূরণ্রে 
ব্যবস্থা করিয়া অপর একটা আইন পাশ হইয়াছে এবং পাশ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহা কাধ্যকরী করা হইয়াছে । | 

বর্তমানে জাপান হইতে যে সমস্ত পণ্য অধিক পরিমাণে “আমদানী 
হইতেছে তন্মধ্যে কলকজা, রাসায়নিক ও রঞ্রনদ্রব্য এবং কৃত্রিম 
রেশমই উল্লেখযোগ্য । এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেশীর ভাগের" 
জন্য ভারতবর্ষ বিদেশের মুখাপেক্ষী। জাপানী, পণ্যের আমদানী 
নিয়ন্্র। করা বিবেচিত হইলে উল্লিখিত পণ্যক্রয়ের পক্ষে বিশেষ 
অসুবিধা না হয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা সরকারের"কর্তব্য।. জাপান 
হইতে এই সমস্ত পণ্যের আমদানী হাঁস পাইলে আমেরিকা হইতে 
তাহা ক্রয় করার সুযোগ অম্বেষণ করা উচিত হইবে । 





গত শনিবার অর্থসচিব মিঃ সুরাবন্দী বাঙ্গলা সরকারের আগামী 
১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট উপস্থিত ,.করিয়াছেন তাহার মধ্যে 
নৃতনত্ব কিছুই নাই। পূর্ব পূর্ব্ববারের মত এবারও আয়ের তুলনায় 
ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং এই 


ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার দাবী . 


জানান হইয়াছে । 

অর্থসচিব গত বৎসর যখন বাজেট উপস্থিত করেন সেই সময়ে 
১৯৩৯-৪০ সালের রাজন্বের খাতে আয়ব্যয়ের হিসাবে ১৪ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত বৎসরের 
শেষের দিকে আয়ের পরিমাণ অপ্রত্যাশিতভাবে ২৯ লক্ষ টাকা 
‘বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ব্যয় ৪৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করাতে এই বৎসরে 
১৪ লক্ষ টাকা ঘাটতির পরিবর্তে ৬* লক্ষ টাকা উত্প্ত 
হয় এবং বৎসরের শেষে গবর্ণমেপ্টের হাতে এ খাতে ৬০ লক্ষ টাকা 
উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে হিসাবের পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য 
৪২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং ১০ লক্ষ টাকা জেলাবোর্ড 
ইত্যাদি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হিসাবে জমা রহিয়াছে । কাজেই এই 
বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া মাত্র 
৮ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত হইয়াছিল বলা'যায়। 

চলতি ১৯৪০-৪১ সালে রাজত্বের হিসাবে আয়ের তুলনায় ৫৬ 
লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং মূলধন বিনিয়োগ খাতে আয়ের তুলনায় 
২৫ লক্ষ ৭১-হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া গত বৎসর 
বাজেট উপস্থিত করিবার সময় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু ৯১০ 
মাসের হিসাব দৃষ্টে গত শনিবার অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে 
চলতি বৎসরে রাজস্বের হিসাবে ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে । 
তবে মূলধন খাতে এই বৎসরে ঘাটতির পরিবর্তে ৭৯ লক্ষ টাকা 


উদ্বত্ত হইবে । যদিও উহার মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকাই খণ গ্রহণ করিয়া ' 


উদ্ধ ত্ত দেখান হইয়াছে। যাহা হউক চলতি বৎসরে রাজন্বের খাতে ঘাটতি 
এবং মূলধন বিনিয়োগ খাতে উদ্ত্ব_-এই উভয় মিলিয়া গবর্ণমেপ্টের 
তহবিলে ২৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে । চলতি বৎসরের প্রথমে 
গবর্ণমেন্টের হাতে রাজস্ব ও মূলধন বিনিয়োগ--:এই উভয় খাতে 
উদ্বত্তের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। কাজেই বৎসরের 
শেষে অর্থাৎ আগামী বৎসরের প্রথমে উহার পরিমাণ দীড়াইবে 
১ কোটা ৯২ লক্ষ টাকা । 

আগামী বৎসরে বাঙ্গলা' সরকারের রাজস্বের অবস্থা আরও 
“শোচনীয় হইবে। এ বৎসরে রাজন্বের খাতে গবর্ণমেন্টের মোট আয় 
১৪ কোটী ৩ লক্ষ টাক! এবং মোট ব্যয় ১৫ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা 
হইয়াছে । কাজেই এই দফায় আগামী বৎসরে ১ কোটা ৩৪ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি দাড়াইবে। মূলধন বিনিয়োগ খাতে আগামী বৎসরে 
আয়ের পরিমাণ ১৭ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১৮ 
কোটী ২২ লক্ষ টাক ধরা হইয়াছে । সুতরাং এই দফাঁতেও ২৫ লক্ষ 
টাক! ঘাটতি হইবে এবং রাজস্ব ও মূলধন বিনিয়োগ-_এই উভয় দফায় 
মোট ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা। উপরে বলা 
হইয়াছে যে বৎসরের প্রথমে গবর্ণমেন্টের হাতে মঞ্জুর তহবিলের 
পরিমাণ দাড়াইবে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা । উহা হইতে যদি 


ঘাটতি বাবদ ১ কোটা ৫৯ লক্ষ টাকা চলিয়া যায় তাহা হইলে 
আগামী বৎসরের শেষে গবর্ণমেশ্টের হাতে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ত্ব 
থাকিবে । যাহাদিগকে বৎসরে রাজস্ব ও মূলধন বিনিয়োগ-_এই 
উভয় খাতে সাড়ে তেত্রিশ কোটী টাকার মত ব্যয় করিতে হয় 
তাহাদের পক্ষে হাতে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা লইয়া কাজ করা যে কত, 
অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য ৷ 

অর্থসচিব এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারকল্পে প্রস্তাবিত বিক্রয়- 
করের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন। এই বিলটা কি ভাবে 
পাশ হইবে এবং উহার বাবদ গবর্ণমেন্টের কত টাকা আয় হইবে তাহা 
এখনও বুঝা যাইতেছে না। তবে তাহার আশা এই যে বিলটী এমন- 
ভাবে পাশ হইবে যাহার ফলে কেবল আগামী বৎসরের ঘাট্তি পূরণ 
হইবে না-_এই নূতন করের ফলে জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অধিকতর পরিমাণে অর্থব্যয় করা সম্ভব হইবে। 
এই প্রসঙ্গে অর্থসচিব আরও জানাইয়াছেন যে বিক্রয়করই দেশের , 
উপর সর্বশেষ ট্যাক্স নহে । জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য ভীহাদিগকে 
উহার পরেও আরও নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে এবং উহ! 
অবিলম্বেই করা হইবে (We have to explore still further 
means of increasing our revenue at no distant date.) 

জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য অর্থ বিনিয়োগ .কর৷ গবর্ণমেন্টের 
একটা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য সন্দেহ নাই। আর ঠিক ঠিক জাতিগঠন- 
মূলক কাজে যদি অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তাহা হইলে দেশবাসীর, 
পক্ষে এই উদ্দেশ্যে সাধ্যমত ট্যাক্স প্রদান ‘করাও কর্তব্য । কিন্ত 
বাঙ্গলা সরক্]ুর-জাতিগঠনের নাম লইয়া যে ভাবে অর্থ ব্যয় করিতে- 
ছেন এবং এজন্য যে ভাবে দেশের উপর একের পর আর একটী ' 


. করিয়া ট্যাক্স বসাইতেছেন তাহা দেশের লোক কিছুতেই বরদাস্ত 


করিতে পারে না। বাঙ্গলা দেশে যখন নূতন শাসনতন্ত্র প্রবস্তিত 
হয় সেই সময়ে রাজন্য বাবদ বাঙ্গলা সরকারের বার্ষিক আয়ের 
পরিমাণ ছিল ১১॥ কোটা টাকা। এওঁ সময়ে বাঙলা সরকারকে 
খণের সুদ বাবদ বৎস্রে ৩২ লক্ষ টাকার মত দিতে হইত। নূতন 
শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্টের খণ মকুব হয় এবং পাট- 
রপ্তানী শুল্ক, আয়কর ইত্যাদির দফায় উহাদের আয় উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে বৃদ্ধি পাঁয়। ইহার উপর গবর্ণমেন্ট দেশের উপর বৃত্তিকর 
নামক একটা নূতন কর বদান। উহার ফলে বর্তমানে রাজন্বের 
খাতে গবর্ণমেন্টের আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে বৎসরে ১৪ কোটী 
টাকা । মোটের উপর গত ৫ বৎসরে ধণের সুদ বাবদ গবর্ণমেন্টের 
খরচা ১॥ কোটা টাকা কমিয়াছে এবং আয় অন্ততঃ ১০ কোটা টাকা, 
বেশী হইয়াছে । এই ভাবে অতিরিক্ত প্রায় ১২ কোটা টাকা পাওয়া 
সন্ধে আজ পর্যযস্ত জাত্তিগঠনমূলক উল্লেখযোগ্য কাজে 
তাহারা অবতীর্ণ হন নাই। অথচ উহারা বরাবর অর্থাভাবের 
অন্ভুহাত দেখাইয়া জাতিগঠনমুলক কাজের জন্য আরও অর্থ প্রদান 
করিবার জন্য আর্তনাদ করিতে কোন কস্ুর করিতেছেন না। 

বাঙ্গলা সরকারের জাতিগঠনযূলক কাজের নমুনা কিরূপ তাহা 
দেশবাসী পূর্বের দেখিয়াছেন। বর্তমান বৎসরেও উহার অনেক 'নমুন! 
পাওয়া গিয়াছে । চলতি বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত 

(১০২৬ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 
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'[ভ্ভান্ত্ড সহ্ৰক্বাত্ৰেলত্ৰ আগামী বাজ্েত 





বর্তমান Oe ভারত, সরকারের" ১৯৪১-৪২ সালের 
বাজেট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করা হইবে। বাজেট 
সম্পর্কে প্রায় মাসাধিককাল যাবত নানারূপ জল্পনা-কল্পনা আরস্ত 
হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ট্যাক্সবৃদ্ধির গুজবে বিভিন্ন শেয়ার বাজারেও 
প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল।' ট্যাক্স বৃদ্ধির আশঙ্কা ব্যবসায়ী মহলের 
মন হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলেও সম্প্রতি এই গুজবের প্রতি- 
ক্রিয়া কতকটা হাস পাইয়াছে এবং শেয়ার বাজারেও পুনরায় 
উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে । কিন্তু ইহা সত্তেও আগামী বাজেটে ট্যাক্স 
বৃদ্ধি হইবে না--কিংবা নূতন ট্যাক্স ধার্য হইবে না এরূপ কল্পনা করার 
কোনরূপ অবকাশ নাই। কোন্‌ ট্যাক্স বৃদ্ধি হইবে এবং দেশবাসীর 
উপর নূতন করিয়া কোন্‌ ট্যাক্স বসান হইবে তাহা নির্দেশ করা 
কঠিন। তবে সরকারী আয়-ব্যয়ের গতি আলোচনা করিয়া আগামী 
বাজেট সম্পর্কে আমাদের যে ধারণ! জন্মিয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই 
আলোচনা করা যাইতেছে । 

ব্যয়ের দিক দিয়া সামরিক ব্যয়-সঙ্কুলানের সমস্তাই বর্তমানে 
_ ভারত সরকারের সব্র্বাপেক্ষা বড় সমস্তা এবং একমাত্র সমস্যা বলা 
চলে। যুদ্ধ শেষ না হইলে আগামী বৎসরে বর্তমান বৎসরের তুলনায় 
যে সমর-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । 
বিগত বৎসরের বাজেটে সামরিক বিভাগের ব্যয় বাবদ ৫৩॥ কোটি 
টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল । সম্প্রতি স্তার জেরেমী রেইস্ম্যান প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ভারত সরকারের দৈনিক গড়পরতা সমরবব্যয় প্রায় ২০ 
লক্ষ টাকা ৷ এই হিসাবে সারা বৎসরে সামরিক বিভাগের ব্যয় দাড়ায় 
৭৩ কোটি টাকা এবং ইহা মূল বরাদ্দ অপেক্ষা প্রায় ২০ কোটি টাকা 
বেশী। 'চল্তি বৎসরে যে সমস্ত ট্যা্সবৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা 
" হইতে এবং বিবিধ সমর-খণলব্ধ অর্থ দ্বারা এই অতিরিক্ত ব্যয় মিটান 
সম্ভব হইতে পারে। কিন্ত আগামী বৎসরের বদ্ধিত ব্যয় সঙ্কুলানের 
জন্য ভারত সরকারকে খণ করিয়াই হউক কিংবা ট্যাক্সবৃদ্ধি করিয়াই 
হউক এই দাবী পূরণ করিতে হইবে । খধণ এবং ট্যাক্সবৃদ্ধি হওয়ার 
আর একটি কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্ক বিভাগে আয় হাঁস। 
শুক্ষের দফায় আয় গত কয়েক মাস যাবত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস 
পাইতেছে এবং আগামী বৎসরে এই ক্ষতিপূরণের জন্য ট্যাক্স ধার্য 
কিংবা খণ গ্রহণ করিয়া একটা মোটা টাকার যে ব্যবস্থা করিতে হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। চল্তি সরকারী বৎসরের প্রথম আট মাসে 
বিগত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় আমদানী ও রপ্তানী শুদ্ষের 
দফায় ৫ কোটি টাকা কম আয় হইয়াছে। কিন্ত এই সময় মধ্যে 
উৎপাদন শুন্ধ বাবদ ২ কোটি টাকা'বেশী আয় হইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ 
শিল্প, প্রতিষ্ঠানসমূহের কাৰ্য্য বৃদ্ধি পাইবে সম্ভাবনায় উৎপাদন 
শুক্কের দফায় আগামী বৎসরে আরও আয়বৃদ্ধির আশা করা যায়। 
কিন্তু উহাতে শুল্ক বিভাগের সমষ্টিগত আয় কমই থাকিয়া যাইবে । 
আয়কর কেন্দ্রীয় রাজস্বের আর একটা প্রধান স্তস্ত। নুতন আয়কর 
আইন বলবৎ হওয়ায় সকল শ্রেণীর কোম্পানীকেই, স্বপারট্যাক্স দিতে 
হইবে। “দ্বিতীয়তঃ সম্প্রতি আয়করের উপর একটি সারচার্জ ধার্ধ্য 
হইয়াছে। কাজেই আয়কর বাবদ আগামী বৎসর একটা মোটা 
আয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। শিল্প ব্যবসায়ে উন্নতির দরুণও আয়কর 
বাবদ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ রহিয়াছে । 
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অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত ভারত সরকার যে সমস্ত 
ট্যাক্সের শরণাপন্ন হইবেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে তন্মধ্যে 
অতিরিক্ত লাভের উপরু_ ট্যাক্স অন্যতম । বর্তমানে শতকরা ৫০২ 
টাকা হারে এই ট্যাক্স ধার্য আছে। কিছুদিন পূর্বে গুজব রটিয়াছিল যে 
ভারত সরকার ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই ট্যাক্সের হার 
শতকরা ১০০২ টাকায় উন্নীত করিবেন। অতিরিক্ত লাভের উপর 
ট্যাক্স এদেশে সম্পূর্ণ নৃতন। বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন দিক দিয়া 
এই ট্যাক্সের দফায় আয়ব্যয়ের সম্যক বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। 
এই অবস্থায় এই করের হার আগামী বাজেটে শতকরা ১০০২ টাকা 
করা হইবে বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারিনা । ইহা বৃদ্ধিকরা নেহাৎ 
প্রয়োজনীয় হইলেও শতকরা ৭৫২ টাকার বেশী হইবে না, এরূপ 
আশা করা অন্তায় নয়! ঘাটতি নিবারণ এবং আয় বৃদ্ধির জন্য গত 
কয়েক বৎসর যাবত উৎপাদন শুল্ক গবর্ণমেন্টের একটি প্রধান উপায় 
হইয়া দাড়াইয়াছে। আগামী বাজেটে গবর্ণমেন্ট পুনরায় এই দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া উৎপাদন শুষ্ক বৃদ্ধি এবং নূতন নূতন ছুই একটা 
উৎপাদন শুশ্ব ধার্য্য করিতে পারেন । এযাবত প্রতিবংসর উৎপাদন 
শুস্ক বাবদ শর্করা শিল্প বহু অর্থ সরকারী তহবিলে প্রদান করিয়া 
আসিয়াছে । কিন্তু শর্করা শিল্পের বর্তমান অবস্থায় গবর্ণমেন্ট 
উহার উপর উৎপাদন শুক্ক বৃদ্ধি করিতে সাহসী হইবেন বলিয়া 
মনে হয় না । দিয়াশলাই, লবণ এবং শিল্পের উপর উৎপাদনশুক 
ধার্য্য হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যুদ্ধের সুযোগে 
যে সমস্ত শিল্প লাভবান হইতেছে আগামী বাজেটে উৎপাদনগুস্ক ধার্য্য 
ব্যাপারে ইহাদের প্রতিও অর্থসচিব বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলে আমরা 
বিস্মিত হইব না । আয়কর ধার্য্যযোগ্য নিয়তম আয়ের পরিমাণ ছুই 
হাজার টাকা হইতে এক হাজার টাকা করার সম্ভাবনাও কেহ কেহ 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। বর্তমানে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে এই ব্যবস্থায় 
দেশবাসী যে মোটেই সম্মত হইবে না তাহা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট 
এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই হয়ত সমীচীন মনে করিবেন। ইহার 
আর একটী কারণও আছে। আয়কর বাবদ আয় বৃদ্ধি হইলে 
নিমেয়ারী ব্যবস্থার ফলে প্রদেশসমূহও তাহার অংশ গ্রহণ করিবে। 
ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের লাভের অঙ্ক হ্রাস হওয়া অবশ্স্তাবী । 
অবশ্য যুদ্ধের অজুহাতে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া আয়করের সাকুল্য 
টাকাটাই ভারত সরকার সাময়িকভাবে স্বীয় তহবিলের অন্তর্গত করিয়। 
নিতে পারেন । 

উপরে যে সমস্ত ট্যাক্সের কথা আলোচিত হইল তাহার অধিকাংশই 
প্রদান করিবে শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ । কিন্তু শিল্পের উপর 
ট্যাক্সের বোঝা চাপাইবারও যে একটা সীমা আছে তাহা অর্থসচিবের 
পক্ষে ভুলিয়া গেলে চলে না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারতীয় 
শিল্পের উপর বার্ষিক ১৮ কোটি টাকার অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করা 
হইয়াছে। আগামী বাজেটে শিল্পের লাভক্ষতির প্রশ্ন বিচার না 
করিয়া, করের উপর কর ধাধ্য করিলে এবং বর্তমান করসমূহের হার 
বৃদ্ধি করিলে ভারতীয় শিল্পের ভিত্তি নিশ্চয়ই দুর্বল হইয়া পড়িবে । 
ইহার ফল হইবে এই যে উৎসাহী ব্যক্তিগণ আর শিল্প প্রসারে 


অগ্রসর হইবেন না এবং পরিণতিস্বরূপ শিল্প হইতে বিভিন্ন করের 
(১০১৯ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য ) 


' হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই । 


| জ্ডাল্রভীন্র ন্বি লী ক্ষণ সপল্লিস্পোক্র 





গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটাশ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগ 
একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবাসীর তরফ হইতে ইতিপূর্বে 
বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ অস্তে পরিশোধের সর্তে ইংলণ্ডে পাউণ্ড 
মুদ্রার হিসাবে যে সমস্ত খণ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৯ 


কোটা পাউণ্ড (১২০ কোটী টাকা ) পরিমিত খণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ' 


হস্তস্থিত পাউণ্ডের হিপাবে শ্যস্ত সম্পত্তির ছারা॥শোধ করিয়া দেওয়া 
হইবে । এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর উহা লইয়া সংবাদপত্রে 
বিভিন্ন প্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে এবং উক্ত ব্যবস্থায় ভারতীয় 
অর্থনীতি কি ভাবে প্রভাবিত হইবে তৎসম্বন্ধে অনেকের মনে একটা 
ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে । এজন্য বিষয়টা একটু বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করা আমরা আবশ্যক বোধ করিতেছি। 

একথা সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষ ও উহার পার্শ্ববত্তা দেশ 
সমূহে যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যয়, সরকারী তহবিলের ঘাটতি পুরণ, রেলপথ 
বিস্তার, সেচকার্ধ্যের প্রসার ইত্যাদি বহুবিধ কারণ দেখাইয়া ভারত 
সরকার ভারতবাসীর তরফ হইতে বহুল পরিমাণ টাকা খণ গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্ত এই খণের সাকুল্য অংশ ভারতবর্ষে টাকার 
উক্ত খণের অনেকাংশ ইংলণ্ডে পাউণ্ড 
মুদ্রার হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ 
তারিখে ভারত সরকারের মোট খণের পরিমাণ ছিল ১১৯৫ কোটা 
২৬ লক্ষ টাকা । উহ্থার মধ্যে ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে গৃহীত খণের 
পরিমাণ ৭৩২ কোটা ৪৬ লক্ষ টাকা এবং ইংলগ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে 
গৃহীত খণের পরিমাণ ৪৬২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ছিল। 

ভারতবাসীর তরফ হইতে যে খণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত 
প্রস্তাবে ভারতবাসীর স্বার্থের জন্য গৃহীত হয় নাই। এই বিষয়ে 
'কংগ্রেসের অভিমত যে উক্ত খণ বৃটীশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই গৃহীত 
হইয়াছে এবং ভারতবাসী উহা পরিশোধ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য নহে। 
এই প্রশ্ন এখানে বিচার করিয়া লাভ নাই'।. তবে যাহার! খণের 
দায়িত্ব অস্বীকার করেন না তাহাদের মধ্যেও অনেকে, ভারতবাসীর 
তরফ হইতে পাউগ্ডের হিসাবে ইংলণ্ডে গৃহীত খণের বিরোধী ৷ উহার 
কারণ এই যে ইংলণ্ডে ভারতবাসীর তরফে বহু কোটী টাকা ঝণ ' গ্রহণ 
করার ফলে ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর্‌ হাতে কিছু 
ক্ষমতা দিবার প্রশ্ন উঠিলেই উক্ত খণদাতাদের প্রতিনিধি স্থানীয় 
ব্যক্তিগণ উহাতে প্রবল আপত্তি Ve করেন। কারণ .উহাদের ভয় 
যে ভারতবাসী দেশশাসন ব্যাপারে ক্ষমতা হাতে পাইলৈই ইংলণ্ডের 
অধিবাসীদের প্রদত্ত খণের টাকা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিবে। 
ইংলণ্ডে গৃহীত ঝণের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের আর এক 
আপত্তির কারণ হইতেছে এই যে উক্ত খণের সুদ হিসাবে বৎসর 
বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বহু টাকা ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতেছে । উক্ত 
খণের সুদ বাবদ বর্তমানে প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডে সাড়ে 
ষোল কোটী টাকার,মত প্রেরণ করিতে হইতেছে ।' ভারত সরকারের 
সাকুল্য খণ যদি ভারতবর্ষে গৃহীত হইত তাহা হইলে এই'স্থদের 
টাকাটা ভারতবর্ষেই থাকিয়া যাইবে বলিয়া উহাদের ধারণ! । 

এই সব কারণে সরকারী রাজস্ব হইতে টাকা বাঁচাইয়া ন! হউক 


অন্ততঃ ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে খণ গ্রহণ করিয়া, হা ছার! 


ইংলণ্ডের পাওনাদারদের টাকা যাহাতে শোধ করিয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য 
বহুদিন ধরিয়া ভারতবাঁসী দাবী জানাইয়া আসিতেছে । কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট প্রথম প্রথম উহাতে ভ্রক্ষেপ করেন নাই। বরং ইংলগ্ডে 
অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা ধার পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্বেও তাহারা 
তথায় 'বেশী সুদে টাকা ধার করিবার দিকে ঝোঁক দেখাইয়াছেন | 
কিন্তু ইদানীং নানা কারণে ইংলগ্ডের অধিবাসীদের মনে এরূপ একটা 
ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় যে ভারতবর্ষ হইতে ইংলগ্ডের 
দাঁদনী কারবার তুলিয়া লওয়া উচিত। এই ধারণার বশবন্তাঁ হইয়া 


বহু ইংরাজ -ভারতবর্ষেব কলকারখানা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে তাহাদের যে 


শেয়ার ছিল তাহা বেচিয়া দিতেছেন। ঠিক এইরূপ ধারণার বশবর্তী 
হইয়াই কিনা জানি না ভারত সরকারও. গত ১৯৩৭ সাল হইতে 
ইংলগ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত খণ শোধ করিয়া দেওয়ার নীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন । এই নীতি অনুযায়ী, ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে 
১২ কোটা ৬৭ লক্ষ টাকা, ১৯৩৯-৪০ সালে ১২ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা 
এবং উহার পরবর্ত্তা সময়ে ১০ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ খণ 
শোধ ক্রিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে বুটাশ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব 
বিভাগ হইতে যে.ঘোষণা করা হইয়াছে-হাহার ফলে ইংলগ্ডে পাউণ্ডের 
হিসাবে গৃহীত খণের মধ্যে আরও ১২০ কোটী টাকার সমপরিমাণ খণ 
পরিশোধ হইবে এবং এজন্য ভারতবর্ষ কর্তৃক ইংলণ্ড প্রেরিত দের 
পরিমাণ বৎসরে ৫ কোটী টাকার মত হ্রাস পাইবে। 


কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে ইংলণ্ডে প্রেরিতব্য শ্ুদের পরিমাণ 
৫ কোটা টাকা হ্রাস হওয়ার ফলে ভারত সরকারের ব্যয়ও এই পরিমাণ 
কমিয়া গেল। এই চিন্তা ভ্রাস্তধারণা প্রন্থত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হস্তস্থিত পাউণ্ড মুদ্রার হিসাবে সংরক্ষিত যে সম্পত্তির সাহায্যে ইংলণ্ডে 
৯ কোটী পাউগ্ডের খণ শোধ, করিয়া দেওয়া তাহা ভারত 
সরকারের সম্পত্তি নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ইচ্ছা মত এই টাকা ভারত 
সরকারকে দিয়া দিতে পারে না। কারণ ভারতবর্ষে যে ২৬০ .কোটা 
টাকার নোট চলতি আছে তাহার অন্যতম জামীন হিসাবেই রিজার্ভ 
ব্যান্কের হস্তে উপরোক্ত সম্পত্তি সঞ্চিত রাখা হইয়াছিল এক্ষণে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত হইতে ৯ কোটা পাউণ্ডের সম্পত্তি যদি ভারত, 
সরকারের পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত খণ পরিশোধে চলিয়া যায় তাহা 
হইলে রিজার্ভ ব্যাক্ককে তনন্ুপাতে প্রচলিত নোটের পরিমাণ হ্রাস, স্বর্ণ 
বা টাকার হিসাবে গৃহীত খণপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নোটের জামীন 
হিসাবে সংরক্ষিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ হাস-_এই তিনটার একটা 
পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য দেশে প্রচলিত 
নোটের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভবপর নহে। এক্ষণে স্বর্ণের. মূল্য যে 
প্রকার চড়া যাইতেছে এবং বুটাশ গবর্ণমেন্টের কাজে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত 
সমস্ত স্বর্ণ নিয়োজিত করিবার যে প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত, হইয়াছে 
তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে নূতন. 
স্বর্ণ সংগ্রহ করাও সম্ভব নহে। আর তাহা সম্ভব হইলেও স্বর্ণ ক্রয় 
করার জন্য টাকার ব্যবস্থা করার সমস্তা থাকিয়াই যায়। অবশ্য এক 
উপায়ে গবর্ণমেন্ট স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন।* রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে নোট ভাঙ্গাইবার জামীন:' হিসাবে বর্তমানে ৪৪ কোটা 
৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ মজুদ আছে। কিন্ত স্বর্ণের মূল্য প্রতি ভরি 
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২১ টাকার কাছাকাছি দরে হিসাব করিয়াই এই মূল্য স্থিরীকৃত করা 
হইয়াছে ।, এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি বাজার মূল্য অনুযায়ী উহার 
হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করে তাহা হইলে এক কলমের ।ধোচায় 
উপরোক্ত ১২০ কোটা টাকার মধ্যে ৪০৪২ কোটা টাকা পাওয়া 
যাইতে পারে । কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের. গবর্ণর .স্তার জেমস টেইলার 
' এরূপ জানাইয়াছেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য বর্তমানে 
বাজারমূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত করা তাহাদের অভিপ্রেত নহে। 
আরও এক উপায়ে এই সমস্তার সমাধান হইতে পারে। এদেশে 
প্রথম প্রথম নোটের উপর লোকের তেমন বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই 


এই নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে গবর্ণমেণ্ট এবং পরে রিজার্ভ ' 


ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ভাবে এত অধিক পরিমাঁণ' সম্পত্তি মজুদ রাখার ব্যবস্থা 
-করেন। কিন্ত এক্ষণে মোটের উপর লোকের আস্থা অনেক বাড়িয়াছে 
এবং কেহ নোট ভাঙ্গাইতে গেলে গবর্ণমেন্টও রৌপ্যমুদ্রার 
বদলে এক টাকার নোট দিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেছেন । অধিকক্ত 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে দেশবাসীকে যে রৌপ্যমুদ্রা দিতেছেন তাহাতে 
রূপার ভাগও কমাইয়া অদ্দেক কর! হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে 
নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এত অধিক 
পরিমাণে সম্পত্তি মজুদ রাখার আবশ্যকতা নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
এত ৩১শে জানুয়ারী তারিখের হিসাবে দেখা যায় যে এ তারিখে ২৬০ 
কোটী টাকার নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে ব্যাঙ্কের হাতে ৪৪ 
‘কোটী ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ, ১৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের 
পাউণ্ডের হিনাবে গৃহীত খণপত্র, ৩১ কোটী রৌপ্যমুদ্রা ও ৪৯ কোটী 
৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের টাকার হিসাবে গৃহীত খণপত্র মজুদ ছিল। 
এক্ষণে যদি পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত খণপত্রের পরিমাণ ১২০ কোটা 
টাকা কমিয়া যায় তাহা হইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রয়োজন মত 
নোটের বদলে রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতে বেগ পাইতে হইবে না। 
বিশেষতঃ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত ৪৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণের বর্তমান 
বাজার মূল্য, যখন প্রায় উহার দ্বিগুণ তখন এই ব্যাপারে ভাবনা 
করিবার কোন কারণই নাই। কিন্তু হস্তস্থিত স্বর্ণের বাজার মূল্য 
নির্ধারণ বা নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ 
হাঁস_ইহার কোনটাই বর্তমানে কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। 
সম্ভবতঃ অদূরভবিষ্যাতে নূতন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গবর্ণমেপ্ট 
যাহাতে এই দুইটা পম্থার কোনটার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থের সংস্থান 
করিতে পারেন তছুদ্দেশেই এক্ষণে এই সব ব্যাপারে হাত দেওয়া 
হইতেছে না । বর্তমানক্ষেত্রে ভারত সরকার তাঁহাদের বিবৃতিতে 
একথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে পাউগ্ডের হিসাবে গৃহীত 
খণ পরিশোধের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির যে ১২৭কোটা 
টাকা কমতি পড়িবে তাহ! ভারতবর্ষ হইতে খণ গ্রহণ করিয়া পূরণ 
করিয়া দেওয়া হইবে। কাজেই নুতন ব্যবস্থায় ভারত সরকারের দেয় 
সুদের পরিমাণ এক পয়সাও কমিবে-না-_-তবে গবর্ণমেন্ট এতদিন সুদ 
হিসাবে যে ৫ কোটী টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতেন তাহা এখন আর 
ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে না। উহা এদেশে যাহারা গবর্থমেন্টের 
খণপত্র ক্রয় করিবেন তাহাদের মধ্যে সুদ হিসাবে বন্টিত হইবে । . 

যাহারা এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া ভারত সরকারের ব্যয় ৫ কোটা 
টাকা কমিয়া গেল এবং এই কারণে দেশের উপর নুতন ট্যাঞক্সভারের 
পরিমাণ হাঁস পাইবার সম্ভাবনা ঘটিল বলিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন 
: তাহারা এই কথায় নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন। নুতন ব্যবস্থায় ভারত 
সরকারের রাজস্বের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথা পরং রহিয়া গেল। আগামী 
২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত 
হ্যা রেড ারোত হাযির আরও অনেক কথা 
শুনা যাইবে আশা করা যায়। 


বিলি আত আরবি জনিত লিবরা 


(ভারত সরকারের আগামী বাজেট ) 

মারফত গবর্ণমেন্ট্র যে আয় হইয়া থাকে তাহাও হাস পাইবে । ইহা! 
বিবেচনায় অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলানের উপায় স্বরূপ খগগ্রহণের কথাই 
আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে । ট্যাক্স বৃদ্ধির হার এবং নূতন ট্যাক্স 


সীমার মধ্যে রাখিয়া ভারত সরকার হয়ত আগামী বসরও দেশের 


অভ্যন্তরে খণগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং আমাদের মতে 
ইহাই সর্বোত্তম পন্থা । প্রথম সমরখণ বাবদ নগদেই ৩০ কোটি 
টাকা পাওয়া গিয়াছে । সম্প্রতি যে দ্বিতীয় সমরঞখণ' বাজারে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইতেও প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া যাইতে 
পারে। ভারত সরকারের বর্তমান আথিক অবস্থা খুবই সস্তোষজনক ; 
টাকার বাজারও সস্তা । শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির ফলে জনসাধারণের 
সমগ্রভাবে না হইলেও কয়েকটা বিশেষ শ্রেণীর আয় বাঁড়িয়াছে এবং 
ইহারা উৎসাহের সহিত সমরখণে অর্থবিনিয়োগ করিবে । টাকার 
হিসাবে বর্তমানে ভারত সরকারের স্থায়ী খণের পরিমাণ সাড়ে চারি 
শত কোটি টাকার বেশী নহে। ইহার উপর যুদ্ধের প্রয়োজনে আরও 
৫০ হুইতে ১০০ কোটি টাকা খণ গ্রহণ করিলেও জাতীয় খণের 
পরিমাণ অতিরিক্ত এবং ক্ষমতার বাহিরে যাইবে বলা যায় না। তবে 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি ১২০ কোটি টাকা মুল্যের ষ্টালিং 
খণ পরিবর্তন করিয়া উহ! টাকার হিসাবে খণে রূপান্তরিত করিবার যে 
পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সমরঞ্খণ সংগ্রহের 
সাফল্যের পক্ষে অন্তরায় স্থষ্টি করিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ 
বলিতেছেন। যাহা হউক ভারত সরকারের মুদ্রানীতি বর্তমানে যে 


ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে রাজ্জনীতিক্ষেত্রে কোন অঘটন না 
ঘটিলে টাকার বাজার সম্তা থাকিবেই আশা করা যায় এবং টাকার 
বাজার সস্তা থাকিলে খণ সংগ্রহ করা ! বিশেষ কষ্টকর বলিয়া মনে 
করার হেতু নাই। 
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রিজার্ভ ও অবশ্টিত লাভের পরিমাণ 
1,5৩, ০০৩ টাকার অধিক ' 


মোট আমানতের শতকরা ৫৪ ভাগই নগদ 
ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
_ লগুন এজেন্টস্_ 
ওয়েষ্ট মিনিষারুব্যাঙ্ক লিঃ 
সর্বপ্রকার একসূচেঞ্জ ডেলার ও ধালিং ') 
"ও ব্যাঞ্চিং কাধ্য করা হয়।' 
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কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 
গত ১০ই ফেব্রুয়ারী চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে সি মুখার্জি 


কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী ৯৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ 
পেশ করেন। উহাতে আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের ২ কোটি ৫৮ লক্ষ 
টারা আয় ও২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে । চলতি 
১৯৪০-৪১ সালের শেষে কর্পোরেশনের যে ৪০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার নগদ 


তহবিল থাকিবে তাহা হইতে ১৯৪১-৪২ সালের ঘাটতি পুরণ করিয়া শেষ 


পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাক নগদ তহবিল 


থাকিবে বলিয়া চীফ. এক্সিকিউটিভ অফিসার মনে করেন | 
* কলিকাতা কর্পোরেশনের গৃহাদির ভ্যানুষেশনের উপব ধার্য্য ট্যাক্স 
বাবদ ॥ আয়ের পরিমাণ সর্বাধিক | এই খাতে ১ কোটি 


৯৪ লক্ষ টাকা আয় ধরা ছইয়াছে। বর্তমান বৎসরের প্রাথমিক 
বরাদে এই আষ ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বরাদ্দে 
উহা ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ধরা হয়। অন্তান্য আয়ের মধ্যে ব্যবস! বাণিজ্য 
এবং বৃত্তিকর বাবদ ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, মোটরযানের লাইসেন্স 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা, ধোবিখীনাঁ, কসাইখানা, ও বাজারসমূহের জন্য ১৪ লক্ষ ৭৩ হাঁজার 
টাকা এবং জমি এবং জমির উৎপাদন হইতে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা 
আয় বরাদ্দ কর! হইয়াছে । ব্যয়ের দিকে কর্পোরেশনের কার্য্যনির্ববাহ 
বাবদ ৭১ লক্ষ ২০ হাঁজার ৪১০ টাক! বরাদ্দ করা হইয়াছে । বর্তমান বৎসরের 
জন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ প্রাথমিক বরাদে ৭০ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৪০ টাকা 
এবং সংশোধিত বরাদ্দে ৬৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ধরা হুইয়াছিল। 
প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পরিচালনার ব্যয় ৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা উক্ত 
ব্যয় বরাদ্দের অন্ততূক্ত নহে। অন্তান্র খাতে নিয়রূপ ব্যয় বরাদ্দ করা 
হইয়াছে £--খণের সুদ বাবদ ৩৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, খণ পরিশোধ বাবদ 
১৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ২ শত টাকা, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ও টেকনিক্যাল 
ইনিষ্টিটাউশনসমূহের সাহায্য বাবদ ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যরস্থার উন্নতি বিধান কল্পে ১২ লক্ষ ৪২ হাজার ১ শত টাকা, হাসপাতাল 
সমূহের সাহায্য বাবদ ৫ লক্ষ ৭০. হাজার টাকা, কলিকাতা ইম্প্রভমেণ্ট 
ট্রাষ্টের তহবিলে ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাক! এবং নুতন কাজের জন্য ৯ লক্ষ 
' ৭৭ হাজার ২ শত টাকা। কর্পোরেশন এই বাজেটের বিভিন্ন দফার ব্যয় 
রা সম্পর্কে বিবেচনার অন্ত একটি স্পেশাল কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। 
ইৎলণ্ডের সামরিক ব্যয় 

সম্প্রতি কমব্স সভায় ইংলণ্ডের চান্সেলার স্তার কিংসলী উড. আগামী 
এপ্রিল মাস পৰ্য্যন্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৬০ কোটি পাউণ্ড “অতিরিক্ত ব্যয় 
বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেন। বর্তমানে সমস্ত প্রকার জাতীয় ব্যয় লইয়া 
ইংলণ্ডের দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ গড়ে ১ কোটি ২২ লক্ষ £০ হাজার পাউণ্ড 
দাড়াইয়াছে। উহা! বিগত মহাযুদ্ধের 'সর্ব্বাধিক দৈনন্দিন ব্যয়ের হারকে 
অতিক্রম করিয়াছে এবং উহার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে 
যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা হইতে ৬০ কোটি পাউণ্ড ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত ব্যয় নির্বধাহের জন্ত নিয়োজিত হইবে । বাকী ১০০ শত কোটি পাউণ্ড 
লইয়া আগামী ১লা এপ্রিল হইতে নূতন সরকারী বৎসরের কাজ আরম্ভ করা 
হুইবে। উপরোক্ত ৬০ কোটি পাউণ্ড লইয়া সাধারণ ব্যয় বাদে আগামী 
৩১শৈ মার্চ যে বৎসর শেষ হইবে তাহাতে ইংলণ্ডের মোট সামরিক ব্যয়ের 

পরিমাপ ৩৩০ কোটি পর্য্যন্ত দাডাইবে। 

বরোদারাজ্যে শিল্গের, প্রসার 

১৯২৭ সালে বরোদারাজ্যের কারখানাসমূহে ২৭ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত 
ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে কারখান! শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হুইয়! ৩৪ হাজারে 
দীড়াইয়াছে। 


বাঙ্গলায় শিল্পের উন্নতি 
ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির চেযারম্যান মহারাজ কুমার নুধাংশুকাস্ত- 
আচাধ্যচৌধুরী, ডিষ্রান্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান থান সাহেব হুকুল, আমিন এবং 
ভূতপুর্ব্ব এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর উদ্যোগে গত ৬ই ফেব্রু- 


_যারী অপরাহ্ ৫-৩০ ঘটিকায় ময়মনসিংহের মহারাজার আলেকজাগার 


ক্যাসেলে নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবুক্ত কে, এন, দালাল এক 
প্রীতি সম্মেলপীতে আপ্যায়িত হন। স্থানীয় নুধীমগ্ডলী এবং জেলার অন্তাস্ত 
জনসাধারণ ও জমিদারবর্গ সহ প্রায় ৩৫০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিলেন। মিঃ দালাল একটা সুচিন্তিত বক্তৃতায় গ্রথমে এদেশের 
বর্তমান আথিক দুর্দশার কথা আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন 
“এদেশের বর্তমান আধিক দারিপ্র্য ও ছুঃখ দুর্দশার প্রতিকার করিতে হইলে 
আমাদিগকে সৰ্ব্ব প্রযত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ সম্ভাবনা দেখিতে হইবে। 
এই প্রসঙ্গে কাগজ শিল্পের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের 


বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গলায়ই সবচেয়ে অধিক পরিমাণে কাগজ ব্যবহৃত- 


হইয়া থাকে। বাঙলা দেশে বর্তমানে ইউরোপীয় পরিচালনায় তিনটা 
কাগজের কল চলিতেছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে টিটাগড পেপার মিল ১৫ লক্ষ 
৩৮ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে এই কোম্পানীর? 
লাভের পরিমাণ দভাইয়াছে ৩০ লক্ষ ১০ হাজার টাঁকা। গত ছয় মাসে 
লাভের পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৫০ ছাঁজার টাকা পর্য্যন্ত বাডিয়াছে। ময়মনসিংহের 
জনসাধারণ বিশেষ করিয়া এই জেলার ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টি এই ধরণের শিল্পের, 
দিকে আাকর্ষণ কর! যাইতে পারে। বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের সামান্য 
লাভেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেননা বাঙ্গলার বর্তমান মিলসমূহ 
এই প্রদেশের প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশই মাত্র মিটাইতে পারে। এই 
সব শিল্প স্থাপনের সঙ্গে মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে সকলের দৃষ্টি নিয়োজিত, 
হওয়া প্রয়োজন ।'” উপসংহারে শ্রীযুক্ত দালাল বলেন “এদেশে, শিল্পোল্নতি: 
গড়িয়া তুলিতে হইলে শিল্পে উপযুক্ত মূলধন নিয়োগের সুব্যবস্থা করিতে 
হইবে। মূলধনের অভাবে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কমপিয়াল ব্যাক্ক- 
সমূহের. শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ আমানতী জমার স্বল্প 
মিয়াদ বলিয়া শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘ মিয়াদী খণ প্রদান করা কমার্শিয়াল 
ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় না। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ দিনের 
মেয়াদে টাকা ধার দেওয়ার জন্ত দেশে ইণ্ডাষ্রীয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা একাস্ত: 
আবশ্তক। দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে তাহার! 
দীর্ঘ মেয়াদী জমা গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ দিনের জন্ত তাহা শিল্প প্রতিষ্ঠানে দাদন 


করিতে পারিবে |” 





বহা 


১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আৰ্থিক জগৎ 


৯০২৬ 








ভারতে তিলের চাষ 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ৩৮ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে 
তিলের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে অর্থাৎ 
চল্তি বৎদরে ৩৮ লক্ষ ৮৫ হাজ্জার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে 
বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে (সর্বশেষ পূর্বাভাস )।*গত্ব ১৯৩৪-৪০ সালে, 


'ভারতে মোট ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত" 


'প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য 


হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ৪ লক্ষ ১ হাজার টন তিল উৎপন্ন 

হইবে বলিয়া বরাদ্দ'করা হইয়াছে। নিয়ে এবারের তিল চাষ সম্পর্কে বিভিন্ন 

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হইল £__ 

আবাদী জমি '. অনুমিত পরিমাণ 
(একর) (উন) 

যুক্তপ্রদেশ '১২,৮৩,০০০ ৯,২২,০৫০ 

৭১,০০০ 


৫,৫৮,০০০ 


১৩১১০ ০০ ॥ ৬০১০০০ 


বোম্বাই j 


। 


মধ্যপ্ৰদেশ + 8,519,000 ৩৮,০০০ 
4 


2,৭৩5,০০০ /৩৫১০০০ 
৯৯১০ ০০ ‘১২,০০০ 
১,১৭,০০০ ১৩,০ ০৬ 
৮০১০০০ ৭১০০০ 
৪১০০০ 
3৯১,০০০ 
8,০৬,০০০ | 
৫৩,০০০ 
8২,০০০ 


৫১,০০০ 
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৩৮,৮৫,০০০ 
বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড 


বাঙ্গল! গবর্ণমেণ্টের রেভেনিউ বোড'র সদন্তকে চেয়ারম্যান কবিয়া এবং 
নিয়লিখিত সরকারী এবং বেসরকারী সদস্তগণকে লইয়া! বঙ্গীয় 'আধিক তদস্ত 


. বোডের পুনর্গঠন হইয়াছে ₹_মিঃ এ পি বেস্থল (বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস”) 


মিঃ বি সি ঘোষ .( বেঙ্গল ভ্তাশনাল চেম্বার অব কমার্স), মিঃ মোহনলাল 


' লালচাদ ( ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস”), মিঃ এফ এস আফজাল (যুগ্লীয় চেম্বার 


অব কমার্স“), বাবু হরিক্ষ্ণ ঝাঝারিয়া (মাড়োরারী এসোসিয়েশন ), 


মিঃ অশ্বিনী কুমার ঘোষ (বঙ্গীয় মহাজন সভা ), ডাঃ জে, পি, নিয়োগী | 
", (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ), অধ্যাপক এইচ এল দে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), | 


খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, এম এল সি এবং মিঃ বিরাট 


(চন্দ্র মণ্ডল, এম এল এ (ক্কুৰক প্রতিনিধি'), ভাঃ এ এম মল্লিক (শ্রমিক) 


' অধ্যাপক পি সি মহলানবীশ, এবং মি 
শ্রম বিভাগের কমিশনার, ল্যাণ্ড রেকড'স এও সার্ভে বিভাগের ডিরেক্টার, ' 


| রেজিষ্্রীর, প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতিশাস্ত্রের সিনিষর প্রফেসার এবং 


_*জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গল! দেশে যে পরিমাণ কুইলাইন ব্যবহৃত হয় তাহার 


বে নিহত হইয়াছিল তদুত্তরেই গবর্ণমেন্ট ইহা 
' জানাইয়াছেন 


মিঃ উপেন্ত্রনাথ এবদার, এম এল এ এবং মিঃ আব্দ,ল করিম, এষ এল এ, 
£ এইচ এস এম ইশাক, আই সি এস ; 


ক্ুষি বিভাগের ডিরেক্টার, শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার, সমবায় বিভাগের 


সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার | মিঃ নিহার চন্দ্র চক্রবর্তী বোডের সেক্রেটারী 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 
কুইনাইনের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


বাজলা সরকার ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যাহ্ুফ্যাকচারার্প এসোসিয়শনকে 
এক তৃতীয়াংশেরও কম গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক উৎপাদিত হুইয়া থাকে। 


এমতাবস্থায় গবণমেণ্ট কুইনাইনের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম নহেন। 
কুইনাইনের মুল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া গত অক্টোবর মাসে উক্ত, এসো- 


৩ 
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.. মিলের কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
' বাঙ্গলা দেশের : ছোট এবং অল্পমূলধন বিশিষ্ট কাপড়ের কলগুলিকে 
গবর্ণমেশ্টের শিল্প বিভাগ কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তৎসম্পর্কে বঙ্গীয 
মিল মালিক সমিতি উক্ত বিভাগের ডিরেক্টারের নিকট এক স্মারকলিপি 
প্রেরণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের কাপডের কলগুলির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে 
যাহাতে মূলধন নিয়োগকারীগণ অবহিত হইতে পারে তজ্জন্ত মিলসমূহের 


কাজ কারবার এবং নৃতন মিলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সময়ে সময়ে রিপোর্ট 


প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ছোট ছোট 
মিলসমূহের উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয়ের জন্ত একট! কেন্দ্রিয় বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গঠন 


- করা উচিত। নতুবা পাইকারী ব্যবসায়ীগণের অন্তায় দাবীব হাত 


হইতে এই সকল মিল রক্ষা পাইতে পারে না । অতঃপর মিলে রকমারী 
বস্তু প্রস্তুত বিষয়ে প্রচারকাধ্য করিবার জন্য সুপারিশ করা হয়। সমিতির 
মতে নুতন মিলসযুহের পক্ষে পোষাক প্রত্ততোপযোগী কাপড়, মশারি, 


', তোষালে, লুঙ্গি প্রভৃতি যে সকল জিনিষ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুতের 


ব্যবস্থা হয় নাই তাহাই প্রস্তুতের চেষ্টা করা উচিত। অল্প মূলধন লইয়া 
কাপড়ের কল স্থাপনের চেষ্টার ব্যর্থতা অম্পর্কেও জনসাধারণকে অবহিত 


করিতে অনুরোধ করা হুইয়াছে। 

ইণ্ডিয়ান সুগার সিপ্ডিকেট ' 
৷ আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী' লক্ষৌ সহরে ইণ্ডিয়ান সুগার সিত্ডিকেটের 
পরিচালক বোর্ডের বাখিক সভা হুইবে। 





৯১১ এবং 
১৪৬২ 


কলি; 


চির বর্ধমান, আঁসানসোল 
' সম্বলপুর, (উভিষ্যা) 
‘লভ্যাংশ :--১৯৩৬) ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 





কাৰ্য্য কর! হয়। 
ত্র শেয়ীর বিক্রয়ের জগ্য এজেণ্ট আবশ্যক 
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fl EXD GE টি ত ৫ 
৭নং ওয়েলেসলি প্লেস,,কলিকাত।। ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভূক্ত 
চলতি হিসাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা 
উদ্ধ ত্তের উপর বাখিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয় । - বাগ্নাধিক 
সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাখিক শতকরা ১1০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাঁয়। অন্য হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্থে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। ' 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট.ও জমার অতিরিক্ত *টাকা সন্তোষজনক 
জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্ভে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার দুদ ও 
লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় নিয়মাবলী ও সর্ত অন্থু্ধানে 
জনা যার। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 


শাখা: নারায়ণগঞ্জ 
ani শ্তাগডাস? জেনারেল ম্যানেজার 


| 








১০২২ 





মহীশুরে মেসিন টুল নির্ম্মানের ব্যবস্থা 

মহীশূর রাজ্যে মেসিন টুল নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপনের জন্ত 
আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। একটী যৌথ কোম্পানী দ্বারা প্র কারখান! 
পরিচালিত হইবে। যৌথ কোম্পানীটি শীঘ্রই রেজেষ্রীকৃত হইবে । উহার 
' অন্থমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইবে ১০লক্ষ টাকা । আপাততঃ «লক্ষ টাকার 
শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হুইবে। মেসার্স কিরলোপকার ব্রাদার্স 
কোম্পানীটির ম্যানেজিং এজেণ্টস নিযুক্ত হইবেন। মহীশূর গবর্ণমেন্ট মেসিন টুল 
নিষ্মাণের জন্ত কোম্পানী গঠন ও কারখানা স্থাপনের উক্ত পরিকল্পনাটি অম্গ- 
মোদন করিয়াছেন। কারখানার অন্য কোম্পানীকে ১০০ একর জমি ইজারা 
দেওয়া হইবে? কোম্পানী বিনা মূল্যে তুঙ্গভদ্র। নদীর জল ব্যবহার করিতে 
পারিবে। কোম্পানীর কারখানায় সুবিধাজনক সর্ে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ 
করার ব্যবস্থা হইবে। কোম্পানীর কারখানায় মেসিন টুল নিগ্িত হইলে 
গবর্ণমেন্ট উহাদের-গুণ ও মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন সরকারী বিভা- 
গের প্রয়োজন মত তাহা ক্রয় করিবেন । 


যুদ্ধের দরুণ অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা 
বোম্বাইর ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বারের বিগত বৎসরের সভাপতি 
মিঃ চুনীলাল বি, মেটা চেম্বারের বাঁধিক অধিবেশনে অভিতাষণ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে যুদ্ধের দরুণ এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর বাধিক ১৮ কেটা 
টাকার অতিরিক্ত ট্যান্সের বোঝা চাপাঁন হইয়াছে । অতিরিক্ত লাভের 
উপর ট্যাক্স বাবদ ৩ কোটি টাকা, শর্করা উৎপাদনশুক্ক বৃদ্ধির দরুণ ১ কোটী 
* ৯০ লক্ষ টাকা, মোটর স্পিরিট কর বৃদ্ধির জন্য ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা, 
আয়কর এবং সুপার ট্যাক্সের উপর সারচার্জ ধাধ্য করায় ৫ কোটা টাকা, 
ডাক ও তার বিভাগের মাশুলাদি এবং রেলের যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধির 
দরুণ যথাক্রমে আরও ১ কোটী এবং ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর 

ধার্য হইয়াছে বলিয়া মিঃ মেটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। 


মহীশুরে বেকারসমস্া৷ সমাধানের প্রচে্। 

শিক্ষিত*বেকার বুবকগণকে কৃষিকাধ্যে উৎসাহী করার পরিকল্পনা নিয়া 
মহীশূর সরকার কিছুকাল পূর্বে আরুইন খালের সন্নিকটে একটা কৃষিকলোনী 
স্থাপনের প্রয়োজনীষ অর্থ মঞ্জর করেন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি যে কজন 
শিক্ষিত বেকার যুবককে নির্বাচিত করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে 
২৫ একর (১৫ একর সেচ প্রাপ্ত এবং ১০ একর “নুক্ক”) জনী, বাসগৃহের জন্ 
১০০০২ টাকা, সাজসরঞ্জামের জন্ ৫০০২. টাকা এবং কৃষিকার্যের ব্যয় বাবদ 
৫০০২ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে । উক্ত বুবকগণ প্রথমে সিগারেটের জন্ত 
তামাক উৎপাদনে মনোনিবেশ করিবেন পরে অন্তবিধ ফসল উৎপাদনের 





প্রচেষ্টা হইবে । 
বাঙ্গলার গৌরবন্তস্ত Re 
দি পাইও নিয়ার ম্‌ যানুফ্যাকচারী 
কোম্পানী লিমিটেড. 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিনতে বাদলায কোটী টাক বস্তার জোতের ক যায় 
বাঙলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
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| মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত | 





| বোঙ্ষাইয় শিল্পে সম্মেলন 
বোম্বায়ের এসোসিয়েশন অব ইপ্ডিযান ইণ্ডা্্রীজ বিগত পাঁচ বৎসর যাবত 
ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্পের উন্নতির জন্য আন্দোলন করিষ! আসিতেছে । 


এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে বর্তমান মাসের শেষভাগে বোম্বাই সহরে স্তার 


বিশ্বেশবরায়ার সভাপতিত্বে একটা সর্ধভারতীষ শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে । 
সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়সমূহের ধধ্যে নিয়লিখিত, কয়েকটা বিষয বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য £-- 

(১) শিল্লের__বিশেষতঃ ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের মূলধন সমস্তা। (২) 
শ্রমিক আইন, শুষ্ক নীতি এবং সরকারী পণ্যক্রয় নীতি | (৩) গবেষণা এবং 
শিল্পের বিশেষ বিশেষ সমন্তা সম্পর্কে সরকারী সাহায্য । (৪) নুতন 
শিল্পের প্রবর্তন এবং তৎসম্পর্কে তথ্য প্রচার। (৫) যে সমস্ত শিল্প দেশে 
প্রবন্তিত হইয়াছে তাহাদের সমস্তা | (৬) বৈদেশিক প্রতিযোগীতা. এবং 
ভারতের অভ্যন্তরে বিদেশী মূলধনে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের 


" প্রতিযোগিতা । (৭) কীচামাল সংগ্রহের সমন্তা | (৮) রাস্তাঘাট, পণ্যবিক্রয্প . 


এবং আস্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের বাধাবিদ্রের প্রশ্ন। (৯) দেশের বিভিন্ন 
স্থানে শিল্পসম্পরিত এলাকা কমিটী স্থাপন। ' 
যুদ্ধ বিরতির পর ইংলপ্ডের কর্মপন্থা 

যুদ্ধ রিরতির পর ইংলগ্ডে অব্থস্তাবী যে সকল পুনর্গঠন কাধ্য আর্ত 
হইবে তাহাতে শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কতকগুলি কর্মপন্থা অবলম্বনের বিষয় 
বৃটিশ গবর্ণষেণ্ট, বর্তমানে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । 
প্রস্তাবটা এইরূপ যে, অতিরিক্ত লাঁভকর লব্ধ অর্থের অর্জেক সামরিক ব্যয়ে 
নিয়োজিত না করিয়া উহা! যুদ্ধ বিরতির পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 
আসিলে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকে সাহায্য দানের জন্ত রাখা হইবে। ইংলণ্ডের . 
শিল্পপতিগণ সম্প্রতি এইর্লপ অভিযোগ করেন যে বর্তমানে শতকরা! একশত 
পাউণ্ড হিসাবে যে অতিরিক্ত কর আদায় করা হইতেছে তাহার ফলে 
যুদ্ধবিরতির পব শিল্পোর্তির সম্পর্কে তাহাদের কোন আর্থিক সামর্থ্য 
থাকিবে না 1 এই আপত্তির অন্যই উপরোক্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে 

বাললায় গমের চাষ . 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্লায় ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে গমের 
চাষ হইয়াছিল বলিয়। অন্থুমিত হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্কলে ১ লক্ষ 
৭৩ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। 

সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় ' 

গত ১লা এপ্ৰিল হইতে গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ে 
সমূহের মোট ৯০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের 
এই সময়ে প্রকৃত আয অপেক্ষা উহা ১ কোটি টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের 
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যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহাঁর ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ‘৭,১০০ 
> » জলরাজন ৮,৩০০ EME জলরশ্মি ৭,১০০ B 
» » .জলমোহন ৮১৩০০ ১9 জলরুত্ব ৬১৫০০ & 
» » জলপুত্র ৮১১৫০ » ১১ জলপন্দ ৬১৫০০ 


2৮ অজলক্বষ্ণ ৮,০৫০ A জলমনি ৫5 

রা ৰ io 299 জলবালা &,0০০ 

জ্রলগঙ্গ। ৮,০৫০ 399 জলতরঙ্গ a 

55 জলযমুণা ৮০৫০ 2? জলদুর্ণ ডু 

» ১১ জলপালক ৭১০৪০ »% এল হিন্দ + ৫১৩০৩ 

? জলজ্যোতি 12৫০ এল মদিনা 8,000 
ভাভা ও অন্যান্ত বিবরণের জন্য আবেদন করুন := 


ম্যানেজার-ু১০০, কাইভ ্রাট, কলিকাতা। 
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ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য | 


বর্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম নয় মাসে সামত্রাজ্যগত দেশসমূহ ভারতবর্ষ 
'হুইতে স্বাভাবিক অপেক্ষা ১৪ কোটি টাকার অধিক মূল্যের জিনিষপত্র ক্রয় 
করিবার ফলে ভারতের অন্থকুল বাণিজ্যের পরিমাণ ২৮ কোটি টাঁকা 
দাড়াইয়াছে। ইংলগ্ডেই সর্বাধিক পরিমাণ মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে। 
উহার মূল্য ৫৩ কোটি টাকা । এতদ্যতীত সিংহলে ৫ কোটি টাকা, ষ্ট্রেইট 
-সেটেলমেন্টসএ ২ কোটি টাকা, ইউনিয়ন অব্‌ সাউথ অক্রিকাঁয় ২ কোটি 


টাকা, কেনিয়াতে ১ কোটি টাকা, অস্ট্রেলিয়ায় ৬ কোটি টাকা এবং নিউজি- | 
ল্যাণ্ডে ১ কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । ইরান ও মিশগেও 
“ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানে ভারতীয় রপ্তানী { 
বাণিজ্যের পরিমাণ ৬| কোটী টাকার অধিক হাস পাইয়াছে। অপর পক্ষে { 
ভারতবর্ষে জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য ২ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। { 
ইউরোপের বাঁজার হইতে রঞ্জন দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির আমদানী বন্ধ টু 
হইবার ফলেই ভারতবর্ষে এই সকল জ্রাপানী- জিনিষের কাট্তি বৃদ্ধি ছু 
পাইয়াছে এবং ইহাই ভারতে জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার 8 
কারণ। আমেরিকার বুক্তরাষ্্ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিক পরিমাণে ভারতীয় ঢু 
জিনিবপত্র কাট তি হুইয়াছে। উহার মূল্য যথাক্রমে ১৯ কোটী টাকা এবং ঢু 


€ কোটী টাকা । 
ভারত গবর্ণমেণ্টের ইলেকট্রিক কমিশনার 


সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্ট ইলেকট্রিক কমিশনারের একটি নূতন পদ কৃষ্টি | 


করিয়াছেন এবং মিঃ এইচ এম মেথুজকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। 
৬ নং এসপ্লানেড ইষ্টে অবস্থিত ডিরেক্টার জেনারেল অব মিউনিসনস প্রডাক- 


শনের অফিসে উল্লিখিত কমিশনারের অফিসের স্থান নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। এতৎ- J 
সম্পর্কে এই মর্মে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, যুদ্ধ পরিচালনায় || 
যথোপযুক্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ প্রয়োজন এবং তজ্জন্ সমর সরঞ্জাম | 
সরবরাহ বিভাগ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, | 
খুদ্ধের সময় যাহাতে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলির প্রয়োজনীয় বৈহ্যুতিক || 


শক্তি সরবরাহ অঙ্কুর থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন ইলেকট্রিক 


কমিশনার নিযুক্ত করা প্রয়োজন | 'তদনুসারেই ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত || 


পদ স্থষ্টি করিয়া মিঃ মেথুজকে নিযুক্ত করিয়াছেন। 
দোকান কর্মচারী আইন 


বাকল! সরকারের প্রচাঁব বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪০ সালের 


হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উহা গত ১০ই 


ফেব্রুয়ারী কিংবা তৎপরবর্তী কোন তারিখে বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে | 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল । এই আইন অনুযায়ী কাৰ্য্য পরিচালনা সম্পর্কে || 


প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ বিষয়েও বর্তমানে গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা 


করা হুইবে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার 
সম্ভাবনা । আইন বলবৎ হইবার তারিখ যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে। 


বিক্রয় কর বিল ও তাঁত শিল্প 


গৃহীত হয়। প্রন্তাবটি বাঙ্গল! গবর্ণমেন্টের বিবেচনার জন্ত 


হইয়াছে । 


১৯৩৯-৪* সালে ভারতবর্ষ হইতে স্বণ রপ্তানী 
১৯৩৯*৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৩৪ কোটা ৬৭ লক্ষ টাকা 


প্রেরিত 


মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে | 
যথাক্রমে ১৩ কোটী ৬ লক্ষ এবং ১৬ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ভারতবর্ষ শী 


হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। 


এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি | 
বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইনের বিধানসমূহের খসড়া ইতিপূর্বে প্রকাশিত || 





বাঙ্গালীর শ্রমে, বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় 


প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের | 


কাজ যোগাইবে 
কে, কে, সেন 


ম্যানেজিং এজেন্টগণের পক্ষে I 


he 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেক্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা ||| . 


সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত । 
তাৱত ছয় বা সামুকে মা হান অহা কহিব যে 


৩৫ ০১০০১০০০১২২ 
৩,৩৬,২৬৬ ১৪০০৭ 
১৬৮৮১৩১২০০৯ 
১১৬৮১৩১২০০৯ 
১১২৪১০২১০০০ 


১৯৪০ সাঁলের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 


ক 
9 
Le) 
চে 


মূলধনে ও আমানতে || 


টাকা 


আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯,৮৮,০০* টাকা + 


এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার ' পরিমাণ ২৯,৯০৩২,৬৮৫ টাকা || 


চেয়ারম্যান স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন 

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে । 

বৈদেশিক কারবার করা হুয়। 


ASL নিম্সলিখিত বিশেষত্ব আছে 


রি পতান! € তোলা ও ১০ তোল ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার,'চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাবিক ২॥০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী 


| ' হেড অফিস- বোম্বাই | 
ৰা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 


করিতেছেন। সুতরাং এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে কর্মচারী নিয়োগ | 
এবং আইনের বিধানগুলি সম্পর্কে চুড়ান্ত মীমাংসার পর আইনটা বলবৎ | 


|! 


ব্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড || 


ব্যান্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে । 
' মাত্র! চাবি আপনার হেপা্তে প্বহিবে |, 


 কলিকাজর ভক্িদ_েন অনি রাই ইট | 


| ট্রীষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রান্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত ৃ 
সম্প্রতি কলিকাতা তত্তবায় সম্প্রদায়ের এবং মহাজনদের প্রতিনিধিবর্গোর | হইয়া থাকে 

এক সভা হয়। উক্ত সভায় তাতে প্রস্তুত বস্তাদিকে প্রস্তাবিত বিক্রয় কর ul 
হইতে সম্পূর্ণ ভাবে রেহাই দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব ' || 


হীরা জহ্রৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেপ্টণল || 
বাধিক চাদা ১২৯. টাকা nf 


| মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে ষ্্রীট, বড়বাজার শাখ!--৭১ টির 1 


| শ্তামবাঁজার শাখা-_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, | 


{| রসারোড। বাহল! ও খিহারজিত 'শাখা_ ডাকা, নারায়ণগঞ্জ রা 





৯০২৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 





_ 


বটেনের কলকারখানার শ্রমিকের সংখ্য! 
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াব সময় বৃটেনের শ্রমিক সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লক্ষ হইতে ২ 


কোটি ৩৫ লক্ষের মধ্যে ছিল বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল । সম্প্রতি ইহাদের 
॥ সংখা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে.। বহু সংখ্যক নারী শ্রমিকের যোগদানই এই 


লক্ষে আসিয়া দাডাইয়াছে। 


এই সংখ্যা যদি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়, তবে অপেক্ষাকৃত কম 
গুরুত্বপূর্ণ শ্রযশিল্পগুলি হইতে যুদ্ধের জন্ত' প্রয়োজনীয় 'শিল্পগুলিতে শ্রমিক দু 
নিযুক্ত করিবার এক বিস্তৃত পরিকল্পনাও গবর্ণমেন্ট- স্থির করিয়াছেন। যে 
সকল লোক কোনও কান্তকর্ করেনা, ও সঙ্গে তাহাদের কাজে যোগদান টু 
বয়স অনুসারে শ্রযিকদিগকে আট ভাগে ভাগ 
: করিয়া তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সৈন্যদল ও জাতীয় 8 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১ কোটী ১০ লক্ষ হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ লোকের ( 
'প্রয়োজন। বয়স হিসাবে এইরূপ রেজিষ্ট্রেশন হইলে লোক নির্বাচনে 


. আবস্তিক করা হইর্টব। 


বি হইবে 
রি ' কলিকাতয় নলকুপ খনন 


সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। পূর্বের যে সকল স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম ছাডা আর কিছু ঢুঁ 
করিত না, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে কারখানা এবং অফিসে 0 


নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। ॥ 


কাজ করিতেছে। এই প্রকারে বৃটেনে শ্রমিকের মোট TSO: রঃ 


শি শী 








ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় {' 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য কর! হয়। আজই হিসাব খুলুন দু 
হেড অফিস £_-৩নং হেয়ার ছ্রীট, কলিকাতা । & 
ফোন কলি ঃ ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 


শাখাসমূহ শ্যামবাজার, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ 
কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 


ম্যানেজিং ডিরেই্র- প্রীদেবীদাজ রায়, বি, এ। 
সেক্রেটারী_ শ্রীন্ধেন্দুকুমা'র নিয়োগী, বি, এ। 


ধারা টি হা বনে টে EIT গা রে 20772742770 20 খাস REIT Be 


'ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিবর্গ সহরের বিভিন্ন স্থানে ২১ লক্ষ 
টাক৷ ব্যয়ে প্রায় তিন হাজার নলকূপ খননের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শক্র 
পক্ষ কর্তৃক সম্ভাবিত বিমান আক্রমণের সময় যাহাতে সহরে জল সরবরাহ 
‘অব্যাহত থাকে সেই উদ্দেষ্যে সম্প্রতি কর্পোরেশন যে একটি পরিকল্পনা 
দাখিল করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে দীর্ঘকাল ব্যাপী আলোচনার পর উপরোক্ত 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থ ব্যয়ের প্রশ্নের কোন 
মীমাংসা হয় নাই। কর্পোরেশন এইরূপ 'অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে 
গবর্ণমেন্ট যদি অর্থ সংগ্রহের অন্ত আবশ্কান্থৃযায়ী আইন প্রবর্তন না করেন, 
' তবে কর্পোরেশনের পক্ষে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরীকরা সম্ভবপর হইবে না; 
কারণ তাহাদের জরুরী কর ধার্যের কোনও ক্ষমতা নাই। 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক রেলওয়ে ক্রয় 
ভারত গবর্ণমেন্ট আগামী. ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ তাপ্তি ভ্যালি 
। রেলওয়ে ক্রয় করিয়া লইবার সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। তদমুসারে উক্ত রেল 
কোম্পানীকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে । 


বিহারে সমবায় আন্দোলন 
চির রা১৮8575 EY 
প্রকাশ উক্ত বৎসর পুর্ব বৎসরের তুলনায় সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের শেয়ার 
' মূলধন এবং কাধ্যক্রী যুলধন হ্রাস পাঁইয়াছে। আমানতের পরিমাণও কমিয়া 


গিয়াছে। সুদ এবং আসল টাকা আদায়ের হারও অপেক্ষাকৃত হাস ' 


পাইযাছে। আলোচ্য বৎসরে সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭২৪৬ হইতে ৭৭৬২তে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তন্মধ্যে ইক্ষুচাষীদের সমিতিই ৪৬৯ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
বিহারে সমবায় সমিতি সমূহের সংস্কারের যে প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে 


তাহার পরিণতি না দেখিয়! গবর্ণমেপ্ট নুতন করিয়া খণদান সমিতি বৃদ্ধির - 


উৎসাহ দিবেন না বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ । গুণাগুণ বিবেচনায় রিপোর্টে 
নি্ললিখিত ভাবে সমিতি সমূহের শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়াছে :-_“আদর্শ” 
(10061) শতকরা ৯টি; সন্তোষজনক (০০০৫)-শতকরা ৬.৪টি ; 
“মাঝামাঝি” (৪৪৪০) শতকরা! ৬৬.৪টি ; “মন্‌” (Bad)--শতকর! 
২১.৪টি এবং নৈরাস্তজনক (07০61659) ৪.৯টি | 


সিংহলে ইস্পাতের কারখান। 
.সিংহলে একটি ইল রোলিং কারথানা স্থাপনের জন্ঠ সিংহলে ষ্টেট - 


' কাউন্সিল সরকারী খণদান তহবিল হইতে ২ লক্ষ ৭০ হাঞ্জার টাক! নু নর 


করিয়াছেন । 


সিন্ধু গবরণমেপ্টের বাজেট 


' আগামী ১৯৪১ ১-৪২ সালের বাজেট দাখিল করা হইবে। 








বর্তমানে ভারতবর্ষের সর্বত্র গৃহন্বামীগণ টাটার . 
তৈয়ারী গ্যালভানাইজ. করা ঢেউতোলা ইস্পাতের 
চাদরের উপকারিতা উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতেছেন । 
সম্তায় এবং সহজে গৃহনিম্মাণের সুবিধা ব্যতীত, বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ইহার কোন মেরামতী 
ব্যয় নাই এবং উহা স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষার্মে অপরিমিত 
নিরাপত্তা বিধান করে। 


গ্যালভানাইজ.কর! ঢেউতোলা; 
বা চাদর 


আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে দিছ গর্তের দি:টাটা আয় রণ গ্যাণ্ড ষ্রীিল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 


হেড সেল্‌স্‌ অফিস £১০২৩, হং কলিকাতা। 


' ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] : 





প্রয়োজন হ'লে যে 


LET ECE রঃ ৮ 
51125 22 রবে; ৯35, 8 পিচ তিন 


সমেত টাকা ফেরৎ 
দেওয়া হবে। 
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1 - ডিষেশ ম্লেভিতম 





হরিতে সন, 








ফে কোন পোষ্ট: অফিসে 
_ পাওয়া যায় এবং 
রঃ তার উপরে ' 


০ আনা, ॥০ আনা অথবা 
১২ টাকা মূল্যের ডিফেন্স 
দেভিংস্‌ ঝ্ট্যাম্প লাগান । 


: যখন আপনার কার্ডে ১০২ 
' টারা মুল্যের ফ্ট্যাম্পু_ জমা 
হবে তখন তার পরিবর্তে 
পোষ্ট অফিস থেকে একটা 
ডিফেন্ন সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট 
চেয়ে নিন--১০ বছরের মধ্যে 
এই সার্টিফিকেটের 'দাম হবে 
' তের টাকা ন’ আনা । 


রি এ, ল্িল্লাস্প্ান্ জন্তু স্থুল ক্ষন 


ঘাঁটিফিকট কিনুন 





' "* ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 

' ব্রহ্ম-ভাঁবত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে ব্রচ্ম দেশের মূল প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে 
অভিমত এবঃ পাল্টা দাবী জ্ঞাপন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্রঙ্গদেশীয় প্রতি- 
নিধিবর্গের. নিকট, যে পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন প্রকাশ, ব্রন্গের 
প্রতিনিধিগণ তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেপ্ট উহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে ব্রচ্ম-ভারত 
বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আরস্ত হইবে। 


বিভিন্ন প্রদেশের তুল। আমদানী রপ্তানী 


বিভিন্ন প্রদেশের তুলা আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে ১৯৩৯- -৪০ সালের যে: 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ সাল অপেক্ষা 
১৯৩৪-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহের মধ্যে ৭৮০, ৭৪৫ মণ বেশী 


ভুলা আমদানী রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে আত্তঃপ্রাদেশিক তুলা ক্রয়. 
"বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটা ২৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৫২ মণ |. ১৯৩৯-৪০!” 


'সালে ইহা ১ কোটী ৩১ লক্ষ ২৭ হাজার ২৯৭ মণে দীড়াইয়াছে। 


্ আলোচ্য বৎসরে বাঙলার কাপড়ের কল সমূহে প্রদেশের অভ্যন্তর এবং. 


£অন্তান্ত প্রদেশ হইতে মোট ৬১৯, ২৬৭ মণ তুলা আমদানী হয়। তন্মধ্যে 


০১৭৩, ১৯৯০ মণ বাজ্জলাপ্রদেশজাত ৷ ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলায় মোট তুলা 


" আমদানীর পরিমাণ ছিল ৬০০, ১২০ মণ তন্মধ্যে ২৪০, ২৮৯ মণ তুলা 

: বাঙলার বিভিন্ন' অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বাকী অংশ আসাম, 

পাঞ্জাব, মধ্যপ্ৰদেশ, সংযুক্তপ্রদেশ, সিন্ধু, বৃটিশ বেলুচিস্থান এবং মাদ্রাজ 

‘হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে পাঞ্জাব হইতেই 
৪ 


G.I. 24 


সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ তুলা বাঙ্গলায় আমদানী হয়। আলোচ্য বর্ষে 


. বাঙ্গপা হইতে বোষ্বাইয়ে মাত্র ১৯৩ মণ তুলা রপ্তানী হয়। পূর্বববন্ত 


বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ২৬৮ মণ। 


কলিকাতায় নূতন টাকশাল 
' প্রকাশ, আলীপুরে শীঘ্রই একটি টাকশাল নির্দ্মিত হইবে। যুদ্ধের 
জন্ত দেশে মুদ্রার চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবার . জন্য বর্তমানে বোম্বাই 
ও কলিকাতায় টাকশালে তাহাদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাইবার' ফলেই 
টাকশাল সম্প্রসারণের এই ব্যবস্থা হইতেছে। নূতন টাকশালটার নিশ্মান 
কার্যে ৬২ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে। প্রথমে এই নৃতন টাকশালে 
কেবল মাত্র রৌপ্য মুদ্রাই প্রস্তুতের ব্যবস্থা কর! হইবে। উহাতে স্বাভাবিক 


: তাবে কাজ চলিলে টনিক ৬ লক্ষ করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারিবে এবং 


পূৰ্ণোদ্যমে অতিরিক্ত সময়.কাজ চালাইলে দৈনিক প্রয় ১২ লক্ষ মুদ্রা পরস্তত 
কর! চলিবে। স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিলেই কলিকাতা ষধ্্যাও রোডস্থ 
টাকশালটী বন্ধ করিয়া আলীপুরে সম্প্রসারিত আকারে নৃতন টাকশাল 
খোল! হইবে উহাতে নিকেলের ও ব্রঞ্জের মু্বাও প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকিবে। 
গবর্ণমেপ্ট অস্থযান করিতেছেন যে বর্তমানে ষ্্যাণ্ড রোডে যে পরিমান জমির 
উপর 15555855595 
যাইবে । | 


১০২৬ 





সার্বিক জগৎ 


[ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 





বাঙ্গল৷ সরকারের বাজেট 
গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার বাঙ্গলা সরকারের অর্থ সচিব মিঃ সুরাবন্দি 


বঙ্গীষ ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলী সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজ্জেট' 


পেশ করেন। ১৯৪০-৪১ সালের প্রাথমিক বরাদ্দে ধরা হইয়াছিল যে এ 
বৎসরের শেষে মোট ৭২ লক্ষ ২২ হাঁজার টাকা হাতে থাকিবে ; কিন্তু এক্ষণে 
সংশোধিত হিসাবে ১ কোটি ৯২ লক্ষ €৮ হাঁজার টাকা হাতে থাকিবে বলিয়। 
ধরা হইয়াছে। এই ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা নগদ তহবিল লইযা 
আগামী ১৯৪১-৪২ সালের হিসাব আরিস্ত হইবে। আগামী বৎসরের আয় 
ধরা হইয়াছে ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ।. অপর দিকে ব্যয় বরাদ্দ 
করা হইয়াছে ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাদার টাকা। কাজেই আগামী 
সালে অন্থমিত আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হইয়। রাজস্বের খাতে মোট ১ কোটী 
৩৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ঘাটতি দাডাইবে। 






































আঁয় 
১৯৩৪-৪০ ১৯৪০-৪১ ১৯৪১-৪২ 
(প্ৰকৃত) (সংশোধিত) (প্রাথমিক) 
(সহজ্তের সমষ্টিতে ) 

| নগদ তহবিল ৯১১০১ ২,১৬১৬৭ + ১১৯২১৫৮ 
বাজন্বের হিসাবে ১৪,৩১,৬৪  ১৩,৮২,১০ ১৪,০৩,১৪ 
মুলধনের খাতে 
খণ, ডিপঞ্জিট 
ইত্যাদির হিসাবে ১৫,৭৫,০২  ১৯১০১১৩২ ১৭,৯৬,৬৯ 
মোট ৩০,৯৭,৬৯ ৩৫,০০,০৯ ৩৩১৯২১৪ ১ 
ব্যয় 
রাজনের খাতে ১৩,৭১,২৪  ১৪১৮৫১৪০ - ১৫,৩৭,৩৮ 
মূলধনের হিসাবে ৩১০৩ ২১৮৯ -২১৭১ 
খণ, ডিপজিট 
ইত্যাদিতে ১৫,১২,৮১  ১৮,২৫,০০ ১৮,২৪,৮৩ 
বৎসরাস্তে তহবিল ২,১৬,৬৭ ১,৯২,৫৮ ৩২,৯১ 
মাট ৩০,৯৭,৬৯ ৩৪,০০,০৯ . ৩৩১৯২০৪১ 
স্থিতি  ডদ্স্ত +; ঘাটতি -) 
রাজ্রস্বের হিসাবে +৬০,৪২ --১১০৩১৩০ --১৩৪১২৪ 
ওঁ হিসাবের বহিস্কৃতি +৬৫,২৪ 4৭৯২৯ ২৫,৪৩ 
মোট নেগদ.. 
তহবিল ব্যতীত) ১,২৫,৬৬ --২৪১০৯ ১১৫৯ ১৬৭ 


* এই হিসাবের মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালে পরিশোধনীয় ট্রেজারী বিলের 
৩০ লক্ষ টাকা খণ ধরা হইয়াছে ; কিন্তু ৪৬ লক্ষ হর টাকা হ্যা 
সিকিউরিটি অস্তভূক্ত কর! হয নাই । 


' ক্বষিজাত পণ্যের নৃতন ব্যবহার 


বিদেশের বাঁজারে রপ্তানী বাণিজ্য হাস পাওষাষ এবং কোন কোন হা EA 


ক্ষেত্রে উহ! . একেবারে লোপ পাইবার .ফলে. আষেবিকাস্থ ফোর্ড কারখান।ক | 
গবেষকগণ কৃষিজাত পণ্যকে নানাবিধ কান্দে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন । রে $ 
ফোর্ড কোম্পানীর রাসায়নিকগণ সুর্ধ্যমুখী ফুল, কফি, গম, গাজর, নিরাি i 
সোয়াবিন হইতে নিস্বাশিত তৈল এৰং সোয়াবিনের ছোবরা ফোর্ড | 
ER CONG ফোর্ডের এক ূ - বাড 
i এ নেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুর্দ শতকরা ৩২ 
ক্যানাডা হইতে মোটর যান আমদানী: || টাকা! চেক ছাবা টাকা উঠান যায় । ফিক্সড, 
জগতেব যে কষেকটি দেশ হইতে ভারতবর্ষে 'বেশী' পরিমাণে মোটবযান |, ডিপজিট ৬ মাস বা৷ তরূর্ধ হুদ শতকবা ূ 
আমদানী হইয়া থাকে ক্যানাডা' তাহাদের মধ্যে অন্ততম। ১৯৩৮-৩৯ সালে দর ৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্যন্ত। উপযুক্ত 
ক্যানাডা হইতে ভারতবর্ষে ৯৭২টি মোটর গাড়ী ও .১ হাজার =ৎচটী বাস ||. দিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
শ্রেণীর যাত্রীবাহী মোটর যান আমদানী হুইয়াছিল। . ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ত্রাঞ্চ-_কলেেজ গ্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও bine 1 
যথাক্রমে ৯৬৩টি ও ৩ হাজার ৫৩১টি দাড়াইয়াছে। পন রগ বিপ। | 





.(বাঙ্গলা সরকারের বাজেট ) 

রাজস্বের হিনাবে বাঙ্গলা সরকারের যে অর্থ ব্যয় 
হইবে বলিয়া মনে হইতেছে তাহার তুলনায় আগামী বৎসরে 
আরও ৮* লক্ষ টাকা বেশী ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। অর্থসচিবের 
মতে এই ব্যয়বৃদ্ধির অধিকাংশের জন্যই জাতিগঠনমূলক কাজ দায়ী। 
কিন্তু আগামী বৎসরে যে অতিরিক্ত ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার 
মধ্যে নোয়াখালী সহর স্থানাস্তরের জন্য ৫ লক্ষ টাকা, হাইকোর্টের 
সম্মুখস্থ জমিক্রয়ের জন্য ৮ লক্ষ টাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ে আর 
একটা মুসলিম হল স্থাপনের জন্য ১॥ লক্ষ টাকা, পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের 
শিক্ষার জন্য ৭৯ হাজার টাকা, চাকহারে ফজলুল হক কলেজের জন্য 
৬৭ হাজার টাকা, ব্রেবোর্ণ কলেজের জন্য ৭১ হাজার টাকা, আইন 
সভার সদস্যদের রাহাখরচ বাবদ ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, পেন্সন 
বাবদ ১২ লক্ষ টাকা, সেটেলমেন্ট কাজের জন্য ২৪ লক্ষ টাকা, পুলিশ 
বিভাগের জন্য ২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই 
সব ব্যয়ের কতকগুলি প্রয়োজনীয় হইলেও উহাকে জাঁতিগঠনমূলক 
কাজের ব্যয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে না! দৃষ্টান্তত্ববূপ বর্তমান 
দুদ্দিনে পূর্ণ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৭৯ হাজার টাকা অপব্যয় না 
করিলেও চলিত । এই সব ব্যয়ের মধ্যে কতকগুলি ব্যয় দেশের 
সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিতবমূলক ব্যয় বলিয়াই 
গণ্য হইবে। এই শ্রেণীর ব্যয়বুদ্ধির জন্য দেশের লোক নূতন ট্যাক্স 
প্রদানে রাজী হইতে পারে না। 

আমরা জানি যে এই সব কথা বলিয়া কোন লাভ নাই৷ বর্তমান 
গবর্ণমেন্ট সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উদ্ধ দ্ধ । মন্ত্রীসভার প্রধান প্রধান 
সদস্যগণ একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত। আইন 
সভার অধিকাংশ সদস্ত সাম্প্রদায়িক ভোট ছার! নির্ধ্বাচিত। উহারা 
কেহই নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ের মনোভাবের প্রতি 
কোন সম্মান প্রদর্শন করিতে নারাজ । কাজেই দেশের সকল শ্রেণীর 
লোকের নিকট হইতে যে ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে তাহা দ্বারা যে 
দেশের সর্ধশ্রেণীর লোক সমভারে উপকৃত হইবে না তাহার-মধ্যে 
আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে বাঙ্গলা 
দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোক বাকী অদ্ধেক লোকের 
পদানত হইয়াছে। শাঁসনতন্ত্রগত উপায়ে উহার প্রতিকারের কোন ' 
আশাই নাই। বাজেটের নীতি ও কর্মপন্থা দেখিয়া বারম্বার 
আমাদের এই সব কথাই মনে হইতেছে। - 














কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 

1 দক্ষিণ ভারতের কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃর গত 

১৯৪০ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী-সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানীটি 
গত ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। কিন্তু অনধিক ছয় বৎসর কালের মধ্যে 
উহা একটি শজিশালী বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। আলোচ্য 
১৯৪০ সালে কোম্পানী যোট ৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকার নৃতন বীমা পত্র প্রদান 
করিয়াছে। একটি নৃতন বীমা কোম্পানীর পক্ষে বুদ্ধের এই অনিশ্চয়তার 
মধ্যে এই পরিমাণ টাকার বীমা পত্র প্রদান করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ১২৭ টাকা, দাদনী 
তহবিলে সুদ বাবদ ৮ হাজার ৭২০ টাকা এবং সিফিউরিটা বিক্রয়ের লাভ 
বাবদ ১ হাজার ৮৬০ টাকা আয লইয়া কোম্পানীব মোট ১ লক্ষ ৮৪ হাজার 
৭৭০ টাকা আয হইয়াছে । উহ্না হইতে মৃত্যু দাবী বাবদ ৩০ হাক্কার ৯৩১ 


টাকা, প্রত্যর্পন মূল্য বাবদ ৪ হাজার ৪২৮ টাকা, কমিশন বাবদ ১৫ হাজার . 


৭১৩ টাকা এবং কোম্পানীর কাধ্য পরিচালন! বাবদ ৪৪ হাজার ৫০১ টাকা 
ব্যয় ধরিয়া উক্ত বৎসরে কোম্পানীর মোট ব্যয় হইযাছে ১ লক্ষ ১ হাজার ৬৩৭ 
টাকা। আয় হইতে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। 
বৎসরের প্রথমে উহ্থার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯০ হার্জার ৪২১ টাকা-_বৎসরেব 
শেষে উদ্ধার পরিমাণ দাঁড়াইরাছে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৫৪ টাকা । দেখা 
যাইতেছে যে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী উছার প্রিমিয়াম দফায় আষের 
শতকরা ৩৪৫৮ ভাগ দ্বারা কমিশন ও আফিসের কাধ্য পরিচালনা ব্যয় সমা- 
ধান করিয়াছে । ' একটি নৃতন ও কুদ্রাকার কোম্পানীর পক্ষে এরূপ কম ব্যয়ে 
কাৰ্য্য পরিচালনা খুব প্রশংসার কথা । এই প্রকার মিতব্যয়িতার ফলেই 
অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানী এত অধিক পরিমাণ টাকা জীবন বীমা তহবিলে 
স্ত্ত করিতে সমর্থ হইযাছে। 

কোম্পানীর দাঁদন নীতি খুব প্রশংসীর্হ। ১৯৪০ সালের শেষ "তারিখে 
“ ন্দ্রীবন বীম! তহবিল, দাদনী তহবিলের ঘাটতি পৃরণার্থ মজুদ তহবিলে ন্যস্ত 
১২ হাজার ১* টাকা ও বিবিধ ব্যয় লইয়া কোম্পানীর মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
ছিল ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৮১ টাকা । উহার মধ্যে সম্পত্তি বন্ধকে ৮ হাজার 
টাকা, প্রত্যর্পন মূল্যের সীমার মধ্যে পলিসি বন্ধকে ১১ হাজার ২৯৬ টাকা, 
কোম্পানীর কাগজে ২ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৫ টাকা, বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়াবের 
২১ হাজার ৯৩০ টাকা; জমি ও বাড়ীতে ১১ হাজ্জার ৭৭৮ টাকা এবং নগদ 
হিসাবে ১০ হাজার ৬৩* টাক ভ্তম্ত ছিল। 
ও লাভজনক উপায়ে দাদন করা হুইরাছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 


গত ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মান পর্য্যন্ত ৪বৎসর কালেব জন্ত এই কোম্পা- 


.নীর যে ভেলুয়েশন হয় তাহাতে দাদনী তহবিলে উপর প্রাপ্তব্য সুদের হার থর 
মাত্র ৩০ টাকা কৰিয়া ধরা হয়। উহা সত্বেও কোম্পানী এই ভেলুয়েশনে |} 
উদ্ধত তহবিল হইতে উহার পলিসিগ্রাহকগণকে বিভিন্ন তালিকার পলিসির | 
'তাবতম্য ভেদে হাজার করা বাধিক ১০ হইতে ১৫ টাকা করিযা বোনাস টিক 
দিয়াছে। বর্তমানে" কোম্পানীব কাজ-যে প্রকার মিতব্যয়িতার সহিত পরি- |} 
চালিত হইতেছে তাহাতে আগামী ভেলুয়েশনে বোনাসের এই হার বৃদ্ধি [| 


পাইবে আশা করা যাষ। 


ফোঁটেব উপব মিতব্যয়িতার সহিত কাধ্য পরিচালনা, নিরাপদ ও লাভ- 
জনক উপাযে তহবিল দাদন, কডাঁকডি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন ইত্যাদির গুণে || 
কানাডা মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোম্পানীকে একটা আদর্শ বীমা প্রতিষ্টান বলা || 


টা 'পারে। বীযাকারীগণ উহাতে নির্ভয়ে বীমা করিতে পারেন। এই 

ম্পানী উহার ৬নং প্রিমিয়ামের তালিকাতে ফ্যামিলি সিকিউরিটা এসিও- 
রেন্দ নে যে নূতন ধরণের বীম! পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছে তত্প্রতি ,.আমরা 
বীমাকারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । 


কোম্পানীর তহবিল যে নিবাপদ তি 


বাল! দেশে অধ্যাপক ডাঃ বিবি ঘোষ এই কোম্পানীর চীফ এজেন্সী 
গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিশাস্ত্রে 
ডক্টরেট উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাগফলাস্তর ইংলগ্ডের সুপ্রসিদ্ধ প্রুভেন্সিয়াল 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কয়েক বৎসর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
বর্তমানে তিনি বাঙ্গলা দেশে কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেম্স কোম্পানীর 
কাৰ্য্য ক্ষেত্র প্রসারের ভার গ্রহণ করিবেন? তাহার ন্তায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ 
এবং বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির চেষ্টা যে পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্তিত 
হইবে তাহা আমরা খুবই আশা করিতেছি । ২নং চার্ট লেন, কলিকাতায় 
তাহার এজেন্দী আফিস অবস্থিত। 

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! লিঃ 

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪০ গালের কার্য্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । . এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর 
তাবিথে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত যুলধনেব পরিমাণ ১ কোটি টাকা, বিভিন্ন 
শ্রেণীর আমানতের পরিমাণ ২২ কোটি ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং 
যঙ্কুত তহবিলের পরিমাণ ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। ও 
সমস্ত দায়ের সহিত অন্তান্ শ্রেণীর দায় যোগ করিয়া উপরোক্ত তারিখে 
কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৪ কোটি ৬৫ লক্ষ 
»০.হাজার টাকা । এ দায়ের বদলে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দাফাগুলি এইরূপ £__ক্যাশ ক্রেডিট, খণ ও বিল ইত্যাদি, 
৭ কেটি ৫২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটাতে দাদন ৪ কোটি 
8৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্ট পোর্ট? ট্রাষ্ট এবং মিউনি- 
সিপ্যাল বড ৭৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার 
ইত্যাদিতে দাদন ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, ট্রেজারী বিল ৫ কোটি 

লক্ষ২৫ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার 
টাকা! এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে নানাদিক দিয়া সুসংরক্ষিত 
রহিয়াছে ও ব্যাঙ্ক যে উপযুক্ত পবিমাণ অর্থ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তন- 
যোগ্য অবস্থাৰ রাখিষা কারবার চালাইতেছে তাহা বুঝা যাঁয়। 

বর্তমান কাধ্যবিবরধী হইতে জানা যাষ আলোচ্য বৎসরে কারবার 
চালাইয়া বিভিন্ন দফায় ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়াব মোট ৩৮ লক্ষ ৪২ হাজার 
টাকা আয হুইযাছে। ও আয় হইতে আবশ্যকীয খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া 
ব্যাঙ্কের ১৯ লক্ষ ৫৮ Ell লা 89858 





০৬ 
বেঙ্গল) 
মোট সম্পত্তি Ee ২৫ হাজার টাকার উপর 
মোট লাইফ ফাণ্ড - ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর 
মোট চল্তি বীমা ২৩ লক্ষ টাকার উপর 





কাগজ ন্যস্ত আঁছে ৷- 


হাজার প্রতি--১৩২ 


বাধিক ২ টাকা 


হাজার প্রতি--১৬২ 
লভ্যাংশ শতকরা 
SE FT 


শি 


১০২৮ | আধিক জগৎ র [.১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 


" উদ্ধত্ত ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৩৬ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর হাতে | সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
মোট নিট লাভের পরিমাণ দাডায় ২৮ লক্ষ ৪€ হাজার টাকা । এ টাকা গত্‌ ওরা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম লামাবাজ্জারে সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
হইতে ১১ লক্ষ টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ১১ টাকা হারে, লিমিটেডের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স হয় মিঃ নলিনীকাস্্ দাস এম এ তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় অনেক 
বারদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, কর্মচারীদের বোনাস বাবদ ৯৬ হাজার “বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল 
টাকা” ব্যাঙ্কের মজুত -তহবিলে ২ লক্ষ &০ হাজার টাকা ও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার রী যুক্ত বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত মহাশয়' এক বক্ত,তায ব্যাঙ্কটির 
তির হিসাবে ২ লক্ষ’ ৫০ হাজার টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে । ৮লক্ষ উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশষ বক্তা প্রসঙ্গে সকলকে 
৯৮1 ঠাজার ৭৮৪: টাকা “আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে। এই ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিতে বলেন। খোলার তারিখেই ব্যাঙ্কের 
আমরা এই সুপরিচালিত বৃহদাকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তোরত্তর উন্নতি শাখা আফিসে কয়েক সহস্র টাকা আমানত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ ৷ 
বিনা বঢি। he পুলিশ কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 
| ক ' বিস্কুট ব্যবসায়ী সম্বদ্ধিত সম্প্রতি €১ নং বেনীনন্দন স্ত্রীটে, পুলিশ কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার শান্তিনিকেতনে বিশিষ্ট বিস্কুট ব্যবসায়ী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ এ ডি গর্ডন সি আই ই 
মৈপা্স মোঘারাঁম এন্ড কোংর ম্যানেজার মিঃ কিৰণ কে এক ডাান * আই জি পি কোম্পানীর আফিসের দ্বারোদঘাটন কার্য্য সম্পর করেন। তিনি 
সভায় সম্বদ্ধিত করা হয়। মিঃ কিষেনটাদকে সদ্্ছনা জানাইয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহার ব্ততায় বলেন যে ১৫ বৎসর পূর্কো বেঙ্গল পুলিশ কো-অপারেটিভ 
মিঃ এস সি রায় চৌধুরী বলেন ষে' 'মেসাস মোধারাম এণ্ড কোং গত ৩৩ বেনিফিট ফাণ্ড সুষ্ট হইয়াছিল। কালক্রমে ওঁ তহবিলে আজ ১ লক্ষ ৮০ 
বংসর যাবৎ বিশেষ সুনামের সহিত উচ্চ শ্রেণীর বিস্কুট ও বিবিধ ষিষ্ট দ্রব্যাদি হাজার টাকার মত সঞ্চিত হইয়াছে। ও তহবিল নিয়াই বর্তমানে পুলিশ 
প্রস্তুত ক্রিতেছেন।' এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিদেশী এই শ্রেণীর কোঅপারিটিভ সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল দিক দিয়া স্ু- 
দ্রব্যের সহিত সমভাবে প্রতিযোগীতা করিয়া আলিতেছে। বক্তৃতা প্রসক্ষে পরিচালিত হইয়া এই কোম্পানীটি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে 
মিঃ কিষেনটাদ ভারতীয় দ্রব্যের প্রতি সকলের অন্ুরাগ' যাহাতে বৃদ্ধি পায় বলিয়া মিঃ গর্ভন আশা করেন। 
তত্প্রতি সকলকে 'অবহিত হইতে অন্থুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ও চি 0 লিঃ BE 
তিনি তাহার, কোম্পানীর ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করিলে পর সভার টেইলর ইণ্ডিয়া ওরিয়েল এসিওরেন্ কোম্পানীর ডিরেক্টর বোডে'র চেয়ার- 
কাৰ্য্য শেষ হয়। ' ম্যান মনোনীত হুইয়াছেন। 
ইউনিয়ন ব্য ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়। মাদ্রাজ লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
টা সম্প্রতি ইন্দো-বাৰ্ম্মা ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেডের নাম পরিবর্তিত করিযা 
ইন্ডিয়া লিমিটেডের মোট ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৩৩ টাঁকা (পূর্বেকার উদ্ধত '' মাদ্রাজ লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী করা হইয়াছে. 
5 লক্ষ ২ হাজার ৯৩৪ টাকা 'সহ) নিট লাভ হইয়াছে । উহার "মধ্যে ৫০ .'_ উ্রীঃ অব ইণ্ডিয়া এসিওরেস কোং লিঃ 


হাজার টাকা আয়কর বাবদ, ১২ হাজার টাকা কর্ম্মচারীদের বোনাস বাবদ হি RT 
রতি ঃ ই ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৮২ টাকার নূতন বীয়াপত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৩৯, 
Ee টাক! নদ তছ লে লিয়ে দ কয়! | ২লক্ষ সালে এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৭ হাজার ' ৫২০ 


হ৯ হাজার ৪৩৭ টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে "শতকরা ৫ টাকা হারে' লভ্যাংশ ' টাকা । 
. প্রধান করা হইয়াছে। 7; নিউ এসিয়টিক লাইফ ইন্সিওরে কোং লিঃ 








রুবি জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ লি. আমরা অবগত হইলাম নিউ. এসিয়াটিক লাইফ হঞ্সিওরেন্স কোম্পারী . 


আমরা অবগত হইলাম রুবি জেনারেল ইম্দিওরেন্দ কোম্পানীর জীবন ' গত ১৯৪* সালের হিসাবে ৬* লক্ষ টাকার উপর নুতন বীমাপত্র প্রদান 
বীমা বিভাগে হিসাবে গত ১৯৪০ সালের ৩* লক্ষ টাকার উপর নুতন বীমা করিয়াছে । গত ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানীর নুতন কাজের পরিমাণ 
পত্র শ্রদান করিয়াছে। এই কোম্পানীর প্ররূপ ক্ৃতকাধ্যতার মূলে , উহার ' ১৮০১৪৪০১১০০ | 









জেনারেল ম্যানেজার যিঃ জে, পি, দি বলসতই নিহত সস 
রহিয়াছে। আমরা মিঃ কানোরিয়ার পরিচালনায় সকল দিক দিয়াই মি 
2৮ ১.1 ই পল 
. ,পাটনার গ্রেট অশোক এসিওরেন্দ কোম্পানীর কাজ বন্ধ করিয়া Hl ক্লক ( জী ্ট 0 . | 
দেওয়ার অন্ত স্ুপারিণ্টেণ্েণ্ট অব 'ইন্সিওরেন্সের পক্ষে সহকারী সরকারী ! a রি 0) ne | 
এডভোকেট মিঃ ৰি পি সিংহ সম্পতি পাটনা হাইকোর্টে একটি দরখাস্ত 55 রা | 
ee k L নোয়াখালী ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাদপুর, 
'ম্যাঃ ডিনেউর £ এম্‌, কে গুহ, ||| চৌমুহণী (নোয়াখালী), বালীগঞ্জ 
জুপিটার জেনারেল ইন্দিওরেন্দকোৎ লিঃ. বি এস্‌ সি (ফোনঃ পি, কে, ৩০৭০) 
জুপিটার জেনারেল ইন্সিওরেত্দ কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড উক্ত সেক্রেটারী :--বি, গলোপাধ্যার, 
' কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ এন এম চোকশীকে ম্যানেজার পদ অর্পন করিয়া- . ফ আর, ঈ, এস্‌ ( লণ্ডন ) এম্‌, এ (কলি) ডি, ঈ, (লণ্ডন) | 
ছেঁন। মিঃ চোকশীর পরিচালনায় জুপিটার জেনারেল ইন্দিওরেন্স কোম্পানীর কাট মালার দি আর চক্রবর্তী, কি, এ I 
by নি 2২ রি নিতে ! 


সকল বিভাগেই চলাত তি দখা গিয়াছে। 





| 


ভীরতের' তাঁত শিল্প 

ভারতের ভাতশিল্লের সমস্ত! সম্পর্কে বর্তমান মাসের “মহীশূর ইকনমিক, 
জার্পেলে” ডাঃ এস্‌, গনপতি রাও এম্‌ এ, ডি, লিটু, ইকন) লিপ্সিতেছেন :-- 

“প্রায়ই অনুযোগ করা হইয়৷ থাকে যে তাত শিল্প এবং কাপড়ের কলের 
স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। তাত শিল্পের সমর্থকগণ ইহাও বলিয়া থাকেন ষে 
রক্ষণত্ুক্ষের স্থযোগে কাপড়ের কলসমূহ্‌ প্রসারলাভ করিয়া তাত ‘শিল্পের 
ধ্বংসের কারণ হইয়াছে । উভয়ের স্বার্থ এক নহে ইহা সত্য কথা। কিন্তু 
এই পার্থক্যকে বড় করিয়া দেখান মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। দেশের বৃহত্তর 
স্বার্থের ' খাতিরেই বস্তু শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল'। তাত শিল্পের 
সর্ধাঙীন উন্নতি হইলেও ইহ! কাপড়ের “কলের প্রবল প্রতিদবন্দী হইতে সক্ষম 
হইবেনা। দৃষটান্তত্বরূপ বলা যায় সুতার, উপর আমদানীশুক্ক উঠাইয়া দিলেও" 
তাত শিল্প কাপডের কলের পক্ষে ম প্রতিযোগী ‘হইতে পারেনা; 
কারণ ইহার ফলে-এই সস্তা আমদানীকুত স্বতা ব্যবহার করিয়া কাপডের' 
কলসমুহেরও প্রতিযোগীতার ক্ষমতা "বাড়িয়া যাইবে। মিলের উপর 
উৎপাদনপ্তন্ধ ধাৰ্য্য করিলেও তাঁত শিল্পের উন্নতির আশা কম; কারণ এই 
ব্যবস্থা দ্বারা তাত শিল্পের সমস্তা সমাধান করিতে হইলে উৎপাদনশুক্কের হার 
এত বেশী করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে যে তাহা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ 
বিবেচনীয় সমর্থন করার উপায় নাঁই। ভীত শিল্পের বর্তমান সমন্তা সমাধানের, 
একমাত্র উপায় উহার নিজের গণ্তী নির্দেশ করিয়া দেওয়া । 

রক্ষণপ্ুদ্কের ফলাফল বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে ইহা ডাত' 
শিল্পের পক্ষে, যেরূপ বলা হইয়া থাকে, তজ্রপ ক্ষতিকর হয় নাই। তাত শিল্প 
ও কাপড়ের কলের উৎপাদন সম্পর্কে ষিগত দশ পনর বৎসরের তথ্য - 
আলোচন! করিলে প্রতীয়মান'হইবে যে বস্তু শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়ার পর তাত 


শির ও কাপড়ের' কলের উন্নতি অবনতি প্রায় একই সময়ে ঘঠিয়াছে। বর্তমান 


শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে তাত শিল্প ক্রমোন্নতির পঞ্চে চালিত হইতেছে এবং 
ইহার মারফতে-'আজকাল দেশের প্রধোজ্ঞনীয় বস্ত্র এক চতুর্থাংশ সরবরাহ 
হইয়া থাকে । এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিতও 
ভাত শিল্পের উৎপাদন সাম রক্ষা -করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছে। কাজেই 


তাত শিল্প সো হইয়াছে এরপ অভিমত কাশ করার কোন মুক্তি 


কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না| :» *" ৃ 

বন্ুবয়ন ব্যাপারে তাত শিল্প এবং কাপডের কলের বিশেষ স্বার্থসংঘাত 
নাই। হৃতার বেলাতেই উভয়ের যা কিছু বিরোধ] স্থতার উপর আম- 
দানীশুক্ক থাকায় তাতির ব্যয় বুদ্ধি পায় এবং "লাভের অঙ্কও হাস পাইয়া 
থাকে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত ছারতীয় সুতা সম্পর্কে সরকারীভাবে 
অর্থসাহায্যের প্রস্তাব কর! হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলে সরকারী রাজস্ব 
যে হাস পাইবে তাহাও বিচাধ্য বিষষ এবং এই কারণেই ভারত সরকার 
১৯২৭ সালের টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ কার্ধ্যকরী করেন নাই। পক্ষান্তরে 
' ষে সমস্ত কলে হৃত1 কাটা হয় তাহারা তাঁতশিলের অস্তিত্ব ও উন্নতির স্মারক। 
ভারতে কাপডের কলসুযূছে সৃতাকাটা হয় বলিয়াই তাতশিল্লের উন্নতি সম্ভব 
হইয়াছে এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয়না.। মিহি বস্ত্র উৎপাদনে তাতশিল্প 
যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে কাপডের কলের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছে কিন্তু স্বরণ রাখা কর্তব্য যে উৎকৃষ্ট 
বস্ত্রের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম- কাজেই এদিকে তীতশিল্পের প্রসারের পথ 
সুপ্রশস্ত নহে । মোটা বস্তু উৎপাদন তাতশিল্পের উন্নতির পক্ষে অপরিহাধ্য 
এবং এই ক্ষেত্রেই কাপড়ের কলের সহিত তাতশিল্পের যথার্থ প্রতিযোগিতা 
বিদ্যমান রহিয়াছে। একেবারে নিকট শ্রেণীর বস্তু উৎপাদন তাতশিল্পের 
একচেটীয়া ছিল। 


প্রতিযোগীতা! 1৮ 
৫ 





রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদাও হাস || 
পাইতেছে। মা ঝারী রকম মোটা বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রেই উভয়ের প্রকৃত | 


দির হা | ৃ 

' প্রচারকার্ধ্যের সাহায্যে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে ইস্সিরিয়েল কাউন্সিল 
অব. এপ্রিকাল্চারেল রিসার্চের পরিচ্নলিত “সইত্ডিয়ান ফার্ন্সিং” কাঁগছ্ছের ' 
ফেব্রুয়ারী 'লংখ্যায় অর্যাপক মিঃ এস্‌, সিংহ লিখিতেছেন, চিহপারিচালিত 
প্রচারকাধ্যগ্থারা ভারতীয় ক্কৃষির বিশেষ উন্নতিসাধন করা যাইতে প্যুরে। 


[J 
11 


প্রচারকার্য্যকারীদের ব্যক্তিত্বের উপরেই প্রচারকার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে।, রঃ 


নিম্নলিখিত উপায়ে রৃষিসম্পর্কিত প্রচার্কীধ্য পরিচালনা করা উচিত £ — 
সরকারী কষিশক্ষেত্রে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত মাপ পাঁওয়া 
যায় তাহা সরকারী 'রিপো্টপমূহেই নিবন্ধ. থাকে।' ক্ত্নকসম্প্রদায়কে এই 
সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহী করিয়া তোলার জন্ত শিক্ষিত প্রচার কর্ম্মচারীদ্বার! ' 
নক্সা ম্যাজিক লন এবং পল্পীঅঞ্চলে বক্তৃতার সাহায্যে পরীক্ষামূলক কৃষির 
ফলাফল প্রচারিত হওয়া, আবশ্যক ।' বিশেষতঃ বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ 
প্রত্যেক পল্লীতে একজন ককের জমীতে উন্নতশ্রেণীর বীজ বপন করিয়া 
ফসল ঘরে না আনা পর্য্যন্ত কৃষককে হাতে কলমে উপদেশ দ্রিবেন। ইহাতে 
কোন আধিক ক্ষতি হইলে সরকারী তহবিল হইতে তাহা পুরণ করা হইবে ' 
কিন্তু লাভ হইলে কৃষক বিশেষ উৎসাঁহিত হুইবে এবং অন্তান্ত কৃবুকও এই 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অমুপ্রাণীত হইবে। গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক কৃষি 
গবেষণা ক্ষেত্রে কষকদের বাধিক প্রমোদভ্রযপের ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
রেল কোম্পানীসমূহের সহিত বিশেষ চুক্তি করিয়া কৃষক এবং: তাহার 
পরিবারবর্গকে বিনা খরচে এই সমস্ত প্রমোদভ্রমণের সুযোগ দেওয়া যায়] 
কয়েকজন বিভাগীয় কর্চারীদারা পার্ক, বাজার, রেলষ্টেশন এবং চলস্তগাড়ীতে 
উন্নত প্রথায়' চাঁষবাস সম্পর্কে বক্ত তা দেওয়ার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য । ' 
ভারতীয় কৃষক মোটেই রক্ষণশীল নয'। লাভের আশ] থাকিলে কৃষি 
সম্পর্কে যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে সে পরাঘ্মুখ হয় না।- কিন্ত এই 
আশা সম্পর্কে কৃষকের উৎসাহ জাগ্রত করার ব্যবস্থা নির্বাচনই যৃলসমস্তা । ' 


প্রচারকার্য্য ঠিকপথে পরিচালিত হইলে আশাতীত ফল পাওয়া ষাইবে 1” 








৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউনটস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর সুদ দেওয়া! হয়| 


ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
-_বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 





ফোন £__কলিঃ ৬৯৬৭ 
প্রাম 8 -“‘Citade'l’ 





লাজ্জান্রেল্ হাল্নচাল 





টাকা ও বিনিময়: 


কলিকাতা, ৯৪ই ফেব্রুরারী 


হিরা শতকরা চারি আনা স্থদে ও কলিকাতা 
শতকরা আট আনা সুদে ব্যান্কসমূহের ভিতর-কল টাকার আদান প্রদান 
হইয়াছে। কল টাকার সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্বেও বাজারে খণ 
গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ টাকার 
বাজাবের এইরূপ স্বচ্ছলত! বিরাজ করিতেছে। এখনও উহা! কাটিবার কোন 
নমুনা দেখা বাইতেছে না ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় । : 


সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্ট এরূপ ঘোষণা করিষাছেন যে ভারতবাসীর 
তরফ হুইতে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে ইংলঞণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার হিসাবে যে খণ 
গ্রহণ কর! হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৯ কোটা পাউণ্ড ,পরিমিত খণ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত পাউণ্ডের হিসাবে স্তত্ত সম্পত্তির দ্বারা শোধ করিযা দেওয়া 
হইবে। পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত খ্ধণ পরিশোধের জন্য রিজার্ভ, ব্যাঙ্কের 
হস্তস্থিত সম্পত্তির যে ৯ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ৯২০ কোটী টাকা কমতি পড়িবে 
তাহা ভারতবর্ষ হইতে খণ গ্রহণ করিয়া পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। = 
কোটী পাউণ্ড খপের জন্য বংসরে ভারত সরকারকে € কোটী টাকা 'দিতে 
হইত। বর্তমানে ভারত সরকার যে ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন 
তাহাতে গু পরিমাণ টাকা ইংলণ্ডে পাঠান বন্ধ হইবে ইহা একটা সন্তোষের 
কথা সন্দেহ নাই। 


গত ১১ই কেব্রুযারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটা টাকার টের 
বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা! হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 


পরিমাণ দাডায় ৩ কোটী ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা 


দীডাইযাছিল ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। এবারকার আবেদনগুললর 
মধ্যে ৯৯%/৩ পাই ও তদুদ্ধ দরের সমস্ত এবং ' ৯৯৮/৯ আনা দরে 


শতকরা ৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 


হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল 4০০ 
আনা। এসপাহেও তাহা এ হারেই নির্ধারিত হইয়াছে। ' 


আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারীর জন্ক ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ; 


ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান করা হুইয়াছে। বাহাদের টেওার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ও বাবদ টাকা জমা দিতে 
হইবে। 


বিছার্ড ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পবিমাণ দাভাইয়াছিল ২৩৫ 
কোটী ১৩ লক্ষ ৫৭ হাঁজার টাকা । পূৰ্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২২৯ কোটী ৮১ লক্ষ 
৫২ হাঙ্জার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণষেন্টকে কোন সাময়িক ধার 
দেওয়া হয নাই। এসপ্তাহে দেওয়া হইযাছে ৩১ লক্ষ টাকা পূর্ব সপ্তাহে 
ভারতের বাহিরে বিজার্ড ব্যাক্কের-রক্ষিত ও নর্থের পরিমাণ ছিল ৬৭ কোটা? 
হাসার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে তাহা দাড়াইয়াছে ৬৩ কোটা ৮৪ লক ত. 
হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের মোট অমানতের 
পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা ও ২৯ কোটী ৯ লক্ষ টাকা । 'এসপ্তাছে 
তাহা দাভাইয়াছে ৪৬ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা ও ২৩ কোটী ৪* লক্ষ টাকা 
অদ্য বিনিময় বাজারে নিষ্নক্ূপ হার বলবৎ, আছে 


“টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিউহ পে? 


এ দৰ্শনী ১শি ৫২২ পে 
ডিএ৩ মাস | এ ১শি ৬ পে 


এজন 
-_ বাংলার সর্বপুরাতন বীম! প্রতিষ্ঠা... 
“কিন পে { ং চু লাল | 
এসিওরেন্স লিমিটেড 
স্থাপিত--১৮৯১ 


ৃ 
বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল রা ৃ 
J 





প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর “অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। ৰ 
এজেন্সীর জন্য আজই আবেদন করুন. 
হেড অফিস £- 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 
পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী 


যর সিসি 


মা, 
| 





বর্তমান যুগের সঙ্গে ইলেক্টি,সিটির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য । 
গরম যেখানে বেশী, ইলেক্টরি,সিটি আনে ঠাণ্ডা বাতাস, 
আবার যখন ঠাণ্ডা বেশী, আনে উষ্ণতা ও আরাম । 
বিষাদ দূর ক'রে ইলেক্টি,সিটি আনে প্রফুল্পতা। অন্ধ- 
কার রাস্তাকে এ আলোকিত ক'রেছে, নৈশ ভ্রমণ এখন ' 
নিরাপদ । আমাদের খবরের কাগজ, আমাদের বেতার, 
আমাদের সিনেমা-প্রত্যেকটির মূলেআছে ইলেক্টি-সিটি, 
জগতে এমন জিনিষ খুব কমই আছে যা তৈরী. কর. 
ইলেক্টি,সিটির কোন সাহায্যই নেওয়া হয়নি। 





ক্যালকাটা ইলেক্টি,ক সাপ্লাই লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত 
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১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


আথক জগৎ 


$১০৩১ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . 


কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
আন্তোচ্য সপ্তাহের প্রথমতাগে কলিকাতার. শেয়ার বাজারে দৃঢ়তার্ুর্ণ 
“অবস্থা পরিষৃষ্ট হয় । অন্তাচ্-শেয়ার বাজারেও এই সমরে উৎসাহের পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভানলপ, রাবার ৪১া৯,আানাষ এবং গাদ্রাদ শেয়ার ৰাজারে 
মহীশুর সুগার ৪৯০ আনায় উন্নীত হইয়াছিল। কিন্ত. সুদূর প্রাচ্যের 
রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঘাপানের যুদ্ধে লিণ্ হওয়ার আশঙ্কা সম্পর্কে নানারূপ 
গুজব রটিবার ফলে সপ্তাহের . শেষদিকে শেয়ার বাজ্ধারসমূহেও ইহার 
প্রন্তিক্রিয়া সঞ্চারিত হয় এবং নিরুৎসহভাব হৃষ্ট হয়। মনে হয় কলিকাতার 
বাজারেই- এই আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত বেশী 'রকম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
ইত্তিয়ান আররপ, এবং ষ্টাল কর্পোরেশন যথাক্রমে ৩০৩০ আনা এবং ১৯1০ 
আনায় নামিষা আসে । জাপানের মতিগতি এবং প্রাচ্যের অবস্থা আশঙ্কার 
কারণ হইলেও শেয়ারবাজার এই সম্পর্কে অত্যধিক .' গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছে। যাই হউক, এই সম্পর্কে প্রকৃত আশঙ্কার কতটুকু কারণ আছে 
বর্তমান সপ্তাহেই সম্ভবতঃ তাহা নির্নীত হইবে। 
৭... কোম্পানীর কাগজ 
জাপান সম্পর্কে আশঙ্কাজনক সংবাদের ফলেও কোম্পানীর কাগজবিভাগে 
সম্পূর্ণ দৃঢ়তা বজাষ ছিল ।, পবস্থ ৯ কোটী পাউপ্ড ষ্টালিং খণ টাকার হিসাবে 
রূপান্তরিত করিবার যে সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইযাছে তাহা 
কোম্পানীর কাগজের মূল্যে অনুকুল প্রতিক্রিয়া স্ষ্টি করিবে আশা করা যায়। 
“ভারতবর্ষ কর্তৃক প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে প্রদেয় সুদ এবং অর্থ প্রেরণের পরিমাণ 
এই কারণে হাস পাইবে বলিয়! গবর্ণমেন্টের আধিক অবস্থা অধিকতর নির্ভর- 
যোগ্য হইৰে মোটামুটি বলা যায এবং ইহা পরোক্ষভাবে কোম্পানীর কাগজের 


ল্য বৃদ্ধির সহায়ক, হইবে আশা করা অন্তায় নয় । শতকরা ৩২ পাউণ্ড সুদের , 


লিং খণপত্রের, মূল্য ৯৮২ পাউণ্ডে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩৫০ আনা সুদের 
কোম্পানীর কাগজের যুল্যও বৃদ্ধি পাইয়া ৯৫৮ আনায় উঠিয়াছে। ৩২ টাক! 
সুদের ১৯৫১1৫৪ খুণপত্র 28৩০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৩/৬৫ খণপত্র 
৯৪০ আনা, ৩।০ আনা সুদের ১৯৪৭৫০ খণপত্র ১*২।৮০ এবং ৪২ টাকা! 
সুদের ১৯৬০1৭০ খণপত্র ১০৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে । . 
কাপড়ের কল 
কাঁপডের কল বিভাগে অপেক্ষারুত স্থিরতা দেখা গিয়াছে। কানপুর 
'টেকৃসটাইলস্‌ এবং কেশোরাঁম ৬|* আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
কয়লার খনি 
কয়লাখনি বিভাগে-আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
বেঙ্গল ৩৬৫২ টাকা, ধেমো মেইন ১৪।/০ আনা, ইকুইটেবল ৩৭১ টাকা, 
ওয়েষ্ট জামুরিয়! ৩০১ টাকায় হস্তান্তর হইয়াছে। নিউ বীরভূম ১৬২ টাকায় 
নামিয়া আসিয়াছে। 
চটকল 


চটকল বিভাগে এ সপ্তাহে উৎসাহের পরিচয় মিলে নাই। বিভিন্ন 
‘শেয়ারের মূল্যও অপরিবর্তিত আছে মোটামুটি বলা চলে। এংলো ইণ্ডিয়া 
৩১৭২ টাকা, বালী "২১২ টাকা, বিরলা ২৫৮০ আনা, গৌরীপুর ৬৪৮০ আনা, 
হাওডা ৪৯1০ আনা,, হকুমচাদ ৮%৮০ আনা, কামারহাটী ৪৫৩২ টাকা এবং 
কাকনাডা ই টার ক্রয় হত als I 







১৩৫ নং ক্যা নিং'ষ্ট্রী ট, কলিকাতা 
 আরস্তের ৪৷ মাস কালের কাজের হিসাব :_(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) 


নুতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর--পলিসি ইন্ছকরা হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকার উপর-_জীবন 
বীম! তহবিল ১০ হাজার টাকার উপর--ব্যয়ের হার শতকরা TE 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
সপ্তাহের এই প্রথম বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের মুল্য ৩২২ টীকা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছিল। কিন্ত শেষ পর্্যস্ত ৩০1৩০ আনায় নামিয়। আসে। ষ্টীল 
কর্পোরেশনও বর্থমীনে ১৮5০ আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে । 


চিনিরকল 
চিনিরকল বিভাগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক ছিল। . চিনির মূল্য 
বৃদ্ধি এবং আফগানিস্থানে ১০ হাজার মণ ভারতীয় চিনি রধ্যানীর সুযোগ দেখা 
দেওয়াষ চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে ‘চাহিদা দেখা যায়। কানপুব ১৯০ 
০৮০৬ . 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বলেও মূল্যের 
দিক দিয়া বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। সপ্তাহের শেষভাগে হাসিমারার মূল্য 
সামান্য হ্রাস পাইয়া ৪২1 আন! হয়। তেজ্জপুর ৮দ০ আনায় বিকিকিনি 


হইয়াছে ৷ 
বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীসযূছের মধ্যে বার্ল্মা কর্পোরেশনের প্রাথমিক লভ্যাংশ 
ঘোষণা শেষার বাজারে কোনরূপ অবস্থান্তর আনয়ন করে নাই। 
কর্পোরেশন সামান্ত হাস পাইয়া €/০ আনায় বিকিকিনি হইতেছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্নপ্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম়নক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে। ll 


কোম্পানীর কাগজ 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই ফেব্রুয়ারী 2৫০ ৯৫%/০ ৯৫1%০ 
৯৫৮%০ ৯%/০ ৯৫৮০ ৯৫৮/০) ১১ই--৯৬২ ৯৬/০ ৯৫৪০ ৯৫৮৮০ ৯৬২) 
১২ই--৯৬২ ৯৬/০ ৯৫%/০ ৯৫৭৮০ 3 ১৩ই--৯৪৪৮০ ৯৫৪৬০ ২৮০ জুদের 
খণ (১৯৪৮-৫২) ১৩ই--৯৭%০ ৯৭1০ ৩1০ সুদের খণ , ( ১৯৪৭-৫০ )১০ই 
১০২৪০ 5 ১১ই--১০৩২ 3 ১২ই-_১০২৮০ ১০২৪৪০ | ৪২ জুর্দের খণ ( ১৯৬০- 


৭০) ১০ই--১০৮/০ ; ১১ই-_-১০৮1/০ ১০৮]০/০ ১৬৮৪০ ১০৮০ ১২ই-_ 


১৩ই--১০৮1৬০ ৫২ সুদের খণ (1৯৯৪৫-৫৫ ) ১০ই-_-১১২।৮%০ ; 
১১ই--৯১২1০ ১৯২৪০) ১২ই--১৯২/%০ ৩৯৪ সুদের আলাম খপ 
(১৯৫২ ) ১০ই--৯৫৷০ ৯৫1/০ ; ১২ই--৯৫1০ ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
১০ই--৮২৩০ ; ১২ই--৮২৩/০ ৩২ সুদের ধণ (১৯৫১-৫৪) ১৩ই--৯৯০ 
৯৯০০ ৩২ সুদের খণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ১৩ই-_-৯৪/%০ 


কাপড়ের কল 

কানপুর টেক্সটাইল--»০ই-_৬1/৯ ৬//০) ১১ই--১1%০ $ ১২ই--৬1%০ ; 
১৩ই--৯1%৮ বাসন্তী কটন--১১ই--( প্রেফ ) ৪২ ৪1* ; কেশোরাম--১০ই-_ 
৬1/০ ৬1/০ ৬1%০ ; ১৯ই--৬1%০ ১৩ই--৬1/০ বেঙ্গল কানপুর-_-১২ই--১৪1০ 
মোহিণী মিলশ-_১০ই--৯১৪০  ১২ই--১১৪০ নিউভিক্টোরিয়_-১০ই--১৪১/০ 
২৮০ ১৪৪০ ( প্রেফ ) ৫1%০ &1/০ ১১ই-_-২/০ ১॥%/০ ২%০ 3 ( প্রেফ )৫1০ 
৫০/০ ; ১২ই-১%৮/০ ২/০ (প্রেক্ষ ) ৫1%০ ৫॥/০ ; ১৩ই (অভি ) ১৮০ ২./০ 

ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই ফেব্রুয়ারী-_১০৫৪০ ১০৬৯ ৯১ই-_-১০৫দ০ ১০৫০ 
১০৬২ ১০৭২ 5 ১২ই--১০৬৯ ১৩ই--১০৫৯ ১০৬২ ৯০৭২ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
(কঃ 'আদারী ) ১০ই--ফেব্রুয়ারী ১৫৮০২ ১৫৮১২ ১৫৭৮২ 7 ১৩ই--( কার্টি ) 


ভি: ৩১৪২ ডিন 


৯০৮০ 3 





১১৩২ ; এ i 
ও i ~ ০৯, ক 24 





g রেদনৰ' 
বাকুডা-দামোঁদর' রেলওয়ে ১১২-০০৯ ১২১) -১৩ই-৯৩২ ৯৪২ 
বর্ধমান ০১৮ ন টি চাপায় শিলখাট 


১১ই--৮৪২) ্ 

এ্যাংলো ইস্তিক্সান_-১০ই.৩১৪২ ৩১৩২, 5 ১২ই_:৩১ ৭২ ১৩ই ৩১৫২ 
বরানগর--১*ই ঈ৭২ 5 ৯২ই--৯৮২ | বিরলা--১১ই ২৪৪০ ২৫২ ২৫1%০ 
১২ই-(প্রেফ) ১২৮২ ১২৯২] 
বিরলা--১৩ই ২১৭০। বজ্রবজ্ঞ--১০ই ৩৪০২ ৩৪৩২. বালী--১১ই (অভি) 
২১৪২ ২১৮২1 ক্লাইভ--১০ই ২১৮%০। চাপদানী--১১ই ১৬১২ ১৬২২। 
এস্পাঁয়ায়_-১০ই ২৩৩০ (প্রেফ) ২৫৯২) ১২ই-__৩৩৮০ ২৩৮০ । গৌরীপুর-- 
১০ই ৬৪৫২ ৬৪৮%* (প্রেফ) ১৫২ 3 ১১ই__(প্রেফ) ১৫৪২১ ১২ই--(প্রেফ) 
১৫৪০ ট ১৩ই--১৪৫২ ৬৪৮০ | হাওড়া_-১০ই ৪৯/০ ৪৯০ ৪৯/%০ 
) ১১ই--৪৯%০ ৫০৯ ৪৯৮০; ১২ই--৪শা০ ) ৯৩ই-- 
৪৯/৩/০ ৪৯৮০ ৪৯1০ | হুগলী-_১১ই,৫২৮%০ ৫81০1 হুকুমষ্টাৰ--১০ই ৮৮/০ 
৮৭৮০ 7 ১১ই-(প্রেফ) ১১৭০3 ৯৩ই--৮%০ ৮৮/০ ৯/০ ৮৪৮০ (প্রেফ) 
১৯৭২ | কামারছার্টি--১০ই-__৪$৫8০ ৪৫০২ ৪৫২২) ১১ই--৪৫৩২ 3 ১৯২ই 
৪৫৬২ ৪৫৪২ ) ১৩ই--৪৫৩২1 কীকনারা_-১০ই ৩৬৬২ ৩৬৪২ । খডদহ-_ 
১০ই (প্রেফ) ১৫২২ | মেঘনা_-১০ই ৩৬/০ ৩৬।%০ ; ১১ই--৩৬৭ ৩৬০ 3 
১৩ই--৩৬৯ ৩৬1০ | নৈহাঁটি--১০ই ২৭৭২ ২৮০২ ) ১১ই--২৮১৯২২৮২৪০ 5 
১৩ই-২৭৫২ | নক্করপাড়া--১০ই ১৮০০ ১৭৪০) ১৯ই--১৭%০ ১৮৭৮০ 
১২ই--১৮২ ১৮/০ ১৪৭৮০ ১ ১৩ই--১৭৮০। স্ভাশনাল--১০ই 
২০%/০ ২১%০ ২১২ ২১1০" ১১ই-২১৭ ২০%১/০ ) ১২ই-২*৪%০ ২১০ 3 
১৩ই--২১|9০'২১|০। নদীয়।--১০ই ৫88০: ; ১১ই-_-৫৪॥০। প্রেসিডেন্দী 
2১১ই ৪|/০!; ১৩ই---৪|/০ 8০ | রিলায়েনস্‌--১৯ই ৫৩০ €২॥%০ 
৫৩০ 7 ১২ই---৫২॥৪ ৫৩|০'; ১৩ই--_৫৩|০ €৩]০ | 


থনি 


৪৯৪০ ৪৯1০ ৪৯1%০ 


১৮০ ; 


বন্ধা কর্পোরেশন--১*ই ৫1০ ৫8০ ৫৩/* ৫1০ ; ৯৯ই--৫1০ ৫7০ ৫1০ 9" 


১১ই-৫1০1৫0০ tle; ১২ই:৫১০ tho ede ; ৯৩ই-৫০০ tye ৫০ | 
কনসোলিটেড টীন _-১০ই২৪৮০ ২॥০ ; ১৩ই--২৷০/০।' ইণ্ডিয়ান কপার 
" ১০ই ২০০ ২|০ ২%০ 3 ১১ই- ২০০ ২1০ ২০/০ ; টি ME 


২/০ ২।০ ২/৪ | রোডেসিয়না কপার--১০ই 8৫ $ ১১ই--॥০ ॥%* ; ১২ই, 


৮৪০ ৮৮০ | t 
ডালমিয়া সিমেণ্ট ১০ই-(অডি)' ১১৩০ ৯১৪০ ১২৯ (প্রেফ) ১১০২3 
১১ই--১১/%০ (প্রেফ), ১১১৪০ 5৬ ১২ই-(অভি)১১1৮০  (প্রেফ) ৯২০২) 
১৩ই---১১]০ (প্রেফ) ১৯৮৭ ১০৯০ ১১০৯ ১১১৭ 1 | 
আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ১০ই--(অডি) ১৭৮০ ১৮০ ১৮]।০ ১৮৮০ 
(প্রেফ) ১২২/ ১২২৪০ ; ১১ই--১৮|০ ১৭1০ ; ১২ই--(অভি) ১৭০ ১৭৪৩ ; 


১৩ই--১৭//০ ১৭%/০ ১৮৮০ | 
৩৬৭৯. | 


t 


ইলেক ট্রিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন ১০ই-(অভি) ১৮২ ১৮০০ (প্রেফ) ১১৮০/০ । ১১ই-- 
১৮০ S৮০ ১৮]/%০ ১৮/০ ১৮/* 3 (প্রেফ) ১১৪০০ সহ | ই ১৮/০ 


১৩ই--১৮।০ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী . | 
বার্ণ এঞ কোং ১১ই-_৩৭৭(১৩ই_ ৩৮০৬, | ৰৃটানিয়া- ইঞ্জিনিয়ারিং 
১০ই ১০৪০ ১১২ ১১০ ১১৮০ 3 ১১ই--১১1০ ১১৫০ ; . ১২ই--১১/০ ১১//০ 
১১৯1 হুকুমচাদ ষ্টীল ১০ই-_-€অডি) ১০/০ ১০%/০ Sole ১০৮%০ ১০1৩/০ 
১০)০ ১০৮০ (ডেফ) ৩২ ১১ই-৯১০৪৩ (ডেফ) ৩3 ১২ই-_-(অভি) ১১৩০ 


১০৮ 3 ১৩ই-_ ১০৫০ ১০৮ ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১০ই--৩১/%* ] 


৩১৫৮০ ৩১/০ ৩৯২৩১/৮৪ ৩১৬০ ১ -১৯ই-৩৯৩০ ৩১৪০ ৩২৯ ৩২৮০ 


আর্থিক' জগৎ 


শি 


৩১৪১, 5, হু ৩১৮৮০ -৩১৪০ ৩3 ৩১০ ; ; 


ৰেইল জুট--১০ই-(প্ৰেফ) ১০৮।০ ১০৯০ । 


বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৩ই--৩৫৫২ ৩৫৭২ $ 


১৭ই, ফেব্রুয়ারী: ১৯৪১ 


Pe ০ 


৩১1৩৯ রতি ৩31০ ৩১৩০৭ কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১-ই-ঞাপত ৪88০ ৮২১ 


১১ই-৪7/5 815/৯:৪%/০, 
২/০। স্কীশনাল" আয়বণ এণ্ড 'ঘ্ীল” ১০ইল এ, ~~ ৮৫, ১১ 

৮1০) ১২ই-5৮1/০. ৮৯৫০- ৮০ | 
১১ই--৬প০ ৬২১ সীল. কর্পোরেশন' ১০ই--(অন্ভি) ১৯1৮০, ১৯1০, ১৯//০ 
৯৯২ ১৯1৮০ ১৯৩/০ ১৯1৩৯ Sado; -১১ই--১৯০ ১৯1৮৪ ১৯1%হ (প্রেফ) , 
১১৬২১ ১২ই--১৯/৩০ ১৯০ ১৯০ ; 


২২ই--(প্লেফ) ১২৭১, | শাল ১ই-২৮ , 


সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১৫ই--৬%০ ৬1০১৯, ২. : 


(প্রেফ)-_১ ১৬৬ ১১৭ ১১৫২» 4 


১৩ই--১৯1০ ১৯//০ ১৯৩০ ১৯২ ১৯০ (প্রেফ) ১১৬1০ ২১৭২ ১১৬২-৮ -, 


: | ‘চিনির কল. ১. 798 যি 

বুল্যান্দ ১:ই--১৫দ%০ ১৬২) ১২ই--১৬২ ১৪০; 
১৬৮০ কেরু এণ্ড কোং --১০ই (গ্রে) ১১৫২ ১১৪২ 3 ১৩ই-_৯৫০ (প্রেফ) 
১১৬২1 রাজা ১২ই--১৬1%০' | ঈম্পারণ ১০ই--১৪৪%০, ১৫০; ) সমস্তিপুর' 
১০ই ৭৪০.৭%০ | কানপুর '১১ই-_ 2৯০ ১৯1০) HE ১৯1০ | রামনগর 


. কেইন এগ সুগার ১১ই--(প্রফ) ১১৪২ । নিউ সাভন ১৩ই-_৭৩/.৭1%০। 


. চী বাঁগান' ঠ AEE k 
আমলকি ১০ই-_৭৭২ ৭৮২ ) ১১ই--(প্রেফ) ১৬৫২ ১৬৬২ ১২ই- 
১৩ই--৮০২। 
৫৪০ | দফলাঁগড় ১০ই-_ ১৪%০। 


বেতেলী ১১ই- tle thd ১ ১২ই--৫1০ toe 3 ১৩ই-- | 
ধাতমারা ১:ই--_ দৌড়াচেরা 


১১ই--৯০ =*। দাৰ্জিলিং টি এণ্ড সিন্কোনা ১০ই-_১৪০২ ১৪১২ ॥, 


জুটলীবাড়ী ১১ই-_১৫1০ ১৫/%০।  হাণ্টাপাড়া ১০ই--৩৪০২ ; হাতীক্ষীরা, 
১২ই--৬।০ ৬)০। জয়বীরপাড়া ১০ই--২০ ৯৯1৮০ ; নাস্কুরনদী ১২ই-__ 
ভ1০ ৬0০1 নিউ তেরাই ১০ই--৯দ০ ; ১২ই--৯॥০ | সাপয় বি 
১০৮০০ ১ সাঁরুগী ১০ই--৮/০ ৮1৮০ ৮৪* ১ '১৩ই-_৭/০ ৮/৪ | তেজপুর, 
১০ই--৮৭০ ; তুকতাঁর ১১ই--১১২ ১১০) ১২ই--৯১/০। | 


এ্যামালগামেটেড _১১ই ২৬৮০ ; ৯২ই ২৭৷০। বেঙ্গল--১০ই ৩৬৩২ ১ 
১১ই ৩৬৩২ 3 ৯২ই ৩৬৩২) ১৩ই ৩৬০২'৩৬৩২। তালগোরা__-১০ই ৪৮৮০ 
৫২) ১২৪-৫২ ৫|০ ; ১৩ই--৪%৮%০ ৫৭০ ৫২. | বডধেমো--১০ই ৪1০ 
81০ » ১২ই ৪৩/* 81০ বরাকরৃ--১০ই ১৩০ ১১ই--(প্রেফ) ১৫৮২ | ধেমো' 
যেইন--১৩ই ১৪৮৮০ ১৫৮০ ১৫৪*|  সেপ্টাল কার্কেন্দ__১০ই ১৪1/০- 


,:১৪।৮০ (প্রেফ) ১১৯২ ১১২৯ । খাস কাজোরা--১৩ই(প্রেফ) ১৩1৮০ ১৩।%০ | 


ইকুইটেবল-_১০ই ৩৬৪০ ৩৭%১ ) ১২ই ৩৬৪০ ) ১৩ই ৩৬০ নিউ বীরভূম 
১০ই ১৬২1 রাণীগঞ্জ_১০ই ২৬1/০ ; ১১ই ২৬২ | মুঞ্জুলপুব__১৩ই ১০২। 
সামলা-_-১০ই ২২ ২৮০) ১১ই--২%* ৯৪৩০ ২৩/০ $.-১২ই--২%০ ২৩০ 3: 
২/০ ২|০ সেও্ড--১০ই ১১৪০ ১৩২ ১২॥%০। সাউথ কারাণপুরাঁ-১০ই 
৪0০ | টালচর-_-১০ই ১1%০) ১১ই ১1৯) ১২ই ১1০1 ওয়েষ্ট ভামুরিয়া__- 


১০ই ৩০1%০ ; ১১ই ৩০৮০ ৩০1৯০ 5 ১৩ই ৩০11/০ ৩০২। 


(স্থাপিত বা, 
ফোন £ কলিকাতা ২৬৩২ . 


ব্রাঞ্চ: বু .রোচী) ৮২২ - 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ পি, কে, রায়চৌধুরী 
ME LEADS CH 






Vl 


* ১৩ই--১৫৪৮ | 


~~ 


১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 


১০৩৩ 





+ . বিবিধ . ০ 
আসাম ম্যাচ ১২ই--১৮)০ ; কলিকাতা ট্রাম- ১০ই--১৪1০ টী বি, আই 
কর্পোবেসন ৯১ই--(অডি) ৪॥০ ৪৪%০ ৪০ ৪৮০০ ; ইন্ডিয়ান কেবলস্‌ 
2০ ই--২১1০ ২১৪৩৭ 3 ১৯ই--২১৪%০ ; ১২ই--২২২ ২১৪৮০ ২২০ ২১৮৪) 
১৩ই--২১৮/০ ২২৬০) রোটাস ইত্ডই্রীজ ১০ই- (অভি) ২০)০ ২১৮০ ; 
(প্রেফ) ১৪২২) ১২ই--১৪৩২ " ১৪৪২) ১৩ই-__২০1%* 3 বুটাশ বার্দা 
পেট্রোলিয়াম ১০ই--৩।%০ ) ১১ই--৩1%* 3 ১২ই--৩১০ ৩1/০ £ টাইড, 
, ওয়াটার অয়েল ১৩ই--১৫।০ ; বেঙ্গল পেপার ১*ই--১২৪২ ; ১২ই--১২৪1০ 
মহীশুর পেপার ১০ই--১৪1  ১৯ই--১৪1০ ১৪1০7 ১২ই--১৪/৮০ ; 
ওরিয়েপ্ট,পোপর ১০. ১০৩৭ ১০1০ 3 ১১ই--১০1/০ (প্রেফ) ১০৮৯ 5 
১২ই--১০1/০ ১০০ ) ১৩ই--১০৪৮০ ১০৮/০ ; ষ্টার পেপার ১০ই-_(প্রেফ) 
১০১২3 ১১ই--১০৭ ১০1০3 ১৩ই-_-৯৪%০ ১*০%* ১ শ্রীগোপাল পেপার 
১০ই--৯৪৩/০ Dodo ) ১১ই--১০২ ৯০1০ ( প্রেফ ) ১০৮৯ ১০৯২) ১২২ 
১০০৩ ১০1৩ (প্রেফ) ১০৬০ ১০৮২) ১৩ই--১০৮%০ ১০০; টিটাগড় 
পেপার ১০ই_-১৭/০ ১৭/০ ১ ১১ই--১৭1০ ১৭া০ ১৭1০ ; - ১২ই--১৭%০ 
১৭/৭; ১৩ই--১৭%০ ১৭২ ১৭%০5 আসাম সজ ১০ই--আগ ৩%০ ৩৫৩/ ১ 
রি ৩1%০ ; ১২ই-_৩৩০ ৩1৮০ 3 ১৩ই--৩।%* ; বরুয়া টিষ্বার ১২ই 
১৫1৮০ ; ১৩ই-_-১৪%০ ; বেঙ্গল আসাম স্ীম সিপ ১০ই--২৬০২ ২৬১০ ; 
মেদিনীপুর জমিদারী ১১ই-_৭২২ 3 ১৩ই--৭২০ | 
কলিকাতা, ১ই ফেব্রুয়ারী 
কলিকাতার পাটের বাজারে এসপ্তাছে বেশীরকম মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। 
গত ৬ই ফেব্রুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম 
তখন ওঁ তারিখে ফাটকা বাঁজারে পাটের দর সর্বাধিক ৩৮%* আনা ও ৩৭|৮ 
আনা ছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারী পাটের দর ৩৬৪৩০ আনার বেশী হয় নাই এবং 
অপর দিকে তাহা ৩৬1%০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়! গিয়াছিল। তারপর পাটের 
দর ক্রমে আরও নামিয়। গত ১৪ই তারিখ সর্ধোচ্চে ৩৫॥০ আনা ও সর্ববনিষ্নে 
৩৪।%০ আনা হয়। অন্ত পাটের দূর উচ্চে মাত্র ৩৩%/০ আনা ওনিয়ে 
৩২৮৮০ আনা দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিয়ে ফাঁটকা বাজারে এসপ্তাহের 


বিস্তারিত দরদেওয়া হইল £__ 
তারিখ : সর্বোচ্চ দর সর্ববনিয় দর বাজার বন্ধের দর 

১০ই ফেব্রুয়ারী ৩৬৮৮০ ৩৬1%৯ ৩৩1%০ 
ভিউ এ ৩৬০০. : ৩৬1০ ৩৬০ 

১২৪ % ৩৬০ ৩৬২. ৩৮1০ 

ইত .:% ৩৬৮৯ ৩৫1%* ৩৫৪০, 
১৪,, , -7৩৫৪০ ৩৪1%০ ৩৪]০ 
১৫৪ ৩৩u/০ ৩২৮৮০ ৩৩৮%/০ 


পাটের ভবিষ্যৎ সদদ্ধে নানাদিক দিয়া যে নিরাশ্তের ভাব জাগ্রত হইয়াছে .' 
পাটের বাজারের বর্তমান অবনতির তাহাই মূল কারণ । এবৎসর বেশী পরিমাণ, 


পাট উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাভাবিক চাহিদা যেরূপ কম তাহাতে তত বেশী পাট 
এবার বিক্রয় হওয়ার আশী নাই। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট আগামী বৎসরে পাট চাষ 
নিয়ন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা ক্রিয়া, এবং কিছু বেশী পাট ক্রয় করা সঘন্ধে 
পাটকলওয়ালাদের (সহিত রুফা করিয়া পাটের দর কিছু চড়া রাখিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত বর্তমানে সে সমস্তই বা হওয়ার উপক্রম হইয়াছে || 
বিদেশের বাজারে বেশী পরিমাণ থলে ও চট প্রভৃতি পাঠাইবার সুবিধা নাই {| 
বলিয়া! পাটকলওয়ালাদের ক্রীত পাটের কতকাংশ অব্যবত থাকিয়া 
যাইতেছে । ফলে তাহারা এখন আর পাট ক্রয়ে মোটেই আগ্রহ দেখাই- 
তেছেন না। গবর্ণমেণ্টের সহিত, লালনের মি ই | 
অনুসারে ১€ই জানুয়ারী মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৭৫ লক্ষ মণ রর 
কথা ছিল। কিন্তু পাটকলওয়ালারা এ সময় মধ্যে পাট ক্রয় 
করিয়াছেন মাত্র ৬৮ লক্ষ 'মণ। দ্বিতীয় কিস্তি অনুসারে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর 
মধ্যে ৫০ লক্ষমণ পাট ক্রয় করার কথা আছে। 
দ্বিতীয় কিস্তির মিয়াদ উত্তির্ণ হওয়ার সময় আশা সত্বেও পাটকলওয়ালারা 
উপযুক্ত পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়া চুক্তির সর্ভ পূরণে কোন আগ্রহ দেখা ইতে- 
ছেন না। যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে দ্বিতীয় কিস্তির সর্ত বেশী পরিমাণে 
৬ 


কিন্ত. 








অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আগামী বৎসরে পাটের চাষ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত করার কথা আছে। কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের বিবৃতিতে 
প্রকাশ বিহার ও আসাম প্রদেশ পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষষে বাঙ্গলা সরকারের 
সহিত ভবিষ্যতে সহযোগিতা করিতে রাজী হইলেও ১৯৪১ সালে তাহারা 
নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। 
এই অবস্থায় পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল দিক দিয়াই একটা নিরাশার ভাব 
জাগ্রত হইয়াছে। আর তাহাতে পাটের দামও দ্রুত নামিয়া যাইতেছে । 

পাক! বেল বিভাগে এসপ্তাহ বিকিকিনি বিশেষ কিছুই হয় নাই। 
আলগা পাটের বাজারে পাট বিক্রেতারা বেশী পবিমাঁণে পাট বিক্রয় করিতে 
প্রস্তুত ছিল | কিন্তু কার্য্যতঃ পাট বিক্রয় হইয়াছে অতি সামান্ত । ইউরোপীয়ান 
মিডল প্রতি মণের দর ৮ টাকা, ইউরোপীয় বটম ৬৪০ আন! ও ইণ্ডিয়ান ডিষ্বীষ্ট 
তোষা বটম পাট প্রতি যণ ৬ টাকা দর দীঁড়াইয়াছিল। 

থলে ও চট 

থলে ও চটের বাজারে এসপ্ডাহে গত সপ্তাহের মতই মন্দা লক্ষিত হইয়া- 

ছিল। গত ই ফেব্রুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দূর ১৩/০ আনা ও ১১ 


_পোর্টার চটের দর ১৭1১০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৩1/৬ পাই ও ১৭1০ আনা দীড়ায় । 


পসোণা ও রূপা 
সোনা 


কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী 

এ সপ্তাহে কলিকাতা সোপার বাজারে কারবারের পরিমাণ বেশী না 
হইলেও মুল্যের দিক দিয়া যথেষ্ট দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইয়াছে । সপ্তাহের 
প্রথম দিকে প্রতি তরি সোণার মূল্য কলিকাতায় ৪২।০ আনা এবং বোম্বাইষে 
৪২%০ আনায় উন্নীত হুইয়াছিল। অদ্য কলিকাতায় ৪২৬ পাই এবং 
বোম্বাইয়ে ৪২/৯ পাই দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে । কলিকাতার বাজারে 
মজুদ সোপার পরিমাণ এবং আমদানী বগ্যানীর হার অপরিবর্তিত আছে। 

লগ্ডনের বাজারেও প্রতি আউন্দ সোণার মুল্য সরকারীভাবে নির্ধারিত 
১৬৮ শিলিংএ স্থির ছিল। 


রূপ। 

রৌপ্যের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনির পরিমাণ বেশী না হইলেও 
মূল্যের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিদৃষ্ট হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথমভাগে 
কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ৬৩/০ আন | তিন 
: দিন মধ্যে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রথম সেটেলমেন্ট ৬৩৬০ আনা এবং স্পট ৬৩/০ 
আনায় দরঁড়ায়। অদ্য প্রতি ১০০ ভরির দর ৬৩০ আনা এবং ও খুচরা দর 
গিয়াছে ৬৩৮০ আনা । বোস্বাই বাজারে অদ্য ৬৩০ আনা! দরে খুলিয়া ৬৩1০ 
‘ আনায় বাজার বন্ধ হয়। বোহ্বাই ও কলিাতার বাজারে মজুদ রৌপ্যের 
বর্তমান আচুমানিক পরিমাণ যথাক্রমে ৫ হাজার বার এবং ২ হাজার বার্‌।. 

লগুনের বাজারেও রৌপ্যের দর সপ্তাহের প্রথমভাগে ২৩৪ পেনী হইতে 
২৩5% পেনীতে বৃদ্ধি পায়। অদ্য পুনরায় প্রতি আউন্দ স্পট ও. ফরোওয়ার্ড 
(২ মাসের ) রূপার মুল্য ৩২২ পেনীতে নামিয়া আসিয়াছে,।' লণ্ডনের 
বাজারের বর্তমান অবস্থা অল্পবিস্তর নিরুৎসাহজনক। 


1 বাংলার. শিশ্পের-_ 
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তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
বিগত কয়েকদিন হইল বোদ্বাইএর তুলার বাজারে অনিশ্চয়তারভাব বিরাজ 
করিতেছে। প্রথমদিকে বাজারে সামান্ত উন্নতি সাধিত হইবার ফলে বোরোচ 
এপ্রিল-মের দর ১৯৩॥০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিগত দুই দিন হইল 
সুদুর প্রাচ্যের জটিলতার জন্ মূল্যের হার পুনরায় হ্রাস পায়। ইংলণ্ডে ও 
জাপানে ভারতীয় তুলার রপ্তানী বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা ও আমদানীর আধিক্য 
এই উভয় .. কারণে তুলার মূল্য হ্রাস অপ্রত্যাশিত 
নহে। তবে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার মূল্য স্থির আছে জন্ত আমদানী হাস 
পাইলেই দরের সমতা আসিবে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় 
' বৌরোচ এপ্রিল-মের দর ১৮৮৯ এবং জুলাই-আগস্ট ১৯৯০ স্রাড়ায়। বেঙ্গল 
- ও ওমরা মার্চের দর যথাক্রমে ১২১৪০ এবং ১৪৯৪০ আনায় বাজার বন্ধ 

হয়।,. 
কাপড় 
| " কলিকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারী 
স্থানীয় কাপড়ের বাবারে চড়াভাব বজায় ছিল। বাজারে মজুদ কাপড়ের 
পরিমাণ হাস পাইবার ফলে এবং মিলসমূহেও পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ বিক্রয়ষোগ্য 
কাপডের অল্পতা হেতু কাপড়ের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে । জাপানী 
কাপড়ের তেমন চাহিদা ছিল না। দেশী কাপড়ের কলসমূছে সহিত 

সামান্ত অগ্রিম কারবার হইয়াছে। 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
গত ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় চায়ের যে 
৩১ন্‌ং নীলাম হয় তাহাতে রণ্ডানীযোগ্য চায়ের শেষ চালান হিসাবে অতি 
অল্প পরিমাণ চা কিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। এই নীলামে ক্রয় শক্তির 


অভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর. চায়ের মুল্য প্রতি পাউণ্ডে এক আনা 'ছইতে, 


দেড আনা পর্যন্ত কম গিয়াছে। কেবলমাত্র আসাম অবেঞ্জ পিকোঁর বেলায় 
ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং উহা পূর্বববস্তী সপ্তাহের দর অপেক্ষা চড়া হারে বিক্রয় 
হয়। আলোচ্য নীলামে রপ্তানীযোগ্য ৪ হাজার ৩২৯ বাস চা গড়ে .দ%৪, 
পাই দরে বিক্রয় হয়) গত বৎসর এই সমসাময়িক ৩৩.নং নীলালে.৪ হাজার, 
৪৭৩ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড (৮৬ পাই যৃল্যে, বিক্রয় হইয়াছিল। 


ভারতে ব্যবহারোপযোগী সবুজ চায়ের আধদানীর পরিমাণও তল, 


ছিল। খারাপ ধরণের গুড়া চায়ের আমদানী হয় অধিক। পরিষ্কার পাতা 


পাই দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই সমসাময়িক ৩৩নং নীলামে এই 


শ্রেণীর চা ৫ হাজার ৬৯৩ বাক্স প্রতি পাউণ্ড গড়ে 19 পাই দরে, বিক্রয়. 


হইয়াছিল। ভাল ফ্যানিংস চায়ের চাহিদা ভাল .গিয়াছে।, উহার মূল্যের 

হারও চড়া ছিল। এই শ্রেণীর ১৮ হাজার ৬৩৩ বাক্স চা প্রতি পাউগ্ড ১ 

পাই দরে.বিক্রয় ছয়। গত বৎসর উহার পরিমাণ এবং মূল্যের হার যথাক্রমে 
২১ হাজার ১৮৮ বাক্স এবং ৩৬ পাই: ছিল । 

চিনির বাজার 

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে স্থানীয় চিনির বাজারের কাজ কারবার 

সামান্ত বৃদ্ধি পাষ এবং তাহার ফলে কিছু পরিমাণ চিনি বিক্রয় হয়। ব্যবসায়ী- 

গণ বর্তমান প্রয়োজনের জন্য ভিত চি 'অদূর- == 


ৰ 


Kk দি ন্যাশনাল 


শেয়ার 


ক. 





ল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস 


fl ''_.  (হুঞণ্ভিল্লা ) লিসিডেভ 

হেড অফিস-__€নং কমার্শিয়াল বিন্ডিংস কলিকাতা কারখানা__গুরুবাই (চিন্কা ) 
অবশিষ্ট বিক্রয়ের জন্ত বেভন ও, 

৯৮১৯ Ea 


[-১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 


ভবিষ্যতে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে মফ:ঃস্বলের বাজারসমূহে চিনির চাহিদ। 
দেখা দিতেছে। . ভারত: সরকারের আগামী বাজেটে চিনির উৎপাদন শ্ুন্ক 
বৃদ্ধি পাইতে পারে. গুজবে অগ্রিম কারবার খুব নিষস্ত্রিত আছে।-- সপ্তাহের 
শেষের দিকে কাজকারবার হ্রাস পায় এবং যে সকল আড়তদার চিনি 
মজুদ রাখিতে অসমর্থ তাহারা চিনি কাতি করিবার চেষ্টা করে। বাঙলার 
কতিপয় চিনির কল যুল্যের হার হাস করিয়া ক্রেতা অনিষ্ট করিবার চেষ্টা 
করা সত্বেও আশাহুব্ূপ কারবার সম্ভব হয় না। বর্তমানে প্রভূত পরিমাণ 
চিনি স্থানীয় ব্যবসাধীদের নিকট মজুদ পড়িয়াছে। উহ! কাতি না হওয়া 
পর্য্যস্ত চিনির বাজারের উন্নতি আশা করা যায় না। স্থানীয় বাজারে ৪০. 
হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ আছে বলিয়া অন্থমিত হয়। মিলেব বাহিরে 
বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির যুল্য নিষ্নরূপ বলবৎ ছিল £_ দর্শনা ডি ভি' 
৯৩০; দর্শনা .ভি ৯//০) দর্শনা সরু ৯1০) পলাশী ৯।%১ ; বেলডাঙ্গা ৯1/*' 
গোপালপুব ৯৩৬ ) গোপালপুর মার্চ ৯২; সিতাবগঞ্জ ৯1/০; সিতাবগঞ্জ . 
মার্চ ৯০) চম্পারণ ৯৩, লোহাট-৯৬০) সক্রী ৯৩৩ সগৌলী ২নং লাট ৮াএ৩।: 


খৈলের বাজার 
. ' কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেডির খৈলের বাজার চড়া 
গিরাছে। মিলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২//০হইতে ২।৩/*দরে-বিক্রয় করে। 
অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি' দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ সহ) 
৫৫৮০ হইতে ৫৮০০ আনা দরে বিক্রষ করে ।, আলোচ্য সপ্তাহে রি 
ক্রেতাদের মধ্যে চাহিদা, পরিলক্ষিত হয় | ০ 
সরিষার খৈল- সরিষার খৈলের, বাঁজারও “চড়া গিয়াছে। মিলসমৃহ 
প্রতি মণ ১॥* হইতে ১০ দরে বিক্রয় করে । আড়তদারগণ উহার 
প্রতি ছুই ষণী বস্তা (বস্তার মূল্য 1০ আনা সহ) ৩০ হইতে ৩।৮০ দরে 
বিক্রয় করে। স্থানীয় ক্রেতাগণের,মধ্যে সরিষার খৈলের কাটুতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। যে 
2 উস ME 7 মাচ লন জাম তল ৮7 নন এ ২ = লজ 
যৌথ কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন ও তদান্ুষঙ্গিক সর্বপ্রকার || 
কাজ, পেটেন্ট ও ট্রেড মার্ক রেজিষ্ট্রেশন এবং সর্বপ্রকার || 
একাউন্টের কাজ প্রভৃতি কর! হুয়। 











র্‌ ৯5122150500 EE চু 
চায়ের মূল্য চডা গিয়াছে। আগামী সপ্তাহে গুড়া চায়ের নীলাম হইবে, 
না। আলোচ্য নীলামে ৮ হাজার ৭৪৩ বাক্স গুড়া চা প্রতি পাউণ্ড গড়ে 1/২.. 
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উই লৰ বাজারে বাহির হইৰে। 


কমিশনে জমান এজেণ্ট ডি 





আপনাদের 
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রি? হি >১০৩৫- ১০৩৭ , ১০৪২-১০৪৭ 
বাঙ্গলা সরকারের অমিতব্যয়িতা .. ১০৩৮ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১০৪৮-১০৪৯ 
রেল বিভাগের বাজেট, '.. ১০৩৯ বীমা প্রসঙ্গ ১০৫০-৫১ 
বাধ্যতামূলক্‌ পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ১০৪০-৪১ বাজারের হালচাল ১০৫২-১০৫৬' 








le বাঙ্গলা দেশে ভারতের অন্তান্য প্রদেশের ম্যায় গত ১৯৩৭ সালের 
এপ্রিল মাস হইতে: নূতন, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশবাসীর নির্ব্বাচিত 


প্রতিনিধিদের উপর দেশের শাসনভার অপিত হয়। দেশের 
শাসনভার দেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে অগিত হওয়ার ফলে 
অর্থনীতিক, সামাজিক, সর্ববব্যাপারে দেশবাসীর উন্নতি হইবে__উহা 
আশা করা সকলের পক্ষেই রবভাহিক। কিন্তু হক ময্ীদওলের 
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বিভাগের . আয়: বৃদ্ধি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ৷ গত ১৯৩৭-৩৮ সালে 
আবকারি বিভাগে বাঙ্গলা সরকারের আয় হইয়াছিল ১ কোটী 
৫৪ লক্ষ: ৫৬ হাজার টাকা । ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ ১ কোটী 
৫৯ লক্ষ .৩৫ হাজার টাকা, ১৯৩৯-৪০ সালে ১ কোটী ৬৫ লক্ষ ২৮ 
হাজার টাকা এবং.১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকায় পরিণত 
হইয়াছে । অর্থসচিব গত বাজেট বক্তৃতায় একথা বলিয়াছেন যে দেশী 
মদের কাটতি বৃদ্ধি হওয়ার জন্যই বাঙ্গলা সরকারের আবকারি বিভাগে 
আয় এরূপ বাড়িয়াছে।. . কিন্তু উহা সর্ববাংশে সত্য নয়। আবকারি 
“বিভাগে বিভিন্ন.দফাঁয় আয় বৃদ্ধির হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 
যে দেশী মদ, বিয়ার, বিদেশী মদ, আফিং চরস ইত্যাদি সকল শ্রেণীর 
মাদক দ্রব্যের মারফতেই গবর্ণমেন্টের আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
' নুতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পরে ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে . কংখ্রেসী 
“শাসন প্রবন্তিত হইয়াছিল সেই সমস্ত. প্রদেশের প্রায় সবগুলিতেই 


মাদকদ্রব্য বন্ধের জন্য একটা, আস্তিক চেষ্টা হয় এবং উহা বন্ধ 
করিতে যাইয়া গবর্ণমেন্টের যে আধিক ক্ষতি হয় তাহা নিবারণের জন্য 
দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হয়। কিন্তু মাদক দ্রব্য 
বন্ধের চেষ্টার ফলে , সর্ব্বত্রই যে এক্টা সুফল দেখা দিয়াছিল তাহ! 
মাদ্রাজের মিঃ টমাসের স্যায়, সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদও স্বীকার 
করিয়াছেন। , দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা, সরকার এই বিষয়ে তাহাদের 
সিভিলিয়ান শাসিত বাঙ্গলায় যাহা হয়.নাই.তাহাও নুতন মন্ত্রীমণ্ডলের 
শাসন আমলে সম্ভব হইতেছে ।, বাঙ্গলায় মাদক দ্রব্যের প্রচলন যে 
প্রকার ভয়াবহতাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অবিলম্বে উহার 
প্রতিকারের জন্য একটা ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক ৷ দেহের কোন অংশে 
মদ লাগিলে যাহাদের ধর্মশান্ে এ অংশ কাটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থ! 
রহিয়াছে তাহারা কি এই ব্যাপারে এ ts 
পাটের ফাটক! বাজারের সংস্কার 

কলিকাতায়, পাটের যে ফাটকা বাজার রহিয়াছে তাহার গঠন 
পদ্ধতি ও কাধ্যনীতি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার 
কিছুকাল পূৰ্ব্বে অধ্যাপক টডকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক 
টড সম্প্রতি একটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন এবং তাহাতে 
নানাদিক দিয়া বর্তমান ফাটকা বাজারের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার- 
সাধনের নির্দেশ দিয়াছেন। এতদিন *কলিকাতার ফাটকা বাজারের 
কাজ্জকর্ম্ম যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে দেশের পাটচাষী- 


দের স্বার্থরক্ষার বদলে উহা তাহাদের. বিহিত স্বার্থের প্রতিকুলতাই 


১০৩৬ 1 


সান: করিয়াছে বেশী। ফাটক! বাজার পরিচালনার ব্যাপারে 
সাধারণের বিশেষ কোন হাঁত-ছিলনাঁ। প্রভাব প্রতিপত্তীশালী ব্যবদা- 
ফ্নীরা তাহাদের লাভের সুবিধা বুঝিয়া এ বাজারের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া আসিয়াছে । উহাতে ফাটক! বাজারের উপযোগী সুসঙ্গত 
নীতিবাদ রক্ষিত.হয় নাই। উপযুক্ত বিধিনিষেধের অভাবে সামান্য 
জল্পনা কল্পনায় বাজারে দরের বেশীরকম উত্থান পতন ঘটিয়া অনেক 
সময় অহেতুক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতেও দেখা গিয়াছে। কাজেই 
বাজারের বিকিকিনির ধারা পাটচাষীদিগকে সাহায্য না করিয়া 


তাহাদ্দিগের শোষণের পথই প্রশস্ত করিয়াছে। ফা টিকা রাজারের, 
করিয়া অধ্যাপক টড রি 
কলিকাতার . বর্তমান, ফাটক! বাজারের বদলে ,একটা নুতন ফাটকা 7: = 


এইরূপ মূলগত গলদ উপলব্ধি 


বাজার গড়িয়া তোলার নির্দেশ দিয়াছেন। আর সেজন্য উপযুক্ত 
গঠন পদ্ধতি সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় 


স্ুনিয়ন্ত্রিভভাবে ফাটকা বাজার পরিচালনার জন্য ইণ্ডিয়ান জুট, 


ফেডারেশন নামে এক্‌টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 
গবর্ণমেন্ট, 'বণিকসভা, পাটকল সমিতি, পাট ব্যবসায়ী সমিতি ও পাট : 
চাষীদের মোট ২৯ জন সদস্ত নিয়া উজ ‘ফেডারেশন’ গঠন করিতে ' 
হইবে। পাট ব্যবসায়ের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্তরের লোকদের 
গ্রতিনিধিদিগের ছারা এইভাবে ফাটকা বাজার পরিচালনার ব্যবস্থা, 


করিলে ফাটক! বাজারের কার্ধ্য bd বাতি 


অধ্যাপক টড মনে করেন। WL ॥ 


.. ফাটক! - বাজারের ভি 
গিয়া অধ্যাপক টড তাঁহার রিপোর্টে পাটের বেচাকিনার 
'ভিত্তিও সময়োপযোগীভাবে সংশোধন করার নির্দেশ দিয়াছেন । 
অনেকেই জানেন বর্তমান ফাটকা বাজারে পাকা বেলের ভিত্তিতে 
পাটের বিকিকিনি হইয়া থাকে। অধিকন্তু কেবল ১নং (টপ) 
শ্রেণীর পাটই এ বিকিকিনির অস্তভুক্ত হইতে পারে। এরূপ 
‘ব্যবস্থা বলবৎ থাকার ফলে পাঁটচাফীদিগকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয়। প্রথমতঃ কীচা বেলের বদলে পাকা বেলের. ভিত্তিতে 
পাটের বিকিকিনি হওয়ায় সাঁধারণ কৃষক ও তাহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় 
ব্যবসায়িরা অনেক সময়েই ফাটকা: বাজারের দরে পাট বিক্রয় 
করিবার সুবিধা পায় না৷ কলিকাতায়“ যে সমস্ত বেলারের আধুনিক 
যন্ত্রপাতি আছে তাহারাই মাত্র পাকাবেল তৈয়ার করিতে পারে এবং 
এক মাত্র উহারাই নির্দিষ্ট সময়ে তাহা সরবরাহ করিবার সর্তে ফাটক। 
বাজারে পাট বিক্রয় করিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ ফাটকা৷ বাজারে কেবল 
১নং পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকায় সে কারণেও সাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইতেছে । এদেশে যে পাট উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে ১ম: শ্রেণীর 
পাটের পরিমাণ আপক্ষাকৃত কম. মিডল্‌ শ্রেণী ও বটম শ্রেণীর পাটই 


এদেশে অধিক পরিমাণে -উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু ফাটক! বাজারে . 
কেবল ১ম শ্রেণীর পাটের বিকিকিনি' হওয়ায় ফাটকা বাজারের : ' 


দরের সহিত দেশে উৎপন্ন অধিকাংশ পাটের দরের অনেক পার্থক্য 
ঘটে । ব্যবসায়ীগণ এই পার্থক্য অনেক সময় নিদারুণভাবে বৃদ্ধি.করিয়া 
কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের মুনাফার পথ প্রশস্ত করে। এ ছুই 
রকমের মারাত্মক গলদ টুর করিবার জন্য অধ্যাপক টড প্রথমতঃ ফাটকা! 
বাজারে পাকা বের বদলে কাঁচা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি চালাই- 
বার এবং দ্বিতীয়তঃ কেবল ১নং শ্রেণীর পাটের হিসাবে কাজ কারবার 
সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর পাটের হিসাবেই 
'বিকিকিনি চালাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। তবে বিকিকিনির সুবিধার 
জন্য -তিনি পাটের গুণাগুণ অনুযায়ী বীধাধরা, ধরণের কতকগুলি 


: আৰ্থিক জগৎ 
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শ্রেণী নির্দিষ্ট করিয়া লইতে বলিয়াছেন। তাহাছাড়া এতদিন বাজারে 
যে ৫ মণ বেলের হিসাবে পাটের বিকিকিনি. হইয়া আসিয়াছে. তিনি 
সে রীতিও পরিবর্তন করিবার নির্দেশ দিয়াছেনণ-তিনি বলিয়াছেন : 
ভবিষ্যতে বেলের পরিবর্তে প্রতি মণের হিসাবে ফাটকা বাজারে পাটের , 





3 দরনিরদিষ্ট হওয়া ও এক সঙ্গে আড়াই শত বেলের বদলে এক হাজার 


মণ পাট বিক্রয়ের বিধান বিধ্বিদ্ধ' হওয়া উচিৎ। অধ্যাপক 
টডের এই সব ্ুপারিশ বাঙ্গলা সরকার যদি কার্যে 
পরিণত করিবার ব্যবস্থা করেন তবে তাহাতে পাট ব্যবসায়ে সাধারণের 
স্বা্রক্ষার সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। | ‘- 
টেন, 
গড়িয়া তোলার স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কলকজার 
ব্যাপারে বিদেশের উপর সম্পুর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া এবং যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমদানী বাণিজ্য ও মুদ্রাবিনিময় ব্যাপারে . 
গবর্ণমেন্ট অত্যধিক কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে দেশবাসী 
প্রচলিত শিল্পের প্রসার এবং নুতন শিরের প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশ হইতে 
প্রয়োজনান্ুরূপভাবে কলকজ্জা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ফলে, 
+ বাজারে:শিল্পদ্বব্যের চাহিদা, শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং ' 
প্রয়োজনীয় মূলধন থাকা সত্বেও যুদ্ধের সুযোগে এদেশে শিল্পের কিছুই 
প্রসার হইতেছে না । ক্যাপিটাল পত্রে ভারতীয় শিল্প প্রচেষ্টা সমন্ধে ৷ 
যে স্বচীসংখ্যা' প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় গত ডিসেম্বর, মাসের অবস্থা উন্নত: 
তো হয়ই নাই, বরং উহার কিছু অবনতি হইয়াছে। যাহা হউক 
ভারতীয় শিল্পোগ্যোগী ব্যক্তিগণ এতদিন দেশের অভ্যন্তর হইতে পুরাতন 


* কলকক্জা সংগ্রহ করিয়া কোনওরূপে কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন 
. এবং অনেকে নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তোড়জোড় করিতে- 


ছিলেন। ' কিন্তু এক্ষণে ভারত সরকার আদেশ দিয়াছেন যে কোন 
যন্ত্রপাতি আমদানী,উৎপাদন, কিক্রয়ার্থে মজুদ, এবং বিক্রয় করিতে 


,হুইলে তজ্জন্য -গবর্ণমেন্টের ' নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে । 


বর্তমান সময়ে. এদেশে. সমরসরপ্রাম প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেন্টের বা 
গবর্ণমেন্ট পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । এই সব' 
কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের, সুবিধার্থ গবর্থমেন্ট যদি 
এদেশে যন্ত্রপাতি বিক্রয়কালে লাইসেন্সের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে 
উহার একটা অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কিন্ত যন্ত্রপাতি উৎপাদনের 
জন্য কেন লাইসেন্স লইতে হইবে. তাহা .বুঝা 'ছু্ষর। গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে যে আদেশ দিয়াছেন তাহাতে দেশের শিল্পোগ্োগী ব্যক্তিদের 
মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে । এই আদেশের ফলে ভারতের শিল্প 
প্রচেষ্টা ব্যাহত না হইলেই মক্রল। ' . 
মিঃ পুরীর অভিভাষণ ' 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমাসে'র পঞ্চদশ বাধিক অধিবেশনের 
সভাপতি হিসাবে মিঃ নন্দলাল পুরী যে অভিভাষণ, প্রদান করিয়াছেন 
তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সমস্তাসমূহ স্ুনিপুণভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে কৃষিপণ্যের রপ্তানী হ্রাস, 
সমর সম্ভার: সংগ্রহের অসুবিধা এবং বহির্বাণিজ্যে জাহাজের অভাব-- 
এই তিনটা সমস্যা, সাময়িক হইলেও, উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি 


' করিয়াছে । মিঃ পুরীর মতে শিল্পো্নতি দ্বারাই এই সমুদয় সমস্তার “- 


সমাধান করা সম্ভব। দেশের শিল্প প্রসার সম্পর্কে ভারত* সরকার 
দীর্ঘকাল যাবত উদাসীন থাকার ফলেই অর্থনীতিক্ষেত্রে এইরূপ 
অরস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াও-গ্ররর্ণমেন্ট শিল্লোন্নতির 
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১০৩৭ 





ব্যাপারে সদিচ্ছার সহিত অশ্রসর”হইতেছেন না। ইতিমধ্যে বোর্ড " - 7; 


অব্‌ সায়েন্টেফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্টরীয়েল রিসার্চ এবং রপ্তানী বাণিজ্য 
বৃদ্ধির জন্য একটা উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে বটে । যুদ্ধের 
পরবর্তীকালে সংরক্ষণশুষ্ক সম্পর্কেও সরকারপক্ষ একটা অস্পষ্ট 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সত্য । - কিন্তু মিঃ পুরীর অভিমত এই যে 
ভারতের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যের ,সহিত এই সমস্ত প্রচেষ্টা ও 
প্রতিশ্রুতির বিশেষ সম্পর্ক নাই ; যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের সাহায্য 
আদায় করাই যেন এই সমস্ত প্রতিশ্রুতির মূলগত উদ্দেশ্য বলিয়া 
মনে হয়। .. 

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের বর্তমান গতি সম্পর্কেও মিঃ পুরী যুক্তি- 
পূর্ণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালের 


বহির্্বাণিজ্য মূল্যের দিক্‌ দিয়া বেশী হইয়াছে সত্য । কিন্ত ইহাতে . 


আনন্দ অনুভব করার কারণ নাই । প্রথমতঃ মিঃ পুরী দেখাইয়াছেন 
যে যুদ্ধের, দরুণ পণ্যপ্রব্যের মূল্য চড়া থাকায় মূল্যের দিক্‌ দিয়া বহি- 
ব্বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা হইতে 
সমষ্টিগতভাঁবে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এরূপ ধারণা করা 
উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ এই সময় মধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় পণ্যাদিই 
অধিক ‘পরিমাণে ইংলণ্ডে রপ্তানী .হইয়াছে। বহির্ববাণিজ্যের স্বাভাবিক 
পণ্যের আমদানী রপ্তানী প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পাইয়াছে এবং উপরোক্ত 
কারণে ভারতের অনুকূল বাণিজ্যের পরিমাণ বেশী প্রতীয়মান হইলেও 
‘দেশের. অগণিত কৃষককুলের .আধিক অবস্থা পুর্ব্বাপেক্ষা অবনত 
হইয়াছে। 
উন্নতি ঘটিয়াছে এরূপ ধারণা করার হেতু নাই। মিঃ পুরীর মতে 
সরকার কর্তৃক জাহাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং জাহাজের অভাবে 
বর্তমান সময়েও রপ্তানী বৃদ্ধির যে সুযোগ ছিল তাহার সদ্ব্যবহার করা 
সম্ভব. হইতেছে না। দৃষ্ান্তশ্বরূপ তিনি কয়লা ও সিমেন্টের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের কয়লা,ও সিমেন্ট দেশের আভ্যন্তরীণ 
চাহিদা মিটাইয়া বহির্ভারতে রপ্তানী করা সম্ভব; কিন্তু জাহাজের 
অন্ুুবিধায় ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ তইতেছে। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্ম- 
ভারত বাণিজ্য আলোচনা. সম্পর্কে মিঃ পুরী. যে বিস্ময় প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য । সিংহলে ভারতীয় বাসিন্দাদের সমস্যা 
সম্পর্কে সিংহলের প্রতিনিধিদল এবং ভারত সরকার একমত হইতে 
না পারায় সিংহল-ভারত বাণিজ্য আলোচনা ফাসিয়া গিয়াছে । কিন্ত 
ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য আলোচনায় ব্রহ্ম-প্রবাসী লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের 
সমস্যা বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পৃথকভাবে আলোচনা করা 
হইবে ব্রহ্মগবর্ণমেন্ট এরূপ দাবী করা মাত্রই ভারত সরকার তাহাতে 
সম্মত হইয়াছেন। সিংহল এবং ব্রন্মের বেলায় ছুইপ্রকার নীতি 
অবলম্বন করার কি কারণ থাকিতে পারে মিঃ পুরী ভারত সরকারকে 
তাহা জনসমক্ষে প্রকাশ করার অনুরোধ করিয়াছেন । 
জাপান ঘদি যুদ্ধে যোগ দেয় 

জাপান যদি যুদ্ধে যোগ দেয় তাহা হইলে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যে 
_ কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে? মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, শ্যাম 
প্রভৃতি স্থান হইতে বর্তমানে যেরূপ আশঙ্কাজনক সংবাদ আদিতেছে 
তাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের মনে এরূপ 
প্রশ্ন উদিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ৷ জাঁপ-ভারত বাণিজ্য মূল্য 
এবং পরিমাণের দিক্‌ দিয়া উভয়দেশের পক্ষেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


যুদ্ধের ফলে জাপানে ভারতীয় পণ্য আমদাঁনীর তুলনায় ভারতে 
জাপানীপণ্যের আঁমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে বটে; কিন্তু ইহা সত্বেও 


ভারতের বহির্বাণিজ্যে জাপানের স্থান নগণ্য নহে। 


' কাজেই যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পর ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের . 


জাপান ইংলগ্ডের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে ভারতবর্ষ ও 
জাপানের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন হইবে. জাপান হইতে এদেশে 


বহুবিধ পণ্য আসিয়া থাকে । এই সমস্ত পণ্য আমদানী বন্ধ হওয়ায় 
ইত উল জব ত উহাতে _ 





a তু তল RCE HOO 
বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে) দেশের  অভ্যস্তরে প্রায় ৪০ কোটা গজ বস্ত্রের 
চাহিদা দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ সরবরাহ করিরার সুযোগ পাইবে । 
পরস্ত এই সুযোগে ব্ৰহ্মদেশ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার অন্থান্ত অংশেও 
ভারতীয় বন্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে । 


জাপান যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে ভিডি কান ভা 
অস্থবিধাও যে না হইবে তাহা নয়। বর্তমানে" ইউরোপ. ,এবং 
আমেরিকা হইতে কলকন্জা, রাঁসায়ণিক ও রঞ্জনদ্রব্য প্রমুখ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। 
জাপান হইতে এই সমস্ত পণ্য ক্রয় বন্ধ হইলে শিষ্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ 
'অধিকতর অসুবিধার সম্মুখীন হইবে ৷" কৃষককুলও এই অবস্থা হইতে 
পরিত্রাণ পাইবেনা। এ সম্পর্কে তুলাচাষীর কথাই বিশেষ চিন্তনীয়। 
জাম্মান অধিকৃত ইউরোপীয় ভারতীয় তুলা রপ্তানী বন্ধ 


হওয়ায় ইতিমধ্যেই. প্রায় ১০ লক্ষ বেল তুলা অবিক্রীত থাকিয়! 
যাঁইতেছে। দন 





সমূহ ৮1১০ লক্ষ বেল পরিমাণ অতিরিক্ত তুলা ক্রয় করিবে ।| কিন্ত 

ইহাতেও তুলাচাষীর সমস্তার,সমাধান হইবেনা। .. ;, 
জাপান. যুদ্ধে যোগ দিলে পণ্যমূল্যও আর একধাপ বৃদ্ধি 

পাওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা যায় এবং দরিদ্র' জনসাধারণের 'উগরেই 

ইহার চাপ পড়িবে বেশী । অধিকন্ত দেশের 'নিরাপত্তা রক্ষারংজন্য 

জল, স্থল এবং বিমানবাহিনী, প্রসারের নিতে গবর্ণমেন্টও 

করভার বৃদ্ধি করিতে পারেন । 88 | 

ডট নিল. 


প্রবর্তক 

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলঘরিয়াতে প্রবর্তক সঙ্ঘের 

Rte প্রবর্তক জুট মিল নামে একটী চটকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
পাট বাঙ্গলা দেশেরই সম্পদ । এই পাট হইতে যে থলে ও চট উৎপন্ন 
হয় তাঁহার মারফতে বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে গত ১৯৩৯-৪০ সালে 


-প্রায় ৪৯ কোটা টাকা আমদানী হইয়াছে। চলতি সরকারী বৎসরের 


ডিসেম্বর পর্য্যস্ত প্রথম ৯ মাসেও বাঙ্গলায় পাটজাত থলে ও চটের 
মারফতে সাড়ে সাইত্রিশ কোটা টাকা আমদানী হইয়াছে । পাট 
হইতে থলে ও চট প্রস্তুত করিবার জন্য বাঙ্গলায় যে সমস্ত চটকল 
রহিয়াছে তাহার! সমষ্টিগতভাবে গত ১৯২৭-২৮ ও ১৯২৮-২৯ সালে 
যথাক্রমে ৬ কোটী ৬১ লক্ষ ও ৬ কোটা ৮৫ লক্ষ 'টাকা লাভ 
করিয়াছিল। বর্তমানে যুদ্ধের ফলে উহাদের বাধিক লাভের পরিমাণ 
অন্ততঃ দ্বিগুণ হইয়াছে । কিন্ত এই বিপুল লাভজনক শিল্পের মধ্যে - 
বাঙ্গালীর কোন স্থান নাই বলিলেই চলে । চটকলগুলিতে যে ১৮ 
কোটী টাকা মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর 
মূলধন মাত্র ১ কোটি টাকা। বাঙ্গালী পরিচালিত চটকলের সংখ্যাও 

মাত্র ৩।৪টা। তাহাও অতি ক্ষুদ্রাবয়ব। মোটের উপর চটশিল্পের 
রে .৫ ভাগও বাঙ্গালী পায় 
কিনা সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় ক্ষুদ্রাকারে হইলেও বাঙ্গালী যে ধীরে 
ধীরে এই লাভজনক শিল্পে প্রবেশ করিতেছে তাহ! খুব আনন্দের 
বিষয়। বাঙ্গলা দেশে শিল্পের জন্য মূলধন সংগ্রহ] যে কত কষ্টকর 


ব্যাপার তাহা সকলেই জানেন । এই অসুবিধা সত্বেও প্রবর্তক সঙ্ঘ 


যে ২৷৩ বৎসরের চেষ্টায় একটা চটকল প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন তাহা কম কথা নহে। আমরা প্রবর্তক সজ্বের এই 
সাফল্যের জন্য তাহাদিগকে আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। 





- ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যতদিন পর্য্যন্ত সিভিলিয়ানী শাসন 
প্রবর্তিত ছিল ততদিন দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থ দ্বারা দেশের রাজশক্তি 
_ ছিনিমিনি' খেলিয়াছেন। এজন্য এ*দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে অনেকে 


গিরুর গাড়ীর দেশে রৌলস রয়েসের শাসন-ব্যবস্থা” বলিয়া অভিহিত ' 


করিয়াছেন ৷. উহার তাৎপর্য্য এই যে, এ দেশের অধিবাসী এত দরিদ্র 
যাহার ফলে উহাদিগের পক্ষে গরুর গাড়ী অপেক্ষা অধিকতর ব্যয়- 
বহুল যানবাহন ব্যবহার কর! অসম্ভব-_অথচ দেশের রাজশক্তি দেশ- 
বাসীর 'দারিদ্র্যের'প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া এদেশে এরূপ একটা 
ব্যয়-বহুল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন ‘করিয়াছেন যাহার ব্যয় একমাত্র 
রোলস রয়েসের মত দামী মোটর গাড়ী ব্যবহারকারী ধনী ব্যক্তিদের 
পক্ষেই বহন করা সম্ভব। যাহা, হউক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
গত, ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে যে নুতন শাসন-ব্যবস্থা 
প্ৰবৰ্তিত হয় তাহাতে দেশবাসীর নির্ববাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় মন্ত্রিসভার উপর প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা ৮৫ ভাগ 
উহাদের ইচ্ছামত ব্যয় কবিবার অধিকার দেওয়া হয়। উহার ফলে 
দেশবাসী এ. কথা মনে করিয়াছিল যে, নুতন শাসনতন্ত্র 
আমলে দেশের শাসকরূপে মন্ত্রিবর্গ যথাসম্ভব কম পারিশ্রমিক 
লইয়া কাজ করিবেন এবং দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থের অন্ততঃ শতকরা 
৮৫ ভাগের প্রত্যেকটা পয়সা দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া ব্যয়িত হইবে। দুঃখের বিষয় যে, জনসাধা- 
রণের এই আশা-ভরসা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্র 
আমলে মন্ত্রিবর্গ নিজেরাও 'কোন স্বার্থত্যাগ করিতে, রাজী. হন .নাই 
এবং দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থের যাহাতে সদ্যয় হইতে পারে তৃদ্বিষয়েও 
কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। কেবল তাহাই নহে__নৃতন 
শাসনতন্ত্র শাসনকার্য্যের ব্যয় এত বাড়িয়া, গিয়াছে যে ইতিমধ্যেই 
দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স বসিয়াছে এবং আরও যে অনেক ট্যাক্স 
রসিবে তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে । মোটের উপর নূতন 


শাসনতন্ত্রের আমলীভূত গত ৪ বৎসর কালের অভিজ্ঞতা হইতে দেশ-. 


বাসী এখন মনে করিতেছে যে, তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 
অপেক্ষা সিভিলিয়ানী শাসন অনেক ভাল ছিল । 
ও . এই শোচনীয় অবস্থার জন্য ইংরাজকে দায়ী করা যাইতে পারে 
না। নূতন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও 
উহাতে প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা ৮৫ ভাগ ব্যয় করিবার ভার 
যে নিরঙ্কুশভাবে দেশবাসীর নির্ববাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রদত্ত 
হইয়াছে উহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। দেশবাসী যদি 
উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ববাচিত করিতে না পারে এবং নির্বাচিত ব্যক্তিগণ 
যদি সিভিলিয়ানদের অপেক্ষাও অমিতব্যয়ী হইয়া উঠেন তাহা হইলে 
তজ্জন্য ইংরাজকে দোষ না দিয়া দেশবাসীর বিচারবুদ্ধিকেই দোষ 
দিতে হয়। 

চিত হার রা সম্বন্ধে খুব বেশীভাবে 
প্রযোজ্য । গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের বাজেট আলোচনা কালে 
“আমরা উহার আভাষ দিয়াছি। 
বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিগ্ুল সিভিলিয়ানী শাসনের কালের তুলনায় 
সমস্টিগতভাবে কত অধিক টাকা -পাইয়াছেন এবং এই টাকার কি 





বাবদ বৎসরে গড়ে ১৮ লক্ষ টাকা করিয়! 


কিন্ত গত ৪ বৎসর কাঁলের মধ্যে. 





ভাবে অপব্যয় করা হইয়াছে তাহ শুনিলে দেশবাসী স্তম্ভিত হইবেন? 
আমরা এই সম্পর্কেই একটা বরাদ্দ প্রকাশ করিতেছি । 

বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিগুলী- যখন দেশের শীসনভার গ্রহণ" 
করেন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের বসরে-_অর্থাৎ গত ১৯৩৬-৩৭ সালে 


'রাজস্বের হিসাবে বাজল। সরকারের আয়ের পরিমাণ- ছিল ১২ কোটা, 


১৪ লক্ষ টাকা । উহার পরব্তা ৪ বৎসরে বাঙ্গলার বর্তমান মস্তি 
পনর কালে এই প্রদেশের রাজস্ব কিভাবে বধ পাইরাছে তাহা 


নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে £ — 

আয়. ১৯৩৬-৩৭ সালের 
; - . বন্ধিত আয় ' 
১৯৩৬-৩৭. . ১২ কোটী ১৪ লক্ষ -, 
১৯৩৭-৩৮ ১৩ কোটা | ৮৬ লক্ষ 
১৯৩৮-৩৯ ১২ » ৭৬১ URE 
১৯৩৯-৪০ ১৪ ,» ৩১৮ ২কোটী১৭ , 
১৯৪০-৪১ 2১৩ ১, ৮২৯৮ 2১ + ৬৮ .,, 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গত ৪ বৎসরে সিভিলিয়ানী শাসনের 
আমলের তুলনায় বাঙ্গলার মন্ত্রিমগুলের হাতে ৫ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা 
অতিরিক্ত আমদানী হইয়াছে ॥ কিন্ত উহাই শেষ নহে। সিভিলি+ 
য়ানী শাসনের আমলে বাঙ্গলা-সরকারকে প্রত্যেক বৎসর খণের সুদ 
দিতে হইত. কিন্ত 
নূতন শাসনতস্ত্রের সূত্রপাত হইতে এই .খণ মকুব করিয়া দেওয়া 
হয় “ফলে গত ৪ বৎসরে বাঙ্গলা সরকার ৭২ লক্ষ টাকা সুদের দায় 
হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ নূতন শাসনতন্ত্রের আমলের . 
পুর্বববস্তী বৎসরসমূহে বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য গবর্ণঁ 
মেন্টকে প্রত্যেক বৎসর গড়ে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে 
হুইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রিগ্তল এই ব্যয় হইতে রেহাই 
পাইয়াছেন। ফলে ৪ বৎসরে উহাদের ২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা. 
ব্যয়ভার কমিয়াছে। 'সুতরাং আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয়-সঙ্কোচ মিলাইয়া. 
গত. ৪ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলার মন্ত্রিমগুলের হাতে সিভিলিয়ানী- 


শাসনের আমলের তুলনায় নিম্নলিখিত পরিমাণ অতিরিক্ত. অতি 


আসিয়াছে £_ 
রাজস্ব বৃদ্ধি বাবদ ৫ কোটা ৩৩ লক্ষ টাকা 
সন্ত্রাসবাদ দফায় ২৮৪০ ৯.- 
খণের সুদ বাবদ ৭২ 
| মোট ৮ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা 


বাঙ্গলার অজ্ঞ ও দরিদ্র প্রজাদের প্রতিনিধি বলিয়া যীহারা দাবী 
করেন তাহারা গত ৪ বৎসর কালের মধ্যে অতিরিক্ত ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ- 
টাকা পাইয়া সিভিলিয়ানী শাসনের তুলনায় বান্তুলার জনসাধারণের 
কতটা উন্নতি সাধন করিয়াছেন ? এই সময়ের মধ্যে পাট ও কৃষিজাত 
অন্যান্য ফসলের উপযুক্তরূপ মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য কোন কার্য্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে কি ? ৪ বৎসর পূর্বের কৃষকের যে জমিতে 
এক শীষ ধান উৎপন্ন হইত তাহাতে আজ দুই শীষ ধান উৎপন্ন 
হইয়াছে কি? বাঙ্গলার জনসাধারণের ময্ন্যে ভয়াবহ শিশুমৃত্যু, 
প্রস্থতি মৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর হার এই ৪ বৎসরের মধ্যে কিছু. 


কমিয়াছে কি? দেশবাসী কি এখনে রোগে 'ছ' 'ফোটা বি 


(১০৫৬ পৃষ্ঠায় দ্ৰব্য) 








গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে 'যখন' রেল বিভাগের বাজেট 
উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে চলতি ১৯৪০-৪১ সালে উক্ত বিভাগে 
কম পক্ষে ৩ কোটা টাকা উদ্ত্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা সব্বেও রেল 
বিভাগ হইতে ভারত সরকারের প্রাপ্য পুরা টাকা দিবার অজুহাত 
দেখাইয়া চলতি বৎসরের প্রথম হইতে সমস্ত রেলপথে মালের 
ভাড়া টাকায় ছুই আনা এবং যাত্রীর ভাড়া টাকায় এক আন! 
‘করিয়া বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা এঁ সময়ে 
বলিয়াছিলাম যে রেল বিভাগের উদ্ত্ত টাকা হইতে ভারত সরকারকে 
'দেয়' পূরা' টাকা দিতে হইলে উক্ত বিভাগে অনুমিত উদ্ধ ত্র ৩ কোটা 
টাকার উপরে আরও ২'কোটী ৩১ লক্ষ টাকা উদ্ত্ত হওয়া প্রয়োজন । 
এই ২ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত উদ্ধ ত্তের জন্য যাত্রী ও মালের 
ভাড়া এত' বদ্ধিত করিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও জনসাধারণের 
উপর পরোক্ষভাবে এত করভার চাপাইবার কোন যৌক্তিকতা নাই। 
কিন্তু এই প্রতিবাদে কেহ কর্ণপাত করেন নাই। 
“বর্তমানে রেল বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট উপস্থিত 
করা হইয়াছে তাহাতে ১৯৪০-৪১ সালে যাত্রী ও মালের উপর 
ভাড়া বৃদ্ধি হেতু রেল বিভাগের আথিক অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছে 
তাহার একটা বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। বরাদ্দ এই জন্য যে ১৯৪*- 
৪১ সাল এখনও শেষ হয় নাই এবং কর্তৃপক্ষ ৯। ১০ মাসের হিসাব 
ৃষ্টে এই বরাদ্দ স্থির করিয়াছেন। এই বরাদ্দ মতে চলতি 
বৎসরে উদ্বৃত্ের পরিমাণ দ্াড়াইবে ১৪ কোটা ৫৯ "লক্ষ টাকা । 
অথচ গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে একথা বল! 
* হইয়াছিল যে 'উদ্ধ ত্তের পরিমাণ দাড়াইবে ৮ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা। 
_. রেলবিভাগের মত একটি বিভাগের আয়ব্যয় জাতীয় ও আত্তর্্জাতিক 
বিভিন্ন অবস্থার উপর এরূপ নির্ভরশীল যে চুড়ান্তরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তির 
পক্ষেও আগামী এক বৎসরের আয়ব্যয় ও উদ ত্তের কথা ঠিক ঠিকরূপে ' 
হিসাব করিয়া বলা সম্ভব নহে। কিন্ত কেবল রেল বিভাগের 
বাজেটের ব্যাপারে নহে_:ভারত'সরকা'র ও প্রাদেশিক সরকারের 
বাজেটেও অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে কর্তৃপক্ষ নূতন ট্যাক্সের 
প্রয়োজনীয়তা! প্রমাণ করিবার জন্য আয়ের পরিমাণ অসম্ভবরূপ 
কম করিয়া ধরিয়া থাকেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও ' একথা বলা অন্যায় 
হইবে না যে ‘যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি করিবার যৌক্তিকতা 
দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য রেল বিভাগের মন্ত্রী ইচ্ছা করিয়াই 
উক্ত বিভাগের উদ্ত্ের -পরিমাণ ৬* কোটা টাকা কম করিয়া 
ধরিয়াছিলেন। | | 
যাহা হউক চলতি বৎসরে.যে ১৪ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা উদ 
দেখা যাইতেছে জজ্জন্য রেল বিভাগের র্মকুশলতা কিনুমাত্র দায়ী 
নহে। যুদ্ধের ফলে দেশের অভ্যন্তরে যাত্রী ও মাল চলাচল 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' সঙ্গে সঙ্গে 'যাত্রী ও মালের ভাড়াও 
বৃদ্ধি প্াইয়াছে। এই অন্য চলতি বৎসরে ১৪॥ কোটা অপেক্ষা 
বেশী উদ্ত্ত হইয়াছে। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী " তারিখে বাজেট 
উপস্থিত করার কালে রেলফিভাগের মন্ত্রী “এরূপ 'জানহিয়াছেন যে 
চলতি বৎসরে যাত্রী ও মালের” ভাড়া বাবদ ১০৩ কোটা টাকা' আয় 


হইবে বলিয়া ' প্রথমে অনুমিত হইলেও এক্ষণে ৯1১০ ' মাৰ্সের ' 


২ 


হিসাব দৃষ্টে মনে হইতেছে যে চলতি বৎসরে এই দফায় ১০৯৯ কোটা 
টাকা আয় হইবে । . ১৯৩৯-৪০ সালের. তুলনায় উহা ১১২ কোটা 
টাকা বেশী। এই ১১২ কোটী .-টাকা দেশবাসীর উপর একটা 
ট্যাক্স বলিয়া ধরিলে উহাতে সত্যের' বিন্দুমাত্র অপলাপ হয় না । 
দেশের জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের .উপর ট্যাক্স বসাইয়া এবং 
দেশের শিল্প বাণিজ্যকে ট্যাক্সভারে জঙ্জরিত করিয়া যে কোন 
গবর্ণমেন্ট যে কোন : বিভাগে, সাময়িকভাবে উদ্ত্ত দেখাইতে 
পারেন। উহার মধ্যে কোন বাহাছুরী নাই। *রেলবিভাগ যদি 
'অপেক্ষাকৃত: কম' ব্যয়ে 'রেলপথগুলি পরিচালন! করিয়া এবং দেশের 
শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া রেলবিভাগের 
আয়ব্যয়ে - সামঞ্তস্ত সাধন করিতে পারিতেন তাহা হইলেই তাহাদের 
আত্মপ্রসার্দ লাভ' করিবার 'হেতু :হইত। রেলবিভাগের বাজেট 
উপস্থিত” কালে উক্ত বিভাগের উদ্ধত দেখাইয়া রেলমন্ত্রী তাহাদের 
কার্ধ্যদক্ষতার জন্য আত্মপ্রসাদ . াইয়ছন 'বলিয়াই আমরা 
একথা বলিতেছি। ই. € 

' 'আগামী এপ্রিল মাস হইতে যে ' সরকারী বংসর আরম্ভ হইবে 
তাহাতে রেলবিভাগে মোট ১০৯ কোটী '৩ লক্ষ টাকা আয় হইবে 
বলিয়া 'রেলমন্ত্রী বরাদ্দ করিয়াছেন। 'উহার মধ্যে রেলবিভাগ 
পরিচালনা বাবদ ৬৮ কোটী ৬০ লক্ষ এবং রেলের জন্য গৃহীত খণের 
সুদ বাবদ ২৮ কোটা ৬০ লক্ষ টাকা__একুনে ৯৭কোটা ২০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । কাজেই রেলমন্ত্রীর মতে 
আগামী বৎসরে ১১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্ত্ত হইবে । 
পক্ষে একটা সাস্বনার কথা এই যে এবার বাজে অজুহাত দেখাইয়া 
রেলবিভাগের মারফতে দেশের উপর পরোক্ষভাবে ট্যাক্স 'বসাইবার 
কোন চেষ্টা হয় নাই। ' 

, বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য গত ১৯৩১- ৩২ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল 
পৰ্যন্ত ও বৎসর কাল সময়ে রেলবিভাগ হইতে ভারত সরকার একটী 
পয়সাও পান নাই । কতকটা মন্দা কাঁটিবার দরুণ এবং কতকটা 
রেলের ভাড় বৃদ্ধির জন্য গত ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে 'রেলবিভাগে 
কিছু কিছু উদ দেখা যায় এবং উহার ফলে রেলবিভাঁগ হইতে ভারত 
পরকার' ১৯৩৭-৩৮ সালে ২'কোটী -৭৬ লক্ষ টাকা, ১৯৩৮-৩৯ সালে 
১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ 
টীকা পান'। চলতি বৎসরে ভারত সরকার রেলবিভাগ হইতে ৯ 
কোটা ৯৬ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ১০ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা 
পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ হঁইয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারত 
সরকারের সামরিক ব্যয় যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে চলতি 
বৎসর ও আগামী বৎসরে রেলবিভাগ'হইতে উহাদের আয় ' ১৯৩৯-৪০ 
সালের 'তুলনায় প্রায় ১৬ কোটা টাকা বেশী হওয়াতে তাহার! 
অনেকটা ' সোয়ান্তির নিঃস্বাস ' ফেলিতে ' পারিবেন সন্দেহ ' নাই । 


তদনুপাতে 'ভারত'সরকার কতক দেশবাসীর উপ্ম নূতন ট্যাক্সভার 


বদাইবার প্রয়োজনীয়তাও কতকটা দূরীভূত হইল: বলা যায়। কিন্ত 

কারধাক্ষেত্রে' ভারত সরকার “কি করিবেন এবং রেলবিভাগ হইতে 

অতিরিক্ত আয় হওয ও উহার ট্যাজভার অত্যধিক বৃদ্ধি করিবেন 
৮৯ (১০৪৬ পৃষ্ঠায় জটব্য )' 


দেশবাসীর ' 


নু 





বিশ্বব্যাপী মন্দা আরস্ হইবার স্ম-সময়ে পাট সন্ধে বাঙ্গলা' 
সরকার যে. তদন্ত কমিটী বসান:সেই সময় হইতে আরন্ত.কৃরিয়া গত 
১২1১৩ বসরকাল যাবত আমরা একথা বলিয়া আসিতেছি/ষে সমগ্র 
জগতে পাটের চাহিদা সম্বন্ধে একটা ' বরাদ্দ স্থির. করিয়[-তদন্থকূপ 
ভাবে বৎসর বৎসর বাধ্যতামূলক উপায়ে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
না করিলে-এবং কৃষক যাহাতে তাহার উৎপন্ন সমগ্র পাট ২৩..মাস 
কালের মধ্যে বিক্রয় .না করিয়া সারা বৎসর. ধরিয়া তাহা আস্তে 
আস্তে বিক্রয় করিতে পারে.তদন্ুষায়ী কর্মপন্থা অবলস্বিত না হইলে 
কিছুতেই পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য হইরে না । কিন্তু এই প্রস্তাব কাৰ্য্যে 
পরিণত হইলে. চটকলওয়ালা, বিদেশে পাট রপ্তানীকারক, রেলার, ' 
ফাটকাওয়ালা ইত্যাদির .পক্ষে পাটচাষীকে ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত 
করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া উহাদের পপ্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
ররাবর উহাতে বাধাপ্রদীন করিয়াছেন . ফলে .অতিরিক্ত, পাটচাষের 
বিরুদ্ধে প্রচারকার্ধ্য ছাড়া বাঙ্গলা সরকার আর, কিছুই করেন 'নাই। 
উহাতে পাটের উপযুক্তরপ মুল্য নির্ধারণের পক্ষে কোন সাহায্যই হ্য় 
নাই .এবং গত. ১০১২ বৎসরে বাঙ্গলার পাটচাষী তাহাদের ন্যায্য 
প্রাপ্য হইতে অন্ততঃ দেড়শত কোটী টাকা বঞ্চিত হইয়াছে। আশা 
করা গিয়াছিল-যে নূতন শাসনত্ত্রের আমলে পাটচাষীর প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণের হাতে দেশের শাসনভার অর্পিত হওয়ার ফলে 
পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য নিদ্ধারণের পক্ষে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে 
একটা কাধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে 
' রাঙ্গলার মন্ত্রীমগ্ুল গত ৪ বৎসরের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া দিয়াছেন 
এবং এই. ৪ বৎসরে পাটচাষীর কমপক্ষে. ৫০ কোটা টাকা ক্ষতি 
হইয়াছে। অবশেষে অনেক বিতর্কের পর গত বৎসর পাটের চাষ 
আর্ত হইবার ৩৪ মাস পূর্ব বাঙলা সরকার এ কথা ঘোষণা. করেন 
সা আগামী ফসলের পরিমাণ, বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ 
উহাঁতে সকলেই মনে করিয়াছিল যে এতদিন পরে পাট- 
টি পথ হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
গবর্ণমেন্ট উপযুক্তরূপ তথ্যতালিকার, অভাবের অজুহাত দেখাইয়া 
বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। রর 
; ... বাঙ্গলা সরকারের এইপ্রকার আকস্মিকভাবে পশ্চাদপদারণের 
ফুল পাটচাষীর পক্ষে অত্যন্ত মারাম্মক হইয়াছে। গত বৎসর, কতক- 
গুলি ঘটনা প্রম্পরার ফলে পাটের মূল্য অত্যধিরু-বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। 
পাটচাষী পাটচায়ের, ব্যাপারে, স্বাধীনতা পাইয়া এইপ্রকার . মূল্যের 
. প্রলোভনে গত বর প্রয়োজনের তুলনায়, অত্যধিক বেশী পরিমাণে 
পাট উৎপন্ন করিয়া বসে। সরকারী বরাদ্দ অনুসারে , গত বৎসর 
মোটমাট.১ কোটা ২৫ লক্ষ বেল পাট-উৎপন্ হইয়াছে । উহা ' ছাড়া 
গত পূৰ্ব্ব বৎসরে উৎপন্ন পাটের মধ্যে, গত বতসর জুন মাসের শেষে 
চটকলগুলির হাতে প্রায় ২, লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল। এতদ্যতীত 
“এ সময়ে আড়তল্ন্র, ফড়িয়া, ব্যাপারী, মহাজন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও 
কৃষকের হাতেও গত পুর্ব বৎসরে উৎপন্ন পাটের মধ্যে অন্ততঃ ১০ 
লক্ষ বেল পাট সঞ্চিত ছিল।* কাজেই বর্তমান বৎসরে বাজারে মোট- 
মোট ১ কোটী ৫৫ লক্ষ বেল পাটের জোগান রহিয়াছে। কিন্ত 
ব্বাভাবিক বৎসরে সমগ্র জগতে কিঞ্চক্ষযুল ১ কোটি ১০ লক্ষ বেল, 


27৯; 


পাট্‌ খরচ, হইয়া থাকে৷ বর্তমানে যুদ্ধের দরুণ সমগ্র ইউরোপে পাট 
ও পাটজাত থলে ও চটের-র্প্তানী বন্ধ হইয়! গিয়াছে ।.. যে-সব দেশে 
এখনও পাট .ও: পাটজাত, থলে. রপ্তানী - হইতেছে, জাহাজের 
অভাবে সেই 'সব, দেশেও..প্রয়োজনানুবূপভাবে- পাটি ;ও থলে 
রপ্তানী হইতেছে. না। ফলে এরার আগামী, জুন. মাস পর্যন্ত 
সমগ্র জগতে. .৬০. লক্ষ বেল পাটও.; খরচ- হইরে, কিনা 
‘সন্দেহ আছে। কাজেই.আগামী জুলাই মাসের প্রথমে নূতন পাট 
‘বাজারে উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আড়তদার, 
মহাজন, বেলার, শিপার, চটকল প্রভৃতির হাতে ৯৫ লক্ষ বেলের, মত 
পাট মজুদ থাকিয়া -যাইবে। বাজারে এত অধিক পাট মজুদ 
রহিয়াছে বলিয়াই বর্তমানে পাটের মুল্য এত কিয়া গিয়াছে। এই 
মজত পাটের জন্য আগামী বংসরেও পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য হইবে না। 
বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আগামী-২৩ বৎসর কালের 
মধ্যে এই মজুদ পাটের পরিমাণ : : কমাইয়া দেওয়াই পাটের, মূল্য 
বৃদ্ধির একমাত্র পন্থা । বর্তমানে পাটগৃষ আর্ত হইবার আর দেড় 
মাসকাল সময় আছে! . বাঙ্গলা সরকার পাট সম্বন্ধে ইতিপূরব্ব এত 
অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এই সময়েও . বাধ্যতা- 
মূলক পাটচাষ সম্বন্ধে তাহাদের নীরবতা দেখিয়া অনেকের মনে 
সন্দেহ হইয়াছিল যে এবারও হয়তঃ উাহারা কোন অজুহাত দেখাইয়া 
এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন! এই সন্দেহের ফলে পাটের বাজারেও 
কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিন্ত সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের অর্থ, 
সচিব মিঃ স্থরাবন্দা ব্যথা পরিষদে খুব জোরের সহিত একর! ঘোষণা 
করিয়াছেন যে বর্তমান বৎসরে তাঁহারা কিছুতেই এই সমর পরিত্যাগ 
করিবেন না।- 

.. অর্থসচিবের এই ঘোষণায় আমরা অনেকটা আশ্বস্ত 
হইলাম। গতবৎসর বাঙ্গলা সরকার বাধ্যতামূলকভাবে পাঁটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া যে অমার্জনীয় ভুল করিয়াছি লেন 
তজ্জন্ত বাঙ্গলার পাঁটচাষী এবার চূড়াস্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। 
উহার কুফল আগামী বতসরেও . পাটচাষীকে ভোগ করিতে হইবে৷ 
কিন্তু এবার যদি গতবৎসরের তুলনায় দুই তৃতীয়াংশ কম জমিতে 
পাটের চাষ হয় তাহা হইলে আগামী বৎসরে পাটচাষী : পাটের জন্য 
রা মূল্য না পাইলেও বর্তমান বৎসরের তুলনায় বেশী মূল্য পাইবে 
তাহা খুবই আশা করা যায়। . ইহার উপর ১৯৪২ 'সালের' এপ্রিল 
মাসে যে পাট বোনা হইবে তাহাও যদি চাহিদার অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত 
হয় এবং পরবর্তী বৎসরসমূহে বরাবর যদি এইভাবে নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অঙ্ুস্থত হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে পাটচাষীকে ক্যোন দিনই পাটের 
উপযক্তরূপ মূল্যের জন্য ভাবনা করিতে হইবে না ৰ্ঘেত 

ES বাঙলা সরকার বর্তমানে যে. নয়ন নীতি অনুসরণ করিতে 


যাইতেছেন তাহার বিরুদ্ধে অনেক বিতর্ক উঠিতেছে। ' প্রথমতঃ কেহ 
বহিতেছেন যে_কে কৃতটা জমিতে পাটের চাষ করিতে পাঁরিবে 
'তৎসনবন্ধে নিরপেক্ষভাবে হিসাব নিকাশ করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ 


কেহ বলেন বর্তমান বৎসরে যদি গত বৎসরের তুলনায় মীত্র এক, 
তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে বাকী দুই তৃতীয়াংশ 
মি পতিত থাকিবে। তৃতীয়তঃ কেহ বলেন যে গত বৎসরের 
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তুলনায় এক তৃতীয়াংশ মাত্র জমিতে পাটের চাষ হইলে যদি পাটের 
মুল্য বৃদ্ধিও পায় তাহা হইলেও পাটের জন্য কৃষকের হাতে কর. 
পরিমাণ অর্থাগম হইবে । উহারা বলেন যে বর্তমান বৎসরে ৩০ মণ' 
পাট ৪ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া কৃষক যদি ১২০ টাকা পাইয়া থাকে 
তাহা হইলে আগামী বৎসরে উহার এক তৃতীয়াংশ ---অর্থাৎ ১০মণ পাট 
বিক্ৰয় করিয়া কৃষক যদি উহার জন্য ৮ টাকাও মূল্য পায় তাহা হইলেও 
'তাহার ৮০ টাকার বেশী অর্থাগম হইবে না। এই সমস্ত আপত্তির 
উত্তরে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে বর্তমান বৎসরে বাঙ্গলা সরকার 
এই প্রথম বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে যাইতেছেন। 
যেখানে লক্ষ লক্ষ চাষী, বর্গাদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে 
পাঁটের জমি বিভক্ত সেখানে প্রত্যেকের পাটের জমির পরিমাণ ঠিক 
ঠিক মত নির্ধারণ করিয়া দিবার মধ্যে ভুলক্রটী থাকা খুবই স্বাভাবিক । 
পাটের জমির মালিকগণ যদি তাহাদের স্বার্থরক্ষায় অবহিত থাকেন 
তাহ! হইলে বর্তমান বৎসরে না হউক আগামী ২১ বৎসরের মধ্যে এই 
পব ভূলক্রটা সংশোধন হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলা দেশে এই 
প্রদেশের অধিবাসীদের প্রয়োজনমত ধান উৎপন্ন হয় না। এজন্য 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে এই প্রদেশে প্রত্যেক বৎসর কোটী কোটা টাকা 
মূল্যের চা'ল আমদানী করিতে - হয়। বাধ্যতামূলকভাবে. পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের জন্য যে জমি পটিচাষ হইতে মুক্ত, হইবে তাহাতে 'যদি 
অধিকতর অর্থকরী কোন ফসলের চাষ করা সম্ভবপর নাও হয় তাহা 
হইলেও চাষী এঁ জমিতে ধান বুনিয়া নিজের ও প্রতিবেশীর আহার্যের 


সংস্থান করিতে পারিবে। এস্থলে জমি পতিত থাকার কোন প্রশ্নই 
' উঠে না। তৃতীয় সমস্তা-_অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসরে 
এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ করিলে কৃষকের সমষ্টিগত আয়ের 
পরিমাণ কমিবে কিনা তাহার জবাব দেওয়া কঠিন! কারণ উৎপন্ন 
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|| একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্য সহজ-দেয় কিন্তার 
| বিনিময়ে স্বীয় বার্দক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্ত আর্থিক 
! স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব৷ 


প্রতি বৎসরই সহত্র সহস্র সুধী ভত্রমণ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ততিগণের আিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েন্টালেই” জীবন বীম! করেন 
kh 


এওরিয়েন্টালই” ভিজা সুদৃঢ়. ও 
: জনপ্রিয় জীবন বীম। প্রতিষ্ঠান . 


চি রি 
*ওরিয়েপ্টালেই” বীম! গ্রহণ করুন 
if বিস্তারিত বিবরণের জঙ্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন = 


| দি ব্ৰাঞ্চ সেক্রেটারী 


_ ওরিয়েপ্টাল 


গ্রবর্ণমেন্ট 
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_ ওরিয়েণ্টাল এমওরেল বিল্ডিং 
১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা. | 
ফোন নং--কলিঃ, ৫০০ 
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|||| বিলিকৃত মূলধন : 


॥ আদায়ীকৃত মূলধন | 
u রিজার্ভ ফণ্ড ( গভর্ণমে্ট 


দিনটির নিলি লাল দল 


ফসলের পরিমাণ, যুদ্ধের গতি ইত্যাদি অনেক কারণের উপর উহা 
নিভর করে। বর্তমান বৎসরে এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষের 
পর. প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য যদি গত বৎসরের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশ পাটও উৎপন্ন না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি যুদ্ধ থামিয়া যায় 
তাহা হইলে আগামী পাটের মরশুমে পাটের মূল্য খুব বেশী চড়িয়া 
যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান মরশুমের তুলনায় আগামী মরশুমে 
পাটচাষী সমষ্টিগতভাবে যদি কিছু কম টাকাও পায় তাহা হইলেও 
এজন্য আপত্তি করা উচিত নহে । কারণ গত বৎসরের তুলনায় বর্তমান 
বৎসরে এক তৃতীয়াংশ পাট উৎপন্ন হইলে চটকল ও অন্যান্যের হাতে 
মজুদ পাটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাইবে এবং উহার 
প্রভাবে পরবন্তাঁ বসরসমূহে কৃষক বরাবর পাটের জন্য অধিক মূল্য 
পাইবে | অর্থাৎ বর্তমান বৎসরের নিয়ন্ত্রনীতির জন্য আগামী 
মরশুমে কৃষকের হাতে যদি কিছু কম টাকা আসে তাহা হইলেও 
পরবতী মরশুমসমূহে কৃষকের সেই ক্ষতি পৌষাইয়াও তাহার অনেক 
লাভ থাকিবে । 

এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক- 
ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণনীতি সকলেরই একটা সমর্থনযোগ্য বিষয় 
বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে ' 
আমাদের অনেক অভিযোগ রহিযাছে। পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য 
নিদ্ধারণের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে উহাদের অনিচ্ছা উহার 
অন্যতম প্রধান অভিযোগ । এক্ষণে বাজ্গলা সরকার আস্তরিকতার 
সহিত বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রনীতি অবলম্বন করিয়া আমাদের একটা 
অভিযোগের খণ্ডন করিতেছেন । এই ব্যাপারের সহিত কেবল 
বাঙ্গলার পাটচাষীর নহে-_দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের স্বার্থ অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্বতরাং উহার বিরুদ্ধাচরণ করা দেশের সর্ব্বোচ্চ 
স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণেরই সামিল বলিয়া গণ্য হইবে। ইদানীং কি 
কারণে জানিনা দেশের এক শ্রেণীর ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে পাঁটচাষ 
নিয়্ত্রনীতির বিরুদ্ধাচরণে উদ্ধৃত হইয়াছেন। এজন্যই আমরা এত 
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হেড, অফিদ-_ কুমিল্লা - 
গৃহীত মূলধন : 


HE সিকিউরিটিতে ন্যস্ত ) ৰ টা রি এর, 25, 
(শে ডিসেম্বর ১৯৪০ইং পৰ্যন্ত ) | ূ 
ডিপজিট ও কাৰ্য্যকরী ফণ্ড ২ কোটা টাকার উর্দে | 


বঙ্দেশ ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে শাখা - 
: অফিস অবস্থিত. 


: ইংলগু- ও আমেরিকার সঙ্গে একচেঞজ”ব্যবদা করা হয়: 
কলিকাতা অফিস :--১০নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, বাগ নু 
২২৫নং কর্ণওয়ালিস ছ্রাটা : :4.. 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ‘ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, পি; এইচ, ভি ' ' 
১৯8 লশুন, বারা 





রেল বিভাগের বাজেট 


- গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের রেল বিভাগের মন্ত্রী স্তার এগুর কো 
, ‘কেন্দ্ৰীয় ব্যবস্থা পরিষদে আগামী ১৯৪১-৪২ সালের রেল বিভাগের বাজেট 
উপস্থিত করেন। উহাতে চল্তি ১৯৪০-৪১ সালে ১৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা 
উদ্বত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রাথমিক হিসাবে উহার পরিমাণ ৮ 
কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল | আগামী ১৯৪১-৪২ সালে ১১ কোটি ৮৩ 
লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে । চল্তি ১৯৪০-৪১ সালের 
সংশোধিত হিসাবে যে উদ্ধৃত্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী বৎসরের 
প্রকৃত উদ্বৃত্ত অপেক্ষা ১০ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা অধিক। চল্তি বৎসরে 
সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয় ১০৯ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা দাভাইবে 
বলিয়া অনুমিত হয়। উহ্‌! পূর্ববর্তী বৎসরের আয়ের তুলনায় ১১ কোটা 
€০ লক্ষ টাকা এখং প্রাথমিক বরাদ্দ অপেক্ষা ৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা অধিক। 
ক্ষয়পূরণ বাবদ ১২ কোটী ৬& লক্ষ টাকা সহ চল্তি বৎসর কার্ধ্যপরিচালনার 
ব্যয় ৬৬ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার কিছু কম দ্াডাইবে। চল্তি বৎসরে দেয় 
সুদ বাদে ১৪ কোটা ৫৯ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা 
হইয়াছে । বৎসরের শেষে ক্ষষপৃবণ তহবিলের পরিমাণ ৩৫ কোটা 
টাকা দাডাইবে। 

আগামী ১৯৪১-৪২ সালে মাল ও তরী ভাড়া বাবদ ১০৮ কোটী ২৫ 
লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। উহ্‌। ঈল্তি বৎসরের 
আয়ের তুলনায় ১ কোটী টাকা কম। কাধ্যপরিচালনা বাবদ ৬৮ কোটি 
৬৬ লক্ষ টাকা এবং সুদ বাবদ দেয় অর্থ ধরিয়া উদ্ব ত্তের পরিমাণ ১১ কোটী 
৮৩ লক্ষ টাকা দীড়াইবে বলিয়া বাদ করা হইয়াছে। আগামী বৎসর 
মূলধনের খাতে আসাম-বেঙগল রেলওয়ে ক্রয়' বাবদ ২ কোটা টাকা এবং 
বোম্বাই বরোদা এগ সেন্ট্যাল ইঙিয়া' রেলওষে ক্রয় বাবদ ২ কোটা ৬৬ 
লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে । আগামী ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ ১ কোটা 
1১৬৬ লক্ষ টাকায় তাণ্তি' ভেলী রেলওয়ে (১৫৬ মাইল) ক্রয়ের জন্ত নোটাশ 
দেওয়া হইয়াছে।- এই টাকা আগামী ১৯৪২-৪৩ সালে দিতে হইবে জন্ত 
উহা বৰ্তমান বাজেটে ধরা হয় নাই । 

কলিকাতা পোর্ট ট্রাঞ্ের বাজেট. 

কলিকাতা পৌর টার আগামী ১০৪১. -৪২ সালের বাজেটে ২ কোটি 
2২ লক্ষ ৫২ হাজার হ০১ টাকা আয় এবং ৩ কোটা ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ১০৩ 
টাকা ব্যয় ধরিয়া ১১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৭ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ 
করা হুইয়াছে। মজুদ তহবিল হইতে এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে ' এবং 
; তাহার ফলে উক্ত তহবিল হাস পাইয়া ৫০ লক্ষ টাকার মত দীড়াইবে। 
বোম্বাই পোঁটিষ্টাঞ্তের বাজেট 
বোস্বাই পোর্টট্রান্টের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট ২ কোটী ৪৫ লক্ষ 


বরাদ্দে উদ্‌ ত্তের পরিমাণ প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় ২৪ লক্ষ ৪৩ হাজার 
টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
ব্রহ্মনরকারের বাজেট 

গত ১৮ই' ফেব্রুয়ারী ব্রহ্ম প্রতিনিধি পরিষদে ব্রক্মগবর্ণমেন্টের অর্থ সচিব 
, আগামী," ১৯৪১-৪২ঞ্সালের বাছেট উপস্থিত করেন। উহাতে আয়ের 
'পরিমাণ ১৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাপ ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ 
: টাকা ধরিয়া ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ঘাটটৃতি পড়িবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা 
হইয়াছে।, এই ঘাটতি পুরণ সম্পর্কে অর্থপচিব প্রস্তাব করিয়াছেন যে বাধিক 
তিন হাঁজার টাকার অধিক আয়ের উপর প্রতি টাকায় এক পাই, এক লক্ষ, 


টাকার অধিক আয়ের উপর প্রতি ০০০ বিভিন্ন কোম্পানী 


| 


: ২৩ হাজার ট টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্যয় বাদে উদ্ধভের পরিমাণ [] 
১৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত [| 





ূ জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


| জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 








সমূহ্রে লাভের উপর প্রতি টাকায় সর্ক্োচ্চে ৬ পাই পরিমাণ আয়কর বৃদ্ধি 
কবিবার ফলে ২৪ লক্ষ টাকা পাওয়া ষাইবে। অবশিষ্ঠ ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা 
ঘাট্তি পূরণ সম্পর্কে বর্তমানে কোন কর্ম্মপ্থা গ্রহণ করা হইবেনা। বরহ্ম-ভারত 
বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হইবার পর এই বিষষ বিবেচনা করা হইবে । অর্থসচিব 
এইরূপ বরাদ্দ করিয়াছেন যে, গত ১লা জাহুয়ারী হইতে ভারতে রপ্তানীকৃত, 
চাউলের উপর প্রতি মণে ৯ পয়সা হারে যে রপ্তানী শুদ্ধ ধার্য্য করা হইয়াছে 
তাহার ফলে পূর্ণ একবৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইবে। আগামী ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এই আয়ের পরিমান ২০ লক্ষ টাক! দাডাইবে বলিয়া অনুমিত 
হয়। উহার ফলে চলৃতি বৎসরের শেষে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
দাভাইবে | রাজস্বের খাতে যে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা মজুদ আছে তাহা! 
হইতে এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে। দেশ রক্ষার খাতে আগামী ্ 
কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরের ব্যয় অপেক্ষা 
উহা ৬০ লক্ষ টাকা অধিক। 








এনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 
রিজার্ভ ব্যান্কের সিডিউলভুক্ত 

চলতি হিসাঁব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হুইতে ১ লক্ষ টাকা 

উত্ব ত্তের উপর বাখিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাণ্মাষিক 

সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক শতকরা ১৫০ টাকা 

হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়? অন্ত হিসাব হইতে 

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক পর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 

স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়! হয়। 

ধার, ক্যা ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক 


সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও 
লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 


প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ অনুসন্ধানে 


নু শাখা: নারায়ণগঞ্জ 
রি ডি, এফ, শ্তাখাস? জেনারেল ম্যানেজার 
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২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


ভাতে কয়লার উৎপাদন, 
গত ১৯৩৯ সালে বৃটীশ ভারতে ৮ ৬৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাক! ১ 





মূল্যের ২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টন কয়লা উত্তোলিত হুয়। গত ১৯৩৮ * 


সালের তুলনায় উহার পরিমাণ ৬ লক্ষ ১৪ হাজার টন কম এবং উহা মূল্যের 
দিক দিয়! ৭৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাক" কম। আলোচ্য বৎসর ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ 
এবং কারাণপুরার কয়লার খনিসমূহের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। অপ্রপক্ষে 
আসাম, পেঞ্চভেলী ও গিরিডির কয়লার খনিসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পাই- 
য়াছে। আলোচ্য বৎসর ২৪ লক্ষ ২৯ হাজার টন কয়লা বিদেশে রপ্রানী 
হুয়। পূর্ববর্তী বৎসর উছার পরিমাণ ২২ লক্ষ ৭ হাঁঞ্জার টন ছিল। 
বীমা আইনের সংশাধন 

ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বিল্‌ 
উত্থাপিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেম্প ইন্‌ষ্টটিউটের পক্ষ হইতে 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মিঃ এস্‌, পি, রায় পরিষদের সদস্তগণের নিকট 
এক শ্বারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত ন্মারকলিপিতে বীমা! 
কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন, এজেপ্টদের লাইসেন্স এবং বীমা কোম্পানীর উপর 
করভার সম্পর্কে প্রস্তাবিত সংশোধন আইনটির সমালোচনা করা হইযাছে । 
বীমা! এবং প্রভিডেন্ট কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে বাণিজ্য- 
সচিব আশ্বাস দিয়াছেন যে এই সম্পর্কে মূল বীমা আইনের প্রণেতা 
ম্তার এন্‌, এন্‌ সরকারের প্রবন্তিত ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করা 
হইবে না। মিঃ রায়ের বক্তব্য এই যে-স্তার এন্‌, এন, সরকায় আইনসচিব 
থাকাকালে বীমা আইনের বাধিক রেজিষ্টরেশনের প্রশ্ন আলোচনার পর 
পরিত্যক্ত হয়। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উপরও ইতিমধ্যেই বহুপ্রকার 
করভার স্থাপন করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত বাধিক রেজিস্ট্রেশনের বিধান 
কাধ্যকরী হইলে বীমা কোম্পানীর কার্ধ্য বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইবে । এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডে আয়করের হার বৃদ্ধি কর! হইলেও বীমা কোম্পানী- 
সমূহকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষে আয়কর বৃদ্ধির 
ব্যাপারে বীমা ব্যবসায়ের আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হইয়াছে। 

প্রস্তাবিত সংশোধন আইনে এজেন্টদের লাইসেন্স ফি এক টাকা হইতে 
তিন টাকা এবং বীমা কোম্পানীর দাঁদন ও অন্ান্ত হিসাব নিকাশ সম্পর্কে 
ত্রৈমাসিক বিবরণ গবর্ণমেপ্ট সমীপে উপস্থিত করার প্রস্তাব কর! হইয়াছে । 
জীবন বীমা তহবিলের সংজ্ঞা জটিলতর এবং বীমা স্থূপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
সমীপে হিয়াব নিকাশের খাতাপক্র প্রেরণ সম্পর্কে নৃতন করিয়া একটা ফি 
ধার্ধ্যকরার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে আইন পরিষদে বিলের 
আলোচনা হওয়ার পূর্বের মিঃ রায় এই সম্পর্কে বীমা প্রতিষ্ঠানসমুহকে 
মতামত জ্ঞাপনের জন্ঠ যথেষ্ট সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 


বিশি ব্যবসায়ীর মৃত্যু 
কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের অন্ততম সদন্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ রায় গত 
১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রিতে তাহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক- 
'গমণ করিয়াছেন। তাহার স্বৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ গত সোমবার 
কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ ছিল। 
কলিকাত। পো ট্রাঞ্ের চেয়ারম্যান 
কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান স্তার টমাস এগ্ডারটন অবসর গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া ইতিপৃর্ব্র সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছিল। বর্তমানে সঠিক- 
'ভাবে আন। গিয়াছে যে তিনি আরও অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য উক্ত পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিবেন | 
সমবায় বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার 
সমবায় সমিতিসমূহের ভূতপূর্ব্ব রেজিস্্রীর খা! বাহাদুর এ, এস্‌, আর্শাদালীকে 
পাতা এবং কৃষিধণ বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা 
| 
মাদ্রাজে মৎস্ত তৈল নিষ্কাশন শিল্পের প্রাচীনত্ব 
বিশ্বত জানুয়ারী মাসে নয়া দিল্লীতে মেডিকেল ষ্টোরস” সাপ্লাই কমিটীর 
চতুর্থ অধিবেশনে কমিটীর সভাপতি লেঃ জেঃ জি, জি, জঙ্গী বলিয়াছেন যে 
৮০ বৎসর পুর্বে মাদ্রাজে মণ্গ্ তৈল নিফ্ষাশনের জন্য উন্নত শিল্প বর্তমান 
ছিল। প্রতিযোগিতার দরুণ এই শিল্পের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। 


bo) 


আর্থিক জগৎ 
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ছে নি আত ভান 

' ম্যালানীজ-_গত ১৯৩৯ সালে ৰৃটীশ ভারতে ৯৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা 
লা ENE নি পূর্ববর্তী বৎসর উহার 
পরিমাণ এবং মুল্য যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৬৬ হাজর টন এবং ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৮২ 
হাজার টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসর প্রতি টন য্যাঙ্গানিজের মুল্যের 
হার ১৯৩৮ সালের ১৬১৬ টাকা স্থলে উহা ১৪৬৬ টাকা পর্যযস্ত 
হাস পায়। 

লৌহু-_-আলোচ্য রিড বৃদ্ধি পার। গত ১৯৩৮ সালে 

যে-স্থলে উহার পরিমাণ ১৪ লক্ষ ২১ হাঁজার টন.ছিল আলোচ্য বৎসর সেস্থলে 
উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 

অভ্র আলোচ্য বৎসর ৪৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ১লক্ষ ৫ হাজার 
হন্দর অত্র বিদেশে রপ্তানী হয় । গত ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ এবং মুল্য 
যথাক্রমে ১ লক্ষ ২ হাজার হন্দর এবং ৪০ লক্ষ ৯০ হাতার টাকা ছিল। 

তাজ আলোচ্য বৎসর ৪৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ ৬* 
হাজার টন তাত্র উত্তোলিত হয়। গত বৎসর ৩২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা 
মুল্যের ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টন তাত্র উত্তোলিত হইয়াছিল । 


শুষ্ক বিভাগের আয় 


গত জানুয়ারী মাসে বুটিশ. ভারতে শুষ্ক বিভাগের আয় মোট ৩ কোটী 
৯৯ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। ' গত ডিসেম্বর যাসে এই আয়ের পরিমাণ ২ 
কোটী ৮০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে উহা ৪ কোটী ৬০ 
লক্ষ টাকা ছিল। গত জানুয়ারী মাসে চল্তি সরকারী বৎসরের যে ১০ 
মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে শুল্ক বিভাগের মোট আয় দীডাইয়াছে ৪১ কোটী 
৭৭ লক্ষ টাকা । গত বৎসর উহার পরিমাণ ৪৬ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা ছিল। 
আলোচ্য বৎসরে শুন্ক বিভাগের বিভিন্ন দফায় এইরূপ আয় হইয়াছে £ 
আমদানী শুল্ক বাবদ ৩১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ২ কোটা 
৯১ লক্ষ টাকা, স্থল শুল্ক ও বিবিধ খাতে ৩৮ লক্ষ টাকা এবং উৎপাদন শুল্ক 
বাবদ ৭ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। 





লে তন ভাইর মনি নি পদ 


1 ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয় । 
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[ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 





বিভিন্ন প্রদেশে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা, 


সম্প্রতি ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার ১৯৩৮ সালের 
যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৭ সালে যে স্থলে 
বৃটিশ ভারতে প্রতি হাজারে জন্মসংখ্যা ছিল ৩৪'৫টি' ১৯৩৮ সালে তাহা 
দাড়াইয়াছে ৩৪"১টি। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ ভারতে প্রতি হাজারে মৃত্যু সংখ্যা 
. ছিল ২২৪টি । ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ২৪"৩টি দড়াইয়াছে। আলোচ্য 
বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে জন্ম ও মৃত্যুর হার কিরূপ দাঁড়াইয্াছিন 
নিম্নে তাহা প্রদর্শন করা হইল :_-: 


প্রদেশ বা প্রতি হাজারে প্রতি হাজারে ১৯৩৭ সালের তুলনায় 

দেশীয় রাজ্য জন্ম সংখ্যা মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি (শতকরা) 
বাজলা ২৯ ২৫০ ০৭8. 
পাঞ্জার ৪৪ ২৩৪ ২০৩ 

উঃ পঃ সীমান্ত ২৮ "২১৩ ০৬১ 
দিল্লী ৪৮ ২৪ ২৩৩ 

যুক্ত প্রদেশ ৩৪ ২৩৬ ১:১৫ 
বিহার ৩২ ২১৮ *"০৩ 
উড়িষ্যা ৩৩ ২৮৮ ০৫৮ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৪০ ৩৭৬ ০৮৬ 
বোম্বাই ৩৯ ২৭৭৯ ১২২ 

সিন্ধু ১৮ ১১৩ ০৭৬৬ 
মাদ্রাজ ৩৬ ২৯৬ ১৪২ 

কুর্ণ ২৩ ২৪৩ ০৩১ 
আসাম ২৮ ২০৯ ০৮১ 
আজমীর ৩৫ ২১১ ০৬৪ 


১৯৩৭ সালে বৃটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৭ কোটী ২৪ লক্ষ 
৬ হাজার ৪৩৬ জন । ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ২৭ কোটী ৫৫ লক্ষ ৪০ 
হাজার ৮১৩ জন দাড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধির হার শতকরা ১'১৫ জন। 

ভারতীয় গ্রালিৎ খণ 

সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতবর্ষের ১২০ কোটা টাকার ষ্টালিং খাণ 
পরিশোধের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা কাধ্যকরী করা হইলেও এ 
দেশের প্রায় ৩০* কোটী টাকার স্থায়ী ষ্টালিং খণ থাকিয়া যাইবে । এই 
স্থায়ী খণসমূহের সুদের হার শতকরা আড়াই হুইতে সাড়ে তিন পাউণ্ড 
পর্য্যন্ত । উল্লিখিত 2২০ কোটী টাকা অথবা ৯ কোটী পাউন্ডের ষে ছয়টা 
খণ পরিশোধ কর! হইবে তাহাদের প্রত্যেকটার সুদের হার, পরিমাপ এবং 
বর্তমান বাজার দর নিষ্নরূপ -- 





বোস্বাই প্রদেশের বনবিভাগ সম্পর্কে চীফ কনসাঁরতেটার অব ফরেষ্ট 
১৯৩৯-৪০ সালের যে বাধিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় 
উক্ত প্রদেশে বনভূমির পরিমাণ ১২৯৩৭ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র বোম্বাই 
প্রদেশের আয়তনের শতকরা ১৭ ভাগ! আলোচ্য বৎসরে বনবিত1গ কর্তৃক 
৯৩৪০০০ ঘন ফুট গৃহ, আসবাব প্রস্থতি নিৰ্ম্মাণের কাষ্ঠ, ৯৩৮০০০ ঘন ফুট 
জ্বালানী কাঠ এবং ৮৩০২৯২ টাকা মূল্যেব চন্দনকাষ্ঠ আন্ত হইয়াছে । 
এতন্যতীত কণ্টাক্টরগণ কর্তৃক উক্ত বৎসরে ২১,৪৭১২৫৩২ টাকার গৃহ ও 
আসবাব নির্াণোপযোগী কাঠ, ২+৬১,৫৩৫২ টাকা মূল্যের জালানী কাঠ 
এবং ৩,৫০,৪০০ টাকার বাঁশ, ঘাস এবং অন্যান্য শ্রেণীর বনজ সম্পদ আহত 
হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানসযূহকেও বোম্বাই বনবিভাগ হইতে সুবিধাজনক হারে 
কাচামাল দেওয়া হইয়া থাকে। দৃষ্ান্তত্বূপ বেলগাও দ্িয়াশলাই কার- 
খানাকে দুইবৎসরের জন্য প্রতি টন মাত্র ৪২ টাকা দরে ১২ টন পৰ্য্যন্ত ‘নরম’ 
কাঠ সরবরাহ.করা হইয়াছে । 

4 ব্জালোরে বিমান্পোতের কারথান| 

মিঃ ওয়ালটাদ হীরাঁঠাদের ভ্রাতা মিঃ লালটাদ একটা বিবৃতি প্রসঙ্গে 
প্রকাশ করিয়াছেন যে বাঙ্গালোরে বিমাঁনপোত নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের 
কাৰ্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেহে। আমেরিকা হইতে প্রয়োজনীর প্রায় সকল 
যন্ত্রপাতি এবং অর্দেকসংখ্যক কারিগর ইতিমধ্যে বাঙ্গালোরে পৌছিয়াছে। 
কাচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থাও সফল হুইক়্াছে এবং ১৯৪১ সালের জুলাই 
মাসের পূর্বেই বিমানপোত নিন্মিত হইতে থাকিবে আশা করা যায়। 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হব বেজ লিঃ 


এ 


শাখা: 

লেক মার্কেট (কলিঃ), বর্ধমীন, আসানসোল 
সম্বলপুর, (উড়িষ্যা) 

লভ্যাংশ £--১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 


আনি ৯১৬ টি 
১৪৬২ 













আনুমানিক বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারীর (বব 
পরিমাণ বাজার দর | 
শতকরা ৫পাঃ সুদের ১৯৪২/৪৭ খণ ৮,৮৭৯,৬১৪ পাঃ ১০৪3 পাঃ 
॥ ৪ইপাত ১ ১৪৫০/৫৫ ১ ৩৮,৯০২,৭৮০ পাঃ ১০৯ পাঃ 
১. ৪ইপাঃ 9 ১৯৫৮/৬৮ ১১১৭১৫০১০৯০ পাঃ ১১২২ পাঃ 
9.৪ পাঃ 5. ১৯৪৮/৫৩ ,, ১১,৩৫৫,০০০ পাঃ ১০৫২ পাঃ 
১. ৩ইপাত ১ ১৯৫৪/৫৯ ১১ ১৯০১০০০১০৯০ পাঃ ১০১৯ পাঃ 
১ ৩ পাঃ ১, ১৯৪৯/৫২ , ৯,৫০০,০০০ পাঃ ৯৮8 পাঃ 


মোট-_৯৬, ১৩৭,৩৯৪ পা / 


উপরের তালিকায় দেখা যায় এই ছয়টা খণের মোট পরিমাণ রী ১৩৭,৩৯৪ 
পাউণ্ড । সরকারী ইন্তাহারে প্রকাশ ৯ কোটী পাউণ্ডের' খ্ণ শোধ 
হইবে । ইহার. অর্থ এই ধে চল্তি বৎসরে ৬১ লক্ষ ৩৭ "হাজার ৩৯৪ 
পাউণ্ডের খণ শোধ করা হইয়াছে। উক্ত ছয়টা খণের সুদ বাবত ভারত 
সরকারকে প্রতি বৎসর ৫ কোটী ৮২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা প্রদান করিতে 
হইতেছে। 

এই সমস্ত থণ রি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ইংলণ্ডে বিগত 
৩১শে জানুয়ারী তারিখে মোট ২০২ কোটা টাকা মূল্যের উদ্ধত ষ্টালিং ছিল। 





টাকার উপর 


৮১০৫১৩২০২ 
আদায়ীকৃত মূলধন 
৬৩৬,১১৬, টাকার উপর 


২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


' আর্থিক জগৎ 


৯৩৪৫, 





অর্গংহর-ভারত বাণিজ্য 


গত ১৯০৯-৪০ সালে সিংহল ভারত বাৰণিভ্যের পরিমাণ মোট ৮ কোটা. 

/ ২০ লক্ষ টাকা দীড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৬ কোঁটা৫৪ লক্ষ টাকা 
ছিল। সিংহল হইতে ভারতবর্ষে প্রধাঁনতঃ নারিকেলের শুষ্ক আঁশ, নারিকেলের 
‘তৈল ও চাঁ আমদানী হয়। আলোচ্য বৎসরে ৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৫ হাজার 
৭ শত টন পরিমিত নারিকেলের শ্ুফ আঁশ আমদানী হয়। ২৯ লক্ষ টাকা 
"মূল্যের নারিকেলের তৈল এবং ২ লক্ষ টাকা মূল্যের চা আমদানী হয়। অপর 
দিকে ভারতর্য হইতে সিংহলে ১ কোটী ১১ লক্ষ টাঁকা মূল্যের চাউল রপ্তানী 
হয়। উদ পূৰ্ববৰ্তী বৎসর অপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা কম। আলোচ্য বৎসর 
২ কোটী ৩৫ লক্ষ গজ ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে উহার 
পরিমাণ ছিল ১কোটী ৮৯লক্ষ গঞ্জ । এতহ্যতীত ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা এবং ৪ 
' লক্ষ ৭ হাজার টন 'কয়লা রপ্তানী হয়! পূর্ববর্তী বৎসরে উহার পরিমাণ 
যথাক্রমে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ২ লক্ষ ৩৭ হাজার টন ছিল। আলোচ্য বৎসর 
ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন ' দেশে ৩ লক্ষ ৫৮. হাজার হন্দর মৎস্ত রগানী হয়। 
তন্মধ্যে একমাত্র-সিংহলেই ৩৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৩ হাজার হন্দর 


পরিমিত নৎস্ত রপ্তানী হইয়াছে । | 
বিমান আক্রমণে চা. 

) ।, লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ ব্যাপক বিমান আক্তমণের মধ্যেও চাষের প্রতি 
ইংলপ্তের অধিবাসীদের অঙ্রক্তি হাস পাইতেছে না। জনসাধারণ এবং 
‘সৈন্যদের চ!-অমুরক্তি বিবেচনা করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট পূর্ব হইতেই প্রয়ো- 
জনীয় পরিমাণ চা ভারতবর্ষ, সিংহল এবং নেদারল্যাগুস, ইষ্ট ইণ্ডিয়া হইতে 
ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন। বিমানআক্রমণ কালে কর্ম্মবিরত নরনারীর পক্ষে, 
চা বিশেষ সাত্বনাদায়ক। বিমান আক্রমণের, ফলে কাহারও স্নায়বিক সংঘাত 
"ঘটলে চা-পাঁন করিতে দেওয়া চিকৎ্সার প্রথম সোপান বলিয়া ইংলণ্ডের 
জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের মধ্যে এই ব্যাপক' 
চা-আসক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণকে অত্যধিক চা পান" 
না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন কারণ ইহার ফলে বর্তমান অবস্থায় চাহিদা. 
অনুযায়ী চা ইংলণ্ডে আমদানী, করা কষ্টকর হইতে পারে। রর 

যুদ্ধের দরুণ সরকারী কর্ম্মচারী-সংখ্য। বৃদ্ধি 
যুদ্ধের দরুণ ভারত সরকারের সামরিক ও.বেরামরিক বিভাগে কর্মচারীর 
সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। _ ৯৯৩৮-৩৯ সালে 9৫৪ জন অফিসার এবং 
৩৭৩৯ জন কেরাণী ছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 
৬৫২ এবং কেরাণীর সংখ্যা ৫১৪৭ জন হয়। চল্তি বৎসরে বর্তমান সময় 
পর্য্যন্ত অফিগার এবং কেরাণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ৮২৭ এবং 
৬৩৯৩ জন করা হইয়াছে । 
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১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩৯ হারে লত্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
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লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়__ 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ারগ 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক। 
বি, কে? মিত্র এণ্ড কোং 


te 
EE. 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 








| 
বাঙ্গুলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে | 


7. AME লো Li) 


বেসামরিক বিমান চলালের প্রসারকল্লে ভারত সরকার মোট এক কোটা 
টাকা ব্যয়ের কয়েকটা পরিকল্পনা! মঞ্জুর করিয়াছেন | তন্মধ্যে ১৯৪১- 
৪২ সালে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে । উক্ত পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ £_ 

দমদম, জেকোবাদ, এলাহাবাদ এবং কানপুর বিমানঘাটি প্রসারের 
জন্য যথাক্রমে ১০ লক্ষ, ২ লক্ষ ৫৬ হাজার, ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং 
২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা । নাগপুরে বিমানঘাটি নির্ম্মাণের জন্য ১০ লক্ষ 
টাকা। আকোলা, রারপুর, ঝাসশুদ, ভিক্কাগাপট্রম এবং কটকে নূতন 
অবতরণক্ষেত্র নির্শ্মাণের জন্ত যথাক্রমে ২ লক্ষ €০ হাজার টাকা, ১ লক্ষ টাকা, 
৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং :আড়াই লক্ষ টাকা 
মুর করা হুইয়াছে। করাচীতে বিমানপোত রাখার অতিরিক্ত ব্যবস্থার জন্ত 
৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা এবং বোম্বাইয়ে একটা নৃতন ঘাটি মিরর জদ্ভও 
৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। - 


১৯৪5 সালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সিংহলে চা ক্রয় 

সিংহলের চা কমিশনার ঘোষণা! করিয়াছেন যে ১৯৪১ সালে বুটাশ 
গবর্ণমেণ্ট সিংহল হইতে ১৪ কোটা পাউণ্ড কালো এবং গুড়া চা ক্রয় 
করিবেন। 


কর্ষণযোগ্য ভূমির গুণাগুণ নির্ধারণের সুযোগ 

বৃটাশ সাম্রাজ্যের যে কোন কৃষক ইচ্ছা করিলে বিনা পারিশ্রমিকে 
ইংলগ্ডের একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের সাহায্যে কর্ষণযোগ্য ভূমির গুণাগুণ 
নির্ধারণ এবং অজন্মমর কারণ অবগত হইতে পারেন। কোন ফসলের অজন্ম। 
হইলে এই ফসলের নমুনা ইংলণ্ডের অন্তর্গত হার্পেণ্ডেনে রথাম্পষ্টেড এক্সপেরি-, 
মেন্টাল ষ্টেশনে প্রেরণ করিতে হুইবে। যথাসময়ে অনার কারণ, ভূমিতে 
কোন্‌ কোন্‌ রসায়নিক দ্রব্যের অল্পতা আছে ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট. 
তাহার নিকট পাঠান হইবে। ফসলের নমুনা পোড়াইয়া যে ভন্ম হয়, 
তাহাতে উপযুক্ত রাসায়নিক রব্যসমূহের কি পরিমাণে আছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
তাহা নির্ধারিত হইয়া থাকে। 


এধ্যাম রাজ্যে ধানের চাষ্‌ 
শ্যামের সমগ্র কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ৯০ ভাগেই ধানের চাষ হয় 
এবং দেশের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী ' ধান্ত উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। 
১৯৩৯ সালে স্যাম হইতে প্রায় ৪ কোটী ৩৭ লক্ষ ডলার মূল্যের ১৯ লক্ষ ৩৬ 
হাজার ৪ শত টন চা’ল বিদেশে রপ্তানী হয়। ইহা উজ দেশের মোট রনী 


টা ৫২ ভাগ। 


মেতিগেশন কোং নি 
তং ৫২৬৫ 


০ পরতে লব 


নু 





মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ তারতের বন্দর, সমূহে নিয়মিত 0 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 
জাহাজের নাম টন ' জাহাজের নাম টন ' | 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ . এস, এস, জলবিজ্রয় . ৭৯০০ ) 
33 19 জলরাজন ৮১৩০ 9 5522 জলরশ্রি ' ৭,১ 565 £ 
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আলোচ্য বৎসর সমস্ত খয়খরচা, মৃল্যাপকর্ষ ও দেয় সুদ বাদে 
সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত 
 হইয়াছে। উহীর সমগ্র ভারত গবর্ণষেন্টর সাধারণ রাজস্ব তহবিলে স্স্ত 
”. করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ভারত গবর্মেন্টের রাক্তস্ব তহবিলে যে 
পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিবার কথা ছিল তদপেক্ষা উহ! ৩০ লক্ষ টাকা কম। 
' যুদ্ধের অন্ত মাল চলাচল বৃদ্ধি পাইবার, ফলেই এইরূপ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
মাতুল এবং যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করিবার দরুণ আয় খুব সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে সরকাবী রেলওয়েসমূহের মোট আয়ের পরিমাণ 
৯৭ কোটী ৬৫ লক্ষ টীকা ক্লীভাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে উদ্ধার 
পরিমাণ ৯৪ কোটা ৪৮ লক্ষ টাক৷ ছিল। সাধারণ কার্যপরিচালনা ব্যয় 
৭৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও ব্যয়ের হার পূর্ববর্তী বৎসরের শতকরা 
৫৩১ স্থলে আলোচ্য বৎসর উহা শতকরা €২'০০ ভাগ পর্য্স্ত হাস পাইয়াছে। 
যাত্রী ভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ কোটা টাকা 
৭৩ লক্ষ টাকা হইতে হাস পাইয়া ৩০ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 
যাত্রী সংখ্যা পূর্ববর্তী বৎসরে ৫৩ কোটা ৬ লক্ষ হইতে সামান্য হাস পাইয়া 
আলোচ্য বৎসর ৫২ কোটী ৯৭ লক্ষে দাড়াইয়াছে। মালেব ভাড়া বাবদ 
আয় ৭০ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা দ্রীভাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে 
এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা। 
আলোচ্য বৎসর ভারতীয় রেলওয়েসমূহে ৭ লক্ষ ৮ হাজার ৫৪১ জন 
শ্রমিক নিযুক্ত ছিল; তাহাদের বেতন বাবদ মোট প্রায় ৩৬ কোটা টাক! 
ব্যয় হইয়াছে । রেল দুর্ঘটানায় ৩ হাজার ৫৩৭ জন নিহত এবং ১৮ হাজার 
২৮২ জন আহত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস বিভাগের মারফৎ রেলওয়ে- 
সমূহ মোট ৫ কোটা € লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষপত্র ক্রয়' করিয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে মোট ৪৮টি রেলওয়ে ছিল; তন্মধ্যে প্রথম 
শ্রেণীর রেলওয়ের সংখ্যা ১৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৩টি এবং তৃতীয় শ্রেণীর 
সংখ্যা ছিল ২১টী। বৎসরে ৫* লক্ষ টাকার অধিক আয় বিশিষ্ট রেলওয়েকে 
প্রথম শ্রেণীর, ১০ লক্ষ টাকার অধিক আয় বিশিষ্ট রেলওয়েকে দ্বিতীয় শ্রেণীর, 
এবং ১০ লক্ষ টাকার কম আয় বিশিষ্ট রেলওয়েকে তৃতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে 
বলিয়া গণ্য করা হয়। ২ 


১৫ বৎসর পূর্বে প্লাটিনামের মূল্য ছিল স্বর্ণের মূল্যের দ্বিগুণ। বর্তমানে 
ইহার মূল্য ও স্বর্ণের মূল্য প্রায় একরূপ ১৯৩৪ সাল হুইতে সমগ্র পৃথিবীতে 
কানাভাই' সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে প্লাটিনাম উৎপাদন করিযা আসিতেছে । 
কানাডার পরই রুষিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার কলাম্বিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 


স্থান। 


ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় 









সর্বপ্রকার ব্যাঙ্ধিং কার্ধ্য করা হয়। আজই হিসাব খুলুন 
হেড অফিস :_৩নৎ হেয়ার ষ্ট্রীট কলিকাতা । 
ফোন কলি £ ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 


শাখাসমূহ--শ্ামবার্জীর, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ 
কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 


, সেক্রেটারী- শ্রীন্ধেন্দুকুমার নিয়োগীঃ বি, এ। 
হইতেছে 


১৯৩৭ সন হইতে অংশীদারগণকে ৬1০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 








আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 





ন্‌ ৃ 
« নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। ূ 
ৃ 


ম্যানেজিং ডিরেরু জ্রীদেবীদীস রায়, বি, এ। fo 


(রেল বিভাগের বাজেট ) : 

কিনা তাহা আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের 
বাজেট উপস্থিত করার সময়ে জানা যাইবে । এই সম্পর্কে গত 
সপ্তাহে আমরা ভারত সরকারের রাজস্বের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছি তাহা পাঠকবর্গ প্রণিধান করিয়া দেখিতে পারেন ৷ 

রেলবিভাগের বাজেট সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি উহাই বক্তব্য ॥ 
তবে প্রসঙ্গত; এই 'সম্পর্কে আরও ২৷১টী কথার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। রেলবিভাগের মন্ত্রী একথা জানাইয়াছেন যে যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ভারতবর্ষ হইতে ছোট ছোট ১৮টা রেল লাইন তুলিয়া ভারতবর্ষের 
বাহিরে প্রেরণ করা স্থির হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ৯টা লাইন 
ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত হইয়াছে। উহার মধ্যে যে কয়টা লাইন, 
সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইত তাহার জন্য রেলবিভাগের মোটমাট 
১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে । রেলবিভাগের 
মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে উক্ত ১ কোটা ৯০ লক্ষ টাকার মধ্যে রেলের 
ঘাটতিপুরণ তহবিল হইতে ৯* লক্ষ টাকা এবং রেলের মজুদ্র তহবিল 
হইতে ১ কোটা টাকা দেওয়া হইবে । আমরা এই ব্যাপারের প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে 
ভারত সরকারের যে ব্যয় হইতেছে তাহা ভারতবাসীই প্রদান 
করিতেছে । কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত রেল লাইন বৃটাশ 
সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে অন্তত্র স্থানাস্তরিত হইতেছে তাহার ক্ষতিপূরণার্থ 
১ কোটী ৯০ লক্ষটাকা বৃটাশ গবর্ণমেন্টেরই দেয় । উহা ভারতীয়, 
রেলবিভাগের ঘাটতি পুরণ তহবিল ও মজুদ তহবিল হইতে প্রদান করার, 
কোন যৌক্তিকতাই নাই। ভারত সরকার যদি মনে করিয়া থাকেন 
যে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের এই বিপদে তাহাদিগকে রেলবিভাগের মারফতে 


'১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা সাহায্য করা প্রয়োজন তাহা হইলে একথা, 


দেশবাসীকে খুলিয়া বলা. উচিত। আশা করা যায় যে ভারতীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে রেলবূভাগের বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্পর্কে 
একটা সছ্ত্তর পাওয়া যাইবে । 

রেলবিভাগের মন্ত্রীর বক্তৃতায় আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের, , 
আভাষ পাওয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষে যখন রেলপথসমূহ স্থাপিত হয়, 
সেই সময়ে গবর্ণমেন্টের হাতে টাকা না থাকাতে এবং দেশের ভিতর. 
হইতে রেল বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীর টাকা ধার করিয়া সংগ্রহ করা. 
সম্ভবপর না থাকাতে অনেক বৃটীশ কোম্পানীকে অত্যধিক হারে সুদ 
ও পারিশ্রমিক দিয়া ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তারের জন্য অর্থব্যয়ে রাজী 
করান হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতেই এই অর্থ সংগৃহীত. 
হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় রেল কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ 
শেষ হইলেই ভারত সরকার যাহাতে উহার পরিচালনাভার 
কোম্পানীর হাত হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করেন তজ্জন্য দেশবাসী বরাবর 
দাবী করিয়া আসিতেছে। গবর্ণমেন্টও ইতিপূর্বে অনেকবার জানা- 
ইয়াছেন যে কোম্পানীর হাত হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত রেলপথের, 
পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করাই তাহাদের অভিপ্রায়। কিন্ত গত, 
১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাজেট উপস্থিত করার কালে রেলওয়ে মন্ত্রী 
সার এন্ডো ক্লো এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কোম্পানীর 
সহিত চুক্তির মেয়াদ ফুরাইলেই যে সর্বক্ষেত্রে ভারত সরকার 
রেলপথের পরিচালনাভার গ্রহণ করিবেন তাহা নহে । এই ব্যাপারে 
গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত অবস্থাধীন। সার এন্ড ক্লোর এই অভিমত 
গবর্ণমেন্টের পূর্ব্ব পুর্ব ঘোষিত মতের পরিবর্তন সুচনা করিতেছে । 


৯ আশা করা যায় যে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্তগণ এইরূপ একটা গুরুত্বপূর্ণ 
{ ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের স্পষ্টতর অভিমত জানিবার জন্য দাবী উপস্থিত, 





'' ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


এই ্ট্যাম্পগুলি 


আর্থিক জগৎ 


১৪৭ 


আপনাকে সঞ্চয়ী হতে সাহায্য কর্বে 


দেওয়া হবে। 





যে কোন পোষ্ট অফিস হতে একটি সেভিংস্‌ কার্ড চেয়ে নিন 
এবং তাতে চার.আনা, আট আনা অথবা এক টাকা মুল্যের 
ডিফেন্স সেভিং ফ্যাম্প লাগান । 

কাডে'র উপর যখন ১০ টাকার ফ্র্যাম্প জমা হবে তখন তাকে 
পোষ্ট অফিসে জমা দিয়ে তার বদলে একটি-ডিফেন্ন সেভিংস্‌ 
সার্টিফিকেট পাবেন, 
তের টাকা ন-আনা | 

প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে সুদ সমেত টাকা ফেরৎ 


এবং দশ বছর পরে এটির দাম হবে 





ইক্ষুর পরিবর্তে অন্য ফসল 

ছাপরার ক্কুষি উপদেষ্টা কমিটী ইক্ষুর অত্যুৎ্পাদন রোধের উদ্দেশ্যে বিহারে 
: ইক্ষুর চাষ হ্রাস করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন । যে সমস্ত জমি কোন চিনির 
কলের অন্তভূর্তি নয় তথায় ইক্ষুর পরিবর্তে অন্ত ফসল উৎপাদনের অন্য উক্ত 
কমিটী প্রচারকার্ধ্য করিতেছেন। 

কফির উপর উৎপাদন শুদ্ধ 
ইণ্ডিয়ান কফি মার্কেট এক্সপানসান বোর্ডের সুপারিশক্রমে মহীশূর সরকার 
প্রতি হন্দর কফির উপর এক টাঁকা হারে উৎপাদনগুদ্ধ ধার্য্য করিয়াছেন। 
সংযুক্তপ্রাদেশে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক 
সংঘুক্তপ্রদেশে বর্তমানে কোন প্রাদেশিক লমবায ব্যাঙ্ক নাই। এই 
প্রদেশে একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিষয় গবর্ণমেন্টের বিশেষ 
' বিবেচনাধীন আছে । 

$১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 

ইংলণ্ডের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ১৯৪০ সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে দেখা যায় 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েব দিক দিয়া উক্ত বসব মোটামুটি ভালই গিয়াছে। প্রায় 
সকল ব্যাঙ্কই ১৯৩৯ সালের সমপরিষাণ লভ্যাংশ প্রদান করিষাছে। কোন, 
কোন ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় বেশী হইলেও ট্যাক্স 
বৃদ্ধির দরুণ লত্যাংশেব হার বৃদ্ধি করা হয় নাই । বাক্লে স্‌ ব্যাঙ্ক আলোচ্য বৎসরে 
নীট ১,৪২৪,৬৬৬ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে । ১৯৩৯ সালে ইহার নীট লাভের 
পরিমাণ ছিল ১,৭৮৪,৮৮০ পাউণ্ড । পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯৪০ সালে মর্টিনস 
ব্যাঙ্কের লাভ ৮৭৬,০২৫ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৯১,০২৯ পাউণ্ডে 
দবাড়াইয়াছে। 

“ইকনমিষ্টের/ মতে ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমৃহের মোট 
৩৭৬,১৪৭,০০০ পাউও এবং ১৯৪০ সালে ৪১০,৪১০,**০ পাউণ্ড লাভ হয়। 
কিন্ত ট্যাক্স বৃদ্ধির দরুণ সমষ্টিগত লভ্যাংশের পরিমাণ ২১৬,৭১৩,০০০ পাউণ্ড 
(১৯৩৯) হইতে ১৯৪০ সালে ২০৮,২২৩,০০০ পাউণ্ডে নামিয়া আসিয়াছে। 
১৯৪০ সালে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভের প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাৎ প্রায় ২০ কোটী 
২* লক্ষ পাউণ্ড ট্যাক্স হিসাবে সরকারী তহবিলে জমা হইয়াছে। 

বিভিন্ন খনিতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা 

গত ১৯৩৯ সালে বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন খনিতে দৈনিক গড়ে ৩ লক্ষ ৫ 
হাজার শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। গত ১৯৩৮ সালে উক্ত সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬ হাজার 
ছিল। কয়লার খনিসমূহে দৈনিক গড়ে ২ লক্ষ ২ হাজার জন শ্রমিক নিযুক্ত 
ছিল। উহা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১ হাজার জন বেশী । 

৪ 


দোলন 
ডাক ও ভার বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের বািক ভিদোে একনি: 
এবংৎসরে ভাক-বিভাগ'কর্তৃক মোট ১ কোটী ২২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকার 
৬৩৫৩টি আজীবন ও মেয়াদী বীমার পলিসি প্রদান করা হইয়াছে । ১৯৩৮- 
৩৯ সালে ৯৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার ৪৯৭২টি পলিসি প্রদান করা হয়। 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম, মেডিক্যাল ফি এবং জরিমানা ইত্যাদি বাবত 
মোট আয় হয় ৮২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী বংশর এই আয়ের 
পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা । আলোচ্য বৎসরে বীমার দাবী 
এবং অন্তান্ত খাতে ব্যয় হইয়াছে ৬৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । ১৯৩-৩৯ সালে 
ইহার পরিমাণ ছিল ৫৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা । 
কলিকাতায় গো-মহিযাঁদির আমদানী 
“বাঙলার কথায়” প্রকাশ বিগত ২৫শে জানুয়ারী যে সপ্তাহে শেষ হই 
য়াছে সেই সময় মধ্যে ৩০৯টা দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতাষ আমদানী করা 
হইযাঁছে। তন্মধ্যে ২৪৫টিই পাঞ্জাব হইতে আমদানী করা হইয়াঁছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে ১৫৫টি ও অন্তান্ত প্রদেশ হইতে ২৪৬টি মহিষ আমদানী করা 
হুইয়াছে। হাৰত গাভীর বলা ৭৪ টাকা! হইতে ১০৩ টাকা পরত « এবং 
মহিষের মূল্য ১৪০২ টাকা হইতে ১৫৭২ টাকা পর্য্যস্ত। উ 
এই শ্রেণীর গাভী প্রতিদিন ছয় সেব হইতে আট সের দুধ দেয় এবং 
মহিষ প্রতিদিন দশ সের হইতে বার সের পর্যস্ত দুধ দেয়" 
রাসায়নিক শিল্প ও ভারত সরকার 
সরকারী মেডিক্যাল ষ্টোর ডিপো কর্তৃক রাসাযনিকদ্রব্যের উৎপাদন 
এবং আমদানী সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ক্যামিকাল যেগুফ্যাকচারাস” এসোসিয়েশন 
ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় গবর্ণমেন্ট উত্তরে জানাইয়াছেন যে 
উপযুক্ত গুণসম্পন্ন রাঁসায়নিক-দ্রব্য বাজার দরে পাঁওয়া গেলে গবর্ণমেন্ট 
নিছিষযাগ তীর ডিগোতে জার ভাসি রা উপামন দা | 
এক ঘণ্টায় কয়ল! উৎপাদন | 
কার্ণেগী ইনষ্টিটিউট অব টেক্নলজির ডাঃ আণেষ্ট বার্ল বলেন যে গবেষণা- 
গারে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে কয়লা এবং তৈল উৎপন্ন করা 
যায়। শ্বেতসার বিশিষ্ট ঘাস, লতাপাতা, সামুদ্রিক সয় এবং কাষ্ঠ প্রভৃতি 
হইতে কয়লা, এস্‌ফ্যাণ্ট, এবং তৈল প্রস্তুত করার একটা পন্থা আবিফত 
হইয়াছে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন | পদ্ধতিটি নিষ্ন্প £- Ll 
চণাপাথর এবং আরও কয়েকটি পদার্থের সহিত ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি 
চাঁপা দিয়া উত্তপ্ত করিলেই এক ঘণ্টার মধ্যে কয়লা, তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়:। 
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সেণ্টল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 
সম্প্রতি আমরা সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের 
যে কার্য-বিবরণী পাইয়াছি তাহা এই" সুবৃহৎ. দেশীয়. ব্যাক্কটির উল্লেখযোগ্য 


অগ্রগতির পরিচায়ক । বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থা এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ' 


সমক্ষে নানারূপ সমস্তা মূর্ত হুইয়া উঠিয়াছে। ফলে অনেক ব্যাঙ্কের কাঁজ- 


কারবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এবসর গত বৎসরের তুলনায়, 


সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার নিট লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার মত হাস 
পাইলেও ওঁ ব্যাঙ্কে আমানতী জমার পরিমাণ গত বৎসরৈর তুলনায় উল্লেখ- 
. যোগ্য্ষপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সুখের বিষয়। গত ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্কের 
বিভিন্ন দফায় আমানতী জমার পরিমাণ, ছিল ২৯ কোটা ৮৬ লক্ষ টাকা। 
১৯৪০ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া ৩২ কোটা ৪৯: লক্ষ টাকা হুইয়াছে। 
এবার ব্যাঙ্কের আদাযীক্কত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটা ৬৮ লক্ষ টাকা, রিজার্ভ 
ফ্যণ্ড হিসাবে মুতের পরিমাণ ৯৪ লক্ষ টাকা ও যুল্যাপকর্ষ তহবিলে মন্জুতের 
- পরিমাণ ৩০:লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। এই সমস্ত ও অন্যান্য ছোটখাট শ্রেণীর 
দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ 
দেখানো হইয়াছে ৩৮ কোটা ১৮ লক্ষ টাকা। প্র দায়ের বদলে উপরোক্ত 
তারিখে ব্যাক্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার বিভিন্ন দফাগুলি এইরূপ £- 
হাঁতে ও ব্যাঙ্কে ৮ কোটা €* লক্ষ টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি ও 
ট্টালিং খপ ৯ কোটা:৪০ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও 
ডিবেঞ্চার ২ কোটা ৯৪ লক্ষ টাকা, ক্যাশ ক্রেডিট, প্রদত্ত খণ ও বিল ইত্যাদি 
১৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা, জমি বাড়ী ১ কোটী ৪৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা । 
এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং ব্যাঙ্কে 
উপযুক্ত পরিমাণ, অর্থ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় 
রাখিয়াছে তাহা বুঝা যায়| | 

a SA CLE ae রি SR 


ইয়া-দাদনী তহবিলের সদ ইত্যাদি বাবদ ১ কোটা লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা | 


ও অন্তান্ত ধরণের আয় লইয়া সেপ্ট্ণাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট আয় দাড়ায় 


> কোটা ২৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। ওঁ প্রকার আয় হইতে আমানতী || 


জমার সুদ, কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়, মৃল্যাপকর্ষ দরুণ ব্যয় [ও অন্তান্ত 
যাবতীয় ধরণের ব্যয় নির্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের ৩* লক্ষ ৪৭ 
হাজার ২০৩ টাকা নিট লাভ হয়। পূর্ব. বৎসরের জের ৮ লক্ষ ৮ হাজার 
৩০৩ টাকা যোগ করিয়া উহ! ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫০৭ টাকা দাড়ায় । এ 
টাকার মধ্যে ১১ লক্ষ: ৭৬ হাজার টাকা দিয়া অংশিদারদিগকে শতকরা ৭ 
টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান. করা হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে আয়-কর 
ও সুপার ট্যাক্স বাবদ ৩ লক্ষ টাকা, মজুদ তহবিলে ৭ লক্ষ টাকা, কর্স্মচারী- 
দের বোনাস বাবদ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, অংশিদারদিগকে বোনাস বাবদ 
৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে ও বাকী ৮ লক্ষ ১২ 
হাজার ৩১৯ টাকা পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। সেণ্ট্াল 
ব্যাঞ্ক অব ইণ্ডিযার বর্তমান উন্নতির মূলে প্র ব্যাঙ্কটার পরিচালকদের সর্ব- 
প্রকার কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে । গে. জন্য আমরা তাহাদিগকে 
অভিনন্দিত করিতেছি । 
| প্রবর্তক জুট মিলস্‌ লিঃ . 

গত ১৬ই ফেব্রুয়ুর্ট বেলঘরিয়ায় প্রবর্তক জুট মিলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান, 
শুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেই দিন ব্যারাকপুর ট্যাঙ্ক: রোডের উপর 
বেলঘরিয়াস্থিত মিল প্রাঙ্গনে বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হন। বর্ধমানের, 


মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মিলটির উদ্বোধন ক্রিয়া সমাপন করেন। সভার [|] | 
কাৰ্য্য আর্স্ভ হইলে প্রবর্তক জুট .মিলস্‌ লিমিটেডের ডিরেক্টর যুক্ত দেবেন্দ্র. নহ 


'নাখ চৌধুরী প্রবর্তক সঁত্ে কর্ণসাপরনা,ও উক্ত, জুট মিলের একটি সংক্ষিপ্ত 


ইতিহাস বর্ণনা করিয়া একটা বন্তৃতা প্রদান করেন। প্রবর্তক ট্যাষ্ট লিমিটে- 
ডের প্রতিষ্ঠাতা ও সতাপতী শ্রীধুক্ত মতিলাল রায় বক্ত,তা প্রসঙ্গে বলেন যে 


ব্যবসায় ক্ষেত্রে সাফল্য. অর্জন করিতে হইলে মূলধন মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্ত 









নহে। তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী প্রয়োজন সন্কল্পের দৃঢ়তা এবং সাঁধু উদ্দেস্তের 
প্রেরণা.। বিস্তর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লডিয়! প্রবর্তক-সজ্ঘ কাজ করিয়া 
আসিতেছে এবং এই সঙ্ঘ কদাপি সাধনার পথে নিরুৎসাহ হয় নাই। কেননা 

ইহার কর্থীবৃন্দের জীবনের আদর্শ বৈদিক ধর্মের প্রেরণায় গঠিত। বর্দমানের 
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মিলটি উদ্বোধন করিতে. উঠিয়া বলেন আমরা আজ 
যে প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনের জন্ত এই স্থানে সমবেত হুইয়াছি-_একপ প্রতিষ্ঠান 
কেবল বাঙ্গলার নহে লমগ্রদেশের গর্বের বিষয় হুইয়া, দ্টাড়াইবে বলিয়া মনে 
করি। প্রবর্তক-সজ্বের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের মত ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন পুরুষ কচিৎ দেখা যায়| তাহার মধ্যে অত্যুচ্চ কর্মশক্তির উৎস আছে, 
তাহার ফলে তিনি তাহার আদর্শ অনুযায়ী এতগুলি !সৃষ্টিকুশল প্রতিভা সম্পর 
কর্ম্মীদল গঠন করিয়াছেন। আমরা আশা করি বর্তমান পাটকলটি শ্রীঘুক্ত' 
দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সহ-পরিচালকদিগের পরিচালনায় সকল দিক দিয়া 
সার্থক হুইয়া উঠিবে। আমরা আশা করি কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ স্কটল্যাপ্ত- 
বাসীদের মত নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় লইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইবেন। 
ক্ষটল্যাগবাসীগণ পাটশিল্পকে শুধু বাঙ্লার শিল্পে পরিণত করেন নাই; 
তাহারা ইহাকে নিজস্ব একটি শিল্প ব্যবসায়রূপে পরিণত করিয়াছেন। 
বাঙ্গালী জাতিকেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের ্কচ-াঁতিরপে বর্তমানে এবং 
তবিষ্যাতে সাফল্যের শস্থলরণ করিয়া আরও বহু ছুট মিল স্থাপনে অগ্রসর 
হইতে হুইবে। 

ডাঃ নহে নগর সভাপতি মহোদহকে ধন্যবাদ জাপন করিবার 
পর সভার কার্ষ্য শেষ হয! 





fol কলিকাতা 


কারেন্ট একাউণ্ট সদ শতকর1! ১২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক'দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ সুদ শতকরা 
৩1০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ_কলেজ ছ্রাট, খিদ্িরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 
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কাজও STU র্বপ্রকার 
' একাউন্টের কাজ প্রভৃতি করা হয়। 


আবেদন করুন 25 
মেসার- ন্বি ক্কিশ্উ এ তক্ষাঁছু 
চি, বিপ্রদাস ্ী, কলিকাতা 





২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১] 
নাথ ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী - 


আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে সুপ্রসিদ্ধ নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 





কলিকাতাতে উহার হেড অফিসের অন্ত একটা নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের সন্কল্স... 


করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্তে রয়েল একচেঞ্জ এক্সটেনশন ও রাধাবাজার স্্রীটের 
সংযোগস্থলে পৌনে এগার কাঠা পরিমিত জমি ক্রয় করা হইয়াছে। এ 
জমিতে, এরুটী ৫ তলা বাড়ী নিপ্সিত হইবে। উক্ত কড়ীর প্রথম ও. দ্বিতীয় 
'তলার়-নাথ ব্যাঙ্ক ও্তাশন্তাল সিটি ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর অফিস স্থাপিত 
হইবে এবং বাকী তিন তলা অফিস ও আবাস, স্থান হিসাবে, ভাড়া দেওয়া 
হইবে। স্থানটি ব্যবসা বাণিজ্যের যে প্রকার, কেন্্র-স্থলে অবস্থিত এবং 
'উঁহার আশেপাশের বাড়ীতে ভাড়ার হার যে, প্রকার বেশী তাহাতে ব্যাঙ্কের 
.পরিচালকগণ ও বাড়ীতে নিয়োজিত মূলধনের উপর বেশ উচ্চ হারে সুদ 
পাইবেন আশা করা যাইতেছে । 
হ্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটায় স্তাশনেল মার্কেপ্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
একটা শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। শ্রীুক্ত হরলাল পোদ্দার এই শাখা 
-আফিসটার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত পোদ্দার বাঙলার ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় সম্পর্কে একটা সুন্দর বক্ত,তা করেন। মিঃ যশোদানন্দন পোদ্দার, 
মিঃ এন বন, মিঃ এ ব্যানাজ্জি, রায়সাহেব পি চক্রবর্ত্তী, ডাঃ এ কে সেন উক্ত 
অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ইউ এম দাস 
সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। জলযোগাস্তে 
সভার কাধ্য শেষ হয়। | 
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি 
আমরা অবগত হইলাষ ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল প্রভিডেও সোসাইটি গত 
১৯৪০ সালের হিসাবে ১ হাজার ৩১৩টি পলিসিতে মোট € লক্ষ ৬২ হাজার 
৩৭৫ টাকার ৰীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। 
মেসাস মংঘারাম এণ্ড কোং 
গত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা পি ২৪নং মিশন রো এক্সটেনশনস্থ 
“ইম্পিরিয়াল হাউসে’ প্রসিদ্ধ বিছুট ব্যবসায়ী মেসার্স মংঘারাম এণ্ড কোম্পানীর 
শাখা অফিসের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়। লর্ড সিংহ এই উৎসবে পোরহিত্য 
করেন। লর্ড সিংহ এই শাখা! অফিসটির উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলেন যে কোম্পানীর প্রস্তুত বিফুট ইতিমধ্যেই আশানুরূপ জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছে । বিছুট প্রস্ততে কোম্পানীর বিশেষত্ব এই যে উহারা উহ্থাতে 
- ডিম ব্যবহার করেন না এবং উহা হস্তদ্বারা পৃষ্ট নহে । পরিশেষে তিনি 
এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা, করেন । শ্রমিকনেতা শ্রীযুক্ত রজনী 
মুখার্জাঁ কলিকাতায় কোম্পানীর শাখা অফিস স্থাপনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া 
বলেন কোম্পানী এই প্রদেশে উছার বিষণ ব্যবসায় প্রসারে যেরূপ যত্ববান 
হইয়াছেন তত্রপ তিনি আশ! করেন যে, ভবিষ্যতে কোম্পানী এই প্রদেশে উহার 
কারখানা সম্প্রসারিত করিয়! এই প্রদেশের শ্রমজীবিদের কর্ম্মসংস্থানেরও সহা- 
য়তা করিতে যত্ববান হইবেন! এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার সাংবাদিকগ ও | 
“ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ কিষেশচাদ | 
সমবেত অধিতিবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করিবার পর পচ 
খন্তবাদ জ্ঞাপনান্তে সভার কাধ্য শেষ হয়। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
বেলভেডিয়ার জুট মিলস কোং লিঃ-_গত ১৯৪০ সালের ৩১শে 
“ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে বিচ পূর্ধববন্তী ৬ মাসেব হিসাবে 
লভ্যাংশ দেওয়া হয় ১৫ টাকা । নিউ সেণ্টাল জুট মিলস লিঃ_গত 
১৯৪০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যযস্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ৮ টাকা! ত 
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আর্থিক জগৎ 


১৩৫ নং ক্যানিং ষ্টীট,ক লিকাত৷ 
আরম্ভের ৪ মাস কালের কাজের হিসাব :--(৩১শে. ডিসেম্বর ১১৪০ সাল পর্য্যন্ত ১ 


নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর-_পলিসি ইন্সুকরা হইযাছে ৮ লক্ষ টাকার উপর-_্রীবন 
বীমা তহবিল ১০ হাজার টাকার উপর- ব্যয়ের হার শতকরা ৫০ ভাগের নীচে। 





থু) ১০ ১০৪৯ 


পূর্ববর্তী ৬ মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় ১০ » টাকা। আমেদাবাদ 
ইলেকটি সিটি কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
১ বৎসরের হিসাবে শতকরা ৭/০ আন!) পুর্ব্ব বত্সরেও পরী হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হয়। 








বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

ক্যালকাটা ম্যারাইন ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ- ডিরেক্টর মিঃ 
শিবদাস ব্যানাজ্জি।, অনুমোদিত মূলধন--১৪ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড 
অফিস-_৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 

ইউনাইটেড প্রভিদ্দেস ট্যানারি, কোং লিঃ দির ফি এম 
এ বরকট। অনুমোদিত মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস_ 
২৬সি ক্রীক রো, কলিকাতা । 

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্রেগুস লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ পি ফয়েপ_। অনুমোদিত মূলধন 
১৫ লক্ষ টাকা । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস--মার্কে্টাইল বিল্ডিং, লালবাজার, 
কলিকাতা । 

আরে নিল রি জি নি 
দিত মূলধন € লক্ষ টাঁকা। রেজিস্টার্ড আফিস--৬১নং হ্যারিসন (রাড, 
কলিকাতা । 

ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল জুট ট্রেডিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ বি এন জালান। 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। লেজিষ্টার্ড আফিস--১ নং, হ্যারিসন 
রোড, কলিকাতা । 

রাহি রা HOE AE 
অন্থমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ টাকা। রেঞিষ্টার্ড আফিস--৮এ বেনিয়াটোল! 
লেন, কলিকাতা । 

চরমুগরিয়। ট্রেডিং কোং লি:--ডিরেক্টর মিঃ সি এল বাজোরিয়া। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাঁকা। রেজিস্টার্ড আফিস_-৮০৯ নং কলেজ 
স্কোযাঁর, কলিকাতা 

'সেকসারিয়। ব্রাদার্স লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ মদনলাল সেকসারিয়া। 
অনুমোদিত মূলধন ৫& লক্ষ টাকা ।' রেজিষ্টার্ড আফিস--পি ১* নং "নিউ 
জগন্নাথ ঘাট রোড, কলিকাতা । 

ইণ্ডিয়া কমাশি'য়াল কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ মদনলাল সেক 

সেরিয়া। অন্থমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস ১০৬ নং 
ৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । | 

এভেনিউ হোটেল লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ টি এন বসু! অনুমোদিত 
মূলধন € লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩৫নঃং প্রিন্সেপ ষ্্রী, কলিকাতা। 

ক্যালকাট! ন্যাশনেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ-ডিরেউর 
মিঃ আর কে চৌধুবী। অস্থমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা । 1 
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১নং মিল _. ইনং মিল 
কুষ্টিয়া নেদীয়) দা] এই মিলের 
দির অনিতা কারণ কারণ 
হারেই বোধগম্য হইবে । 
সালেক এজেণ্ট $= 
চক্রবর্ত্তী সন্দ এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 
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ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্স লিমিটেড 
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৯৯২৯ হুইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে মাথাপিছু বীমা ভারতবর্ষে কত 
' বাড়িয়াছে, পনি ভিন উন্নতির প্রকৃষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যাইবে ৮ - 


“মাথাপিছু বীমা, টাকা 
১৯২৯ | 3 ৪১৪ 
55 রী ৪৪৮ 
১৯৩১, | 3 ৪৮৮ 
১৯৩২ রঃ ৫১৬ 
১৯৩৩ এ €*৬১ 
১৯৩৪ 353 ৬২৪ 
১৯৩৫ 0 ৬৮৩ 
১৯৩৩৬ Re ৭°৬০ 
১৯৩৭ 2229 ৮২২ 
১৯৩৮ নী ৮৮৭ 


উপরের সহিত নিম্নের তালিকাও দেখিবার মত। ইহাতে জীবনবীমা 
' ১৯২৯ হইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে দৈনিক কিভাবে বাডিয়াছে, তাহা 
দেখান হইতেছে £ 


দৈনিক বিক্ৰুয় হইয়াছে জীবন বীমা লক্ষ হিঃ 
১৯২৯ 55s ৮১ 
১৯৩০ হারা ৭৭ 
১৯৩১ 29 ৭৫ 
১৯৩২ 3 ৭*৭ 
১৯৩৩ 3353 ৯৩ 
১৯৩৪ ্ 3335 ১০৭ 
১৯৩৫ রি 2২২, 
১৯৩৬ Hn ১৩৩ 
০১৯৩৭ | বা ১৪১ 
১৯৩৮ ০ ১৫১ 


Gaal হইতে Hast বিতে রি জীবন 
*  ৰ্ৰীঘা প্রসার লাভ করিতেছে এবং নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইতেছে 
' তাহাতে প্রতি দিন কত টাকা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসকল, বীমাপত্র 
'গ্রাহকগণ অথব! তাহাদের মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে দেন তাহা সাল হিসাবে 
দেখান হইতেছে। . বীম! কর্ম্মাগণ ইহা হইতে বীমা বিক্রয় কালে অনেক 


সুবিধা পাইতে পারেন । 
১৯২৯ প্রতি দিন দেওয়া হইয়াছে ৪৮৩৫২ 
১৯৩০ Gs ১৮a 
১৯৩১ 1399 £108 
১৯৩২ 4 ৬২২১২ 
। ১৯৩৩ দি ৬৭৪২২ 
১৯৩৪ সা ৭৮২৭২ 
১৯৩৫ 5995 ৮৬৬৩৭ 
১৯৩৬ ৬ নি ৯১২৩৭ 
১৯৩৭ 5 55 ৯৩৪৩২ 
১৯৩৮ সি 353 ১২২৪৫ 
কক * রত 


সম্প্রতি রয়্যাল ইন্সিওর্যান্স কোম্পানীর ভারতীয় ব্যবসার লাভের উপর 


ভারতীয় আয়কর নিয়মানুযায়ী যে কর ধাৰ্য্য হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে 
‘কলিকাতা! হাইকোর্টে আপীল করিয়া কোম্পানী কম কর দিয়া নিষ্কৃতি 







পাইয়াছে। আয়কর ব্বর্তৃপক্ষ কোম্পানীর ভ্যানুয়েশন রিপোর্টে যে লাভ, 
দেখান হইয়াছিল, তদপেক্ষা বেশী লাভ হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন এবং" 
ৰলেন যে পৃর্ব্বের তহবিলের উপর যে আয় কোম্পানী করিয়াছে তাহারও 
কিয়দাঁংশ এই বৎসরের আয়ের অথবা লাভের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিৎ" 
ইহার বিরুদ্ধে কোম্পানী আপীল করিয়া স্বপক্ষে রায় লাভ করে। কিন্তু , 
সাধারণ দৃষ্টিতে যনে হয় যে আয় কর কর্তৃপক্ষের বিচার অযৌক্তিক ছিলনা! ।। 


চি ক যং 


কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্প্রতি বীমাকর্ম্মীগণের নিকট হইতে লাইসেন্স, 
ফি আদায় করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার প্রতিকার উদ্দেশ্যে গত ১২ই 
তারিখে একটি ডেপুটেশন মেয়র ও অন্তান্ত কর্তৃপক্ষদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে মেয়র বীমাকর্খীগণের পক্ষে খুবই সহামুভূতি- 
সম্পন্ন 3 কিন্তু বর্তমান মিউনিসিপাল অ্যান্ট সংশোধিত না| হুওয়া অবধি 
এজেণ্টকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারেনা । সুতরাং স্থিরীক্কৃত. 
হইয়াছে যে বীমাকর্খীগণকে নিষ্পপক্ষে ৪২ ফি দিতে হইবে, তাহাদের আয়, 
হৌক অথবা না হৌক। আমর! এস্থলে কর্পোরেশনের নিকট বলিতে চাই: 
যে তাহারা ট্যাক্স কিছুদিন বাদে আদায় করিলেও পারিতেন ; কারণ এই ফি 
বসাইবার, অধিকার কর্পোরেশনের অনেক বৎসর যাবৎ রহিয়াছে এবং 
তৎসত্বেও তাহারা এই অধিকার ব্যবহার করেন নাই। এই ফি যদি 
নির্বিচারে সকলের নিকট হইতে আদায় করা হয়, তাহা হইলে জীবনবীমা, 
ব্যবসায় চালাইবার জন্য কর্মী পাওয়া দুষ্কর হইবে! ইহা মনে রাখিয়া এই 
বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনকে একটু' সাবধাঁনতার সহিত অগ্রপর হইতে 
অনুরোধ করিতেছি । এততিন্ন, কলিকাতা কর্পোরেশন যে নোটীশ বীমা- 
কন্মাদের উপর জারী করিতেছেন, তাহাতে কোথাও ৪২ হারের উল্লেখ নাই ৯ 
বরং, বলা হইয়াছে যে আগে ২৫২ জমা দিয়া তাঁহার পর ফি কমাইবার জন্ 
আবেদন করিতে হইবে। সুতবাং এ ক্ষেত্রে সব দেখিয়া শুনিয়া যে কোন. 
সাধারণ কক্মার মনে এজেন্সি লইতে ত্রাসের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক । 


* চা bd 


গত সপ্তাহে বীমাআইনের সংশোধনের জন্ত পরিকল্পিত বিল সম্বন্ধে সামান্ত . 
কিছু বলা হইয়াছে। ভাল করিয়া বিলটি পড়িলে মনে হয়ে ভারত 
গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভালমন্দ বিচার না করিষাই .বিলটি প্রণয়ণ করিয়াছেন। 
বিলেব উদ্দেশ্য ও কারণ এখন যাহা বলা হইতেছে, প্রথমে ঠিক তাহ! বলা 
হয় নাই। প্রথম যখন সংশোধনের প্রস্তাব উঠে এবং শিমলা কন্ফারেন্দ 
আহুত হয়, তখন, বাণিজ্যসচিব বলিয়াছিলেন যে নূতন কোন মুল প্রস্তাব 


রোগ যুক্তির. পর 
জীর্ণ দেহে পুষ্টি ও শক্তির সঞ্চারে 





করিলে দুর্বল দেহ ইন্দ্রিয় মন 
অচিরে সঞ্জীবিত হয় এবং নষ্ট স্বাস্থ্য 
ও কর্মদক্ষতা দ্রুত ফিরিয়া আসে। 


লেসিতিল, মণ্ট, ভাইটামিন প্রভৃতি 
বলবর্ধক উপাদানে প্রস্তুত 
{ | সুখ সেব্য ওষধ। 


বেঙ্গল রোমিক্যাল অয ছার্সািউটিক্যাল ওআকস লাহ 
" কলিকতা :: বোটে 









২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


উপস্থাপিত করা সমীচীন হইবেনা এবং এই হেতু চীফ, এজেণ্ট সম্বন্ধে কোন 
বিশেষ আলোচনা সিমলাতে হয় নাই। গত সপ্ত[হেও কেন্দ্রিয় ব্যবস্কা পরিষদের 





অধিবেশনে এই বিল সম্পর্কে বক্ত,তায সিমলা কন্ফারেন্সের উল্লেখ করা 


হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখা! যাইতেছে যে মূলতঃ অনেক নূতন কথা তোলা 
হইয়াছে। এমন কি বীমাকন্দীগণেব লাইসেন্স ফি বন্ধিত করার প্রস্তাব গুরুত্ব- 
পূর্ণ হইলেও মুল পরিবর্তনের মধ্যে অস্তভূক্রে হইতে পাঁরে না। অকস্মাৎ বীমা- 
কোম্পানীগুলিকে প্রতি বৎসর একবার করিয়া মোটা টাকার প্রণামী দিয়। 
সার্টিফিকেট নূতন করিয়া লইতে বাধ্য করার পশ্চাতে গবর্ণমেণ্টের টাকা 
আদায় কর! ছাড়া আর কোন সদভিপ্রায় নাই। এই বিলের এক স্থানে 
তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও গবর্ণমেণ্টের ভাবিয়া 
দেখা প্রয়োজন ছিল যে ইহাতে বীম! ব্যবসায়ের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে । 
এবং এতটাকা সমস্ত কোম্পানী প্রতি বৎসর দিতে সক্ষম হইবে কিনা? 
অর্থের প্রয়োজন থাকিলেই যে কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ কর! ব্যবসায় বুদ্ধি 
দ্বারা অনুমোদিত হইতে পারেন1। ছংস স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করে বলিয়া তাহাকে 
মারিয়া ফেলিলে কি হংস পালকের লাভ হুইবে? 


“ দেশে বীমা ব্যবসায় বিশেষ করিয়া জীবন বীম! নানা দিক দিয়া যে 
গুরুতর সমস্তার সন্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ভাবিয়া দেখা উচিৎ 
যে বীমা কোম্পানীগুলির উপর আর চাপ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। 
' বুদ্ধের ফলে খরচ ক্রযশঃই বাড়িয়া যাইতেছে এবং আয় কমিতেছে। বুদ্ধ 
চলার দরুণ একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বহু কর্মীর ও সাধারণের মধ্যেও ব্যাপ্ত রহিয়াছে 
, এবং ইহার ফলে নূতন বীমাব কাজ আশামুরূপ প্রসারিত হইতেছে না। 
সুতরাং বীমা কোম্পানীগুলিকে খুবই ব্যযই সঙ্কোচ করিবার চেষ্টা করিতে 
হইতেছে এবং সেই উদ্দেস্তে বীমাকম্মীগণের কমিশনের হার কমাইযা দেওয়া 
হইতেছে। বীমা ব্যবসায়ে যখন এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তখন 
গবর্ণমেপ্ট কোন্‌ বিচারে তাঁহাদেব নুতন করিয়া ট্যাক্সের তারে পিষ্ট করিতে 
চাহেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম | দেশের জনসাধারণের স্বার্থ যে 
ইহাতে খুবই স্ু্ন হইবে, তাহা সহজেই অন্থমান করা যাইতে পারে। 
ইতিমধ্যে বড বড় কয়েকটি কোম্পানী তাহাদের বোনাস্‌ হার কমাইয়া 
দিয়াছেন। . কেহ কেহ এমন কথাও বলেন যে যত দিন বুদ্ধ চলিবে, ততদিন 
বোনাস্‌ বন্ধ রাখা উচিৎ্। ইহার উপর কোম্পানীকে যদি এইভাবে প্রতি 
বৎসর মোটা টাকা গবর্ণমেণ্টের বীযাবিতাগের খরচ যোগাইতে দিতে হয়, 
তাহা হইলে শেষ-অবধি সাধারণ বীমাপত্রগ্রাহকদেরই ক্ষতি হইবে। ইহা 
'ছাভা,আর গৃত্যস্তর নাই। অথচ এই লোকসান যে কোন্‌ আশায় তাহারা 
সহ করিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। 

শুধু তাহাই নহে, আরও একটি কথা ভাবিয়া দেখা দরকার | যদি কোন 
_ কারণে একদিনও টাকা দিতে দেরী হয়, তাহা হইলে তাহাঁব জন্য জরিমানা দিতে 
হইবে । কিন্তু কোন কারণে যদি কোন কোম্পানী তাহার সার্টিফিকেট এক 
বৎসর নৃতন করিয়া না পায়, তাহা হইলে সেই কোম্পানীর বীমাপত্রগ্রাহকদের 
কি অবস্থা-হইবে ? এবং এখন প্রত্যেক বীমাকর্শীকে যে কোন ব্যক্তি এই 
প্রশ্ন করিতে পারেন যে কেন গবর্ণমেন্ট বীমাকোম্পানী গুলিকে এইরূপ কড়া 
নজরবন্দীতে রাখিষাছেন যে প্রতি বৎসর তাহাদিগকে বিশেষ এক নি্দিষ্টভাবে 
সার্টিফিকেট নূতন করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে | শুদ্ধ মাত্র টাকা 
জম! দিলেই হইবেন! । আমাদের মনে হয়, এই প্রস্তাব যদি কার্যকরী করা 
হয়, তাহাহইলে বীয়া ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে। 

প্রভিডেণ্ড সোসাইটীগুলির উপরেও অনুরূপ চাপ দেওয়া. হইয়াছে । মাত্র 
দশহাজার টাকার মূলধন সংগৃহীত হইলেই একটা প্রভিডেও সোসাইটী অন্তান্ত 
নিয়মাদি যথাভাবে পালন করিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারে। আজকাল 
যেরূপ সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং আয় এত কমিয়া যাইতেছে 
যে বহু প্রভিডেন্ট সোসাইটী বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেছেন বলিয়া 
, শোনা যাইতেছে । অথচ প্রভিডেণ্ড বীমা কর্মীর কমিশনের হার না 
. বাঁধিয়া দেওয়াতে খরচ এ দিক দিয়া কমান সম্ভবপর হইতেছেনা। সুতরাং 

ইহার উপর হঠাৎ উর্ধপক্ষে ২*০২ করিয়া প্রতি বৎসর নিদ্দিষ্ট দিনের মধ্যে 
৫ 


আর্থিক জগৎ 


৯০৫৯ 


দেওয়া ঘকল প্রভিডেন্ট সোসাইটার পক্ষেই বিশেষ অস্গৃবিধাজনক হুইবে 
বলিলে অত্যুক্তি হইবেন! । ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে কোন 
অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি জানিতে পাঁরিতেন যে এই সকল ' 
সোসাইটীর্‌ এই নৃতন তার বহন করিবার ক্ষমতা হইয়াছে, তাহা হইলে ইহার 
বিরুদ্ধে অন্ত আপত্তি থাকিলেও অক্ষমতার অন্জুহাত থাকিতনা। কিন্ত এরূপ 
কিছুই হয় নাই; গবৰ্ণমেণ্ট কাহারও সহিত কোন পরামর্শ না, করিয়াই 
এইরূপ একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সমীচীন কাৰ্য্য করেন নাই । | 
ফু কা 5 চা ll 
এই বাৎসরিক সার্টিফিকেট ফি কত হইবে তাহা স্থিরীক্ৃত হইবে. 
ব্যবসাষের পরিমাণের দ্বার । গবর্ণমেপ্ট ইহার অর্থ সুস্পষ্ট করেন নাই 
যাহা হোক, ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে কোন এক বৎসরে নৃতন বীমার 
পরিমাণ দ্বারাই ইহা ধার্য্য হইবে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আর এক 
বিশেষ গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে । বিশেষ করিয়া, যে সকল কোম্পানী 
বিশেষ অর্থশাঁলী হইয়া উঠিতে পারে নাই-_অর্থাৎ ছোট কোম্পানী সকল-- 
তাহার! তাহাদের যাহা সাধ্য সেই অমুযায়ী বীমার আবেদন গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক নাও হইতে পারেন। ইহার ফলে ওঁ সকল কোম্পানীর কন্মীবৃন্দ 
বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইবেন এবং যাহারা এই দেশে বীমাব্যবসায়ের 
প্রসার দেখিতে চাহেন, তাহাদের নিকট ইহা কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় 
হইবে না। প্রথমদিকে কয়েক বৎসর অল্প ব্যবসায় করিলে যদি বাৎসরিক 
দেয় টাকার পরিমাণ কম হয়, তাহা হইলে কোম্পানী সেইরূপই মতাবলম্বী 
হইবেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহার জন্য তীহারা যে কর্মী নিয়োগ 
সম্বন্ধে কিছু কডাকড়ি অথবা সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, তাই! .এখনকার 
আবহাওয়াতে সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে না। কারণ কোম্পানীর নাম 
জাহির করিতে হইলে বীমাকর্ম্মী নিযুক্ত করিতে হইবে সাধারণ নিয়ম মতই 
এবং কর্মী নিযুক্ত করিতে কোন খরচ নাই। সুতরাং আমাদের ভয় হইতেছে 
যে এই সকল বীমকন্মী নিযুক্ত হইবার পর বিশেষ অন্ুুবিধায় পতিত হইবেন | 
তাহাদের পূর্ণ শক্তি অন্গযায়ী কাজ করিবার স্থযোগ ও সুবিধা এই বিলের 
প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী অবস্থায় পাওয়া! নাও যাইতে পারে । 


* চে ও ক 





বীমাকম্মগণের লাইসেন্স ফি ১২ স্থলে ৩২ ধাধ্য হইবে বলিয়া, ব্যবস্থা 
হইতেছে ; অথচ বীমাকশ্ট্রীর ব্যবসায়কে উন্নত করিবার জন্য কোন -চেষ্টাই 
হইতেছেনাঁ। ইহা খুবই ছুঃখের কথা যে গভর্ণমেপ্ট মাত্র অর্থ সংগঠনের 
অন্ত কাহারও ইষ্টানিষ্ট বিচার না করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। 

আমাদের দেশে জীবন বীম! বিক্রয়ের ব্যবসায় এখনও অবধি বিশেষ 
সম্মানের অথবা লোভনীয় বলিয়া কেহ মনে করেন না। মুষ্টিমেয় যে কয়জন 
আদৰ্শ হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের দিয়া একটা ব্যবসাকে 
বিচার করা যাইতে পারে না। আইন অথবা ডাক্তারী ব্যবসায়ের, মত 
বীযাবিক্রয় ব্যবসায় এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং ঠিক এই মুখে টাকার 
বেড়া তুলিয়া দেওয়া কতছুর যুক্তিসঙ্গত তাহা বিচার স্বাপেক্ষ। বরং গভর্ণমেণ্ট 
যদি শিক্ষাগ্রহণ করিবার কোন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন তাহা! 
হইলে মানে হুইত ; কিন্তু শুদ্ধমাত্র নিজেদের ব্যয় সন্কুলনার্থে দেশের হিতকর 
ব্যবসায়ের ক্ষতি সাধন কবা কোন দিক দিয়াই সমর্থনীয় নহে। এক টাকার 
স্থলে তিন টাকা লাইসেন্স ফি হইলে এখনই বীম! বিক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা | 
খুবই কমিয়া যাইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই । 

সর্বশেষে আমাদেব বক্তব্য যে বীমাআইন সংশোধনার্থে যে বিল 
উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা সাধারণের মত গ্রহণার্থে প্রচার কবিলেই 
ভাল হইত ৷ কোন সিলেক্ট কমিটাতে ইহা বিচারের জন্তু দেওয়া হইলে জন- 
সাধারণের মত জানিবার স্মযোগ পাওয়া যায় না। এবং ইহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন যে এই খসড়াতে আরও অনেক কিছু রহিয়াছে যাহার 
উপর সম্যক আলোচনা সকল দিক দিয়াই যুক্তিসঙ্গত হইত। পরে ইহার 
বিশদ আলোচনা আমরা করিব | 


টাকা ও বিনিময় 


এ কলিকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী 

* বিনিময় বারে এ নপ্তাহেও মন্দার ভাষ লক্ষিত হইয়াছে। কাকদ-কারবার 
মোটেই উল্লেখযোগ্যকপ হয নাই। মাল চালান দেওয়ার জাহাজের অভাবে 
বিদেশে পণ্য বপ্তানী সম্পর্কে বেশীরকম অসুবিধা সৃষ্টি হুইয়াছে। ফলে 
বাজারে রপ্তানী বিল বিশেষ কিছুই উপস্থাপিত হইতেছে না । এ সপ্তাহে মাত্র 
পাটের এবং থলে ও চটের কিছুসংখ্যক বিল বাজারে উপস্থিত করা হুইয়াছিল। 
তবে কাজ কারবার বেশী কিছু না হইলেও এ সপ্তাহে বিভিন্ন দিক দিয়া বিনি- 
ময় হার স্থিরই ছিল | 

কলিকাতার বাজারে এ সপ্তাহে পূর্বেকার মত টাকার বেশী রকম স্বচ্ছ- 
লতা লক্ষিত হুইয়াছিল। কল টাকার (দাবীমাত্র পরিশোধের সর্ভে খণ ) 
বার্ষিক শতকরা সুদেব হার ছিল আট আনা । এই স্বল্প হার বজায় থাকা 
সত্বেও বাজারে কল টাকার বিশেষ কিছু দাবী-দাওয়া হয় নাই । গত কয়েক 
সপ্তাহ যাবৎ পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ বাজারে প্রতি সপ্তাহে ৩ কোটী 
টাকা করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। অথচ বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে নৃতন 
ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে মাত্র ১ কোটী টাকার। ফলে বাজারে টাকার 
স্বচ্ছলতা কেবল বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। টাকা খাটাইবার সুযোগ-সুবিধা না 
বাড়িলে টাকার বর্তমান নিষ্টিয় স্বচ্ছলতা কাটিবার কোন আশা! দেখা যাই- 
তেছে না। পূর্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাঁবদ পরিশোধষোগ্য টাকার পরিমাণ 
শীঘ্রই হাস পাইবে এবং অপব দিকে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রোরী বিলও বিক্রয় 
আরম্ভ হইবে ইহা ভরসার কথা । 
" গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মেয়াদি মোট ৯ কোটা টাকা ট্রেজারী 
বিলের টেগডার আহ্বান কবা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাডাইয়াছিল ৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা । ৯৯৮/৩ পাই দবের সমস্ত এবং ৯৯৪/* 
আনা দরের শতকরা ২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইযাছে। বাকী সমস্ত আবেদনই 
. পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের 
হার ছিল .॥/০ আনা! এ সপ্তাহে তাহা শতকরা ॥৩১ পাই নির্ধারিত 
হুইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩৫ কোটী ১৯ 
লক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২৩৫ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা ছিল। পূৰ্ব্ব 
সপ্তাহে গবরূ্মেন্টকে ৩১ হাজার টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। 
এ সপ্যাহে দেওয়া হইয়াছে ৪১ লক্ষ টাকা । পূর্বব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাঞ্ধের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটী ৮৪ লক্ষ ৬৩ হাজার 
টাকা! এ সপ্তাহে তাহা ৬৫ কোটী ৮৫ লক্ষ ৩৪ হাজ্জার টাকা দাড়াইয়াছে। 
পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণযেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৬ 
কোটী ৯০ লক্ষ টাকা ও ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা | এ সপ্ত।ছে তাহা যথাক্রমে 
৪৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ও ২৬ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 

অন্ত বিনিময় বাজারে নিয়ৰপ হার বলবৎ আছে: 


টেলির ছত্তি * * (প্রতি টাকায় ) ১ শি ৫$২পে 
ওঁ দৰ্শনী Fs > শি ৫উইপে 
ডি এ ৩ মাস ১ শি ৬ভহপে 
ডিএ ৪ মাস 3 


১ শি ৬ঞ্ছপে 





টাটা টো:াংটোটাটিটিটাটটিটিটিিটিটিি oun etait 
টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” ১৯২৯ ফোদ বি, বি, £৪*২ 


ওশন্বতুক্ক ল্যান্ত লিনও 
৬ৎ$নৎ বনহুবাজ্জার rl কলিকাতা । 
শাখা :__যতীন্দ্ৰ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীগঞ্জ, 
৷ চন্দননগ্র। . 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
চল্তি হিসাবের (০ur৮ent ৭/০) [৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 


সুদ শতকরা ১1০ টাকা । | ২১০ আনায় *** ২৫২ টাকা 
সেভিংস ব্যাঙ্কএর সুদ ৪৩২ টাকায় ++ ৫০২ 5 
শতকরা ৩২ টাকা! ad + boos ত 
প্রভিডেপ্ট ফণ্ড 


নর ১২২০২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩০ টাকা | নাসিক ১২ টীকা সইতে ১০২ পর্য্যন্ত জমা লওয়া হয়। 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
শতকরা বাঁধিক ৫, লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
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ূ | ষ্টেশন রি রি 
আধুনিকতম যন্ত্রপাতি 

বিলাত হইতে আসিয়া 
পৌছিয়াছে 


বাঙ্গালীর শ্রমে, বাঙ্গালীর: অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় 

প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
কাজ যোগাইবে , ' 
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বেল বানি: 


্ছাপিত_১১২৩ সাল 
১০২-১নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
পোষ্ট বন্স-_৫৮ কলিকাতা ফোন-_কলিঃ ৪৯৮ 
-অপরাপর শাখা 


শ্রীহট্র, করিমগঞ্জ, বরিশাল, চাকা, চকবাজার (ঢাকা ) 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
শিলচর ও কালীরবাজার ( নারায়ণগঞ্জ ) 
এজেন্সি বাংলা ও আসামের সব্বত্র। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রায় ভুধর দাস বাহাদুর, এডভোকেট,গভর্ণসেন্ট প্লিডার কুমিল্লা 
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২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 





আর্থিক জগৎ 


$০ ৫৩- 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী 
সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতি সম্পর্কে আশঙ্কাজনক সংবাদ আসায় আলোচ্য 
সপ্তাহে বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে নিরুৎ্সাহের, 
ভাব বিদ্কমান ছিল। পাটের ফাঁটুকা মূল্যের ক্রমাকতিকেও ইহার জন্ত 
'আংশিক দায়ী করা যায়। মালয়াতে অষ্ট্রেলিয়া কর্তৃক সৈন্য সমাবেশ, সিঙ্গা- 
"পুরে ‘মাইন’ স্থাপন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট, কর্তৃক দুইশত বিমাণ প্রেরণ এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জাপানী রাষ্টু, ধুবন্ধরগণ কর্তৃক প্রাচ্যের নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে 
সময়োচিত বিবৃতি দানের ফলে সপ্তাহের শেষ দিকে অবস্থার কতকট উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বোম্বাই শেয়ার বাজারের তাঁবগতিক মোটামুটী 
সন্তোষজনক! এই কারণে সম্ভবতঃ কলিকাতার শেয়ার বাজার রাজনৈতিক 
-গোলযোগের আশঙ্কা হইতে কতকটা মুক্ত হইতে পারিয়াছে। ক্রয়বিক্রয়ের 
পবিমাণ অবশ্ঠ বৃদ্ধি পাষ নাই । কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশের সময় আসন্ন__ইহা 
বিবেচনায় শেয়ার বাজারের কাজকর্ম যে অপেক্ষাকৃত কম হইবে তাহা বলাই 
বাহুল্য । 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগক্জ বিভাগে এসপ্তাহে অবস্থাস্তর পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
সুদুরপ্রাচ্যের রাজনৈতিক গোলযোগই ইহার প্রকৃত কারণ। সপ্তাহের 
প্রথমদিকে এই বিভাগে বিক্রেতাদের আধিক্য বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হয়। এই 
সমস্ত কারণে শতকরা ৩|০ আনা সুদের কোম্পানীর কাঁগজের মূল্য ৯৫৪০ 
'আনা হইতে এক টাকা হাস পাইয়া ৯৪৮০ আনায় নামিয়া আসে। মেয়াদী 
খণসমূছ সম্পর্কেও অনুরূপ অবনতির পরিচয় পাঁওয় যায়! -৩৯ টাকা সুদের 
+১৯৫০]৫৪ খণ ৯৯%০ আনা, ৩২ টাক! সুদের ১৯৬৩১৫ খণ ৯৪৬০ আনা, 
৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭৫০ খণপত্র ১০২০/০ আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০1৭০ 
খণ ১০৮২ টাকা, ৪॥০ আনা সুদের ১৯৫৫৬০খণ ১৯৩০ আনা এবং ৫ টাকা 
"সুদের ১৯৪৫/৫৫ খণপত্র ১১২%০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। 
কাপড়ের কল 


১৪ই__-৯৯/৩০ ১৩|০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই--৯৪৮%* ৯৪৪০০ ৯৫৩০ 
৯৫৭০ 5 ১৯শৈ--৯৪৪০ ৯৪%/০ ৯৩5০ ; ২৯০শে- ৯৪1৬০ ৯৫২. ৯৪%/০ ৯৪৮//০ 
৯৫/০ ৯৫৯ ৯৪৪৩০ ) ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৮ই--১০৭%০ ; ৩৭ 
সুদের খণ (১৯৪১) ১৯শে--১০১/০ ) ২০শে-১০১২ 3) ৩২ সুদের (১৯৪৬) 
১৯শে-১০০1%০ ) ২০শে--১০০৮০ ১০০%৩/০ 3 ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) 
১৯শে--১১২৮%০ ; ২০শে_১১২০/০ | 
ব্যাঙ্ক 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৪ই ফেব্রুয়াবী কেটি) ৩৩৮, ৩৯০২ ১. ১৮ই__(সঃ 
আদায়ী) ১৫৭৮২ 3 ১৯শে-_(সেঃ আদাধীয ১৫৬৭২ ১৫৭৫২ (কান্ট) ৩৮৭২3. 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৮ই-_-১০৫২ ১০৫০ ১০৫৮০ 7 ১৯শে--১০৪%০ ২০শে-_-১০৪২, 


১০৫1০ ১০৪২ ১ সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ১৯শে--৪২1%০ | 
|. mvesToRs 


~- 


INVESTORS’ 


A. R. P. 


‘That is what they call the CALCUTTA STOCK 
EXCHANGE OFFICIAL YEAR BOOK. India's completest 
and most authoritative work of reference on Investments. 
It will help you to ward off the risks and dangers of bad 
investments. Contains full particulars relating to all stocks 
and shares quoted on the Stock-Exchange. 1941 Edition to 
be ready in March. Over 650 pages. Price Rs. 10/- per copy. 
Special prepublication price Rs. 7/8/- if booked with remit- 
tance in advance before 186 March, 1941. Postage Re. 1/4/- | 
extra. Add 4 annas extra on outstation cheques. 


Order from the Secretary, 


Calcutta Stock Exchange Association, Ltd. 
7, LYONS RANGE, CALCUTTA. 


কাপড়ের কল বিভাগে কারবারের পরিমাণ বেশী হয় নাই) শেয়ারের B ছিন্ন ELD EID 


এমূলো উঠতি পড্‌তিও বেশী হয় নাই। 
কয়লার খনি 
কয়লার খনি বিভাগে বিশেষ মন্দার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 


হুইয়াছে। 


এই সারচার্জ ভাস করা হইবেনা বলিরা ব্যবসাধীগণ নিরাশ হইয়াছেন । 
চটকল 


চটকল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় নাই। চট- ঢুঁ 
“কলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান জুট মিল্স এসোপিয়েসনের বাধিক সভায় টু 
এসোপিয়েসনের সভাপতি বিশেষ উৎসাহজ্রনক মন্তব্য প্রকাশ করায় এই প্র 


-বিভাগে নৃতন উৎসাহ স্থষ্ট হইবে আশা করা যায়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
অপ্রত্যাশিতভাবে এসপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিশেষ প্রতিক্রিয়া 
. দেখা যায় নাই। ইন্ডিয়ান ৩০।০আনা এবং চিল কর্পোরেশন ১৮1০ আনায় 
বিকিকিনি হইয়াছে । 


- ঘটিয়াছে। চিনির কল 


চিনির কল ও চাঁবাগানের শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য 


- পরিবর্তন ঘটে নাই । 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও { 


কোম্পানীর একাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে ৫ 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ১৪ই ফেব্রুয়ারী--৯৪1৮০ ৯৪1০ ১ 
. ৯৪1০) 


১৬ই-- 
১৯শে-_৯৯২ ৯৪০০ 7 ২০শে_-৯৪৮%০ ) ৩ সুদের খণ (১৯৫০-৫৪) 


£৯২ টাকা, ইুইটেবল ৩৮০১ আনা এবং ওয়োূবিয়া ৩০১ টাকা | 
রেলওয়ে বাজেটে কয়লার উপর সারচার্জ হাস করার £ 
প্রস্তাবে এই বিভাগে উন্নতির আশ! করা যায়। কিন্তু কর্মব্যস্ত মাসসমূছে { 


“সপ্তাহের শেষ দিকে উভয় শেষারের মূল্যেই উন্নতি & 


(স্থাপিত ১৯২৭ ক 
ফোনঃ কলিকাতা ২৬৩১ 


হেড অফিস-_২৯নং ষ্টাণ্ড রোড, 
ব্রাঞ্চ £_বুগ্ডু €ীচী) ন্‌ 
ম্যানেজিং ডাইনেক্টার মিঃ কার চিঃ পি, কে, রায়চৌধুরী: I 


| দিন্যাধান নম | 


ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £_৮নৎ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, LE 








সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 


উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 


রাহা ত্রাঁদার্প { 
ত | 





আধিক 


- ৯৫৪ 





রেলপথ 
আরা-সাসারাম রেলওয়ে ১৪২-৬৬২; টাপারমুখ- শিলঘাট রেলওয়ে১৯শে-_ 
; দাৰ্জ্জিলিং-হিষালয়ান রেলওযে ১৪ই--(প্রেফ) ১:০০ 3 ৯৮ই--১০০২ 


৮২০ 


১০১২3 বাকুড়া-দামোদর রেলওয়ে ২০শে ৯২২3 মযমনসিংহ-ভৈরববাজার , 


রেলওয়ে ১৮ই-_ (গ্যাঃ) ১১০২) ১৯শে-(রিবেট্)১০৫২ ১০৬২ | 

কাশপুর টেস্কটাইল ১৪ই--€৮%০ $ ১৮ই--৬1/০ ৬1/০ ) ১৯শে--৬%০ 3 
+ এ২০শেড০ 3) কেশোরাম 5৪ই__(অর্ভি) ৬৩/* ৩1০ ৬%০ ; ১৮ই-_-৬/০ ৬৩/০ 
৬২ 3 ১৯শে--৬৮০ ২০শে-৬1০ $ নিউ ভিক্টোরিয়া ১৪ই-_(অডি) ১০/০ 
২২ ২/০ ২২ $ (প্রেফ) ৫1৮০ ) ১৮ই-২২ ১৭৮০ ২/০ ১৮৮০) ৯৯শেো 
১৪৮০ (প্রেফ) ৫7%০ ) ২০শে-দ৩/০ ২/০ ১৪৮৩ | 


কয়লার খনি 

গ্যামালগাঁমেটেভ ১৮ই--২৭৷০ ; বেঙ্গল ১৪ই__-৩৫৫২ 3 ১৮ই--৩৫৪২ 
৩৫৭২ ) ২০শে-_৩৫৯২ ) ভালগোরা ১৮ই--৪৮৬০ ৫/০ ; ২০শে--৪৮৩/০ ; 
বরাকর ১৪ই--১৩২ ১৩%* 3; ১৮ই--১৩1০ ১৩০০ 3 ১৯শে-১৩%০ ১৩1৩০ 
(প্রেফ) ১৫৭২) ২০শে-_-১৩1০ ১৩/০ ; বোকারো ও রামগড় ১৯শে- 
২০শে ১৪/০ ১৪1%০ ; সেপ্টণল কার্বেন্দ ১৪ই--১৪॥০ ১৪৪০ ; 
১৮ই--১৪।০ বড় ধেমো। ২০শে--৪1০ ৪19০ ) ধেমো মেইন ১৪ই--১৪॥০) 
১৮ই-_-১৪7%০ ১৪1৬০ ; ১৯শে--১৪|/০ ১৪ 1/০) ইকুইটেবল ১৪ই--৩৬॥০ 
২০শে ৩৬1৩০ ; মুঙুলপুর ১৮ই--১০২ ১০1০3 ঘুসিক ও মুগ্লিয়া ১৪৪৪০ 
৪1/০ ; ২০শে-_81৩/০ ১ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৪ই--১৬৮৮%* ১৭%০ ১৬%০ ১৭২3 
নর্থ দামুদা ১৯শে--৫॥০ ৫৪০ ) ২০পে_61৮০ ৫।%০ ) রাণীগপ্জ ১৪ই--২৫]০ 
২৫1%০ ; ১৮ই--২৫|০ ) ৯৯শে_ ২৫1০ 3 ২০শে__২৫%/০ £ সামলা ১৮ই 
১৪৩০ ২/০ 3 ১৯শে-২২ ২৮০3 সাউথ কারাণপুরা ১৮ই--81০ ৪/০; 
১৯শে--৪1৩০ 3 ওয়েষ্ট জ্রীমুরিয়! ১৮ই--৩০]০ ৩০০ 3 টালচর ২০শে--১॥০। 


ইত্ডিয়া-১৮ই ৩১০২ (প্রেফ ) ১৭০২ ৯৭২২ $ ১৯শে-৩০৮২ ৩০৭২ 5 
২০শে--৩৯১৯ আগামী ১৮ই_-(প্রেফ) ১৫৩২ বালী--১৯শে ২৯৮৯ 
২২০২ )২*শে__২১৯০ ২১৬২ বরানগর-_-১৪ই ৯৯২ ৯৭২ ১৯শে--৯৯২ 
বজবজ-_১৮ই ৩৩২৪০) ১৯শে_ ৩৩৩২ ৩৩৬3 বেঙ্গল জুট --১৪ই (প্রেফ) 
"১১০০ ; বিরলা__-১৪ই ২৪৮৮০ ২৫৮০ স্ভিয়ট--১৮ই (প্রেফ) ১৫৯২3 
১৯শে--১৫৮৭ ক্লাইভ-_১৪ই ২০1৮০ ২০০ ২০1৬০ ২১২) ১৯শে--২০৷০ 
২০৪০ | এম্পাঁয়ার--৯৮ই (প্রেফ) ১৫৭1০ ৯৫৯২) ১৯শে--১৫৭$০ | 
হাওড়া--১৪ই ৪৯%০ ৪৯1০ ৪৯1০) ১৮ই--৪৯৮%০ ৪৯1* (৭২ সুদের 


১৪)০ 5 


প্রেফ ) ১৭৩২ 5 ৯৯শে--৪৯২ ৪৯19/০ ৪৯1%* ৪৯1%০ ২০শে-_৪৯৪০ ৫০%০ 
৪৯৪%০ | হুকুম্টাদ--১৪ই (অভি ) ৮/০ ৮0৮০ ; ( প্রেফ ) ১১৬২ ১১৭২ 3 
১৮ই--৮7৩০ ৮৪%০ ( প্রেফ ) ১১৬1৭ ১১৭॥০ ) ১৯শে--৮॥০ ৮৪৬০ ( প্রেফ) 
১১৬৯২ ১১৭৮০ 3 ২০শে- ৮৪০ (প্রেফ ) ১৯৬]০ ১১৭1০ কামারহাটী--১৪ই 
sels ৪৫১২ ১৭ই-_৪৫৪॥০ ৪৫০২3 ১৯শে--৪৫২২ 3 ২০শে-৪৫৭২ 





ইণ্ডিয়া ম্পিসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


'নুতন কোম্পানী আইনা্ছুদারে রেজেষ্টাকৃত 
নুর্টন বিলভিংস্‌ কলিকাতা 


জগৎ [ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 


ইপ্ডিয়া-- ১৪ই ২৮০২ ২৮৬1০ ২৮৮ ২৭৮২ 7 ২০শে- ২৭৯০ কীকনারা-১৪ই 
৩৫৯২ ৩৬১২ ৩৫৮২.) ১৯শে--৩৫৯৯ ৩৬৪২ ২০শে--৩৬৬২ ল্যান্সভাউন-_. 
১৪ই (প্রেফ ) ১৩৫২3 লোখিয়ান-_+৯৮ই (প্রেফ ) ১৭১২ ৯৭৩২ 3 ১৯শে_ 
২৩১ ২৩২০ নদীয়া_-১৪ই--$৪1%০ ৫৩০) ১৮ই_-৫৩|০ ; ১৯শে--৫৩|০ 
৫৪২ স্তাশনীল--১৮ই ২১২ ২১/১ ২১1০ নেলীপাড়া--১৪ই ৭২ নৈহাটী__ | 
১৪ই ২৭৭২ নস্করপাড়া--১৪ই ১৮২ 3 ১৮ই ১৭/০ ১৭1৮০ ১৮২; ১৯শেঁ_ ' 
১৮২ মেঘনা-১৮ই ৩৬|০ ওরিয়েপ্ট--১৪ই ১৮০২ প্রেসিডেন্সী--১৪ই ৪1০ 
৪1%০ 3 ১৮ই--81০ 81৩০ ৪4/০ ১৯শে--৪%০  81/০$ ২০শেঁ-৪]০ 
কেশৌরাম--১৪ই-৫২1* ৫৩২ 3; ১৯শে ( প্রেফ ) ১৭৩২ ৯৭৪২ ষ্যাওার্ড_ 
১৪ই ২৫৫২ ২৫৭২) খনি 


বন্দী কর্পোরেসন_-১৪ই ৫/০ ৫1৮০ ৫5) ১৮ই--৫৮০ ৫1৮০ 81০ 
৫০ ১ ১৯শে--৫৮০ ২০শে--৫%০ ৫1৮০ ৫৩/০ ইণ্ডিয়ান কপার--১৪ই ২/০ ৯ 
১৮ই--২৯ ২০০ ২/০ ২৩০ ২২) ১৯শে--২/০ ২৩০ ২/০ ; ২০শে--২/০ 
২৩০ ২/০ রোডেসিয়া কপার--১৮ই দ/০ ৪৩০ $ ১৯শে- ৩০ ; ২০শে-_ 
৩০ | টেভয়টিন_২০শে ১২. 

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

বার্ণ এণ্ড কোং ১৪ই-_৩৭৮২ (৬. সুদের প্রেফ) ১৪৮২১ না 
সুদের প্রেফ) ১৬৬২] ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ১৮ই -২৯%০ ২৯৪৮০ | 
হুকুমষ্টাদ ষ্টিল ১৪ই-_(অভি) ১০1০ ১০1/০ ১০1/০ (ডেফ) ৩২ 3 ১৮ই--১০।* 
৯০।০ (ডেফ) ২৮৮০ ৩৯ ) ২০শে--১০/০ ৯০1/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড 
স্ীল--১৪ই ৩১২ ৩০1%০ ৩০]০ ৩০।%০ ; ১৮হ---৩০%/০ ৩০/০ ৩০|০ ৩০1০ 











৩০1%০ ৩০1০ ; 


৩০৮%/০ | 


১৯শে-৩০1/০ ৩০1৩/০ ৩০1/০ ; ২০শে-৩০]%০ ৩১/০ 
কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮ই--(প্রেফ) ১২৪২) ১৯শে--১২৪২ 


২০শে_(প্রেফ) ১২৪২ ১২৫২1 ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড আয়রণ প্রডাক্টস ১৪ই-_ 
(ডেফ)৩৮২। ১৮ই (কটি) ৭৮০ ৭1%০ ৭২) ১৯শে--(অ্ড) ৫৪1০ (ডেফ) 
৩৭1০) ২০শে--(ডেফ) ৩৭]%০ ৩৮২1 স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৪ই-_- 


| 


1 লাল ই 2] 










| 
ূ 


ত্রিপুরেশ্বর 
শ্ীশ্রীযুক্তমহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই, 


পৃষ্ঠপোঁষিত 
দি এসৌসিয়েটেড 
বালি আনব ভ্িঞ্পুন্জরা লিও 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাৰ্য্যই কর! হুয় 
শাখা _- 






গঙ্গাসাগর, আগরতলা, শ্রীমঙ্গল, ঢাকা, সমরসগর, 
ভানুগাছ, নারায়ণগঞ্জ, চক্বাজার, আজমিরগঞ্জ, 
(শ্ৰীহট্ট) কমলপুর, কৈলাসহর, জৌড়হাট, (আসাম) 

















বাংলা ও বাঙ্গালীর আর্থিক সম্পদের রি 
বেঙ্গল ন্সিওরেনদ 


রিয়াল প্রপাটি কোং লিঃ 
হেড অফিস £_২নং চাঁচ্চ লেন, কলিকাতা 
প্রতি বৎসর ঃ 


২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ ] 


৭/০ ৮1০ ৭%/০ :৮/০ $ ১৮ই--৭৮%০: ৮1০1 মার্শালস ১৮ই--১৪৩০ ১ 
১৯শে-২/০ ২৩০ ; ২০শে-১৪৮০ ২২ ২% | স্টীল কর্পোরেশন ১৪ই--(অভি) 
১৯২ ১৮৮০ ১৯৯ ১৮1০ ১৮/০ (প্রেফ) ১১৬২ ৯১৭২ ৯১৫1০ ১৯৫৯ 3 ১৮ই- 
১৮৮০ ১৮০০ ১৮/০ (প্রেফ) ১১৫৯3 ১৯শে-১৮1৩০ ১৮৮/০ ১৪1৩০ 
(প্রেফ) ১১৫৯ ১১৬২ 3 ২০শে--১৮৪৩/০ ১০৮৩০, ১৯৮০ ১৮৮০০ (প্রেফ) 
১১৬২ । সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮ই--৫৮৮০ ৫৪৯ 3 ১৯শে__৫॥০ ৫৮/০ | 





আসাম স্যাচ ১৮ই--১৮%%০ | বি আই কর্পোরেশন ১৮ই-_(অডি) 
৪1০ 8৮০ ৪8৮০ ৪৮/০ (প্রেফ) ১৮০২ ১৮১২ 3 ১৯শে৪0০80/০ 81৮০ 
৪1০ ) ২০শে ৪1০ 81০ ৪]/০ | ক্যালকাটা সেফ ডিপোদ্িট ১৪ই--৬1/০ ; 
বৃটিশ বন্মা পেট্,লিয়াম ১৮ই--৩/৮০ ৩]০ ৩1৩০ । ডানলপ রবার ১৪ই-- 
(অর্ডি) ৪১০ ৪৯1০ ৪১৪০ ৪১%০ ৪১২ ) ১৮ই-৩৯৪০ ৪০]* ৪০1০ ৩৯৪০; 
১৯শে৩৯াপ৩ ৪০২ ৩৯০ ৪০৯ $ ২০শে-৩৯1” ৩৯৪০ | ইণ্ডিয়ান কেবলস 
:_২০শে ২৯০) টাইড ওয়াটার অয়েল_-১৪ই ১৫২। ইণ্ডিয়ান স্তাশনাল 
এয়ার ওয়েজ ২০শে-_(অণ্ি) ৫1০ | ওরিয়েণ্ট পেপার ১৪ই -১০* ১০/০ 
১৮-১০০ ১০%/০ ১০1৩/০ ; ১৯০--১০1%* ১০5/০। টীটাগড় পেপার 
১-১৪ই ১৭৩/০ ১৭|/০ ; ১৮ই--১৬৪* ১৭২ ৯৬৮৮০ ১৭/০ ; ১৯শে--১৬%/০ 
১৭০০ 3 ২০শে--১৭২ ১৭1০ ১৬৪০ ১৭৩/০ | আসাম সঙ্গ ১৪ই--৩|০ ৩1৮০ ১ 
২০শে--৩1%০ |; মেদিনীপুর জমিদারী_-১৮ই ৭২॥০) ১৯শে--৭০২ 5 
২০শে--৭১৫০ | বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সিপ--১৮ই (প্রেফ) ১০৫২1 
| কলিকাভা, ২১শে ফেব্রুয়ারী 
“ গত সপ্তাহে পাটের বাজারে বেশী রকম মন্দার হচন| দেখা যায়। আর 
তাহার, ফলে গত-১৫ই তারিখ পাটের দাম সর্ধনিয়ে ৩২৪০০ আনা পর্য্যন্ত 


পৌছে। পরে বঙগালা সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পুনরায় তাহাদের দৃঢ় 
সঙ্কল্প ঘোষণা করায় পাটের বাজারে দামের পড়তি কতকটা প্রতিহত হ্য। | : 
গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাজারে পাটের সৰ্ব্বোচ্চ দর ৩৫৮০ আনা ও সর্ধনিক্ন দর | 


৩৪ টাক| ছিল। ১৮ই. তারিখ তাহা যথাক্রমে ৩৫॥/০ আনা ও ৩৪০ আনা 
হুয়। ১৯শে তারিখ তাহা দাড়ায় ৩৫।০ আনা ও ৩৪৪৩* আনা। তৎপর 
আবার দাম পড়িয়া যাওয়ার নমুনা দেখা যায়। গতকল্য ২১শে ফেব্রুয়ারী 
পাটের দর ৩৪%০ আনার্‌ বেশী উঠে নাই। অপরদিকে উহ! ৩৪%* আনা 
নামিয়া! গিয়াছিল । 


“হুইল ৫ 
' তারিখ সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্ববনিয় দর বাজার 
' বন্ধের দর 
১৭ই ফেব্রুয়ারী ৩৫০ ৩৪২. ৩৪1%০ 
১৮ই ৯ ৩৫/০ ৩৪০ ৩৪/০ 
১৯শে ১ ৩৪1০ ত৪দশ/০ ৩৫৬/০ 
২০শে » ৩৫%০ ৩৪1০ ৩৪1৮৯ 
২১শে ও ৩৪%০ ৩৫০০/০ ৩৪।০ 


দিল্লী চুক্তি অনুসারে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্যে ১ম ও ২য় কিস্তিতে পাট- লা 
কলওয়ালাদের মোট ২৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করার কথা ছিল। কিন্ত প্রকাশ | 
পাটকলওয়ালারা গত ১৫ই তারিখ মধ্যে মাত্র ২১ লক্ষ ৬৮ হাজার বেল 


আর্থিক জগৎ 


১০৫৫. 








নিয়ে এসপ্তাছের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া | 


ul 
| 
| রিজার্ভ ফণ্ড ৩১১০০ টাক 


বর্তমানে তাহারা নূতন করিয়া থলে ও চটের চাহিদা হাসের দোহাই 
তুলিযাছেন। এবং সে কাঁবণে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাট ক্রয করা 
যাইবে ন! বলিষা ইঙ্গিত করিতেছেন। : পাটকলে অব্যবহৃত মজুত 
পাটের "পরিমাণ যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে তাহারা তৃতীয় কিস্তিতে পাট 
ক্রয়ের মাত্রা বেশী পরিমাণে হাঁস করিতে পারেন বলিয়াও গুজব উঠিয়াছে। 
এইরূপ অবস্থায় পাটেব বাজারে স্বভাবতঃই বেশী কম মন্দা আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। পাটকলওষালারা নির্ধারিত পরিমাণ পাট ক্রয় না করিতে 
পারিলে গবর্ণমেন্ট নিজেরা পাট ক্রয় করিয়া সে সর্ভ পুবণ করিবেন বলিয়া! 
চুক্তিতে একটা কথা ছিল। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে প্রতিশ্রুতি অন্যাধী এখনও 
পাট ক্রয়ে প্রবৃত্ত হন নাই। তবে শীঘ্রই তাহারা পাট ক্রয় আরম্ভ করিবেন 
বলিয়া শুনা যাইতেছে । যদি তাহা সত্য হয তবে পাটের দরের পডতি 
কতকটা নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহাদের বর্তমান আধিক 
ছুরবস্থার সেদিক দিয়া কোন স্থায়ী কার্য্যকরী নীতি, অনুসরণ করিবেন 
বলিয়া মনে হয না। 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে বিকিকিনি খুব কম হুইয়াছে। বাজারে 
ইউরোপীয় মিডল ও বটম শ্রেণীর পাট যথাক্রমে প্রতিমর্ণ ৮॥০ আনা ও ৬৭০ 
আনা দীড়াইয়াছিল। জাহাজে মাল চালান দেওয়ার অস্বিধা হেতু এসপ্তাহে 
পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীকারকের] পাট ক্রয় কোন আগ্রহ দেখায় নাই। 
ব্যবসায়ীরা ফার্ট শ্রেণীর পাঁট প্রতি বেল ৩৪২ টাকা দরে বিক্রয় করিতে 
রাজী ছিল। 

থলে ও চট - 

থলে ও চটের বাজারে এসপ্তাহে একটা উৎসাহ তৎপরতা দেখা 
গিয়াছিল। দরও গত সপ্তাহের তুলনায চড়া ছিল। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১৩//৬ পাই ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৭০ 
88 কাদা তাহ ১৪৮৬ পাই ও ১৮/০ আনা দাড়াইয়াছে। 











সোসাইটী , 
TE 


মূলধন 
মঞ্জুরীকৃত_১,০০, ০০,০০০ টাকা, বিক্রীত-_৬১৫৭১৮০০ টাক! 


বিলিকৃত-_১০১০০,০০ টাকা; আদায়ী--৩,৯৭,৯৩০ টাকা 


লভ্যাংশ ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ সালে শতকরা ৬২ টাকা । 
স্থাধী আমানতে শতকরা! ৬২ টাকা অবধি সুদ ত্রেমাসিকে দেয়। 
আমাদের হোম এগাউমেন্ট ডিপজিটের নিরমাবলীর জন্ত আবেদন ক্রুন। 
বিভিন্ন মূল্যের বাড়ী এবং জমি সর্বদাই বিক্রয়ের জন্ত আমাদের 
নিকট মজুত থাঁকে। অনুষ্ঠান পত্রের জন্য লিখুন 


না 











পা ক্রয় করিয়াছেন। এইরূপ কম পাট ক্রয় করার ফলে বাজারে একটা | তক 
অবসাদের ভাব দৃষ্ট হইয়াছে এবং সে কারণে পাটের দরও নামিয়া গিয়াছে। লৰি 
পাট ক্রয় সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েসন ও বাঙ্গলা সবকারের 

ভিতর যে চুক্তি বিধিবদ্ধ আছে তাহা প্রথমে বীজারেব ব্যবসায়ীদের মধ্যে ॥/ তি 





একটা উৎসাহ প্রেরণ! সঞ্চার করিয়াছিল সত্য কিন্তু এক্ষণে এ চুক্তি সম্বন্ধে 
আর কোন আশা ভরসার ভাব অবশিষ্ট নাই। বালা সরকারের চাপে 
পড়িয়া পাটকলওয়ালাবা নির্দিষ্ট পরিযাণ পাট ক্রয় সম্বন্ধে একটা কথা দিয়া- 
ছিলেন কিন্তু সেই কথা রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁহাদের যে আগ্রহ কম তাহা 
ভাল রকমই বুঝা গিযাঁছে। উহার! যখন গবর্ণষেণ্টের সহিত চুক্তি করেন 
' তখন উহারা থলে ও চটের কম চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন কিস্তিতে 
ক্রয়যোগ্য পাটের পরিমাণও কম করিয়াই নির্ধারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু >= 
রি . 


কালীই বুঝায়। 


সব কলমের জন্য-_সব রজের পাই'বেন। 






১০৫৬ 





.মোণা ও রূপ : 
সোন। 


কলিকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী 
সিঙ্গাপুর, মালয়, প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে আশঙ্কা জনকমংবাদ আসা 
এসপ্তাহের প্রথম ভাগে বোম্বাই এবং কলিকাতাঁর বাজারেসোনার দর হঠাৎ 
চড়িয়া উঠে। সোমবার বোম্বাই ও কলিকাঁভার দর ছিল যথাক্রমে ৪২৩০ 
আনা এবং ৪২/০ আনা! উপরোক্ত সংবাদ পৌছিবার পরদিনই ae 
সোনার দর ৪২/৮০ আনা এবং কলিকাতায় ৪২৪০ আনাতে পৌছে। 
কয়েকদিনে উভয় স্থানেই স্বর্ণের মূল্য অল্পবিস্তর হাঁস পাইয়াছে। বাজারে 
দৃঢ়তার ভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। 
. অগ্যকাব কলিকাতার দর ৪২/০ আনা, এবং ন শেষ দর ৪২//০ 
লগ্ুনের বাজারে প্রতি আউন্দ স্বর্ণের দর ১৬৮ শিলিং এ অপরিবন্তিত ছিল। 
রূপা 


' আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে জনরব এই যে কোন একটী বিশিষ্ট 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মজুত রোপ্য বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার 
ফলে বাজারে চড়তি ভাব দেখা দেয়। পরে অবশ্য এই উঠ.তির ভাব রুদ্ধ 
হইয়াছে। যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বহু লোকের মনেই এন্প প্রতীতি 
জন্মিতেছে। এই কারণে-রূপার মূল্যেও স্থিরত্ব পরিলক্ষিত হইবে আশা করা 
ষায়। 

কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ে অন্য প্রতি ১*০ ভরি রূপার মুল্য ছিল যথাক্রমে 
৬৩1০ আনা এবং ৬২৮৩/০ আনা । কলিকাতায় খুচরা দর ৬৩1৮ আনা । 

আলোচ্য সপ্তাহে লগুনের রূপার বাক্ধারেও স্থিরতা বজ্ঞায় ছিল। প্রতি 
‘আউন্স স্পট রূপার বর্তমাণ মূল্য ২৩ পেনী। 


তুলা 
কলিকাতা, ২১শেঁ ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর তুলার বাজার অপেক্ষাকৃত মন্দা ছিল। 


সুদুর প্রাচ্য যুদ্ধ বিস্তৃতির আশঙ্কায় দুইদিন হইল বাজারে একট! নিরুৎসাহের । 
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হেড অফিস--৫নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট কলিকাতা 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


( Schemes ) | 


508 আবেদন করুন। 








স্থাপিত £ ১৯৩৩ হং I 

| নূতন বীমা আইন্‌ অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি দেওয়া তা 
il নিয়মাবলী এক্‌চুয়ারী দ্বারা অন্দুমোদিত। 

| এই পৰ্য্যন্ত প্রায় ২৫,০০০'হাজার টাকার দাবী দেওয়া হইয়াছে 
রা এজেন্সি ও বিশেষ বিবরণ £ 


আর্থিক জগৎ 


ডি 


করিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ নাই করিলাম । 
অপব্যয় ছাড়া কিছু নহে। এই শ্রেণীর বয়ে দেখাইয়া গবর্ণমেন্টের 


[ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ 





(বাঙ্গলা সরকারের অমিতব্যয়িত! ) < 
সরকারী সাহায্যে কি এই ৪ বৎসর কালের মধ্যে '_ 
দেশে কোন বৃহৎ বা মাঝারি ধরণের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে? এই 
স্ময়ের মধ্যে বেকারদের অন্নসংস্থানের জন্য কোন কাধ্যকরী ব্যবস্থা 
অবলম্থিত হইয়াছে ?, আমরা একথা স্বীকার করি যে এই সব কাজ 
ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কি আজ পর্য্যন্ত দেশের 
এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কোন সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন ? যদি এই সব ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী . 
_ দীর্ঘকালব্যাপী কর্মপন্থা, অবলস্বিত হইত তাহা হইলে গত ৪ বৎসরের 
মধ্যে দেশবাসীর আধিক অবস্থা, স্বাস্থ্য বা শিক্ষার কোন উন্নতি না 


হইলেও কেহ গবর্ণমেপ্টকে দোষ দিত না। 


আমরা জানি বাঙ্গলা সরকারের স্তাবক ও অন্ুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিগণ 
আমাদের এই সব কথায় তীব্র আপত্তি উত্থাপন করিবেন। গত ৪ 
বৎসরের বাজেট খাটিয়া কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষাবিস্তার, 
স্বাস্থ্যোম্নতি, পল্লীউন্নয়ন ইত্যাদি জাতিগঠনমূল্ক কাজে ,গবর্ণমেন্ট 
‘কত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহা! দেখাইতেও তাঁহারা কার্পণ্য 
করিবেন না। উহার জবাবে আমরা বলিব যে, গত ৪ বৎসরে এই সব 
কাজে অর্থ ব্যয় হইয়াছে বটে--কিন্তু যে কাজে যে ভাবে যত অর্থ ব্যয় 
করিলে দেশবাসীর সত্য সত্যই কল্যাণ সাধিত হইত সেই কাজে 
সেই ‘ভাবে তদনুপাতে কিছুই অর্থব্যয় হয় নাই। যাহা, হইয়াছে 
তাহাও সর্বসাধারণের 'হিত লক্ষ্য করিয়া' ব্যয়িত না হইয়া শ্রেণী 
ও দল বিশেষের মনন্তপ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়াছে । বাঙলা 
দেশের ৩ কোটী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষার, প্রসারের জ্রন্ত আগামী, 


ধু বৎসরের বাজেটে ৭৯ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে।, 


বাঙ্গলার বিস্তৃত ভূখণ্ডে মৎস্তের চাষ সম্বন্ধে ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে ৮০ 


|| হাজার টাকা । সেচ বিভাগের জন্য ৩ লক্ষ টাকার অধিক অতিরিক্ত 
[| ব্যায় করা গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন বোধ করেন নাই। দল বা শ্রেণী 


বিশেষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেন্ট যে সব ব্যয় 
এই ধরণের ব্যয় 


পক্ষে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত উহাদ্বারা তাহাদের 


| বিরুদ্ধে দেশবাসীর অর্থের অপচয়ের অভিযোগ খণ্ডিত হয় না 

















এ ARTHIK JAGAT . 
ববআা-বানিজ- গিল্স-.অথৰ্নীত: বিষ্মক 
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সাময়িক প্রসঙ্গ ' ১০৫৭-১০৫৯ ' !'". বীমা প্রসঙ্গ ১০৬৪ 
ভারত সরকারের বাজেট ১০৬০ : আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১০৬৫-১০৭১ 
সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন ১০৬১ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১০৭২ 
ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ১০৬২-৬৩ বাজারের হালচাল ১০৭৩-১০৭৮ ! 
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“ভাগ্যকুল্রে রাজা জানকীনাথ রায় সম্প্রতি ৯৩ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন।' "রাজা জানকীনাথ কেবল একজন ধনী 
'জমিদার “হিসাবে পরিচিত ছিলেন না.। বাঙ্গলায় শিল্প বাণিজ্যের 
একজন পথপ্রদর্শক হিসাবেই তিনি বেশী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 
শ্রমকাতর. ও ব্যবসাবিমুখ বলিয়া বাঙ্গালীর একটা দুর্ণাম আছে। 
রাজা জানকীনাথ তাহার . জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজা শ্রীনাথ রায় ও কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা রায় বাহাদুর সীতানাথ রায়" সহ এবিষয়ে দেশবাসীর সম্মুখে 
একটা নূতন আদর্শ স্থাপন-করেন.। ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গলার পশ্চাদপদ 


মনোযোগ.নিবন্ধ করেন:। তাহার উদ্যোগশীল কম্মতৎ্পরতায় রায় 
পরিরারের লবণ.ও.চাউলের কারবার যথেষ্ট পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি লাভ 
করে এবং পট ব্যবসায়ে তাহাদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরে 
তিনি তাহার ভ্রাতৃগণের সহযোগিতায় ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টিম -সাভিস 
লিমিটেড নামক কোম্পানী স্থাপন করেন । তাহার চেষ্টায় কয়েক 
বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর প্রথম চটকল প্রেমটাদ জুট মিলস্‌ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। রাজা জানকীনাথ অধুনা লুপ্ত বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে স্বদেশীয়দের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করার 
দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একবার তাহার নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জের 
-. ব্যবসা করিতে অস্বীকৃত হন। 'ফলে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীগণ শেষ পর্য্যন্ত 
" 'ভাহার-দহিত আপোষ করিতে বাধ্য হন৷. কলিকাতায় ইউরোপীয় 


‘ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বেঙ্গল চেম্বার অব. কমার্স নামক 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি দেশীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার্থ 
‘একটি আলাদা বণিক সংসদ; প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হন। আর তাহার 
“ফলে বর্তমান .বেঙ্গল .শ্যাশনেল চেম্বার অব্‌ কমার্স গড়িয়া উঠে। 


রাজা জানকীনাথের সর্বশেষ অবদান ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্টিয়াল ব্যাঙ্ক । 


এহেন কৃতী পুরুষের তিরোধানে 'আজ বাঙ্গলার যে ক্ষতি হইল তাহা 


সহজে পুরণ হইবার নহে। রাজা জানকীনাথের ব্যবসায়ী জীবনের 
টি 


রানি 


আমাদের কামনা | + 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রথম হইতেই তিনি শিল্প বাণিজ্যের দিকে তাহার . 


‘হইতেছে না বলিয়া চায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা. অনিশ্চিত অবস্থার 


উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর এপ্রিল মাস হইতে "চায়ের বৎসর 

গণনা করা হইয়া 'থাকে:। ১৯৩৯. সালের .এপ্রিল মাসের প্রথম 
তারিখে পূর্বব'বৎসরের রপ্তানীযোগ্য চায়ের মধ্যে.১ কোটা ৬৩ হাজার 
৪৭৮ পাঁউণ্ড চা অবিক্রীত ছিল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে 'উহার 
পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটী ৩৫ লক্ষ ৯৯ হাঞ্জার ৮২৫ পাউণ্ড । এই 


সময়ে সিংহল. ও জাভাতেও-মজুদ চায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানী- 
‘যোগ্য মজুদ চায়ের পরিমাণ এই ভাবে বৃদ্ধি হওয়ী সঁব্বেও আন্তজ্জীতিক 
‘চা 'কমিটি ‘চলতি ১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ পূর্ব্ব 
‘বৎসরের তুলনায় শতকরা ২॥ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া উহা শতকরা ৯৫ ভাগে 
পরিণত করেন | কিন্তু যুদ্ধ বিস্তৃতির জন্য নুতন নূতন দেশে চায়ের 


৯৫৮ 


রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে এবং ইংলণ্ডে সরকারী নির্দেশক্রমে চায়ের 
ব্যবহার সঙ্কুচিত হওয়াতে আন্তর্জাতিক চা কমিটি গত জুলাই মাসে 


তাহাদের প্রথম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া চলতি বৎসরে রপ্তানীযোগ্য _ 


চায়ের পরিমাণ স্বাভাবিক বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগ হইবে 
বলিয়া নির্দেশ দেন। উহার ফলে চায়ের বাজারে একটা আশার 
ভাব স্থষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও পুনরায় পরিবর্তন করিয়া 
ইদানীং নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে চলতি বৎসরে স্বাভাবিক বৎসরের 
তুলনায় শতকরা ৯২॥ ভাগ চা বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে। উহার 
ফলে ভারতবর্ষ হইতে চলতি বৎসরে গত বৎসরের উদ সত ১ কোটী ৩৬ : 
লক্ষ পাউও চা বাদেই রপ্তানী যোগ্য চায়ের পরিমাণ দাড়াইল ও ৫কোটা 
8৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৯৭ পাউণ্ড । 

বর্তমান অবস্থায় আগামী ১লা এপ্রিল হইতে যে নুতন সরকারী 
 বত্সর আরম্ত হইবে তাহাতে চায়ের অবস্থা কিরূপ দাড়াইতে পারে 
তৎসম্বন্ধে অনেক জল্পনাকল্পনা আরস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি রয়টারের 
মারফতে একথা ঘোষিত হইয়াছে যে আগামী বৎসরে স্বাভাবিক 
বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগ চা বিদেশে রপ্তানী হইবে। উহার 
ফলে চলতি বৎসরের জের ছাড়াই ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী- 
যোগ্য চায়ের পরিমাণ দাড়াইবে ৩৪ কোটী ৪৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৪ 
পাউণ্ড। চলতি বৎসরের শেষে ভারতবর্ষে রপ্তানীযোগ্য চা কি পরিমাণ 
উদ্ত্ত থাকিবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। কারণ চা রপ্তানীর 
পরিমাণ সম্বন্ধে ভারত সরকার কোন সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন না।. 
তবে সিংহল ও জাভাতে মজুদ চা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে গত বৎসরের তুলনায় এবার 
মজুর চায়ের পরিমাণ কম হইবে না। কাজেই চলতি বৎসরের উদ্বৃত্ত 
ও আগামী বৎসরের রপ্তানীযোগ্য চা মিলিয়া আগামী বৎসরে ভারতবর্ষ 
হইতে মোট রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ পৌনে ছয়ত্রিশ কোটী 
পাউণ্ডের কাছাকাছি হইবে।. সম্প্রতি একথা ঘোষণা করা হইয়াছে 
যে ১৯৪১ সালে. বুটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে ২৭ কোটী 
২০ লক্ষ পাউণ্ড চা ক্রয় করিবেন । ১৯৪১-৪২ সালে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 
ভারতবর্ষ হইতে ১৯৪১ সালের সমপরিমাণ চা ক্রয় করিবেন একথা 
যদি ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এই বৎসরে রপ্তানীযোগ্য মোট 
পৌনে ছয়ত্রিশ কোটী পাউণ্ড চায়ের মধ্যে ইংলণ্ডে সোয়া সাতাশ 
কোটী পাউণ্ডের মত-চা রপ্তানী হইবে বলা চলে । কাজেই আন্তর্জাতিক 
চা কমিটী যদি রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া না দেন তাহা 
হইলে ১৯৪১-৪২ সালের শেষে ভারতে মজুদ রপ্তানীযোগ্য চায়ের 
পরিমাণ বর্তমান ১৯৪০-৪১ সালের শেষের তুলনায় বেশী হইবে। সেই 
হিসাবে চায়ের ভবিষ্যৎ 'শুভ নহে বলিয়াই মনে হইতেছে । তবে 
ইংলগ্ডে যদি চায়ের ব্যবহার বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট 
যদি এদেশ হইতে রেশী পরিমাণে ঢা ক্রয় করেন তাহা চিনা 

পরিবর্তন হইতে পারে।., 
j নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলন. 

বোশ্বাইয়ে গত ১লা ও ২রা মার্চ তারিখে যে নিখিল ভারত শিল্প 
সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল তাহার বিস্তৃত সংবাদ এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। তবে এই ধরণের সম্মেলন ভারতবর্ষে পূর্বে আর 
কখনও হয় নাই। মহীশুর রাজ্যের স্বনামখ্যাত.সার এম বিশ্বেস্বরায়া 
এই, সম্মেলনের *পৌরহিত্য করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশ হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানুসমূহের প্রতিনিধিবর্গ উহাতে যোগদান 
করিয়াছিলেন । সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ষে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩রা মার্চ, ১৯৪১ 


বিভিন্ন সমস্তা--যথা শিল্পে মূলধন সরবরাহ, শ্রমিক সম্পর্কিত আইন, 
ভারত সরকারের শুক্কনীতি ও প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয়ের নীতি, শিল্পে 
অভিজ্ঞ কারিগরের সাহায্য, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে গবেষণা, নূতন 





শিল্পের সংরক্ষণ, ভারতীয় শিল্পের সহিত বিদেশী শিল্পের প্রতিযৌগিতা, : 


“ভারতীয় শিল্পের সহিত ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী, পরিচালিত শিল্পের 
প্রতিযোগিতা, প্রয়োজনীয় কাচামাল সরবরাহ, যানবাহনের সমস্তা, 
শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে 


বাণিজ্যে বিধিনিষেধ ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত 
হইবে। আরও প্রকাশ যে উক্ত সম্মেলন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় শিল্পসমিতি (Association of Indian Industries) 


নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে এবং এই প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে শাখা সমিতি গঠন করিয়া শিল্প সম্বন্ধে তথ্যতালিকা সংগ্রহ, 
শিল্পের অসুবিধা নির্ণয়, বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিল্পের সাহায্য, শিল্প সম্বন্ধে 
গবেষণা, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপদেশ দান, শিল্পে মূলধন সরবরাহ, 
কোন অঞ্চলে কি প্রকার শিল্পের প্রসারের ও কোন ধরণের নূতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিয়াছে তাহা স্থিরীকরণ, বিদেশী ও ভারতবর্ষস্থিত 
বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবৈধ প্রতিযোগিতা দুরীকরণ, 
বিক্রয়, বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিল্পপরিচালকদের, 
প্রতিনিধি প্রেরণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট ধরণের. উৎকর্ষতা সম্পন্ন 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত এবং সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণীর ব্যক্তিকে তথ্য সরবরাহ 
ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন। 

নূতন শিল্প সম্মেলনের আলোচ্য জেরার 
ব্যাপক এবং বর্তমান সময়ের উপযোগী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর 
কংগ্রেসের উদ্যোগে যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটা বসে তাহারও আলোচ্য 
বিষয় এবং কর্ম্মপদ্ধতি এইরূপ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী 
মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করাতে এবং কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
কারারুদ্ধ হওয়াতে এই কমিটার কাজ আপাততঃ স্থগিত আছে। 
এরূপ অবস্থায় অকংগ্রেসী মহল হইতে কংগ্রেসের অভীগ্সিত কর্মপন্থা 
সফল করিবার জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে 
দেশের সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই সহামুভূতিসম্পন্ন হইবেন আশা করা 
যায়। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের সমক্ষে বহু 
সমস্তা দেখা দিয়াছে। এদিকে দেশে অনেক নূতন শিল্পপ্রতিঠারও 
সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট, অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধি, 
আমদানী রপ্তানীতে বিধিনিষেধ, বাট্টানীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দ্বারা 
দেশে এমন এক অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছেন যাহার ফলে দেশে কি 
প্রচলিত শিল্পের প্রসার, কি নৃতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা__কোন দিক দিয়াই 
উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হইতেছে না। অথচ এই যুদ্ধের সুযোগে 
বৃটীশ সাআজ্যের অন্তভুক্তি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি 
দেশ শিল্পের ব্যাপারে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। 


এরূপ অবস্থায় দেশের শিল্লোগ্ভোগী ব্যক্তিগণ , যে সঙ্ঘবন্ধভাবে 


শিল্পোশ্নতির জন্য চেষ্টা আরস্ত করিয়াছেন-_উহা। খুবই সুখের বিষয় 


আমরা ভবিষ্যতে এই নূতন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে আরও অনেক 


কথা পাঠকবর্গের গোচরে আনিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি। 
তাত শিল্পে বিক্রয়কর 
বাঙ্গলা সরকার বর্তমানে পণ্যপ্রব্য বিক্রয়ের, উপর যে কর বসাইতে 
উদ্যত হইয়াছেন তাহা হইতে তাতশিল্পজাত বন্ত্রকে অব্যাহতি দেওয়া 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সিলেক্ট কমিটি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 


= 





এই সম্পর্কে সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের বাজলা 


ওর! মার্চ,-১৯৪১ ] 


আধিক জগৎ 


১৫৯ 





. শাখার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী যে বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন 
যে ভারতবর্ষে কৃষির পরেই তাতশিল্পের মারফতে সবচেয়ে অধিক 
সংখ্যক ব্যক্তি জীবিকার্জন করিয়া থাকে । কিন্তু ইদানীং মিলের 

প্রতিযোগিতা ও অন্যান্ত কারণে তাতশিল্পের অবনতি ঘটিতেছে। 
বাঙ্গলা দেশে গত ১৯১১ সালে এই" শিল্পের মারফতে ২ লক্ষ ৯ হাজার 
৪৫ জন লোক জীবিকাজ্জন করিত- সেইস্থলে ১৯৩১ সালে উহাদের 
সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৪০ জন। ভারতবর্ষের 
অন্যান্ত অঞ্চলের অবস্থাও এইরূপ ৷ বোস্বাইয়ের কিমাস” পত্রে 
প্রকাশিত বিবরণে দেখা যায় যে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র ভারতে 
সাত শিল্পের মারফতে ১৯২ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল-_কিন্ত 


১৯৩৯-৪০ সালে ১৮১ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে । ভাত শিল্পের, 


ক্রমাবনতি দেখিয়া -ভারত সরকার গত ৭ বৎসর কাল যাবত উহার 
উন্নতি বিধান উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ 
টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন । .এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 
সমূহ বৎসরে উহার দ্বিগুণ পরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেছেন । অধিকন্ত 
তাত শিল্প সম্বন্ধে একটা ব্যাপক তদন্ত করিয়া উহার উন্নতি বিধানের 
জন্য পরামর্শ দিবার উদ্দেপ্তে ভারত সরকার সম্প্রতি একটী কমিটি গঠন 
করিযাছেন। মা 

.. অত্রাবস্থায় বাঙ্গলা সরকার কেন যে এই শিল্পকে বিক্রয়কর দ্বারা 
ক্ষতিগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। বোম্বাই 
ও মাদ্রাজের বিক্রয়কর আইনে তাত শিল্পজাত বস্ত্রকে কর হইতে 
অব্যাহতি দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। বাঙ্গলায় উহার ব্যতিক্রম 
হইবার হেতু কি? বাঙ্গল! সরকারের শিল্প বিভাগের মতে বাঙ্গলা 
'দেশের তাতসমূহে বৎসরে ৫ কোটী ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্তু উৎপন্ন 
হয় এবং উহার শতকরা ৭৫ ভাগই মহাঁজনদের মারফতে বিক্রয় হইয়া 


'থাকে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর মতে বাঙ্গলায় উৎপন্ন তাতবস্ত্ের শতকর! . 


€০ ভাগই বিক্রয়করের আমলে পড়িবে এবং মহাজনগণ তাহাদের 
লাভের অঙ্ক ঠিক রাখিবার জন্য এই করের বোঝা দরিদ্র তাতীদের 
উপর চাঁপাইয়া দিবে। অধিকন্তু যে সমস্ত ব্যবসায়ী ভাতীদের 
প্রয়োজনীয় সুতা সরবরাহ করে তাহারাও করের বোঝা তাতীদের 
উপর ফেলিবে বলিয়া তাঁত বন্দরের মূল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইবে । এই 
সব যুক্তি হইতে শ্রীযুক্ত চৌধুরী এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিক্রয় 
করের জগ্য বাঙ্গলার ভাতশিল্প সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তিনি আরও 
বলেন যে তাতবস্ত্রের উপর কর বাবদ বাঙ্গলা সরকারের বৎসরে মাত্র 
. পৌনে চার লক্ষ টাকা আয় হইবে। এই সামান্য আয়ের জন্য তাত- 
শিল্পের মত একটা শিল্প__যাহা দেশের প্রায় দুই লক্ষ দরিদ্র তাতীর 
অঙ্নসংস্থান করিতেছে-তাহার ক্ষতিসাধন করা উচিত নহে। 
শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই দাবী সৰ্বথা যুক্তিসঙ্গত। যে শিল্পকে ভারত 
সরকার ও সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ নানাভাবে সাহায্য করা 
প্রয়োজন বোধ করিতেছেন সেই শিল্পকে করভারাক্রান্ত করিয়া 
বাঙ্গলা সরকার তাহার যদি অনিষ্টসাধন করেন তাহা হইলে 
তীহারা জনসমক্ষে দেশের অহিতকারী বলিয়াই প্রতিভাত 
হইবেন। | 
বন্ত্রশিল্পে ব্যাঙ্কের সাহায্য 

বালা দেশে বস্তুশিল্পের প্রসারের পক্ষে চূড়াস্তরপ সুযোগ থাকা 
সন্েও এই প্রদেশে উল্লেখযোগ্য ভাবে নূতন কাপড়ের কল স্থাপিত 
এবং প্রচলিত কলগুলির প্রসার হইতেছে না। মূলধনের অভাবই উহার 
কারণ। বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহ এই মূলধন সংগ্রহ ও সরবরাহে বিশেষ- 


ভাবে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু এই প্রদেশে এক শ্রেনীর লোক 


,আছেন যাহারা কাপড়ের কলে কোন ব্যাঙ্ক অর্থবিনিয়োগ করিলেই 


উক্ত ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠেন। কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের 
পক্ষে কাপড়ের কলের জমি, বাড়ী ও কলকজজার জামীনে অধিক অর্থ 
আবদ্ধ রাখা সঙ্গত নহে বটে। কিন্ত নিজ নিজ অর্থসঙ্গতি অনুযায়ী 


প্রত্যেক ব্যাঙ্কই কিছু না কিছু অর্থ বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত করিতে পারে । 


এই ব্যাপারে বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কসমূহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। 
ইনভেষ্টমে্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃর মিঃ মালকী সম্প্রতি যে 
বিবরণ প্রকাশ করিয়াচ্ছেন তাহাতে দেখা যায় যে বোশ্বাইয়ের ৬৪টী 
কাপড়ের কলে ২৪ কোটা ৮৩ লক্ষ টাকা মুলধন নিয়োজিত আছে। 
উহার মধ্যে ২ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ. করিয়া এবং 
২ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা ডিব্ঞ্চোর দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে । মিঃ 
মালকীর মতে আহম্মদাবাদের ৫৬টী কাপড়ের কলে নিয়োজিত ১১ 
কোটী ৬০ লক্ষ টাকা মূলধনের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে ৪২ লক্ষ টাকা এবং 
ডিবেঞ্চার দ্বারা ৮ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ডিবেঞ্চারের অনেক 
টাকাও যে ব্যাঙ্ক হইতে সরবরাহ কর! হইয়াছে তাহা অনুমান ক্র! 
যায় । মোটের উপর বোম্বাই ও আহম্মদাবাদের কাপড়ের কলসমূহে 
এঁ অঞ্চলের কমাশিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ 
৩ কোটা টাকার কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। সেই স্থলে বাঙ্গলার 
স্তশিল্পের উন্নতির জন্য এই প্রদেশের কমাশিয়াল ব্যাস্কদমূহ কর্তৃক 
প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকাও হইবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য 
একথা স্বীকার্য্য যে বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহের অর্থসঙ্গতি বোম্বাইয়ের 
ব্যাঙ্কসমূহের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু উহা সন্বেও বোস্বাইয়ের 
ব্যাস্কগুলির তুলনায় বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহ যে বন্ত্রশিঞ্পে কম সাহায্য 
করিতেছে তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। 
হিন্দুস্থানের' অগ্রগতি 
আমর! শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে গত ৩১শে ডিসেম্বর 

তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ইনসিওরেন্স 
সোসাইটী লিঃ কিঞ্চিদধিক পৌনে তিন কোটী, টাকার নূতন বীমাপত্র 
প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের 
ছোট বড় প্রায় সমস্ত বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ কমিয়া 
যাইতৈছে। এরূপ অবস্থায় হিন্দুস্থান যে পৌনে তিন কোটী টাকারও 
অধিক পরিমাণ বীমাপত্র প্রদান করিতে, সমর্থ হইয়াছে তাহ! উহার 
পরিচলকগণের বিশেষ কার্ধ্যকুশলতার পরিচায়ক ৷ - | 

.. ভারতরর্ষের বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে একমাত্র বোস্বাইয়ের 
ওরিয়েন্টাল 'লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীকে বাদ দিলে বর্তমানে 
হিনুস্থানের মত বৃহদাকার বীমা কোম্পানী আর একটাও নাই। 
কেবল ভারতবর্ষে নহে-_এই বীমা কোম্পানী পূর্ব আফ্রিকা, ইরাক, 
ব্ৰহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেও উহার ব্যবসা বিস্তৃত করিয়াছে। 
অরব্যয়ে. ব্যবসা. পরিচালনা, নিরাপদ দাদ্লনীতি, সতর্কতামুলক 
ভেলুয়েশন, তৎপরতার সহিত দাবী পরিশোধ ইত্যাদি কারণেই 
হিন্দুস্থান আজ এত সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সাফল্যের উহা অন্যতম সর্ধবশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এই 
কোম্পানীর এতদূর সাফল্যের জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই যে গৌরব 
অনুভব করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


| ' ও শ্রমের অপব্যয় মাত্র । 


₹_ হইয়া ৭ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা উত্ত্ব হইয়াছে । 








পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে দেশের জনসাধারণের -প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মতি লইয়া দেশবাসীর উপর ট্যাক্স ধার্য করা 
হয় এবং তাহাদেরই নির্দেশ অনুসারে ট্যাক্সলন্ধ অর্থ: ব্যয়িত 'হয়। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে। এদেশে ট্যাক্স নির্ধারণ এবং ট্যাক্সলক্ক 
অর্থব্যয়ে দেশবাসীর প্রতিনিধিদের মতামতের ২কোন মূল্য নাই ।/- 
এদেশে রাজশক্তি অনুগ্রহ 'পরবশ হইয়া 'ট্যাক্স ও ট্যাক্সলন্ধ অর্থ- “ 
'' ব্যয়ের প্রস্তাব উহাদের সম্মুখে ' উপস্থিত করেন বটে। প্রতিনিধি- 
“গণ যদি উহাতে সম্মতি দেন ভাল__ আর যদি সম্মতি না দেন তাহা 
হইলে রাজশক্তি উহাতে গ্রাহ্য 'না*করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কাজ 
করিয়া থাকেন। কাজেই এদেশে জনসাধারণের স্থার্থরক্ষায় আগ্রহশীল 
_সংবাদপত্রসমুহ বাজেটের যে সমালোচনা করিয়া থাকে তাহা সময় 
যে: গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে দেশবাসীর 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতে জক্ষেপ করেন না তাহারা 
সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখিয়া নিজেদের কাধ্যনীতি পরিবর্তন 

করিবেন- উহা আশা করা দুরাশা ভিন্ন কিছুই নহে! বাঁজেট 
আলোচনাকালে সতত আমাদের এই অসহায় অবস্থার কথাই 
মনে হইয়া থাকে। 

উহা সত্বেও বাজেট লইয়া আলোচনা করিতে হয়। গত ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের অর্থসচিব আগামী ১৯৪১-৪২ 
সালের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে 
যে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত সরকারের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান 
গত ১৯৩৯, 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন এই বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা 
হয় সেই সময়ে আয়ের পরিমাণ ৮২ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা এবং 
ব্যয়ের পরিমাণ ৮২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়া ৫০ লক্ষ 
টাকার ঘাটতি নিবারণের ' জন্য ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী 
' তুলার উপর শুদ্ধ, দ্বিগুণ বদ্ধিত করা হয় এবং বলা হয় যে উহার ফলে 
উক্ত বৎসরে গবর্ণমেন্টের তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত হইবে। কিন্তু 
এখন জানান হইতেছে যে উক্ত বৎসরে ৭ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্ধত 
হইয়াছে। অর্থসচিব যদি উক্ত বৎসরের আয়ব্যয়ের বরাদ্দ আর 
একটু সতর্কতার সহিত নির্ধারিত করিতেন তাহা হইলে এঁ বৎসরে 
তুলার উপর শুক্ক দ্বিগুণ করিবার তো কোন প্রয়োজন হইত-ই না 
বরং এ বৎসরে দেশের উপর ট্যাক্সভার কমাইয়া দেওয়া__অথবা 
জাতিগঠনমূলক কাজে ৪1৫ কোটা টাকা ব্যয় করা সম্ভবপর হইত। 
কিন্তু বাজেটে বরাবরই এই ভাবে চালাকী করিয়া দেশের উপর 
প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে ট্যাক্স বসান হইতেছে। 

চলতি ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটেও এই কৌশলেরই পুনরাবৃত্তি করা 
হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি বৎসরের বাজেট 
উপস্থিত করা হয় তখন* আয় ₹৫ কোটা ৪৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৯২ 
কোটা ৫৯লক্ষ টাকা ধরিয়া ৭ কোটা ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে-বলিয়া 
স্থির করা হয়। উহার মধ্যে ৯১ লক্ষ টাকা রাজন্বের হিসাবে মজুদ 
তহবিল হইতে গ্রহণ কর! হইবে বলিয়া জানান হয় এবং বাকী ৬ 
কোটা ২৫ লক্ষ টাকা পূরণের জন্য অতিরিক্ত লাভের.উপর শতকরা ৫০ 


টাকা হারে ট্যাক্স ধার্য হয় এবং ভারতীয় কারখানাসমূহে উৎপন্ন চিনির 


উপর উৎপাদনশুক্ক প্রতি হন্দরে ২ টাকা হইতে ৩ টাকায় ও পে্রলেরা 
উপর শুস্ক প্রতি গ্যালনে ১* আনা হইতে ১২ আনায় বদ্ধিত করা হয় ॥ 
অর্থসচিব তখন বলিয়াছিলেন যে এই সব নূতন ট্যাক্সের ফলে চলতি: 
বৎসরে গবর্ণমেণ্টের সীকুল্য ঘাটতি পূরণ হইয়াও ৫ লক্ষ টাকা, উদ্বত্ত- 
থাকিবে। কিন্তু চলতি বৎসরের ৮ মাস অতিবাহিত হইবার পর গত. 
“নবেশ্বর মাসে অর্থসচিব একটা অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া জানান 
যে চলতি: বৎসরে সামরিক ব্যয়ই বরাদ্দকৃত ব্যয়ের, তুলনায় ১৪ 
' কোটী টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে ৫ লক্ষ টাকা উ্ত্ব হওয়া দুরে 
থাকুক গবর্ণমেন্টের ২০ কোটী টাকা ঘাটতি হইবে এবং উহার: 
মধ্যে ১৯৩৯৪০ সাঁলের উদ্ত্ব হইতে ৭ কোটী টাকা পাওয়া যাইবে । 
বাকী ১৩ কোটা টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি আয়কর ও ুপার- 
ট্যাক্স এবং চিঠি ও টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করেন এবং জানান যে 
এইভাবে ' ট্যাক্সবৃদ্ধি সত্বেও গবর্ণমেন্টের তহবিলে. ছয় কোটা টাকা! 
ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। কিন্তু এখন বলা হইতেছে যে চলতি বৎসরে! 
সামরিক বিভাগের ব্যয় প্রথমে বরাদ্দকৃত টাকার তুলনায় ১৪॥ কোটা 
টাকা নহে_-১৭৪ কোটী টাকা ও অসামরিক বিভাগগুলির ব্যয় ১. 
কোটী ৪ লক্ষ টাকা বেশী হইবে এবং চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ 
দঁড়াইবে ৮ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা। তবে চলতি বৎসরের খরচের 
হিসাবে খণ পরিশোধের জন্য ৩ কোটী টাকা খরচ ধরা হইয়াছে । 
কাজেই এই বৎসরে প্রকৃত প্রস্তাবে ঘাটতি হইতেছে ৩ কোটী ৪২ লক্ষ 
টাকা। দেশবাসীর পক্ষে এই সম্পর্কে প্রনিধান করিবার বিষয়" 
হইতেছে যে চলতি বৎসরে প্রথমে অনুমিত ব্যয়ের তুলনায় মোটমাট 
পৌনে উনিশ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইলেও এবং এজন্য অতিরিক্ত. 
বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা মাত্র ৭ কোটা টাকা উঠাইবার ব্যবস্থা 
হইলেও ঘাটতির পরিমাণ হইবে ৩ কোটা ৪২ লক্ষ টাকা । উহা! 
হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে কর্তৃপক্ষ চলতি বৎসরের বাজেট” 
উপস্থিত করার কালে আয়ের পরিমাণ অযথা কম করিয়া বরাদ্দ 
করিয়াছিলেন। উহাই শেষ নহে--আগামী বৎসরে যখন চলতি. 
বৎসরের চুড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করা হইবে তখন তয়তঃ জানা যাইবে 
যে চলতি বৎসরে কোন ঘাটতিই হয় নাই। আমরা ইতিপূর্বে 
একাধিকবার একথা বলিয়াছি যে ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত 
করিবার কালে দেশবাসীকে নূতন ট্যাক্সের অপরিহাধ্যতা উপলব্ধি, 
করাইবার জন্য আয়ের পরিমাণ অত্যধিক কম করিয়া ধরা হইয়া থাকে। 
গত বৎসর ও চলতি বৎসরের হিসাব পর্যালোচনা কুরিলে আমাদের 
এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। 


আগামী ১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকারের আয়ের পরিমাণ ১০৬ 
'কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা এবং"বায়ের পরিমাণ ১২৬ ফোটী ৮৫ লক্ষ টাক! 
বরাদ্দ করা হইয়াছে । কাজেই আগামী বৎসরে ২০ কোটা ৪৬ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি হইবে । এই ঘাটতি পূরণের জন্য আয়কর ও স্ুপার- 
ট্যাক্সের উপর সারচার্জ্জের পরিমাণ শতকরা ২৫ হইতে ৩৩$ টাকায়, 
অতিরিক্ত লাভের উপর করের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হইতে ৬৬৪ 
ভাগে, দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন শুক্কের পরিমাণ দ্বিগুণ এবং কৃত্রিম 
'রেশমের আমদানীশুক্ক প্রতি পাউণ্ডে তিন আনা হইতে পাঁচ আনায় 
বন্ধিত করা হইয়াছে। এতথ্যতীত. এদেশে উৎপন্ন রবার টায়ার ও 
টিউবের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে উৎপাদনশুক্ক ধার্য্য করা হইবে 

(১০৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 








_ ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের পক্ষে সংরক্ষণ নীতির অত্যাবশ্যকতা 
নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন, নাই। ইংলণ্ড, জার্মানী, 
জাপান, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ 
অনেক পরে শিল্পসাধনায় অগ্রসর হইয়াছে । এ সব দেশের গবর্ণমেন্ট 
শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা, শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদান, শিল্পের জন্য মূলধন 
সরবরাহ, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে নিজ নিজ 
দেশের অধিবাসীগণকে এত অধিক. পরিমাণে সাহায্য: করিয়াছেন 
যাহার ফলে বর্তমান-সময়ে এই সব দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অর্থ- 
বলে অসীম. বলশালী হইয়াছে এবং উহাদের সহিত সমান 
প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা. ভারতবর্ষের মত দুর্ব্বল দেশের পক্ষে 
অসম্ভব। এই বিষয় চিন্তা করিয়াই ভারতবর্ষে গত ১৯২৪ সাল হইতে 
সংরক্ষণনীতি প্রবর্তিত হয়। এই নীতির সুফল টাটা কোম্পানীর 
দৃষ্টান্ত হইতে বিশেষভারে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ১৯২৪ 
সালের পূর্বে ভারতবর্ষে টাটা কোম্পানীতে উৎপন্ন ইস্পাত ও 
ইম্পাতজাত দ্রব্য ইংলণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের 
সহিত সমান, সমান প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করিতে হইত। কিন্তু 
এ. সময়ে বেলজিয়াম. প্রভৃতি দেশের ইস্পাত ভারতের বাজারে এত 
কম মূল্যে বিক্রয় হইত যে টাট! কোম্পানীর পক্ষে পড়ত! মূল্যেও 
তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্জাত বিক্রয় করা অসম্ভব হইয়া দাড়ায়। ফলে 
টাটা কোম্পানী লিকুইডেশনে যাইবার উপক্রম হয়। ১৯২৪ সাল 
হইতে সংরক্ষণশুক্কের সুবিধা পাইয়া টাটা কোম্পানী এই বিপদ 
কাটাইয়া উঠে। বর্তমানে উহা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে 
পৃথিবীর যে কোন দেশের সহিত উহা সমানে সমানে প্রতিযোগিতা 
করিতে সক্ষম॥ বর্তমানে টাটা কোম্পানীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৮৫ 
হাজার লোক চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিয়া বৎসরে বেতন হিসাবে ৪কোটা 
টাকা উপাৰ্জ্জন করিতেছে. এবং উহাতে নিয়োজিত ৬২ কোটী টাকা 
মূলধনের উপর অংশীদারগণ বৎসরে ৪ কোটী টাকা অপেক্ষাও অধিক 
পরিমাণে লভ্যাংশ পাইতেছে। অধিকন্ত টাটা হইতে ভারত সরকার, 
ভারত সরকারের রেল বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারী ও আধা সরকারী 
প্রতিষ্ঠান ট্যাক্স হিসাবে বৎসরে ৫ কোটা টাকার মত পাইতেছেন। 
টাটা কোম্পানী যে মালপত্র প্রস্তুত করিতেছে তাহা দ্বারা ভারতবর্ষে 
প্রতি বৎসর ২০ কোটী টাকার অর্থসম্পর সংরক্ষিত হইতেছে। 
সংরক্ষণশ্ুক্ষের সুবিধা না পাইলে উহা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। 


কিন্তু সংরক্ষণনীতির ফলে ভারতবর্ষে ইস্পাতশিল্প, বন্ত্রশিল্প, 
শর্করাশিল্প,--ও অন্যান্য অনেক শিল্পের উন্নতি সাধিত হইলেও 
. এই নীতির যথাযঞ্চভাবে প্রয়োগ না হওয়ার জন্য শিল্পের ব্যাপারে 
ভারতবর্ষ আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। 
ভারতবর্ষে গত ১৯২১ সালে. ফিস্ক্যাল কমিশন নামে যে কমিশন 
বসে তাহার নির্দেশ মতই এদেশে সংরক্ষণনীতি বলবৎ হয়। উক্ত 
কমিশন ভারতীয় কোন' শিল্পকে সংরক্ষণনীতির স্ুবিধাদানকালে 


তিনটা সর্ত নির্দেশ করিয়া দেন-_€১) উক্ত শিল্পের উন্নতির পক্ষে দেশের 


ভিতরে প্রচুর পরিমাণে কীচামাল, প্রয়োজনীয় বাষ্প বা বিদ্যুৎশক্তি, 

শ্রমিক এবং দেশের ভিতরে উক্ত শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধা 

থাকা চাই (২) কোন শিল্পের যদি এরূপ অবস্থা ঘটে. যে সংরক্ষণশিল্পের 
২ 


সুবিধা না পাইলে উহা! বাঁচিতে পারে না--অথবা আশানুরূপ উন্নতি 
লাভ করিতে পারে না তবেই উহাকে সংরক্ষণণ্ডক্কের সুবিধা দেওয়া 
হইবে (৩) সংরক্ষণশুক্ষের সুবিধা পাইয়া: এই শিল্পকে শেষ পর্য্যন্ত 
পৃথিবীর অন্য দেশের অনুরূপ শিল্পের সহিত সমানে সমানে 
প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইতে হইবে। ফিস্ক্যাল কমিশনের 
এই তিনটা সর্ত আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল 4 
কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেন্ট এই তিনটা সর্ত পূরণের - 
নামে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারে .নানারূপ বি্ব স্থষ্টি করিতেছেন । 
ফিস্র্যাল কমিশনের নির্দেশের মধ্যে এরূপ কোন কথা নাই যে 
যে সব শিল্প ভারতবর্ষে এখনও স্থাপিত হয় নাই সেই সব শিল্পের 
সংরক্ষণ সম্বন্ধে ভারত সরকার পূর্বব হইতে, কোন প্রতিশ্রুতি দিতে 
পারেন না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত শিল্পগুলিকেই 
সংরক্ষণশুক্কের সুবিধা দিয়া আসিতেছেন এবং দেশে যে সব শিল্পের 
এখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই সেই সব শিল্পের মধ্যে এলুমিনিয়াম ও 
ইস্পাতের পাইপ প্রস্তুতের শিল্প ব্যতীত অন্য কোন শিল্প সম্বন্ধে কোন 
প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হইতেছেন না । উহার ফলে যুদ্ধের সুযোগে 
এদেশে অগণিত প্রকার নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত হওয়া। 
সত্ত্বেও দেশের পৃঁজিওয়ালা ব্যক্তিগণ কোন নুতন শিল্পের জন্য অর্থব্যয় 
করিতে সাহস পাইতেছেন না । কারণ উহাদের মনে এই ভয়, 
হইতেছে যে যুদ্ধ থামিবার পর যখন এই সব শিল্প পৃথিবীর অন্য সমস্ত 
দেশের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে তখন গবর্ণমেন্ট যদি উহাদিগকে 
অন্ততঃ কিছুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণশ্ুক্কের সুবিধা দিতে রাজী না হন তাহা, 
হইলে উহা টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে. না এবং ফলে উহাতে 
নিয়োজিত মূলধন বিনষ্ট হইবে। 

ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের এই সঙ্কীর্ণ নীতির 
বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে অনেকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু 
সম্প্রতি ডাঃ সার জন মাথাইয়ের ন্যায় ব্যক্তিও এই ব্যাপারে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ডাঃ মাথাই কিছুদিন পূর্বেও 
ভারত সরকারের কমাসিয়াল ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্টাটিষ্টিক্স বিভাগের 
ডিরেক্টর জেনারেলের মত দায়িত্পুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 
একাধিকবার ভারত সরকার কক নিয়োজিত ট্যারিফ বোর্ডসমূহের 
সভাপতি ও সদস্য হিসাবেও কাজ করিয়াছেন । ভারতীয় সংরক্ষণ- 
নীতির প্রয়োগ ও কন্মনীতি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান অপরিসীম এবং এই 
ব্যাপার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার দরুণ তিনি 
ভিতরের: খবর যত বেশী জানেন এরূপ আর কেহ জানেন না। 
কাজেই ডাঃ মাথাইয়ের মন্তব্য যে-সর্ববাপেক্ষা- অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা; 
নিঃসন্দেহে বলা চলে । 

ডাঃ মাথাই ভারতবর্ষে বর্তমানে যে ভাবে সংরক্ষণনীতির প্রয়োগ 
হইতেছে তাহার নানাদিক দিয়াই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল না থাকিলে 
কোন শিল্পকে সংরক্ষণশুক্ষের সুবিধা দেওয়া হইবে না বলিয়া ভারত 
সরকার যে ঝৌক দেখাইতেছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার মতে 
ফিস্ক্যাল কমিশনও বিষয়টা এই প্রকার সঙ্কীর্ণভীবে বিবেচনা করেন 


( ১০৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রচেষ্টাকে ভিডি করিয়া বর্তমান যুগের সভ্যতা 
গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়া জগতের 
অনেক দেশ আজ জাতীয় উৎকর্ষ. ও সমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছে । 
আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের এই অগ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া 
| চলিতে হইলে ভারতবর্ষের পক্ষেও অবিলম্বে ব্যাপক শিল্প প্রচেষ্টায় 
আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন । ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ ভাগ লোক 
কৃষির উপর:নির্ভর করিয়া আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষির 
উপর এই নির্ভরশীলতা ক্রমেই আরও বাড়িতেছে। কিন্ত এত বেশী 
সংখাক লোকের মনুষ্যোচিত জীবন ধারণ কৃষির দ্বারা সম্ভবপর নহে। 
কাজেই দেশের জাতীয় সমৃদ্ধি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে 
হইলে কৃষির . উন্নতি সাধন করার সঙ্গে প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা 
অনুযায়ী শিল্প প্রসারের চেষ্টা করাও আজ খুবই সঙ্গত। 
... তবে দেশে নূতন শিল্প সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে শিল্প কার- 
খানার স্থান নির্বাচন সম্পর্কে আমাদিগকে পূর্বের চেয়ে অধিকতর 
মনোযোগী হইতে হইবে। . ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যেসব বড় শিল্প 
কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অধিকাংশই কলিকাতা, বোম্বাই ও 
অন্য প্রধান প্রধান সহরের আওতায়ই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । দেশের 
. অভ্যন্তরে শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া কল কারখানা বিশেষ কিছুই 
স্থাপিত হয় নাই। মফঃস্বলের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল 
সহরাঞ্চলে শিল্প প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে দেশে ধনবন্টনের 
অসাম্যজনিত গলদ যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। 
চলাচল মুখ্যতঃ সহর কেন্দ্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। মফঃম্বলে টাকা 
পয়সার প্রচলন কমিয়া গিয়া জটিল অবস্থার স্থষ্টি হইতেছে! বোম্বাই 
ও কলিকাতায় বাধিক শতকরা আট আনা এমন কি চারি আনা সুদে 
টাকা কর্্জ পাওয়া (কল মনি ) যায়। কিন্ত মফঃম্বলে অনেকগুণ 
বেশী সুদ.দিয়াও টাকা সংগ্রহ করা যায় না। এই সব ধরণের গলদ 
দুর করিতে হইলে উপযুক্তরূপ জরীপ ও তদন্ত করিয়া সহর কেন্দ্রের 
বদলে মফ:ম্বলে অধিক সংখ্যায় শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। 
'. এখন আমরা শিল্পের ' মূলধনের সমস্তা বিস্তারিতভাবে আলো- 
চনা করিব। এদেশে উপযুক্ত মুলধন সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য বলিয়া 
শিল্প প্রগতি সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। কাজেই শিল্পের দিক দিয়া 
দেশকে উন্নত করিতে হইলে এই মুলধন সমস্যা সমাধানের সময়োচিত 
বিধি ব্যবস্থা একান্ত আবশ্তক। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণতঃ 
দুই শ্রেণীর মূলধন দরকার হয়__সাময়িক ধরণের কার্যকরী মূলধন ও 
কারখানার জমিবাড়ী, যন্ত্রপাতি ও অসবাবপত্রাদিতে নিয়োজিত 
স্থায়ী ধরণের মূলধন (Block Capital). শিল্প কারখানার দৈনন্দিন 
কাৰ্য্য পরিচালনার জন্য প্রথম শ্রেণীর মূলধন প্রয়োজন। অপর দিকে 
শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা ও উহার পরবস্তী বিস্ত তির জন্য দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মূলধন একাস্ত আবশ্ক। 

শিল্প ব্যবসায়ের, শ্রেণী ও ধরণ অনুযায়ী উপরোক্ত দুই রকম 
মূলধনের পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে । ' কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্চিং তদস্ত 
কমিটির হিসাব অনুসারে একটি ছোটখাট চা বাগিচা স্থাপন করিতে 
হইলে ৭॥ লক্ষ টাকা প্রাথমিক মুলধন: আবশ্যক । .চা বাগিচা 
স্থাপন করিবার পর প্রথমে বিক্রয় যোগ্য চা উৎপাদন করিতে ৫৬ 


ওনন্লোভ্জলীম্সভ। 


(কে, এন, 83458815388 ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ) 


"হিসাবে ব্যবহারের জন্য ৷ 


টাকার ' 





বৎসর সময় লাগে। 
কিন্ত এই সময়ে জমি খরিদ, বাড়ী ঘর নিৰ্ম্মাণ ও যন্ত্রপাতি, আসবাব- 
পত্র ক্রয়ে প্রভৃত মূলধন নিয়োগ করিতে হয়। চা বাগিচা সম্বন্ধে যাহা 


বলা হইল কয়লার খনি সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য । ভারতবর্ষে 
বাষিক ৬০ হাজার টন সিমেন্ট উৎপাদনের উপযোগী একটি কারখান। 
স্থাপন করিতে হইলে উহ্থার যন্ত্রপাতি ও জমি বাড়ী ইত্যাদির জন্য 
৪৮ লক্ষ টাঁকা নিয়োগ করা আবশ্যক। তাহা ছাড়া ১০ লক্ষ টাকার 
মত কাধ্যকরী মূলধনও প্রয়োজন । টেরিফ বোর্ডের বরাদ্দ হইতে 
জানা যায় একটি মাঝারি ধরণের চিনির কল স্থাপন করিতে ১৩॥ 
লক্ষ টাকার মূলধন দরকার । একটি দিয়াশলাইয়ের কারখানার জন্য 
৩০ লক্ষ টাকার মূলধন আবশ্ক। ২৩ লক্ষ টাকা যন্ত্রপাতি ও 
কারখানার সাজ সরগ্তামের জন্য এবং ৭ লক্ষ টাকা কাধ্যকরী মূলধন 
পাটকল, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
প্রভূত পরিমাণ মূলধন আবশ্যক হইয়া থাকে। এই মূলধনের বেশীর 
ভাগই আবার যন্ত্রপাতি বাড়ীঘর ও বিভিন্ন সাজসরপ্রাম ইত্যাদিতে 
ব্যয় করিতে হয়। এই ধরণের “ব্লক ক্যাপিটেল” দীর্ঘকালের জন্য 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তিতে আব থাকে। 
ধরণের মূলধন ছাড়া দেশে বড় শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিতে 
পারে না। 

কিন্ত বর্তমানে এদেশে এই ধরণের মূলধন সংগ্রহ করা নানা 
কারণে খুবই কষ্টকর । এদেশে লোকের হাতে যে টাকাকড়ি বিশেষ 


এই ৫1 বৎসর কোন লাভের আশা নাই. 





এই 


কিছুই নাই তাহা নহে। লেণেক বিশ্বাস করিয়া শিল্প ব্যবসায়ে উপযুক্ত - 


পরিমাণ টাকা নিয়োগ করিতে চায় না। ইহাই প্রধান অসুবিধা! 
আর সেজন্য দেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ গড়িয়া উঠিতে 
পারিতেছে না। যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান এপর্য্স্ত স্থাপিত হইয়াছে 
মূলধনের অভাবে তাহাদেরও বিস্তুতি সম্ভবপর হইতেছে না। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, একটি চা 
বাগিচা স্থাপন ও. পরিচালনা করিতে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন দরকার । 
কিন্তু অনেক ভারতীয় চা বাগিচার মালিকই ১০ লক্ষ টাকার বেশী 
মূলধন যোগাড় করিতে পারেন না। ফলে উচ্চ সুদে টাকা কর্জ 
করিয়া তাহাদিগকে মূলধনের অভাব পুরণ করিতে হয়। অধুনা 
স্থাপিত দিয়াশলাইয়ের কারখানা, সাবানের কারখানা ও বাজলার 
কাপড়ের কলগুলিতে মূলধনের এই অপ্রাচুর্য্য ও তাহার ফলে উচ্চ 
সুদে কর্জ গ্রহণের মারাত্মক গলদ খুবই লক্ষিত হইতেছে। 
ভারতবর্ষে শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে 
এইরূপ অস্ুবিধা লক্ষ্য করিয়া ইণ্ডাষ্টীয়াল কমিশন বহুদিন পূর্বে 
এদেশে ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনার জদ্য 
একটি কমিটি নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই 
পরামর্শ অনুযায়ী কোন কাৰ্য্যই হয় নাই । তৎপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদস্ত 
কমিটিও তাহাদের রিপোর্টে এদেশে ইণ্ডাষ্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে 
জোর সুপারিশ করিয়াছিলেন । কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট সেই সব 
সুপারিশ অনুযায়ী আজ পর্য্যন্ত কোন কাধ্যনীতি অবলম্বন করেন 
নাই। এদেশে শিল্পোন্নতি সাধনের জন্য লোকের দিক হইতে দাবী 
দাওয়া হইতেছে__কিন্ত শিল্পের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের নিমিত্ত 
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৩রা মার্চ, ১৯৪১] আর্থিক জগৎ 
উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা আজও হইতে- 
ছেনা ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় । 


জগতের প্রায় সকল উন্নতিশীল দেশেই শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘ 
মেয়াদী মূলধন সরবরাহের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 'উঠিয়াছে । 
ইংলগ্ডে যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে বিশেষ যত 
নেয় না বলিয়া ১৯৩৪ সালে- ইংলপ্ডে "ক্রেডিট ফর ইণ্ডাষ্টি লিমিটেড” 
নামে কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানী শিল্প কারখানার 
প্রয়োজনে ২ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মেয়াদে মূলধন সরবরাহের 
কার্্যভার গ্রহণ করে।- ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এই কোম্পানীর কিছু 
শেয়ার ক্রয় করিয়াছে এবং কিছু পরিমাণে এই কোম্পানীটির পরি- 
চালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। জাপানে ১৯০২ সালেই 
ইপ্তাস্্ীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ফিনল্যাণ্ডে ১৯৩৪ সালে 
€ কোটি ফিন্‌ দেশীয় মার্ক মূলধন লইয়া ইপ্তাষ্বীয়াল মর্টগেজ ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত হয়। অনুরূপভাবে হাঙ্গারীতে ন্তাশনেল হাঙ্গারিয়ান 
ইণ্ডাষ্টরীয়াল মর্টগেজ ইনষ্টিটিউট লিঃ; পোল্যাণ্ডে ন্যাশনেল ইকনমিক 
ব্যাঙ্ক অব পোল্যাণ প্রভৃতি গড়িয়া উঠে ।  জান্মীণীতেই সর্বপ্রথম 
ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্ক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের প্রচলন হয়। 'পরে ইউরোপের 
অন্যান্য দেশ তাহারই অনুকরণে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলে। 

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অনুকরণে আজ ভারতবর্ষেও উপযুক্ত 
সংখ্যক ইণ্ডাষ্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন । কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে একটি করিয়া 
ইণ্ডাষ্টীয়াল কর্পোরেশন স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছিলের্ন। কিন্তু নানা 
কারণে প্রাদেশিক সরকারসমূহ সেদিক দিয়া কোন কাধ্যতৎ্পরতা 
'দেখাইতে পারেন নাই । এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও সাহা- 


১০৬৩ 








(সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন ) 

নাই। ভারত সরকারও পূর্বে দেশলাই শিল্পকে সংরক্ষণন্ুক্ষের সুবিধা 
দিয়া কাঁচামালের সর্ত যে অপরিহাধ্য নহে তাহা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। অথচ কিছুদিন পূর্বে উহারা ভারতবর্ষে নাজীমাটা 
পাওয়া যায় না_-এই অজুহাতে ভারতীয় কাচ শিল্পকে সংরক্ষণশুক্ষের 
সুবিধা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। ডাঃ মাথাই বলেন যে কাচামালের 
অভাবই যদি কোন শিল্পকে সাহায্য না করিবার পক্ষে একমাত্র যুক্তি 
হইত তাহা হইলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প "অথবা! আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
০০০০০০০০১০৭ 
না। 

ফিস্ক্যাল কমিশনের তৃতীয় র্ত দির রক্ষণতুক্কের 
সুবিধা পাইবার পর প্রত্যেক শিল্পকে বাহিরের অনুরূপ শিল্পজাত 
দ্রব্যের সহিত সমানে সমানে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা. অঙ্জন করিতে 
হইবে বলিয়া কমিশন যে সর্ত দিয়াছেন ডাঃ মাথাই তাহারও প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কোন শিল্প কতদিনে এই 
অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে তাহা পুর্ব হইতে স্থির করা সম্ভব 
নহে। কাজেই গ্রবর্ণমেন্ট যদি পূর্ব হইতেই ৫, ১০ বা ১৫ বৎসরের বেশী 
সময় পর্য্যস্ত সংরক্ষণশুক্ষের সুবিধা দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা 
করিয়া বসেন তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠাতাগণ একটা অনিশ্চিত অবস্থা 
সম্মুখে লইয়া কাজ করিতে বাধ্য হইবেন এবং উহার ফলে দেশে 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হইবে । 

ডাঃ মাথাইয়ের ম্যায় অভিজ্ঞ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির 
এই সব যুক্তি যে অকাট্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহার 
এই সব কথার পরেও ভারত সরকার ভারতীয় সংরক্ষণনীতির. প্রয়োগ- 
পন্থার পরিবর্তন করিয়া ভারতে শিল্পোন্নতির পক্ষে যদি সাহায্য ন! 
করেন তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহায়িতভাবে প্রমাণিত হইবে যে 
উহারা ভারতের শিল্পোন্নতি ইচ্ছা করেন না। 


য্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দেশে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত সংখ্যক এক 


শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। | 
"আর দেশের ধনী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি সেবিষয়ে অবিলম্বে নিবদ্ধ হওয়া | 
প্রয়োজন । এদেশে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় | 


_ করিয়া শিল্প কারখানা পরিচালনা সম্ভবপর হইয়াছে। 
ইণ্ডাষ্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনও কঠিন নহে বলিয়া আমাদের ধারণ! । 


বাজারে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্কের || 
দেশের যৌথ ব্যাঙ্ক, বীমা | 


মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 
কোম্পানী ও দেশের লোক এই শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে 


পারিবে । সাধারণের নিকট হইতে দীর্ঘ মেয়াদী আমানত গ্রহণ |. 
শিল্প ব্যবসায়ীদের দারা এই ব্যাঞ্চের পরিচালক বোর্ড গঠিত হইবে। || 
বিভিন্ন শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিরা এ বোর্ডকে সাহায্য | 


করিয়াও উহার মূলধন বাড়ান যাইবে । উপযুক্ত 


করিবেন। এই ব্যাঙ্ক শিল্প প্র দীর্ঘদিনের মেয়াদে অর্থ 


দাদন করিবে। আর.সেই অর্থের নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্ক এঁ সকল (৪ রা 


কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে উপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিবে। 
সি ক 
শিল্প প্রতিষ্ঠান 
-প্রথমতঃ উহারা শিল্পের মূলধন সরবরাহ করিতে পারিবে । 


নিকট বিক্রয়ের ভার লইতে পারিবে। 
কোম্পানী সমূহকে বিভিন্ন বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ দিতে পারিবে। 


উপরোক্ত নীতিতে কাৰ্য্য চালাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় জান্মীণীতে ব্যাঙ্ক | 
ও শিল্প ব্যবসায়ের ভিতর একটা ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে | 


আর তাহার ফলে এ দেশে শিল্প ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ সমস্তারও 


একটা সমুচিত প্রতিকার হইয়াছে । আমাদের দেশে উপযুক্ত সংখ্যক A 
হইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিয়া শিল্পের মূলধন সম্পর্কে এরূপ একটা | 
দাড়াইয়াছে ! 


সুব্যবস্থা করা আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়া 


গুলিকে অনেক রকমে সহায়তা করিতে পারিবে। | 
দি য় bh রা 
উহারা যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার সাধারণের | 
তৃতীয়ত উহারা . শিল্প | 
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২ বি ভন সিকিউরিটির জামিনেই 

টাকা ধার দেওয়া হয় 

৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের 


রর 


উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয়| 








প্রকাশ ৰীমা সংশোধন-বিল আলোচনা করিবার অন্য যে সিলেক্ট 
কমিটি গঠিত হইয়াছে আগামী ৭ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে তাঁহার অধিবেশন 
হুইবে। শোনা যাইতেছে যে বাঙ্গলা হইতে শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত ও 
পশ্ডিত লক্ষমীকান্ত মৈত্র এই কমিটিতে আছেন। 

গত সপ্তাহে আমরা সার্টিফিকেট ফি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম ও 
নূতন ব্যবসায়ের পরিমাণে ফি ধার্য করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিয়াছিলাম ।' আমাদের মনে হয যে এই বিষয়ে শুদ্ধযাত্র বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করাই যঁথষ্ট নহে ;'পরন্ত ইহার পরিবর্তে কোন্‌ পদ্থা সুসঙ্গত ও 
সমীচীন হইবে তাহাও আলোচনা করা উচিত । আমরা বীমা-বিশেষজ্ঞগণেব 
সহিত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ্ইযাছি_ যে 
ত্যালুয়েশনের উদ্ধতের উপর নির্ভর করিয়া এই ফিএর হার স্থির কবা উচিত। 
অর্থাৎ, যে কোম্পানীর রূপ উদ্বৃত্ত বেশী তাহার সেই অন্থ্যায়ী বেশী ফি 
দিতে হইবে এবং যাহার কম তাহার ফিও সেই হিসাবে কম হইবে। 
বাহাদের, কোন উদ্বত্ত হইবে না, তাহাদের এই ফি দিতে হইবে না। 
ঠিক ষে ভাবে বৌনাস্‌ নির্ধারণ করা হয়, সেই ভাবে এই ফি-ও ধাধ্য করা 
হবে ; অবশ্য, ফি-এর.হার গবর্ণমেন্ট বাঁধিয়া দিবেন | কথা উঠিবে, যাহাদের 
ভ্যালুয়েশন এই বৎসরে হুইবেনা অথবা কয়েক বৎসর পরে হইবে, তাহাদের 
উপর কি ভাবে ফি বসান হইবে ? আমরা মনে করি যে সেই সকল ক্ষেত্রে 


গত ভ্যালুয়েশনের উদ্থ ত্ত অনুযায়ী ফি বসান যাইতে পারে; অথবা সেই. 


সকল কোম্পানীর নিকট হইতে নিম্নহারে সমান ফি চাওয়া যাইতে পারে। 

আমাঁদের এই পরিকল্পনার পক্ষে দুইটী গুরুতব যুক্তি আছে। প্রথম, ইহাতে 
যোগ্যতা অন্থুযাষী ফি চাওয়া হইবে ; ইংরাজীতে যাঁহাকে বলা যাইতে পারে 
equitable incidence 0f fee ; দ্বিতীয়তঃ, যদি ভ্যালুয়েশনের উদ্ধত্রের 
উপর ফি ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে সকল কোম্পানীই, বিশেষ কবিয়া নূতন 
কোম্পানীগুলি, ভ্যালুয়েশন আরও কড়াকড়ি করিয়া করিবেন। ইহাদ্বারা 
জীবনবীম! ব্যবসায়ের অশেষ মঙ্গল ছইবে। 

কিন্তু আমাদের মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই যুক্তিতে বিশেষ 
প্রভারাম্বিত হইবেন না।. তাহার প্রধান কারণ হিসাবে একজন জ্যাক্চুয়ারী 
আমাদের বলিলেন যে গবর্ণমেন্ট যদি এই নীতি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে 
অনেক স্থলেই তাহাদের কোন ফি প্রাপ্য নাও থাকিতে পারে; অর্থাৎ 
বহু কোম্পানীরই ভ্যালুয়েশনে উদ্ধত্ত না থাকা সম্ভবপর । অবশ্ত গবর্ণমেণ্ট 
নিশ্চয় মানিয়া লইবেন যে, যে সমস্ত কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনে উদ্ধত নাই, 
তাহাদের নিকট হইতে ফি দাবী করা অসঙ্গত ; কিন্ত যদি তাহারা এই পদ্থা 


গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে এই সকল কোম্পানীর নিকট. 


হইতে আরও নিম্ন এক ফি চাওয়া যাইতে পারে। : 


. বীমাআইন-সংশোধন বিলের খসড়ার ১৪নং প্যারাতে , বর্তমান 
আইনের ২৯নং ধারার ২ উপধাঁরার পর কয়েকটি লাইন নৃতন 
যোগ করিয়া দিবার প্রস্তাব হুইয়াছে। এই উপধারায় আদালতকে কোন 
কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনের বিরুদ্ধে বীমা সুপাণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ নাকচ 
করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওযা হইয়াছিল--অবশ্ যদি অভিযোগকারী কোম্পানী 
আদালতে প্রমাণ করিতে পারে যে স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অন্ায়। বীমা 
কোম্পানীর আদালতে আপত্তি জানাইয়া দরখাস্ত করিবার কোন সময় 
নির্ধারণ করা “ছিলনা এবং সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্টেরও কোন ভ্যালুযেশন 
রিপোর্টকে অগ্রাহ করিবার জন্য সময় নির্ধারিত ছিলনা । কিন্তু এই খসডা 
অনুযায়ী যে কয়টী লাইন যোগ করা হইতেছে, তন্বারা বীমা কোম্পানীর 
আপত্তি জানাইবার সময় .স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের .রায়দানের পর তিন মাসের 
মধ্যে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইতেছে । ইহার অর্থ এই যে স্ুূপারিণ্টেপ্ডেণ্ট 


যখন ইচ্ছা যে কোন ত্যালুয়েশন লইয়া প্রশ্ন তুলিতে পারিবেন অথবা! নাঁকচ- 
করিয়া দিতে পারিবেন । কিন্তু কোম্পানী যদি তাহার পব হুইতে তিন 
মাসের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত না করেন, তাহা হইলে তাহার আপত্তি 
করিবার পথ চিরকালের জন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ নিয়ম গঠন করা যে: 
অত্যন্তই অন্তায় তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। যদি স্থপারিন্টেত্ডে্ট একটা, 
ত্যালুয়েশনের চারি বৎসর পর আপত্তি তোলেন, তাহা হইলে কোম্পানীর . 
পক্ষে তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন হইবে; অন্যথায় ব্যয়াধিক্য 
হইবে। যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আপত্তি করিবার জন্ত সময় না বাধিয়া 
দেওষা হয়, তাহা হইলে রোনাস্‌ দিবা অপরিসীম  অস্থুবিধা হইবে বলিয়া! 
মনে করা যাইতে পারে। গ্ুপারিন্টেপ্ডেন্টের নিকট হইতে কোন জবাব 
আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। এমনও দেখা খ্িয়াছে ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট 
পাঠাইবার ছয় মাস কাটিয়া যাইবার পর সুপারিণ্টেণেণ্টের নিকট হইতে 
তাহার উত্তর আসে। সুতরাং বর্তমান আইনের ৪৯ নং ধারা অনুযায়ী 
যদি ইতিমধ্যে কোন বোনাস ঘোষিত হয়, এবং তাহার পরে ষদ্দি 
স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেই'ভ্যালুষেশন সম্বন্ধে আপত্তি জানান, তাহা হইলে উক্ত- 
কোম্পানীর বীমা-পত্র-গ্রাহকদের যে খুবই অন্বিধা হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

সকল দিক বিচার কবিয়া দেখিলে সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্টের আপত্তি জানাইবার 
জন্ত সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 


ক. ক্ষ % 


বীমা আইনকে সংশোধন করিয়া ক্রটিহীন করার যখন চেষ্টা হইতেছে, তখন" 
বর্তমান আইনের ২৭ নং এবং ২৯ নং ধারা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরিবর্তন 
না করা উচিত -হয় নাই। অন্তুমোদিত সিকিউরিটীর মধ্যে হেড্‌ অফিস 
বিল্ডিং অন্তর্গত হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং এতত্তির আরও কিছু কিছু. 
পসিকিউরিটী ইহার মধ্যে গ্রহণ করিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলনা । 
শতকবা ৫৫ ভাগের উপর সুদ উপাঞ্জনেব সম্ভাবনা ও রূপ কমাইয়া দিলে- 
কোম্পানী বাধ্য হইয়া বাকী ৪৫ ভাগকে বেশী সুদ উপার্জনের জন্ঠ - নিযুক্ত . 
করিবে এবং ইহার ফলে এই অংশের মূলধনের নিরাপত্তা কিয়দংশে কমিয়া 
যাইতে পারে। গবর্ণমেন্টের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে. সমস্ত মূলধনের: 
নিরাপত্তা বজায় রাখিষা আরও কিছু বেশী সুদ উপার্জন করিবার সুযোগ" 
কোম্পানীগুলিকে দিলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে না। শতকরা ৪৫ ভাগকে 
বিপদের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে এই ব্যবসায়ের লাভ হইবে। 

তাহার পর, পলিসি-দায়িত্বের শতকরা £* ভাগ নির্ধারণ করিবার ভন্ত' 
গবর্ণমেন্ট যে নিয়ম প্রয়োগ করিতেছেন, সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হইলে 
ভাল হইত। সমগ্র পলিসি-দায়িত্বের পরিমাণ হইতে মোট জমা ও পলিসি-খুণ' 
বাদ দিয়া বাকী টাকার ৫৫ ভাগ লশ্লী করা হইবে, অথবা দায়িত্বের মোট- 
পরিমাণের ৫৫ ভাগ হিসাব করিয়া লইয়া তাহা হইতে ,জমা ও পলিসি-খণ, 
বাদ দিয়া বাকী টাকা লঙ্গী ০০ এ প্রশ্নের উত্তর নির্ধারিত. 


হওয়া উচিত । 
এই খসডা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আরও কয়েকটি বিষয় আছে ;- 


কিন্তু তাহা অন্তগুলির সহিত তুলনায় অত্যন্তই অকিঞ্চিৎকর হওয়াতে তাহা 
লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা অন্ুতব করিতেছিনা। বর্তমান আইন 
ও খদডা পুজ্খামুপুজ্খভাবে পড়িলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে গবর্ণমেন্ট 
দেশবাসীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া বীমা ব্যবসায়ীদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন ; নচেৎ সকল উপায়ে শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল 
পরাইবার ব্যবস্থা করিবার এ চেষ্টা হইত না! গবর্ণমেপ্টের বোঝা উচিত: 
ছিল যে ইহার কলে শেষ অবধি জনসাধারণের এবং বীমাঁ-পত্র গ্রাহকগণের- 


i (১০৭০ পৃষ্ঠায় ‘দ্ৰষ্টব্য ) 











১৯৪* সালে ইৎলণ্ডের বহির্বাণিজ্য 
১৯৩৯ সালের তুলনায় ৯৯৪০ সালে ইংলণ্ডে ২১ কোটী ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড 


মূল্যের বেশী মালপত্র আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে মুল্যের দিক দিয়া 


আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৮৮ কোটী ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড । ১৯৪০ সালে 
ইহা শতকরা প্রায় ২৫ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া ১*৯ কোটী ৯৯ লক্ষ পাউণ্ড 
হইয়াছে। এই সময় মধ্যে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য শতকরা ৬ পাউণ্ড 
হিসাবে হাস পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ড হইতে মোট ৪৩ কোটি ৯৫ 
লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। আলোচ্য বৎসরে ইহা! 
হাস পাইয়া ৪১ কোটা ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে ফাড়াইয়াছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য 
* যে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইংলগ্ডের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত সরকারী 
তথ্যে পণ্যাদির আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ না দিয়া মাত্র উহাদের মুল্যের 
বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকে । 
১ ভারতে জাপানী বন্ত্রের আমদানী 
১৯৩৯-৪০ সালের দ্বিতীয়ার্ঘ অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ছয় মাসে জাপান হইতে ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণের অতিরিক্ত 
২১ লক্ষ ১৫ হাজার ১০ গজ বস্তু বেশী আমদানী হইয়াছে । ১৯৪*-৪১ সালের 
প্রথমার্দের জন্ঠ নিদ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে ইহ! বাদ দেওয়া হইবে। 
কৃষিপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি কল্পে ফোর্ড কোম্পানী 
যুদ্ধের ফলে আমেরিকা হইতেও কৃষিপপ্যের রপ্তানী উল্লেখযোগ্যরূপে 
হ্রাস পাইয়াছে এবং কোন কোন পণ্যের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । এই সমস্ত কৃষিপণ্য কিরূপে শিল্পে ব্যবহার করা যায় তজ্জন্ত 
ফোর্ড কোম্পানীর গবেষকগণ বহু পূর্ব হইতেই বিশেষ অনুসন্ধানে রত 
হইয়াছেন । মিঃ ফোর্ড স্বয়ং এই সমস্ত গবেষণা তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং 
কয়েকটা গবেষণা সফল হইরাছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইতিমধ্যে সোয়াবিন্‌ হইতে তৈল এবং বন্ত্রের উপযোগী তস্ত প্রস্তুত হইয়াছে 
এবং এই তন্তনিম্মিত একটা, পোষাক. মিঃ ফোর্ড বিশেষ গর্কের সহিত ব্যবহার 
করিতেছেন-। বিভিন্ন কৃষিপণ্য কৃত্রিম উপায়ে সেলুলয়েডের অনুরূপ 
নমনীয় পদার্থে পরিণত. করিয়! তাহা দ্বারা মোটর গাড়ীর বহ্রাবরণ প্রস্তুতের 
কার্ধ্যও কতক্টা অগ্রসর, হইতেছে। ইহা সফল হইলে খুব হাকা মোটর গাড়ী 
পাওয়া যাইবে । 
বিহার সুরাসার আইন 
আগামী ১লা মার্চ হইতে. বিহার গবর্ণমেন্ট পাওয়ার এলকোহল বা 
নুরাসার আইন কাধ্যক্রী করিবেন বলিয়া অন্থমিত হয়। এই আইনে 
মোটর গাড়ী চালনের পেট্রোলের সহিত চিনির কলে প্রস্তুত সুরাসার মিশ্রণ 
কাধ্যকরী করা হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিম বিহারের ছয়টা জেলাতে উক্ত 
আইন কাধ্যকরী করা হইবে। 
ভারতে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র 
বিগত জানুয়ারী, মাসে বৃটীশ ভারতে মোট ১ লক্ষ ২১ হাজার, ৫৩৪টা 
বেতারগ্রাহক যন্ত্রের লাইসেন্স চল্তি ছিল। ১৯৪০ সালে বুটাশ ভারতে এই 
লাইসেন্সের সংখ্যা ২৮,১০৭টী বৃদ্ধি পাইযাছে। জানুয়ারী মাসে ৪ হাজার 
৪০৭টী নৃতন লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। 
মাজাজে চীনাবাদাম চাষ নিয়ন্ত্রণ 
মান্রাঞ্জে চীনাবাদাম চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কষকগণকে চীনাবাদামের চাষ 
হাস করার অনুরোধ করিয়া মাদ্রীভ সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন । 
চীনাবাদামের পরিবর্তে অন্য কোন্‌, কোন্‌ ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে 
ভৎসম্পর্কে কষকগণকে উপদেশ দানের অন্ত গবর্ণমেণ্ট কষিবিভাগকে নির্দেশও 
দয়াছেন। 


নুতন ধরণের লাঙ্গল 

- ভূপাল রাজ্যের কৃষিবিভাগেরু ডিরেক্টর গম এবং অন্তান্ত রবিশহ্ত 
উৎপাদনের জন্য একটী নূতন ধরণের কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। 
ইহাতে একটা বসিবার স্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে বীজ বপন করারও একটা ছি্র- 
যুক্ত বন্ত্রআছে। এই লাঙ্গলের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে কর্ষণ 
ও বপনকাধ্য সমাধা করা যায় এবং ইহাতে কৃষিকার্ধ্যের ব্যয়ও প্রায় শতকরা 
৫০ ভাগ হ্রাস হইয়া থাকে বলিয়া যন্ত্রের উদ্ভাবক দাবী করিতেছেন। ইহার 
মুল্যও খুব বেশী নহে ; অধিকাংশ কুষকই "ইহা! ক্রয় করিতে সক্ষম হুইবে। 
দিল্লীর ইম্পিরিষেল এগ্রিকালৃচারেল ইনৃষ্টিটিউটের ডিরেক্টর এই লাঙ্গল দেখিয়া 
খুব প্রশংসা করিয়াছেন। ভুপাল রাজ্যে এই লাঙ্গলের সাহায্যে গম চাষ 
করিয়া পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ফসল পাওয়া গিয়াছে। 


ডিফেল এ্যাক্ট অনুযায়ী ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা 
সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরীর এক প্রশ্নের 
উরে সচিব ভার লাকী জানাইয়াছেন যে গত ফেরারী লালের 
মধ্যভাগ পথ্যস্ত বাঙ্গলায় ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া গ্যাক্ট অনুযায়ী ৯৩৩ জন লোক 


ধৃত হইয়াছে । 
ইন্ষুচাষীর বিপদ 

বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেশ্ট কর্ডুক বর্তমান যরশুমে যে পরিমাণ 
চিনি উৎপন্ন করা হইবে তাহা, অন্লহারে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় বহুপরিমাণ 
ইক্ষু অব্যবহৃত থাকিবে এবং ইহাতে ব্লকের গুরুতর আধিক ক্ষতি হইবে। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীবুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে 
শর্করাশিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের নির্দেশক্রমে পরিচালিত 
হইতেছে। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক চিনির কলের মাঁলিকদিগকে টাকা ধার দিয়া 
থাকে। সরকার যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেন্ট, 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক কিংবা চিনিরকলের মালিক সকলেরই লাভ বজায় 
থাকিবে একমাত্র ইক্ষচাবীই ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 





রিজার্ভ ব্যান্কের সিডিউলভুক্ত 
চলতি হিসাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা 
উদ্বত্তের উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ষাণ্াষিক 
সুদ ২২ টীকার কয হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বার্ধিক “শতকরা ১॥০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্য হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্ভে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
| স্থায়ী আমানত ১ বৎসর ৰা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা! সন্তোষজনক 
জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্ভে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও 
লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় করা হয়ণ ঝাঁক্প, মালের গাঠিরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ কর! হয়। 


শাখা: নারায়ণগঞ্জ 
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আর্থিক জগৎ 


[ ওরা মার্চ, ১৯৪১ 








ইত্লগ্ডে ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার 
ইংলগ্ডে টড ইউনিয়নের প্রসার সম্পর্কে বুটাশ মিনিত্রি অব লেবার 
গেজেটে ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত. ১১ বৎসরের নিম্নরূপ তথ্য, 


যুক্ত প্রদেশের কাচ শিল্প 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কাচ শিল্পের দিক দিয়া যুক্তপ্রদেশই 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। অ প্রদেশের ফিরোজাবাদ 


প্রকাশিত হইয়াছে :__ কেন্দ্র বিচিত্রধরণের কাচের চুড়ি তৈয়ার করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন 
ইউনিয়নের সংখ্যা সদস্ত সংখ্যা করিয়াছে । ও কেন্দ্রে বর্তমানে কাচের চুড়ি নির্ম্মাণের ৩১ টি কারখানা 
পুরুষ মোট রৃহিয়াছে। তাহাছাড়া যুক্তপ্রদেশে *কাচের বোতল ও কাচের শিশি 
(০০০) (০০০০) (০০০) প্রস্তুতের দুইটি কারখানা চলিতেছে । এইরূপ ধরণের আরও টির নৃতন 
১৯২৯ ১১৯৩৩ ৪০৫৬, ৮০২ ৪৮৫৮ কারখান! বর্তমানে নিন্মিত হইতেছে { ॥ 
বর বহু bo হি মোরাদাবাদের বাজয় নামক স্থানে ক্লাচ ফলক নির্মাণের যে কারখানা! 
সত TET বে ot আছে সেরূপ কারাখানা এসিয়া মহাদেশে আর নাই। যুদ্ধ আরস্ত ' হওয়ার 
ca Md il be টা? পর হইতে যুক্তপ্রদেশের কীচশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর' হুইয়াছে। 
রি? ১৫৮? বগি ৮. ন্ট বিশেষতঃ কাচফলক নির্মাণের কারখানাটির খুবই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
১৯৩৪ ১০৬৩ VEE bts ৪৫৯৭. ' গত ১৯৩৯ সালে ওঁ কারখানার তৈয়ারী ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার কাচ- 
১৯৩৫ ৯৪৯ ৪১৯০৬ ৭৬১ ৪৮৬৭ . ফলক বিক্রীত হইয়াছিল | ১৯৪০ সালে কাচফলক বিক্রয়ের পরিমাণ ৫ লক্ষ 
১৯৩৬ ১০৩৫ 8৪৯৫ ৮০০ ৫২৯৫ ১৮ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে | 
১৯৩৭ ৯০৩১ ৪৯৪৭ ৮৯৫ ৫৮৪২ | f Ee 
১৯৩৮ ১০২৩ ৫১২৭ ১৯২৫ ৬০৫২ চীন_ বাণিজ্য 
ও ৃ গত ১৯৩৯-৪০ সালের চীন-ভারত বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা, 
১৯৩৯ ১৪০০৭ ৫২৫৮ ৯৭৬ ৬২৩৪ টি ঞ বমর তারতবর্ষ রব বং সরের য় বেশী 
1. ৬ 
আসামের জমি বন্ধাকী ব্যান্ক 8 Ed 


, আসামের সমবায় সমিতি সমূহের রেজিস্রারের রিপোর্ট দৃষ্টে জান! 
যায় গত ১৯৩৭-৩৮ সালে এ প্রদেশে মোট €টি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। 
উহাদের মোট কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৮১ 
টাকা । শেয়ার বিক্রয় করিয়া, সাধারণের নিকট হুইতে ৩ বৎসর হইতে 
€ বৎসরের মিয়াদী স্থারী আমানত গ্রহণ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে কর্জ্জ লইয়া ও কাধ্যকরী মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল । ব্যাঙ্ক সমূহ 
এ কাধ্যকরী মূলধন হুইতে সম্পত্তি বন্ধকে কলষকদিগকে খণ দিয়াছিল। 


আধিক মন্দার জন্য নিয়োজিত অর্থ অনাদাধী হুইয়া পড়ায় বর্তমানে ' 


আসামের জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ দূরবস্থ! দেখা দিয়াছে । 


সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক ব্যয় 
সোতিয়েট পার্লামেন্টের সুপ্রীম কাউন্সিলে সম্প্রতি দেশরক্ষা 
বাবদ ব্যয় বৃদ্ধির কথা ঘোষিত “হইয়াছে | দেশরক্ষা। বাবদ 
এবার ৭,০৯০ কোটী রুবল ( এক রুবল প্রায় ২০ আনার সমান ) ব্যয় বরাদ্দ 
করা হইয়াছে । 
কবল। ১৯৩৯ সালে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয বরাদ্দ কবা হইয়াছিল প্রায় 
৪,১০০ কোটী রুবল। | 





গত বৎসর এন্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল ৫,৭০০ কোটা . 


তুলা এবং পাটের থলে প্রভৃতি চালান হইয়াছিল । ১৯৩৮-৩৯ সালে চীন 
দেশে ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৪ হাজার টন তুলা প্রেরিত 
হইয়াছিল! ১৯৩৯-৪* সালে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ 
২২ হাজার টন তুলা প্রেরিত হ্ইয়াছে। এবার চীন দেশে পাটের 
থলে এবং চট রপ্তানীর পরিমাণও যথাক্রমে ১৮ লক্ষ টাকা ও € লক্ষ টাকা 
পরিমাণে অধিক হুইযাছে 1 ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে 
মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা! ১৯৩৯-৪* সালে 
তাহা বাভিয়া ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা দ্রাডাইয়াছে। তবে ভারতবর্ষ হইতে 
চীনদেশে মাল আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর মত তত বৃদ্ধি পায় নাই। 
১৯৩৮-৩৯ সালে চীনদেশ ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল 
আমদানী করিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেস্থলে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার 
মাল আমদানী করিয়াছে! কার্পাস বন্ত্র, রেশমী বনজ ও কার্পাস সুতার 
দিক দিয়াই আমদানী কিছু বাঁড়িয়াছে। 

লণ্ডনে বিমান আক্রমণ ও ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কারীর সংখ্যা 

“ইকলমিষ্টে'র মতে বিমান আক্রমণ কালে লগ্ডন সহরের মাত্র শতকরা ১৫ 
58২45558855 
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দি ওনার গর | 
রা | Eliot ৫২৬৫ ‘টেলি :_দজ্বলনাথ” ॥ 
কোন্তানী লিমিটেড, ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
৬ মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত £ 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । ্ীবাহী তল বহিয়া : 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩২ হাঁরে লভ্যাংশ দিয়াছে। লী নাম টন' 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। af a দি রঃ রি ই 
! ০৯টি ক [J 33 22 জলরাজ্জন ৮১৩০০ 25 2 জলরশ্মি, ৭,১০০ 
£ Er rr EE 22 25 জলমোহন ৮১৩০০ 233 জনরতু ৬,৫০০ 
২ ৯১ স্্ | ? » জলপুত্র রত 2252 জলপদ্ম ৬১০০ 
i Nl ? +» জল্কুষঃ ৮১০৫০ » ১" জলমনি ৬,৫০০ 
্ 52112? জলদূত ৮,০৫০ জলবাল! ৩০০ 
= | 29 23 জলবীর ৮১০৫০ | i £ yt 
i ্‌ i # ‘ 3333 জলগ্ঙ! ৮১০৫০ 2522 | রা 2 
[] লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়__ : + » জলষমুনা Aone A হে ioe 
[] , বাঙ্গলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে এ » দলপালক a AS চিতা রহ 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব ' 22 জলজ্যোঁতি ০ রি ০০০ 
, অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । \ ভাডা ও অন্ন বিবরণের জন্ত আবেদন করুন :-- ্‌ 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ] ৃ ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ্রট কলিকাভা। 
৭22 হরর হি £ EEE ০ 
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বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন 
গত ১৯৩৮ সাপের তুলনায় ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশের খনিসযূ্ে 
“কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত ভাতে নিয়ে তাহার বিবরণ উদ্ধত করা 
হইল :- 
প্রদেশ 
_ আসাম 
. শবেলুচিস্থান 
ৰাঙ্গলী 
' “বিহার 
মধ্যপ্ৰদেশ ৮. 
উঃ পঃ সীমান্ত প্ৰদেশ ৮ 
উদিত | 
পাঞ্জাব 


১৯৩৪৯ ১৯৩৮ 


২,৭৪,৫২৮ টন ২,৬৭,৩০০ টন 


১৬,২১৩ ১৪,৩৮৮ ১ 
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১১৪৭,৮৪১৯৪৬ ১, ১১৫৩,৬২১৬০৪ ১) 


১৭১৪২)৮৩১ ১৬,৫৮)৬২৬ ১ 
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১,৮৪,০২৮ 
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২,৪৬,৬২,৭৮৮ টন ২,৫২,৭৬,৭৪৩ টন 


তাতশিল্প সম্পর্কে তথ্য নির্ণয় ' 
" তীতশিল্পের তথ্য নির্ণায়ক কমিটী প্রাদেশিক গবৰ্ণমেণ্টসমৃহের নিকট এক 
একটা প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিয়াছৈন। হস্তচালিত তাঁত ও তাতীর সংখ্যা এবং 
উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ সম্পর্কেই প্রধানতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে । 


চা রপ্তানীর অনুমোদিত হার 
১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালেব ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত একবৎসর 
মধ্যে টা-রপ্তানীব হার আস্তর্জাতিক চা কমিটী শতকরা ৯২২ ভাগ' হইতে 
৯* ভাগে হ্রাস করিয়া দিয়াছেন । 


অষ্টেলিয়ায় জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা 


অষ্ট্েলিয়ায় জাহাজ নির্মাণের সুব্যবস্থার জন্ত অস্ট্রেিলিযার সরকার একটা 
-রুমিশন গঠন করা স্থির করিয়াছেন। প্র কমিশন দেশের জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 


মোট 


-পযোগী জাহাজ নির্স্মাণেই অদূর ভবিষ্যতে বেশী রকম জোর দেওযা হইবে। 
তবে এ সঙ্গে বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণও চলিবে । আগামী ৪ মাসের মধ্যেই 
"১০ হাজার টন বাণিজ্য জাহাজ নিন্মাণের কার্ধ্য কার্যত: সুরু করা হইবে। 
এ জন্য আপাততঃ ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হইয়াছে। 


জাহাজড়ুবিতে মুতের সংখ্য! 
2 বর্তমানে যুদ্ধের প্রথম বৎসরে জান্মানী কর্তৃক বৃটীশ এবংট্ুঅন্তান্ত জাতির 
“যে সমস্ত জাহাজডুষি হইয়াছে তাহাতে সর্ব্মমেত মোট ৩৩২৭ জন লোক 
"প্রাণ হারাইয়াছে। 


ডা একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ ' 
টাকা |, চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ সুদ শতকরা 
৩1০ টাকা হইতে € টাকা পৰ্যন্ত৷ উপযুক্ত 
পিকিউরিটীতে টাকা ‘ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ7কলেজ ছাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ.ও বর্ধমান। 
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বাঙলার তাত শিল্প 
বিশ্বভারতীর অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগের সম্পাদক ডাঃ ঃ বীর সেন 


সম্প্রতি কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউদ্ডিয়ামের এক সভায় বাঙ্গলার তাত শিল্প 

সম্পর্কে একটা সুচিত্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, দেশের 

কুটার শিল্পসমূহের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে অব্যাহত রাখিয়াই যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা 

করা উচিৎ। কিন্তু এতদিন এদেশে যে রীতিতে কলকারখানা গড়িবার 

চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে এ স্থসঙ্গত নীতি রক্ষা করা হয় নাই। যে স্ব শিল্প 

আজও গ্রামের লোকদের ভিতর প্রচলিত রহিয়াছে এবং কুটার শিল্প হিসাবে 

যে সব শিল্প পরিচালন! করিয়া গ্রামের লোকেরা এখনও অর্থ উপার্জন 

করিবার চেষ্টা করিতেছে *আমরা দেশে সেই সব শিল্পের জন্ত কারখানা 

স্থাপনের উপর জোর দিতেছি। অপর দিকে যে শিল্প দেশে বিশেষ প্রচলিত . 
নাই এবং যে শিল্প নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা দরকার সেই সব শিল্পের 

কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে আমাদের চেষ্টা ও আগ্রহের অভাব লক্ষিত 

হুইতেছে। ভারতবর্ষের কুটার শিল্পগুলির মধ্যে তাত শিল্পই সর্বপ্রধান। 

কিন্ত নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সুচনা হেতু এই শিল্পে নিয়োজিত ' লোকের 

সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বাঙ্গলা দেশে গত ১৯০১ সালে তন্তবায়ের 

সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার জন। ১৯৩১ সালে তাহা কমিয়া ১ লক্ষ ৭২ 
হাজার জন দাড়ায়! এদেশের তাতিরা বর্তমানে যে সব বিশেষ অস্থবিধা তোপ" 
করিতেছে তাহার মধ্যে স্তা ও. রংয়ের ' দুর ল্যতা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ।' 
আজ দেশে যদি কম মূল্যে সুতা উৎপাদনের সুব্যবস্থা হয় এবং রং যদি 

সুপ্রাপ্য করিয়া তোল যায় তবে দেশের তাতিদের উপযুক্ত লাভের পথ প্রশস্ত 

হইতে পারে। কাজেই সুতা নির্ম্মাণের জন্ত ভাল শ্রেণীর কল গড়িয়া তোলা 

দরকার এবং গ্রপ কল যাহাতে ব্যাপকভাবে স্থতা রঙ্গাইয়া তাহা 

ভীতিদিগকে সরবরাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। তবে, 
গবর্ণমেপ্টের উৎসাহ ও প্রেরণা না পাইলে তাতিদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেষ্য 

লইয়া এরূপ কল গড়িয়া উঠার আশা কোথায় ? 


মিত্র মুখাঞ্জি এণ্ড C কোং 


্ছাপিত-_১৮৮৪ সাল 
ক যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
" পরামর্শ গ্রহণ করুন সন্ত 
হইবেন। ER: 

কোম্পানীর কাগজ বা |. 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে ' "টাকা খার দেওয়া 













বস্াদির জনপ্রিয়তার কারণ 

ব্যবহারেই. বোধগম্য হইবে? 
ম্যানেজিং এজেন্ট ₹_ 

পোঃ রা বার) 


১০৬৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ওরা মার্চ, ১৯৪১. 








ভারতে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা 
ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনারের গত ১৯৩৮ সালের 
রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় এ'বৎসর বৃটিশ ভারতে মোট ৬৬ লক্ষ ৮৫ হাজার 
১২০ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কয়েকটা প্রধান প্রধান রোগে ওর বৎসরে কি 
সংখ্যক লোক মারা গিষাছে নিম্নে তাহাব বিবরণ সঙ্কলিত হইল £-- 


রোগের নাম ১৯৩৭ সালে মৃত্যুসংখ্যা ১৯৩৮ সালে মৃত্যুসংখ7া 
কলের! ৯৯,০৫৪ ২,৩৬,১৪৩ 
পেগ ২৮,১৬৯ ১৭,৩৭১ 
বসস্ত ৪১৮১০ ৩৯,৮৪৪ 
ম্যালেরিয়া উর ১৫১৭৭১৮৬৫ 

' আমাশয় ও উদরামষ — ২,৯২,৪৭২ 
ক্ষয়রোগ ও শ্বাসরোগ 8,৮৭,৩১৯ ৫,৩৬,৬৪৯ 

মক্তবে অধ্যয়নার৫থাঁ হিন্দুছাত্রের সংখ্য! 


বাঙ্গলা প্রদেশে গত ১৯৩৮ সালের পর হইতে মক্তবে অধ্যয়নার্থী হিন্দু 
ছাত্রের সংখ্যা বাভিয়া চলিয়াছে। ১৯২৮ সালে ৩২ হাজার ১৪৯.জন 
হিন্দু ছাত্র মক্তবে পাঠ 'গ্রহণ করিত ; ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া 
৭৪ হাজার ৫০৬ জন হইয়াছে । রংপুর জেলায় ১৯৩৮ সালে মক্তবে অধ্যয়নরত 
হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৯৬০ জন। ১৯৪ সালে শ্রী সংখ্যা বাড়িয়া 
১৫ ছাজার ৬৯* জন হইযাছে। বলা বাহুল্য অন্ত ফুলের ব্যবস্থা নাই বলিয়াই 
অনেক হিন্দু ছাত্র যক্তবে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হইতেছে। 


বাজলায় শিশুমৃত্যু 
গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলায় মোট ২ লক্ষ ৮০ হাজার =২৩টী শিশু জন্মিবার 
পর মৃত্যুযুখে পতিত হুইয়াছে। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৭৪ জন 
জন্মিবার ১ মাস কাল মধ্যে, ৮১ হাজার ৬৪০ জন জন্মিবার ৬ মাস মধ্যে ও 
৪৪ হাজার ৮০৯ জন ছয় মাস হইতে ১ বৎসরের মধ্যে মৃত্যুযুখে পতিত 
হুইয়াছে। ১৯৩৭ সালে হাজার কর! ১৭৬২ জন শিশু এ ভাবে জন্মিবার 


পর প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে মৃত্যুসংখ্য! বাড়িয়া হাজার করা টল 


১৮৪-৭ জন দীড়াইয়াছে। 


যুদ্ধের জন্ঠ বর্তমানে বৃটেনের দৈনিক ব্যয় > কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের 
অধিক। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রথম প্রথম যত খরচ করা হইত ইহা 
তাহার প্রায় দ্বিুণ। দ্রুত জয়লাভ করিবার জন্ত বুটেনবাসীরা বাৎসরিক. 
অনেক বেশী ব্যয়ের জন্ও প্রস্তুত আছে বলিয়া মনে" হয়। পার্জামেণ্টের 
অনেক সদন্ত প্রতি পাউণ্ডে ১০ শিলিং করিয়া আয়কর ধার্য্য করার পক্ষপাতী । 


বর্তমানে প্রতি পাউণ্ড বাবদ ৮ শিলিং ৬ পেনি আয়কর আদায় করা হয়। এ 


' ইতিপূর্বে আর কখনও এত উচ্চহারে আয়কর আদায় করা হয় নাই। 


বৌম্বাইয়ে খণসালিশী আইন টা (ত্রিতলে) 
১৯৩৯ সালে বোম্বাই প্রদেশে কৃষিখণ সালিশী আইন পাশ হয়। গবর্ণ- ক টা 
মেণ্ট সম্প্রতি এই আইন কাধ্যকরী করার মনস্থ, করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ছি হ্‌ ীন্তরিত হইল। I 
মহাজন সম্প্রদায়ের একটা প্রতিনিধিদল গবর্ণরের'উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ দি সকলপ্রকার আদান প্রদান ও পত্রালাপ এখন হইতে এই | 
করিয়া এই আইন স্থগিত রাখার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। , প্রতিনিধিগণ ||| নূতন ঠিকানায় করিতে সকলকে অনুরোধ করা বাইতেছে। 


এই আইন স্থগিত রাখার যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটা 


উল্লেখযোগ্য ৷ 
খপগ্রহীতা। প্রস্তাবিত আইনে কষকদের খণের পরিমাণ হ্রাস হুইবে ; কিন্ত 


সহরের অধিবাসীদের নিকট এই সমস্ত পল্লী মহাঁজনদের খণ হাস করার না 


কোনরূপ প্রস্তাব নাই। 


কলিকাতায় গ্যাসমুখোস নিৰ্ম্মাণ | 


গত কয়েকমাস যাবত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক লক্ষ লক্ষ গ্যাসমুখোস এবং & 


শ্বাসজালি ক্রয় করা হইতেছে । কলিকাঁতার দুইটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 


আংশিকভাবে এই সমস্ত সরবরাহ করিতেছে ‘এবং একটী সরকারী কারখানায় ্ 


এই সমস্ত মুখোস)ও শ্বাসযন্ত্রের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইতেছে। 


তাহাদের মতে পন্থী অঞ্চলের মহাজন নিজেও কৃষক এবং | 


আসামে সমবায় ব্যাঙ্কের কাধ্যনিয়ন্ত্রণ 

আসাম গ্বর্ণমেন্ট যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও' 
পল্লীষণদান সমিতি সমুহের নিয়মাবলীর সংশোধন করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান, 
সমূহকে উহাদের গৃহীত খখণ এবং আমানতের একটা আম্কপাঁতিক 
অংশ নগদ কিংবা সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য সম্পত্তিতে 
নিযোজ্িত রাখিতে হুইবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবিত 
বিধানগুলি এইরূপ 3. (১) ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধণীয় মোট স্থায়ী 
আমানত বা খণের শতকরা ২৫ ভাগ। লিখিত ভাবে যে সকল আমানতা 
ও খণের সময় বৃদ্ধি করা হইবে তাহা! ধরা হইবে না। (২) মোট সেভিংস 
আমানতের শতকরা ৩৩ ভাগ এবং (৩) চলতি হিসাবে রক্ষিত আমানতের 
শতকরা ৬০ ভাগ এরূপ ভাবে নিয়োজিত রাখিতে হুইবে যে উহ! অবিলম্বে 
নগদে পরিবর্তৃণ করা সম্ভব হয়। নিম্নরূপ যে কোন ভাবে উহা নিয়োজিত 
রাখা যাইতে পারে। (ক) নগদে অথবা ব্যাক্কে, বা সমবায় বিভাগের 
রেজিষ্্রারের অনুমোদিত মহাজনদের নিকট, (খ) পোষ্ট অফিস ক্যাস। 
সার্টিফ্িকেটে কিংবা সরকারী খপ পত্রে, (গ) পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে | 

শাসন কাধ্যে ব্যয় সঙ্কোচ 

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ নূর আমেদের এক প্রশ্নের উত্তরে 
অর্থসচিব মিঃ এইচ এস সুরাবদ্দী জানাইয়াছেন যে গত ১৯৩৭ সাল হইতে 
আরম্ভ করিয়া গত-১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্ধ্যস্ত বাঙ্গলা সরকার শাসন 
কার্যের নানা দিকে ৪ লক্ষ ২ হাজার ৩৬৬ টাকা পরিমাণ ব্যয়-সঙ্কোঁচ 
করিয়াছেন। 


ইলণ্ডে মাখনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
আগামী ১০ই মার্চ হইতে ইংলঞ্ডে মাখন নিয়পের কডাকড়ি আরও বৃদ্ধি 
করা হইবে। বর্তমানে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে ৮ আউন্দের অধিক 
মাখন ব্যবহার করিতে পারেনা | ১০ই মার্চ হইতে ইহার পরিমাণ ৪ 
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ফেডারেল ইণ্ডিয়। 


এ্তিনওল্েন্ল ক্কোং হিও 








৩রা মার্চ, ১৯৪১ ] 


ডিফেন্স সেভিং 











১০৬৯ 








ভাকা| জ্ঞ সান 


পোষ্ট অফিসে চার আনা, আট আনা এবং এক টাকা মূল্যের 
সেভিংস ষ্ট্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং বিনামুল্যে একটি 
কার্ড পাওয়া ষায় । 


ফ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ওপর জমাতে 


থাকুন। কার্ডে দশটাকা মূল্যের ষ্যাম্প জমলে পোষ্ট 


অফিস থেকে এই কাডে বদলে একটি দশ টাকা মুল্যের 
. ডিফেন্দ সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। 
_ আপনার হয়ে টাকা উপায় করতে থাকবে | 


এই সার্টিফিকেট 


আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন 





বিক্রয়কর সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের অনুসন্ধান 

‘ইউনাইটেড প্রেসের, সংবাদে প্রকাশ যে বিভিন্ন জেলায় কত সংখ্যক 
ব্যবমায়ী ও শিল্পগ্রতিষ্ঠানের মালিকের বিক্রয়কর ধার্ধ্যযোগ্য সর্বনিয্ আয় 
আছে তৎসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার অন্ুসন্ধানপূর্ববক তথ্যতালিকা সংগ্রহ - 
করিতেছেন। অর্থবিভাগের স্পেশীল- অফিসার মিঃ ই, ডব্লিউ হল্যাও ইতি- 
মধ্যে হাওড়াহাট পরিদর্শন করিয়া তাতের কাপডের ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । মিঃ হল্যাও শীঘ্রই এই সম্পর্কে যশোহর পরিভ্রমণ 
করিবেন । 


বৃত্তিকরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ 


ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই ব্যবসাবাণিজ্য ও পেশীর উপর প্রাদেশিক 
সরকার বৃত্তিকর ( কেন্দ্রীয় আম্নকবের অতিরিক্ত হিসাবে) আদায় করিয়া 
থাকেন। এই বৃত্তিকরের সর্বোচ্চ পরিমাণ সকল প্রদেশেই ৫০২ টাকায় 
নির্দিষ্ট করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজেব মিঃ এফ. ই জেমস্‌ কেন্দ্রীয় পরিষদে 
একটা প্রস্তাব উ্থাপনের নোটাশ দিরাছিলেন। বড়লাট এই বিল উত্থাপন 
করিতে সন্মতি দিয়াছেন । 


ইংলণ্ডে রেলপথসমূহের আয় 


১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ইংলগের প্রধান প্রধান রেলপথ 
সমুহের আ্বাষ সরকারী আদেশক্রমে একটা নির্দিষ্ট তহবিলে জমা করা হইতেছে।, 


১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্র তহবিলের হিসাবে প্রকাশ বে এই . 


বাবত সমগ্র বৎসরে মোট. ২৪৭,৯৯২,০০০ পাউণ্ড আয, ২০৩,৪০০,০০০ 
পাউণ্ড ব্যয় এবং ৪৪,৫১২,০০০ পাউণ্ড নীট লাভ হুইয়াছে । 
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পাঞ্জাবে জমি হস্তান্তর আইন 
কৃবকের জমি যাহাতে অকৃষকের হাঁতে ন! যাইতে পারে এবং অক্বযক 
বেনামীতেও কৃষকের জমি যাহাতে দখল না কবিতে পারে এই উদেশ্যে 
কিছুকাল পূর্বে পাঞ্জাবে পাঞ্জাব জমি হস্তান্তর নামে এক আইন পাশ হয় । 
অকৃষক কর্তৃক বেনামীতে কৃষকের জমি ক্রয় বেআইনী করিয়া এই আইনের 
সংশোধন হয়। সম্প্রতি পাঞ্জাব হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ এই বেনামী 
সম্পৰ্কিত ধারা প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতাবহিভূ্তি বলিয়া রায় 


দিয়াছেন। % 
আই, সি, এস্‌ কর্ম্মচারীর সংখ্য! 
সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে প্রকাশ পায় যে বিগত ১লা৷ 
জানুয়ারী তারিখে আই, সি, এস কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ছিল ১২০৫ । তন্মধ্যে 
৫৮৫ জন ইউরোপীয় এবং ৬১৭ জন ভারতীয় । ভারতীয় আই, সি, এসগণের 
মধ্যে “লিষ্টেড্‌, পোষ্ট” এবং অঙ্তান্ত শ্রেণীর কর্মচারী সংখ্যাও অন্ততুক্তি 


আছে। 
জামাইকা হইতে ইংলণ্ডে কারিগর প্রেরণ 
ইংলগ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্ত উপনিবেশসযূহ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর 
কারিগর সংগ্রহ কর! হইতেছে। জামাইকা হইতে ইতিমধ্যেই ৪৯ জন 
কারিগর ইংলণ্ডে পৌছিয়াছে। 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব স্তার জেরিমী 
রেইজম্যান ভারত সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের ৰে বাজেট উপস্থিত 


করিয়াছেন নিশ্নে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। 


১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত বাজেট £__আয়--১০৩ কোটি ৭১ লক্ষ 
টাকা; ব্যয়--১১২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ; ঘাটতি ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাক1। 

১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক বাজেট £__আয়--১০৬ কোটি ৩৯ লক্ষ 
টাকা ) ব্যয় ১২৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ; ঘাটতি ২০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাঁকা। 


১৬৭৬ | 





আর্থিক জগৎ 


[ ওরা মার্চ, ১৯৪১ 





পাঞ্জাব সরকারের বাজেট 

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে পাঞ্জাব 
সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থাপিত করা হইয়াছে আলোচ্য 
বৎসর ১২ কোটা ৬০ লক্ষ টাকা আয়, ১২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং 
৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হুইয়াছে। ব্যয়ের খাতে 
চলতি বৎসরের তুলনায় ১৭ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ ধরা হইয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরে যে সমস্ত নৃতনা'ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে তন্মধ্যে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক 
সত্তাব স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা বিশেষ উদ্লেখষোগ্য |. 

কলিকাত। ইমৃপ্রত্ভমেণ্ট ট্রাঞ্রের'বাজেট : 

কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বিগত অধিরেশনে ট্রাষ্টের চৈয়ারম্যান্‌ 
১৯৪১-৪২ সালে আয়ব্যয়ের যে আনুমানিক বরাদ্দ উপস্থিত. করিয়াছেন 
তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে মূলধন এবং সাধারণ আয় (ট্যাক্স ইত্যাদি) 
বাবত যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ ৩৯ হা্ার টাকা এবং৪ ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আদায় 
হইবে! এ বৎসর জমি খাস বাবত আনুমানিক ব্যয় ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ইপ্জি- 
নিয়ারিং বিভাগের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । আলোচ্য বৎসরের প্রথমে 
মজুদ তহবিলের পরিমাণ থাকিবে ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। চলৃতি 
বৎসরের প্রথমে ইহার পরিমাণ ছিল ৬৮ লক্ষ টাকা। 

করাচী পোর্ট ট্রাঞ্টের বাজেট: 

করাচী পোর্ট ট্ণাষ্টের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে মাত্র ১৯৯ টাকা 
" উদ্ধ ত্ত হইবে বলিয়া অন্থমিত হুইয়াছে। চলতি বৎসরে সংশোধিত হিসাব 
মত ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৯২ টাকা ঘাটতি হইবে। আলোচ্য বংসরের 
আয় এবং ব্যয় ধর! হইয়াছে যথাক্রমে ৬৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং ৬৬ লক্ষ 


৬৭ 
২৭! সিল্ধু সরকারের বাজেট 
গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী অর্থ-সচিব খান বাহাদুর আল্লাবন্স সিন্ধু ব্যবস্থা পরি- 
ষদে সিন্ধু সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন। 
উহাতে আগামী বৎসরের হিসাবে ৪ কোটী ৩৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা আয় 
ও ৪ কোটা ৩৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাক! ব্যয় ধরিয়া শেষ-পধ্যন্ত ১ লক্ষ টাকা 
উদ্ধত্ত থাকিবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। আগামী বৎসরে ৯ লক্ষ ৯৭ 
হাজার টাকার নগদ তহবিল লইয়া কাৰ্য্য সুরু করা হইবে। 
ূ সীমান্ত প্রদেশের বাজেট 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকার ১৯৪১-৪২ সালের ষে বাজেট 
প্রস্তুত করিয়াছেন. তাহাতে আগামী বৎসরে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা আয এবং ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে।. 
৬৪ ছাঁজার টাকা ব্যয ধরা হুইয়াছে। 
পরলোকে রাজা জানকীনাথ র রায় 


প্রেমটাদ জুট মিলের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ভাগ্যকুলের রাজা 


ভ্রানকীনাথ রায় গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাহাব কলিকাতাস্থ শোভাঁবাজার 
ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২৫৫ সনের ২২শে পেঁষ জন্মগ্রহণ 
করেন। স্বগীয় প্রেমচাদ রায় তাহার পিতা ছিলেন। বা] শ্রীনাথ-রায় 
তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন এবং রায় বাহাদুর সীতানাথ রায় তাহার 
কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। লবণ ও চাঁউলের .কারবার করিয়া রায় পরিবার 
প্রথমতঃ প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। পূর্বে তাহাদের লবণের -ব্যবসায 
একচেটিয়া কারবার ছিল। কলিকাতায় নীলামে লবণ খরিদ করিয়া পূর্বব- 
বঙ্গের বিভিন্ন গঞ্জে প্রেরণ করা হইত এবং সেই সকল স্থান হইতে চাউল 
ক্রয় করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হইত । 
স্বাধীনচেতা ও তীক্্রধী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন:। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে 
-স্বদেশীয়দের আত্ম-প্রতিষ্ঠা তাহার বিশেষ কাম্য ছিল।- ১৮৮৫ সালে ভারতীয় 
' রাষ্্ীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইলে জানকীনাথ ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সীতানাথ 
বেঙ্গল ন্কাশনাল- চেম্বার অব কমাস “স্থাপনে উদ্যোগী হন] তিনি ইষ্ট বেঙ্গল 
রিভার ষ্টিম সার্ভিস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধুনালুপ্ত বেঙ্গল স্তাশ- 
নাল ব্যাঙ্ক গঠনের জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। পুত্রগণ ও কনিষ্ঠ 


ভ্রাতার পুত্রগণের সহায়তায় তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রেষটাদ জুট মিল 
প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম পাট কল। 


সেচ কাধ্যের জন্ত আগামী বৎসরের হিসাবে ৩ লক্ষ ঘন 


রাজা জানকীনাথ ব্বসাক্ষেত্রে | 


| 
EXCHANGE OFFICIAL YEAR BOOK. India’s completest 











( বীমা ' প্ৰসঙ্গ ) 

ক্ষতিই হইবে; কারণ যাহারা এ্রঁতারণ!] করিতে চাহিবেন, তাহাদের আইন 
করিয়া সাধু সান্সানও চলিবে না__অথবা তাহাদের প্রতারণা করিবার পথও 
বন্ধ করা যাইতে পারে নী । এই সকল নিয়ম কাম্গুনের ফলে প্রিমিয়াম-হার 
অচিরেই বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে জনসাধারণের 
লাভ হুইবে, না, লোকসান হুইবে__ইহা বিবেচ্য। . ইহারই মধ্যে 
বিনা-লাত-পলিসি প্রায়শঃই বিরল হইয়া গিয়াছে কারণ এইরূপ পলিসির 
যে প্রিমিয়াম আজকাল হইবে তাহাতে উহার বিক্রয় বিশেষ হইতে পারে 
বলিয়া মনে হয় না । ' গবর্ণমেপ্ট যদি জীবন বীমা ব্যবসায়ের প্রসার চাঁহেন, 
যদি সাধারণের মধ্যে সঞ্চয়-ইচ্ছা ক্রমশ: বাড়িয়া. চলে ইহাই কামনা করেন, 
তাহা হইলে শুদ্বমাত্র নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া না চলিয়া যাহাতে 
কোম্পানীগুলির মঙ্গল হয়, তাহাদের আয় বদ্ধিত হয়, তাহারই উদ্দেস্তে আইন 
প্রণয়ন করুন। প্রথম যখন ১৯৩৬-৩৭ সালে বীমা -আইন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 

পরিষদে আলোচিত হয়"এবং ' ম্যানেজিং এজেন্সী রহিত করিয়া দেওয়া হয় 
ও কমিশনের হার বাধিয়া দেওয়া হয়, তখন বলা হইয়াছিল যে ইহা-দ্বারা বীমা 
কোম্পানীগুলির খরচ কমিবে এবং সেই হেতু লভ্যাংশ বাড়িবে। কিন্তু বৎসর 
ঘুরিতে না ঘুরিতে সমস্তই পরিবত্তিত হইয়া গেল। কোম্পানীর প্রয়োজনীয় 
কোন সংবাদ অথবা সাহায্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছে 
না বলিয়াই শোনা যাইতেছে; অথচ কোম্পানীদের অস্থবিধাজনক নিয়ম 
একটার -পর একটা প্রস্তুত হুইতেছে। গবর্ণমেন্ট ৰীমা-ব্যবসায় পরিচালক 
দিগকে বিশ্বাম করুন এবং বীমা-ব্যবসায়ের যথার্থ ই কল্যাণকর পন্থা গ্রহণ 
করুন, এ আমরা প্রার্থনা করি। 


বোর্ড অব ডিরেক্ীস 
১। খাঁন বাহাদুর এম, এ মোমিন, সি, আই, ই, ৰ 
এক্স চেয়ারম্যান কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট | 

২। রায় বাহাদুর এস, পি মজ্তুমদার, অবসরপ্রাপ্ত ডিট্্রী সেশন জজ || 
৮2885 


INVESTORS’ 


A. R. P. 


That is what they call the CALCUTTA STOCK 


and most authoritative work of reference on Investments. 
It will help you to ward off the risks and dangers of bad 
investments. Contains full particulars relating to all stocks 
and shares quoted on the Stock-Exchange. 1941 FEFdition to 
be ready in March. ' Over 650 pages. Price Rs. 10/- per copy. 
Special prepublication price Rs. 7/8]- if booked with remit- 
tence in advance before Ist March, 1941. Postage Re. 1/4/- 
extra. Add 4 annas extra on outstation cheques. 


Order from the Secretary, 


| “Calcutta Stock Exchange Association, Ltd. 
7, LYONS RANGE, CALCUTTA. | 
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৩রা মার্চ, ১৯৪১ ] 


বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট 
বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের পুনর্গঠন সম্পর্কে সম্প্রতি শিল্প বিভাগের 
'ডিরেক্টার মিঃ এস্‌ সি মিত্র এবং বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির কষিটার মধ্যে 
আলোচনা হুইয়া গিয়াছে । সমিতির সদস্তগণপরিচালিত কাপডের কলের 
চাকুরী সম্পর্কে ইনস্টিটিউটের ছাত্রদিগের 'দাবী অগ্রগণ্য হইবে এই 
'সর্তে ইনস্টিটিউটের পরিচাঁলকবোর্ড, দির্বাচন এবং পরীক্ষা বোর্ডে কল- 
মালিকসমিতির উপবুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ কবা "হইবে এরূপ প্রস্তাব 
স্থইয়াছে। কলমালিকসণ্মতি ইনষ্রিটিউটের গবেষণা এবং রঞ্জনবিভাগেরও 
সহায়তা লাভ করিবেন। প্রকাশ, এ সদস্তগপ উপরোক্ত প্রস্তাবে 
সন্মত হইয়াছেন। 
ব্বটিশ EE চাঁ-ক্রয়ের পরিকল্পন! 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট ১৯৪১ সালে ৪৭ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা-ক্রয় করিবেন 
বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা কর৷ হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে ২৭ কোটী ২* লক্ষ 
পাউণ্ড, সিংহল/হইতে ১৩ কোটী ৮* লক্ষ পাউণ্ড, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে 
৪ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, বৃটীশ পূর্ব-আফ্রিকা হইতে ২ কোটী ৭০ লক্ষ 
পাউণ্ড এবং অন্তান্ত দেশ হইতে বাকী চা ক্রয় কর! হইবে। 
ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনাষ্টটিউট 
কলিকাঁত। কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা সম্প্রতি. বীমার দালালদের 
উপর লাইসেন্স ফি ধাধ্য করিয়া নোটাশ প্রদান করিয়াছেন। তৎসম্পর্কে 
ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেম্ন ইনষ্টিটিউট মেয়রের নিকট একখানি স্বারকলিপি প্রেরণ 
করিয়াছেন। ইনষ্টিটিউটের রক্তব্য এই যে কলিকাতা সহরে বীমার 
দালালদের জনপ্রতি গড়পড়তা আয় বাধিক ৮৭২ টাকার বেশী নহে। এই 
আয়ের উপর বাধিক ২৫২ টাকা লাইসেন্স ফি দিতে হইলে বীমার 
দাপালগণের উপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হইবে এবং ইহার ফলে অনেকেই 
" বীমার দালালী ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। বীমার দালালগণের 
উপর যাহাতে অবিচার না হয় তজ্জন্য ইনষ্টিটিউট এই প্রসঙ্গে মেয়রকে 
অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি যেন এই সম্পর্কে মিউনিসিপাল আইন 
সংশোধনের অন্ত বালা সরকারের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করেন। 
ইণ্াণ গ্রপ কনৃফারেন্ের ব্যয় 





কেন্দ্রীয় পরিষদে স্তার জিয়াউদ্দিন আহঙ্মদের প্রশ্নেব উত্তরে স্তার 
জাফরুল্লা খ! জানাইযাছেন যে ইষ্টার্ণ গ্রপ কন্ফারেম্স বাবত যোট ২ লক্ষ 


১৫ হাজার টাকা ব্যয় হুইয়াছে। কেন্দ্রীষ সরকার এই ব্যষভার বহন 


বেন। 
প্রোর্ঁ ডিপার্টিমেণ্টের অডণর 

১৯৩৯ সালের ১ল! সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যস্ত 

ইন্ডিয়ান ষ্টোস“ডিপার্টমেন্ট এবং কন্ট্ান্টদ্‌ ডিরেক্টরেট কর্তৃক মোট ৮১ কোটী 

টাক' মূল্যের যালপত্রের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এত্দ্যতীত সরবরাহ 


আধিক জগৎ - 





১১৭১ 





ভারতে ইক্ষুর চাষ 

- গত ১৯৩৯-৪* সালে ভারতবর্ষে ৩৬ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে 
ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিষা অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের শেষ 
সরকারী বরাদ্দে এবার-সে স্থলে €& লক্ষ ৪৯ হাজার একর জমিতে ইক্ষু 
চাষ হইয়াছে বলিয়া (শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি) ধবা হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ 
সালে ইক্ষু হইতে সম্ভবপর গুডের উৎপাদন ৪৬ লক্ষ ৬২ হাজার টন অনুমিত 
হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার টন গুড় উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া (শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি) অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে কি. পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ 
হইয়াছে এবং শেষ পধ্যন্ত রি পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে 
নিয়ে তৎসম্পর্কিত বিবরণ প্রদত্ত হইল :- 

- প্রদেশ, আবাদী জমি ' উহ 


(একর) 1 (টন) 
বুক্তপ্রদেশ ২৫,৩৯৪,০০০ ২৮,৬৪,০০০ 
পাঞ্জাব 


৫)১৪৭১০০০ 8,৬৭,০০০ 

বিহার ৫১০৮১০০ ০ ৫,১৭,০০০ 
বাল! ৩,৩১,০০০ &,৩২,০*০ 
বোম্বাই ৯১৫ ০১০০০ ৩,৭৫,০০০ 
১,৬২, *০০ 
৬,০০০ 


6,৮২,০০০ 
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মোট 


আমরা নিম্নলিখিত এবং অনেক প্রকার স্শ্বাহ্কর 


ড্রুল্ব্য ভিন আমাদের কারখানায় প্রস্তুত করি। 


এই সকল দ্রব্যগুলি, বিলাতি এবং আমেরিকান দ্রব্যের 
সর্ববাংশে সমকক্ষ এবং দামও অস্ত] । 











বিভাগের টিথার ডিরেক্টরেট কর্তৃকও এই সময় মধ্যে ২ কোটা টাকা মূল্যের. |' | | 


"ভারতবর্ষ জাত কাঠের অর্ডার দেওষা হইয়াছে । 


জাপ-সোভিয়েট অর্থ নৈতিক চুক্তি 
সাইগণ রেডিয়োতে ঘোষণ! করা হইয়াছে যে সম্প্রতি মস্কো সহরে 
জাপান এবং সোভিয়েট কুশিয়ার মধ্যে একটী অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত 


| 
ভারতীয় কয়লাশিল্পে মন্দার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া কি উপায়ে এই 
মন্দা দূরীভূত এবং কয়লাশিল্পের অন্তান্ত সমস্তার সমাধান হইতে পারে 
তদুদ্দেস্তে একটা অনুসন্ধান কমিটী নিযোগ করার জন্ঠ ইণ্ডিয়ান মাইনিং 


ফেডারেশন ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগকে অনুরোধ করিয়া একটী : 


স্বারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন! 


রর ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আয় 
বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত সযয় মধ্যে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আয় 


পুর্ব্ববৎ্সরের এই সময়ের তুলনায় ৪৩ লক্ষ ৩ ছাজার টাকা অর্থাৎ শতকরা 


৭.৯৪ ভাগ বেশী হইয়াছে! 








অফিস ও কারখানা :_পাঁণিহাঁটি__২৪ পরগণা, কেলিকাতা) 


শোরুম :--১২নং চৌরঙী, ৮৬নং কলেজ ষ্রী, কলিকাতা । 











ক্কোস্পপান্নী শঅসঙ্গ 





ইপ্ডিয়া। মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ 

সম্প্রতি ইত্তিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটা লিমিটেডের গত ১৯৪০ 
সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এ ব্বিরণী দৃষ্টে জানা যায় এ বৎসর 
কোম্পানী ১ হাজার ৩১৩টি পিসিতে মোট ৫ লক্ষ ৬২ হাজাব ৩৭৫২ 
টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব বৎসরের তুলনায় এবার 
কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাপ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের 
অন্ত দেশের বীমা ব্যবসায়ের সম্মুখে বর্তমানে একট! প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট 
ছইয়াছে-| এই অবস্থাতেও এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ এবাব 
- উল্লেখযোগ্যনূপ বাডিয়াছে ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। 

গত ১৯৪০ সালে প্রিমিয়াম বাবদ ৬৪ হাজার ১৫১২ টাকা, দাঁদনী 
তহবিলের সুদ বাবদ ২ হাজার ২৭২ টাকা অন্তান্ত ও ধরণের আয় লইযা 
(কোম্পানীর মোট আয় হয় ৬৭ হাঞ্ডার ৮৯৭২টাকা। এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৪ 
হাজার ৬৫২২ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৫২৭২ টাকা দাবী হধ। কার্য্য- 
পরিচালনা বাবদ ব্যয় করা হয় ৪৬ হাজার ৭৫০২ টাকা । অন্তান্ত খরচ 
বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে স্তত্ত বরা হয়| বৎসরের 
প্রথমে এ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪£ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে 
তাহা বাড়িয়া ৬* হাজার ১১৯ এ টাকায় দাডায়। 

বর্তমান কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়া মিউ- 
চুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটার মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৬৩ 
হাজার ৩৫৯২ টাকা । ও দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে 
যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান'প্রধান. দফাগুলি এইরূপ £_কোম্পানীর 


পলিসি বন্ধকে দাদন ২ হাজার ৯৯৪২ টাকা, সরকারী সিকিউরিটা ২৬ হাজাব 


টাকা, হাওড়া পুল ডিবেঞ্চার ৩ হাজার টাকা, সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 
সিলভার জুবিলী বু ২ হাজার ৪৮০২ টাকা । হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪ হাজার 


১৪৭২ টাকা, আসবাব পত্র ১০ হাজার ৪৩৫২ টাকা | এই সমস্ত বিববণ . 


দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিযাই বুঝা 
যায়। আমরা এই কোম্পানীটির উপ্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।:, 


মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
আমর] অবগত হইলাম মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ 
সালের হিসাবে ৭১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । বর্তমানে 
‘যুদ্ধের জন্য একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এদেশের বীমা ব্যবসা 
ক্ষেত্রে একটা মন্দার স্বচনা দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায়ও যে মেট্রোপলি- 
টন কোম্পানী এবার এত বেশী টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে তাহা এঁ 
কোম্পানীর পরিচালকদের কর্ম্ম কুশলতার পরিচায়ক। 


ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 


ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্দ কোম্পানীর অফিস ২নুং ভালহোৌসী || 


স্কোয়ার ইষ্ট (ত্রিতলে) স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে। 

ইউনিয়ন প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিঃ 
- বোষ্বাইয়ের ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিমিটেড গত ১৯৪০ সালের 
হিসাবে ১ লক্ষ ২ হাজার টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 
আলোচ্য বৎসরে এই কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাব € হাজার ৫০০২ টাকা 
, আয় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিঃ 

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লি:র হেড অফিস ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, সা 
অবস্থিত। গত সপ্তাহের আথিক জগতে এই কোম্পানীর হেড অফিসের 
ঠিকানা মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ ৭নং ক্লাইভ ্্রীট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 





‘মাসের হিসাবে শতকরা ২ টীকা। 





সফল ুস্তকর = ১১, চুক 


| 
| স্থাপিত £ ১৯৩৩ ইং। 


মহালক্ষ্মী কটন মিলসূ লিঃ 

গত ২৩শে ফেব্রুারী পলতায় মহালক্ষী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের 
স্পোর্টস ক্লাবের দ্বিতীয় বাধিক উৎসব আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে? 
জাপান প্রবাসী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শিশিব কুমার মজুমদাব অনুষ্ঠানে 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পারিতোধষিক বিতরণ করেন। 
মহালক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর: শ্রীযুক্ত হেমেন্র নাথ দক্ত 
কর্ম্মীদিগকে উৎসাহিত করিবার 'অন্ঠ ' এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
মিলের বিভিন্ন “-বিতাগের কর্খ্ী প্রতিযোগিতায় যোগদান করা 
অনুষ্ঠানটি বিশেন সাফল্যমণ্তিত হয়।- মহাঁলক্ী কটন মিলের স্পোর্টস-. 
ক্লাবেব সম্পাদক মিঃ ডি গোস্বামীর একটি সময়োচিত বক্তৃতায় সমাগত 
অতিথিবর্গকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

আসাম স মিলস্‌ এণ্ড টিন্ধার কোং লিঃ_-গত ১৯৪০ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বব পর্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ২৫ টাকা। পূর্ব বৎসর 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ১২॥০ আনা । ডানবার মিলম্‌ লিঃ গত 
১৯৪* সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা ) 
পূর্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় ২] আনা। কহীন্ুর মিলস লি: 
গত ১৯৪* সালের হিসাবে শতকরা ১৮ টাকা । পূর্ব বৎসর লভ্যাংশ 
দেওয়া হয শতকরা ১৬ টাকা। দেশাই এণ্ড পার্ববতীয়া টি কোং লিঃ ' 
গত ১৯৪০ সাঁলেব হিসাবে শতকরা ১৪ টাকা। পূর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া " 
হয় শতকবা ১৬ টাকা । হাওড়াঁআমতা! লাইট রেলওয়ে 
কোং লিঃ :-গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
পূৰ্ব্ব বৎসরেও এ হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইযাছিল | কামারহাটী কোং লিং :_ গত ১৯৪০ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩২ টাকা। 
পূর্ব ছয় মাসেও ও হারে লভ্যাংশ দেওষা হয়। মুইর মিলস্‌ লিঃ :_গত 


১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২৫.২.টাকা। পূর্ক্ধ বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া 


হইয়াছিল শতকবা ২৩২-টাকা। কীকনাড়া কোং লিঃ :_গত ১৯৪০ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২॥৯ আনা। 


পুর্ব ছয় যাসেও ওঁ হাবে লভ্যাংশ দেওয়। হয়। আরা-সসারাম লাইট 
রেলওয়ে কোং লিং :-গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকর! ২ টাকা। 


পূর্ব বৎসরও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। জাহুদারা-সাহারাণপুর 
রেলওয়ে কোং লিঃ :--গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 


পর্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা € টাকা । পুর্ব বৎসর লভ্যাংশ 


দেওয়। হইরাছিল শতকরা ৫ টাকা । 




















হব ও ভারতের সি বি 


ইটনাইচেড কমণ প্রতিডেট 


ভছন্সিওতেন্স ভিলচ্সিভ্রেড্ভ. 
হেড অফিস- আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। 






নুতন বীমা আইন অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট ফট নিকিউিটি দে হইয়াছে | |] 
এ 








সাৰা ও দি 


কলিকাতা ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
এণ্ডাহেও, কলিকাতার টাকার ' বাজারে বিশেষ স্বচ্ছলতা লক্ষিত ' 


* হইয়াছিল |. বাজারে কল টাকার ( দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তভে খণ) 


বাতিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা।, সুদের হার এরূপ কম থাকা 
সত্বেও বাজারে খপ গ্রহীতার তুলনায় খর্ণ প্রদাতার.সংখ্যাই অধিক ছিল। 

' অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব স্তার জেরেমী রেইসম্যান ভারত 
সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট পেশ ককরিয়াছেন।' উহাতে আগামী 
বৎসর, ভারত সরকারের ১০৬ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা আয় ও ১২৬ কোটী ৮৫ 


লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়া শ্ষে পর্য্যন্ত ২০.কোঁটী ৪৬. লক্ষ. টাকা ঘাটতি হুইবে 


বরাদ্দ করা হুইয়াছে। উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্ত অর্থসচিব কয়েক দফা 
নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। অতিরিক্ত মুনাফা করের হার 
শতকরা ৬৬ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার, আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর 
" কেন্দ্রিয় সার চার্জের হার শতকরা ৩৩$ পর্যন্ত বাড়াইবার, দিয়াশলাইয়ের 
উৎপাদন শুল্ক দ্বিগুণ করিবার, কৃত্রিম রেশম ও তছুৎপন্ন সুতার আমদানী শুষ্ক 
9১৮1৮ করার 
প্রস্তাব হইয়াছে । 

এসপ্তাছে টে.জারী বিলের আবেদনের পরিমাণ পুর্ব সপ্তাহের তুলনায় 
হাস পাইয়াছে। অপরদিকে টে জারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের পরিমাণ 
কিছু বাড়িয়াছে। গত'২৫শে ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১. কোটী 


টাকার টে জারী বিলের টেগার আহ্বান করা হুইয়াছিল। তাহাতে . 
আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় ২ কোটা ৭৪ লক্ষ ২৫.হাজার টাকা। পূর্ব ? 


সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটা ১৬ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদন- 
গুলির মধ্যে ৯৯৮/৩ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৭/০ আনা দরের শতকরা 
১৬ ভাগ- আবেদন গৃহীত: হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 
-হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল 
॥/১ পাই । এসপ্তাছে তাহা বাডিয়া [৪ পাই দাড়াইয়াছে। 


আগামী ৪ঠা মার্চের জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটা টাকা ট্রেজারী 


বিলের টেগডার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের টেগার গৃহীত হইবে 
' তাহাদিগকে ৭ই যার্চ এ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে ।' 

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ,২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২ কোটা 
৩৩ লক্ষ ৫* হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। 
গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে শতকরা ৯৯/৬ পাই দরে হট হমিছির়ট 
-ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। 

, রিজার্ভ ব্যান্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩২ 
কোটী ৬৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টীকা! পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২৩৫ কোটী ১৯ লক্ষ 
টাকা ছিল। পূর্ব সপ্তাহে ভারত সরকারকে ৪১ লক্ষ টাকা সাময়িক 
ধার দেওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৩৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরাণ ছিল ৬৫ 


কোটা ৮৫ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা । এসপ্তাহে তাহা &৬ কোটী ২৭ লক্ষ. 
৩৪ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গররণমেন্টের মোট! , 
আমানতের পরিমাণ হিল ৪৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ও ২৬ কোটি ১৯ লক্ষ: 
টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও ২৮ কোটি 


৭৬ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 
র্‌ 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় অপরিবন্তিত 
ছিল। মাল চালান দেওয়ার জাহাজের অতাবে রপ্তানী বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে। ফলে বাজারে রপ্তানী বিলও বিশেষ কিছু উপস্থাপিত 
হইতেছে না। এ সপ্তাহে সামান্ত মাত্রায় কেবল পাট ও পাটজাত জিনিষের 
রপ্যানী বিল বিক্রয় হইয়াছে । তবে বিভিন্ন দিক দিয়া বিনিময় হার 
মোটামুটি স্থির ছিল। অন্ধকার বিনিময় হার নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল: 


টেলিঃ হুত্তি (প্রতি টাকায়) - * 5শি হউ$ পে 
দরশনী ০০, ১ শি৫$হ পে 
ডিএওমাস  .. ...» ১শি্২পে 
ডিএ ৪ মাস রি 


.১শি৬্$হ পে 





ইলেক্টি সিটি আনে সমৃদ্ধি 


. কোন ইলেক্‌টিংকের লাইন যর্দি অনুসরণ করেন 
দেখবেন তার শেষে আছে শিল্প, বাণিজ্য ও " 
'ফ্যাক্টরির প্রাণই হচ্ছে ইলেক্টি,সিটি। 
তার জানালায় দেখবেন ইলেক্‌টিক আলো, তার 
ইঞ্জিন চলছে ইলেক্‌টি,কের জোরে, দুর দুরাস্তর 
থেকে "তার মাল সরবরাহ হচ্ছে ইলেক্টিংকের 
সাহায্যে ৷ তাছাড়া ফ্যাক্টরির সবাই, চাকর 
থেকে মনিব স্বীকার করতে বাধ্য যে তাদের 
দৈনন্দিন জীবনের কোন না কোন. কাজে 
ইলেক্টি'সিটি না হলে এক ফুহূর্তও চলে না' 
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১৯৭৪ 


কোম্পানীর কাগজ. ও শেয়ার 


- কলিকাতা, »লা. মার্চ 
এ সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা বি সরকারের বাজেট ।'। 





_ বিগত শুক্রবার বাজেট প্রকাশিত হয়। সপ্তাহের প্রথম দিকে শেয়ার বাজারে . 
বাজেট 


মন্দার পরিচয় পাওয়া ষায়। বিকিকিনির পরিমাণও হ্রাস পায়। 
প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রেতা,এবং বিক্রেতাগ্রণ নৃত্ন ঝুঁকি।না নিয়া 
ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করাই সমীচীন বিবেচনা করেন এবং ইহাতেই শেয়ার 
বাজারে নিরুৎসাহভাব পরিলক্ষিত হয় । 


বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয়। ইপ্ডিয়ান-আয়রপ ৩১৮৮০ আনায় উপনীত হয়। 
এরূপ, গুদবের অবস্ত যথেষ্ট কারণ ছিল: রেল বাজেট প্রকাশিত হওয়ার 
পর দেখা যায় যে রেলপথসমূহ হইতে ভারত সরকারের তহবিলে ১* কোটী 
টাকা অমা হইবে । “ ইহাতে ' আশা জঙ্মিয়াছিল যে' হয়ত অর্থসচিব,. উল্লেখ- 
যোগ্য কোন নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করিবেন না। কিন্তু বাজেট দেখিষা 
ব্যবসায়ীমহল এক প্রকার হতাশ হইয়াছেন । অতিরিক্ত লাভের উপর কর 
'এবং আয় করের উপর কেন্দ্রীয় সার চার্ক্দের হার বৃদ্ধি হওয়ায় শিল্প-প্রতিষ্টানের 
শেয়ারের মূল্য হ্রাস পাইতে বাধ্য।. টায়ার ও টিউবের ' উপর উৎপাদন শুদ্ধ 
ক্রেতার নিকট হইতে. সদায় . হইবে এরূপ ভরসায় ডানলপ, প্রভৃতির 
শেয়ারের মূল্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া-দেখা দিবে আশা করা যায় না 

বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর মাত্র শনিবার . শেয়ার-বাঁজারের কাজকর্ম্ 
হুইয়াছে॥ এই সময়.'মধ্যে' বিভিন্ন শেয়ার সম্পর্কে বাজেটের; প্রতিক্রিয়া 
আলোচনার বিশেষ সুযোগ হয় নাই। বর্তমান সপ্তাহের প্রথম ভাগেই 
ইহার পরিচয়.পাওয়া যাইবে । এই দিনে ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক 
হইয়াছে বলিতে হইবে।. বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে মন্দা বর্তমান 
' ছ্রিল। কয়ল! খনি, কাপড়ের কল, চটকল, চা-বাগান এবং বিবিধ কোম্পানীর 


শেয়ার সম্পর্কে মোটামুটি চাহিদা ও উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইঞ্জি-. 


নিয়ারিং বিভাগে মূল্য কিঞ্চিৎ হাঁস হইলেও নিয্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে বলা! যায়. 
| কোম্পানীর কাগজ 
সুদুর প্রাচ্য এবং বচ্ধান দেশসমূহে ‘যে অনিশ্চিত এবং আশঙ্কাজনক 
রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে সারা সপ্তাহ ধরিয়াই 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে মন্দার ভাব প্রতীয়মান হয়। শতকরা ও আন! 


সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৪১/০ আনায় বাজ্জার বন্ধ হয়। মেয়াদি ধণপত্র- 


সমুহের মূল্যও প্রায় অপরিবন্তিত আছে। 
| কয়লার থনি 

বেঙ্গল ৩৫৮২ টাকা, ইকুইটেবল ৩৬৮০ আমা, পেঞ্চভেলী ৩৩৮০ আনা 
এবং টার ২৯২ টাকার এ লতাের-বাজার বধ হয়। 

. ,চটকল 

চটকল বিভাগে সপ্তাহের প্রথমদিকে. বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। 
কিন্তু বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য অল্পবিস্তর হাস 
পাইয়াছে'। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৫২ হইতে ৩০৮২ কামারহাটা ৪৫৫২ টাকা, 
৪৪২২ টাকা, কাকনাড়া ৩৭০২ টাকা হইতে ৩৫৬1০ ( লত্যাংশ বাদে.) 


আনায় নামিয়া যায়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


করবৃদ্ধি হইবেন! বিশ্বাসে সপ্তাহের প্রথমভাগে ইঞ্জিনায়ারিং শেয়ারের 


মূল্যে উন্নতির সুচৃন! পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৮৮০ আশায় 





+ আর্থিক জগৎ 


সপ্তাহের শেষ ভাগে বোস্থাইয়ে, 
জোর গুজব হয় যে বাঞ্জেটে অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স এবং আয় করের. 
হার বৃদ্ধি হইবে না । ইহার ফলে বোষাই' এবং কলিকাতীঁর শেয়ার-বাজারে' 


১০৪০) 


[ ৩রা মার্চ, ১৯৪১ 


উন্নীত হয়। কিন্ত বাজেট, প্রকাশিত" হওয়ার পর এই বিভাগে ব্যাপক 
মন্দা দেখা দেয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩০ আনায় নামিয়া যায়। ষ্টীল 
| কের্পোরেশনও-.১৯%% ৮আনা হইতে শনিবার ১৮০ আনা পৰ্য্যন্ত মূল্যে 
বিকিকিনি হয় এবং ১৮৩০ আনায় বাজার দ্ধ হয়। 
বিবিধ. 

ভানলপ, রাবার সতক্ররার, ২৩৯০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। বাঁজেট 
প্রকাশিত হওয়ার পর' ইঠীর মূল্য ৩৯২ টাকীয়নামিয়া যায়। পরে ক্রেতা 
সম্প্রদায় এই কর, বহন করিবে এরূপ প্রত্যয় জম্মিবার ফলে" ডানলপের 
পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ৪*1%ৎ আনায় বাজার বন্ধ হয়, 


" আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা: শেয়ার বাজারে বিভির-প্রকার শেয়ার ও 


কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £__ 

7. কোম্পানীর কাগজ 

৩. স্থদের খপ (১৯৪১) ২১শে ফেব্রুয়ারী ১০১২ ; ২৬শে ১০০৭/০, ১০১২৪ 
৩ স্থদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে ৯৪1০ ৯৪1৬3 ২৫শে ৯৪1০ ৯৪1৩০ $ ৩২ 
সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২১শে ১০০৮০ 7 ২৫শে ১০০ ১০১২; ২৬শে 
১০০৪০ ১০০৮০ ১০০%/০ 3 ৩* সুদের কোম্পানীর কাঁগজ ২১শে ৯৪৪৩/০ 
২৫শে ৯৪৮/০'৯৫৩/০ ৯৪%/০ ) হ৬শে ৯৪৪০ ৯৪৭৮০ ৯৪৫৯) ২৭শে ৯৪০ 
৯৪/৮* "284০ :১৪%/০ ৯৪৪০ ১৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ২১শে ১০৮০/০ 
১০৮|০ ১০৭৮/০ ১৫২ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ২১শেঁ-১১২২ ১১২৮৩ ১১২|০ 3, 
২৬শে _১১১৪৮০"১১২২ 5 ২৭শেঁ_-১১১॥০ ; ৩২ সুদের আসম 'ধণ (১৯৫২) 
২১শে--৯৫৩/০ ৯৫৩/৬ ; ২৮০ সুদের খণ (১৯৪০-৫২) ২৫শে-_৯৬%/০ 2৬4০, 
২৬শে --_-৯৬॥৩০ ; ৩৭ সুদের. কোম্পানীর কাগজ ২৬শে--৮১॥/০'| 

ব্যাঙ্ক - 

রিজার্ভ ব্যান্ক ২১শে-_১০৫২ ১০৬৬ 9'২৫শ্রে--১০৪|* ; ২৭শে+১০৪৪০ 

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৭শে--৪৩৷০ ; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২৭শে (কটি) 


- রেলপথ | Co 
দাচ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ২১শে-_(প্রেফ) ১০১২ সারা-সিরাজগঞ্জ 
রেলওয়ে ২৫শে_-১০৩২. ১ বাকুড়ান্গামোদর রেলওয়ে ২৬শে--৯৩॥০ ৯৪1০ | 
২. কাপড়ের কল . ৮ 
বেনারস কটন ২১শে_২%০ ২1০ ২1৮০) ২৭শে--২॥০ ; কানপুর 
টেক্সটাইল ২১শে__৬1%০ ) ২৫শে-_৬/%০ ৪৪৮০ ৬৩/০ ; ভানবার ২১শে-. 
২০৭২ ২০৯২৬ ২০৬২ কেশোরাম ২১শে-1/০ ৬৮০ ) ২৫লে-৩।০ ৬০ 
৬৩/০ ) (প্রেফ) ১২৯1০) ২৭শে-_৬৩/০) নিউ ভিক্টোরিয়া ২১শে--(অডি) 
১৪৮০ ; (প্রেফ) ৫1০ ৫1৮০ ; ২৫শে_-১৪৮ ২২ 3 (প্রেফ) ৫1০ ৫/০; 
২৬শে_১৪প০ ২৯ ও ২৭শে--১৭৮০ ২২ 5 বাসন্তী কটন ২৫শে__৩৮০। 
কয়লার খনি ৃ 
- প্যাঁযালগামেটেড ২৫শে_ ২৬1০ 3২৫শে_ ২৭২ ).বেঙ্গল ২১শে_৩৫৭২ 5 
ভালগোরা ২১শে--৪৮৮%০ 
৫২) ২৫শে-৫খ $ বোকারো! ও রামগড় ২১শে-১৪২ ১৪৪৮০ ; ২৫শে=- 


৩৮৮০ | 


২৫শে ৩২৮৯ ৩৬০১) ২৬শে__৩৫৭১২ ৩৫৫০ ) 


১৪০; বরাকর ২১শে--১৩।%০ 5 ইকুইটেবল ২৬শে--৩৬]০ ১২৭শে-_-৩৬০%০ 5 
বড় বেমো ২১শেঁ৪৮০ ৪|/০ 3 ২৫শে--৪%০ ৪/০; সেপ্ট্যাল কার্ষেন্র 
২৫শে--১৪৪০ ) পুরুলিয়া ২১শে--১॥/০ ১1৮০ ১ ধেমো মেইল ২৫শে-_ 
ঘুসিক ও মুল্লিয়া ২১শে--৪॥০ ; হযিলাদী ২৫শে_ ১২ 
কুয়া্দি ২১শে_২দ০ ৩২৬ ২৪৩০ ৩৮০ ; ২৭শে- ২৮/০ $ মুখুলপুর ২৫শে-+ 
৯৫৮০ ১০২ ১ লাজিরা ২১শে--৮০ ৮৪০ ; জয়ন্তী .সেন্টটাল ২৬শে--১/০ ; 
নর্থ ওয়েষ্ট ২১শে- ২১৪০ ; 


2১৪০ ১৪৮০ 3 


রাণীগঞ্জ ২৬শে-_২৫1%০ ; সামলা ২১শে--২%০ 





৫৯1৮০ &০1০ ) (খ্রি প্রেফ ) ১৬১৯ ১৬২ $ ২৬শে__৫০%০) রর 





ওরা/মার্চ, ১৯৪১ ] টু 
২/০ ; ২৭শে-_১দ%০ ; সেও ২১শে ৯৭০, ১২৮/০ ১২|* ) ২৬শে_ 
২৯২৮০ ২৭শে-+৯২1০ সাউথ কারাণপুরা ২১শে-৪1৩০ ; ২৬শে ৪০) 


২৬শে-৪1০ ; টালচর ২১শে--১1১) 3 পেঞ্চভেলী ২৫শে--৩৪২ ; ষ্ট্যাপ্ার্ড 
২৫শে২০২ oe ২৬শে২০৯ এ 


৩৮1০ ৩০০ ; ''২৬শে--৩০০/০ | ডি নে 


ধ্যাংলো ই্ডিয়া-২১সে ৩১২০ 5 আগড়পাড়া--২৬শে ২৪/১ বালী 
'-২১শে: ২২০২ 3 ২ংশে( প্রেফ) ১৫৯৯৪) বরানগর-_২৪শে ৯৮॥০ ৯৯1০ 
'বিরলা-__২১শে' ২৫১০ ২৫15 ২৫1০ ; /২৫শে_২৫২ ২৫1০ ২৫০ ২৬শে-_২৫1/০ 
“2৫/০ ) টু বজবজ্-_২১শে ৩৪. ৩৪৬২ $ ২৫শে__-৩৪৮২ 5 5 ২৬শে_৩৪৪২, ; 5 
২৭শে-_১৪৬২; ক্যালেডোনিয়ান-_-ং১শে ৩৬২২ 9 টাপদানি-২১শে ১৬৫২ 8 
ক্লাইভ-( প্রেফ ) ২১শে ১৪৮৯ ১৪৯২) ২৬শে--২১৷০ ; _সিভিয়ট-_২১শে 
ডালহৌসী--২৯শে (প্রেফ) ১৭৩৯১ 5 ২৩শেঁ-১৭৪২ 5 
এম্পায়ার-_২১শে ২৩০ ২৩৷০ ; ২৫শে--২৩০, ie: ২৬শে --২৩|০ ; 
'গৌরীপুর- ২১শে ৬৫০৯3 '২৫শে_ ৬৫ ৪২ ৬৫৭]০ ৬৫ ৫২3 ঃ ২৬শ্১৬৬০২ 3 
'হাওড়া-২৯শে ৪৯/%০ ৪৯%%০ 7 ( এ প্রেফ) ১৫৮|০ ; ২৫শে-৫০1%5 
২৭শে-- 
. topo হগলী-_২১শে ৫৩াত ৫৪০; হুকুষ্দীদ--২১শে ew; 
২৭শে--৮৮/০ ; ( প্রেফ ) ১১৭২) ইত্ডিয়া--২১শে ২৮৫২ ২৮৮২ 3 ২৬শে-_ 
২৮৮২ ২৮৬|০ 3 হ৭শে--২৮৯০ 5 কামারহাটী-২১শে ৪৬*২ ; ২৫শে-_ 
৪৬২০ ৪৬০২ ২৬৮শে-৪৫৫৯ 3 ২৭শে--৪৬০২ 5 কাকনারা-২১শে ৩৭*২ 3 
২পর্শে__৩৭০২ 3 লোৌথিয়ান_২১শে ২৩৫] ২৩া০ 3 ২৭শে-২৩৯২৪ 
*মেঘনা_২১শে ৩৭৫০ ৩৯২ 3 ২৫শে_৩৮॥০ ৩৯০ 3 ২৬শে--৩৯/০ ৩৯1/০ ; 
, ৭শে_-৩৯২ ৩৯॥০ ৪০২) লক্করপাড়৷--২১শে ১৭৪০ ১৮1০) ২৬শে--১৮৯ 
১৮০) ২৭শে__১৮২ ১৮০) হ্যাশনাল--২১শে ২া০) ২৫শে-__২১1/০ 
২৯০ ১ হ৬শে_ ২১৮০ ২১1৮০ ) ২৭শে--২১/* ২১৯৮০ ; নৈহাটী__২৬শে 
২৮৪২ 5 নদীয়া_-২১শে ৫৫1০ ৫৬1০০ )২৫শে--৫৬1০ ৫৫7০ ২৭শে__৫৫1০ ) 
এপ্রেসিডেশ্ি-২১শে 81৮* 81০ 81/০ ) ২৫শে__87/০ 81%০ 81০ ) ২৬শে-_ 
81% ৪1/০ ) ণশে--81/০ ; রিলায়ান্প--২৯শে £৪8%০ ৫৪1০) ২৫শে_ 


১৮০৯ ১৮১3 3 


oo 3 


৪৩৪%০ ৫৪1০; ষ্টাওার্ড--২১শে ২৬৫২ 5 ২৫শে২৬৮1৭ ; ২৭শে-- 
২৭১০ | i 
বন্মী কর্পেরেশান--২১শে ৫%০ ৫1৩০ tye ৫৮০ ) ২৫শে-_-€৮%০ $ 


২৬শে_৫৮০ ; ২৭শে--৫৮০ ৫॥০ ১ ইণ্ডিয়ান কপার-_২৯শে ২/* ২%০ 
২/০; ২৫শে--২/০ 3 ২৪শে--২/০ ; ২৭শে__২/*) 
টীন--২৫শে ২/০ ২॥০ ; ২৭শে--২॥০ ; কারাণপুর ডেভেলপমেণ্ট_২১শে 
০১ ১০/০ | 
সিমেন্ট 
ডালমিয়া সিমেণ্ট--২১শে ( অডি) ১১॥০ (প্রেফ) ১১০২ ১১১২৪ 
হ৫শে--১১/৮০ ১৯৪০ ১১৩০ (প্রেফ ) ২1৮০১ ২৬শেঁ-১১৷০ ) 
* ২৭শে-_( প্রেফ ) ১১০২ ১ “বেঙ্গল পটারিজ-_২৫শে ৮৮০ | 
ইলেকট্রিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন-_২১শে (অভি) ১৮০০ (প্রেফ ) ১১%/০ ১২/০ 
১১৪০ ; ২৫শে-(এ্অডি ) ১৮০ ১৮০ ১৮1৮০ ১৮1৮০ ১ (প্রেফ ) ১১৪০ 
-২৬শে--১৮7%০ ১৮৮৮ ১৮৪/০ ১৮/০ ১৮৪৩০ ১৯৯ ২৭শে--( অভি) 
৯৮৪৩০ 3 ঢাকা ইলেটিক_২৭শে (অভি ) ১৬/%/০ ১৬৪৮০ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং_২৯শে ১০1৮০ ১০৮৮০ ২৬শে_ ১০1৮০ ১০৭%০ ; 
বার্ণ এণ্ড কোং_২১শে ৩৭৩৯ 3 ২৫শে-(অভি) ৩৭৯২ ৩৮১২ 3 ২৬শে 
৩৭৮২ ৮৮০৯) ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং--২১শে ২৯৪০ ৩০২) হ৫শে_ 
২৯০ ৩০২3 ইণ্ডিয়ান আঁয়রণ এণ্ড ষ্টীল__২১শে ৩০৪৮০ ৩১২ ৩১৮০ 
২৫শৈ--৩০৮৮০ ৩১1০ ৩৯1/০ ৩০৮%/০ ; ২৬শে-_-৩০%/০ ৩০৮০ ৩০1০ ৩০৮%০ 
৩০০০ ৩০৮০ ) ২৭শে--৩০1/০ ৩০/০ ৩০%* ৩০1%০ ৩১২ ৩১1৩০ ৩১1০ 


7৮1০ ৮০ ; 


“ 


০০ আর্থির। জগৎ 


ওয়ে জামুরিয়া ২৫শ 


কনসোলিডেটেড, 


4১০৭৫ 


৩১1৮০ ; ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড 'আয়রণ পরভাক্টস-২১শে (প্রেফ) ৫৫1০ €৫৪০ ; 
মার্শালস্ব-২১শে ২/০ 1২৮০ ্ ন্যাশনাল 'আষরন এগ গ্রীল ২১শে_ 
৮/০,৮২ ৮1/০ ৭৪৮০ ; ২৭শে-৮৯ ৮1০ ) ষ্টীল কর্পোরেশণ--২ ১শে ১৮৪/০ 
১৮৮০ ১৯/০ (প্রেফ ) ১১৫২ ১১৬ ; হ৫শে--১৮৪%০ ১৯1০ ১৮৮০ প্রেফ) 
১৯৫২3 ২৬শে--১৮৪০ ১৯২ ১৮৮০ (প্রেফ) ১১৫২) হিগশে--১৮1%৬ 
১৯।০ (প্রেফ ) ১১৫২ ১ কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং--২৫শে (অভি) ৪০3 
সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং_২৫শে tu 35.) ২৬শে-_৫॥০/০ ৬%০ ৫৪2) ০৬৩০ 5 
২৭শে-৩1৮০ হুকুষদাদ ষ্টল--২ শে" ২৮০০ ৩৮৭3 ২৬শে--( আডি') 
১০৮০ ১০]০ ( প্রেফ ) ৩৭ ২৪৮০ 3 '২৭শে-- ১৯, ১০1%৩ ০ রা রর 
ষ্রীল-প্রডাক্টস্‌ ২৬শে--৫২ ৫/০ ৫1/০ | - 


‘ ‘চিনির কল 
মুরী ক্রয়ারীঁ২১শে ১৩০ ১৩॥০ ১৩৩০) ২৬শেঁ-১৩|০ ১৩০ $ 
২৬শে --১৩০/০.১৩॥০ ; পপুর্ণিয়া--২৫শে ৬৪৮০ ;. বলরামপুর- হহশে ৭/০; 
২৬শে--৭1০ ; রামনগর কেইন এও্ড' শ্থগার_-২১শে (অভি) ৭8/০ ৮৯২ 
(প্রেফ ) ১১৮৭২ ১১৯২) ২৫শে--৮২ ৭৮৮০ 3 ২৬শে_৭০ ৮২ ৮1০ 3 
২৭শে--৮৯ ৮াগ ৮০ ( প্রেফ,), ১২০ ৃ ” 
বু চা বাগান ৫ MEE 
বেতেলী--২১শে ৫1%* ৫৯ 3 ২৫শে-_৫1/০ ৫1০ 3 ২৭৮৫০ ৫1০) 
বিশ্বনাথ _২১শে ২৫1* ২৫০ ২৫৩/০ ; ২১শে--২৫|০ ২৫৫০ ) চ্ডীপুর_-২১শে 
৬৮২ ৬৯১) হাসিমারা-_২১শে ৪২২ ইষ্টার্ণ কাছাড়__২১শে ৮০০ চাগ ; 
এঁলেনবাড়ী--২১শে ২৭০ ) ২৫শে-_২৬১৷০ হ'সকুয়া-_-২১শে ৯৪০ ১০২ 5 
সাপয়_২৭শে ১০।০ ; কর্ণফুলি--২১শে ১১০০ ১১০০ ; নাগাহিল-_২১শে 
২৫শে ১৩২! রাজ্ননগড়--২১শে ৭০/০, ৬1৮০ | সিঙ্গেল--- 
২১শে ৬৭২। তিন আলী-_২১শে ৪॥* | তেজপুর --২১শে ৭৪০ ৮৯, ৮৮০ 
(প্রেফ ) ১৪০০, ১৪৮০ ; ২৫শে--৭৮১০, ৮৮০ ; ২৬শে-১৪৪০) ২৭শে 
৭৮০০, ৮৯৬ ৮%০ ) বাঁশফুলিয়া--২৫শে ১০২ চেনাখাত--২৫শে ২৯০ 3 
দফলাগড়--২৫শে ১৩/*) ১৩৪০ ই ইষ্ট ইত্ডিয়া--২৫শে 
৯০, ৯॥০ ; ২৬শে--৯॥০ ; হণ্টাপাড়া--২৫2শ ৩৪৪২ ; নিউ তেরাই--২৫শে 

৯/০, ৯॥০০; সারুগা ২৫শে ৮৮০১ ৮1৯, 
| ধ Ee 
বি, আই কর্পোরেশন-_২৮শে (অভি) ৪/০ ৪/০ ৪1০ ) ২৫শে-_81৩/০ 
৪89০ ৪৮০ ; ২৬শে--81৬০ ৪/০ (প্রেফ) ১৮০ ; ২৭শে--৪1৬/০ 8/0 81০ , 
ডানলপ রবার ২১শে--(অডি) ৩৯৮ ) (২য় প্রেফ) ১১৫২ ১৯৬২) ২৫শে 
৩৯৮০ ৪০০9/০ ৪০২ $ ২৬শে--_৩৯৮০ ৪*২ (য় প্রেফ) ১১৫২) ১৭শে-- 
৩৯৪০ ৪০৯ ৪০1০) ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ ২১শৈ-২১৮০ ২৯৭৭ $ ১৫শে 
২১1/০ ২১/০ ; ২৬শে--২১1%* ২১1৩০ ) ২৭শে--২১%০ ২১৪৮০ ২১৮০ ; 
ইন্দো-ব্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২১শে--১০৪২ ; টাইড ওয়াটার অয়েল ২৫শে-_. 
১৫%০ ; বৃটিশ বন্দী পেট্রোলিয়াম ২৭শে--৩॥০ ৩০ ৩1/* ৩৩০ ১ ইণ্ডিয়া; 
পেপায্ ২১শৈ-_১৪২)০ ; ২৬শে--১৪২২ 7 ২৭শে--১৪১২ 3 রোটাস ইণাট্রীজ 
২৬শে-_(অডি) ২০1৮০ ২০%%০ 5. মহীশূর পেপার ২১শৈ--১৪৪০ ১৪৪০ 7. 
২৭শে__১৪1৮০ ; বেঙ্গল পেপার ২৬শে--১২৪২) ১৭শে-(৭২ সুদের 
প্রেফ) ৮৭২ $ ওরিয়েপ্ট পেপার ২ ৯শে--৯১1/০ ৯০1৮০ ) ২৭শে ১০/০ 
প্রীগোপাল পোপার ২১শে ৯৪৮০ ১০৬০ ষ্টার পেপার ২৬শে--৯৪৮০ 
১1৬/০ | টাটাগড় পেপার ২১শে--১৪॥০%/০, ১৭০০, ১৪৮০০, ১৭২, ১৭০) 
২৫শে ১৭২ ১৭০০; ২৬শে--১৬৮/০১ ১৭/০, ১৬৪৩, ধান ১৭৮%০) ২৭শে-_ 
১৬%%০) ১৭০০, ১৬%/* (১ম প্রেফ) ২০৩২, ২০৪২) মেদিনীপুর জমিদারী 
টি 3 ২৫শে--৭০২ 7 ২৬শে--৭০1০ ; আসাম সজ ২৫শেশ-_৩া/০ 
£ ২৬শে -৩/%০ ) . ২৭শে--৩1%০, ৩০, Sloe 3 বেঙ্গল আসাম ষ্টরাম সিপ 
হত ২৪৮২, (প্রেফ) ১০৩২ $ ২৬শে ২৪৭৮০ ; ২৭শে_(অভি) 
২৪৯০ ; বরুয়া টিশ্বার ২৭শে--১৫৮০, ১৪1৮০; ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং এণ্ড, 





১৩1০) ১৩1 3 


-সিপিং ২৬শে--১৬৯। ৮ 


ডিবেঞ্চার 


| ৪৯ সুদের (১৯৪৫) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ভিরে :--২১শে ১০৫1০, 
৪1০ সুদের (১৯৩৬-৪১-৪৪) টাটাগড পেপার মিল্স ডিবে:--২১শে ১৪৩২, 
৫২ সুদের. (১৯৩৬--৪৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ভিবেঃ--২৫শে--১০৭৪০ ৬২ 
সুদের (১৯৩৬-৪১) ন্যাশনাল আযবণ এণ্ড ষ্টীল ২৫ণে--১০১০, ১০১৮০ 
৪২ সুদের (১৮০৬-৪৬-৬১ দাঞ্জিলিং হিমালয়ান . রেলওয়ে এক্সটেনসন 
ডিবেঃ_-১০২২। 


১০৭৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ওরা মার্চ, ১৯৪৬ 





কলিকাতা, ৯লা মাচ্চ 
চটকলওয়ালার! পাটক্রয়ের ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ- প্রদর্শন না করায় 
এবং বিদেশে পাট রপ্তানীর পরিমাণ হাস পাইতে থাকাষ এসপ্তাছে 
কলিকাতার পাটের বাজারে বেশী রকম মন্দা লক্ষিত হইয়াছে । গত ২১শে 
ফেব্রুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন 
ধর তারিখে বাজারে পাটের দর সর্ক্বোচ্চে ৩৪৭ আন! ও সর্কনিয়ে ৩৪% আনা 
'ছিল। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাহা যথাক্রমে ৩৩/ আনা ও ৩২7% আনা 
ধড়ায়। তৎপরে দাম তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পায় সত্য কিন্তু কোন দিনই তাহা 
‘৩৪ টাকার উর্দ্ধে উঠে নাই। নিয়ে ফাটকা' বাজারের এসপ্তাহেব বিস্তারিত 
'দর দেওয়া হইল £- - 


তারিখ ?. সর্কোচ্চদর  সর্বনিয়.দর- : বাজার বন্ধের দর' 
২৫শে ফেব্রুয়ারী )' ৩৪ ৩৩২ ৬৩২ 
২৬, » Sate - exe ৩৩০ 

২৭ % » | ৩৩৪ ৩৩০ ৩৩]%০ 

২৮ 9) 3 01087 ৩৪৯. 8 ৩৩1%০ ৩৪২. 

২২, + ৮58 OB ৩৩৪০ ৩৩৪০ 


পাট ক্রয় সম্পর্কে গবর্ণমেণন্ট ও চট্কলওয়ালাদের ভিতর যে চুক্তি 
হইয়াছিল তাহার পরিণতি লক্ষ্য করিয়া পাট বিক্রতাদের ভিতর একটী 
নিরাশার ভার হৃষ্ট ইইয়াছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এলোর্সিয়েসনের 
বাঁধিক সভায় বক্ততা প্রসঙ্গে উক্ত এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট তবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
' একটী আশা ভরসার ভাব জাগ্রত করিয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছেন।, কিন্ত 
সে চেষ্টার ফলে বাজারের নিরুৎসাহ ভাব কাটে নাই। ১ম ও ২য় কিস্তিতে 
মোট ২৫ লক্ষ বেলে পাট ক্রয় করার কথা ছিল। কিন্তু চটকলওষালা রা 
প্েস্থলে পাট কিনিয়াছেন মাত্র ২১ লক্ষ ৯৮ হাঞ্চার বেল। উহাতে আর 
স্বাহাই প্রকাশ. পায় না কেন চটকলওয়ালাদের উপর হইতে প্রতিশ্রুতি 
রক্ষার আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। বাঙলার মন্ত্রীমণ্ুল তাহাদের মুখরক্ষাব 
বন্য. পাটের দাম চড়া .রাখিবার এ্লকটী,গরজ বোধ করিয়াছিলেন। আর 
সে জন্ত তাহার! চটকলওয়ালাদের শরণাপন হইয়া তাহাদের নিকট হইতে 
আগামী ১৫ই এপ্রিল মধ্যে ৩৭1০ লক্ষ বেল পাট কেনার একটা ভুয়! প্রতিশ্রুতি 
আদায় করিয়াছিলেন। চুক্তি করিবার সময গবর্ণমেপ্ট ইহাও ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে যদি চটকলওয়ালার! বিভিন্ন কিন্তির সর্তীন্থ্যায়ী পাট খরিদ 
না করে তবে তাহার বাকী পাট খরিদ করিয়া কিস্তির সর্ভ পুরণ করিবেন। 
চুক্তির প্রথম ছুই “কিস্তির মিয়াদ-গত:১৫ই ফেব্রুয়ারী শেষ হইয়াছে । এই 
অময়ে চটকলওয়ালার1 ৩ লক্ষ. বেলের মত কম পাট খরিদ করিয়াছেন । 
খভর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত গর কমতি পূরণ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। 
ফুলে দিল্লী চুক্তির সমস্ত ব্যাপারটাই অন্কেটা খাগ্লাবাজি বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে । এ অবস্থায় পাটের ভবিষৎ সমন্ধে আশা তরসার কিছু দখা 
যাইতেছে না। 

এ সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে বিকিকিনি বিশেষ হয় নাই! মাত্র 
ইন্ডিয়ান ডিক্ি্ট তোষা বটম শ্রেণীর পাটের কিছু কাজ কারবার হইয়াছে। 
পাকা বেল বিভাগে পাটের বিকিকিনি একরূপ হয়ই নাই বলা চলে। ছুই 
বিভাগেই পাটের দর গত সপ্তাহের হারে বলবৎ ছিল। 

থলে ও চট 

থলে ও চটের বাক্জান্মে এ সপ্তাহে কোন উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হয় 
নাহি। ৯ পোর্টীর ও ১১ পোর্টার এই উভয় শ্রেণীর চটের দরই একটা ক্ষুদ্র 
গণ্তীর ভিতর উঠানামা করিয়াছে । গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার 
চটের দর ১৪%৬ পাই ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৮/* আনা ছিল। অন্ত 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৪/০ আনা ও ১৮ টাকা দঁড়াইয়াছে। 


সোণা ও রূপ 
সোণ! 

j কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, 

ভাতা বন্ধান দেশসমূহে আশঙ্কাজ্জনক রাজনৈতিক অবস্থার 
দরুণ এসপ্তাহে সোণার * বাজারে বপ্নে্ট চাহিদা দেখা দিয়াছিল। বর্তমানে 
চাহিদার তুলনায় বান্জীরে স্বর্ণের 'আমদ্দানী কম; যে সব ব্যবসায়ীর নিকট 
স্বর্ণ মজুদ আছে তীহারাও উহা.বিক্রয় করিতে রাজী হইতেছেন না। ইহার 
ফলে আঁলোচ্য সপ্তাহে গোণার দাম বিশেষ চড়িয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে 
ই ০০ 'অস্ত ইহা ৪৪%* 
টি গাছে . 

খর বাজারে বদন পরিবর্তন সত্বেও রূপার বাজারে কোনরূপ 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাঁয় নাই। কলিকাতার রূপার বাজারে এ 
সপ্তাহে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে প্রতি ১০০ তরি রেডি 
রূপার বর্তমান মুল্য ৬২৮০+ আনার বেশী নহে। 

সপ্তাহের প্রথমদিকে লও্ণের রূপার বাজারে মোটেই, EES 
পরিচয় মিলে নাই। কিন্তু শেষ দিকে বাজার চাঙ্গা হইয়াছে। প্রতি 
আউন্স স্পট রূপার মূল্য ৃদ্ধি পাইয়া ২৩৪% পেশীতে দাড়াইয়াছে। 


তুলা ও কাপড়. . 
কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
- আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাঁজারে অপেক্ষাকৃত, চড়া ভাব 
দেখা গিয়াছে। সপ্তাহের মধ্যভাগে তুলা ফসল সম্পর্কিত সরকারী পূর্ববভাস, 
প্রকাশিত হওয়াতে সাময়িকভাবে কিছু মন্দারভাব দেখ দিয়াছিল, বটে। কিন্ত 
মিলসমূহ আশানুরূপ পরিমাণ তুলা ক্রয় হওয়াতে এবং বিদেশের বাজার 
সমূহের চডা সংবাদে মুল্যের উন্নতি ঘটে । সুদূর প্রাচ্যে নূতন জটিলতা দেখা: 
দেওয়া সত্বেও চলতি বাদ্ধারের কারবার বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং লম্বা আঁশযুক্ত 
তুলার বাজারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দিবার ফলে বাজারের উন্নতির ভাব 
বজায় ছিল। বরোচ এপ্রিল-মে ১৬৮1০ ;. জুলাই-আগষ্ট ১৮৯1০ আনায়, 
ক্রয় বিক্রয় হয়] ওমরা মার্চ এবং মের দর যথাক্রমে ১৪৬৮০ এবং ১৪৯২ 
টাকা দীড়ায়। বেঙ্গল মার্চ এবং মের দর" যথাক্রমে ৯২০২ এবং ৯২১০ 
আনায় উন্নীত হয়। গত সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় উপরোক্ত বিভিন্ন 
প্রকার তুলার মূল্য যথাক্রমে ১৮২৩, ১৮৫৯, ১৪৩৯৬ ১৪০৯৬ টি এবং 
১১৯২ টাকা ছিল। 

নিউইয়র্কের বাজারে “উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার সরকারী: 
কৃষি নীতির কোন পপ্নিবর্তন হইবে না ঘোষিত হওয়ায় বাজারে আশা 
আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। ফলে মার্চের দর পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১০৪৩ সেপ্ট 
দাড়ায় | লিভারপুলের বাজারেও মূল্যের উন্নতি ঘ্টিয়াছে ৷ মার্চের দর ৮২৯ 
পেণী এবং মের দর ৮'৩০ পেশী পর্য্যন্ত ওঠে। পূর্ব সপ্তাহে উহা যথক্রেমে 
৮২৯ পেণী এবং ৮২৪ পের্নী ছিল। টিন ফসলের সর্বভারতীয় শেষ: 

য়া গেল | 

পূর্বাভাস দেও | নর 
ভারতে মোট তুলার চাষ 
ও উৎপাদনের পরিমাণ £. 
বিভিন্ন প্রকার তুলার চাষ - 
ও উৎপাদনের পরিমাণ £- 
বেঙ্গলস 
আমেরিকাঁনস 
ওমরা 


একর 


২২, ৭৭৫, ০০০ ৫, ৬৩৮, ০৩৩ 


২১৮০ ৭১০০ ০ 
২,৪৯৬,০০০ 
৬১৫৯৫১০০০ 
৮৮৪,০০০ _ 
৬৫৪,০০০ 
২,০০৭,০০০ 


৭,২৮৭,০০০ 
বর্তমান বৎসর গত বৎসরের তুলনায় তুলার চাষ ও উৎপাদনের পরিমাণ 
যথাক্রমে শতকরা ৯ ভাগ এবং ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


১,১২৭,০০০ } 
১,০৭৯,০০০ 
১,৪১,০০০ 
২৪৫,০০০ 
১৬৬,০০০ 
৩২১,০০০ 
১১২৯০১০০০ 


৯ 
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কাপড় | 

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 

সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিবার ফলে জাপানী কাপড়ের 

বাজারে একটা নিরুৎসাহের ভাব স্বষ্ট হয়। তবে সাধারণভাবে বাঞ্জারের 

চড়াভাব বজায় ছিল। দেশী কাপড়ের কারবার সম্পর্কে ব্যব্সায়ীগণ 

আগ্রহাস্িত ছিল কিন্ত মিলসমূহ ুদ্ধজনিত “অর্ডার সরবরাহে কর্মব্যস্ত থাকাতে 

খুব অধিক. পরিমাণে অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই। বাজারে কাপড়ের 

মূল্যের সামান্য অগ্রগতি দেখা দেয় বটে কিন্ত যুক্তপ্রদেশ বিহার প্রভৃতি 
প্রদেশের চাহিদার অভাবে উহা বজায় থাকে না। 

সুতা | 

সুতার বাজারও চড়া গিয়াছে কিন্তু মিলসমূহ সৃত! বিক্রয় সম্বন্ধে আদৌ 

আগ্রহ দেখায় নাই । আগামী কয়েক মাসের জন্ত মিলসমূহ পুরাপুরি অর্ডার 

পাইয়াছে। এই জন্যই উহাদের এই ওঁদাসিন্তের ভাব দেখা যায়। মিলসমুহ 

সতা বিক্রয় না করায় সুতার মূল্য বৃদ্ধি পায় । 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সহ স্থানীফ চিনির বাধারে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় 
যায় নাই। পূর্ববর্তী সপ্তাহের মন্দাভাব সমভাবে বলবৎ ছিল। যে সকল 
আড়তদার চিনি মজুত রাখিতে সমর্থ নহে তাহার! প্রতি মণে ছুই আনা! 
হইতে তিন আনা পর্যন্ত মূল্য হাস করিয়াও চিনি বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। 
চিনির মূল্যের হার আরও হাস পাইবে আশায় ব্যবসায়ীগণ চিনি ক্রয় করিতে 
প্রস্তুত নহে। বালা দেশের ফ্যাক্টরীসমূহে কোন উল্লেখযোগ্য কারবার 


সম্পন্ন হয় নাই। কলিকাতার বাজারে আন্গমানিক ৬০ হাজার বস্তা চিনি, 


মজুত আছে। 

বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল £__দর্শনা_-৯1%০ ) 
গোপালপুর--৯/৩/০  সিতাবগঞ্জ__৯৬. পলাশী_-৯1১০, জাফা--৯২ ব্রিগা 
৯৯ বেলভাঙ্গা-_-৯1৬ | 


১. চাঁয়ের বাজার 
কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 

বণ্তানীযোগ্য-_গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী রপ্তানীযোগ্য চায়ের 
৩৩নং নীলাম সম্পন্ন হয় ।' উহাতে ১ হাজার ৬৩৭ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড 
৮৪ পাই মূল্যে বিক্রয় হয়। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী-_-আলোচ্য নীলামে খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণে 
সবুজ চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! হয়। উহার মূল্যের হারও অনিশ্চিত 
ছিল। গুডা চায়ের এই সরকারী শেষ নীলাম। অন্থান্ত শ্রেণীর চায়ের 
তেমন চাহিদা ছিল না এবং উহাদের মূল্যের হার প্রতি পাউণ্ডে এক পাই চু 
হইতে তিন পাই পৰ্য্যন্ত কম গিয়াছে। ' 


কোটা রপ্তানীর কোটা প্রতি পাউণ্ডে ৷৯'পাই গিয়াছে। ১৯৪১-৪২ ও 


সালের কোটা প্রতি পাউণ্ডে 1%০- আনা ' দাবী করা হয়।' অভ্যন্তরীণ 
কোটায় কোন কতা দেখা যায় না। বিক্রেতাগণ প্রতি পাউণ্ডে /৩ পাই 
দাবী করেন, ৯," 

বর্তমান মাসের শেষ লা 
আগামী ১৯৪১-৪২ ন্লালের রপ্তানী কোটা, শতাকরা ৯২২ ভাগ হইতে হাস 
করিয়া ৯০ A TT জে 


চামড়ার বাজার 


জাহাজ চলাচলের অসুবিধার জন্ত আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার 
বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ 
কারবার হুইয়াছে। 

ছাগলের চামড়ী-__পাটনা_-৯ হাজার ৫ শত টুকরা ৪৫২-৫০২ হিঃ 
চাকা-দিনাজপুর ৩২ হাজার ৩ শত টুকরা-_-৬০২-১০০২ হিঃ ; আদ্র লবণাক্ত 
৪৯ হাজার ২ শত টুকরা-__৫৫২-১০০২ হিঃ । 
-- গরুর চামড়।__আগ্রা-আর্সেনিক ও হাক্জার ৪ শত টুকরা ১২।০-১৫২ 
হিঃ. রাঁচি-গয়া-দ্বারভাঙ্লা আর্সেনিক ২ হাজার ১৭০ টুকরা ৯০-১৪২ 


হিঃ; নেপাল দাঞ্জিলিং ৩ হাজার টুকরা ৫দ০ ) আদ্রলবণাক্ত ২ হাজার ৭ শত 


টুকরা ”৯ পাই হইতে ৩৬ পাই হিঃ ; কসাইখানার চামড়া আদ্র লবণাক্ত 
১২ শত টুকরা ১১০২-১৪০২ (প্রতি' কুডি) ; ঢাক! দিনাজপুব লবণাক্ত ৩. 
শত টুকরা ঙা০ ছিঃ ;. এতত্যতীত ঢাকা-দ্রিনাজপুর লবণাক্ত ১৬ শত আগ্রা- 
আর্সেনিক. € শত, দ্বারভাঙ্গা রীচি আসে'নিক ২১ শত, দ্বারভাঙ্গা পুর্ণিয়া: 
সাধারণ ৩২ হাজার, নেপাল দাঞ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৭ শত, রীচি-গয়া 
সাধারণ ৫ হাজার ৫ শত, গোরক্ষপুর-বেনারস সাধারণ ৩ হাজার, আসাম 
দাঞ্জিলিং লবণাক্ত ১ শত এবং আব্র-লবণাক্ত ২৩ হাজার ৫ শত টুকরা গরুর 
চামড়া মজুদ ছিল। 

এতদ্বতীত পাটন! ৩ লক্ষ ৭২ হাজার টুকরা; ঢৃকা__দ্রিনাজপুর ১ লক্ষ 
৮৪ হাজার টুকরা এবং আব্র-লবণাক্ত ৪৩ হাজার ৫ শত টুকরা ছাগলের 
চামড়া মজুদ ছিল । | | 


বা 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 

রেড়ির খৈল- আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির 

ছিল। মিলপমুহ প্রতি মণ রেভির খৈলের জন্ত ২1/* হইতে ২৩/* দর 

দিয়াছে। আডতদারগণ উহার প্রতি ছুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা 

সহ) ৫৮০ হইতে ৫1৮০ দরে বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় খরিদ্দাবগণ অল্প 
পরিমাণ রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে। 


DE mms memuunaoeoors om monunoouurun unos nn ]1]াথাহাা]া] 
3 টেলিত্থাম প্রবর্তক) স্বাপিত-_-১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯২ 


ভন ন্যান্ত্ত লিনও 
৬১নং বহুবাজার ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা | 
শাখা :যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম ও লক্্মীগঞ্জ, 
চন্দননগর । 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
= চল্তি হিসাবের (current a/c) ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 


[]1111110]11]111111111111 ঠা 


হুদ শতকরা! ১০ টাকা | | ২১০ আনায় *** ২৫২ টাকা! 

টু সেভিংস ব্যান্কএর সুদ ৪৩২ টাকায় *** ৫০ » 

শতকরা ৩২ টাকা । | ৮৬৮২ » + Doo ৬ 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড 


মাসিক ১. টাকা জমায় শু বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২১ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩. টাকা | মাসিক >, টাকা হইতে ১. পৰ্য্যন্ত জমা লওয়া হয় | 
হদ শতকর! ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়! হইতেছে। 


স্থান) Hu OUND (OTTO CURATOR rou omy = 
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ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্স লিমিটেড 


১৩৫ নং ক্যা নিং ষ্টরী ট,ক লি কাতা 
আরস্তের ৪ মাস কালের কাজের হিসাব :_(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) 


নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর-_পলিসি ইন্ত্ুকরা হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকার উপর-_-জীবন 
_বীম। তহবিল ১* হার টাকার উপ্র-ন্যারের হাঁ শতকরা ৪* ভাগের নীচে। | 
252৮4221528 ্যাি্াল্ 


৯১০৭৮ 


সরিষার খৈল_লরিষার খৈলের বাজ্জারও স্থির ছিল। মিলসমুহপ্রতি- 
মণ খৈলের জন্য ১৩৯ হইতে ১/০ দর দিতেছে। অপর পক্ষে আড়তত্বার- 
. গণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার যূল্য ।০ আনা. সহ) ৩০ হুইতে ৩৮০ 
দর দিতেছে। স্থানীয়খরিদ্দারগণ খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণ খৈল ক্রয় করে। 
সরিষার খৈলের কোন রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায নাই। 


ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 





রেজুনের বাজার :_আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের . 


বাজার চড়া গিয়াছে। “বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত কুঁড়ি (প্রতি ঝুঁডির 
ওজন ৭৫ পাঃ ) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে্‌। 
খানানটো-_চল্তি বাজার দর ২৯৭১; 
২৯৭২, মে__২৮০২-২৮২৯1 
আভপ্‌-_মো্টা-_২৯৭২-৩০০২ সক্ু--৩০ REE ; টেবিয়ান-_৩৪০২ 


৩৫০২ স্ুগন্ধি_-৩১৭২* ৩২২৯৬ কুলফি-_৩৩৫২৩৪০২ 5 ভাঙ্গা ১৬৫২ 
২০০২ | ? 

. জিদ্ধ-_লঙ্বা ২৮৭২-৩০০২) ২নং মিলচর-__২৭০২-২৭৭৯৬, সঃ সিদ্ধ_ 
১৯০২-২১০ | ৰ 


ধান্য-_নাসিন শ্রেণী_- ১১১২-১১৬২ $ মাঝারি__-১১৮২-১২০৯। 

কলিকাতার বাঁজার-_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার ধান ও চাউলের 
বাজার চভা গিয়াছে । বিভিন্ন প্রকার প্রতি টন ধান ও চাউলের নিম্নরূপ 
দর গিয়াছে। পাটনাই ধান ও চাউলের চাহিদা অধিক ছিল। 

ধান্য-_-গোসাবা ২৩নং পাটনাই (নৃতন ) ৩//*-৩1/৬ ; রূপসাল (নুতন) 
৩//*-৩1৮০, দাদশাল ৩৮০-৪২, মাঝারি পাটনাই ৩1/০-৩1৮০ ; পুবা 
পাটনাই ৩/৬-৩%৬ ; সাধারণ পাটনাই ৩০-৩০ ; দেউলী পাটনাই ৩০৬, 
ওডাশাল--২৮/১-২%/৬, সাদা মোটা--২৮৬-২৮/৬, হাঁযাই--৩%৬-৩৬, 
হোগলা-_-২5%০-২৪৩০ ; কাটারীভোগ--৪/৬-৪%৬ ; যশোয়া__গা* -গ*, 
দেউলী মোটা-_২৬। 
_ চাউল্ল_ পুরাতন গোসাবা-_২৩নং পাটনাই ৫%০, নৃতন--£1/০ 
রূপসাল (কলহাটি )--৬/০, কাটারীভোগ (ঢেঁকি )_-৬%%০; কামিনী 


আতপ--৬1%৭ | ্‌ 
লৌহের বাজার 


কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
টাটা হার SE OE UE বিভিন্ন 
প্রকার লৌহজাত জিনিষ এবং ঢেউটীনের নিম্নরূপ দর দিয়াছে। 


টাটা মার্কা জয়েপ্ট লোহা ১৮০-০২৫২, 

খৰ বে মার্কা (হালকা! ওজন) উই 

বরগা (টা আয়রণ) ১৮৪০১৯০ 

এঙ্গেল আয়রণ (কোণা ) ১৮৯৩-২০৯ 

পাটা লোহা 2৭৪-২১২৬ 

বোণ্ট, লোহা ( গোল ) ৯৭০-১৮০ 

'গরাদে লোহা ( চৌকা ) ১৭৪০ ১৮ 

গোল রড, লোহা ₹81/৮ 5! (কংক্রীটের জন্ত ) ১5২ 

প্লেট ।€লাছা ২৩২-৩২২ E 
_ চাদর লোহা ২১০-২৫২ "টু - 

তার কাটা (পেরেক ) ১৬৮ 2৫/০২৮, 
গ্যালভ্যানাইজকর! ঢেউটীন,( টাটা) 

হ২ গেজ ১৭০-১৮২ 

৪ গেজ ১৮২ __ ১৮০ 

২৬ গেজ ২৯২২২২ 
গ্যালিভ্যানাইজকরা পাতটীন (টাটা) 

২৪ গেজ ১৪০-২০২, 

২৬ গেজ ২২২২২২॥০ 


আর্থিক জগৎ 


মার্চ" ২৯৩৪০, এপ্রিল 


'খণের মারফতে এরূপ বিরাট বোঝা পড়িয়াছে। 
এত অধিক অর্থ ব্যয় করা বা না করার ক্ষমতা ভারতবাঁসীর হাতে 
নহে। কাজেই উহার সমর্থন বা প্রতিবাদের কোন হেতুই হয় না। 


নু 
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পেত dE SEED A 


উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ ' 


' [ ওরা মার্চ, ১৯৪১ 





রি (ভারত সরকারের বাজেট ) 


স্থির হইয়াছে। এই -সব দফার, মধ্যে প্রথম দফায় গবর্ণমেণ্টের 
১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় দফায় আড়াই কোটা টাকা, তৃতীয় 


- দফায় দেড় কোটা টাকা, চতুর্থ দফায় ৩৬ লক্ষ টাকা এবং পঞ্চম দফায় 


৩৫ লক্ষ টাকা-একুনে ৬ কোটা ৬১ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া 


অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন। আগামী বৎসরের অনুমিত ঘাটতি 
- ২০ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা হইতে উক্ত ৬ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা বাদে 
যে ১৩ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা খণ করিয়া সংগ্রহ 


করা হইবে। তবে অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে সামরিক 
বিভাগের ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাওয়ার. আশঙ্কা আছে । কাজেই আগামী 


. বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই যদি এক বা একাধিক অতিরিক্ত বাজেট 


উপস্থিত করিয়া দেশের উপর আরও ট্যাক্স বসান হয় তাহা হইলে 
তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অতিরিক্ত লাভকর, চিনির উপর 
উৎপাদনশুল্ক বৃদ্ধি, পেলের উপর শুক্ববৃদ্ধি, আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের 
পরিমাণ বৃদ্ধি, ডাক মাশুল বৃদ্ধি, দেশলাই ও কৃত্রিম রেশমের উপর 
শু্ববৃদ্ধি এবং রবারের টায়ার ও টিউবের উৎপাদনশুল্ক ধার্ধ্য করিয়া! 
এই পধ্যস্ত দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮ রকমের ট্যাক্স 
ধাৰ্য্য হইল এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হইবার 
আশঙ্কা উপস্থিত হইল । এতদ্যতীত দেশবাসীর উপর শতাধিক কোটী 
টাকার খণের বোঝী পতিত হইল । চলতি বৎসর ও আগামী বৎসরে . 
সমষ্টিগতভাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ স্বাভাবিক বৎসরের তুলনায় 
প্রায় ৮৩ কোটা টাকা বৃদ্ধি পাওয়াতেই দেশবাসীর ঘাড়ে ট্যাক্স ও 
সামরিক প্রয়োজনে 


ভারতবাসীর অর্থে এই যে রাজনুয় যজ্ঞ আর্ত টি তাহাতে 
ভারতবাসী দর্শক ভিন্ন আর কিছু নহে। 


200008000000000070000008001008000] ouuonooemono ovo ono moomoo 


হষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত--১৯২৩ সাল 
১০২-১নং ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা. . 
পোষ্ট বক্স-_৫৮ কলিকাতা ফোন-_-কলিঃ ৪৯৮ 
-অপরাপর শাখা 
শ্রীহট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা), ' 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ব্রা্ণবাড়িয়া, 
শিলচর ও কালীরবাজার ( নারায়ণগঞ্জ ) 
এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্বত্র । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রায় ভুধর দাস বাহাদুর, এডতোকেট,গভর্ণমেন্ট প্লিডার কুমিল্লা 


OO OnoRnrounotnnmoootoumornot সা 


: দিন্যাধনান ম বৈ্টাইল ! 


ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইত্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £--৮নং ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাতা 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 


লাগত infu tefelnae) Solel Talal Jefastalnt afJfoltofutalesolal osu fnilalol lol yoni lls) 











৯৭০ এনা? এয - 








টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 





ফোন-_বড়বাজার, ৬৩৮২ . 







রে রর 
ডি, বি, রাঁষ 


রর চীফ এজেণ্ট 


৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, 


BMY AN 


ARTHIK JAGAT . 
বুবআ-বানিজ্- হিল্স- অর্থনীতি বিষয়ক | 


্যাঞ্া্ি ক্রু, লাল 
সম্পাদক-_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


'কার্যযালয়-_১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 


৮ রয়েল এক্সচেঞ্জ পেস, 
--_কলিকাতা-___ 

















ওয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১০ই মার্চ, সোমবার ১৯৪১ 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১০৭৯-১০৮১ বীম! প্রসঙ্গ 58৮৬ 
| ১০৮৭-১০৯৩ 
১০৯৩ 
১০৯৪-৯৫ 
১০৯৬-১১০০ 








বাজেট প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সরকার 
__ বাঙ্গলা সরকারের বাজেট সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
+” সরকার ব্যবস্থা পরিষদে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা বিশেষ মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করিবার জন্য আমরা দেশবাসীকে সনির্ধবন্ধ অনুরোধ 
জ্ঞাপন করিতেছি । অর্থসচিব সুরাবদ্ধ্ণী দেশের উপর বিক্রয়কর ধাৰ্য্য 
করিবার অপরিহাধ্যতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বাজেটে হিসাবের যে 
মারপ্যাচ খেলিয়াছেন শ্রীযুক্ত সরকার তাহা অতি সুনিপুণভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে এই ফাঁকি ধরাইয়া দিয়াছেন । অর্থসচিব 
বাজেট বক্তৃতায় এরূপ জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরের সমস্ত খরচপত্র 
চালাইয়া বৎসরের শেষে গৃরর্ণমেন্টের হাতে মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা 
অবশিষ্ট থাকিবে এবং আনন এপ্রিল মাস হইতে যে সরকারী বৎসর 
আরম্ভ হইবে তাহাতে পঁরণমেণ্টের ১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইবে ৷ কাজেই গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিক্রয়কর ধার্ধ্য করা ছাড়া আর কোন 
উপায় নাই। শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে চলতি বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত 
টাকা এবং আগামী বৎসরের ঘাটতি সম্বন্ধে যে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে 
তাহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রত্যেক বশুসরই দেখা যায় যে 
সংশোধিত হিসাবে কোন বৎসরের খরচের যে আন্বুমানিক হিসাব 
দেওয়া হয় শেষ পর্য্যন্ত খরচ তাহা অপেক্ষা শতকরা খাও টাকা কম 
ইয়া থাকে। এবার খরচ শতকরা ২ টাকা কম হইবে বলিয়া ধরিলেও 
- শেষ পৰ্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের ৩০ লক্ষ টাকা বাচিয়া যাইবে । কাজেই 
চলতি বৎসরের শেষে মজ্তুদ তহবিলের পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টাকা না হইয়া 
৬৩ লক্ষ টাকা হইবে । দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে গত 


১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন বিভাগের জন্য যে 
টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল শেষ পর্য্যস্ত তাহা হইতে যথাক্রমে শতকরা 
'৫.৭, ৬ ও ৮.৫ ভাগ কম খরচ হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে । চলতি 
বৎসরে মঞ্জুরীকৃত টাকার শতকরা ৪ ভাগ কম ব্যয় হইবে বলিয়াও 
যদি ধরা হয় তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের ৬০ লক্ষ টাকার মত বীচিবে। 
এরূপ অবস্থায় চলতি বৎসরের শেষে গবর্ণমে্টের হাতে মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ হইবে ১ কেটা ২৩ লক্ষ টাকা । তারপর আগামী 
বৎসরের বাজেটে ফসলের জামিনে খণদান বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা! 
এবং কৃষিঝণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা, হইয়াছে । উহা! 
খরচা নহে--দাদন মাত্র। এই টাকা চলতি আয় হইতে প্রদান না 
করিয়া এখনই উহা অনায়াসে খণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। অধিকন্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে পৃথকভাবে যে ৪৭ লক্ষ টাকার 
সিকিউরিটা মজুদ আছে তাহার বর্তমান বাজার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা 
ধরিলেও প্রয়োজনমত উহা গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিতে পারেন। এই 
দুইটী বিষয় বিবেচনা করিলে চলতি বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ দাড়ায় ২ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা। উহার উপর 
গবর্ণমেন্টের হাতে গত বৎসরের ক্রীত যে পাট রহিয়াছে তজ্জন্য অন্ততঃ 
২০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট পাইতে পারেন । অক্টোবর মাস হইতে যে 
পেট্রল ট্যাক্স বসিবে তাহার ফলেও গবর্ণমেন্টের মজুদ্দ তহবিলের 
পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বাড়িবে। এই সমস্ত ধরিলে আগামী বৎসরের 
শেষে গবর্ণমেন্টের হাতে মজুদ তহবিলের পরিমাণ দাড়াইবে আড়াই 
কোটী টারা অপেক্ষাও বেশী। এত বড় মজুদ তহবিল লইয়া কাজ 
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চালাইতে গবর্ণমেন্টের পক্ষে কোনরূপ অন্থুবিধা হইবারই কারণ নাই । 

আগামী বৎসরের ঘাটতি সম্বন্ধেও এই সব কথা অনেকটা 
প্রযোজ্য । আগামী বৎসরে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে প্রকৃত ব্যয় 
তাহা হইতে শতকরা ৪ ভাগও যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে ঘাটতির 
পরিমাণ ৬০লক্ষ টাকার মত কমিয়া উহা ৭৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ আগামী বৎসরের বাজেটে একসঙ্গে পেন্সন প্রদান বাবদ 
৬ লক্ষ টাকা এবং হাইকোর্টের নিকটস্থ জমি খরিদ করিবার জন্য ৮ লক্ষ 
টাকার যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহা রাজব্ব হইতে সংগ্রহ না 
করিয়া খণ করিয়াই সংগ্রহ করা উচিত । 
এই ধরণের খরচা খণ করিয়াই সংগ্রহ করা হইতেছে । এই সব বিষয় 
পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে আগামী বৎসরে 


গবর্ণমেপ্টের ৬৫ লক্ষ টাকার বেশী ঘাটতি হইবার কোন আশঙ্কা নাই।, 
যেখানে গবর্ণমেণ্টের মজুদ্ব তহবিলের পরিমাণ আড়াই কোটা টাকার মত ' 


সেখানে ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি. হইলেই নুতন ট্যাক্স ধার্য্যকরা 
অপরিহার্য বলিয়া প্রমানিত হয় না এবং এজন্য জাতিগঠনমূলক কাজ 
বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় না__উহাই শ্রীযুক্ত সরকারের 
অভিমত ৷ ৰ 

বাজেটে হিসাবের এই কারসাজি বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার 


মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙ্গলা সরকারের কোন স্থপরিকল্পিত ব্যয়নীতি: 


নাই ।: বর্তমানে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে টাকা ছড়াইয়া সাধারণের অর্থের 
অপচয় করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এইভাবে অপচয়ের মাত্রা 
বাড়ান-যায় তছদ্দেশ্যেই দেশের উপর নূতন ট্যাক্স বসান হইতেছে । 
শ্রীযুক্ত সরকারের ন্যায় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখে বাঙ্গলা 
সরকারের বিরুদ্ধে উহা অপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ আর কিছু হইতে 


পারে না। 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 

পাটের চাষ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। এক্ষণে এক পশল৷ 
বৃষ্টি হইলেই চর অঞ্চলে এবং নীচু জমিতে পাটের বীজ বপন করা 
আরম্তু হইবে। বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে পাটের চাষ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া 
অর্থনচিব মিঃ সুরাবদ্দা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে ঘোষনা করিয়াছিলেন 
তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা উল্লেখ করিয়াছি । কিন্ত কৃষক এবার 
যাহাতে গত বৎসরের তুলনায় একতৃতীয়াংশের অধিক জমিতে পাটের 
চাষ করিতে না পারে তৎসম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার কি বিলিব্যবস্থা 
করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা দেশবাসী কিছুই অবগত নহে। 
ইতিমধ্যে ‘ইণ্ডিয়ান ফিনান্স পত্রে একটী আশঙ্কাজনক মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে । উক্ত পত্র বলেন--“মফঃস্থলের জেলা সমূহ হইতে যে সমস্ত 
সংবাদ আসিতেছে তাহা আশাপ্রদ নহে । গবর্ণমেন্ট বর্তমান বৎসরে 
গত বৎসরের তুলনায় একতৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ 
করাইতে অভিলাষী বটেন। কিন্ত এখন মনে হইতেছে যে গবর্ণমেন্ট 
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। বাজারের ধারণা যে গত 
বৎসরের তুলনায় এবার অদ্ধেক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে ৷” 
হইিণ্ডিয়ান ফিনান্স পত্র অনেক সময়ে গবর্ণমেন্টের ভিতরের খবর 
প্রকাশিত করিয়া থাকেন। কাজেই উহার এই মস্তব্য উড়াইয়া দেওয়! 
চলে না। উক্ত পত্রের গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় এই মন্তব্য 
প্রকাশিত হইলেও গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত উহার কোন 
প্রতিবাদ হয় নাই। তবে কি বাঙ্গলা সরকার শেষ পর্যান্ত পাটচাষীর 
জমির পরিমাণ একতৃতীয়াংশের পরিবর্তে অৰ্দ্ধেক বলিয়া নিদ্ধারিত 
করিয়াছেন? বাঙ্গলা সরকার ইতিপূর্বে পাটের ব্যাপারে অনেক 






সাদার ও পাঞ্জাব প্রদেশে, 


অ দয়াছেন। দিল্লী চুক্তি উহার সর্ব্বশেষ দৃষ্টান্ত ৷ 
এই চু গবর্ণমেন্ট মিলিয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 
মধ্যে ২৫ পাট ক্রয় করিবেন কথা থাকিলেও এবং এই 
“সময়ের মধ্যে চটকলগুলি ২২ লক্ষ বেলের বেশী পাট ক্রয় না করিলেও 
“গবর্ণমেন্ট এক তোলা পাটও ক্রয় করেন নাই। এ চুক্তিতে ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী হইতে $৫ই মার্চের মধ্যে চটকল ও গবর্ণমেন্ট মিলিয়া 
৭॥ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবেন কথা আছে। এখন শুনা যাইতেছে 
যে এই এক মাসে চটকলগুলির পক্ষে পাট ক্রয় করাই সম্ভব হইবে 
নাঁ। গবর্ণমেপ্টও যে পাট ক্রয়ে অগ্রসর হইবেন সেরূপ কোন লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে না। মোটের উপর এখন মনে হইতেছে যে দিল্লী 
চুক্তি পাটচাষীকে ভুলাইবার জন্য একটা ধাপ্না মাত্র। যাহা হউক 
দিল্লী চুক্তির এই পরিণামের পরে বাঙ্গলা সরকার যদি বর্তমান বৎসরে 
পাটের জমির পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় একতৃতীয়াংশ হইতে বৃদ্ধি: 
করিয়া অদ্ধেকে পরিণত করেন তাহা হইলে কৃষকের সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত 
হইবে | . উহার ফলে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে পাটের উপযুক্তরূপ 
মূল্য হইবার কোন আশা থাকিবে না । এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 
প্রকৃত মনোভাব কি তাহা অবিলম্বে জানা আবশ্যক ৷ 
অতিরিক্ত পাট চাষের পরিণাম 

বর্তমান বৎসরে যদি গত বৎসরের তুলনায় অদ্ধেক পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হয় তাহা হইলে কৃষকের কেন সৰ্ব্বনাশ হইবে তাহা একটু ' 
খুলিয়া বলিতেছি। গত জুলাই মাসে যখন বাজারে নূতন পাট 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় সেই সময়ে চটকলগুলির হাতে ২০ লক্ষ বেল 
এবং বাজারে ও মফংন্লের চাষী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইত্যাদির হাতে ১০! 
লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল । এই ৩০ লক্ষ বেলের উপরে চলতি বৎসরে. 
১ কোটী ২৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান বৎসরে : 
বাজারে ১ কোটী ৫৫ লক্ষ বেল পাটের জোগান রহিয়াছে। উহার 
মধ্যে আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে সমগ্র জগতে ৬০ লক্ষ বেল 
পাটও খরচ হইবে কিনা সন্দেহ । কাজেই আগামী জুলাই মাসের 
প্রথমে চটকল, আড়তদার, ফড়িয়া, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকলের 
হাতে ৯৫ লক্ষ বেলের মত পাট মজুদ থাকিয়া যাইবে । ইহার উপর 
বর্তমান বৎসরে যদি গত, বৎসরের অর্ধেক পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে গত বৎসরের তুলনায় বর্তমান 
82 
হইবে। কাজেই আগামী জুলাই মাসে যে বৎসর আরস্ত 
তাহাতে চলতি বৎসরের উদ্বত্ব ৯৫ লক্ষ বেল পাট লইয়া বাজারে 
১ কোটা ৫৭॥ লক্ষ বেল পাটের জোগান হইবে । অথচ আগামী বৎসরে 
যদি যুদ্ধ থামিয়া যায় তাহা হইলেও সমগ্র জগতে ৭৫ লক্ষ বেলের 
বেশী পাট খরচ হইবার সম্ভাবনা নাই। অক্রাবস্থায় আগামী বৎসরে 
প্রতি মণ পাট ৩ টাকা মূল্যেও বিক্রয় হইবে কিনা সন্দেহ । কেবল 
তাহাই নহে-_বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের অদ্ধেক পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইলে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের প্রথমে বাজারে ৮২॥ 
লক্ষ বেল পাট উদ্ধ ত্ত থাকিয়া যাইবে । ফলে ১৯৪২-৪৩ সালেও পাটের 
মূল্য হইবে না। বাঙ্গলা সরকার গত বৎসর ' বাধ্যতামূলক- 
ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ না করিয়া একটা মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন । 
ইহার উপর বর্তমান বৎসরে উহার! যদি'গত বঙসরের তুলনায় অর্ধেক 
জমিতে পাটের চাষ করিতে দেন তাহা হইলে.:ভাহারা গত বৎসরের 
অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক ভুল করিবেন ।' বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
পাটচাষীর প্রতিনিধিস্থানীয় যে সমস্ত সদস্ত রহিয়াছেন তাহাদিগকে 
আমবা এই ব্যাপারে সাবধান 'হইতে অনুরোধ করিতেছি । এই 
ব্যাপার উপেক্ষা করিলে বাঙ্গলার. পাটচাষী তাহাদিগকে কিছুতেই 


ক্ষমা করিবে না। 
বিক্রয়কর বিলের পরিণতি 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয়কর বিল পাশ হইয়া গেল। করের 
হার ট্যাক্সধাধ্যযোগ্য বিক্রয়ের পরিমাণ এবং যে সমস্ত পণ্যের উপর 
বিক্রয় কর ধাধ্য হইবে না তৎসম্পর্কে অল্পবিস্তর রদ-বল ব্যতীত 
ব্যবস্থা পরিষদে মূল বিলের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। 
সিলেক্ট কমিটি বিক্রয়করের হার টাকা প্রতি এক পয়সা, 
বিক্রয় করধাধ্যযোগ্য বিক্রয়ের সব্বনিয় পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার 
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বাজেট প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সরকার 
বাঙ্গলা সরকারের বাজেট সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 





সরকার ব্যবস্থা পরিষদে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা বিশেষ মনোযোগ 


সহকারে পাঠ করিবার জন্য আমরা দেশবাসীকে সনির্ধন্ধ অনুরোধ 
জ্ঞাপন করিতেছি। অর্থসচিব সুরাবদ্দা দেশের উপর বিক্রয়কর ধাৰ্য্য 
করিবার অপরিহার্য্যতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বাঞ্জেটে হিসাবের যে 
মারপ্যাচ খেলিয়াছেন শ্রীযুক্ত সরকার তাহা 'অতি সুনিপুণভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে এই ফাঁকি ধরাইয়৷ দিয়াছেন। অর্থসচিব 
বাজেট বক্তৃতায় এরূপ জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরের সমস্ত খরচপত্র 
চালাইয়া বৎসরেব_ শেষে '্ারর্ণমেন্টের হাতে মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা 
অবশিষ্ট থাকিবে এবং আখি মাস হইতে যে সরকারী বৎসর 
আরস্ত হইবে তাহাতে পেটের ১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইবে । কাজেই গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিক্রয়কর ধার্য করা ছাড়া আর কোন 
উপায় নাই। শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে চলতি বৎসরের শেষে উদ্ত্ব 
টাকা এবং আগামী বৎসরের ঘাটতি সম্বন্ধে যে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে 
তাহার কোনটাই ঠিক নহে। 'প্রত্যেক বগুদরই দেখা যায় যে 

সংশোধিত হিসাবে কোন বৎসরের খরচের যে আনুমানিক হিসাব 
চা: হয় শেষ পর্য্যন্ত খরচ তাহা অপেক্ষা শতকরা ২৩ টাকা কম 





ইয়া থাকে। এবার খরচ শতকরা ২ টাকা কম হইবে বলিয়া ধরিলেও 
শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের ৩০ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে । কাজেই 
চলতি বৎসরের শেষে মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টাকা না হইয়া 
৬৩ লক্ষ টাকা হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাঙলা সরকারের বাজেটে গত 


১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন বিভাগের জন্য যে 
টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল শেষ পর্য্যস্ত তাহা হইতে যথাক্রমে শতকরা 


'৫.৭, ৬.৩ ৮.৫ ভাগ কম খরচ হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে । চলতি 


বৎসরে মঞ্জুরীকৃত টাকার শতকরা ৪ ভাগ কম ব্যয় হইবে বলিয়াও 
যুদি ধরা হয় তাহা হইলেও গবর্ণমেন্টের ৬০ লক্ষ টাকার মত বাঁচিবে। 
এরূপ অবস্থায় চলতি বৎসরের শেষে গবর্ণমেন্টের হাতে মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ হইবে ১ কেটী ২৩ লক্ষ টাকা । তারপর আগামী 
বৎসরের বাজেটে ফসলের জামিনে খণদান বাবদ ৬০ লক্ষ টাক 
এবং কৃষিঝণ বাবদ ৫ লক্ষ-টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা, হইয়াছে । উহা 
খরচা নহে-_দাদন মাত্র । এই টাকা চলতি আয় হইতে প্রদান না 
করিয়া এখনই উহা অনায়াসে খণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। অধিকন্ত গবর্ণমেন্টের হাতে পৃথকভাবে যে ৪৭ লক্ষ টাকার 
সিকিউরিটা মজুদ আছে তাহার বর্তমান বাজার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা 
ধরিলেও প্রয়োজনমত উহা গবর্ণমেন্ট ব্যয় করিতে পারেন। এই 
দুইটা বিষয়.বিবেচনা করিলে চলতি বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ দাড়ায় ২ কোটা ২৮ লক্ষ টাকা। উহার উপর, 
গবর্ণমেন্টের হাতে গত বৎসরের ক্রীত যে পাট রহিয়াছে তজ্জন্য অন্ততঃ 
২০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্ট পাইতে পারেন । অক্টোবর মাস হইতে যে- 
পেট্রল ট্যাক্স বসিবে তাহার ফলেও গবর্ণমেপ্টের মজ্জুর তহবিলের 
পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বাড়িবে। এই সমস্ত ধরিলে আগামী বৎসরের 
শেষে গবর্ণমেন্টের হাতে মজুদ তহবিলের পরিমাণ দ্রীড়াইবে আড়াই 
কোটা টার অপেক্ষাও বেশী । এত বড় মজুদ তহবিল লইয়া কাজ 





১০ই মার্চ, ১৯৪১ ] 


টাকা এবং আমদানীকারক ও উৎপাদকের পক্ষে ইহা দশ হাজার 
টাকা ধাৰ্য্য করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । ব্যবস্থা পরিষদ সিলেক্ট 
কমিটার এই সমস্ত প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন। পরিষদের সরকার 





বিরোধীদল করের হার হাস করার জন্য কয়েকটী সংশোধন প্রস্তাব ' 


উপস্থিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোয়ালিশনী ও ইউরোপীয়দলের 
(ভোটের জোরে তৎসমুদয় অগ্রাহ্য হয়। ষ্টামার কোম্পানীসমূহের 
নিকট বিক্রীত পণ্যাদির উপর বিক্রয়কর ধার্য্য হইবে না ইউরোপীয় 
দলের পক্ষ হইতে এই সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইলে অর্থ- 
সচিব তাহা গ্রহণ করেন । দরিদ্র জনসাধারণের পরিধেয় মোটা কাপড় 
এবং বিড়ি বিক্রয় করের বহিভূ্তি রাখা হউক বিরোধীদলের এই 
সংশোধন প্রস্তাব গ্রাহা হয় নাই । তবে তাতের কাপড় বিক্রয় করের 
অন্তভূক্ত করা হয় নাই। কিন্তু যে সমস্ত বস্্ব্যবসায়ী তাতের 
কাপড় ও মিলের কাপড়-_উভয়ই বিক্রয় করিয়! থাকেন তাহাদিগকে 
তাতের কাপড় বিক্রয়ের উপরও উক্ত ট্যাক্স দিতে হইবে । অর্থসচিব 
[সংবাদপত্রসমূহকে বিক্রয়কর হইতে রেহাই দিয়াছেন। পরিষদ 
যে আকারে বিলটা পাশ করিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্য 
সমূহের উপর বিক্রয় কর ধার্য্য হইবে না চাউল ডাল প্রভৃতি 
শস্য, গম, আটা, ময়দা ও সুজী, কুটা, মাংস, টাট্কা মাছ, 
-শাকসজী, রন্ধন করা খাদ্য ও পানীয় (কিন্তু কেক্‌ বা মিঠাই 
নহে), গুড়, চিনি, ঝোলাগুড়, লবণ, রাই ও সরিষার তৈল, 
মাখন, পণীর, গৃহপালিত পশুপক্ষী, কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, 
জমির সার, স্তা, তাতের কাপড়, কেরোসিন, মাখা তামাক, 
দিয়াশলাই, কুইনাইন ও সিঙ্কোনা, প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের পাঠ্যপুস্তক 
এবং সরকার নির্ধারিত ধর্মগ্রন্থ সমূহ, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং স্বর্ণালঙ্কার, 
কাঁচা ও পোড়া কয়লা, দেশী ও বিলাতী মদ, গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ্গ 
ও ' চরস, জল (কিন্তু সোডা, লিমণেড প্রভৃতি বোতলে রক্ষিত পানীয় 
নহে), বিছ্যুৎ, স্থান ও পাত্র বিশেষের নিকট বিক্রীত কয়লার গ্যাস, 
.মৌটর স্পিরিট, পাট এবং সংবাদপত্র । 
তিন মাসের নোটাশ দিয়া গভর্ণমেন্ট উপরোক্ত তালিকা রদবদল 
'-করিতে পারিবেন । 
ভারতীয় বহিব্বীণিজ্যের.অবস্থা 
ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত জানুয়ারী মাসের অবস্থা সম্পর্কে 
সম্প্রতি সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত মাসে গত 
ডিসেম্বরের তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে. আমদানীর পরিমাণ 
৩ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর 
পরিমাণ ৪ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রত্যেক 
বৎসরই ডিসেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত ৪ মাসে মালপত্র আমদানী 
রপ্তানী বেশী হইয়া .থাকে। সেই হিসাবে গত জানুয়ারী মাসে 
আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধির মধ্যে নৃতনত্ব নাই। তবে গত বৎসর 
জানুয়ারী মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৬ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা 
মূল্যের মালপত্র আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২৪ কোটা 
৪১ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল । কাজেই এবার জানুয়ারী 
মাসে গত বৎসর জানুয়ারী মাসের তুলনায় আমদানীর পরিমাণ ১কোটা 
৭১ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানীর পরিমাণ ২ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা হ্রাস 
পাইয়াছে। তবে সমষ্টিগতভাবে চলতি সরকারী বৎসরের মার্চ হইতে 
জানুয়ারী পধ্যস্ত দাগ মাসে ভারতীয় বহিবর্বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। 
গত বৎসর এই দশ মাসে বিদেশ হইতে মোট ১৩৪ কোটী ৭১ লক্ষ 
টাকার মালপত্র আমদানী ইইয়াছিল-_এবার দশ মাসে তাহা ৪ কোটা 
১ লক্ষ টাকা কমিয়া ১৩০ কোটী ৭* লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। 
পক্ষাস্তরে গত. বৎসর এই দশ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৭০ 


‘কোটী ৪৫ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল । সেই স্থলে এবার ' 


উহা ২ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ১৭২ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । 

গত বৎসর দশ মাসের তুলনায় এবার দশ মাসে বিদেশ হইতে 
তৈলের আমদানী ২ কোটা ৫৩ লক্ষ টাকা, পশমের আমদানী ১ কোটী 
৭০ লক্ষ টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষধের আমদানী ১ কোটা ২২লক্ষ 
টাকা, রং ও রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী ১ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা, লৌহ ও 
ইস্পাতের আমদানী ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা এবং তুলা, রেশম ও পশম 


আর্থিক জগৎ 


১০৮১ 





ছাড়া অন্যান্ত শ্রেণীর বস্ত্র ও স্থতার আমদানী ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা 
কাড়িয়াছে। কিন্তু শা ডাল ও ময়দার আমদানী ৬ কোটা ২ লক্ষ 
টাকা, চিনির আমদানী ২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা, কলকজার আমদানী 
২ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা এবং কার্পাস বস্ত্র ও সুতার আমদানী ১ কোটা 
৭8 লক্ষ টাকা কমিয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে বর্তমান 
বৎসরের ১ মাসে তুলার রপ্তানী ৩ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা, পাটের 
রপ্তানী ৬ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা, পশমের রপ্তানী ১ কোটি ১৮ লক্ষ 
টাকা, খৈলের রপ্তানী ৯০ লক্ষ টাকা কমিলেও চায়ের রপ্তানী ২ কোটী 
৪০ লক্ষ টাকা, তৈলের রপ্তানী ৮৬ লক্ষ টাকা, লৌহ ও ইস্পাতের 
রপ্তানী ১ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা, কার্পাস বস্তু ও সৃতার রপ্তানী ৬ কোটা 
৫০ লক্ষ টাকা এবং" পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানী ২ কোটী ৩১ লক্ষ 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব পর্যালোচনা কালে একটী বিষয় 
প্রণিধানযোগ্য এই যে গত বৎসরের তুলনায় এবার আমদানী ও 
রপ্তানীকৃত অনেক জিনিবের মূল্যই চড়িয়া গিয়াছে । কাজে কাজেই 
মূল্যের হিসাবে এবার যে সব জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে পরিমাণের দিক দিয়া তাহা তদনুপাতে বুদ্ধি পায় নাই। 
ভারত সরকার পরিমাণের দিক দিয়া আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব 
প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দরিয়াছেন। কাজেই প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে 
মালপত্রের আমদানী রপ্তানী কি ভাবে হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা 
বুঝিবার কোন উপায় নাই। আলোচ্য দশ- মাসে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আমদানী দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ২১ কোটা 
৬০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । এই সময় ইংলণ্ড হইতে আমদানী 
২ কোটী টাকা এবং ব্ৰহ্মদেশ হইতে আমদানী ৩ কোটী টাকা 
কমিয়াছে। কিন্ত জাপান হইতে আমদানী আড়াই কোটী টাকা 
বাড়িয়াছে। রপ্তানীর ব্যাপারে দেখা যায় যে উক্ত সময়ে ইংলণ্ডে 
৫ কোটা টাকা, ব্ৰহ্মদেশে আড়াই কোটী টাকা, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
২ কোটা টাকা এবং চীনে প্রায় এক কোটা টাকার রপ্তানী বাড়িয়াছে। 
কিন্ত জাপানে রপ্তানী ৩ কোটী টাকা হাস পাইয়াছে। 

ইপ্ডিয়৷ মেসিনারী কোম্পানীর সাফল্য 

ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে অল্লাধিক ২০ কোটা 
টাকা মূল্যের কলকজ্জা আমদানী হইলেও আজ পর্যন্ত এদেশে 
কলকজা প্রস্ততের জন্য ভারতবাসীর তরফ হইতে তেমন কোন চেষ্টা 
হয় নাই। বাঙ্গলার ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে স্বনামথ্যাত শ্রীযুক্ত আলা 
মোহন দাসই সব্বপ্রথম এই বিষয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উহা বাজলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে পরম গৌরবের 
কথা । আমরা সম্প্রতি আলামোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া মেসিনারী 
কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে 
কার্যবিবরণী পাইয়াছি তাহাতে সামান্য তিন বৎসর কালের মধ্যে 
উহার অভূতপূর্ব উন্নতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইণ্ডিয়া 
মেসিনারীর কারখানায় বর্তমানে চটকলে ব্যবহৃত কলকজা, ওজন যন্ত্র, 
ছাপাখানায় ব্যবহার্য্য বিবিধ কলকজ্জা, লেদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের 
মেসিন টুল, পুলী, গিয়ার, রিয়ারিং এবং গান মেটাল, এলুমিনিয়াম, 
পিত্তল প্রভৃতির ঢালাই হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে । 
এই সব যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই বাজারে জনপ্রিয় হইয়াছে এবং 'আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানীর ৩ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জিনিষ বিক্রয় 
হইয়াছে । কেবল তাহাই নহে--এই বৎসরে কোম্পানীর পরিচালকবর্ 
পুর্ব বৎসরের লাভের জের সহ প্রায় ৪৬ হাজার টাকা নিট লাভ 
করিয়াছেন এবং উহা হইতে-সাধারণ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক 
৫ টাকা হারে লভাংশ দিয়াছেন । 

ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী যে ধরণের শিল্প প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ 
হইয়াছে তাহা দেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু এই 
কোম্পানী এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রয়োজনের শতকরা এক ভাগও 
মিটাইতে সমর্থ হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যে উহা উন্নতির পথে যে 
প্রকার অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে দেশবাদীর উপযুক্তরূপ সাহায্য 
পাইলে অনুরভবিষ্তে উহা একটী বিরাট ও অধিকতর লাভজনক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। আমরা দেশহিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 


_স্ভাল্ত্ড সশ্ৰক্কাত্রেত্ৰ সাসল্রিক 
স্ব... 
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গত সপ্তাহে ভারত সরকারের বাজেট সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত 
বিবরণ আমরা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি । কিন্ত বর্তমান 
যুদ্ধের ফলে এই - দরিদ্র দেশের উপর সামরিক, ব্যয়ের বোঝ] 
কি প্রকার মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে গত সপ্তাহে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে 
কিছু বলা হয় নাই। 

দেশবাসী মাত্রেই একথা অবগত আছেন যে ভারত সরকার 
এদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে বৎসর বৎসর ট্যাক্স হিসাবে যে 
টাকা আদায় করেন*তাহার অর্ধেকেরও বেশী পরিমাণ টাকা সামরিক 
বিভাগের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। গত ১৯২৯-৩০ সালে যখন 
বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হয় এবং ভারত সরকার যখন দেশের' শীসন- 
ব্যয় চালাইবার জন্য দেশবাসীর উপর বহুবিধ নুতন ট্যাক্স ধার্য 
করেন সেই বতসরেও উহারা মোট ৯১ কোটা ২* লক্ষ টাকা আয় 
হইতে ৫৫ কোটী ১* লক্ষ টাকা সামরিক বিভাগের . জন্য ব্যয় 
করিয়াছিলেন ৷ উহার পরে দেশবাসীর সমবেত প্রতিবাদের ফলে 
গবর্ণমেন্ট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ কমাইতে থাকেন এবং 
১৯৩৪-৩৫ সালে উহার পরিমাণ দাড়ায় ৪৪ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকা । 
এই সময়ে গবর্ণমেন্টের আয়ের পরিমাণও কমিয়া। ৮০ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকায় পরিণত হইয়াছিল। যাহা হউক এ সময়ে যুদ্ধের কোন 
আশঙ্কা বর্তমান না থাকা সত্বেও গবর্ণমেন্ট পুনরায় সামরিক ব্যয় 
বুদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন এবং উহার পরিমাণ ১৯৩৫-৩৬ সালে 
৪৪ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪৫ কোটা ৪৫ লক্ষ 
টাকা এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪৭ কোটা ৩৫ লক্ষ টাকায় পরিণত 
হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে উহা সামান্য কমাইয়া ৪৬ কোটী ১৮ লক্ষ 
টাকায় নির্ধারিত করা হয়। 

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
কিন্তু এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত 
করা কালে গবর্ণমেন্ট একথা বুঝিতে পারেন নাই যে কয়েক মাস 
যাইতে না যাইতেই যুদ্ধ আরস্ত হইবে। ফলে এই বৎসরের বাজেটে 
সামরিক বিভাগের জন্য ৪৫ কোটা ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া 
বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ এই বৎসরে সামরিক বিভাগে 
ব্যয় হয় ৪৯ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দকৃত ব্যয়ের 
তুলনায় ৪ কোটা ১১ লক্ষ টাকা বেশী। 

১৯৪০-৪১ সালের বাজেট যুদ্ধের মধ্যেই পেশ করা হয় এবং 
এই বৎসরে সামরিক বিভাগের ব্যয় নিদ্ধারিত করা হয় ৫৩ কোটী 
৫২ লক্ষ টাকা-_অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালের বর্ধিত ব্যয়ের তুলনাতেও 
৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বেশী। কিন্তু গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করার কালে ভারত 
সরকারের অর্থসচিব চলতি বৎসরের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ 
৭২ কোটি ২ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
তিনি উহাও জানাইয়াছেন যে ১৯৪১-৪২ সালে এই বিভাগে ব্যয়ের 
পরিমাণ দাড়াইবে ৮৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা । ১৯৪১-৪২ সাল 
আর্ত হইতে এখনও তিন সপ্তাহ কাল বাকী আছে। এই বৎসরে 
যুদ্ধের গতি কিরূপ দীড়াইবে তাহা এখন কেহ কল্পনা করিতে পারিতেছে 
না! কাজেই উক্ত বৎসরে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ 


বেশী ব্যয়বহুল । 


উপরোক্ত ৮৪ কোটি: ১৩ লক্ষ টাকা অপেক্ষা কত বেশী হইবে তাহা" 
বলা কঠিন। অর্থসচিব স্বয়ংই একথা বলিয়াছেন যে আগামী” 
বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ উপরোক্ত অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অনেক. 
বেশী হইতে পারে। 

যাহা হউক, ১৯৪১-৪২ সালে সামরিক বিভাগের জন্য ৮৪ কোটি 
১৩ লক্ষ টাকাই ব্যয়িত হইবে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতেছি |, 
আর যুদ্ধের পূর্ববর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত সরকার, 
সামরিক বিভাগের জ্রম্য যে ৪৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া-- 
ছিলেন তাহাকেই আমরা স্বাভাবিক শান্তির সময়কালীন ব্যয় বলিয়া 


ধরিয়া লইতেছি। এরূপ ক্ষেত্রে গত বৎসর, চলতি বৎসর এবং 
আগামী বৎসরে অতিরিক্ত সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ নিয়লিখিত মত 
দীড়াইতেছে £ 

১৯৩৮--৩৯ সালের তুলনায় 

অতিরিক্ত ব্যয় 

১৯৩৯-৪ ০ ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাঁকা' 
১৯৪০-৪১ ২৫, ৮৪ 9 9, 
১৯৪১-৪২ ৩৭ BE 9 ৯ 


মোট ৬৬ ৯০ »» ১, 
স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আড়াই বৎসর' 


কাল সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের অত্যধিক সামরিক ব্যয়ের উপর , 


অতিরিক্ত আরও ৬৬ কোটি. ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কার্ধ্যতঃ 
এই অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ আরও বেশীও হইতে পারে । এই 
দরিদ্র দেশের পক্ষে উহ! যে কত মারাত্মক তাহা বলাই বাহুল্য । 

এই প্রসঙ্গে বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সামরিক ব্যয়ের ' 
সহিত বর্তমান যুদ্ধের সামরিক ব্যয়ের তুলনা করা যাইতে পারে । 
গত ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে ইউরোপে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহার 
অব্যবহিত পূর্বের বৎসরে অর্থাৎ ১৯১৩-১৪ সালে ভারত সরকারের 
সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটা ৮৪ লক্ষ টাকা। যুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার ফলে এই ব্যয়ের পরিমাণ ১৯১৪-১৫ সালে ৩০ কোটী 
৬৫ লক্ষ, ১৯১৫-১৬ সালে ৩৩ কোটী ৩৯ লক্ষ এবং ১৯১৬-১৭ সালে 
৩৭ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
প্রথম বৎসরে ভারত সরকার অতিরিক্ত হিসাবে ৮১ লক্ষ টাকা, . 
দ্বিতীয় বৎসরে ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা, তৃতীয়, বৎসরে ৭ কোটী ৬৪ 
লক্ষ টাঁকা--একুনে ১২ কোটা টাকা ব্যয় করেন। সেই তুলনায় 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ত হইবার পরবর্তী তিন বৎসরে ততিরিত হিসাবে 
প্রায় ৬৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইতেছে । 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে যুদ্ধের সময়ে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ 
বাড়িবেই--কাজেই এজন্য কোন কথা বলা উচিত নহে। কেহ হয়তঃ 
একথাও বলিতে পারেন যে গত যুদ্ধের তুলনায় বর্তমান যুদ্ধ অনেক 
আমরা শেষোক্ত কথার সত্যতা স্বীকার: 
করি_ কিন্ত যুদ্ধের সময় বলিয়াই সামরিক ব্যয় সম্বন্ধে কিছু বলা: 
যাইবে না এই যুক্তি আমরা মানিনা। আমাদের বক্তব্য এই যে বর্তমান 


যুদ্ধে ভারতবর্ষের কোন নৈতিক সমর্থন নাই-_অস্ততঃ ভারতের 
( ১০৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) . 



















ইণ্ডিয়ান সুগার সিপ্ডিকেটের একদেশদর্শী নীতি সম্পর্কে অতীতে 
আমরা একাধিকবার মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। সিণ্ডিকেট 
স্থাপনের পর হইতেই উহার, কণ্মকর্তাগণ যে নীতি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন তাহা কোন সময়েই দেশের জনসাধারণের স্বার্থের 
. অনুকুল হয় নাই। একচেটীয়া প্রতিষ্ঠান হিসাবে সিপ্ডিকেট সংরক্ষণ 
শুক্কের সুযোগে দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থে ফণপিয়া উঠে। তদানীন্তন 
গবর্ণমেন্ট সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও সিপ্তিকেটের কাধ্যকলাপে হস্তক্ষেপ 
করা প্রয়োজন মনে করেন নাই এবং যথানিয়মে সরকারী অনুমোদন 
দিয়া আসিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বব হইতে বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশে 


প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে চিনি ও ইক্ষু উৎপন্ন হওয়ায়, 


শর্করাশিল্পে যে গোলযোগ দেখা দেয় তাহাতে ভারত সরকারের 
চৈতন্যোদয় হয় এবং বাণিজ্যসচিবের নির্দেশক্রমে বিহার ও সংযুক্ত- 
প্রদেশ সরকার সিপ্ডিকেটের সরকারী অনুমোদন প্রত্যাহার 
করিয়া নেন। এদিকে সিণ্ডিকেটের অন্যতম স্তম্ভ মিঃ বি, এম, বিরলা 
সিণ্ডিকেটের সভাপতির পদে ইস্তফা দেন এবং ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের ইক্ষুচাষীদের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া 
ইক্ষু সম্পর্কে সিণ্ডিকেট এবং সরকারী নীতির সমালোচনা আরম্ভ 
করেন। উহার ফলে সিণ্ডিকেটের কর্তৃপক্ষ অনন্যোপায় হইয়া 
“কয়েকটা - বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ মানিয়া নিতে বাধ্য হন । এই দুই 
-প্রদেশে গবর্ণমেন্ট ইক্ষু ও চিনির আনুপাতিক মূল্যও নির্ধারণ করিয়া 
.দিয়াছেন। আসন্ন বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া সিণ্ডিকেট কতকটা স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন বটে; কিন্ত বিহার ও. সংযুক্তপ্রদেশের শর্করা 
বং ইক্ষু সম্পর্কে: জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ স্থষ্টি হইয়াছিল 
মোটেই হ্রাস পায় নাই। এতদিন স্বাধীনভাবে কাধ্যপরিচালন! 
আনয় সি্িকেটের সদস্যগণ যে পরিমাণ লাভ করিতেছিলেন 
-বর্তমান সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে সেই সুযোগ বিশেষভাবে খর্ব 
হইয়াছে । গণ অন্দৌলনের ফলে এই ছুই প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট আরও 
কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন-_সিপ্ডিকেটের নিকট 
এই আশঙ্কাও বিশেষভাবে মূর্ত হইয়া দেখা দিয়াছে । এই অবস্থা 
“হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সিণ্ডিকেট আর একবার শেষ চেষ্টা 
করিয়া দেখিতে প্রয়াস করিয়াছেন। বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে লক্ষৌ সহরে সিণ্ডিকেটের পরিচালকবর্গের ' সভায় গৃহীত 
যে সমস্ত প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে 
. * তৎসম্পর্কেই আমরা এই সব কথা বলিতেছি। 
সিপ্ডিকেটের মতে স্বাভাবিক সুযোগ বশতঃই বিহার এবং সংযুক্ত- 
প্রদেশে শর্করাশিল্প-কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । চিনি এবং ইচ্ষুর নিম্নতম 
মূল্য সম্পর্কে আইন এই তুই প্রদেশেই কার্য্যকারী করা হইয়াছে-_ 
ইহাতে উক্ত প্রদেশছয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে ইক্ষু 
ও চিনি উৎপন্ন হইতেছে । নিম্নতম ভার বর্তমান থাকায় 
এই ছুই প্রদেশে চিনি উৎপাদনের ব্যয়ও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 
‘বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশীয়রাজ্য এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ নিজ 
নিজ প্রদেশসমূহে শর্করাশিল্প বিস্তারে উৎসাহ দিতেছেন। এই 
সমস্ত কারণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিনির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইিতেছে এবং চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে । 
অদূর ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষে কলের চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে না 
__ইহাঁও সিপ্ডিকেটের অভিমত । 


২ 


'অন্বীকার করার উপায় নাই। 


উপরে সুগার সিণ্ডিকেটের যে সমস্ত, অভিমত উদ্ধত করা হইল 
তাহাতে কোনরূপ নূতনত্ব নাই। এরূপ যুক্তির সাহায্য নিয়াই 
সিপ্ডিকেট এ যাবৎ স্বীয় স্বার্থসাধন করিয়া আসিতেছিলেন। বিহার 
ও সংযুক্তপ্রদেশে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শর্করাশিল্পের স্বাভাবিক 
স্থযোগ কি বেশী আছে তাহ! সিপ্তিকেট ব্যতীত আর কাহারও জানা 
নাই।. বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা একর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন 
পশ্চিম ভারতে অনেরু বেশী। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাব 


প্রদেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষুরও অভাব নাই। একর প্রতি উৎপাদনের 


পরিমাণ বিহার অপেক্ষা বাঙ্গালায়ও বেশী। চিনি বিক্রয় ব্যাপারে 
কলিকাতার স্থান সর্ববপ্রধান। এতদ্যতীত বিহার ও *সংযুক্তপ্রদেশ 
অপেক্ষা বাঙ্গলা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের জনসাধারণ বেশী চিনি 
ব্যবহার করিয়া থাকে । নিম্নতম মূল্য নির্দিষ্ট থাকায় বিহার ও 
সংযুক্তপ্রদেশে ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি -পাইতেছে-_না চিনির কলের, 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক ইচ্ষুর চাষ বৃদ্ধি করিয়াছে ? . সরকার 
নির্দিষ্ট মূল্যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ইচ্ষুচাষী অন্যান্য প্রদেশের 
কৃষক অপেক্ষা বেশী লাভ করিতে পারে না অন্যান্য প্রদেশে ইক্ষুর 
উৎপাদন ব্যয় এবং গড়পড়তা বিক্রয় মূল্য বিবেচনা করিলেই 
ইহ! প্রতীয়মান হইবে॥ দেশীয়রাজ্য এবং অন্যান্য প্রদ্েশসমূহের 
গবর্ণমেন্ট . শর্করাশিল্প বিস্তারে উৎসাহ দিয়া যেন মহা অপরাধের 
কাজ করিয়াছেন। সিপ্ডিকেটের অধীন চিনির কলসমূহের 
অধিকাংশই বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশে অবস্থিত। এই ছুই প্রদেশের 
বাহিরে.চিনির কলের প্রসার হইলে তাহা সিপ্তিকেটের সদস্তগণের 
পক্ষে যে ক্ষতিকর হইবে তাহা আমরা অস্বীকার' করি না।' কিন্তু 
সিগ্ডিকেটের এই অভিমত কেবল অযৌন্তিক নহে-_ইহা স্বার্থান্ধ 
এবং হীন । অদূর ভবিষ্যতে ভারতে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার 
আশা নাই বলিয়া সিগ্ডিকেট যে অভিমত দিয়াছেন তাহা আমরা 
অযৌক্তিক মনে করিনা ৷ কিন্তু সংরক্ষণতুক্ক, উৎপাদনশুক্ক প্রভৃতির 
দরুণ চিনির উচ্চ মূল্যই যে ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী তাহা 
এই সমস্ত কর হাস করিয়া দিয়া 
মূল্য কমাইলে চিনির কাট.তি বৃদ্ধি পাইতে পারে; কিন্তু তখন 
সিপ্ডিকেটের লাভের অষ্ট শুন্য হইয়া পড়িবে:।' 

শর্করাশিল্পের বর্তমান গলদ সংশোধনের জন্য সিণ্ডিকেট ভারত 
সরকারের নিকট যে তিনটা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আরও 
অযৌক্তিক এবং বিম্ময়জনক। প্রথম প্রস্তাবে ভারত সরকারকে 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শর্করাশিল্প নিয়ন্ত্রণের অন্থুরোধ জ্ঞাপন করা 
হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য্য এই যে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 
কোন প্রদেশে আর কোন চিনির কল স্থাপিত না হইতে পারে 
সরকারীভাবে তাহার ব্যবস্থা করা। এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোন 
মন্তব্য নিষ্রয়োজন | কিন্ত একটী কথা বলা আবশ্যক। বিহার 
এবং সংযুক্তপ্রদেশের গোলযোগ দেখা. দিয়াছে 
এবং আমাদের মতে এই ছুই প্রদেশেই শর্করাশিল্প নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
চিনির কলের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টের কর্তব্য | 
সর্বভারতীয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হইলে সিপ্ডিকেটের প্রস্তাব এই যে 
সমগ্র ভারতের চিনির কলের মালিকগণ একটা সম্মিলিত বিক্রুয়- 
প্রতিষ্ঠানে যোগদান করুন এবং গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে চিনির কলের 
মালিকদিগকে বাঁধ্য করুন। সিপ্ডিকেটের বহিভূত চিনির কল- 
সমূহকে সিপ্ডিকেটের অধীনে আনয়ন করিয়া*এই প্রতিষ্ঠানের শক্তি 
বৃদ্ধি করাই উক্ত প্রস্তাবের সারমর্ম্ম। ইহার ফলে ভারতবর্ষের চিনির 
বাজার সিপ্তিকেটের করতলগত হইবে এবং জনসাধারণের নিকট 
হইতে যথাসম্ভব উচ্চ মূল্য আদায় করা আরও স্হজ হইবে। এই 
প্রস্তাবের বিপক্ষে আর একটা যুক্তি এই যে এদেশে চিনির কোন 
"অনুমোদিত সাধারণ মার্কা নাই--বিভিন্ন কল 'এবং বিভিন্ন 

. (১০৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য.) ০ 





গত ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর 
দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ মন্ত্রীত্ব গঠন করিবার এবং 
প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা চ০-ভাগের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার 
লাভ করেন। উহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে এখন হইতে 
সম্পূর্ণ দাযিত্বশীল-লৌকদের দ্বারা শাসন কার্য পরিচালিত হইবে এবং 
তাহাতে সকল দিক দিয়াই দরিদ্র জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির 
সুব্যবস্থা হইবে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ; 
উড়িষ্যা, সীম্মস্ত প্রদেশ এবং পরে আসাম প্রদেশে কংগ্রেসীদল মন্তীত্ব 
. গ্রহণ,করায় এরূপ আশা ভরসা খুবই বাড়িয়া যায়। ফলে বিভিন্ন 
প্রদেশের বাৎসরিক বাজেটসমূহ সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত 
' লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করেন। কংগ্রেস দল মন্ত্রীসভা গঠন করিবার 
পর বিভিন্ন প্রদেশের অবান্তর ব্যয়বহর হাস করিয়া আদায়ী রাজস্ব 
অধিকতর পরিমাণে জাতিগঠনমূলক কার্যে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। 
নানারূপ অসুবিধা সব্বেও তাহাদের চেষ্টায় অল্পকাল মধ্যে দেশে 
জনকল্যাণমূলক অনেকগুলি পরিকল্পনা কাধ্যকরী হয়। কিন্তু রাজ- 
নৈতিক কারণে বুটাশ গবর্ণমেন্টের সহিত মতানৈক্য ঘটায় কংগ্রেসীদল 
শেষ পৰ্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীত্বপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবন্তিত হওয়ার পর দেশবাসীর 
“মনে যেটুকু আশা ভরসা জাগ্রত হইয়াছিল কংগ্রেসীদলের পদত্যাগের 
পর তাহা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে । ফলে বিভিন্ন প্রদেশের 
বাজেট সম্বন্ধে এখন আর বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না। মাদ্রাজ, 
বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, 'মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও সীমান্ত প্রদেশে 
এক্ষণে সরকার মনোনীত কয়েকজন পরামর্শদাতা দারা শীসনকাধ্য 
পরিচালিত হইতেছে । প্রতি বৎসর এই সব প্রদেশে একটি করিয়া 
বাজেট বরাদ্দ প্রস্তুত করা হয় সত্য ।. কিন্তু উহা জনপ্রতিনিধিদের 
বার অন্থুমোদন করাইয়া লওয়ার উপায় নাই। গবর্ণর ও তাহার 
পরামর্শদীতাগণ তাহাদের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী যে বরাদ্ধ প্রস্তুত 
করিবেন তাহা পরিবর্তন করা বর্তমানে আইন পরিষদেরও ক্ষমতার 
বহিভূত। এই অবস্থায় এখন আর এসমস্ত 'প্রদেশের বাজেট 
আলোচন! করিবার কোন সার্থকতা নাই । 

বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম প্রদেশে বর্তমানে ১৯৩৭ সালের 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসনকার্ধ্য পরিচালিত 
হইতেছে। কিন্ত জনপ্রতিনিধিত্বের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লোকেরা 
এই সব প্রদেশে মন্ত্রী সভা গঠন করিলেও প্রথম হইতে জনসাধারণের 
স্ুধস্থাচ্ছন্দ্যের বদলে দলীয় স্বার্থ: ও ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির 
দ্রিকটাই তাহারা বড় করিয়া দেখিয়া আসিতেছেন। ফলে এই সব 
প্রদেশে পূর্বেকার সিভিলিয়ানী শাসনের রূপ পরিবর্তিত তো হয়ই নাই। 
বরং তাহা অনেক দিক দিয়া আরও বেশী পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীল 
হইয়া দাড়াইয়াছে। *্নৃতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের আমলে বাঙ্গলা 
পাঞ্জাব ও আসামের রাজস্ব বাবদ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। নুতন সিন্ধু 
প্রদেশকে উহার" স্বাভাবিক আয় ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার হইতে 
বাৎসরিক ১ কোটা টাকা সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । এই 
সমস্ত আয় লইয়া মন্ত্রীমগ্ডল ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাধ্যে আত্ম- 
নিয়োগ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু ব্যাপক 


জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্য দুরে থাকুক তাহারা পুলিশ বাবদ ব্যয়, মাহিয়ানা 
ও ভাতা বাবদ ব্যয় ও অন্যান্য অবান্তর শ্রেণীর ব্যয় এতদূর বৃদ্ধি করিয়া 
চলিয়াছেন যে উপরোক্ত বদ্ধিত আয় দ্বারাও এখন আর শাসন 
কাধ্যের ব্যয়বহর মিটান সম্ভবপর হইতেছে না। প্রায় প্রাদেশিক 
সরকারকেই ইতিমধ্যে খণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং নূতন নূতন 
ট্যাক্স দ্বারা আয় .বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইতেছে । ফলে লোকের 
ব্যাপক সুখ স্থাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন কাটিয়৷ গিয়া বর্তমানে এসব প্রদেশে 
নূতন করিয়া একটা হতাশার ভাবই জাগ্রাত হইয়া উঠিয়াছে। 

সম্প্রতি বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধু প্রদেশের ১৯৪১-৪২ - 
সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে । উহার, মধ্যে বাঙলা 
সরকারের বাজেট সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মোটামুটিভাবে পাঞ্জাব, আসাম ও ন 





. প্রদেশের বাজেটের একট! সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। 


"' গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্থসচিব স্যার মনোহর লাল 
পাঞ্জাব সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট 
বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন তাহাতে এঁ বৎসরে ১২ কোটা ৬০ লক্ষ টাকা 
আয় ও ১২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ টাকা 
উদ্ধ ত্ত থাকিবে বলিয়া অন্থুমিত হইয়াছে । চলতি ১৯৪০-৪১ সালের 
প্রাথমিক বাজেটে এ সালের আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ১১ কোটী 
৭৪ লক্ষ টাকা । কিন্তু এবৎসরে আয়ের পরিমাণ সে তুলনায় ৮৯ লক্ষ 
টাকা বাড়িয়া মোট ১২ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অর্থসচিব 
তাহার সংশোধিত বরাদ্দে ঘোষনা করিয়াছেন। আগামী 
বৎসরের বাজেটের এরূপ বেশী আয় ধরা হইয়াছে। এ বদ্ধিত 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থসচিব ইচ্ছা করিলে এবার আরও 
পরিমাণ উদ্ধত্ত দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু সরকারী খরচপত্র 
দেওয়ার ফলে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। গত ১৯৪০-৪১ সালের 
বাজেটে এ বৎসরের জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল ১২ কোটী ২ লক্ষ টাকা । 
পরে সংশোধিত বরাদ্দে খরচের পরিমাণ ১২ কোটা ৩৯ লক্ষ টাকা! 
পর্য্যন্ত বাড়িয়া যাঁয়। আগামী বৎসরে, খরচের পরিমাণ আরও 
বাড়াইয়া ১২ কোটা ৫৬ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে । এ সব বদ্ধিত 
খরচপত্র জাতিগঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত হইলে কোন আপত্তির 
কারণ ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আগামী বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকাই 
পুলিশ বিভাগের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক 
সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে আগামী বৎসর ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার, 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । উহার প্রকৃত স্বরূপ কি দীড়াইবে ফলাফল 
না দেখিয়া তাহ। বলা কঠিন। জাতিগঠনমূলক,কাধ্যে খরচপত্র কিছু 
বাড়ান হইয়াছে। কিন্ত এ সব দিকে কোন নূতন পরিকল্পনা তেমন 
কিছুই হয় নাই। তবে পাঞ্জাব সরকার এবার নূতন ট্যাক্স বসাইতে 
না গিয়া মূলতঃ তাহাদের বদ্ধিত আয় হইতে নানাদিকে বেশী খরচ- 
পত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। একদিক দিয়া ইহা কতকটা সাম্বনার 
কথা। 
আসাম সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের যে বাঁজৈট, বরা 
পেশ করা হইয়াছে তাহাতে এঁ বৎসরে ৩ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা আয় 
ও ৩ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়া মোট ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
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অনুমিত হইয়াছে । এবার বিভিন্ন দিকে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে 
তাহার মধ্যে নিয়লিখিত দফাগুলি উল্লেখযোগ্য £:_ সাধারণ শাসন 
কার্ধ্য ২২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, পুলিশ ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, 
শিক্ষা ৪২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, শিল্প ২ লক্ষ, ৪৬ হাজার টাকা, 
চিকিৎসা ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, কৃষি ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা । 
এ বিবরণ হইতে জাতিগঠনমূলক কার্য্যে আসাম গবর্ণমেন্টের ব্যয় 
কুষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। অপর দিকে ৩ কোটী ১০ লক্ষ টাকা 
আয়ের মধ্যে তাহারা ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পুলিশ বিভাগের জন্য 
ও ২২ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা সাধারণ বিভাগের জন্য নিয়োগ করিয়া 
অমিতব্যয়িতা দেখাইয়াছেন-_তাহা। সব্বথা নিন্দনীয় । 

সিন্ধু সরকারের বাজেটে আগামী ১৯৪১-৪২ সালের জন্য ৪ কোটা 
৩৫ লক্ষ টাকা আয় ও ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ব্যয় ধরিয়া মোট ১লক্ষ টাকা 
উদ্ধ ত্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিন্ধু সরকারের আধিক অবস্থা নানারূপ 
খণের জন্য যেরূপ ভারাক্রান্ত তাহাতে এঁ গবর্ণমেন্টের পক্ষে নানাদিকে 
ব্যয়বাহুল্যের সুবিধা বিশেষ কিছু নাই । প্রতি বৎসরের আয় হইতে 
কিছু টাকা বাঁচাইয়া সিন্ধু গবর্ণমেণ্টকে উহার খণ পরিশোধ করিতে 
হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের প্রথম হইতে এপর্য্যস্ত ১ কোটা 
৩৫ লক্ষ টাকার খণ পরিশোধ করা হইয়াছে । উহা সত্তেও আগামী 
৩১ শে মার্চ তারিখে কেবল লয়েড বাঁধ দরুণই সিন্ধু সরকারের 
২৩ কোটা ৯৮ লক্ষ টাকা খণ অবশিষ্ট থাকিবে । আগামী বৎসরে 
মোল্লা স্কুলের জন্য ৩৮ হাজার টাকা, বয়ঙ্কদের লেখাপড়ার শিক্ষার 
আন্দোলন চালাইবার জন্য ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা তইয়াছে। 
সেচ কার্য্যের জন্য পিয়ারী খাল খননের কাধ্য প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে । আগামী বৎসরে এ বাবদ ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা 
হইবে । 

উপরে বিভিন্ন প্রদেশের যে বাজেট আলোচনা করা হইল তাহাতে 
সরকারী ব্যয়নীতি সম্বন্ধে কোন সুচিস্তিত পরিকল্পনার আভাস পাওয়া 
যায় না। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের যে আয় হইতেছে 
মন্ত্রীসভা কতকগুলি দফা স্থির করিয়া তাহাদের অভিরুচিমত নানাঁদিকে 
তাহা ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন। উহাই হইতেছে এসব প্রদেশের 


সরকারী বাজেটের তাৎপর্য্য। তবে লোকের বর্তমান ছুর্দশা লক্ষ্য 


করিয়া ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভাবিয়া আসাম ও সিন্ধু 
প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এবার কোন নুতন ট্যাক্স বসান নাই। পাঞ্জাব 
সরকারও এ বিষয়ে কতকটা উদাঁসীনতাই দেখাইয়াছেন। এবিষয়ে 
মনোবৃত্তির দিক দিয়া এসব গব্ণমেন্টের সহিত এবার বাঙলা 
সরকারের কতইনা পার্থক্য দেখা গিয়াছে । বাঙ্গলা সরকারের 
অমিতব্যয়িতার জন্য বাজেটে উপযু'্যপরি ঘাটতি পড়িতেছে। 
আগামী বসরেও ১ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া! 
অনুমান করা হইয়াছে । এরূপ ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব 
সুরাবন্দা সাহেব উচ্চহারে বিক্রয়কর বসাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এরূপ কর বসিলে এপ্রদেশে শিল্প বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার 


আশঙ্কা রহিয়াছে! কিন্ত বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীমগ্ুল জনসাধারণের. 


প্রতিবাদ সত্বেও সে বিষয়ে নিবৃত্ত হইতেছেন না। নূতন প্রাদেশিক 
স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তিত .হওয়ার পর ১৯৪০-৪১ সাল পধ্যস্ত বাঙ্গল৷ 
সরকারের ৫ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছে। এই 
আয় ঘাঁরা ব্যাপকভাবে জাতিগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়্যেগ করা দুরে 
থাকুক অবাস্তরভাবে খরচপত্র বাড়াইয়া তাহারা বাজলা সরকারের 
আধিক্‌ অবস্থা অযথা শোচনীয় করিয়া, তুলিয়াছেন। ফলে প্রায় 
প্রতি বৎসরেই দরিদ্র দেশবাসীর উপর নূতন নূতন ট্যাক্স বসান 
প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। শাসন কাৰ্য্য পরিচালনার এই ধারা 
. দেশের ও দশের পক্ষে যে কোন দিক দিয়া কল্যাণকর নহে তাহ! বলা 
বাহছল্য । 


( সুগার সিণ্ডিকেটের আব্দার ) 

প্রদেশের চিনি বিভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া বিক্রয় হয়। কাজেই 
সকলের পক্ষে একই প্রতিষ্ঠানের মারফত চিনি বিক্রয় করা 
কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না। সিণ্ডিকেটের সব্বশেষ প্রস্তাবটীই 
সব্বাপেক্ষা উল্লেযোগ্য। এই প্রস্তাবে শর্করা সংরক্ষণতশুক্ধের হার 
সাময়িক ভাবে হাস করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা মোটেই শক্ত 
নয়। . সংরক্ষণশুক্ক হ্রাস করিয়া দিলে বাহিরের নূতন নূতন চিনির 
কলগুলির পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইবে, ইহাদের অস্তিত্ব লোপ 
পাইলে সিপ্তিকেট পুনরায় নূতন উদ্যমে শর্করা ব্যবহারকারীদিগকে 
শোষণ করিতে পারিবে এবং পুনরায় পুরামাত্রায় সংরক্ষণশুক্ক পুনঃ 
স্থাপনের অনুরোধ করিবে। এই সিণ্ডিকেটই বরাবর অধিকতর 
সংরক্ষণের জন্য চীৎকার করিয়াছে । কিন্ত সংরক্ষণশুক্ষের সাহায্যে 
যেই চিনির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অমনি সিণ্তিকেটের 
সুর বদ্লাইয়া গিয়াছে । - কোন শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়ার উদ্দেগ্ঠ 
ভবিষ্যতে উহার পণ্যাদি যাহাতে বিদেশী পণ্যের সমমুল্যে বিক্রয় 
হইতে পারে তাহার জন্য উহাকে প্রস্তুত করা । কিন্তু ভারতের শর্করা- 
শিল্পের কি সে সময় আসিয়াছে ? এই সিপ্ডিকেটই মাত্র কয়েকমাস পূর্ব 
৫২ ৬২টাকা মণ দরে ইংলণ্ডে ২ লক্ষ মণ চিনি রপ্তানী করিতে অসামর্থ্য 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । এই ব্যাপারে সিণ্ডিকেট যে মনোবৃত্তির 
পরিচয় দিয়াছেন বাঙলা প্রবাদবাক্যমত তাহার অর্থ নিজের নাক 
কাটিয়া পরেব যাত্রা ভঙ্গ করা । করভার হাস করিয়া চিনি উৎপা- 
দনের ব্যয় কমানই যদি সিণ্ডিকেটের উদ্দেশ্য হইত তবে সিণ্ডিকেটের 
পক্ষে উৎপাঁদনশুক্ষ উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা সুশোভন হইত। 
কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উহা সিপ্তিকেটের স্বার্থের আরও পরিপন্থী । 
কাজেই সিপ্ডিকেট এ বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন । 

আমরা আশা করি সিপ্ডিকেটের এই, আব্দারে কেহ কর্ণপাত 
করিবে না। সংযুক্তপ্রদেশ ও বিহারের চিনির কলসমূহ সিণ্ডিকেটের, 
মধ্য দিয়া জোট পাকাইয়া এতদিন দেশবাসীকে যে শোষণ করিয়াছে 
তাহার অবিলম্বে অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
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TACIT 
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গত ওরা ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায়, “বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীতে 
যুদ্ধের প্রভাব” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আজ মোটামুটি 
সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। দাঁদনী তহবিলের উপর সুদ ও ট্যাক্স 
সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছিলীম, গত ডিসেম্বার মাসের লণ্ডনের 
প্ব্যাঙ্কার” পত্রে M1. লু, 9, Raynes, F.I.A., F.C.IL.I. কর্তৃক লিখিত 
৭16 Assurance— After fifteen months of wat” প্ৰবন্ধে তাহাই 
সমধিত হুইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বের দাদনী তহবিল বাদ দিয়া (তাহার উপর 
বাঁধিক শতকরা ৯২ বেশী সুদ পাওয়া যাইতেছে না) বিলাতী বীমা 
কোম্পানীগুলিকে এখন সমস্ত নগদ টাকাই বর্তমানে প্রচলিত খণে খাটাইতে 
হইতেছে এবং তাহার মদ শতকরা আড়াই টাকার অধিক হইতেছে 
না। স্থতরাং এ দিক দিয়া কোম্পানীগুলির অবস্থা খুবই নিরাশাপ্রদ 
তাহার উপর তাহাদের “বন্ধকী” সম্পত্তির তাগ্যেও এখন সন্দেহাচ্ছন্ন হই 
পড়িয়াছে ; তাহার আয়ও অনেক ক্ষেত্রে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 
বিলাতী বীমা কোম্পানীগুলি অনেক স্থলেই নানাবিধ বাড়ীর উপর টাকা 
ধার দিয়া ভাল আয় অর্জন করে। এখন বহুক্ষেত্রে ও সক্ল বাড়ী পরিত্যক্ত 
হওয়ায় ভাড়া পাওয়া যাইতেছে না এবং সেই হেতু এ সকল সম্পত্তির 
মালিকগণ এখন নিয়মিত জুদ বীমা কোম্পানীকে দিতে অপারগ হইয়া 
পড়িতেছেন। তাছা ছাড়া বিমান আক্রমণের ফলে এই সকল বাড়ীর 
যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহাতেও বীমা কোম্পানীগুলিকে বিশেষরূপ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। যুদ্ধ শেষ হইলে “ গবর্ণষেণ্টের নিকট হইতে 
কিরূপ ক্ষতিপূরণ বাবদ সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহাও এখন অন্থমান করা 
যাইতে পারে না। যে সকল বীমা কোম্পানী নিজেদের বাড়ী করিয়াছে 
এবং সেই সকল বাড়ীতে যেখানে ক্ষতি হইয়াছে, সেখানে কোম্পানীগুলিকে 
আরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে । এতস্তিন্ন এ সকল সম্পত্তির মূল্য 
কমাইয়া ধরিতে হইলে লাভ সহিত বীমাপত্র-গ্রাহকদের লত্যাংশ খুবই 
কমিয়া াইবে-_তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

অব্য, ট্যাক্স বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় বীমা কোম্পানীকে একটু 
সহায়তা করিয়াছেন--এ কথা সত্য। ভারত গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে বুটাশ 
গবর্ণমেন্টকে অমুকরণ করিতে পারেনা এ দেশে যখন একটার পর একটা 
ট্যাক্সের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে, বিলাতে তথন বীমা ব্যবসায়ের 
মঙ্গলের অন্ত ট্যাক্সের কড়াকড়ি কমাইয়া দেওয়! হইতেছে। অথচ ওদেশে 
টাকার প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা বলাই বাহুল্য । 

ইহার উপর মৃত্যুর হার বাডিয়! যাওয়াতে যে বৃটীশ বীমা কোম্পানী- 
গুলিকে কিছু অন্থবিধায় পড়িতে হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। একজন 
বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে বীমা কোম্পানীগুলিকে সাধারণতঃ যে পরিমাণে দাবীর 
টাকা দিতে হয় এখন যুদ্ধের ফলে প্রায় তাহার দ্বিগুণ টাকা দিতে হইবে। 
অবশ্য এখন পধ্যস্তও দাবীর ভার বিশেষভাবে অনুভূত হয় নাই। বিলাতের 
প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে গত সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের 
মধ্যে ৯৬০০০ লোক বিমানাক্রমণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ লগ্ডনের অধিবাসী । উপরস্ত বুদ্ধের অপ্রত্যক্ষ কারণেও 
বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । ইহা! হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
‘যে বিলাতী বীমা কোম্পাীগুলিকে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ অসুবিধার 
সম্মুখীন হইতে হহাব। 

গত শর! তারিখের সংখায় আমরা পাচারের 
কি দাঁদনী তহবিলে প্রাপ্ত সদ এবং কি অফিসের কার্য পরিচালনা ব্যয় 
সকল দিক হুইতেই বুটীশ জীবনথীমা কোম্পানীসযূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইতেছে। উহার সমষ্টিগত ফল হিসাবে উহাদের লাভের পরিমাণ যে 
অত্যধিকভাবে সঙ্কুচিত হইবে এবং এজন্ত উহাদের পলিসিগ্রাহকদের প্রাপ্য 


বৌনাসের হার যে খুবই কমিয়া যাইবে তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে।” ঠিক ইহারই পুনরাবৃত্তি আমরা উপরোক্ত প্রবন্ধের 


নিষ্বোদ্ধত কয়েকটি ছত্রে দেখিতে পাই ৫ 

“For their part offices are faced with high mortality, 
low interest and little or no Feduction. 3 in expenses. ‘The 
prospect is not a pleasant one. 


On the whole, one would say that at present the 
stability of the life offices remains unshaken, but for the 
next few iy bonuses will bs suspended in reduced. 


বিলাতী অগ্নি, চুলার রি অন্ুবিধা 
ঘটিতেছে। বিলাতের স্মপ্রসিদ্ধ কোম্পানী রয়াল এণ্ড লিবারপুল এণ্ড 
লশুন এণ্ড গ্লোব বীমা কোম্পানীর অন্ততম জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, 
ভায়ার সিম্পসন সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে বুদ্ধের জন্য অগ্নি ও দুর্ঘটনা বীমার 
যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও ভয়াবহ নহে। বর্তমান 
যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন দেশের সহিত ইংলগ্ডের সংঘর্ষ হেতু বহু বৎসরের পুবাতন 
ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তজ্জন্ত অগ্নি ও ঘটনা বীমা ব্যবসায়ে 
যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। 

যুদ্ধ সুরু হইবার পর হইতে ইংলণ্ডে অগ্রিবীমা সম্পর্কিত দাবী খুবই 
বাড়িয়াছে। ১৯৪০ সালের প্রথম নয় মাসের মধ্যে সর্ববপ্তদ্ধ ৯৩ লক্ষ 
৩৭ হাজার পাউণ্ডের অগ্নিবীমার দাবী উঠিয়াছিল। অর্থাৎ ইহার পূর্বেকার 
বৎসরের এই করমাসে যাহা দাবী হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা এই দাবী 
২৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬০০ পাউণ্ড বেশী। সুতরাং একদিকে যেমন অগ্নিবীমার 
দাবী বাড়িয়াছে, সেইরূপ অন্যদিকে কয়েক প্রকার অগ্নিবীমার প্রিমিয়ামের 
হার অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আরও একটি কারণে বৃটীশ অগ্নিবীমা 
ব্যবসায়ে সঙ্কট আসিতেছে। অধিকাংশ গৃহস্থ এখন তাহাদের বাড়ীর 
অগ্নিবীমা রি-নিউ করাইতেছেনা ; তাহার ফলে প্রিমিয়াম আয় খুবই কিয়! 
গিয়াছে। 

যুদ্ধের সবত্রপাতের কিছু পরেই মোটর বীমার একটি নূতন প্রণালী প্রবর্তিত 
হইয়াছে । যে সকপ গাড়ী প্র] defen অর্থাৎ অসামরিক সংরক্ষণের 
জন্য ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদের বীমা করিবার জন্ত “ব্লক” পলিসি 
isl ahd ই 


ডি TNE aE Rt বিলাতে বিমান 

আক্রমণের ফলে ক্ষতিপূরণ বাবদ আসবাবপত্রের পন্য ২০০ পাউও্ড, 

স্ত্রীর কোন অনিষ্ট হইলে ১০০ পাউণ্ড এবং প্রত্যেক শিশুর ক্ষতির অন্ত ২৫ 

পাউণ্ড প্রত্যেক গৃহস্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাইবেন। এতত্িন, নিম্ন 
( ১*৯৫ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 
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ইণ্ডিয়ান্‌ স্পিসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


নৃতন কোম্পানী আইনানুসারে রেজেট্টীকৃত 
নর্টন বিলডিংসূ, কলিকাতা 
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আহিল দুলিস্মান্ ন্বল্লাঞ্ধন্ 


কলিকাতায় জাহাজ নির্মাণের কারথান! 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্তার জিয়া উদ্দিনের প্রশ্নের উত্তরে 
ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার এওরু কো বলেন 

যে, কলিকাতাতে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সিন্ধিয়া ষ্টর 
নেিগেশন কোম্পানী যে জারগার ইজারা চাহিয়াছিল তাহার অত কলিকাতা 
পোর্ট ট্রাষ্ট আগামী ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত প্রতি কাঠায় প্রতি 
মাসে ৯২ টাকা হিসাবে, তৎপর ৯৯৫৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যযস্ত প্রতি 
' কাঠায় প্রতি মাসে-১১৷০ হিসাবে খাজনা দাবী করে। তৎপরবর্ত্ধী কালের 
জন্ত প্রতি দশ বৎসর পর শতকরা ২৫ টাকার অনধিক হারে খাজনা বৃদ্ধি দাবী 
করা হয় এবং থাজনার মোট পরিমাণ প্রতি মাসে প্রতি কাঠায় ২৭২ টাকার 
অধিক হইবে ন! বলিয়! ট্রাষ্ট উল্লেখ করে। 


ব্ৰহ্মদেশের সিনেট সভায় ভূমি ক্রয় বিলটী কতিপয় সংশোধনসহ গৃহীত 
হইয়াছে এবং উহা প্রতিনিধি পরিষদে পুনকুথাপনের অন্ত প্রেরিত হইয়াছে। 
বিলটা সম্পর্কে যে সকল সংশোধন করা হইয়াছে তন্মধ্যে ল্যা্ড কমিশনারের 
রায়ের বিরুদ্ধে তিন জন জজ দ্বারা গঠিত বেঞ্চে আপীল, দায়েরের ব্যবস্থা 
আছে। ৪৫ দিনের মধ্যে এই আপীল রুকু করিবার সময় নির্ধারিত 
হইয়াছে। হাইকোর্টের রায় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়! গণ্য হইবে। 


শর্কর। শিল্পে নিযুক্ত লোক সংখ্য। 
সম্প্রতি মহীশূরের দেওয়ান স্যার মির্জা ইসমাইল ভারতীয় শর্করা শিল্প 
সম্পর্কে বক্ততাদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, এই শিল্পে > লক্ষ লোক নিযুক্ত 
; তন্মধ্যে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর পদে প্রায় আডাই হাজার গ্র্যান্তুরেট 
আছে। শর্করা শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে প্রতি বৎসর প্রায় ৯৬ কোটী 
টাকা দেশে থাকিয়া যাইতেছে। ' 


আসামে কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা 
আসামে বর্তমানে টড বিক্রয়ের যে পরিকল্পনা বলবৎ আছে তাহার 
মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ উত্তীর্ণ হইবে। প্রকাশ, আসাম গবর্ণমেন্ট 
উহার কার্ধ্যকাঁল আগামী ১৯৪১-৪২ সাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। পরিষদের সম্মতির জন্ত আসাম পরিষদের বর্তমান বাজেট 
অধিবেশনে এতত্যম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন কর! হইবে। 


বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মৃত্যু 
গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের অন্ততম প্রবীণ সদস্ত 
মিঃ গোরালাল শীল পরলোকগমণ করিয়াছেন। তাহার স্থৃতির | 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্ঘ গত ২৮শে ফেব্রুষারী কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ ছিল। 


বঙ্গীয় কুষি বোর্ডের অধিবেশন 

সম্প্রতি রাইটার্স বিন্ডিং, কলিকাতায় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ তমিজ 
উদ্দিন খাঁর সভাপতিত্বে নবগঠিত কৃষি বোর্ডের সর্বপ্রথম অধিবেশন হয়। 
বাঙ্গলা দেশে অধিক সংখ্যক কুবি ফার্ম্ম এবং কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন 
সম্পর্কে উক্ত সভায় আলোচন' হয় । গবাদি পশুর রোগের প্রতিকার 
সম্পর্কেও আলোচনা হষ। " 

, জিল! বোর্ড” কর্তৃক বৃত্তিকর ধার্য্য 

সম্প্রতি বর্ধমান মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণের এক সভায় বাঙলা 
গবর্ণমেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ আগাঁদী ১৯৪১-৪২ সাল হইতে উক্ত 
মিউনিসিপালিটির এলাকাধীন ব্যাঙ্ক, সিনেমা, ইট প্রস্তুতকারক এবং বিভিন্ন | 
বাজারের মালিকদের উপর বৃত্তিকর ধার্যের সিদ্ধাস্ত গৃহীত হইয়াছে । 


শু 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক বেকার সম্মেলন 

গত ১লা মার্চ কলিকাতায় খান বাহাঁছুর নাজিমুদ্দিন আহমেদ এম, এল, 
সির সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বেকার সম্মেলনের অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে। উক্ত সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হ্য। 
(ক) শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকার সমস্যা সম্পর্কে অবিলম্বে জন- 
সাধারণের এবং আইন পরিষদের সদস্তগণ ও গবর্ণমেপ্টের সাহায্য 
ও সহযোগিতার প্রয়োজন এবং তাহাদের পক্ষে উহা লমাধানের জন্য 
অনতিবিলম্বে সর্কপ্রকার চেষ্টা যত্ব নিয়োজিত করা আবশ্তক। (খ) দ্বিতীয় 
প্রস্তাবে গবর্ণমেন্টকে বেকেলাইট শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পর্কে যথোপযুক্ত 
অর্থ সাহায্য করিবার, কৃষি কাধ্যের জন্ঠ বিনা সেলামীতে সঙ্গত সর্তে জমি 
পত্তন দিবার এবং মৎস্ত শিল্প ইত্যাদিতে সাহায্য দানের অনুরোধ জ্ঞাপন কর! 
হয়। পরিশেষে সভাপতি তাহার বক্ত,তা প্রসঙ্গে বলেন যে, বেকার সমস্ত! 
সমাধানের পক্ষে এই প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার সাধন কর! 
প্রয়োজন। গবর্ণমে্ট যে স্থলে প্রত্যেকটা শিক্ষিত বুবকের চাকুরী দিতে 
সমর্থ'নহেন সে স্থলে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার অন্ত গবর্ণমেপ্টের এবং দেশের ধনীক 
সম্প্রদায়ের অর্থ সাহায্য এবং পৃষ্টপৌোষকতা করা একাস্ত কর্তব্য । তিনি বলেন, 
বেকার সমস্তার ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে চাকুরী 
বণ্টনের দাবী ইত্যাদি দেখা দিয়াছে। সুতরাং ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্পের 
উন্নতি এবং দেশের উৎ্পাঁদিকা শক্তি বুদ্ধি করিতে সক্ষম হইলে বেকার 
সমতা এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্তা দূরীভূত হইবে। মিঃ আহমেদ 
হিন্দু, মুসলমান-_এই আঁতিগত বিভেদ ভুলিয়া কেবল মাত্র বাঙ্গালী জাতিরূপে 
ক্যবদ্ধ হইয়া এই সমস্তা সমাধানে ব্রতী হইবার জন্ত দেশবাসীকে 
অনুরোধ করেন! 


ইৎলণ্ডে যুদ্ধবিরোধীর সংখ্য! 
নীতি হিসাবে যে সমস্ত ব্যক্তি যুদ্ধ সমর্থন করেন না ইলণ্ডে এরূপ 
লোকের সংখ্যা বর্তমানে €* হাজার বলিয়া সরকারীভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
| লন 








| নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত।। ফোন কলি: ৬৮৬৯ 
রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 

চলতি হিসাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ৯ লক্ষ টাকা 
উদ্বত্তের উপর বাধিক শতকরা! ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাণ্মাধিক 
[] সুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

[| সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও বাখিক শতকরা ১॥০ টাকা 
| হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাক! তোলা যাঁয়। অন্য হিসাব হইতে : 
হু 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানাস্তর কর! যায়। 
"স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ঠ লওযা হয় ৷. 

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত * টাকা সন্তোষজনক 
জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক অর্থে পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়.ও উহার সুদ ও 
লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় করা হয় । বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ অন্ুন্ধানে 
যায সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ্ধ করা হয়। 


শাখা: নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এফ, শ্তাগ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
Es ETE. 


| 5১. হেলাল তল হল IES 





১৯৮৮ 


আধিক জগৎ 


[ ১০ই মার্চ, ১৯৪১ 








কলিকাতায় ট্রাম রাস্তার প্রসার 
গত হর মার্চ আপার সাকুলার রোডে রাজাবাজার হইতে শ্রামবাজার 
পৰ্য্যন্ত নূতন ট্রাম রাস্তায় ট্রাম চলাচল আরম্ভ হইয়াছে । এই নূতন রাস্তায়' 
ট্রাম চলাচলের ফলে ট্রাম আরোহীদের পক্ষে কলিকাতার বিজি অঞ্চলে 
যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই । 
এই নূতন টম লাইন ছাড়াও টামকোম্পানী বর্তমানে আরও ছুইটা লাইন 
বিস্তারের পরিকল্পনা করিতেছে প্রথমটি মৌলালীর হইতে আরম্ভ 


করিয়া ইণ্টালীস্থ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা এবুং গোরাচাদ রোড :' : 


দিয়! পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত এবং অপরটা পার্ধ সার্কাস হইতে আরম্ভ করিয়া 
গড়িয়াহাটা রোড. দিয়া রাসবিহারী বিজি পর্য্যন্ত প্রসারের পরিকল্পনা 
হইতেছে। ' 


হায়দরাবাদের খনিজ শিল্প 

" হায়দারাবাদ" সরকারের খনি বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ খুরসিদ মির্জা 
সম্প্রতি নিজাম সরকারের নিকট ও রাজ্যের খনিজ শিল্প গড়িয়া তোলার 
প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে একটী রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের খনিসমূহে তামা, কয়লা, 
লোহা, গ্রাফাইট, ম্যাজানীজ, অত্র, হীরা, সোনা, লবণ, বন্সাইট প্রভৃতির প্রচুর 
যোগান রহিয়াছে । সিমেন্ট শিল্প, কাচ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতির 
উপযোগী অন্তান্ত নানাব্ধপ খনিজ দ্রব্যও এ রাজ্যে স্ুপ্রাপ্য। এই সব 
খনিজ শিল্পকে যথাযথ গড়িয়া তোলার জন্ত 'নিজাম সরকার যদি উপযুক্ত 
. পরিকল্পনা গঠন করিয়া কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হন তবে হায়দরাবাদ রাজ্যের যথেষ্ট 
অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে বলিয়া ও রিপোর্টে মন্তব্য করা 
হইয়াছে। 


বন্ত্রশিল্প সম্পর্কে পরামর্শ সমিতি 


ভা বন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে পরামর্শ ও স্ূপারিশ প্রদানের 
নিমিত্ত ভারত সরকার একটা পরামর্শ সমিতি গঠন করার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন । প্রকাশ ভারত সরকাব এ সম্পর্কে বর্তমানে বোম্বাই, আমেদা- 
বাদ, ইন্দোর, বাঙ্গলা ও দক্ষিণ ভারতের কল মালিক সমিতিগুলির সহিত 
আলোচনা চ!লাইয়াছেন।- ১৯৪১_-৪২ সালে ভারত সরকার কার্পাস 
বস্ত্রাদির জন্ত অধিক মাত্রা অর্ডার দিবেন। আয় সেই অর্ডার অনুযায়ী মাল 
সরবরাহের সুবিধার্থ তাহারা দেশীয় বন্ত্রশিলের প্রতিনিধিদের লইয়া, বিশেষ 


করিয়া কলমালিক সমিতির সেক্রেটারীদের লইষা একটা পরামর্শ সমিতি, 


গঠন করিতে চাহেন। ও সম্বন্ধে বিভিন্ন কল মালিক সমিভিকে মতামত 
প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে | 
=== === 
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_. বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২,হারে লভ্যাংশ দিয়াছে! 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাজলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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কুশিয়ায় পাট চাষ 

সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষি গবেষণাগারের উদ্ভোগে গত ১৩ বৎসর যাবত 
'টক্ত রাষ্ট্রে পাট উৎপাদনের জন্ বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষামূলক কার্য্য চলিতেছে। 
সেণ্টাল জুট কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত গত ফেব্রুয়ারী মাসের এক বুলেটিনে 
প্রকাশ, সোভিয়েট ক্রশিয়ার এই উদ্যম সফল হুইয়াছে। ভারতবর্ষ ও অন্ঠান্ত 
গ্রীঘ্মমগ্ুলের অন্তর্গত দেশ হইতে দেড় শত বিভিন্ন জাতের পাটের বীজ 
লইয়া গিয়া উক্ত কৃষি -গবেষণাগারের পরিচালনায় ককেসিয়া সীমাস্তবর্তী 
প্রদেশ ও মধ্য কুশিয়ার, কয়েরুটা স্থানে উহার চাষ হইয়াছে। _ রুশিয়ার 
উৎপন্ন এই পাট হইতে শতকরা ১৩ হইতে ২৫ ভাগ পধ্যস্ত তন্ত পাওয়া 
গিয়াছে ।. বিবিধ শ্রেণীর পাট যাহাতে বিভিন্ন, খুতুতে ভালভাবে উৎপাদন 
করা যায় তাহার জন্ত উক্ত গবেষণাগারে প্রচেষ্টা চলিতেছে । | 
_ নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভাতিন্দা হইয়া দিল্লী ও লাহোরের মধ্যে 
একটী টেলিফোন লাইন খোলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহা দ্বারা 
দুইটা লাইনের সৃষ্ট হইল । বর্তমান লাইনটা অন্থলা হইয়া গিয়াছে। 
ঢাকা ও কলিকাতার মধ্যে একটী দ্বিতীয় টেলিফোন লাইন খুলিয়া গর ছুই 
স্থানের মধ্যে টেলিফোন আদান প্রদানের উন্নতি সাধনেরও সিদ্ধান্ত করা 
হুইয়াছে। 

ভারতীয় কাপড়ের কলে দেশী সুতার ব্যবহার 


গত ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চারি মাসে বৃটিশ 
ভারতের ও দেশীয় রাজ্যের কাপড়ের কলগুলিতে মোট ১৯ লক্ষ ৪৪ হাজার 
১৬২ বেল (৪০০ পাউণ্ডে ১ বেল) পরিমিত দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। 
পূর্ব বৎসর উপরোক্ত সমষে ১* লক্ষ ২২ হাজার ১০৩ বেল দেশীয় ভুলা 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। 


কাটুনীসঙ্ঘ ও মাদ্রাজ সরকার 
মাদ্রাজের' কাটুনীদিগকে সম্তা দরে চরকা, টাকু প্রভৃতি সুতা কাটার 


আসবাৰ্সমুহ সরবরাহ করার জন্ মাদ্রাজ সরকার নিখিল ভারত কাঁটুনী- 
সঙ্ঘকে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন! 
" চিনির রেল মাশুল হ্রাস 
ভারতবর্ষ হইতে ইরাণে চিনি রপ্তানী সম্পর্কে রেলের মাশুল হাস করা 

হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস এসোসিয়েশনের পক্ষে প্রতিনিধি 
প্রেরণের ফলে এবং মিঃ ডি পি খৈতানের গঠিত আলোচনার ফলে ইরা 
র্তানীকৃত চিনি সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে সীমান্ত 
প্রদেশের অন্তর্গত নক-কুণ্ডি ষ্টেশনে চিনি প্রেরণের মাশুল হাঁস করিতে সম্মত 
হয়। গত ১লা মার্চ হইতে এই মাশুল হাঁস করিয়া প্রতি মণে ১/৬ পাই 


বাধ্য হইয়াছে। পূর্বে উহার হার টি মণে ১৮/৬ * পাই EMA | 
Yaa > E> I ৰ ্ রর 


নিলি ৫২৬৫ টেলি :--“জলনাথ” 





মি বহ্মদেশ ও সিংহলের উপকুলবন্তী বন্দরসমূহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের . বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে | 
জাহাজের নাম টন. জাহাজের নাম টন 
এস, এপ, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজিয় ৭,১০০ 
| » ৯» জলরাজন - ৮,৩০০ » » অর্লরশ্মি ৭,১০০ ৃ 
॥ ৯» জলমোহন 1৮,৩০০ » ১১ জলরত্ব . ৬১৫০০ 
? » জলপুত্র ৮,১৫০ , ১, অলপন্ম ৬১৪৮৪ 
|: হজ 21 
52 29 জলদূত - ৮১০৫০ দি 
| ছা ডা রিডার ne রর 
ই আলা পা তত আন ই 
A ft ও রর ? » এল হিন্দ ০৫১৩০০ 
» » জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা ৪,৩০০ 
ভাড়া ও অঙ্তান্ত বিবরণের জস্জ আরেদন করুন ঃ -- | 







চর মার্চ, ১৯৪১ ] 
"" শিল্পোন্নতিতে সরকারী সাহায্য 


যুক্ত প্রদেশে ছোট ও মাঝারি, শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিবার জন যুক্ত- 
প্রদেশ সরকার সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এই পরি- 
কল্পনা অমুসারে শিল্প বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যরকারী তহব্লি হইতে 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনমত দেড হাজার টাকা পর্যন্ত এবং সম- 
বায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতিগুলিকে € হাজার টাকা পর্য্যন্ত খণ প্রদানের 
ব্যবস্থা হইবে। প্রয়োজন বোধে উহা অপেক্ষা বেশী টাকাও প্রদান করা 
যাইবে। প্রদত্ত খণের জন্ট শতকরা ১ টাকা হারে সুদ ' আদায় করা 
'হইবে। উপযুক্ত কিস্তিতে ৭ বৎসরের মধ্যে খণ পরিশোধ করিতে হইবে। 
“তবে আবশ্যক হইলে গবর্ণমেন্ট খণ পরিশোধের 'মিয়াদ বৃদ্ধি করিতে 
পারিবেন। দেশের শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্র যাহাতে . প্রসারিত হয় এবং 
দেশের যুবকেরা যাছাতে অধিক মাত্রায় শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ রুরে 
তক্জন্তই গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত কার্য্য-নীতি অবলম্বনে অভিলাষী হয়াছেন। 

' খড় হইতে কাগজ প্রস্তুত 

" গবেষণার ফলে বর্তমানে ইংলগ্ডে খড় হইতে কাগজ প্রস্তুত করা 
সম্ভবপর হুইয়াছে। এরূপ কাগক্স বর্তমানে ইংলগ্ডে ব্যবহৃত হইতেছে 
এবং বিদেশেও চালান দেওয়া হইতেছে। খড় হইতে নির্মিত কাগজ 
সংবাদ-পত্র ছাপিবার কাজে ব্যবাহর করা চলেন! | কিন্তু উহা দ্বারা অন্ত 
প্রায় যাবতীয় কাজই নুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ । যুদ্ধের জন্ত 
স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে বর্তমানে “এস্পার্টো' ঘাস 


আমদানী করা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই সময়ে ' খড হইতে কাগজ 
প্রস্তুত করার সুবন্দোবস্ত হওয়ায় সকল দিক দিয়াই বিশেষ সুবিধা হইল 








বলা চলে । 





তহবিলে ১৬৬% ভাগেরও উপর কোম্পানীর 
কাগজ ন্যস্ত আছে। - 
oo 
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আজীবন 
হাজার পা 
লভ্যাংশ শতকরা 





নং 7. ইনংহিল 
বেলঘরিয়। (২৪পরগণা) 


. আৰ্থিক জগৎ 













' আসাম সরকারে বাজেট, 

বিগত ওরা মার্চ তারিখে আসাম সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট 
প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে রাজস্বের খাতে ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার 
টাকা ঘাটতি হইবে অর্থপচিব অনুমান করিয়াছেন। ০০58 
কর ধার্য্যের প্রস্তাব হয় নাই। 

১৯৪০-৪১ সালে গৃহীত ৫০ লক্ষ টাকা খণ নিয়া ১৯৪১-৪২ সালের 
প্রারস্তে মোট €১ লক্ষ €৭ হাজার টাক! গবর্ণমে্টের হাতে থাকিবে | * 

আলোচ্য বৎসরে মূলধনের খাতে আয় ৩ কোঁটী ২৪ লক্ষ ৯৪ হাজার 
টাকা) ব্যয় ৩ কোটী ১৭, লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং রাজেন্বর খাতে আয় 
৩কোটী ১৩ লক্ষ এক হাজার টাকা ও ৩ কোটী ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার.টাকা 
ব্যয় ধবা হইয়াছে। . রাজস্বের খাতে ঘাটুতি হইলেও রাজস্ব, মূলধন, 
এবং মুর তহবিল লইয়া আলোচ্য রৎসরের শেষে ৪৬ লক্ষ ৯৭ হানার 
টাকা চল্তি হিসাবে উদ্ধ ত্র থাকিবে 


. ভারতে চীন! বাদামের চাষ 
গত ১৯৩৯--৪০ সালে ভাবতে মোট ৮৪ লক্ষ ১* হাজার একর জমিতে 
চীনা বাদামের চাষ হইয়াছিল ১৯৪০_-৪১ সালে সেইস্থলে ৮৫ লক্ষ ১৬ 
হাজার একর জযিতে চীনা বাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া শ্যষে সরকারী 
বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। ১৯৩৯--৪০ সালে ভারতে মোট ৩১ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টন পরিমাণ চীনা বাদাম উৎপন্ন হুইয়াছিল। ১৯৪০_-৪১ সালে 
মিহি হরে রা রাহা চন দুধ বাদাম উৎপর হইবে বলিয়া অনুমিত 


বঙ্গালায় ইক্ষুর চাষ 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় ৩ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর 
চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ৩ লক্ষ' ৩১ হাজাব একর 
জমিতে ইচ্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া শেষ সরকারী বরাদ্দে অন্থমিত হইয়াছে । 
পূর্বববৎসর খেজুরের রস হইতে ১ লক্ষ ১ হাজার টন গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। 
এবৎসর ১ লক্ষ হাঁজার টন গুড উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
১৯৩৯-৪০ সালে “বাঙ্গলায় সকল দিক দিয়া মোট ৬ লক্ষ ২৭ ছাজার টন 
গড উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সকল দিক দিয়া মোট ৬ লক্ষ 
৩৪ হাজার টন পরিমিত গুড় উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 


বোম্বাই প্রদেশের রাস্তাঘাট 
বোষ্বাই প্রদেশে মোট ১০ হাজার ১৪০ মাইল দীর্ঘ পাকা রাস্তা আছে। 
১৯৩৯-৪* সালে বোম্বাই সরকার রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য ৬৫লক্ষ ৩২ হাজার 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন! তন্মধ্যে ৩৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা! প্রাদেশিক সবকার 


| দিয়াছেন এবং উহা ১৯টা প্রাদেশিক রাস্তার উন্নতি কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে । 


বাকী ২৫লক্ষ ৩৮হাজার টাকা পেট্রল কর তহবিল হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং 


ইহা অন্তান্ত রাস্তার মেরামত কাঁধ্য ও কাঁচা রাস্তা পাকা করার জন্য ব্যয় হয়। 


ভারতীয় ডাক-টিকিটের কাগজ 
ডাক-টিকিটের জন্ত আঠাষুক্ত বহু পরামণ কাগজ বর্তমানে ইংলণ্ড 


' হইতে এদেশে আমদানী হইতেছে। বিগত একবৎসরে ইংলণ্ড হইতে 
. মোট ১লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ডাক-টিকিটের কাগজ এবং অন্যান্ত 
জালা জর নে লোন হইয়াছে। 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে যে সমস্ত জাহাজ ভারতবর্ষে চাউল বহন করিয়া আনিত 
তন্মধ্যে অধিক সংখ্যককেই বর্তমানে বুদ্ধের প্রয়োজনে অন্তপ্রকার মালপত্র 
বহন কাৰ্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে।' ইহার ফলে ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানীর 
পক্ষে গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে সম্প্রতি কলিকাতা 
চাউল ব্যব্পাধী-সমিতি. ভারত সবকারের বাণিজ্যসচিবের নিকট এক তার 
প্রেরণ করিয়াছেন এবং চাউল আমদানী যাহাতে বাধাগ্রস্ত না হয় তদ্রপ 
ব্যবস্থা করিতে বাণিজ্যসচিবকে অনুরোধ করিযাছেন। 


১৬৪৬ 


আর্থিক জগৎ 


| [ ১০ই মার্চ, ১৯৪১ 











নিখিল ভারত শিল্পসন্মেলন ' 


"_ সম্প্রতি বোদ্বাইএ স্তার এম, বিশবেশ্বরায়ার সভানেতৃত্বে নিখিল ভারত 
শিল্প সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । এই সম্মেলনে ভারতের ছোট ও 
মাঝারি শিল্পের মুলধন সংগ্রহ সম্পর্কে যথোপযুক্ত সুবিধাদানের আন্ত 
গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়া একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিদেশী প্রতি- 
যোগিতা হইতে ভারতীয় শিল্সসমূহ যাহাতে, আত্মরক্ষা. করিতে পারে তজ্জন্ত 
'আরু9 কড়াকডিতাবে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনেরও দাবী জ্ঞাপন করা হয়। 
ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধনের অবাধ আমদানী এবং বিদেশীয়গণ দ্বারা 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের * ফলে দিয়াশলাই, সাবান, ইলেট্,ক ব্যাটারী, 
সিগারেট, রং প্রভৃতি দেশীয় শিল্পে যে অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়াছে 
তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের অন্য সন্মেলন 
গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ করেন। “অপরাপর প্রস্তাবে দেশাভ্যন্তরে দেশীয় 
শিল্পজাত দ্রব্যের অবাধ চলাচল সম্পর্কে অধুনা প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ এবং 
রেলের মাশুলের পরিবর্তনের দাবী করা হয় এবং বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পে 
ব্যবহার্য কতিপয় 'বিদেশী জিনিষের আমদানী সম্পর্কে সে সকল অস্থবিধা 
ডা 2 গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয। সভাপতি স্তার 

ম, বিশ্বেশ্বরায়া তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, গবর্ণমেন্টকে অবহিত 
কি হইবে যে কেবলমাব্র যুদ্ধের অন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ 
দান করিলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইবেনা; পরস্ত যুদ্ধের সময় এবং 


যুদ্ধের পব ভারতবর্ষ যাহাতে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে: 


পারে গবর্ণমেণ্টর পক্ষে তজ্জন্ চেষ্টা ও যত্ব নিয়োগ করা কর্তব্য । পরিশেষে 


তিনি ভারতীয় শিল্পপতিগণকে পরস্পরের মধ্যে সাহায্য ও সহযোগিতা. 


স্থাপনের জন্য অনুরোধ কারি 1 


সংযুক্তপ্রদেশের ইগ্ডাষ্টিযাল নে 
'পাইওনীয়ারের, সংবাদে প্রকাশ যে গবর্ণমেন্ট- "সংযুক্ত প্রদেশের 
ইণ্ডা্ীয়াল এণ্ড ফাইনান্নিং কর্পোরেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে তদন্ত করিতে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে উদেশ্য এই প্রতিষ্টান স্থাপিত হইয়াছিল তাহা 
কতদূর সফল হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করাই তদন্তের উদ্দেশ্ত। কিছুকাল 
যাবত সংবাদপত্রে উক্ত কর্পোরেশনের কার্য্যনীতি সম্পর্কে প্রতিকূল 
সমালোচনা হুইতেছে। সমালোচকগণের মতে কর্পোরেশনের অধিকাংশ 
অর্থ দুইজন ধনীব্যক্তির নিকট কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । কর্পোরেশনের 
অর্থ একমাত্র ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থেই ব্যয়িত হইবে কর্পোরেশনের গঠন- 
তম্ত্রেও এরূপ কোন বিধান না থাকায় বৃহৎ শিল্পের মালিকগণই স্বভাবতঃ এই 
প্রতিষ্ঠানের সুবিধা উপভোগ করিতেছেন। 
জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন 
বিগত জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা 
হইয়াছে নিযে তাহার প্রাথমিক তালিকা দেওযা হইল। 


আসাম ২১,১২০ 
বেলুচিস্থান ৩৯৯ 
বাঁজলা ৭০০,৪০৭ 
বিহার ১৩৩২,১৯০ 
উড়িব্য! ৬৩৮৮ 
মধ্য প্রদেশ " ১৬৬,৬২৪ 
পাঞ্জাব ১৭,১৭৩ 
সিন্দু ১৬ 

রা "মোট ২,২৪৪,৩১৭ _ 


ভারতে নিন্মিত প্রথম. বিমানপোত 
নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, মিঃ ওয়ালটাদ হীরাটাদের উদ্যোগে 
বাঙ্গালোরে বিমানপোত নির্মাণের যে কারখানা. স্থাপিত হইতেছে তাহার 
নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সমাপ্ত হইবে এবং আগামী জুলাই মাসের 
শেষে ভারতে নির্মিত প্রথম বিমানপোতখানির ডেলিভারী দেওয়া হইবে। 


ইংলগ্ডের বাণিজ্য. বিবরণ প্রকাশ বন্ধ 


জার্মানীর গুপুচর বৃত্তির অনাচার ও ইউ-বোটের আক্রমণ প্রতিরোধ” 
কল্পে বর্তমান যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্কে যে মাসিক বিবরণ প্রকাশ 
করা হইত তাহা আর প্রকাশিত হইবে ্া। 


বিভিন্ন প্রদেশে গৃহীত ডিফেন্স খণ 


2. ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর পর্যযস্ত শতকরা ৩২ টাকা সুদের ডিফেন্স বগ, 
সুদহীন ডিফেন্স বগ্ু. এবং ডিফেদ্ল সেভিংস সার্টিফিকেট বাবত কোন্‌ প্রদেশ 
হইতে মোট কি পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে নিয়ে ততসম্পর্কে একটা 
তালিকা দেওয়া হইল :_ 

বাঙ্গালা 

রিহাঁর 

উডিয্যা - 
আসাম 

সংযুক্ত প্রদেশ 

পাঞ্জাব 

উঃ পঃ সীমাস্ত প্রদেশ 

বোম্বাই 

মধ্যপ্রদেশ 

সিন্ধু ' 

মাদ্রাজ 

“বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য এবং অপরাপর 
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১৮১৮১১০০০০৩, টাকা 
S00 1 
৫১০০০০০ সা 
৪,০** ৩০১২ 5 
১৯১৩১০৯০০৯১ Sys 
২৫৯৩০০৩০৪৯২ 
৯০১০৩০০০৬ 
৯৩১০৯১০০০০২ sy 
3১৭,০০ ০০৩৯ $ 





৪০১০০০০৩০২২ 


১০৭১১৯০৬০০২ 3 


% ১৭৯ ০০০০৬ 1 








৩৮,২০,০০,০০০ ২ টাকা । 
মু স্পা 
॥ রেভ ভটী চা 
স্বাদে ও গন্ধে সবার উপরে 
সষ্য বাগান হইতে আনিত 
ডিরেক্টারগণ £-- 

১। ডাঃ আর, এম, দাস 
২। মিঃ এম্‌, সি, দাস, বি, এ, এ এস. এ, এ (লণ্ডন) 
৩। মিঃ এল, এন্‌ দাস, বি, এ) টি, ডি, (কেণ্টাব), 

ৃ্‌ এম্‌, এডও (লীডস্) 

PEE সপ 


মিঃ পি; সি, দাস, সি, আর, এ গ্লাসুগো), 
সি, পি, এ (লগ্ন) । 


আর, এম, দাস, এণ্ড সন্স লিঃ 


১১৯নং _বিবেকালন্দ রোড, কলিকাতা। 


মিত্র মুখনি, এণ্ড কোং 


বর মি ৃ 
করুন সস্তষ্ট |. 


























le গ্রহণ 
হইবেন। 







গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প |: 


সুদে টাকা ধার ,দেওয়া |. - 
হ্য়। 








J 


১০ই মার্চ, ১৯৪১ ] আর্থিক, জগৎ 





[ 


} the ০ ৫ 


চা গান বরেক্লাতিদুর করুন 


লোকটি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতে ওর নিজের 
কোনো অপরাধ নেই। আজ থেকে লোকটি বেলা 
এগারোটায় এক পেয়ালা আর বেলা চারটেয় এক 
পেয়ালা চা খেতে আরম্ভ করুক-আবার ও 
কাজের লোক হ'য়ে উঠবে; আর একে অবসন্ন, 
উৎসাহ্হীন দেখতে পাবেন না --বরং সারাদিন ওকে 
দেখবেন উৎসাহী আর তৎপর। চা মস্তিষ্ককে 


সতেজ রাখে আর কমশিক্তিতে প্রেরণা জাগায়। 








: স্ীত্ডিয়ান্‌ টী যার্কেট, এক্স প্যান্সান্‌ বোঙ কর্তৃক প্রচারিত . 


IK 143 








৮৮ 


১১৯২, আর্থিক জগৎ, ্ | [ই মাৰ্চ, ১৯৪১, 


ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্রাম্প কিনে 


্ ঈীক্কা জ্বাল - 


পোষ্ট অফিসে চার আনা, আট আনা এবং এক টাকা মূল্যের 
সেভিংস ফ্ট্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং বিনামুল্যে একটি 
কার্ড পাওয়া যায়। ফ্র্যাম্প কিনে কার্ডের ওপর জমাতে 

“3h থাকুন। কার্ডে দশটাকা মূল্যের ষ্টযাম্প জমলে পোষ্ট 
দশ টাকা দশ বছরে অফিস থেকে এই কার্ডের বদলে একটি দশ টাকা মূল্যের 














তিন টাকা ন-আনা ' ডিফেম্ন সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট 
উপায় করে। আপনার হয়ে টাক! উপায় করতে থাকবে ৷. 
টেরি , 
০ 
আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন € 





বিভিন্ন প্রদেশে ধৃত সত্যাগ্রহীর সংখ্যা আসামে দোকান কর্মচারী আইন 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে (পাঞ্জাব ব্যতীত) ধৃত সত্যাগ্রহীদের সংখা বিবরণ আসাম ব্যবস্থা পরিষদের বর্তযান বাজেট অধিবেশনে মৌলবী ব্দকুদ্দিন 
প্রদান করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক গত ওরা মার্চ আহমেদ দোকান কর্মচারীগণের কাধ্যকাঁল, চাকুরীর সর্ত ইত্যাদি স্থির করিবার 
তারিখে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতি হইতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে আসাম সপ খ্যাস্িষ্্যাপ্টস্‌ রিলিফ বিল (১৯৪১) নামক একটা বিল 








বিবরণ সন্কলিত হইল £-_ উত্থাপন করিবেন। বিলটার প্রধান প্রধান কতিপয় ধারা এইরূপঃ- 
প্রদেশ “ ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা ” অর্থ দণ্ডের পরিমাণ প্রত্যেক দোকান সধ্চাহে 'দড দিন বন্ধ থাকিবে। সাধারণতঃ শনিবার 
আজমীড় ২. ১০ ৫৬৫২ রবিবারেই দোকান বন্ধ রাখিতে-হইবে। দৌকান কর্শচারীর কাৰ্য্যকাল 
অন্ধ, ৮৮২ ৭৬,৫৩৩২ দৈনিক ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টার অধিক হুইবেনা। দিন চুক্তিতে 
আসাম ১৭৬ ৩,১৪৫২ বেলা সাডে দশটার সময় কাজে যোগদান করিলে ছুই ঘণ্টা বিশ্রামের অন্ত 
বাঙ্গল! bl ‘৩৯ ৩S অবসর দিতে হইবে। কোন কর্মচারীকে বেলা চটার পুর্বে এবং রাত্রি 
বিহার ২৪২ | ৪,৩৪০২ ' সাড়ে আটটার পরে কাজ করিতে বাধ্য করা যাইবেনা। নিয়মিতভাবে 
বোম্বাই | ৪৭ (পাওয়া যায় নাই) প্রতিবৎসর দোকান কর্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং উহার 
দিল্লী ৩৪ ২০৫০২ হার মাসিক বেতনের শতকরা সোয়া ছয় টাকার নিয়ে হইতে পারিবেন! । 
গুজরাট ২৯৬ ৬১৫০২ কোন অন্রমোদিত ব্যাঙ্কে দোকান কর্মচারীদের প্রত্যেকের নামে একটি 
করাটী | ২১০ ৫,5৮৫২ করিয়া মজুদ তহবিল 'স্থষ্ট করিতে হইবে।' কর্ম্মচারীর মালিক বেতন 
কেরল ৭০ ৫১৭০২ হইতে শতকরা সোয়া ছয় টাকা হিলাবে চাদা কাটিয়া এবং দোকানের 
মহাঁকোশল ১৩৭ 7... ১০১৩০২২ মালিককে উহার সহিত অতিরিক্ত শতকর! সোয়া ছয় টাকা যোগ করিয়া 
মহারাষ্ট্র ০২২১ ১৯১৫৭, উক্ত তহবিলে রি মাসে জম! দিতে হইবে।, ূ 
* নাগপুর ২১ ¢২১৫২ সুগার সিপ্ডিকেটের প্রস্তাব 
Ml A 2 সম্ুতি গার িত্তিকেটের পরিচালক বোর্ডের সভায় গৃহীত নিয় প্রস্তাব 
জিলা মা ১ 8 রড, সুগার সিপ্িকেটের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের নিকট প্রেবিত হইয়াছে £-7 
যুক্ত প্রদেশ ১১৪৯৫ ০০৮২ এবং 
ডি তি - ae ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং সম্ভব: হইলে, দেশীয় রাজ্যসমূহে অবস্থিত 
বিন হর ৪ চিনিব কলগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হউক? ইহা কাৰ্য্যে 
টস পরিণত করা বর্তমানে অসম্ভব হইলে একটা সম্মিলিত বিক্রয় প্রতিষ্ঠানে 
ডি 282০ যোগদান করার জন্ত ভারতের চিনির কলের যালিকদিগকে বাধ্য কর! হউক। 
ইংলণ্ড হইতে বেতারগ্রাহকযন্ত্র রপ্তানী, ', শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ শ্ুক্কের হার হ্রাস করিয়া দিবাব জন্যও ভারত সরকারকে 


১৯৪০ সালে- ইংলণ্ড হইতে আশ্ুমাণিক প্রায়. ২০ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের সিত্তিকেটের পক্ষ হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 


বেতারগ্রাহক যন্ত্র রপ্তানী হইয়াছে। ইতিপূর্বে এত অধিক সংখ্যক বেতার যন্ত্র খান 
ইংলণ্ড হইতে বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ড হইতে মোট ভারতে কাঁটতিষোগ্য চায়ের পরিমাণ 
৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ৭০ হাজার বেতারগ্রাহক যন্ত্র রপ্তানী হয়। ষে সমস্ত ইপ্ডিবান টি এসোসিষেশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট 


দেশে বেতারযন্ত্র প্রেরিত হয় তথাকার আবহাওয়ার বিশেষত্ব পরীক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনার পর স্থিরীকৃত হুইরাছে যে, চায়ের উৎপাদন 
ইংলপ্ডের কারখানাসমূহে বেতারযস্ত্র নির্মিত হয। কারখানায় বিভিন্ন দেশের ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাহুসাবে আগামী ১৯৪১-৪২ সালে সমিতির সমস্ত 
আবহাওয়া অর্থাৎ তাপ এবং বায়তে জলীয় ভাগের অংশ প্রভৃতি কৃত্রিম তালিকাভুক্ত প্রত্যেক চা বাগিচায় উৎপন্ন চায়ের শতকরা ১৫ ভাগ চা 
উপায়ে সত করা হইয়া থাকে। | ভারতবর্ষে কা্্তির জন্ত নির্দিষ্ট হইযাছে। ২ 





১*ই মার্চ, ১৯৪১] 


আগামী ১ল! এপ্রিল হইতে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী- 
দের জন্ত এক প্রকার অভিনব পধ্যটন টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। এই 
টিকিটক্রয়কারী অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ভারতবর্ষের বহু দ্রষ্টব্য স্থান পবিভ্রমণ 
করিতে পারিবেন। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ছাডাও ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং বি, বি 
এ্যাণ্ড সি, আই রেলওযেতে অবস্থিত বহু নগর ও তীর্থস্থান পর্যটন করা 
চলিবে । দূরত্বের ব্যবধান অনুযায়ী বিভিন্ন ৪ প্রকার টিকিট বিক্রয় করা হইবে 
এবং মাইল হিসাবে উহার ভাড়া নির্ধারিত হইবে। সারা বৎসরব্যাপীই এই 
সকল টিকিট বিক্ররর করা হইবে কিন্তু উহার মেয়াদ তিন মাসের অধিক 
হইবে লা। বিভিন্ন মাণের টিকিটের ভাডার হার নিম্নরূপ নির্ধারিত 
হইয়াছে । ১নং পধ্যটন--.১৮/০ ; ২নং পর্যটন-_২০৩৬/* ; ৩নং পৰ্য্যটন 
২৯৪০ ) ৪নং পর্য্যটন_-৩৪২ | 


ভারতে আলুর চাঁষ 

এক শতাৰ্দীপূৰ্বে ভারতে গোল আনুব প্রচলন ছিল না বলিলেই চলে । 
বর্তমানে এদেশে প্রায় সাড়ে নয় কোটা টাকা মুল্যের ৪ কোটী ৯১ লক্ষ মণ 
আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে । ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ 
বৎসরে মোট ৪৪৮/৭০০ একর জমিতে আলুর চাষ হইয়াছে এবং এই জমির 
পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতালীয় বীজের সাহায্যে অধিকাংশ 
স্থানে আলু উৎপাদন করা হইয়া থাকে 
বীজের আমদানী বন্ধ হইয়া আলুচাধীর পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ 
হইয়াছে। এদেশের উৎপন্ন বহু আলু বিক্রয়ের পূর্বে নষ্ট হইয়া থাকে। 
ঠাঞ্ডা গুদামের সাহায্যে পচন নিবারণ করিয়া এই ক্ষতির হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে বাধিক প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১২ 
‘লক্ষ মণ আনু বহ্মদেশ, ইতালী এবং আফ্রিকার অন্তর্গত কেনিয়া উপনিবেশ 
হইতে আমদানী হইয়া থাকে । আমদানীকৃত আলুর প্রায় শতকরা ৭৪ ভাগ 
'আসে ব্ৰহ্মদেশ হইতে । এদেশ হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৯৪ হাজার মণ আলু 
না হইয়া থাকে এবং ইহার আহ্মাণিক মুল্য প্রায় ২ লক্ষ ৮১ হাজার 
কা। 












দক ল্ব লিন আমাদের কারখানায় প্রস্তুত করি। 


এই সকল দ্রব্যগুলি, বিলাতি এবং আমেরিকান দ্রব্যের 
সর্ববাংশে সমকক্ষ এবং দামও সস্তা। 


আর্থিক জগৎ 


বর্তমান বুদ্ধের দরুণ ইতালীয় - 


আমরা নিম্নলিখিত এবং অনেক প্রকার স্শ্বান্ক্র 












১৭৯৩ 
পুত গন্ট্িচসম্ম ৃ 
সম্পদ _ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বাদ্লা মাসিক পত্রিকা | 
শ্রীহ্ট হইতে শ্রীযুক্ত হরেন্্র চন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত। বাধিক 
মূল্য ( সডাক ) ৪1০ আন৷ । 
নব প্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ক বাঙলা মাসিক পত্রিকা ‘সম্পদের’ ফাস্তুণ 
সংখ্যা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গলাভাষায় অর্থনীতি সংক্রান্ত 
সংবাদপত্র পরিচালনা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা সাধারণ পাঠকবর্গের 
হয়ত জানা নাই। ‘সম্পদের’ উদ্যোক্তাগণ এই শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়া দেশবাসীব ধন্তবাদেব পাত্র হইয়াছেন।' আলোচ্য সংখ্যাটীতে তথ্য 
তালিকাপূর্ণ একটা উপাদেয় প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরেন্্র নারায়ণ চৌধুরী আসামে 
ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ধনীদের অবস্থার তুলনা করিষাছেন। ব্যবসায়ে 
বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার» যুদ্ধ ও শিল্প প্রসঙ্গে 


- শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্ৰ মিত্র, প্রীহট্টে লৌহ শিল্পের প্রাচীণন্ব সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ 


দাস এবং মিশ্রধাতু সম্পর্কে অধ্যাপক রায়ের প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য । জাহাজের 
খবর শীর্ষক প্রবন্ধটাও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। “সম্পদ বাঙ্গালীর সম্পদ 
বৃদ্ধি কল্পে নিযুক্ত থাকিয়া বহুলপ্রচার লাভ করুক ইহাই আমাদের কামনা। 


( ভারত সরকারের সামরিক ব্যয়) 
সব্ববাপেক্ষা অধিক প্রতিনিধিযূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ ভারত সরকারের অতিরিক্ত বাজেট অগ্রাহ্ 
করিয়া জগৎ সমক্ষে একথা ঘোষণ! করিয়াছেন। কিন্তু নৈতিক সমর্থনের - 
কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য দিক্‌ দিয়া ভারতবাসী এই সামরিক ব্যয়ের 
বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে। ইংলণ্ড বর্তমানে 
যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে তাহাতে জয়লাভ করিবার 
জন্য বুটীশ গবর্ণমেন্ট বৎসরে ৫ হাজার কোটী টাকার মত ব্যয় 
করিতেছেন। কিন্তু যুদ্ধজনিত এই ব্যয়ের ফলে ইংলণ্ডের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহ চূড়ান্তরূপ উপকৃত হইতেছে। যুদ্ধ আরম্ত হইবার : 
সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের জাতীয় আয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের 
পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । গবর্ণমেপ্টও ট্যাক্স ও খাণ হিসাবে 
দেশবাসীর নিকট হইতে এই টাকা গ্রহণ করিয়া তদ্বারা যুদ্ধের ব্যয় 
সঙ্কুলান করিতেছেন ৷ কিন্তু ভারতবর্ষে উহার বিপরীত অবস্থা 
চলিতেছে। যুদ্ধ আরস্ত হইবার সময় হইতে আরম্ত করিয়া ১৯৪২ 
সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ভারত সরকার সামরিক বিভাগের জন্য ২০০. . 
কোটী টাকার মতব্যয় করিতেছেন । কিন্তু এই ২০০ কোটা টাকা ব্যয়ের 
সুফল ভারতীয় শিল্পসমূহ খুব কমই ভোগ করিতে পাঁইতেছে। গবর্ণ- 
মেন্টের ইচ্ছা থাকিলে ভারতীয় সামরিক বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় 
সমস্ত এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, মোটরলরী, যুদ্ধ জাহাজ, কামান, গোলা-বারুদ 
ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইতে পারিত.। উহার ফলে সামরিক বিভাগের 
জন্য ব্যয়িত অর্থের অধিকাংশ দেশের ভিতরেই থাকিয়া যাইত এবং 
দেশবাসীর আয়বৃদ্ধি ও বহুসংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান হেতু ট্যাক্স বাবদ 
গবর্ণমেন্টের আয়ও অনেক বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এদেশে যুদ্ধ- 
শিল্পের উৎসাহ দান দূরে থাকুক বরং উহাতে বাধাই দিয়াছেন। ফলে 
যুদ্ধ-জনিত ব্যয়ের দরুণ দেশের মৰ্ম্মান্তিক দারিদ্র্য আরও অধিকতর 
মৰ্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে। দেশবাসী খুব ন্যায়সঙ্গতভাবে উহার 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে পারে। | 





ক্কোস্সপানী ওএতলঙ্গ 





ইঞ্ডিয়া মেশিনারী কোৎ লিঃ 
সম্প্রতি আমরা ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিববণী 
দৃষ্টে বর্তমান সময়ের নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও কোম্পানীটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোম্পানীর কারখানায় প্রথম 
হইতে অন্তান্ত যন্ত্রপাতির সঙ্গে পাটকলের ব্যবহার্য্য যন্ত্পাতিও তৈষার করা 


পাটকলসমূহের উৎপাদন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ শ্রেণীর যন্ত্রপাতি 
বিক্রয়ের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হুইয়া পড়ে । এই অবস্থা লক্ষ্য করিষা কোম্পানীর 
পরিচালকবর্ম এবার ব্যাপকভাবে মেশিন টুল নির্ঘ্াণের কার্য আরম্ভ করেন। 
তাহাছাডা এবৎসর অন্ত নানাদিক দিয়াও কোম্পানীর কাধ্যধারা বিশেষভাবে 
প্রসারিত করা হয। এবখ্সর ১২ হাজার ৬০১ টাকার নূতন জমি খরিদ 
* করিয়া কারখানার প্রসার সাধন করা হয়। ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ 
করিয়া কারখানা বাড়ীর আয়তন বৃদ্ধি করা হয | ৬৬ হাজার ৯৯০ টাকার 
নুতন যন্ত্রপাতি স্থাপন কর! হয়। এসযস্তের ফলে এবার কারখানার কাধ্য- 
কারিতা সকল দিক দিয়াই বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা সুখের বিষয় | 

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর হাতে ৮৭ হাজার ৪২৭ টাকা মূল্যের 
" যন্ত্রপাড়ি বিক্রযোগ্য অবস্থায় যন্তুত ছিল। এবৎসরের উৎপন্ন যন্ত্রপাতি ও পূর্বের 
যন্ত্রপাতির মধ্যে এবার মোট ২ লক্ষ ৯৯ হাঁজার ২৫১ টাকার যন্ত্রপাতি বিক্রষ 
হয় এবং ১৯৪ সালের ৩০শে জুন ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৩০৬ টাকার যন্ত্রপাতি 


মন্ভুত থাকে। যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিয়া শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর মোট লাভ' 


দাড়ায় ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৬৩ টাঁকা | উহা হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র' 
নিৰ্ব্বাহ করিয়া এবং মৃল্যাপকর্ষ তহবিলে ও আয়কর তহবিলে অর্থ নিয়োগ 
করিয়া পুর্ব বৎসর উদ্ধত ১০ হাজার ৯৩৪ টাকা সহ কোম্পানীর নিট 
লাভ দাঁড়ায় ৪৫ হাজার ৭৩৬ টাকা। উহা! হইতে, কোম্পানীর সাধারণ 
শেয়ারের উপর বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওষা স্থির হইয়াছে 
প্রাথমিক খরচ বাবদ ৭৯৫ টাকা ও শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন বাবদ ৩ হাজার 
টাকা এবার সম্পত্তির হিসাব হইতে বাদ দিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা সত্বেও 
কোম্পানী এবার ভালবূপ নিট লাভ দেখাইতে ও লভ্যাংশ ঘোষণ! করিতে 
সমর্থ হইয়াছে ইহা খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। 

ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী যে ধরণের শিল্প প্রচেষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছে 
তাহাতে উহার সঙ্গে দেশের স্বার্থ ঘনিষ্টতাবে যুক্ত রহিয়াছে । সে হিসাবে 
আমর! এই কোম্পানীর বর্তমান অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আনন্দিত 


- হইয়াছি। কৰ্ম্মৰীর আলামোহন দাশ এই কোম্পানীটি গড়িয়া তুলিয়াছেন ) ॥ 
তাহার সুদক্ষ পরিচালনাতেই কোম্পানীটি প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া 


চলিয়াছে। আমরা সেজন্ত তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
গত ১লা মার্চ বোস্বাইয়ে সেপ্ট্াাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ত্রিংশৎ 


বাধিক সভা অনুষ্টিত হয়। কোম্পানীর চেয়ারম্যান স্তার হোমী মোদী এই 
সভায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সেপ্ট্ণাল ব্যাঙ্কের গত এক বৎসরের ঠুঁ 
কাধ্যবিবরণী আলোচন! ক্রিয়া এক বক্ত.তা প্রদান করেন। তিনি বলেন | 
গত মহাযুদ্ধের স্ায় বর্তমান সমরও ভারতবর্ধকে শিল্প-বাঁণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির | 
পথে এক ধাপ আগনইয়া লইয়া যাইবে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এক্সপোর্ট ( 
এড ভাইসরী কাউন্সিল, বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এও ইগ্ডাট্রিয়াল রিসার্চ ঢু 
প্রভৃতি গঠন করিয়া গবর্ণমেন্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তবে মাল চলা- 
চলের জাহাজের অভাবে কয়টি প্রধান প্রধান দেশের সহিত বাণিজ্য & 
সম্পর্ক ছিন্ন হত্তয়ায় কষিজাতপণ্যের বাজার বিশেষভাবে রুদ্ধ হইয়াছে; ইহা { 


হুঃখের বিষয় । সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গত ১৯৪০ সালের 


কার্যবিবরণী আলোচনা করিয়া ক্তার হোমী বলেন গত ৪ বৎসর 


বাব এই প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিষাছে তাহা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই কয় বৎসরে জমি ও ইমারত সম্পর্কিত খণ 


“পরিশোধ তহবিলে ১২ লক্ষ টাকা, রিঞ্জার্ভ ফণ্ডে ২৪ লক্ষ টাকা,- কোম্পানীর 
কাগজের মূল্য হাসজনিত ক্ষয়পূরণ তহবিলে ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া সর্বসমেত 


.৬১ লক্ষ টাকা মজুত রাখা হুইয়াছে। ' 
হইতেছিল এবং বেশী পরিমাণে তাহা বিক্রয়ও হইতেছিল। কিন্তু এবৎসর 


টাট! আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোঁৎ লিঃ 
সম্প্রতি জামসেদপুরে টাটা আয়রণ এও স্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ 
জে, এন টাটার জন্ম বাধিকী উত্সব উদ্যাপিত হইয়াছে । এতদুপলক্ষে টাটার 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কণ্সিবৃন্দ এক শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ, 
করিয়া কারখানার প্রধান তোরণের সন্মুখে মিঃ দে এন টাটার প্রতিমুর্তির 
পাদদেশে সমবেত হইয়া অধ্য প্রদান করেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ, 
'শ্রমিকৰবন্দ খেলা-ধূলার অনুষ্ঠান করে এবং সন্ধ্যায় ময়দানে বাজী পোড়ান হয়। 


ইষ্টাৰ্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 


। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্ৰনাথ ভদ্রের 
সভাপতিত্বে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ৩৫নং মিটফোর্ড রোডে ইষ্টার্ণ 
স্তাশনাল ব্যাঙ্কের একটী নূতন শাখার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। 


- শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসাক উদ্বোধন ক্রিয়া! সম্পন্ন.করেন। শ্রীযুক্ত রমানাথ, 


দাস এই সভায় বক্ততা প্রসঙ্গে বলেন যে এ দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে যতদিন 
পৰ্য্যন্ত আমানতকারীদের ভয় হইতে যুক্ত না করা যাইবে ততদিন ব্যাঙ্কগুলি 
দেশের শিল্প সমৃদ্ধির দিকে ঠিকমত নজর দিতে পারিবে না। ব্যাঙ্কের এজেণ্ট 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাস সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান! উপস্থিত সকলকে, 


. জলযোগে আপ্যায়িত কর' হয়। 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 

আমরা জানিতে পারিলাম ৯ নং ক্লাইভ ষ্টরীটে দাশ ব্যাঙ্ক লিঃর ক্লাইভ স্ত্রী 

শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

দেওলী কোল. কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২! আনা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও এ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া. হুইয়াছিল। চাপারমুখ"_শিলঘাট রেলওয়ে কোং 
লিঃ-_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১?০ আনা। 





সম্পূর্ণ নির্ভরবোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


{দি মা ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়| লিঃ 
হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস ১২বি ক্লাইভ রো 
এই ব্যাঙ্ক সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ | $ 
সুবিধার জন্যা সর্ব অর্জন করিয়া আসিতেছে। 
স্থায়ী আমানতের নদ £৪ হইতে "২ টাকা। সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩২ চেকে (& 
টাকা উঠান যায় চল্তি (০০৪৮26 ) হিসাব ২৬ টাকা! ৫ বৎসরের ক্যাশ } 
সার্টিফিকেট ৭৫৭ টাকার ১০২) ৭|* টাকার ১*২ টাকা রি 
বিস্তৃত বিবরণের জঙ্ পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। (&. 
শীখাসমুহ-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, { 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছতী, পাহাড়তলী । § 

সর্বত্র. শেয়ার বিক্রীর অন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 
শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
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আর্থিক জগৎ 


১০৯৫ 





পূর্ব ছয় মাস মাসেও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। কালাপাহাড়ী 
কোল, কোং লি: _গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসেয় হিসাবে শতকরা 
০ আনা । পূৰ্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইষাছিল ৷ 
তায়৷ ইস্লামপুর লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ১০ আনা । পূর্ব ছয় মাসেও এ হারে 
লভ্যাংশ দেওষ! হয। ডানবার মিল্স লিঃ__গত ১৯৪১ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ৬২ টাকা । পূর্ব ছয মাসেব হিসাবে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ২০ আনা । নিউ সিটি অব বোক্ষাই 
স্যানুফ্যাকৃচারিং*কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১২%০ 
আনা। পূৰ্ব্ব বৎসরও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। 
বিভিন্ন কোম্পানীর নুতন বীমার পরিমাণ 
পিপুলস, ইশ্নিওরেন্স কোং লিঃ _গত ১৯৪০ সালের হিসাবে মোট 
১৬ লক্ষ ২২ হাজার ৬০০২ টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করিষাছে। সুশীল 
লাইফ এণ্ড জেনারেল ইব্সিওরেন্দ কোং লিঃ_-গত ১৯৪০ সালের 
হিসাবে ৩২ লক্ষ ৮২ হাজ্জার €০০ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । 
স্থান ইন্দিওরেম্দ কোং লিঃ__গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৪ লক্ষ 
৯ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র করিয়াছে । নব-জীবন ইন্সিওরেব্স 
কোং লি:_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৪ লক্ষ টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লি:__য্যানেজিং 
এজেস্টস্‌-_ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ 
টাকা। রেজিস্টার্ড অফিস--১০০ নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 
ভ্রীরাধেশ্টাম মিল্‌স লিঃ__ডিরেক্টার মি রামসহায় মূর। অনুমোদিত 
মূলধন ২০ লক্ষ টাকা | রেজিস্টার্ড অফিস ৭ জি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
বিনানী মেটাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ__ডিরেক্টার মিঃ গোবর্ধন দাস বিনানী । 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ৪৩ নং 
স্বাও রোড, কলিকাতা । 
পাইওনীয়ার ট্রেডিং কোং লিঃ _ডিরেক্টার মিঃ কে, এন পোদ্দার । 
গুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাঁক1 | রেডিষ্টার্ড অফিস ৩৭নং বিবেকানন্দ রোড, 
লকাতা । 
ইণ্ডিয়ান লাইট কাষ্ঠিং কোং লি:__ডিরেক্টার মিঃ কালিপদ 
দাসগুপ্ত । অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা | রেজিষ্টার্ড অফিস ১ বি, ওল্ড 
পোষ্ট অফিস হ্ীট, কলিকাতা] | 
মডেল ফিসারিজ এণ্ড ইগ্ডাট্রীজ লিঃ_ডিরেক্টার মিঃ এন সি 
সরখেল। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেঞিষ্টার্ড অফিস--স্বরূপ ব্যাঙ্ক, 


বরিশাল । 
জেনারেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ_ডিরেক্টাব মিঃ কাশীরাম গুপ্ত । 


অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাঁকা। রেজিস্টার্ড অফিস__৮৩ ওল্ড চীনা বাজার 
স্বীট, কলিকাতা । 
ভাগ্যলক্ষমী ইন্সিওরেন্দ কোৎ লিঃ 
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্দ কোম্পানীর কলিকাতা শাখার 
ভূতপূৰ্ব সেক্রেটারী মিঃ এম দত্ত সম্প্রতি এজেন্সী ম্যানেজার ও ডেভলপমেন্ট 
' অফিসাররূপে ভাগলক্ষ্মী, ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন । 
দাশনগর কটন মিলস্‌ লিঃ 


ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী লিঃ, ভারত জুট মিলস্‌ লিং ও দাশ ব্যাঙ্ক [ক এল 3 

EE রর ও লি সর্বপ্রকার | 

কাজ, পেটেন্ট ও ট্রেড মার্ক রেজিষ্টরেশন*এবং সর্বপ্রকার 
একাউন্টের কাজ প্রভৃতি কর! হয়। 


লিমিটেড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের স্থাপর়িতা কর্ম্মবীর আলোমোহন দাশ সম্প্রতি £ 
দাশনগর কটন মিলস্‌ লিমিটেড নামে একটা নৃতন কটন কোম্পানী গঠন | 
করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম । আমরা পরে এই কোম্পানী || 


সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিব। 
ফরওয়ার্ড এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 


বোস্বাইয়ের ফরওয়ার্ড এসিওরেন্স কোম্পানীকে দিল্লীর ফেডারেল ইণ্ডিয়া [| 
এসিওরেন্স কোম্পানীর সহিত একীভূত করিবার আন্দোলন চলিয়াছে বলিয়া | 


প্রকাশ । : 
ft 





(বীমা প্ৰসঙ্গ ) 
প্রিমিয়ামে জীবন বীমার সুবিধা করিবারও প্রস্তাব হইয়াছে। যাহারা 
হোটেলে অথবা অন্তের বাড়ীতে থাকিবেন তাহারা ক্ষতিপূরণ বাবদ 
পাউণ্ড অবধি পাইতে পারিবেন বলিয়া জান! গিয়াছে । 


2 ক য় 

অধুনা ভারতবর্ষে অনুস্থতা-বীমা প্রবর্তন করিবার জন্য কথ] উঠিয়াছে। 
সকল 'সভ্যদেশেই এই বীমা প্রচলিত আছে কিন্ত আমাদের দেশে ইহা! 
প্রবপ্তিত করিতে যাইলে কতকগুলি সমস্তার .সম্মুখীন হইতে হইবে। সম্প্রতি 
বীনা স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে, এইচ. টমাস্‌ এই বিষয়ে একটি বিবৃতি গত 
জামুষ।রী মাসেব দ্বিতীয় শ্রমিক সম্মেলনের প্রতিনিধিগণেব মধ্যে প্রচাব 
করিয়াছেন। তাহাতে তিনি সর্বপ্রথম এই কথাই বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে 
এই বিষয়ে কোনরূপ সংবাদ অথবা হিসাব পাওয়া কঠিন ; অর্থাৎ বর্তমানে 
শ্রমিকদিগের মধ্যে অসুস্থতা ও তজ্জনিত মৃত্যুব সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না 
যে কয়েকটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে এই সকল সংবাদ রাখা হয় সেখানেও এই 
সকল সংবাদ এই বীমা প্রচলন উদ্দেষ্তে বিশেষ সহায়তা নাও করিতে পারে । 
কারণ যখন শ্রমিকেরা জানিবে যে অন্ুস্থ হইয়া কাজ না করিতে পারিলে 
ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারিবে তখনই তাহাদের 
অন্ুস্থতার হার বাড়িষা যাইতে পারে। সুতরাং এ দিকে বিশেষ সতর্ক 
দৃষ্টি রাখা প্রযোজন । 

এই বীমা প্রবন্তিত করিরার পূর্বে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যাহা কিছু 
জানিবার তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহার অন্য অভিজ্ঞ-এ্যাকৃচুয়ারি- 
গণের দ্বাবা অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার আগে 
এই বীমার মোটামুটি একটি খসভা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং মিঃ টমাস্‌ 
বলিতেছেন যে এই খসডা যতদুর সম্ভব সহজবোধ্য ও সরল হওয়া প্রয়োজন । 
তাহার মতে প্রথমতঃ এই বীমা কয়েকটি বাছা বাছা প্রতিষ্ঠানেব শ্রমিকদিগের 
মধ্যে চালান হইবে এবং ক্রমশঃ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের পব ইহাকে আরও 
ব্যাপক করা যাইতে পারে। হয়ত ইহার বিশেষ পরিবর্তনও প্রয়োজ্জন 
হইতে পারে। সেইজন্য মিঃ টমাসের মতে প্রথমদিকে এই বীমাকে 
পরীক্ষাধীন (experimental) হিসাবে রাখিতে হইবে। 

এই প্রসঙ্গে হুইট্‌ুপি কমিশনের যস্তব্যও প্রপিধানযোগ্য ) এই কমিশনও 
যথেষ্ট সংবাদ পাওয়ার অসুবিধা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 
সেইজন্ত বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিষাছেন। 

অন্তান্য দেশে অসুস্থতা বীমা কি প্রণালীতে কাজ করে তাহার কিঞ্চিত 
আলোচনা এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। ইংলণ্ডের প্রণালীই সমধিক 
উল্লেযোগ্য । ওঁ দেশে বাৎসরিক ২৫০ পাঁউগ্ডের অনধিক বেতনভোগী' 
১৬ হইতে ৬৫ বৎসবের মধ্যে প্রায় সকল শ্রমিকই এই বীমার অন্তভূক্তি। 
বীমার চাদা প্রথমতঃ মালিকরাই সমস্তটা দিয়া দেন এবং পরে তাহা 
নির্দিষ্ট হারে শ্রমিকদের বেতন হইতে অল্পে অল্পে তাহাদের অংশে দেয় 
ভাগ কাটিয়া লযেণ। গবর্ণমেপ্টও কিয়দংশের ভার বহন করেন। 


১৯১১ সাল হইতে অসুস্থতা বীমা ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক হইয়াছে; কিন্তু 
তাহার পূর্বে এই বীমা ফ্রেগুলি সোসাইটী ও ট্রেড-ইউনিয়নগুলির দ্বারা 
পরিচালিত হইত । তখন ইচ্ছা অনুযায়ী এই বীমা করা চলিতে পারিত। 
১৯১১ সালে যখন উহ! বাধ্যতামূলক করা হয় তখন দেখা গিক্সাছিল যে, 
এই সকল ফ্রেগ্ুলী সোসাইটি ও ট্রেড- সভ্যসংখ্যা প্রায় 
৪৫ লক্ষ এবং সত্যগণের মাথা পিছু চাদার হার ৫ পেনী ও মাথা পিছু 
বীমার দেয় না সপ্তাহে ১০ শিলিং। 








টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা বন মার্চ 


বিনিময় বাজারে পানিও মন্দার ভাব লক্ষিত হুইয়াছিল। মাল 
চালান দেওয়ার জাহাজের অভাবে বিদেশে পণ্য রপ্তানী সম্পর্কে বেশী 


বকম অসুবিধা সুষ্টি হইয়াছে । ফলে বাজারে রপ্তানী বিল বিশেষ কিছুই 
উপস্থাপিত হইতেছে না । { তবে কাজ কারবার কম হইলেও বিভিন্ন দিক এ 


দিয়া বিনিময় হার মোটাযুটিগ্ূপ স্থির ছিল। 
সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত জানুয়ারী মাসেব বিবরণ প্রকাশিত 


হ্ইয়াছে। এ বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় এবার বাহির হইতে ভারতে মোট 
১৪ কোটী ৭১ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী ও ভারত হইতে বিদেশে 
২১ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪৭ সালের | 
জানুয়ারী মাসের তুলনায় এবার আমদানীর পরিমাণ ৩ কোটা টাকা বেশী | 


ও রপ্তানীর পবিমাণ ৩ কোটী টাকা কম হইয়াছে । 


কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে পূর্বাপর স্বচ্ছলতার ভাব বলবৎ 
ছিল। বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ভে খণ) বাধিক | 
শতকরা সুদের ছার ছিল আট আনা। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্বেও 


বাজারে খণ গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। 


গত ঠা যার্চ্চ ৩ মালের মিয়ানী মোট ১ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের |} 
টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ধু 


দাড়াইয়াছিল ৩ কোটী, ২০ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
২ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯%/৩ 
পাই এবং তদৃর্ধ দবেব সমস্ত এবং ৯৯%/০ আনা দরের শতকরা ৮ ভাগ 
"আবেদন গৃহীত" হইযাছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হুইয়াছে। 
পূর্ব সপ্তাহে ট্রেঙ্জারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল ॥/৪ পাই। 
এ সপ্তাহে তাহা শতকর| 1৬১ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। 

আগামী ১১ই মার্চের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট এক কোটী 
টাকার ট্রেক্জারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেওার 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৪ই মার্চ তারিখে এ বাবদ জম] টাকা 
দিতে হইবে । 

গত ২৬ শে ফেব্রুরারী হইতে ওরা মার্চ পর্য্যন্ত মোট ২ কোটী ৩৭ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হুইয়াছে। গত 
£ই মার্চ হইতে শতকরা ৯৯4/৬ দরে ট্রেন্ারী বিল বিক্রয় হইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যার গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
২৩২ কোটা ২৯ লক্ষ টাকা পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২৩২ কোটী ৬৩ লক্ষ ৭৪ টাক! 
ছিল। পূৰ্বৰ সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ৩৬ হাজ্জার টাকা সাময়িক ধার দেওয়া 
হইয়াছিল। এসপ্তাহে কোনরূপ সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। পূর্ব 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ, ছিল 
৬৬ কোটী ২৭ লক্ষ ৩৪ হাত্বার টাকা! এসপ্তাহে তাহা ৬৭ কোটী ১৮ লক্ষ ৪০ 
হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। পূর্বব সপ্তাহে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট 
আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাক! ও ২৮ কোটী ৭৬' লৃক্ষ 


টাকা । এ সপ্তাহে তাহা, যথাক্রমে ৪৫ কোটা ২৬.লক্ষ ও ৩২ কোটা ২ লক্ষ 
টাকা দাডাইয়াছে। 





অদ্য বিনিময় বাজরে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে ₹-- 

টেলি হুণ্ডি (প্রত টাকায়) | ১ শি ৫উইপে 
এঁ দৰ্শনী < ১শি৫উঃপে 
ডিএ ৩ মাস রঃ ১ শি৬ভইপে 


ডিএ ৪ মাস ys > শিল্পে 










৮,০৫,৩২০ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মূলধন 
৬,৩৬,১১৬২ টাকার উপর 
বি, কে, দত্ত 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


(| আছাদের নিজ ধারখানায় প্রশ্থত একহাযৰ দিদি বর্ণের জানাপ্রকার আযুনিক ডিজাইনের )) 


| অলকা সর্কদা বিক্রযার্থ দূত থাকে ও অর্ডার দিলে ২৪ ঘন্টীয় হে উত়ারী করিয়া § 
K পত্র লিখিলে আমাদের ভিম্াইন সমন্বিত বি ওদং 
' BN Dn od co Hd 


"দিকে বর্তমানে ততটা ঝৌক দিতেছে না বলিয়া মনে হয়। 


১০ই মার্চ, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 


২০৯৭ 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৭ই*মীচ্চ 
ভারত সরকারের বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর এক সপ্তাহ কাল কলিকাতা! 
"ও বোম্বাইয়ের শেয়ারের বাজারের, কার্যাবলী "পর্যালোচনায় বুঝা গিয়াছে 
'যে বাজেটের প্রন্তাবসমুহ শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া সষ্ট 
করিতে পারে নাই। যে সমস্ত শেয়ারের মূল্য হাস কিংবা বৃদ্ধি হইতে 
পারিত বোম্বাই বাজারে তাহা মোটামুটি বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই 
'ঘটিয়া গিয়াছে । এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটের বিশেষত্ব এই যে ইহা 
বাবসায়ী সম্প্রদায়ের নিকট নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনির পরিমাণ খুবই 
কম হইয়াছে । আসয় দৌলযাত্রার ছুটী এবং উদ্বেগজনক আন্র্জাতিক 
“রাজনৈতিক অবস্থা শেয়ার বাজারের সমস্ত উৎসাহ যেন হরণ করিয়া 
.নিয়াছে। বিভিন্ন শেয়ারের মূল্যে দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইতেছে । তবে 
‘কোন বিশেষ অনুকুল ঘটনার সমাবেশ না হইলে শেয়ার বাজারে শীঘ্র 

যে উন্নতি দেখা দিবে তাহার ভরসা কম বলিয়াই মনে হয়। 


কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ্ঞ বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ 
“মোটেই আশাজনক হয় নাই। বিভিন্ন কোম্পানীর কাগজের মুল্যও বিগত 
সপ্তাহের তুলনায় অপরিবন্তিত আছে। টাকার বাজার সন্তা থাক। সত্বেও 
“কোম্পানীর কাগজ বিভাগের এই অবনতি বিশ্বয়ঞ্জনক বটে ; তবে অতিরিক্ত 
লাভের উপর কর এবং আয়করের হার বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যবসারী মহল এই 
শতকরা ৩০ 
আন! সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ৯৪৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছ। 


মেয়াদী খণ পত্রসমূহের মূল্যও একপ্রকার অপরিবন্তিত আছে। 


কয়লার খনি ৃ 
কয়লাথনির শেয়ারেও আলোচ্য সপ্তাছে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হুইয়াছে। কয়লা চলাচলের উপর অতিরিক্ত সারচাঞ্জ বজায় রাখায় 
এবং এদিকে কয়ল! রপ্তানী ব্যাপারে জাহাজের অভাব ঘটায় কয়লা খনির 


, শেয়ারের মূল্যে অল্পবিস্তর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে । বেঙ্গল ৩৫৪২ 


টাকা, এমালাগমেটেড, ২৬।০ আন৷, বরাকর ১৩৮০ _ আনা, ধেমো মেইন 
১৪০০ আনা, ইকুইটেবল ৩৬০ আনা, রাঁশীগঞ্জ ২৪৮০ আনা, ষ্টাপ্যার্ড ২০২ 


টাকা ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৯২ টাকায় বিকিকিনি হয়। 


চটরুল 
চটকল বিভাগেও .বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় নাই. 
গবর্ণমেপ্ট কতৃক থলে ও চটে নূতন অর্ডার দেওয়ার সংবাদে সপ্তাহের 


-প্রথমে মোটামুটি কর্মব্যস্ততা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ইহা স্থায়ী হইতে পারে 


নাই। আদমজী ২০২ টাকা, এংলো ইণ্ডিয়া ৩*৮২ টাকা, হাঁওডা ৪৯/০ 
আনা, কামারছাটা ৪৪০২ টাকা, এবং নদীয়া €৫॥* আনায় হস্তান্তর 
হইয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
বোদ্বাই বাজারের উৎসাহে সপ্তাহের প্রথমভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং 
স্বীল কর্পোরেশন যথাক্রমে ৩১/৮০ আনা এবং ১৯০০ আনায় স্থির থাকে । 
স্বদূর প্রাচ্যে গোলযোগের সংবাদে সপ্তাহের মধ্যভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
৩০৩/* আনা এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ১৮/* আনায় নামিয়া আসে। সপ্তাহের 


_ শেষভাগে উভয় শেয়ারের মূল্যেই পুনরায় সামান্ত উন্নতি ঘটিয়াছে। ইণ্ডিয়ান 


" বিভাগেও কার্দকর্ম্ের 
কোম্পানীর শেয়ারসমূহের মধ্যে ডানলপ_ রবার ৩৯৮০ আনায় 


আয়রণ ৩০/০ এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ১৮০০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
চিনির কল বিভাগে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ প্রতীয়মান হুয়।, চা-বাগান 
পরিমাণ বেশী হয় নাই । 


ক্রয় বিক্রয় ছইয়াছে। শতকরা দশ টাকা হারে উৎপাদন শ্ুন্ধ ধার্য্যের 
প্রস্তাব ডানলপ, শেয়ারের মূল্যে: বিশেষ, প্রতিক্রিয়া স্ষ্টি করিতে সক্ষম হয় 
-নাই। 


বিবিধ. 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £__ 
কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ৩রা মার্চ--৯৪1/০ ; ৪ঠা-_৯৪/০ ; ৬ই__ 
৯৪/০ | ৩4০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-__৩রা মার্চ--৯৪৪০ ৯৪৮৮০ ৯৪৪৩/০ 
৯৪৭৯) ৪ঠা--৯৪৪০ ৯৪৮/* ৯৪৪৩০ ৯৪০ | ৫৭ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) 
ওরা--১১১৪০ ১১১৮০ ১ ৬ই ১১১৪০] ৩২ সুদের ভিফেম্স বড (১৯৪৬) 
৪ঠা--১০০৮০ ৯০০%/০  ১৯০০৪৩/০ )  ৫ই--১০০%%০ ১০০৮৬ 7 ১০১২3 
৬ই--১০১২ ১০০৪০ | ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা--৮১/৩/০ 3 ৫ই-- 
৮১1৮০ 7 ৬ই--৮১৩০। ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪), ৫ই ৯৮৪৩০ ; 
৩০ সুদের ধণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই--১*২%০ ১০২০ ৯০২/০1। ৪২ সুদের 
খণ (১৯৬০-৭০) ৬ই-_-১০৮২ । ৩২ সুদের আসাম খণ্ধ (১৯৫২) ৬ই-_৯৫০ 
৯৫1৮০! 

ব্যাঙ্ক t 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ওরা মার্চ_১০৪॥০ ১০৫০ ১০৪1০ ১০৪২১ ৪ঠা--১০আা০ 
১০৫০ ১০৪২) €ই--৯০৫২ 3 ৬ই--১০৪২ ৯০৫২ ১০৩০। ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক ৪ঠা-_-(সঃ আ'দায়ী) ১৫৫৬২ ১৫৬০২) ৫ই--(কটি) ৩৮৬২) ৬ই-- 
(সঃ আদায়ী) ১৫৫৫২ ৯৫৬৩২ (কর্টি) ৩৮৬২ | 
রেলপথ 

সারা-_সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ওরা মার্চ__১০৭২। দাঞ্জিলিং_হিমালয়ান 

রেলওয়ে ৪ঠা__(প্রেফ) ১০০২ ১০১২ । 

কাপড়ের কল 
.  কেশোরাম ৩রা যার্চ--৬%০ ৬1%০ ) ৪ঠা--৬২. ৬14০ (প্রেফ) ১৩১৬ 
নিউ ভিক্টোরিয়া ওরা মার্চ_(অভি) ১৮০০ ২.২.১৪/০ ২/০ ; ৪ঠী_-১৮৮০ $ 
৫ই-__-১৪%০ ১৪৩/০ ২২) ৬ই-_-১৮%০ ১৮৩০ (প্রেফ) ৫1০ 1০ | 

কয়লার খনি 

বেঙ্গল ওরা মার্চ_-৩৫৮২ ৩৫৫ 3 ৪ঠা--৩৫৪২ ৩৫৭৯২) ৫ই--৩৫২৭ 
বরাকর রা _-১৩1৮০ বেঙ্গল 'নাগপুর ৩রা__৩৯২ 3 
£ই-(প্রেফ) ১৬০২ ১৬২২। বড় ধেমো ৩রা--৪০ 3 ৪ঠাঁ-৪২ ৪৩০। 
ইকুইটেবল ওরা-_-৩৬৮৮০ ৩৬া। কালাপাহাড়ী ৩র।--১৯০ ১১৫০ 
জয়ন্তী সেপ্টণাল ৩রা--১৮%০ | লাকুর্কা ওরা--৯1/০ 3০/০ ৯৮০০ ৯৪৩/০ | 
সাউথ কারাণপুবা ৩রা_-81০ ) ৬ই-৪1৩/০ 81/০। সেও] [৩রা_-১২২ 
১২/০ ১২৪ ১২1/০ ১২7/০। নর্থ দামুদ] ৫ই--৫1/০ ৫1৬০। বাণীগঞ্জ 
৫ই_-২৪৪০ 1 ধেমো মেইন ৫ই--১৪1৩/০। দেউলী ৪51--৮1০ ৮৫০) 
ভালগোরা €ই__৪%%* ; ৬ই--৪8০1  যওুলপুর ৪ঠা--১০২ 
&ই-_-১০৯ ৯০1০ 5 ৬ই--৯৪৩/০ ১০২ ১০1০ | নাজিরা ৪ঠা--৮২। খাস 
কাজোর। ৬ই--৭২1| সামলা পঠা--১৭১/০ ২/০ ; ৫ই_-১৪৮০। টালচর 
৪ঠা--১1৮০ ১1০ ) ৫ই--১/%০ ১1০ | ওয়েষ্ট ভ্ামুরিয়া ৪ঠা-৩১২। 

ইঞ্জিনিয়ারিং ' 

আর্থার বাটলার ওরা ১২২ ১২৷০। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৩রা--১০%০ 
১০৮০ ) ৬ই--১০1/০ | হুকুমটাদ স্টীল ওরা মাচ্চ (প্রেফ) ২৪৩০ | 
ইত্ডিযাঁন আয়রণ ও ষ্টাল ওরা মার্চ--৩০৪০/০ ৩১৩/* ৩০৮৮০ ৩১%০ ৩০০ 
৩০৪০ ৩০%৯ ; ৪ঠা__ ৩০1০ ৩০৪০ ৩০%০ ; ৫ই-_-৩০।%০৩ ৩০৮%%/০ Soleo $ 
ভই__৩০।% ৩০]* ৩১1/০। স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩রা-_-৭5/০ ৮০ 
৭৮%০। স্টল কর্পোরেশন শুরা-_(অডি) ১৮/০ ১৯২ ১৯০ ৯৯৬০ ১৮০ 
(প্রফ) ১১৬২ ১১৭২ 8ঠ1--১৮৫৪০ ১৮৪৮০ ১৮1৮০ ১৮৪০) ৫ই--১৮৪০ 


৩৫৪২ | ১৩1৮০ | 


১০1০ 5 


১৯৮৬ ১৯/০ ১৮৮৮০ ১৮৮০ ; ৬ই--১৮৮০ ২১৮৮/০ ১৮০ ১৮ue ১৮/০ 


১৮৪৮০ ১৮৪০০ ১৮০ (প্রেফ) ১৯৬২ ১১৭২ ১১৫1১] ইণ্ডিয়ান স্টীল এণ্ড 

অয়ার প্রডাক্টস ৪ঠা_(ক্টি) ৭1৩০3 ৬ই--(অর্ডি) ৫৩৫০ । ইপ্ডিযাল 

ম্যালিয়েবল কাটিং ৫ই-_ (অভি) ৭৮৮০ ) সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং €ই-_-61৮০ | 
ৃ নির কল 

বুল্যা্ড ওরা. মার্চ্চ_১৫॥০ ১৫৪০7 ৬ই--১৫1%০।  কাণপুর-৫ই-- 

১৮৪৮০  (প্রেফ) ৯৬৯২) ব্রাা--৩রা-১৫৪০ ১৫৮৮০ ১৬৮০ | কেক 


১০৯৮ 


ধা 


আর্থিক জগৎ 


[ ১*ই মার্চ, ১৯৪১ 








এণ্ড কোং ৪ঠা-_(অভি) ৯০ Stes ৫ই--(অভি) ৯1০ ৯৪০) ৬ই-_(প্রেফ) 
১১৬২ ৯১৭৯। চম্পারণ ৪ঠা_-১৪৪০ রামগর কেইন এও সুগার ৪ঠাঁ 
(অভি) ৮৮৭ ৮1৮০ | 


পাটকল 
আদমজী ৪ঠা-_(অডি) ২০২ ২০০ ২০1%০ ) ৫ই--১৯৪/০ ২০1/০ ২০২ 

চাপদানী ৬ই--১৫৮২ ১৫৯২ | বিরলা শুবা-২৫৩০ ২৫1৩৭ ; ৫ই--২৫।০ 
২৫০ | বালী ৩রা-_২১১২ ২৯৩৫০ ; বর্জবজ ৩রা-_৩৪০২ ) ক্লাইভ. ওরা 
২১।০ ২১1০; এম্পাষার ৩রা-_-২৩%০ ; ৪ঠা__২৩%০ ২৪২ ২৩।০ প্রেফ) ১৫৬২ 
১৫৮৯) ৫ই-(প্রেফ) ১৫৮২ $ ওই--১৫৮২ | হাওরা ৩রা-&০1০ ৪৯/০ 
৪৯৪০ ৯৯৮০ ) 8ঠ1--৪৯%০ ৫০২ ৪৯॥%* (প্রেফ) ১৬০২ ১৬১৯) ৫ই- 
৪৯1০ ৪৯1%০ ৪৯০ ৪৯৮০ (ওৰ প্রেফ) 
হুকুষটাদ ৩রা--৮৮০ ৮1০ (প্রেফ) ১১৭৯ ১১৮২ ১১৬২ ১১৭২ ৪ঠা ৮০ 
(প্রফ) ১১৬০ ১১৭1০ ) ৫ই-%/5 ৮৮০০ (প্রেফ) ১১৬]* ১৯৭1০ ইতথিয়া 
৩রা_২৮৫২ | কামারছাটা ৩বা--৪৪০২ ; ৪ঠাঁ-৪৪০২ 3 ৫€ই--৪৪০২ 
৪৪১২ | কীকনাভা ওরা ৩৫২২ $ ৫ই--৩৫০২ 1 মেঘনা ওরা--৩৮॥০ ; 
€ই-_৩৮৪০ ; ন্যাশনাল ওরা ২১/* ২৯৮০ ; ৪ঠী ২১২ 3 ৫ই_-২১]০ ২১1৮০ 
৬ই--২০/%০। নক্করপাভা ৩রা--১৮২ ১, ৫ই--১৭/৮০| নদীযা ওরা 
8৪1০ ৫৫২ 3 [৪ঠা-৫€1০ | প্ৰেসিডেন্সি ৩রা--৪81৩/০ 81/০ ) ৫ই--৪1০ | 
্যাঙার্ড ৪ঠা--(প্রেফ) ১৪৭২ | রিলায়ান্স ৬ই-_৫২০/০ ৫২০ 


খনি 
বন্মা, কর্পোরেশন ৩রা--৫ ৪/০ ৫/০ ৪৪৮০) ৪ঠাঁ-৪৪৩/০ ; 
৫ই--8%৩/০ ৪০০ ; ৬ই-_৪॥/০ ৪৮/০ 1 ইও্ডিযান কপার ৩র! ২/০ ; 
৪ঠা_-২/০ ২৩০ ২/০ ৫ই--২/০ ২৩/০ ২/০ ৬ই--২/০ ২২ ২/০ কনসোলি- 
উটেড্‌ টান 8ঠ-২।* ২1৩/০ 3-৬ই-- ২1৬০ | ৫ই--১২ 3 ওই 
১২ ১/*। কারাণপুরা ডেভলপমেন্ট ৪ঠ--৮৯ ৮1৯) ৫ই__৮০ ৮৮০ 3 


৬ই--৮২ ৮৮০ । 
সিমেণ্ট 
ডাললিয়া সিমেন্ট ওরা- (অভি) ১১৪০ (প্রেফ) ১১৯২ ৪ঠ1--১১১২ 
১১২২ 3 ৫ই--১১৭৮০ (প্রেফ) ১১২২ ১১০৯ ৪ ৬ই--৯১/৮০ ১৯1৮০ ১১]০ 


১১৮০ (প্রফ) ১১১২ ১১২৭ 
আলকাঁলি এণ্ড কেমিক্যাল ৩রা-_(অভি) ১৭৮০ ১৮৮০ ; ৫ই-_-১৭৪%০ 
৬ই--১২২০। বেঙ্গল' কেমিক্যাল ৪ঠা-_(অি) ৩৭৫২3 ৫ই-_ 


ইলেকট্রিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল - টেলিফোন ওরা মার্চ--(অর্ডি) ১৮৭০ 3 ৫ই--(প্রেফ) ১১৩০ ) 
ঢাকা ইলেটি,ক ৪ঠা ৯৭৮০ ) ৬ই--প্রেফ) ১৫০ | 


১৬১০ ৬ই-_৪৯1%০ ৪৯1০ | 


১৭৮০) 
৩৮৪৯ 


চা বাগান 
দীতমার! ওরা মাচ্চ--৬1%০ ১ বীঁশমাটিয়া ৬ই--১৪1০) হাঁসিমারা 
ওরা_-৪২২3 হাণ্টাপাড়া ৬ই--৩৪০২)  টেক্গাপানি ৩রা__১৭1৮০ ) 


গঙ্গারাম ৬ই--৩৫২২ ১ তুমস্থং ৩রা-_(প্রেফ) ১৩৪২ ১৩৫২) ব্ডদৃয়াব 
টি এণ্ড টিম্বার ৪ঠা_৪1০ ; গ্রব (বি) ৪ঠা--৬৮%০ ৬1০ | 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ই--৯৷০ ; ইষ্টাণ কাছাড় ৫€ই--৮1০ ৮॥০ ) 


২৪৮%৮%* ২৫|০ | 







বিশ্বনাথ €৫€ই_ " 


ESSE 22115571557 


ন্যাশনাল দিটা ইনসিওরেন্দ লিমিটেড 


১৩৫ নং ক্যা নিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


আরস্তের 8 মাস কালের কাজের হিসাব :__(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) 
নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর--পলিসি ইন্কর! হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকার উপর-_-জীবন 
নতি হাজার টাকার উপর- ন্যায়ের হার শতকরা উল: 


বিবিধ 

বি, আই কর্পোরেশন ওরা মার্চ্চ_৪০ ৪1%০ 8/০ 8]5/০ 8৪০ 7 ৪ঠা-_- 
৪]%০ ৪1/* ৪1০ ৪0%০ 81/০ ; ৫ই--81%০ Blo ) ৬ই-__81/০ 81৬০ ৪1/০ 
৪1%* | কলিকাতা ট্রাম *ই-_-(অন্ডি) ১৩৮৬০ ১৪৩/০ ] ডাঁনলপ রবার' 
৩রা--৩৯০ ৩৯1০ ৩৯৮০ 3 ৪ঠা_ (ত্র প্রেফ) ১১৬৯১ ৫ই-্য প্রেফ), 
১৯৬২ ইণ্ডিয়ান কেবলস ও৩রা-_২১৩/০ ২১1/০) ৪ঠা- ২১০০ ২১৫৩ ;- 
€ই_২১।/০ ২১০০ | বৃটিশ বৰ্মা পেটোলিয়াম ৩রা-_-৩০/৭ ; টাইড 
ওয়াটার অয়েল ৩রা--১৫৯ ; ৫ই--১৫|০ ; বেঙ্গল পেপার ওরা--১২৪২।, 
ওরিয়েপ্ট পেপার ৩রা ১১২ 3 ৪ঠী--১০/%০ ) ৫ই--১০1০। টিটাগভ, 
পেপার ৩রা-__-অেন্ডি) ১৬1৮০ ১৬১ ১৬/০ ১৭% ১ 8ঠা-_-১৬//০ ১৬1৩০ 
১৬০৩০ ১ €ই--১৬%০ ১৬৪৮৩ ১৭২) ৬ই--৯৬1৩০ ৯৬৪৮০ | আগাম 
সন্ত ৩রা--৩1%৩ ; ৫ই-__৩1%০ ; ৬ই--৩1%০ ৩০ | বেঙ্গল আসাম ই্লিম 
সিপ ৫ই-_-(অভি) ২৪৯1০ । 


পাটের বাজার 
কলিকাতা ৮ই মার” 


গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাছে কলিকাতাব বাজারেম্পাটের দর সামান্ত 
কিছু তেজী দেখা গিয়া ছিল। কিন্তু আসলে পাটের বিকিকিনি বিশেষ কিছুই 
হযনাই। চটকলওয়ালার1 পাউক্রয়ের ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ প্রদর্শন 
করিতেছেন না। বিদেশে পাটের. রপ্তনীও হইতেছে কম। তবে একট! 
কারণে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু একটু আশা ভরসার কুচনা দেখা যাইতেছে ।, 
ভারত গবর্ণমেপ্টের মারফতে সম্প্রতি যে এক কোটী থলের অর্ডার পাওয়া 
গিয়াছে তাহা যাহাতে ঠিক সমষে ও যথাযথভাবে সরবরাহ করা যায় 


তজ্জন্ত ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোশিয়েসন আগামী এপ্রিল যাসে পুরাদমে 


বিভিন্ন কলে কাজ চাঁলাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত কয়েক মাস যাবৎ 
প্রতি মাসে এক সপ্তাহ করিষা পাটকলগুলির কাজ বন্ধ রাখা হইতেছে ।, . 
বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধির দরকার উপলব্ধি করিয়া ও শীঘ্ব পাটের থলের 
নৃতন অর্ডার পাওয়ার আশাষ ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েসন আগামী ' 
এপ্রিল মাসে পূবাদযে কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহা পাটের 
বাজাবের পক্ষে কতকটা আশার কথাই বটে। 


গত ১লা মার্চ আমরা যখন পাটের বাক্জারের সমালোচনা করিয়াছিলাম 


তখন এ তারিখে কলিকাতার ফাটক! বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দূর ৩৪ 


টাকা ও সর্ব্বনিষ্ন দর ৩৩০ আনা ছিল। এ সপ্তাহে পাটের দর সে তুলনায় 
কিছু তেজী দেখা গিয়াছে । অদ্য কলিকাতাঁর ফাটকা বাজারে পাটের দর 
সর্বোচ্চ ৩৪৮%০ আনা ও সর্বনিয়্ ৩৪৩০ আনা দাডাইয়াছে। নিয়ে ফাটকা, 
বাজারের এসপডাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :-- ' 


তারিখ সর্ববোচ্চদর সর্ধবনিয়দর " বাজার বন্ধের দর" 
ওরা মার্চ ৩৩৪০ ৩৩1৮০ ৩৩০ 
৪ঠা » ৩৩০০ ৩৩1০ ৩৩৮০, 
ই, ৩৪|০ ৩৩০৪০ ৩৪২. 
৬ই ১ ৩৪1৮০ ৩৪৮০ ৩৪1৮০. 
৭ই ৩৪]০ ৩৪৯. ৩৪%০- 
৮ইও ৩৪৮০ ৩৪৩/০ ৩৪u০- 


চটকলওযালার চুক্তির সর্ভ অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় না' 
করাষ পাটের বাজারে যে নৃতন সমস্তা দেখা দিয়াছে এখনও তাহার সমাধান" 
করিবার কোন বাবস্থা উর চি পরিমাণ 








১০ই মাচ, ১৯৪১ ] 


পাট ক্রয় না করিলে গবর্ণমেপ্ট বাকী পাট ক্রয় করিয়া চুক্তির সর্ত পূরণ 
করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত সে বিষয়ে 
তাহাদের সংহ্কল্ল ঘোনা করিতেছেন না। পাটকলগুলির মারফতে কিছু 
"পাট কিনিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতেছেন বলিয়া একটা গুজব উঠিয়াছে। 
কিন্তু কাৰ্য্যত: গবর্ণমেপ্ট এপধ্যস্ত কোন পাট খরিদ "করিয়াছেন বলিয়া জান! 
যায় নাই। প্রকাশ ফাটকা বাজারে পাটের দর চড়া রাখিবার ব্যবস্থা 
সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে ফাটক! বাজারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ 
"আলোচনা চালাইয়াছেন। 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে চটকলওয়ালার1 খুব সামান্ত পরিমাণ 
পাট ক্রয় করিয়াছে। বাজারে সুপারভাইজড. মিডল্‌ পাট প্রতি মণ ৮০ 
আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে | পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীকারকদের দিক 
=হইতে পাট ক্রয় বিষয়ে কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। বান্ারে ফাষ্ট শ্রেণীর 
"পাটের দর ছিল প্রতি বেল ৩২২ টাকা। 


থলে ও চট 
গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে থলে ও চটের দর কিছু চড়! দেখা 
গিয়াছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৪/০ আনা 
ওও ১১ পোর্টার চটের দর ১৮২ টাকা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৪৩৬ পাই ও ১৮৪০ আনা দাড়ায় । 


নসোণা ও রূপা 
সোণ 








কলিকাতা, ৭ই মাচ 


বিগত সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে স্বর্ণের মূল্যে যে উন্নতি পরিলক্ষিত 


হইয়াছিল এসপ্তাহে তাহা অনেকটা রুদ্ধ হইয়াছে। বন্ধান দেশসমূহ এবং 
সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতি সম্পর্কে আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতেই বিগত সপ্তাহে 
,সোণার বাজারে চড় তিভাব দেখা দিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহের এই আশঙ্কা 
সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলেও এই ব্যাপারে ব্যবসায়ী .মহল পূর্বের স্তায় 
"গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিথে কলিকাতায় প্রতি 
ভরি স্বর্ণের মূল্য ছিল ৪৪%০। অন্ত ইহা ৪৩/০আনায় নামিয়াছে। 
,ৰোসম্বাইয়ে অস্ত ৪৩৬ পাই দরে বাজার খুলিয়া ৪৩৬০ নায় বাঁজার বন্ধ 
হয়। লগুনেও সোণার বাজারের অবস্থা অপরিবপ্তিত আছে। 


রূপ 

রৌপ্যের বাজারে এসপ্তাহে বিশেষ উৎসাহ ও কর্ব্যস্ততার পরিচয় 
মিলে নাই। বিগত সপ্তাহে স্বর্ণের মূল্যে চড়াভাব দেখা দেওয়ায় এ সপ্তাহের 
প্রথমতাগে রৌপ্যের মূল্যেও ইহার অল্পবিস্তর প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া 
স্যায় এবং প্রতি ১০০ ভরি স্পট রূপার মূল্য পূর্বের তুলনায় প্রায় চারি 
আনা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রৌপ্যের মূল্যের এই উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে 
-নাই। কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি মিণ্ট রূপার অস্তকার দর 
৬৩* আনা এবং এ খুচরা ৬৩০ আনা ছিল। বোম্বাইয়ে রেডি রূপা ( প্রতি 
১০০ তরি ) ৬৩/০ আনায় বাজার খুলিয়া ৬৩%০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। 

লণ্ডনে প্রতি আউন্দ স্পট রূপার বর্তমান মূল্য ২৩৯ পেনী। 


তুলা ও কাপড় 


রর কলিকাতা, ৭ই মার্চ, 

বোম্বাইএর তুলার বাজার সুনির্দিষ্টভাবে চড়া গিয়াছে । আলোচ্য 
সপ্তাহের প্রথম ভাগে মূল্যের হারের সমুধিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়! সুদুর 
প্রাচ্যের রাজনীতিক জটিলতার সংবাদে বাজারে কিছু নিরুৎসাহের ভাব 
সৃষ্টি করে বটে ; কিন্তু সপ্তাহের শেষে একটা মিটমাটের সংবাদে আশা 
'আকাক্ষম্ব ভাব দেখা দেয়। বোরোচ এপ্রিল-মে বাজ্দার বন্ধের সময় 
১৯৮০ ) জুলাই-আগষ্ট ১৯১৷* জড়ায় । ওমরা মার্চ ১৪৮।০ এবং মে ১৫০২ 
টাকায় উন্নীত হয়। বেঙ্গল মার্চ ও মের দর যথাক্রমে ১১৯২ এবং ১২৯ 
টাকা দীড়ায়। সম্প্রতি কাপড়ের ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে যে সংবাদ 

৬ 


. আর্থিক জগৎ 


১০৯৯ 





পাওয়া যাইতেছে তাহা উৎসাহজনক | ওমরা শ্রেণীর তুলার চাহিদা সস্তোষ- 
জনক বলিয়া! প্রতীয়মান হয় । তবে সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চ- 
য়তার জন্য এখনও এতৎসম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করা কঠিন। 
বিদেশের বাজারও অপেক্ষাকৃত ভাল গিয়াছে । নিউইয়র্ক ও 
লিভারপুলের বাজারে মূল্যের হারও উন্নতির সংবাদ পাওয়া যায়। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার তুলা চাষীদের খণ দানের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিবেন এবং তুলার চাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে এন্প প্রস্তাবের স্থলে 
আমেরিকান কটন এক্সচেঞ্জে কার্ম্মোৎসাহ দেখা ষায়। আলোচ্য সপ্তাহের 
মার্চে ১০*৪৩ সেপ্ট এবং মে ১০৩৯ সেপ্ট জঁড়ায়। লিভারপুলের বাজারে 
মার্চের দর ৮:৩১ পেনী এবং মের দর ৮৩২ পেনী দীড়ায্ন। 
কাপড় 
কলিকাতা, ৭ই মার্চ” 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কর্ম্মব্যস্ততা পরিলক্ষিত 
হয়। কাপড়ের কলগুলি যুদ্ধজনিত অর্ডার সরবরাহে ব্যাপৃত থাকায় এবং 
বিদেশে কাপড়ের কারবার সাহায্য করিবার পক্ষে নানারূপ বাধ! বিশ্বের 
ফলে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আন্তজাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
অনিশ্চ়তাঁও উদার জন্য দায়ী । দেশী কাপড়ের চাহিদা বিশেষ ভাল ছিল 
এবং নবেম্বর মাপ পর্য্যন্ত অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে । আমদানী 
কারকদের সহিত জাপানী কাপড়ের কারবার হুইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং কাপড়ের সরবরাহ সম্পর্কে 
নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্ট হইবার ফলে এই শ্রেণীর কাপড়ের কোন অগ্রিম 
কারবার সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ল্যাঙ্কা শায়েরের কাপড়ের 
বাজারে একটু কর্ম্মতৎপরতা দেখা দেয়। বর্তমানে এই শ্রেণীর কাপড়ের 
জন্য যে দাবী করা হইতেছে তাহাতে বাজার দরের সহিত খুব অধিক 
তারতম্য বোধ হইতেছে না জন্ত, আশা করা যায় যে অগ্রিম কারবার সম্ভব 
হইবে। 


আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বাজারে বিশেষ কর্ণব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয় না। 
অগ্রিম কারবারও উল্লেখযোগ্য কিছু সম্পন্ন হয় নাই। বর্তমানে ব্যবসায়ীদের 
ধারণা এই যে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে যে দর দাবী করা হইতেছে তাহাতে 
পড়তা পড়িবে না। আলোচ্য সপ্তাহে সামান্ত চলতি কারবার হইয়াছে 
মাত্র। 


চিনির বাজার 

কলিকাতা, ৭ই মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। বাজারে অতি সামান্তই কারবার হইয়াছে। বিহার ও বুক্তপ্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট চিনির উৎপাদন শুস্ক বৃদ্ধি বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাহার 
অনিশ্চয়তার জন্ত ব্যবসায়ীগণ কারবার করিতে অনিচ্ছুক। স্থানীয় এবং 
নিকটবর্তী বাজারসমূহে চিনির চাহিদা খুব কম গিয়াছে। যে সকল আড়ত- 
দার চিনি মজুদ রাখিতে অক্ষম তাহারা মূল্য হাস করিয়া কারবার করিতে 
চেষ্টা করেন। ফলে সরু ও মোটা দানার চিনির মূল্য পূর্ববর্তী সপ্তাহের 
তুলনায় প্রতি মণে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। স্থতরাং 
বর্তমানে চিনির বাজারে চলৃতি মূল্যের হারের স্থিরতা নাই জন্ত আডতদার- 
দিগকে চিনি বিক্রয় করিতে বেগ পাইতে হইতেছে। স্থানীয় বাজারে 
প্রায় ৭৫ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ আছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন 

প্রকার প্রতি মণ চিনির মূল্য নিম্নরূপ বলবৎ ছিল £- | 
দর্শনা--৯॥১০ ; গোপালপুর--৯॥/৫ ; সিতাবগঞ্জ--2॥৫ ; পলাশী 
৯৬৫ ১ রিগা৯* 5 হাসানপুর-_=ৎ 5 সেমাপুর--৯৬৩ ; তামকোহি-- 
৯৩১০ ; বেলডাঁঙ্গা ৯০; বিছিটা_-৯/৩) জাঁফা--৯২ ) লোহাট--৯৮%০। | 


২১০৩ 


আধিক জগৎ 





চাঁমড়ার বাজার 
কলিকাতা, ৭ই মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় চামডার (বাজারে কোন উন্নতি দেখা দেয় 
নাই। ছাগলের চামডার মূল্যের হার সামান্ত হাস পায়। বিভিন্ন প্রকার 
চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হইষাছে ৫ | | 
ছাগলের চাঁমড়া__পাটনা ৮ হাজ্জার ৩ শত টুকরা ৪৫২-৫৫২ হিঃ; 
ঢাকা-দিনাজপুর ৪৮ হাজার ২ শত. টুকরা ৬০২-৮৫২ হিঃ; আদ্র-লবনাক্ত 
৩৪ হাজার ৮ শত টুকরা ৫৯২-৯০২ হিঃ | এতত্ব্যতীত পাটনা ৩ লক্ষ ৯১ 
হাঁজার ; ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫০ হাজাব এবং আব্র-লবনাক্ত ১৮ হাজার 
৭ শত টুকরা মজুদ ছিল। 
গরুর চামড়।_রীচি-গষা-দ্বারভাঙ্কা ২ হাজার ৮০ টুকরা ৯৮০-১৪ হিঃ) 


নেপাল-দাঞ্জিলিং ত্লাধারণ ১ হাজার টুকরা ৫1০ হিঃ) দ্বারভাঙ্গা-পৃণিযা ' 


সাধারণ ১ হাজার টুকরা ৮৮০-৪২ হিঃ) আদ্র-লবনাক্ত ২ হাজার ৫ শত 
টুকরা ৩০ হিঃ) কসাইখানার আত্র-লবনাক্ত ১ হাজার ৩ শত টুকবা ১৯০২ 
১৪০ (প্রতি কুডি) হিঃ ; ঢাকা-দিনাজপুর লবনাক্ত ৪ হাজার ২ শত টক 
81০-৬1* হিঃ ; নেপাল সাধারণ মহিষের চামড়া ৬৫০ টুকরা ৫1০ হিঃ। 
এতত্যতীত ঢাকা-দিনাজ্রপুর লবনাক্ত ৩ হজার ৯ শত, আগ্রা আর্সেনিক 
৩ হাজার, দ্বারভাঙ্গা-রাচি আর্সেনিক হাজার ১ শত, দ্বারতাজা -পৃর্ণিয়। 


সাধারণ ৩৮ হাজার, নেপাল-দার্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৯ শত, রাঁচি ' 


-গয়া সাধারণ ৪ ছাজার ৫ শত, গোরক্ষপুর বেনারেস সাধারণ ২ হাজার 
€ শত, আসাম-দাঞ্জিলিং লবনাক্ত ২ শত, আব্র-লবনাক্ত ১৯ হাজার ৫ শত 
টুকরা চামড়া মজুদ ছিল। ৭ ছাঞ্জার ৪ শত টুকরা মহিষের চাঁমভা মজুদ 
ছিল। 


খৈলের বাজার 


' কলিকাতা, ৭ই মাৰ্চ 
রেড়ির খৈল--আলোচা সপ্তাহে. রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। 
মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্ত ২।০ হইতে ২।”* আনা দর দেয়। অপর- 
পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি ছুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) 
€ হইতে ৫1০ দর দেয়। স্থানীষ খরিদ্দারগণ খুব সামান্ত পরিমাপে এই 
শ্রেণীর খেল ক্রয় করেন। 
সরিষার খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজ্জার চড়! 
গিয়াছে । মিলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈলের জন্য ১1০ হইতে ১৮০ দর 
দেয়। অপর পক্ষে আভতদীরগণ উহার প্রতি ছুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য 
1০ আনা সহ ) ৩ হইতে ৩৪০ দর দেন। স্থানীয় খরিদ্দারগণের মধ্যে 
সরিষার খৈলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন রপ্তানী বাণিজ্য 
হইযাছে বলিয়া জানা যায় নাই । 


ধান ও চাউলের বাজার | 
কলিকাতা, ৭ই মার্চ 

রেনুনের বাজার :আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের 
বাজার চড়া গিয়াছে। প্রতি একশত ঝুডি (প্রতি একশত ঝুঁড়ির ওজন 
৭৫ পাঁঃ) বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে! 

খানানটে! চলতি দর ৩০২২, এপ্রিল ৩০০২ ) মে ৩০৩৯ 3 জুন ২৮৫। 

আতপ- মোটা ৩*০২-৩০৮ 5; সর-_-৩৩৭২৩৪৩) টেবিয়্ান--৩১৫২ 
৩২০২ 3 সুগন্ধি_৩২৫৯২৩৩০৯ 3 কুলফি_-৩৫৫৯-৩৮৫৯ 3 ভাঙ্গা--১৮০২ 
২০০২1 k 

সিন্ধ_ লম্বা ৩২২২-৩১৮২ ) ২নং মিলচর--২৯০২৩০০২ 3 সঃ সিদ্ধ - 
২৮০২৮৭২ 5 | | 
.. ধান্য-_নাসিন শ্রেণী--১১৮২--১২০৯ $ মাঝারি_-১২২২-১২৩। 

কলিকাতার বাজীর__-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাব ধান ও চালের 
বাজার সমভাবে চড়া গিয়াছে । বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ ধান ও চালের 
মূুল্যর হার অলবিস্তর অপরিবন্তিত ছিল। | 


[ ১০ই মার্চ, ১৯৪১ 





লৌহের বাজার 


কলিকাতা, ৭ই মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার লৌহের বাজারে প্রতি হন্দর বিভিন্ন 
এ USMS eld aR ie 

টাট। মার্কা জয়েন্ট লোহা 

এ বে মার্কা (হালকা ওজন) 


_ বরগা টী আয়রণ) 


এঙ্গেল আয়রণ (কোণা ) 


পাটী লোহা 


বোণ্ট, লোহা (গোল ) 
গরাদে লোহা ( চৌকা ) 
গোল রড. লোহা $//% 1! (কংক্রীটের অন্য ) 


প্লেট লোহা 
চাদর লোহ! 


' তার কাটা (পেরেক 


পাতি 


) ১০৬ 


গ্যালভ্যানাইজকব! ঢেউটান (টাটা) 


২২.গেজ 
২৪ গেজ 
২৬ গেজ 


গ্যালভ্যানাইকরা পাতটান (টাট1) 


২৪ গেজ 
২৬ গেজ 


মেঘী 

কাঃ জিরা 
পোস্তদাশা 

দেশী সুপারী 
জাঃ কাঃ স্থপাবী 
সী গোঃ সুপারী 
পিনাং কেশুয়া 
পার্ল কেশুয়া 
জাভা ৩কশুয়। 


কেশ্য়া ফ্রাওযার, 
ছোট এলাঁচ 
বড় এলাচ 


মশল্লার বাঁজার 


১৯২-২৫০ 
১৮০-২১১, 
১৯২২২০৯ 
১৮০-২ ১19 
১৮২২ ১0০ 
১৮২১৯ 
১৮২ "১৮০ 
২০]০--২৯৷০- 
২৩]০---৩২]০' 
২২২২৫]০ 
২৫%০__-২৮।০ 


১৭০---১৮1০- 
১৮]০--৯৮৮০ 
২১০২০ 


২ ০১২৯০|০ ৮ 
২২।০--২৩২, 


কলিকাতা! ৭ই য়াচ্চ” 
‘Fle ৯1০ ১২২, 
২২1০ ২৪০ ২৪২. 
১১০ ১১৮৩ ১২৯, 
80০ ৫ ৫7০ 

৮॥০ ৯২, 

LN ৫1০ ৬২ 

৪1০ ৫২ th 
৮দ০ ৯1০ ১০২ 
১০২১১০ ১২২, 
১০7০ ১১০ ১৪৭ 
* ৯১1০ ১১]০ 
৮দ০ alo ১০৯ 
,৯১১]০ ১১০ 
১১1০ ১১1৩ 

১২৪৪ ১৩৭ 

ble ৯1০ ১০৪০ 
81০ ৫1০ ৬॥০ সের 
০০১০২ 


. ৫৩৯ EES 


৩৭০ ৩৮০ 
58২52 
১৪৯২ ১৭৭ ১৮ 
৪১২. 

PN RS 

১৫০ ১৬1০ 


alo ১০1০ 
১%০ ডজন 
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বুবআ-বানিভ-নিল্স- অর্থলীত্তি বিষ্বস্ম ক | লু শা 
স্বাণ্তাহহ্ত্র বলার ,. | দি ভরি, এস্‌ ব্যাক 
রব : লিমিটেড 
৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড ls কলিকাতা, ১৭ই 'মাৰ্চ্চ, সোমবার ১৯৪১ ণঁ পু ৪5শ সংখ্যা '. 
নু | বীমা প্রসন্ন i TG EAE 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১১০১-১১০৩ . 1, ই A. > 
| | রি i আখথিক দুনিয়ার খবরাখবর Ne ১১০৯-১১১৪ 
সাম্প্রদায়িক সমন্তায় গবর্ণর : ke ডি পুস্তক পরিচয় '. . - ক ভি উঠ 
কৃত্রিম রেশম শিল্প ' . 17.১১০৫ |" কোম্পানী প্রসঙ্গ ১১১৫-১৬ 
ভারতে শিল্পোন্নতির সমস্তা . . ‘১১০৮০৭ ১, 0 বাজ্জারের হালচাল | "১১১৭-২২ | 











EET HT ‘4. করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে বর্তমানে ম্যালেরিয়ার যে 
4 গোষ্টািের মারফতে যে -কুইনাইন বিক্রয় হয় তাহার প্রতি. প্রকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে,.তাহাতে অবিলম্বে উহার প্রতিকার ব্যবস্থা 
প্যাকেটের মূল্য ছিল চার আনা। কয়েক মাস পূর্বে বাঙ্সলা. সরকার অবলম্বন না করিলে এই সব জেলাও পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের বহু জেলার 
উহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ছয় আনায় পরিণত করেন। 'সম্প্রতি এরূপ মত জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবে। এই সাবধানবাণী শুনিয়া 
ঘোষণা' করা হইয়াছে যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ২৮ বড়ির প্রতি' ,বাঙ্গলা সরকারের চৈতন্য হইতেছে না। গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
প্যাকেট কুইনাইনের যুল্য হইবে সাড়ে ছয় আনা। বাঙ্গল। সরকারের কুইনাইন বিক্রয় করিয়া বাঙলা সরকারের ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা 
এই সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত হইলাম. সকলেই জানেন যে, ইদানীং * লাভ হইয়াছিল। চলতি বৎসরে কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া উহারা 
৩৪ বৎসর ধরিয়া পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের জ্রেলাগুলির' ম্যায় পুর্ব্ববঙ্গের- “লাভের পরিমাণ, ১৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকায় বদ্ধিত করিয়াছেন। 
জেলাসমূহেও ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রাদুর্ভার হুইয়াছে। , এই আগামী বৎসরের বাজেটে কুইনাইনের দফায় ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার 
রোগের প্রকোপে গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে একমাত্র ময়মনসিংহ: . টাকা লাভ হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। উহা সস্বেও 
জেলাতেই ৬০4 হাজার লোক-মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । দেশের: কুইনাইনের মূল্য দ্বিতীয়বারের জন্য বৃদ্ধি করা হইল | যে দেশে লক্ষ 
জনসাধারণ এত দরিদ্র,যে, উহাদের পক্ষে চার আনা পয়সা দিয়া এক. লক্ষ ব্যক্তি ২৪ প্যাকেট কুইনাইন ক্রয়ের অসামধ্যহেতু অকালে 
প্যাকেট কুইনাইন'ক্রয় করাই কষ্টকর ছিল । কুইনাইনের মূল্য 'ছয় 'মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে এবং ততোধিক সংখ্যক লোক চিরজীবনের 
'আনায় বদ্ধিত হওয়ার ফলে বনু ব্যক্তির পক্ষে উহা ব্যবহার করা মত অকর্ম্মণ্য হইতেছে, সেই দেশে কুইনাইন বিক্রয় করিয়া লাভবান 
আরও অসম্ভব হইয়া উঠে এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা আরও বাড়িয়া, হওয়া এবং এই লাভের মাত্রা আরও বদ্ধিত করিবার জম্ত উহার মূল্য 
যায়। কিন্তু গবর্ণমেন্ট উহাতে জক্ষেপ না করিয়া এক্ষণে উহার মূল্য বৃদ্ধি করা যে কত বড় অপরাধ, তাহা কি বাঁঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল একটু 
আরও চড়াইয়া দিয়াছেন |. উহার! হয়ত একথা মনে করিতেছেন .ষৈ, ' ভাবিয়া দেখিবেন ? 
ছয় আনা ও সাড়ে ছয় আনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্ত . ই বি রেলের নুতন উদ্যম 
'দরিত্রৈর পক্ষে প্রত্যেক প্যাকেট কুইনাইনের জন্য দুই পয়সা অধিক ই, বি, রেল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণকারীদের 
' মূল্য দেওয়া যে কত কষ্টকর, তাহা তিন হাজারী বা পীচ হাজারী স্ুবিধার্থ এক প্রকার নূতন ধরণের 'টাকেট প্রবর্তন করিয়াছেন। : এই 
'ন্িগণ কি প্রকারে ' অনুধাবন করিবেন? কিছুদিন পুর্ব বাঙলা টাকেট ছারা ই বি, ই আই এবং বি বি এণ্ড সি আই:রেলের বিভিন্ন 
অরকারের ং মিনার ডিরেক্টর জিনিত প্রকাশ ০০০০০০০৪০০০ 
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ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা নৃতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। 
পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্রগণকে কেবল 
স্বদেশের বিভিন্ন স্থান নহে-_বিদেশেরও দর্শনীয় স্থানগুলি, দেখাইয়া 
আনা একটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ সঙ্গতি এত কম যে, উহাদের পক্ষে এই 
ধরণের কাজে “হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে। দেশের অধিকাংশ 
ব্যক্তি এত দরিদ্র যে, তাহাদের পক্ষে স্বয়ং দেশ ভ্রমণের ব্যয় বহন 
করাও কঠিন। যাহা হউক ই বি রেল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে যে নুতন 
ধরণের টাকেটের প্রবর্তন করিরাছেন তাহার ফলে অনেকের পক্ষে 
১ ভারতবর্ষের অন্ততঃ তিনটা রেলপথের নিকটস্থ দর্শনীয় স্থানগুলি 
_ বেড়াইয়া আসা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে । ইবি রেলের এই 
উদ্যম সৰ্ব্বথা প্রশংসনীয়। ভারতবর্ষের রেল পথসমূহের অধিকাংশই 
এখন সরকারী সম্পত্তি হিসাবে রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত 
হইতেছে ।' রেলওয়ে বোর্ড ইচ্ছা করিলে দেশের সমস্ত রেলপথে 
এবং দেশীয়. রাজ্যের পরিচালিত রেল-পথমমুহে ভ্রমণের সুবিধার 
জন্য অনুরূপ ধরণের টাকেট প্রবর্তন করিতে পারেন । তাহা হইলে 
এক টীকেটে এবং অপেক্ষাকৃত অনেক কম ব্যয়ে সকলের পক্ষে সমগ্র 
ভারতবর্ষের দশ'নীয় স্থানগুলি বেড়াইয়া আসা সম্ভবপর হইবে। 
উহাতে দেশে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হইবে এবং রেল কোম্পানী- 
গুলির আয়ও বাড়িবে। মোটের উপর ই বি রেল কর্তৃপক্ষের এই 
উদ্ভম 'সমস্টিগতভাবে দেশের সমস্ত রেলপথ কর়্কি অনুস্থত হওয়া 


খুবই প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি । ৮৭ 


4 
“ 


5৮ 


ভারতের জনসংখ্য! বৃদ্ধি 


ভারতবর্ষে বর্তমানে যে মাখাগুণতি হইয়া গেল, তাহার ফলাফল 


রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হইতে এখনও অনেক দেরী আছে। 
কিন্ত ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বর্তমান মাথা গুণতি 
অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটার কম হইবে না। গত 
১৯৩১ সালে ভারতে যে মাথাগুণতি হয়, তাহাতে এদেশের অধিবাসীর 
সংখ্যা ৩৫ কোটার কিছু বেশী বলিয়া নিদ্ধীরিত হইয়াছিল। দিল্লীর 
সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে দেশের জন- 
সংখ্যা ৫ কোটী বদ্ধিত হইয়াছে । এক এক জন লোকের খাই- 
খোরাকী বাবদ ব্যয় যদি মাসে ৫ টাকা এবং বৎসরে ৬০ টাকা 
করিয়াও ধরা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের নুতন ৫ কোটা অধিবাসীর 
খাইখোরাকীর জন্য এদেশের বাধিক ব্যয়ের পরিমাণ ৩০০ কোটা টাকা 
বাড়িয়া গেল বলা চলে । কিন্তু গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের জাতীয় 
আয় ৩০* কোটী টাকা কিছুতেই বদ্ধিত হয় নাই। কাজেই এই 
নূতন ৫ কোটী অধিবাসীর ভরণ-পোঁধণ ব্যয়ের বহুলাংশ বাকী ৩৫ 
কোটী লোকের ভরণ-পোঁষণের ব্যয় হইতে সংস্থান করিতে হইবে 
এবং এজন্য ভারিতবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শ আরও খর্ব হইবে। 
যে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ইতর প্রাণীর ন্যায় আহার করিয়া 
এবং উহাদের মতই বাঁসগৃহে অবস্থান করিয়া কোনরূপে কাঁচিয়া আছে, 
তাহাদের আহাধ্য, পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের পরিমাণ যদি আরও কমিয়া 
যায়, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত মারাত্মক কথা। জাপানে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী! কিন্তু জাপ গবর্ণমেন্ট 
এই হার আরও বাড়াইবার জন্য পাঁচ ও ততোধিক সংখ্যক সন্তানের 
জনককে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য করিতেছেন এবং 
অবিবাহিতদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য 
করিতেছেন । উহার কারণ এই যে, জাপানের জাতীয় আয় দ্রুত 
গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জাপ গবর্ণমেন্ট দেশের জ্বনসংখ্যা বৃদ্ধিকে 


এদেশের - 


দেশের সম্পদবৃদ্ধি বলিয়া মূনে করিতেছেন । পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা অনর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । স্বাধীন. ও * 
পরাধীন দেশের উহাঁও একটা মৰ্ম্মান্তিক পার্থক্য ৷ 
লবণ শিল্প ও বাঙ্গল। সরকার. . ' 

বাজলায় লবণ শিল্পের প্রসারের সম্ভারনা সম্বন্ধে ভারত সরকার 
ও বাঙ্গলা সরকারের এত অধিক সংখ্যক “বিশেষজ্ঞ 'ব্যক্তি তদন্ত 
করিয়াছেন যে, ইহার পরেও নূতন একজন “বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন 
রহিয়াছে তাহা আমরা ভাবিতে পারি নাই । এক সময়ে বাঙ্গলা দেশ 
“লবণ শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এবং বাঙ্গলায় প্রস্তুত লবণ কেবল 
বাঙ্গলার নহে-_-ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের চাহিদা মিটাইত। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থপরতামূলক নীতি এবং বাঙ্গলার বাজারে 
' লিভারপুলের লবণ যাহাতে কাটতি হয় তজ্জন্য আগ্রহের ফলে বাঙ্গলার 
লবণ শিল্প বিনষ্ট হয়। বর্তমানে বাঙ্গলার উপকৃলবন্তা সমুদ্রের জলে 
যদি লবণের ভাগ কমিয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলায় পুনরায় 
এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে বাধা নাই। আর বাঙ্গলা সরকারের কোন 
কোন বিশেষজ্ঞ উহা স্বীকারও করিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় লাভজনক 
পন্থায় লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে। কিন্ত এই প্রদেশে 
লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গত ৪ বসরকালের মধ্যে বালা 
সরকার কাধ্যকরীভাবে কিছুই করেন নাই । এতদিন পরে কৃষি ও 
শিল্পমন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দিন খান ব্যবস্থা পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
বাঙ্গলার লবণের কারখানাগুলিতে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
: “লবণ প্রস্তুত হইতে পারে তজ্জন্য উপদেশ দিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ 


ঠে 


টু নিয়োগ করিবার বিষয়ে বাঙ্গল! সরকার চিন্তা করিতেছেন। আমরা 


যতদূর জানি তাহাতে বাঙ্গলার লবণের কারখানাগুলিতে বিশেষজ্ঞের 
কোন অভাব নাই। লবণ কোম্পানীসমূহের পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় 
মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না এবং জ্বালানী কাষ্ট সংগ্রহ, লবণ 
চালান দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে যথোপযুক্ত- 
সাহায্য পাইতেছেন না বলিয়াই উহারা লবণ প্রস্তুতে তেমন কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারেন নাই । এই সব ব্যাপারে বহু তদ্ধির তদারক করিয়াও 
বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। 
গত বৎসর বাঙ্গলা সরকার এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা 
সুন্দরবন অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে একটা লবণের কারখান! স্থাপন 
করিবেন। কিন্তু এই বিষয়েও কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। 
. অত্রাবস্থায় বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীগুলিকে . উপদেশ দিবার জন্য 
বাঙ্গলা সরকার একজন “বিশেষজ্ঞ: নিয়োগ করা বিষয়ে “চিন্তা 
করিতেছেন, শুনিয়া কেহই সাস্ধনা লাভ করিবে না। বরং উহাকে 
সকলে লবণ শিল্পের ব্যাপারে বাঙ্গল৷ সরকারের দায়িত্ব এড়াইবার 
একটা ফন্দী বলিয়াই মনে করিবে । বর্তমান মন্ত্িমগ্ুল লবণ শিল্পের 
উন্নতির জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ৭০হাজার টাকা পাইয়া তাহা অভীম্সিত উদ্দবশ্টে ব্যয় না করিয়া 
বেমালুম হজম করিয়াছেন। কৃষি ও শিল্প মন্ত্রীর উপরোক্ত ফাকা 
আশ্বাসবাণীতে এই অপবাদ খণ্ডন হইবে কি? 
বাঙ্গলায় গোল আলুর চাষ 


অন্যত্র ভারতবর্ষে গোলমালুর চাষ এবং আমদানী রপ্তানী, সম্পর্কে 
যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, অর্থকরী ফসল 
হিসাবে বাঙ্গলা দেশে গোল আলুর চাষের প্রসার করা হইলে কৃষকের 
আধিক সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। সমগ্র ভারতে সারা 
বৎসরে প্রায় ৫ কোটা মণ গোল আলু ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার 
সূল্যও প্রায় ১০ কোটা টাকার মত। বাঙ্গলার অধিবাসীদের জীবন- 
যাপন প্রণালী উচু বলিয়া. অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় 


ৰ 





১৭ই মার্চ, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 
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অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যেরই কাট্‌তি বেশী হইয়া থাকে । সমগ্র ভারতে 
কোন পণ্যের যে পরিমাণ চাহিদা আছে, তাহার প্রায় এক 
পঞ্চমাংশ বাঙ্গলার চাহিদা_-মোটামুটি এরূপ হিসাব ধরা হয়। 
এই হিসাবে বাঙ্গলা দেশে সারা বৎসরে প্রায় ২ কোটা টাকা 
মুল্যের ১ কোটা মণ গোল আলু ব্যবহৃত হয়, এরূপ ধরিয়া নেওয়া 
যায়। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর ৬৮ লক্ষ ৬৫ হাজার মণের বেশী 
গোল আলু উৎপন্ন হয় না। বাকী ৩০৩৫ লক্ষ মণ বিদেশ এবং 
সংযুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও আসামের পার্বত্য অঞ্চল হইতে আমদানী 
হইয়া থাকে। বহির্ভারত হইতেই বাঙ্গলায় প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার গোল 
আলু আমদানী হয়। আমদানীকৃত গোল আলুর জন্ প্রতি বৎসর যে 
৬০1৭০লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া যায় গবর্ণমেন্ট এবং উৎসাহী 
জনসাধারণের চেষ্টাতে তাহা এই প্রদেশের ভিতরই থাকিয়া 
যাইতে পারে। গোল আলু চাষের জন্য বাঙ্গলায় যে পরিমাণ জমি 
নিযুক্ত আছে, তাহা সংযুক্তপ্রদেশের তে! কথাই নাই, এমন কি, 
বিহারের তুলনায়ও কম। বর্তমানে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে এই 
প্রদেশে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে অন্য ফসল উৎপাদনের প্রশ্ন 
'দেখা দিয়াছে । ইহার সামান্য অংশেও গোল আলুর চাষ করা 
সমষ্টিগতভাবে কৃষকদের পক্ষে লাভজনক হইবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস ।. অবশ্য বাঙ্গলার সকল জেলাতেই এবং সকল প্রকার জমিতে 
যে গোল আলুর চাষ সম্ভব তাহা আমাদের বক্তব্য নয়। বাঙ্গলা 
সরকারের কৃষিবিভাগ এই সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া কোন্‌ 
কোন্‌ জেলায় গোল আলুর চাষ লাভজনক হইতে পারে, তদ্বিষয়ে 
জনসাধারণকে অবহিত করিতে পারেন । ‘আমাদের যতদুর জান! 
আছে বর্তমানে হাওড়া, হুগলী, প্রভৃতি কলিকাতার পার্শ্ববত্তা স্থান- 
সমূহেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গোল আলু জন্মিয়া থাকে। পুর্ব এবং 
উত্তর বঙ্গেও গোল আলুর চাষ হয় এবং এই সমস্ত স্থানের গোল আলু 


বিশেষ সুস্বাদ, কিন্তু তাহা বেশী দিন ঘরে রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়।; 


গোল আলু সম্পর্কে আর একটা সমস্তা এই যে, বাঙ্গলায় একর প্রতি 
ফলন খুবই কম। সংঘুক্তপ্রদেশে প্রতি একর জমিতে ১৪৫ মণ এবং 
বিহারে ১০৫ মণ আলু উৎপন্ন হয়। কিন্ত বাঙ্গলা দেশে প্রতি একরে 
৮৯ মণের বেশী আলু পাওয়া যায় না। চাষের পদ্ধতি এবং ভূমির 
গুণাগুগই সম্ভবতঃ ইহার জন্য দায়ী। সরকারী কৃষিবিভাগ এই 
ব্যাপারে মনোযোগ দিলে সুফল হইবে আশা করা যায়। 
 পোরিট্াঞ্টে ইউরোপীয় প্রাধান্য .. 
কলিকাতা পোটটট্রাষ্টে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য থাকায় ব্যবসা 
বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়দের স্বার্থ অনেক দিক দিয়াই ক্ষুণ্ন হইতেছে। 
এই কারণে কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট কমিটিতে যাহাতে অধিক সংখ্যায় 
ভারতীয় প্রতিনিধি লওয়া হয় এবং এই কমিটির কার্য্যধারা যাহাতে 
এদেশীয়দের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিপোষক হয় তজ্জম্য কিছুকাল যাবৎ 
দাবী দাওয়া হইতেছে । আমরাও সে বিষয়ে কয়েকবার কতৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি । কিন্তু দুঃখের বিষয় কতৃপক্ষ সেরূপ পরিবর্তন 
সাধনের কোন ব্যবস্থাই করিতেছেন না। বর্তমান নিয়ম অনুসারে 
১৯ জন সদস্য লইয়া কলিকাতা পোর্টন্রাঙ্ট কমিটি গঠিত হয় । তাহাদের 
মধ্যে মাত্র ৪ জন ভারতীয়। আর বাকী ১৫ জনই ইউরোপীয় । 
অথচ কলিকাতার বন্দর দিয়া যে বাণিজ্য হইয়া থাকে, তাহাতে 
ইউরোগীয়দের অংশ এমন কিছু নহে যাহাতে তাহারা এরূপভাবে এত 
বেশী সদস্যপদ দাবী করিতে পারেন। সম্প্রতি স্তার আবছুল হালিম 
গজনবী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন যে, 
কলিকাতা বন্দর দিয়া প্রতি বৎসর গড়ে ১৩০ কোটা টাকার বাণিজ্য 
হইয়া থাকে | উহার মধ্যে দেশীয় বণিকদের অংশ হইতেছে ৬৪ কোটা 
টাকা। বাকী অংশ ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ফাশ্মসমূহের নামেই ধরা 
হইয়া থাকে । কিন্ত ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে, ইংলণ্ডের অনেক 
ব্যবসায়ী সরাসরী ভারতীয়দের সহিত কাজ কারবার করিতে চাহেন 
না বলিয়াই প্রতি বৎসর ইউরোপীয় ফান্মগুলির নামে অনেক কারবার 
হইয়া থাকে। আসলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাই এইভাবে আমদানীকৃত 
' ও রপ্তানীকৃত মালের প্রধান ক্রেতা ও বিক্রেতা ।. কাজেই কলিকাতা 
বন্দরের মোট বাণিজ্যে দেশীয় ব্যবসায়ীদের অংশ বিবেচনা করিলে 
পো্টট্রাষ্টে তাহাদের স্দস্য সংখ্যা য়ে বর্তমানের তুলনায় অনেক 


বেশী হওয়া উচিৎ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু ইহা 
সত্বেও গবর্ণমেন্ট পোর্টট্রাষ্ট কমিটির গঠনরীতি সেভাবে পরিবর্তন 
করিতেছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয় 4 | 
কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টে ইউরোপীয়দের বর্তমান .প্রাধান্তের ফলে 
বাণিজ্যের দিক দিয়া নহে--অন্যা দিক দিয়াও এ প্রদেশের স্বার্থ ক্ষুপ্ 
হইতেছে। কিছুদিন পূৰ্ব্বে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী 
কলিকাতায় একটি জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে অভিলাষী 
হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পৰ্য্যন্ত এই প্রস্তাব পরিবর্তন করিয়া 
তাহারা ভিজগাপট্রমেই জাহাজ নির্শ্মাণের কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা! 
করেন। কলিকাতায় কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাহত হওয়ায় 
আমরা তখন সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, কলিকাতা 
পোরটট্রাষ্ট সুবিধাজনক সর্তে স্থান দিতে রাজী না হওয়াতেই সিন্ধিয়া 
কোম্পানীকে এখানে কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল করিতে 
হইয়াছে। আমাদের সেই উক্তি যে সত্য তাহা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
পরিষদের আলোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে । কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যার 
এনগ্ড, ক্লো বলিয়াছেন যে, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষ জমি ইজার! 
লওয়ার জন্য প্রথম ৫ বৎসর প্রতি মাসে প্রতি কাঠায় ৯ টাকা এবং 
তৎপরবর্তী ১০ বৎসরে প্রতি মাসে ১১।০ আনা ভাড়া দাবী করিয়া- 
ছিলেন! ইহার পরেও প্রতি দশ বৎসরে শতকরা ২৫ টাকার উপরে 
ভাড়া বৃদ্ধির দাবী করা হইয়াছিল। এইরূপ চড়া ভাড়ার জন্যই 
সিন্ধিয়া কোম্পানী শেষ পধ্যস্ত কলিকাতায় কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কলিকাতায় কারখানা স্থাপিত হইলে 
এ প্রদেশে একটি বৃহৎ ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইত 'এবং উহাতে 
বহু লোকের কর্মসংস্থানের স্থযোগ হইত। কিন্তু সেই সব সুবিধার 
দিকে না চাহিয়া কলিকাতা পোর্টন্রাষ্ট কমিটি একদর্শভাবে. একটি 
', দেশীয় কোম্পানীর প্রচেষ্টায় বাধা স্থষ্টি করিয়াছেন। পো্টট্রাষ্টে 
+*ইউরোপীয়দের প্রাধান্য বিলোপ না করিতে পারিলে এঁ শ্রেণীর 
“অনাচার দূর করা সম্ভবপর নহে। কাজেই অচিরে সে বিষয়ে 
দেশবাসীর পক্ষে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য । 


যুদ্ধকালে কৃষিপণ্যের মূল্য 

বর্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন দেশে কৃষিপণ্যের মূল্যে কিরূপ পরিবর্তন 
হইতেছে, তৎসম্পর্কে লীগ অব্‌ নেশনের অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ 
বিভাগ, কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক বুলেটানে.বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। 
উক্ত বুলেটানের সাহায্যে ‘ক্যাপিটাল’ সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রথম তের মাস সময় মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে 
ভারতীয় কৃষিপণ্যের মূল্যই সব্ধাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নাই; কারণ গণিতের মারপ্যাচে 
ছোটকে বড় এবং বড়কেও ছোট করিয়া দেখান যায়। কিন্ত আমাদের 
আশঙ্কা এই যে, উক্ত অভিমত দ্বারা ভারতীয় কৃষক সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত 
ধারণার স্থষ্টি হইতে পারে। যুদ্ধের ফলে ভারতীয় কৃষক লাভ করিয়া 
বড়লোক হইয়া গিয়াছে-_বুটাশ শাসনের স্তাবক এবং প্রচারকগণ কর্তৃক 
এরূপ বক্তৃতা দিয়া বেডানও অসম্ভব নয়। যুদ্ধের ফলে কৃষিপণ্যের 
মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে বটে ; কিন্তু ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত এই তিন মাস'সময় মধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির গতি অব্যাহত 
থাকিতে দেখা যায়৷ ১৯৪০ সালের প্রারস্ত হইতেই কৃষিপণ্যের মূল্যে 
অবনতি আরস্ত হইয়াছে এবং বিগত কয়েকমাস যাবত তুলা, পাট, ইচ্ষু, 
চীনাবাদাম প্রভৃতিতে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে বলিলেই সঙ্গত হইবে। 
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় যে মূল্য বৃদ্ধি হয়, ভারতীর কৃষক তাহাতে 
মোটেই উপকৃত হয় নাই। স্পেকুলেটার শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণই এই 
সুযোগ সম্পুর্ণ গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত কৃষি- 
পণ্য সাধারণতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং অত্যাবশ্যক বিবেচনায় ইংলণ্ড ও 
সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে রপ্তানী হইয়াছে, সেই সমস্ত পণ্যের মূল্যই 
উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছিল। কুষিপশ্যের মূল্যের 
সমষ্টিগত হিসাবে এই শ্রেণীর পণ্যের উচ্চমূল্য -উলিখিত হওয়ায় 
পণ্যমূল্যের ' সাধারণ মানও বেশী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর এক বসব কাল মধ্যে প্রত্যেক 
কৃষিপণ্যের মূল্য স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, খুব কম 
সংখ্যক পণ্যের উৎপাদৃকই যুদ্ধের সুযোগে উপকৃত হইয়াছে । 


, * বাঙ্গল৷ দেশে ক্রমবদ্দমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রতিকারকরে 
, বাঙ্গলার গবর্ণর সার জন' হারবার্ট বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণকে 
লইয়া যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন, নূতন শাসনতস্ত্রের আমলে তাহা 
একটী অভিনব ব্যাপার । কেননা এই শাসনতত্ত্রের আমলে বিভিন্ন 
* প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থরক্ষার 
জন্য লাটসাহেবকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পুনঃ পুনঃ 
'দাবী উপস্থিত.হওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত কোন প্রদেশের গবর্ণর 
এই ধরণের.কোন বৈঠক আহ্বান করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।. 
... বাঙ্গলার গবর্ণুর যে এতদিন. পরে তাহার কর্তব্যে অবহিত 
হইয়াছেন, তজ্জম্থ। আমরা তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি। কিন্তু আমাদিগকে একথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে 
যে, গত; ৪ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের 
স্বার্থের ব্যাপারে লাট সাহেবের হস্তক্ষেপ-যোগ্য বহু ঘটনার উদ্ভব 
হওয়া সুস্বেও তিনি উহাতে. নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন, এবং এই জন্যই 
" বৰ্তমানে সাম্প্রদায়িক সমস্ত এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। 
ভারতবর্ষের বর্তমান, শাসনতন্ত্র প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহে 
সদস্ত নির্বাচনের দ্বায়িত্ব সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর উপর অর্পণ 
করা হইয়াছে। উহার ফলে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রায় অর্ধেক 
সদস্ত একমাত্র মুসলমান ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছেন । 
ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গলা দেশে হিন্দুগণই এতদিন দেশশাসন ব্যাপারে 
ইংরাজদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য অধিকতর 
আন্দোলন করিয়াছে এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে হিন্দুগণই 
ইংরাজদের প্রবল প্রতিদবন্বী। এই কারণে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 


মুসলমান সদস্যদের -সহিত ইংরাজ সদস্যগণ জোট পাকাইয়াছেন . 


এবং উহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসারে দেশশাসন ব্যাপারে একচেটিয়া 
অধিকার দখল করিয়াছেন হিন্দুদের ্বার্থরক্ষা, হিন্দুদের জীবন 
ও সম্পত্তি নিরাপদ রাখা অথবা হিন্দু মনোভাবের প্রতি কোনরূপ 
সম্মান প্রদর্শন করার উহাদের কোন দায়িত্ই নাই। ফলে গত 
৪ বৎসরের মধ্যে হিন্দুর পক্ষে অনিষ্টকর বহু আইন পাশ হইয়াছে 
ও হইবার তোড়জোড় হইতেছে, চাকুরীর ব্যাপারে হিন্দুদের উপর 
চূড়ান্তরূপ অবিচার হইতেছে এবং যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুদের 
উপর অত্যাচার করিতেছে তাহাদের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা 
হইতেছে না। ব্যবস্থা পরিষদের এংলো-মুসলীম দলের প্রতিনিধি 
হিসাবে যিনি এদেশে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি 
বহু ব্যাপারে হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া এই সমস্যাকে আরও 
জটীল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি একথা পর্য্যন্ত বলিতে দ্বিধা 


করেন নাই যে, অন্ত প্রদেশে মুসলমানদের উপর কোন অবিচার ' 


' হইলে বাঙলার হিন্দুদের উপর অবিচার করিয়া তিনি. তাহার 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গলার পূর্বতন ও বর্তমান লাট 'এই 
সব ব্যাপারে, ইস্তক্ষেপ করা কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 
অথচ নূতন শাসনাতন্ত্রে সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব 
লাটসাহেবের উপরই অপিত রহিয়াছে এবং তিনি এই দায়িত্ব 
পালন না করিলে সংখ্যালঘু দলগুলির পক্ষে শাসনতন্ত্রগত উপায়ে 
নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করার অন্য কোন উপায় 





নাই। যাহা হউক বিলম্বে হইলেও লাট সাহেব এতদিন পরে যু... 
তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন, তাহাকে মন্দের 
ভাল বলিতে হইবে। তিনি যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন তাহার . 
ফলাফল সমগ্র দেশবাসী বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছে । 


লাটসাহেব যদি বর্তমানে সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন মন্ত্রিবর্গকে বুঝাইয়াই 


হউক, অথবা নিজের, বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনা দেখাইয়াই 


হউক বাঙ্গলা ‘দেশে সাম্প্রদায়িক সন্তাব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্থ 


করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে দেশবাসী তাহার নিকট কৃতজ্ঞ, 
হইবে। 

- আমরা নি তর 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারাই দায়ী এবং 
এই বাটোয়ারার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা লাটসাহেবের 
ক্ষমতার বহিস্ভূতি। কিন্তু ম্যাকভোনাল্ডী বাটোয়ারা পরিবর্তন 
না করিয়াও লাটসাহেব দেশে সাম্প্রদায়িক সপ্ভাব স্থাপন না হউক 
অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উপশম করিতে পারেন, ' 
গত ৪ বৎসরের বহু ঘটনা পরম্পরার ফলে বাঙ্গলার হিন্দু, 
সম্প্রদায়ের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বর্তমানের ন্যায় ' 
মনোভাবাপন্ন গবর্ণমেন্টের অধীনে তাহাদের স্বার্থ একেবারেই নিরাপদ 
নহে। বাঙ্গলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের, 


একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে বাঙ্গলার হিন্দু চিন্তানায়কগণ কখনও এদেশে, 7, 


মুসলমান প্রভাবিত শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী নহেন। কিন্তু উহার. “ 
অর্থ এই নহে যে, বাঙ্গলার মুসলমানদের সুবিধার জন্য প্রতি.পদে 
হিন্দুদের স্বার্থ পদদলিত করা হইবে। বাঙ্গলার হিন্তু চাহে যে, 
এদেশে এমন একটা গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হউক, যাহা নিরপেক্ষভাবে 
সকল সম্প্রদায়ের উপর ন্যায়বিচার করিবে এবং এক ধ্প্রদায়ের, 
কোন ব্যক্তি অন্ত সম্প্রদায়ের কাহারও উপর উৎগীড়ন করিলে. 
তাহা কঠোর হস্তে দমন করিবে । এই গবর্ণমেন্ট মুসলমান, খৃষ্টান, 
পাশা, শিখ যাহার দ্বারাই গঠিত হউক না কেন, তাহাতে হিন্দুদের 
কোন আপত্তি নাই। বাঙ্গলার বর্তমান গবর্ণমেন্ট প্রধানতঃ যুসলমান- 
দের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর কোন আপত্তি নাই । 
উহা নিরপেক্ষ নহে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় অবহিত, 
নহে বলিয়াই হিন্দুগণ উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে। 
বাঙ্গলার ক্রমবদ্ধমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উহাই মূল কারণ। 

বাঙলার লাটসাহেব তাহার উপর ন্থাস্ত ক্ষমতার কোনরূপ 
অপব্যবহার না করিয়া এবং ব্যবস্থা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের- 
শাসন ক্ষমতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়াও বর্তমান গবর্ণমেন্টের 
নিকট নিরপেক্ষ শাসননীতির দাবী করিতে পারেন। উহারা যদি 
এই দাবী মানিয়া না লন, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের 
অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবেন এবং উহারা শাসনকার্ধ্যের 
অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হুইবেন। এরূপক্ষেত্রে লাটসাহেব যদি 
ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশগুলির ন্যায় বাঙ্গলার .শাসনভারও মন্ত্রীদের 
হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, 
তাহা বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন কাজ হইবে না। ল্মটসাহেব 
যদি সত্য সত্যই বাঙ্গলাদেশের সাম্প্রদায়িক .বিরোধের অবসান 
কামনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উপরোক্ত; ' 
মনোভাব অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই ।. 

(১১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )' 











ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি ক্রমেই অধিকতর 
জনপ্রিয় হইতেছে । এদেশের অধিবাসী এত দরিদ্র যে শতকরা ৯৫ 
জনের পক্ষেই খাঁটা রেশমী বন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না৷ কৃত্রিম 
রেশমের বস্ত্রাদি রেশমী বস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর চাকচিক্যসম্পন্ন এবং 
রেশমের তুলনায় উহার মূল্য অনেক কম। এই জন্য উহা! কেবল দরিদ্র 
ব্যক্তিদের নিকট নহে-_অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিদের 
নিকটও আদৃত হইতেছে । উহার কলে দেশের রেশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে এবং প্রত্যেক বৎসর দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাহির 
হইয়া যাইতেছে । গত ১৯৩৫-৩৬ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
৩ কোটা ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ও 
সতা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে ৩ কোটা ৮৫ লক্ষ 
৬০ হাজার টাকা ও ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪ কোটী ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্তু ও সূতা আমদানী হয়। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ২ কোটী ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় 
পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে উহা আবার বাড়িয়া ৪ 
কোটী ৫৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় দাড়ায় । চলতি সরকারী বৎসরের 
জানুয়ারী পর্য্যস্ত প্রথম দশ মাসেই ৪ কোটা ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা 
মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ও সুতা আমদানী হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা হওয়া সত্বেও আজ 
পর্য্যন্ত এদেশে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। 
অবশ্য বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম হইতে বন্ত্রাদি প্রস্তুতের 
জন্য ১০৫টী কল রহিয়াছে । এতঘ্যতীত বহু তাঁতী বর্তমানে কৃত্রিম 
রেশমের স্থৃতা হইতে বস্তরাদি প্রস্তুত করিতেছে। উহা ছাড়া অনেক 
কাপড়ের কলেও কার্পাস বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি প্রস্তুত 
হইতেছে । মোটের.উপর বর্তমানে এদেশে ৬ হইতে ৭ হাজার তাতে 
কৃত্রিম রেশমের সুতা হইতে কাপড় বুনা হইতেছে এবং উক্ত শিল্পে 
এক হইতে দেড় কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের 
বিষয় যে আজ পৰ্য্যন্ত এদেশে বিদেশ হইতে আমদানী কৃত্রিম রেশমের 
সুতা হইতে বস্তু প্রস্তুত ছাড়া দেশের ভিতরে রুত্রিম রেশম ও উহা! 
হইতে সুতা, প্রস্তুতের কোন চেষ্টাই হয় নাই। 

কৃত্রিম রেশম নরম ধরণের কাঠ, তুলা, ঘাস ইত্যাদি হইতে বিবিষ 
রাসায়নিক দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুতের উপাদানের কোন অভাব নাই। ভারত সরকারের 
দেরাদুনস্থ ফরেষ্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ইউটিলাইজেসন অফিসার মিঃ 
এইচ ট্রটারের মতে এদেশে কাগন্জ ও কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের 
উপযোগী সেলুলজ জাতীয় এত অধিক উপাদান রহিয়াছে যাহা ব্যবহার 
করিতে পারিলে এই দুইটা জিনিষের ব্যাপারে ভারতবর্ষ কেবল 
স্বাবলম্বী হইবে না-_ভারতবর্ধ নিজের প্রয়োজন মিটাইয়াও উহা 
প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করিতে সমর্থ হইবে। ভারত 
সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ডও সম্প্রতি এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে এদেশে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করিবার বিশেষ সুবিধা 
সুযোগ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় তুলা কমিটাও অপকৃষ্ট ধরণের তুলা ও 
তৃলার ছাট হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গবেষণার জন্য উহারা ইতিমধ্যেই বিদেশে 
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যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়াছেন। আশা করা যায় যে আগামী কয়েক 
মাসের মধ্যে কমিটার গবেষণাগারে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইবে । 
" কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর একটী বিরাট শিল্প 
কোন সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফতে গড়িয়া উঠা 
সম্ভবপর নহে। একমাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায়ই উহা সাফল্যমপ্তিত 
হইতে পাবে । কিন্ত এদেশে প্রত্যেক বৎসর দেশী ও বিদেশী মিলিয়া 
৫1৬ কোটা টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র বিক্রী্ত হইলেও এবং 
দিন দিন উহার চাহিদা বাড়িয়া গেলেও আজ পর্য্যন্ত কেহই দেশের 
ভিতরে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য কোন কারখানা স্থাপনের জন্য 
যতুচেষ্টা করেন নাই । অত্রাবস্থায় সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কতিপয় ব্যবসায়ী 
এদেশে একটী কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপন করিবার জন্য 
তোড়জোড় করিতেছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । 
প্রকাশ যে মহীশূর রাজ্যে উহার জন্য একটা কারখানা প্রতিষ্ঠার বিষয় 
বিবেচিত হইতেছে । উক্ত রাজ্যে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের উপযোগী 
নরম কাঠ ও ঘাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে । এই শিল্পে খুব বেশী 
পরিমাণ, জলের প্রয়োজন হয়। মহীশূর রাজ্যের নদীসমূহ হইতে 
উহার অনায়াসে জোগান দেওয়া যাইবে. তৃতীয়ত; উক্ত রাজ্যে 
সপ্তায় বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে । চতুর্থতঃ উক্ত রাজ্যে ইতিমধ্যেই 
২১টী রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হওয়ার ফলে কৃত্রিম 
রেশমের কারখানার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব হইবে না। 
পঞ্চমত:  উদ্যোক্তাগণ আশা করেন যে মহীশূরে উক্ত 
শিল্প স্থাপিত হইলে মহীশূর সরকার উহাকে নানাভাবে. 
সাহায্য করিবেন। যুদ্ধের পূর্বের মহীশুর রাজ্যে সরকারী অর্থ 
সাহায্য ও অন্যবিধ পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে । বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পরেও উক্ত রাজ্যে মেসিন 
ট,লের একটা কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাতে এরোপ্লান ও 
মোটরগাড়ীর কারখানা স্থাপনের তোড়জোড় চলিতেছে । অন্রাবস্থায় 
আশা করা যায় যে উক্ত রাজ্যে অনুরভবিষ্যতে কৃত্রিম রেশমের শিল্পও 
গড়িয়া উঠিবে। এই শিল্প যদি সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয় তাহ! 
হইলে উহা! যে প্রত্যেক বৎসর দেশে ৫৬ কোটা টাকার অর্থসম্পদ 
সংরক্ষণ করিবে এরূপ নহে । উহার মারফতে দেশের সর্ধ্বত্র লক্ষ লক্ষ 
নৃতন তাতীর অন্নসংস্থানের পথও সুগম হইবে । অবশ্য যুদ্ধের পরে 
এই শিল্প যখন জাপানের মারাত্মক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে সেই 
সময়ে ভারত সরকার উহাকে সংরক্ষণণ্ুক্ষের কিরূপ সুবিধা দিবেন 
তাহার উপর উহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । তবে দেশে কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুতের জন্য যদি এক বা একাধিক কারখানা গড়িয়া উঠে 
তাহা হইলে ভারত সরকার উহার সংরক্ষণের দাবী অগ্রাহ্য করিতে 
সমর্থ হইবেন না বলিয়াই মনে হয় । 

ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় এবং, 
এদেশের কলকারখানায় যে স্ব জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে প্রায় 
সকল জ্বিনিষেরই বাঙ্গলা দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাটতি হইয়া 
থাকে । এদেশে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে আমদানী ও দেশে প্রস্তুত 
বস্তু মিলিয়া যে ছয় কোটা টাকা মুল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র বিক্রয় 

| (১১০৭ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য ) 





ভ্ঞান্সতে শ্পশিজ্লোল্লভিল্ত্ 
__ তস্য 





সম্প্রতি বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলনের সভাপতি 
হিসাবে স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া, যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন 
তাহা নানাদিক দিয়া বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এদেশে শিল্প প্রসারের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তা ও আলোচনা যথেষ্টই হইতেছে । 
কিন্তু এই সব বক্তৃতা ও আলোচনায় শিল্লোন্নতির আসল সমস্যা 
সমাধান সম্পর্কে বিচারবুদ্ধিসম্মত কাধ্যকরী ইঙ্গিত অনেক 
সময়ই বিশেষ" পাওয়া যায় না। স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া যে 
অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা এরূপ গতানুগতিক ধরণের নহে। 
বর্তমান অভিভাষণে এই অভিজ্ঞ ইপ্রিনীয়ার ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ 
' শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষের অভাব ও অস্থুবিধাগুলি উপযুক্ত 
তথ্যতালিকা৷ সহযোগে অতীব নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
অধিকন্ত তিনি এসব অভাব ও অসুবিধা দূর করিয়া বর্তমান 
অবস্থায় কিভাবে এদেশে শিল্লোন্নতি সাধন করা যায় তদ্িষয়ে 
কতকগুলি কার্যকরী নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধে স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়ার প্রদত্ত বিবরণ ও নির্দ্দেশসমূহ হইতে 


ভারতে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা ও স্থযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে নূতন . 


করিয়া আলোচনার প্রয়াস পাইব। 

শিল্প ব্যবসায়কে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের লোক অত্যধিক 
মাত্রায় কৃষির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে । স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়র 
মতে উহাই এদেশের বর্তমান অবনতি ও দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। 


ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্ধ্য চালাইবার স্বাভাবিক সুযোগ ' 


সুবিধা রহিয়াছে । কলে পুরাকাঁল হইতে এদেশের অর্থনৈতিক 
জীবনধারার কৃষি বিশেষ অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও বিজ্ঞানসম্মত উন্নতিমূলক 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ার দরুণ এদেশের জমিতে ফসল উৎপন্ন 
হয় কম। উৎপন্ন ফসল লাভজনক ভাবে বিক্রয়ের সুবন্দৌবস্তও 
এদেশে আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ফলে এদেশের কৃষি কোনদিক 
দিয়াই তেমন লাভজনক হইয়া দীড়াইতেছে না। ইংলণ্ডে কৃষি 
হইতে লোকের মাথাপিছু আয় ৬৮ টাকা । আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
তাহা ২১৯ টাকা। কিন্ত ভারতবর্ষে কৃষি হইতে লোকের মাথাপিছু 
আয় মাত্র ৫৮ টাকা । 

জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের অধিবাদীগণ শিল্পের.দিকে বেশী 
পরিমাণ চেষ্টা যত্ব নিয়োগ করিয়া জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়াইয়! চলিয়াছে । 
কিন্ত এদেশের কৃষি কম লাভজনক হওয়া সত্বেও এদেশের লোক 
বেশী মাত্রায় কেবল কৃষির উপরই জোর দিতেছে । এদেশে নানারূপ 
শিল্প কারখানা চালাইবার উপযোগী মালমসল্লা প্রচুর মাত্রায়ই 
রহিয়াছে । কিন্তু প্রকৃত মনোযোগ ও সুব্যবস্থার অভাবে শিল্পের 
প্রসার বিশেষ কিছু সার্দধত হইতেছে না। বর্তমানে ইংলণ্ডের ও 
মাহিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৩"১ ভাগ ও ৫২" ভাগ 
শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত রহিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্যে 
নিযুক্ত লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৬৯ ভাগ। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, শিল্প কারখানায় লোকের মাথাপিছু ১ হাজার ৮০০ 
টাকা ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু ১ হাজার ৬০০ টাকা নিয়োজিত রহিয়াছে । 
কিন্ত ভারতবর্ষে শিল্প কারখানায় নিয়োজিত মাথাপিছু অর্থের পরিমাণ 


মাত্র ২৫ টাকা ৷ শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষ যত্ত চেষ্টা নিয়োজিত না হওয়ায় 
এবং উন্নত প্রণালীতে শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা না হওয়ায় ভারতবর্ষে 
শিল্প হইতে লোকের মাথাপিছু আয় হইয়া! থাকে মাত্র ১২ টাকা-_অথচ 
ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় শিল্প হইতে লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় 
হইয়া থাকে যথাক্রমে ৪৬৩ টাকা ও ৮৩০ টাকা । জগতের অন্যান্য 
উন্নতিশীল দেশের লোকদের তুলনায় ভারতবর্ষের লোকেরা যে বর্তমানে 
বিশেষ নিয়স্তরের জীবন যাপন করিতেছে আয়ের উপরোক্ত তারতম্যই 
তাহাব প্রধান কারণ । 

ভারতবর্ষের বর্তমান দারিদ্র্যের প্রতিকার করিয়া লোকের সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি__-তথা জীবন যাত্রার উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্যার 
বিশ্বেশ্বরায়ের মতে ব্যাপক শিল্প প্রসারের দিকে অবিলম্বে আমাদের 
মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহাছাড়া সুচিন্তিত ধরণের 
পরিকল্পনা স্থির করিয়া দেশের গবর্ণমেন্ট ও দেশের লোকদের পক্ষে 
একযোগে কাধ্যে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক । দেশের বর্তমান অবস্থায় 
শিল্পোন্নতির জন্য প্রধানতঃ কি ধরণের কার্য্যধারা অবলম্বন করা সঙ্গত 
স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া তাহার অভিভাষণে তদ্বিষয়ে অনেকগুলি 
কার্যকরী ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এদেশে 
ব্যাপক শিল্প প্রসারের কাজে হাত দিতে হইলে প্রথমতঃ শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ-ও 
তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিতে হইবে । সেজন্য সমগ্র ভারতবর্ষে শিল্প 
ও শিল্পের কাচামাল সম্পর্কে একটী জরীপ কাৰ্য্য সমাধা করা দরকার ৷ 
দ্বিতীয়তঃ এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত না হওয়ায় ও 
ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের সময়োচিত আর্থিক সাহায্য 


* প্রদানের ব্যবস্থা না থাকায় নূতন শিল্প কারখানা গড়িয়া 


উঠিতে পারিতেছে না। পুরাতন কারখানাসমূহের প্রয়োজনারূপ 
বিস্তৃতিও কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় দেশে ভাল শ্রেণীর 
উপযুক্ত সংখ্যক ব্যাঙ্ক স্থাপন করা ও ব্যাস্কিং কাধ্যকে শিল্প ব্যবসায়ের 
পক্ষে সহায়ক করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । তৃতীয়তঃ শিল্পের 
সংরক্ষণ সম্বন্ধেও একটা সুব্যবস্থা আবশ্যক । ভারত গবর্ণমেন্ট শিল্প 
সংরক্ষণের জন্য রক্ষণশুষ্ক প্রবর্তনের কার্ধ্যনীতি বহু পূর্ব্বেই গ্রহণ 
করিয়াছেন সত্য-কিস্ত .এ বিষয়ে এদেশের জাতীয় স্বার্থ 
অনুযায়ী সুসঙ্গত ব্যবস্থা এখনও অনেকক্ষেত্রেই অবলম্বিত হইতেছে ' 
না। কোন শিল্প ভালরূপ প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহার সংরক্ষণের দাবী 
বিশেষ গ্ৰাহ হয় না। তাহা ছাড়া দেশে কোন শিল্পের কাচামাল 
সম্পর্কে কিছু অনটন থাকিলেই কর্তৃপক্ষ অনেক সময় এরূপ শিল্পকে 
সংরক্ষণ সুবিধা দিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ কার্য্য- 
নীতির সমীচীনতা খুজিয়া পাওয়া দুর । আজ এদেশকে শিল্লোন্নতির 
সুযোগ দিতে হইলে সংরক্ষণ নীতির একটা সময়োচিত পরিবর্তন সাধন 
করিতেই হইবে । বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশী প্রতিযোগিতা 
হাস পাওয়ায় এদেশে অনেক নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ 
আসিয়াছে । কিন্তু যুদ্ধের পরবস্তীকালে শিল্পের সংরক্ষণ বিধয়ে কি 
ব্যবস্থা হইবে তৎসম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া অনেক শিল্লোদ্তোগীই 
কার্যে অবতীর্ণ হইতে পারিতেছেন না । আজ গবর্ণমেন্ট যদি নুতন 
নূতন শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেন তবে শিল্পের 








১৭ই মার্চ, ১৯৪১] 


' "দিক দিয়া ভারতবর্ষ সহজেই কয়েক ধাপ অগ্রসর হইতে 
পারে। 
ব্যাপক শিল্প প্রসারের কাধ্যনীতি অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কি সব 
শিল্পের দিকে আমাদের মনোযোগ আবদ্ধ হওয় প্রয়োজন স্যার এম 
'বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার বক্তৃতায় সে বিষয়েও সময়োচিত নির্দেশ প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন-_ প্রথমে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
ধরণের মৌলিক শিল্প (অর্থাৎ যে সব শিল্প দ্বারা অন্য দশটা শিল্প 
“প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ে সাহায্য হয়) গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
এইরূপ শিল্পের দৃষ্টান্ত হিসাবে ইঞ্জিন নির্মাণের শিল্প, যন্ত্রপাতি ও 
কলকজ্জা নির্মাণের শিল্প, জাহাজ শিল্প ও মোটর শিল্প প্রভৃতির নাম 
উল্লেখ করা হইয়াছে । যুদ্ধের জন্য এদেশে যে সব প্রয়োজনীয় 
.নুতন শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ আসিয়াছে তাহার মধ্যে রাসায়নিক 
শিল্প, রঞ্জন শিল্প ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের কথাও বিশেষভাবে বলা 
হইয়াছে । এ সব নির্দেশগুলি সকলদিক দিয়াই যে বিবেচনার যোগ্য 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ভারতবর্ষে শিল্পোন্নরতির জন্য একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা 
গঠন করিয়া তদমুষায়ী কার্ষ্যে অবতীর্ণ হইতে হইলে 
তদ্বিয়ে গবর্ণমেন্টের কার্যকরী সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত 
প্রয়োজন 1 স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া ' তাহার অভিভাষণে 
সে বিষয়েও সময়ো চিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্রটী করেন নাই। 
গবর্ণমেন্টের মুদ্রানীতি, সংরক্ষণ নীতি, ট্যাক্সনীতি ও যান বাহন 
নীতির উপর শিল্পের উন্নতি ও ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, সাক্ষাৎ ভাবে সরকারী পৃষ্ঠ- 
‘পোষকতা ও সাহায্য না পাইলে অনেক বৃহৎ শিল্পই গড়িয়া তোলা! 
যায় না। কাজেই শিল্পোন্নতির জন্য এখন হইতে গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
সর্কববিষয়ে একট। অনুকূল কাধ্যনীতি অবলম্বন কর! প্রয়োজন । 
আমরা স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার এসব যুক্তি ও নির্দেশ সর্ববথা 
সুচিন্তিত ও সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। এদেশে শিল্লোন্নতি 
সাধনের বর্তমান আন্দোলন ও তোড়জোড় যাহাতে প্রকৃতই ফলবতী 
হইয়া উঠিতে পারে তজ্জন্য অসার জল্পনা কল্পনার বদলে উপরোক্ত 
নীতিতে একযোগে কার্যে অবতীর্ণ হওয়া দেশের গবর্ণমেন্ট 
ও দেশের লোকের পক্ষে একান্ত কর্তব্য । | 


(কৃত্রিম রেশম শিল্প) 

হয় তাহার মধ্যে অন্ততঃ দেড় কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র বাঙ্গলা দেশে 
বিক্রয় হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অদুরভবিষ্যতে এই 
প্রদেশে কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রের কাটতি যে দিন দিন বাঁড়িবে তাহাতেও 
সন্দেহ নাই। অন্রাবস্থায় বাঙ্গলায় এই শিল্পের প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ 
সুযোগ রহিয়াছে । বাঙ্গলা দেশের মধ্যে চট্টগ্রাম এই শিল্পের প্রতিষ্ঠার, 
পক্ষে একটা আদর্শ স্থান বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার উপকণ্ঠে 
বাহির হইতে কীচামাল আমদানী করিয়া যে প্রকার লাভজনকভাবে 
তিনটি কাগজের কল চলিতেছে তাহাতে কলিকাতার নিকটবন্তী কোন 
অঞ্চলেও এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। আমরা অনুসন্ধানে 
যতদূর অবগত হইলাম তাহাতে ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন হইলে কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুতের জন্য একটি মাঝারি ধরণের কারখানা লাভজনকভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে। এই দিকে বাঙ্গলার শিল্পোগ্যোগী ব্যক্তিগণের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। 





আর্থিক জগৎ 








লই ছল চু জর লি 








বেন ৪য়াটাবএ্ষ ওয়ার্ক 














৮০ স্ব 





হেড, অফিস-কুমিল্লা. স্থাপিত ১৯২২ইৎ ৷ 
অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা! || 
বিলিক্কৃত মূলধন ৫,০০,০০০ ১ 
গৃহীত মুলধন . ২৫,০০,০০০ ১) | 
আদায়ীরুত মূলধন ১৯,৭৫,০০* টাকার উর্দ্ধে | 
রিজার্ভ কণ্ড (গভর্ণমেণ্ট ত | 
সিকিউরিটিতে ন্যস্ত ) ৭,৭০,০০০ 9. ৪, ] 


৮১১১৯ 





বজদেশ ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে শাখা 
অফিস অবস্থিত | 
কলিকাতা অফিম,£--১০নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ১৩৯বি, রস! রোড, 
২২৫নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট 
ম্যানেজিং ডিবে্টব :--ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি 
(ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-প 
55827 ভুল জল 
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আমরা নিম্নলিখিত এবং অনেক প্রকার শ্রল্বান্র 


ড্র লিন আমাদের কারখানায় প্রস্কত করি। 


এই সকল দ্রব্যগুলি, বিলাতি এবং আমেরিকান দ্রব্যের 
দর্বাংশে সমকক্ষ এবং দামও সম্তা। 


০০:১৮:2৬ 





১৯:১১, 


ই 





' হট ওয়াটার ব্যাগ 


(১১৪ ০)লিঃ 


অকিস ও কাবখানা :-_পাঁণিহাটি__২৪ পরগণা, কেলিকাতা) 
শোরুম £--১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬নং কলেজ স্ত্রী», কলিকাতা । 

















এসোসিয়েটেড, প্রেস্‌ সংবাদ দিতেছেন যে গত ৬ই মার্চ তাবিখে 
কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্তাব বামস্বামী মুদালিয়ার বীমা সংশোধন বিল সম্পর্কে 
“সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবসমূহ পেশ করিয়াঁছেন। সিলেক্ট কমিটিব যে মতামত 
‘সংবাদপত্রের মারফৎ জানা গিযাছে তাহা এইরূপ £- 

(১) প্রিমিয়াম আয় অনুসারে বাৎসরিক চাঁদা ধাধ্য করা হইবে। যে 
সকল কোম্পানীর আয় ১ লক্ষ টাকা, তাহাদের দেয় হইবে ১০০২, ২ লক্ষ 
টাকার অনধিক আয়ে ২০০২, ৪ লক্ষ টাকার অনধিক আঘে ৩০০২, ৬ লক্ষ 
টাকার অনধিক আয়ে ৫০০২৬ ১০ লক্ষ টাকার অনধিক আয়ে ৭৫০২ এবং 
১* লক্ষের উপর আয হইলে ১০০০২ টাদা দিতে হইবে। জীবনবীমা ভিন্ন 
অন্য শ্রেনীর বীমা সম্পর্কে এমনভাবে চাঁদার হার ধাৰ্য্য করা হইয়াছে যে 
মোট টাদা ১৫০০২ টাকাঁব উপব হইবে না। 

(২) কোন জীবন বীমার এজেণ্ট যথার্থই এজেণ্ট কিনা, অর্থাৎ তাহার 
bonafide নির্ধারণ করিবার জন্য, অত্বতঃ ছজন বিভিন্ন ব্যক্তিকে (নিজের 
জীবন সমেত ) বীয়াপত্র বিক্রয় করিতে হুইবে, এই মৰ্ম্মে আইন করিতে 
হইবে 

সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে স্তার কাওয়াস্জ্জি জাহাঙ্গীর, হাজি এসাক্‌ এবং 
মিঃ গিয়াসুদ্দিন এই মৰ্ম্মে একটি স্বতন্ত্র লিপি দিয়াছেন যে বীমা-বিভাগের 
ব্যয় সঙ্ুলানার্থে গবর্ণমেণ্টের দান দেড লক্ষ টাকার বেশী হইবে না বলিয়া 
যাহা শুনা গিয়াছে, তাহার স্থলে স্থিরীকৃত হওয়া উচিৎ যে গবর্ণমেশ্টের দান 
ইহার কম হইবে না এবং প্রয়োজন হইলে ইহার অপেক্ষাও বেশী টাকা 
গবণমেন্টকে দিতে হইবে। 


La ক - bd *# 


সিলেক্ট কমিটির যে মতামত এখন পর্য্যস্তও সাধারণকে জানান হইয়াছে, 
তাহা অত্যন্তই নৈরাত্তজনক | প্রথমতঃ, বাৎসরিক চাদ! বৈজ্ঞানিক নীতি 
অনুযায়ী ধাধ্য :করা হয় নাই, এবং এসম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করা 
হইয়াছিল কিন! তাহাঁও আমরা জানি না। দ্বিতীয়তঃ, বীমা কর্মীদের সম্পর্কে 
লাইসেন্স ফি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । তৃতীযতঃ, বীমা কর্মীদের নিজেদের 
জীবনে বীমা-পত্র লইলে তাহার উপর কমিশন দাবী করিবার পূর্বের আরও 
কয়েকটি সর্ভ পালন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং যে সকল সর্তত অন্থমোদিত 
হইয়াছে তাহার ফল ভাল হুইবে বলিয়া মনে হইতেছে না । R 

এ কথা সকলেই য়ানিয়া লইবেন যে বীষাকর্্মীর চেষ্টার ফল সকল 
সময়েই হাতে হাতে পাওয়া যায় না। সুতরাং নিজেকে বাদ দিয়া € জন 
বিভিন্ন ব্যক্তিকে বীমা না করাইতে পারা পর্যন্ত নিজের বীমার উপর কমিশন 
পাওয়া যাইবে না--এই নিয়ম প্রবর্তন করিলে বহু কর্মীর উপরেই অন্তায় 
বোঝা চাপান হইবে । এতত্তিন্ন নীতির দিক দিয়াও ইহা সমর্থনীয় নহে। 
যখনই কোন এক বীমাকর্্ীর নিয়োগ পাকা করা হইল, তখনই তাহাকে 
উপযুক্ত বন্দী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং খন তাহার যাহা কিছু 
আইন-সঙ্গত অধিকার থাকিবে তাহ! সকলই'দিতে হইবে! যদি গভর্ণমেন্ট 
এই নিষম করেন যে ৬ জন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বীমা ন! করান পর্য্যন্ত কোন 
বীমাকক্্ীরই নিষোগ অন্থমোদন করা হইবে না, তাহা হইলেই এই নুতন 
প্রস্তাবের সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম হঁয় ; নচেৎ শুদ্ধযাত্র নিজের" বীমার সম্পর্কেই 
এই বিধি মাঁনিতে হইবে এ কথা বলিলে অন্তায় করা হয় নাকি? | 


আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে কেন নানাভাবে বীমা কর্মীদের সম্পর্কে | 
' এইরূপ কড়া নিয়ম কানুন প্রবর্তিত হইতেছে। ইহা সত্য যে *০আn case ত 
agents” অর্থাৎ শুদ্ধমাত্র নিজের বীমা করিবার জন্ত ধাহারা এজেণ্ট হন, || 


তাহাদের অপসারিত করা উচিত ; কিন্তু তাহার জন্ত কি উপরোক্ত নিরম 


সঙ্গত পন্থা হইবে? আমাদের মত এই যে যখনই কাহাকেও পাঁকাভাবে ই৪ 





এজেন্ট নিযুক্ত করা হইবে তখনই তাহাকে সকল স্ঠাসঙ্গত অধিকার 
দেওয়া উচিত। 
EY *+ ES ki ক ক 

গত ১১ই মার্চ তারিখে ভারতীষ জীবনবীমা কোম্পানী সমিতির বাৎসরিক - 
অধিবেশনে মিঃ বায়রামন্জি হরম্পস্জী সমিতির সভাপতি ও মিঃ জি, সি, 
যঞ্জদ্রার সম্পাদক নির্বাচিত হইফাছেন। মিঃ এন্‌, দত্ত সহ-সভাপতি 
হইয়াছেন। ইহাদের সাফল্যে আমরা আনন্দ জ্ঞাপন করিতছি। বীমা 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহার! সকলেই লব্বপ্রতিষ্ঠ ; আশা করা যায় যে ইহারা 
বর্তমান সঙ্কটময় দিনে ভারতীয় জীবনবীমা' প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে লইয়া 
যাইবেন। | 

সভাপতি মিঃ জে, এম্‌, কণ্ডিরো তাহার বক্তৃতায় বুদ্ধের ফলে ভারতীয় - 
বীমা ব্যবসায়ের অশেষ সম্ভাবনার উল্লেখ করেন এবং ভারতীয় জীবনবীমা 
কোম্পানীগুলি যাহাতে সমবেতভাবে প্রচার কাঁধ্য চালাইতে পারেন তাহার - 
জন্য আবেদন করেন। বীমা কর্টাদের শিক্ষা সম্বন্ধে ও বিশ্ববিদ্তালয়সমূহ 
যাহাতে জীবনবীমা পাঠ্য বিষয়ের অন্তভূক্ত করেন, তাহার জন্তও তিনি 
5702 


অসুনা প্রকাশিত সরকারী বীসা বা্িকী? হইতে খা যায় যে 
প্রিমিয়াম বাবদ বৎসরে ১* লক্ষ টাকার অধিক আয় হয় এরূপ মাত্র 
১৫টি ভারতীয় কোম্পানী আছে। এই সম্পর্কে নিম্নের তালিকাটী উল্লেখ 
যোগ্য £- 
প্রিমিয়াম বাবদ আয় 
১ লক্গ টাকার অনধিক 


২ 55 29 5১ 


ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সংখ্যা , 


১১৯ 


UT Do EIR ০০৫ 





সিলেক্ট কমিটির বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী এই হিসাবে বীমা কোম্পানী 
সমূহের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের মোট প্রাপ্তব্য হইবে ৫৪,৩৫০২। 
পৃ্ায় ব্য ) 





| হেড অফিসঃ কুমিলা | 
| সিডিউল ভুক্ত ব্যাঙ্ক | 
| সৰ্দপ্রকার ব্যাঞ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। | 
[আজ পৰ্য্যন্ত মোট ১৩৩% ডিভিডেও দেওয়া হইয়াছে - 


| বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বত্র শাখ! আছে। | 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ মিঃ অখিলচন্দর দত্ত এম, এল, এ 2 










কি উনি 
০ ৯ ৯১০১ 
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কানাডায় মোটর নির্মাণ শিল্প 

বর্তমানে ভারতবর্ষে মোটর নির্মাণ শিল্পের যে পরিকল্পনা চলিতেছে 
তৎগ্রসঙ্গে কানাডায় এই শিল্পের অগ্রগতির বিবরণ বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। 
গত ১৯৩৯ সালে উক্ত দেশের মোটরের কারখানাগুলি বেতন ও মজুরী বাবদ 
২ কোটি € লক্ষ ৭৩ হাজার ৭১৪ ডলার ব্যয় করে। মোটর গাড়ীর বিভিন্ন 
অংশ ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই বাবদ ২ 
কোটি ৭ লক্ষ ১৫ হাজার ১০৯ ডলার ব্যয় করে । এই সকল" প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
ছিল ২২৬টা। অপরদিকে মোটর ব্যবসারীগণ বেতন ও মজুরী বাবদ ২ কোটি 
৪০ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬৯ ডলার ব্যয় করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই 
শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীগণ কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন এবং 
মজুরী বাবদ সাডে ছয় কোটি ডলারের উপর ব্যয করিয়াছিল। এতদ্যতীত 
আলোচ্য বৎসর রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ মাশুল বাবদ ৪৭ লক্ষ ৪২ 
হাজার € শত ডলার লাভ করে। এই শিল্পের মারফণ বিভিন্ন প্রকার 
শুদ্ধ, আয়কর ইত্যাদি বাবদ ৪৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৩১ ডলার আদায় 


হয়। 
জেল শিল্প তদন্ত কমিটি 


বাঙলা সরকার কর্তৃক গঠিত জেল শিল্প তদন্ত কমিটি সম্প্রতি বিভিন্ন | 


বণিক সমিতি, জনপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বিভাগগুলির নিকট এক প্রশ্নপত্র 


প্রেরণ করিয়াছেন। এই শিল্পে কর্ম্মনিযুক্ত লোক সংখ্যা, শ্রমিকের । 
বেতন, উহাদের শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, কাঁচা মাল ক্রয় ব্যবস্থা, উৎপাদন, |] 
বিক্রয়, বাহিরের প্রতিযোগিতা, মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের জীবিকা অর্জনের || 
উপায়, জেলে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যের উন্নতি ইত্যাদি উক্ত প্রশ্নপত্রের জিন্ঞান্ড || 


বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য । * 
সিক্কোনার চাষ 


ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল ম্যাসফাবচারার্স এসোসিয়েশন কুইনাইন প্রস্তুতের ! 
জন্য সিঙ্কোনা চাষ প্রসারের প্রয়োজনীয়তা এবং তদুদেশ্তে যে সকল |] 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সরকারী || 
সাহায্য দান সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট এবং বাঙলা ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের |: 


নিকট এক স্বারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। 


ছায়াচিত্র প্রস্তুত শিক্ষা 


আগামী ২৬শে মার্চ মাদ্রাজ _বিশ্ববিভালয়ের জিনেটের বাধিক সভা 


হইবে.। বিশ্ববিদ্ধালয় কর্তৃক . চলচ্চিত্র প্রস্তুত সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং [| 


ডিপ্লোমা প্রদানের অন্ত জনৈক. সিনেট স্দুক্তের এক প্রস্তাব উক্ত . - সভাৰ 
আলোচ্য বিষয়মূহের অন্তর্গত করা হইয়াছে। 


রপ্তানীয়োগ্য ভারতীয় চায়ের পরিমাণ 


আগামী..১৯৪১-৪২- সালে রপ্তানীয়োগ্য ভারতীয় চায়ের পরিমাণ ৩৪ | 
কোটি ৪৯ লক্ষ. ১৮ হাজার ৬২৪ পাউণ্ড ধার্য হইয়াছে। এই পরিমাণ | 


স্বাভাবিক রপ্তানীষোগ্য পরিমাণের শতকরা ৯০ ভাগ । 
সররা'রী রেলওয়ে সমূহের আয় 
গত ২০শে ফেব্রুয়ারী যে দশ দিন শেষ হইয়াছে তাহাতে সরকারী | 
হা পরিমাণ আহন্থমানিক ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা || 


দড়াইয়াছে.। -উহা পূর্ববর্তী বৎসরের আছ্ছমানিক্‌ আয় অপেক্ষা ৮২ লক্ষ “ 


টাকা 'এবং প্রকৃত: আয়, অপেক্ষা" ৭৪ লক্ষ টাকা.অধিক। গত ১লা এপ্রিল 


হইতে *শে- ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট আয়ের পরিমাপ আনুমানিক ৯৭ কোটি ; 
২৩৭ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে ৷ - 778 অপেক্ষা উহা -১১ 1] 


কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অধিক। 


তু 











ম্যালেরিয়া! প্রতিরোধকলে সরকারী সাহায্য 

বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশে মিউনি- 
সিপালিটি সমূহকে অর্থ সাহায্য করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তদনুযারী 
সম্প্রতি দশটা মিউনিসিপালিটির জন্য ১১ হাজার ৭০ টাকা মঞ্ুর করিয়াছেন। 
উহা নিষ্রূপ বর্টিত হইবে) চত্ত্রকোনা--৬০০২ ; কুমি্লী-_১৫০০২ $ 
কুষ্টিয়া_-১০০০২ 3 আরামবাগ--২০০০২ 3 বর্ধমান সিভিল ষ্টেশন ১০০০২) 
গোবরডাঙ্গা_-৭০০২ ) নাটোর ৯৯২৭২ ৮৪ 5 শান্তিপুর 
১০০০২ 5 শ্ীরামপুর--১১৫০২। £৯ 


সামুদ্রিক ঘাস হইতে রি রেশম 
ইংলগ্ডে শাস্তিকালীন অবস্থায় একমাত্র হেত্রাইডস অঞ্চল হইতে প্রতি 
বৎসর যে পরিমাণ 8৪) ঘাস. আহরণ ক্রা 8 মোজা, আগার 


ee ১৯১১ সাল - 


|| সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা | 
: সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত । 'মূলধনে ও আমানতে । 
ভারতীয় অন টক ব্যামূহের নখে ইহা হান অধিকার করিয়াছে | 
| অস্থমোদিত মূলধন ee টাকা 
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বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬, ৪০০২. রর 
ঠ আদায়ীকৃত মূলধন ৯১৬৮১১৩২০০২ £ 
অংশীদারের দায়িত্ব রে +. ১০৬৮,১৩,২০০২ 
f রিজার্ভ.ও অন্তান্ত তহবিল Le ১২৪১০২০০০২২ রি 


১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
, আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯/৮৮,০০* টাকা 
বিৰ এত লো লা্ীন কাছ ও জঙাতত অযনোযিত সিকিউরিটি gl 
এবং নগ্ন হিসাবে নিয়োজিত টাকার ' পরিমাণ ২৯,৯*,৩২,৬৮৫ টাকা 
চেয়ারম্যান স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
জেনারেল ম্যানেজার-__মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন 
রবির সেল বত জগ আছে 
{বৈদেশিক কারবার কর! হয়। হেড অফিস-_ বোম্বাই 
| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং সুবিধ! দেওয়া হয়। | 
সেপ্টা'ল ব্যাস্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্মলিখিত বিশেষত্ব আছে 
ভ্রমণকারীদের জন্য রূপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০.তোলা ওজনের. বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাখিক'২॥০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী || 
পে ত্ৰৈৰাখিক ক্যাশ সার্টিফিকেট ।. সেণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক একজ্রিকিউটার এণ্ড 
ট্রাষ্ট লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং-উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে A রাত : 
| হি ণ 
||| ব্যান্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট 'রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাক! | 
' মাত্র চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


| কলিকাতার অফিস-_মেন, অফিস>-১০০নং ক্লাইভ ইট 



















নিউ ॥ 

স্তামবাজার শাখা__১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস সীট, ভবানীপুর শাখা__-৮এ, | 
| রসা রোড। বাঙ্গলা' ও বিহারস্থিত "শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, || 
[| জলপ্াইগুড়ী,-জামসেদপুর -ও -মজঃফরপুর। - লণ্ডনস্থ এজেণ্টস-- | 


বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক’ লিঃ এবং -মিডল্যাপ্ত ব্যাঙ্ক লিঃ! ' নিউইয়র্কস্থিত | 
এজেন্টস-_গ্যাাটি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউহরর্ক। | 

























%|রোচক ও হ 


আমাদের মিষ্টি খাবারগুলি 


পরিজ্রত স্বদেশী চিনি হইতে 
॥ | সম্পুর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও 
| স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদানে আধুনিক 
| বাম্পচালিত যন্ত্রে প্রস্তুত হয়। 
| প্রত্যেকটি মিষ্টি স্বচ্ছ, মুখ- 


|| | ইহাতে শতকরা ৪০ 
|| |এ,কোজ থাকায় ইহা অত্যন্ত 
[| পুষ্টিকর ও শক্তি প্রদানকারী ৷ 
|] প্রস্ততকালে ইহাতে নির্দোষ 
| ভেষজ রঙ ব্যবহার করা হয়। 
চমতকার সুগন্ধিার ব্যবহার ; 
হয় বলিয়া তাজা ফলের গন্ধে 
এগুলি ভরপুর ৷ _ 











2) 


বেবী 


==স্চ্ষোঠলে 





-গন্ধে ও বিশুদ্ধতায় অতুলনীয় 











জমীকারক 
ভাগ 















উপযোগী । 











(স্থাপিত ১৯০৮ ) 


হেড অফিস--সুন্ধুর, সিন্ধু প্রদেশ 


কলিকাত! অফিস 2 


কলিকাতা 
ফোন ক্যাল ৪৫৬৪ 


-এজেন্পীর জন্য আবেদন করুন = 








আমাদের বিস্ুগুলি 
মুখরোচক, মচমচে, পুর্ণমাত্রায় 
পুষ্টিকর ও সহজেই হজম হয় 
ইহা টাট্কা উঁচুদরের আধু- 
নিক বিষ্কুট হিসাবে সমাদৃত । 
সুদৃশ্য আধারে সুন্দরভাবে 
প্যাক করা থাকে বলিয়! 
ইহা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ৷ 
জে, বি, এনাঞ্জি ফুড 
বিস্কুট গুলি আরও বেশী মুখ- 
রোচক, বেশী পুষ্টিকর । 
ও রোগীদিগের পক্ষে বিশেষ 


আর্থিক জগৎ. 





শিশু 


| জে, বি, মাক্ারাম এণ্ড কোং 


ইম্পিরিয়াল হাউন--পি-২৪, মিশন রো, 


[ ১৭ই মাৰ্চচ, ১৯৪১ 





. শা 
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অয়ার প্রভৃতি জিনিষ প্রস্ততোৌপযোগী প্রয়োজনান্গুরূপ কৃত্রিম রেশম পাওয়া 
যাইবে। লিডস বিশ্ববিগ্থালয়ের ব্যাড_ফোর্ড সোসাইটী অব. ভায়া” এণ্ড 
কালারিষ্টসএর এক সভায় অধ্যাপক জে, বি, স্পীকম্যান এই ঘাসের 
কাধ্যকারিতা বিশ্লেষণ কবেন। এই ঘাস হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম রেশমের 
বিশেষত্ব এই যে উহ! দাহ নহে। 


এলুমিনিয়ামের ব্যবহার নিয়ন্ত্রন 

গত জামুযারী মাসের প্রথম ভাগে ভাবত গবর্ণমেন্ট এলুমিনিয়ামের 
আমদানী নিষস্্রণ করিয়া এক আদেশ জারী -করেন। রর্তমানে বিভিন্ন 
আকারে প্রাপ্তব্য যে পরিমাণ এলুমিনিয়াম মজুদ আছে তাহা! সুবিধামত 
ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেন্ট উহার বিক্র ও বিভিন্ন কার্যে উহার 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। দেশরক্ষা আইন অনুযায়ী 'এতৎ 
সম্পর্কে আদেশ জ্বী কবা হইয়াছে এবং যাহাদের নিকট এনুমিনিয়াম মন্দ 
আছে তাহাদিগকে আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে উহাব হিসাব দাখিল করিতে 
নির্দেশ দেওষা হয়ছে ।' অতঃপব প্রতি মাসে মাসের শেষ দিনে মজুদ 
এনুমিনিষামেব হিসাব দিতে হইবে। 


. ট্রা্ক টেলিফোনের প্রপার 
ভাতিন্দা হুইয়া দিল্লী ও লাহোরের মধ্যে একটা এবং ঢাকা ও কলিকাতার 
মধ্যে একটী ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হুইবে বলিয়া ইতিপূর্বে 
আখথিক জগতে এক সংবাদ প্রকাশিত হইফাছে। সম্প্রতি ষ্ট্যাডিং ফিনান্স 
কমিটি প্রথমোক্ত লাইন স্থাপন সম্পর্কে এককালীন ১৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা 
এবং প্রতি বৎসরের জন্য ২৮1০ হাজার টাক! ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন । দ্বিতীয় 
লাইন সম্পর্কে এককালীন ২ লক্ষ ১৪ হাজার ২ শত টাকা এবং প্রতি বৎসরের 
জন্য ১৮ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। 
কানাডায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার 

ইউরোপের বাজারে ভারতীয রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ হইবার ফলে যে 
সমস্তা দেখা দিয়াছে তাহার সযাধানকল্পে ষ্ট্যাডিং ফিনান্দ কমিটি 
কানাডা এবং দক্ষিণ আমেবিকার অন্ত ট্রেভকমিশনার সি করিবার 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 





বাঙ্গলার লবণ শিল্প 
ব)বসা বাণিজ্যের ভিত্তিতে বাঙ্গলা দেশে লবণ প্রস্তুত সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক সুবিধা দানের জন্য কিছুদিন পূর্বে ব্যবস্থাপক সভায় একটা প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। সম্প্রতি কৃষিমন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দিন খাঁন উক্ত সভায় এক বিবৃতি 
দান প্রসঙ্গে বলেন, বাঙ্গল! দেশের লবণ শিল্পের উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে পরীক্ষা কবিয়া দেখিবাব জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ বিষয়ে 
বর্তমানে গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ বর্তমানে যে সকল 
প্রতিষ্ঠান লবণ প্রস্তুত কবিতেছে উহারা যাহাতে উপযুক্ত প্রণালীতে লবণ 
প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় তত্বিষয় পরামর্শ দান করিবেন। অল্প ব্যয়ে লবণ 
প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে তিনি কারখানার স্থান নির্বাচনে সহায়তা করিবেন এবং 
লবণ প্রস্তুতের বর্তমান প্রণালীতে গলদ দা্িপ তিনি উহার প্রতিকারের 
উপায় উদ্ভাবন করিবেন । 
কুইনাইনের মুল্য বৃদ্ধি 

বাঙ্গলা সরকারে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে 
..কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি কর! হইবে। বর্তমানে পোষ্টাফিসে ২০ বটা পূর্ণ যে 
| সকল টিউব ছয় আনা করিয়া বিক্রয় হয় উহার মূল্য সাঙে ছয় আনা নির্ধারিত 
[4 হইয়াছে। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত মূল্যের এই বদ্ধিত হার বঙ্গায় 
* থকিবে। 

সম্প্রতি কেন্সীয় ব্যবস্থা টি মিঃ অমরেন্ত্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জে, ডি. 
|| নল বলিয়াছেন যে ভারতসরকারের মজুদ কুনাইনের পরিমাণ হ্রাস 














পাইয়া ৯০ হাজার পাউণ্ডে দাডাইয়াছিল। ইদানীং গবর্ণমেপ্ট আরও 
৬০ হাজার পাউণ্ড ক্রয় নি ভিন 





== ৫০ হাজার পাউণ্ডে পরিণত করিয়াছেন। 


১৭ই মার্চ, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 


$১১১ 











ভারতের বেসামরিক বিমানবহর 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্তার বেজা আলী সম্প্রতি ভারতের 
বেসামরিক বিমানবিভাগ সম্পর্কে এক নৈরাহ্ঠপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। 
১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে মাত্র ৭৬টা বেসামরিক 
বিমান ছিল এবং ইহাদের সবগুলিই পুবাতন | মিউনিক, হামূবুর্দ 
এবং মাসেলিস প্রমুখ এক একটা বিয়ানঘাটিতে "আরও অধিক সংখ্যক 
বিমান উঠ! নামা করিযা থাকে । * 


১৯৪১ সালের আদমসুমারী 
১৯৪১ সালের লোক গণন1 সম্পর্কে “ই্রেটস্ম্যান” পত্রের নয়াদিীর 


"বিশেষ সংবাদদাতা একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন। উক্ত সংবাঁদ- 


দাতার মতে সমগ্র ভারতের লোকসংখ্য! বর্তমানে ৪০ কোটীতে পরিণত 
bls এবং এবারকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকর! ১৫ ভাগ । ১৯২১ 
সালের আদমন্থমারীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১০ হইতে 
১১ ভাগ। দক্ষিণ-ভারত অপেক্ষা এবারকার লোকগণনায় উত্তর ভারতে 
জনসংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অনুমান হয়। পাঞ্জাব, ভাওয়ালপুর 
সিন্ধু, সংযুক্ত প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গে বহুপরিমাণ পতিত জমীজম ব্যবহারে 
আনীত হওয়াতে এই সমস্ত অঞ্চলেই জনসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে | সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইয়েটস, মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে এবারকার আদমমুমারী যথাসম্ভব নিভূ্ল হওয়ায় উহাকে পৃথিবীর 
মধ্যে সর্ধোত্তম লৌকগণন1 বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। 








AAAS 


বাঁলার ও শিল্পের 


ৃ |-মোহিনী মিলস লিঃ- 





| ং নং 77 মিল 
টিন (নদীয়া) ূ এই মিলের [বেলঘরিয়া (২৪পরগণা) 


রা বন্দির জনপ্রিয়তার কারণ 

বোধগম্য হইবে । 
ম্যানেজিং এজেণ্ট £_ 
চক্রবর্ত্তী সম্ম এণ্ড কোং - 
_পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) য়া) 


ফোনঃ রা ৫২৬৫ টেলি :“জলনাথ” 

ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকুলবন্তী ডি 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের ০০৮৬৬ নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 








০. ¥ 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম . টন 
ঢু এস, এস, জলবিহার ৮৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০০ 
23 32 জলমোহন ৮১৩০ ০ 33 33 জলরত্র 3 
$ lee ৮,১৫০ ? » জলপদ্ম ৬,৫০০ 
$ ৬ টি 552) জলমনি ৬১৫০০ 
25 জলদি ৮১০৫০ , ১, জলবালা রর 
2 জলবীর ৮১০৫০ রি 
|| 5) জলগল। ৮১০৫০ ? » অলতরদ 
গা ৪১০০০ 
ক » » জলষমুনা ৮১০৫০ ? 3+ জলছু E 
|; » » জলপালক ৭১০৪০ 299 এল হিন্দ ৫১৩০০ 
ne? জলজ্যোতি ৭১১৫০ » এল মদিনা ৪,০০০ 
ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £- 
ম্যানেজার-১০০, ক্লাইভ ্রাট, কলিকাতা । 
“KE HP ধর বর, LED ০০00 খন ০০ থক 
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গোল আলুর কথা 
সম্প্রতি ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং এডভাইসর কর্তৃক 
ভারতবর্ষে গোল আলুর বিক্রয় সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
হইতে গোল আলু সম্বন্ধে নিমলিখিত চিত্তাকৰ্ষক তথ্যসমূহ জানা গিয়াছে। 


বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ৩৫৩ কোটা ৪০ লক্ষ মণ গম ও 
২৪১ কোটী ১০ লক্ষ মণ চাল উৎপন্ন হয কিন্ত গোল আনু উপর হয় বৎসরে 
৬০১ কোটি মণ। 

সমগ্র পৃথিবীতে ৫ কোটী ৬ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে গোল আলুর , 
চাষ হইয়া থাকে । উহার শতকরা ২৬,৭ তাগ' জমি রুশিয়ায, ২০.৯ ভাগ 
জমি জাম্্াণীতে, ১৫ ভাগ জমি পোল্যাণ্ডে, ৬.৯ ভাগ জমি ফ্রান্সে, ৪.৩ ভাগ 
জমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও ৪.৫ ভাগ জমি চেকেক্পোভা কিয়াতে অবস্থিত। 
সমগ্র পৃথিবীতে যত জমিতে গোল আলুব চাষ হয় তাহার মধ্যে .৮ ভাগ 
(শতকরা ১ ভাগেরও কম) জমি ভারতবর্ষে অবস্থিত । আরও উল্লেখযোগ্য 
বিষয় যে পৃথিবীতে উৎপন্ন গোল আলুর মধ্যে .৬ ভাগ মাত্র* বিদেশে চালান 
হয়__বাকী ৯৯.৪ ভাগই উৎপাদনকারী দেশসমূহের অধিবাসীগণ খাদ্য ও বীজ 
হিসাবে ব্যবহার কবে। প্রধানতঃ হল্যাণ্ড ইটালী, ফ্রান্স, কানাডা ও 

লাক্সেমবাৰ্গ বিদেশে আলু রপ্তানী করে। আমদানীকারক দেশের মধ্যে 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মমাণী, ইটালী, আর্জেন্টিনা ও লাক্সেমবাৰ্গ এই কষটা দেশ 
প্রধান। ভাঁরতবর্ষও একটী আমদানীকারক দেশ । 

একশত বৎসর পূর্বে ভারতবাপীর কাছে গোল আলু অপরিচিত ছিল। 
ধর সময়ে মেজর ইয়ং নামক একজন ইংরাজ দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাস! 
অন্তরীপ হইতে গোল আলুব' বীজ আনাইয়া উহা দেরাদুনে চাব করেন। 
উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ উহা প্রথমে ব্যবহার করিত না। এক্ষণে সমগ্র ভারতে 


গোল আলুর চাষ প্রবর্তিত- হইয়াছে এবং সর্্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে উহা খান্ত 


হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 
ভারতবর্ষে গোল আলুর চাষ দিন দিন বন্ধিত হইতেছে। গত ১৯৩০-৩১ 


॥ সালে সমগ্র ভারতে ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৩ শত একর জমিতে গোল আলুর 


চাষ হইযাছিগ--১৯০৮-৩৯ সালে ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭ শত একর জমিতে 
উহার চাষ হষ। ভাবতবর্ষে এক্ষণে প্রতি বৎসর ৪ কোটী ৯১ লক্ষ ৩ হাজার 


“মণ, করিয়া গোল আলু উৎপন্ন হইতেছে । উহার মূল্য ৯ কোটা ৫১ লক্ষ ৮২ 


হাজার টাকা । উহার মধ্যে ১ কোটা ৩২ লক্ষ ৭৭ হাজার মণ আলু 


১ উৎ্পাদনকারী-ও তাহার প্রতিবেশীগণ কর্তৃক খাদ্য ও বীজ হিসাবে ব্যবহৃত 


হয়। বাকী-৩ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৬ হালদার মণ আলু বাজারে বিক্রয় হয়। 
উহার মূল্য অল্লাধিক ৬ কোটী ৭৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা । আলু সংরক্ষণের 
“ পৃদ্ধতি না জান! এবং আলু: রপ্তানীর জন্ত যানবাহনের অভাব হেতু ভারতবর্ষে 
ডি রিচি টি Sa 
হইয়া যায়। 

ভারতবর্ষে যে ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭ শত একর জমিতে জি, চাব হ্য় 
তাহার মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮ শত, বিহারে ৯* হাজার ও 
বাঙ্কলায় ৮৮ হাজার একর জমি অবস্থিত। সংযুক্ত প্রদেশে প্রতি একর 
জমিতে গড়ে ১৪০ মণ ও বিহারে ১০৫ মণ আলু হয়--কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি 
একরে ৮৯ মণের বেশী আলু জন্মে না। : পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের মধ্যে 
বেলজিয়ামে প্রতি একরে ২২৪ মণ, ইংলণ্ডে ১৮৩ মণ, জার্মানীতে ১৭৮ মণ 
অস্ীয়ায় ১৪৫ মণ-আলু জন্মে। বাঙ্গলায় উৎপন্ন আলুর পরিমাণ প্রতি বৎসরে 
৬৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮ শত মণ। উহ্থাতে বাঙলার চাহিদা মিটে না বলিয়া | 
প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে গড়ে যে ৩৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, 
মুল্যে ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার মণ আলু আমদানী হয় তাহার মধ্যে বাঙলা দেশেই 
১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মুল্যে ৮ লক্ষ ১৯ হাজার মণ আনু আমদানী হইয়া 
থাকে । এতত্যতী্ত খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, কুমায়ুন, সিমলা ও নীলগিরি 
পাহাড় হইতেও বাঙলা দেশে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে আলু আমদানী: 
হইয়া থাকে । 


আর্থিক জগৎ 


লস 


১১৬২ [ ১৭ই মার্চ, ১৯৪১ 


উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্য প্রত্যেক বিদ্ভালয়গামী (প্রাথমিক বিদ্যালয় ) - শিশুর অন্ত মিউনিসি- 
গত ৮ই মার্চ কলিকাতা বির্ববিদ্তালযের বর্মূধক সমাবর্ভ্ণ উৎসব্‌, প্রযালিটিসমূহের. গড়ে ২/১ পাই খরচ হইয়। থাকে। 
অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর মোট ৫ হাজাব ৩৩৪ জন ছাত্র পদক ও কানাডায় বিমানপোত উৎপাদনের পরিমাণ 
উপাধি পাইয়াছেন | উপাধি প্রাপ্ুদের : মধ্যে ১৫৭ আন মহিলা "গত ১৯৩৮ সালে কানাডায় ৬৯. লক্ষ ২৭ হাজার ১০৫ ডলার 
আছেন। এ বৎসর ২ হাজার ৭৩৬ জন বি-এ, ৭১৮ জন. বি-এস-সি, মুল্যের বিমানপোত নিন্মিত হইয়াছিল । ১৯৩৯ সালে ১ কোটি ২৬ লক্ষ- 
২৯৯ জন বি-কম, ৫৪৯ জন এম-এ, ১১৯ জন এম-এস-সি, ২৭৬ জন ৩৮ হাজার ৪৭০ ডলার মূল্যের. বিমানপোত নির্মিত হইয়াছে। 
বি-টি, ৩৫৪ আন বি-এল, ২*২ জন এম-বি, ৪৫ জন বি-এ, ৩২ জন গত ১৯৩৯ সালে কানাভাষ ৯২ লক্ষ ৮১ হাঁজার ৯২১ টন কয়লা 
ডি পি এইচ উপাধি পাইয়াছেন। উত্তোলিত হ্ইয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেইস্থলে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৯২ 
,.,  তাতশির ও মিঃ দালাল হাজার ৯৩১ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। - 
সম্প্রতি, চৌমুহনীতে এক জনসভায় তাতশিল্পের পুনর্গঠন সম্পর্কে মজুদ তুলার পরিমাণ 
নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের গত ১৯৪০ সালের ৩১ শে আগষ্ট ভারতে মোট ১৯ লক্ষ ৭১ হাজার 
পবিকল্পনার , আলোচনা হয়। মিঃ দালাল তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন বেল পরিমিত দেশীয় তুলা মজুদ ছিল। উহার মধ্যে ৯ লক্ষ ৩৪ 
যে, .সহ্রাঞ্চলের ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান দারিত্র্য হাজার বেল তুলা কাপড়ের কলসমূহে ও ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার বেল ব্যবসায়ী-- 
দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যেরই পরিচায়ক । এই অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণ দের হাতে মজুদ ছিল। গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে 
এই যে. এক মাত্র প্রধান প্রধান, সহরগুলিতেই বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূত মজুত দেশীয় তুলাব পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৩ হাজার বেল. 
হইতেছে। অপর পক্ষে বথেষ্ট সম্ভবনা: থাকা সত্বেও শ্রামাঞ্চল উহার ও ৮ লক্ষ ৩. হাজার বেল। | 
সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে না! : দেশের আর্থিক সাম্য “প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প হইতে মাথাপিছু আয় 
এই, অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মিঃ দালাল বর্ত্যানে . তাত শিল্পের নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলনের সভাপতি স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়া তীহা'র 
পুনর্গঠনের প্রস্তাব কর্টরনা , মিঃ দালাল £ বলেন. অতীতে অভিভাষণে বলেন যে, ভারতে ৰিভিন্ন শিল্প প্ৰচেষ্টা বাবদ লোকের মাথ৷ 
নোয়াখালী জিলার তাঁত, শিল্প.সমৃদ্ধ. ছিল তকিস্ত১ - বর্তমানে মূলধন পিঁছু আয় মাত্র ১২২ টাকী। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাহা . 
এবং সংঘ “শক্তির অভাবেই- উহা. লোপ; পাইতে : বসিয়াছে। অথচ যথাক্রমে ৪৬৩২ টাকা ও ৮৩০২ টাকা । 
উল্লেখযোগ্য যে ভারতের শত্ক্রা ২৭. ভাগ--বন্তের: চাহিদা: এই শিল্পটা পৃথিবীতে মোটর যানের ব্যবহার 
মিটাইযা 'থাকে,। বাঙ্গালীর রিভিন্ন কাপভের---কলে'-ষে ' পরিমাণ. "বস্ত্র গত ১৯৩৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ৪কোটা ৫৪ লক্ষ ২২ হাজার, 
উৎপর. হয়,.তাঁহার - তুলনায -শতকরা ১৭৬. ভাগ. রাপড় তাতে প্রস্তুত হইয়া * ৪১১টি মোটরযান রেজিষ্টরকৃত হয়। উহার মধ্যে কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও 
হইয়া থাকে। উন্নত ধরণের বয়ন পদ্ধতি এবংনৃত্ন নৃতন্‌ নমুনা প্রবর্তন . যুক্তরাষ্ট্রের অধিরুত দেশসমূহে রেজিষ্্ীকৃত মোটরযানের সংখ্যাই ছিল 


করিলে ,এবং উপযুক্ত-প্রতিষ্ঠানের' মারফৎ উহার বিক্রয়.ব্যরস্থার চেষ্টা করিলে 
মিত্র মুখাঞ্জি এণ্ড কোং 
) 























তাতে প্রস্তুত, বস্ত্রের কাটৃতি বৃদ্ধি ও সমাদর হইতে পারে। এই শিক্পটীর,' 
স্থপরিচালনার ফুলে ধনী, দ্ররিদ্র, মধ্যবিত্ত সকলেই সমভাবে .লাতবাঁন হইবে । 





তাত শিল্পের মারফত গ্রামাঞ্চলে অর্থের চলাচল বৃদ্ধি পাইবে এবং উহ | স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 

জনসাধারণের মধ্যে যোগহুত্র স্থাপন্ও ' সৃহাষ্তা করিবে। ,পরিশের্ষো, যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের 
তিনি তাহার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা, বিশ্লেষন করিয়া বলেন, এমন একটা” [* স্থিত ১১ পরামর্শ গ্রহণ করুন লব € 
কোম্পানী -গঠন করিতে হইবে যাহারা তাতিদিগেকে হত৷ | [ 6&৯ হইবেন। ১. 


সরবরাহ করিবে এবং -উচিত মুল্যে তাহাদের নিকট হইতে 
করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে | ৮৬ এরি 





কাপড় ক্রয়. |. 





কোম্পানীর কাগজ বা || 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প || 





ভারতে ধানের চাষ; -.- 2 শা, 


গত ১৯৩৯-৪* সাঁলে' ভারতবর্ষে মোট ৭ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৫ 
হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল | ১৯৪০-৪১ সালে 
সেইস্থলে ৭ কোটি ২২ লক্ষ -১৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ 
হইয়াছে বলিয়া :শেষ সরকারী বরাদ্দে: অন্থমিত হুইয়াছে। 


- বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি 






সম্প্রতি বাঙলার. নিউনিসিপ্যালিটিগুলির - ১৯৩৮-৩৯:- সালের 


রিপোর্ট. প্রকাশিত হইয়াছে ।' এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য, 
বৎয়রে বাঙ্গলায় মোট .২১৮ট মিউনিসিপ্যালিটি ছিল মিউনিসিপ্যালিটি-: 
গুলির এলাকায় মোট অধিবাসীর . মংর্যা ছিল ২৩ লক্ষ. ৫১. হাজার 
* ৪০৭ জল | বাঙ্গলার মোট জনসংখ্যার উহা শতকরা ৪'৭ ভাগ। 
উপরোক্ত ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৭ জন অধিবাসীর মধ্যে ৩ লক্ষ 
৮৭' হাজার ৭৯০ আন, মিউনিসিপ্যালিটির - করদাতা! গড়ে, প্রতি 
অধিবাসীর : হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটি-সমুহের আয় হয়- ৪1০ আন), 
(কলিকাতা! সহরে. তাহা, ২০% আনা)! অপর দিকে- গড়ে প্রতি: 
জনের হিসাবে. -মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের ট্যাক্স নির্ধারিত আছে ৩/৩/০১১ 


পাই? মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ - তাহাদের "আয়ের .শতক্রাঁ ৫৬ ; ভাগ ' 
প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় করিয়া থাকে । মিউনিসিপ্যাল. এলাকার, . 





সুদে টাকা ধার দেওয়া | 
হয়। 


40 'ব্ঃসৱ সতঅর সাইত পাবিচালিত 
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১৭ই মার্চ, ১৯৪১] ১১১৩ 











ব্যবসা, পেশা বা কোন পথে টাকা খাঁটিফে-যে ভাবেরই 
হোক না আপনার বর্তমান উপার্জনের প্রকৃতি, কোন 

, মতেই আপনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাগ্যের খেলা খেলতে 
সাহস পাবেন না। জীবনের একটা দৃঢ় ভিত্তি আপনাকে 
করে নিতেই হবে এবং এই উদ্দেশ্যে ডিফেন্স সেভিংস্‌ 
সার্টফিকেটে টাকা খাটানোর মত নিবাপদ উপায় আর 
নেই। যেকোন পোষ্ট অফিলে ১০২ টাকায় কিনতে 
পাওয়া যায় এবং দশ বছরের শেষে প্রত্যেকটির জন্ 
লাভ হয় ৩/০ আনা। এর জন্তে ইনকাম ট্যাক্স লাগে না 
ও যে কোন সময়ে দরকার হলেই ন্যায্য স্থদ শুদ্ধ টাকা 
ফিরৎ দেওয়া হয় । 





জমানোর আদর্শ উপায় হচ্ছে এই fl 
সেভিংস্‌ সার্টফিকেট কেনা। EU 

এখন থেকেই সঞ্চয় কবতে ৫ ৫ 

সুরু ককন। এক সঙ্গে ১০২. 
টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট 
কিনতে যদি আপনার অসুবিধা হয় আপনি 1০ আনা 
1০ আনা ও ১২ টাক! দামের ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প 
কিনে কার্ডে লাগাতে থাকুন। কার্ডখানি যে কোন 
পোষ্ট অফিস থেকে আপনি বিনামূল্যে পাবেন। তারপর 
যখন আপনার কার্ডে ১০২ টাকার ষ্ট্যাম্প জম্বে তখন 
একটি ডিফেন্স সেভিংস্‌ সার্টিফিকেটের সঙ্গে সেটি 
বদল করে নিন। 


লিফক্স সেডিস্‌ সার্টিকিকেট 












৩ কোটি ১১ লক্ষ :৪ হাজার ১১৮টি অর্থাৎ শতকরা ৬৮৫ ভাগ। 
১৯১৬ সালের পৃথিবীর মোট রেজিস্রীকুত মোটর যানের মধ্যে 
আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে মোটর যানের পরিমাণ ছিল শতকর| ৮৩ ভাগ। 
এই পরিমাণ ক্রমে হাস পাইয়া ১৯৩৮ ' সালে শতকর!] ৬৮৩ ভাগ 
দীড়ায়। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের (অধীনস্থ দেশ বাদে) ১৯৩৯ 'সালে মোট 
৩ কোটি ১০ লক্ষ ৯ হাজার ৮৭০টি মোটর যান রেঞ্জিষ্টকৃত হইয়াছিল। 
উহাতে ওঁ দেশের প্রতি ৪'৩ জন লোকে একটি করিয়া মোটর যান 
রেজেক্টিকৃত হইয়াছিল বলা যায়। 

পাঞ্জাবে দোকান-কর্মচারী আইন 

পাঞ্জাবে দোকান কর্ম্মচারী-আইন বা পাঞ্জাব ট্রেড এম্প্রয়িজ যার 
আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কাধ্যকরী করা হইবে। আইনটা প্রথমে 
লাহোর, অমৃতসর, শিয়ালকোট, ফিরোজপুর, রাওযালপিপ্ডি, মূলতান, 
লুধিয়ানা, লয়ালপুর, জরানওয়ালা, গুজ রানওয়ালা, সিমলা এবং ওকার! সহরে 
প্রযোজ্য হইবে | দোকান, সওদাগরী আফিস,'থিয়েটার, সিনেমা এবং অন্তান্ত 
প্রমোদ বিপণীসমূহের কর্ম্মচারীদের বেতন, ছুটী ও কাজের সময় ইত্যাদি 
নিয়ন্ত্রণ করাই উক্ত আইনের উদ্দোশ্ত। . শিল্পবিতাগের ডিরেক্টার একদ্বন 
প্রধান ইন্স্পেক্টার এবং বারন ইন্‌স্পেক্টারের সাহায্যে এই আইন কার্যকরী 
কৃরিবেন। “উক্ত আইনে বিশ্রাম এবং আহারের সময় ব্যতীত দৈনিক 
কাধ্যকাল দশঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক কাধ্যকাল ৫৪ ঘণ্টা নির্দিষ্ট হইযাছে। 
১৪ বৎসরের অনধিকবযস্ক বালক বালিকীগণকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 
করা বেআইনী হইবে। ছুটার দিনে সমস্ত দোকান এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 

৪ 





বন্ধ থাকিবে। টাকায় এক পয়সার বেশী জরিমানা ধার্য করা যাইবে না। 
এক মাসের নোটীশ কিংবা এক মাসের বেতন দিয়া কৌন কর্মচারীকে বরখাস্ত 
করিতে হইবে । এক বৎসর চাকুরী হইলে বেতন সহ ১৪ দিনের ছুটী এবং 
ছয় মাস কাজের পর বেতন সহ এক সপ্তাহ ছুটী দিতে হইবে। 


বিভিন্ন দেশে তুলার ব্যবহার 
১৪৩৯-৪০ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ২ কোটী ৮৪ লক্ষ ৬১ হাজার বেল 


তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৮৫ 
লক্ষ ৭ হাজার বেল। ১৯৩৯-৪০ সালে ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার বেল অধিক 


| আমেরিকাজাত তুলা বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরস্ত অন্তান্ত দেশজাত 
এই পরিমাণ তুলা কম ব্যবহৃত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স 
"প্রভৃতি দেশে পূর্ববত্সরের তুলনায় কম পরিমাণ আমেরিকার তুলা ব্যবহৃত 


হয়। অন্তান্ত দেশের তুলা ইংলগু, জার্ম্মাণী, ্রান্স এবং প্রাচ্য দেশসমূহেও 
এবৎসর কষ পরিমাণে কাট্টৃতি হইয়াছে। ইংলণ্ডের কাটুনীগণ আলোচ্য 
বৎসরে ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল বিভিন্ন দেশজাত তুলা ব্যবহার রুরিয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ৮৪ ছাল্লার বেল । ১৯৩৯-৪৯ 
সালে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ভারতবর্ষে “কাপড়ের কলসমুহেও 
অপেক্ষাকৃত কম তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে জাপান আলোচ্য বৎসরে 
প্রায় ১৯৩৮-৩৯ সালের সমপরিমাণ তুলা ব্যবহার করিয়াছে । 

চল্তি বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন তুলার 
পরিমাণ ৫ কোটী বেল অন্তমান করা হইয়াছে! তন্মধ্যে আমেরিকাজাত 
তুলার পরিমাণই প্রায় ২! কোটী বেল হইবে। . 





১১১৪ 





সুগার সিপ্ডিকেটের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়! 

সর্ধ ভারতীয় ভিত্তিতে শর্করাশিল্প নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত ইণ্ডিয়ান স্থগার 
সিণ্ডিকেট সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, 
তছুত্তরে দাক্ষিণাত্যের চিনির কলসমূহের পক্ষ হইতে ডেকান সুগার ফ্যাক্টরীজ, 
এসোসিয়েশন ভারত সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন 

আফগানিস্থানে চিনির কল 

মাফগানিস্থানের বাঘলান নামক স্থানে সম্প্রতি একটী চিনির কল স্থাপিত 
হইয়াছে। আফগানিস্থানে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ চিনির প্রয়োজন হয়, 
একমাত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতেই তাহার অর্ধেক সরবরাহ করা সম্ভব হইবে 
বলিয়া প্রকাশ। ইক্ষু উৎপাদনে উৎসাহদানের জন্য আফগান সরকার 
বালান চিনিব কলের সন্নিকটে কৃবকদিগের মধ্যে ইক্ষু চাষের জমি বিতরণ 
করিতেছেন এবং অর্থ সাহায্য দ্িতেছেন। এতদ্বযতীত কৃষকদিগকে বীট্‌ 
উৎপাদনের জন্যও নির্দেশ দেওষা হইয়াছে । 


কর্পোরেশনের আলে! সরবরাহের ব)য় 

গত ওরা মার্চ কলিকাতায় সারারাত্রি নিশ্রদীপের মহভার ফলে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের রাস্তাঘাটের আলো সরবরাহ' সম্পর্কে দেড় সছৃত্রাধিক টাকা 
খরচ বীচিয়াছে। কর্পোরেশন আলো সরবরাহের জন্ত বাধিক ৫ লক্ষ ৪৫ 
হাজার টাক! ব্যষ করে। তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর জন্য ১ লক্ষ ৪৫ 
হাজাঁব টাকা এবং গ্যাসের আলোর জন্ত ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। 
কলিকাতার রাস্তায় প্রায় ৬ হাজার ৫৭১টী বৈদ্যুতিক আলোর থাম ও ১৯ 
হাজার ১৪৯টী গ্যাসের আলোর থাম আছে। উক্ত আলোগুলি যথাক্রমে 
বাধিক্‌ ৪ হাজার এবং ৩ হাজার ৯৬৩ ঘণ্টা জলে । 





' টাটা আয়রণ এণ্ড গ্রীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 





আধিক জগৎ 





[ ১৭ই-মার্চ, ১৯৪১ 


গুুস্ুন্ষ গসল্লিচস্ক্ 


Sens’ Insurance Manual, 1940 : ইংরাজী ভাষাৰ লিখিত 
বীমা বাধিকী। দাম-__দেড টাকা। প্রাপ্থিস্থান__সেন এণ্ড কোং, ১০ নং 
ক্লাইভ রো, কলিকাতা! 

ভারতবর্ষে বীম! ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে বিভিন্ন বীম! 
কোম্পানী সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও খুঁটিনাটি জানিবার জন্য এদেশ- 
বাসীদের আগ্রহ বাড়িয়াছে। সেই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিষা মেসার্স 
সেন এণ্ড কোম্পানী গত কতিপয় বৎসর যাবৎ “সেন্স ইন্সিওরেন্দ 
ম্যানুয়েল” নামক পুস্তকখানা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এ দেশের 
'সর্বশ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ী, বীমাঁকারী, বীমাকোম্পানী, এজেণ্ট ও বিভিন্ন 
স্তরের অনুসন্ধিৎস্ ব্যক্তিদের মধ্যে ইতিমধ্যে ইহার যথেষ্ট সমাদরও 
দেখা গিয়াছে। এ বৎসর এ বাধিক পুস্তকটিকে অধিকতর তথ্যবহুল 
করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে ভারতের দেশী ও বিদেশী 
বীমা কোম্পানীসযূহের তালিকা, কোম্পানীসমূছের নৃতন কাজের পরিমাণ, 
হিসাব নিকাশ ও ত্যালুয়েসন, বিভিন্ন শ্রেণীর বীমার জন্য বিভিন্ন কোম্পানীর 
নির্ধারিত চাদা ও বোনাস হার প্রভৃতি বিষয় এবং প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী- 


সমূহ সম্পকিত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা ছা! 
একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ১৯৩৮ সালের নুতন বীমা আইনের বিধানসমূহ 
বর্ণনা করা হুইয়াছে। বীমা কোম্পানীসমূহের পরিচয় দিতে গিয়! 
প্রত্যেক কোম্পানীব সম্পর্কে নুতন ও সর্বশেব তথ্য-বিবরণ সংযোজিত 
করা হইয়াছে । ফলে এ পুস্তকটি সকল দিক দিয়াই উপাদেয় ও নির্ভরযোগ্য' 
হইয়া দীড়াইয়াছে। দেশে দিন দিনই এইরূপ পুস্তকের অধিক সমাদর 
হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


(বীমা প্ৰসঙ্গ ) 

সম্প্রতি পাটনা সহবে বীমাকক্ীদের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা ও 
সখ্যতা বর্ধন করার উদ্দেশ্যে একটি ইন্সিওরেন্ল ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে? 
পূর্বেও এইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহা নানা কারণে সাফল্যমপ্তিত 
হয় নাই। আশা করা যায় যে, বর্তমান প্রচেষ্টা অয়যুক্ত হইবে! এই 
ক্লাবেব সহিত সংলগ্ন একটি পাঠাগার স্থাপিত হইবে এবং নানারূপ 
আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হইবে। স্থাপিত হওয়ার 
অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লাবের € বার অধিবেশন হইয়াছে এবং স্থানীয় 
বীমাকম্্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছে । বিহার 
ইন্সিওরেন্স লিঃ এর সেক্রেটারী শ্রীধুক্ত জ্ঞান সাহা এম-এ, 
সভাপতি হিসাবে কাজ করিতেছেন এবং প্রযুক্ত ননীগোপাল সমাদ্দার 
বি, এ, (স্কটীশ ইউনিয়ন ) ও শ্রীযুক্ত ভগবৎ সহায় ( বোষ্বে' মিউচুয়াল ) 
যথাক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন! সভ্যদের 
মাসিক ১২ করিয়া চাদ! ধার্য হইয়াছে. ক্লাব সম্বন্ধে কিছু জানিতে 
হইলে নিয় ঠিকানার পত্র লিখিলে জানা যাইবে £-- সম্পাদক, ইন্দিওয়েন্স 
ক্লাব, পাটুলিপুত্র, পোঃ কদমকুয়ণ, পাটনা! 













bd bd # 

সম্প্রতি “ফিল্ডম্যান” পত্রে শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র, এম্‌, এ, বীমাকর্থীর 
সম্তভাবিত আয়ের যে তালিক! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য । 
তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে ২২ বৎসর বয়সে যদি কোন বুবক এজেন্সি 
ব্যবসায় আরস্ত করে, তাহা হইলে ৮ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৩০ বৎসর বয়সে 
তাহার আয় মাসিক ১**২ টাকার উপর হইবে। এই অঙ্কের হিসাব করিতে 
শ্রীযুক্ত মিত্র বাতিল-বীমার অন্ত যে ক্ষতি হয়, তাহাও পরিমাপ করিয়াছেন । 
তাহার হিসাব অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, ৪০ বৎসর বয়সে একজন 
বীমাকন্মীর আয় দাড়াইবে বাৎসরিক সাড়ে জিন হাজার টাকার 
উপর এবং ৫০ বৎসরে তাঁহার আয় প্রায় ৫০০০২*এর কোঠায় পৌছিবে। 
অথচ এই অর্থ উপার্জন করিতে তাহার 'কোন মুলধন' নিয়োগ করিবার 
প্রয়োজন হইবে না। শ্রমশীলতা ও যোগ্যতা থাকিলেই হইল। সুতরাং 
ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্তমান সমশ্তাবহুল দিনে জীবনবীমা 
বিক্রয়ের ব্যবসায় অর্থোপার্জনের দিক দিয়া খুবই প্রশস্ত । সৌভাগ্যবশভঃ 
এখন জীবন-বীমাব প্রয়োজনীয়তাও খুব জ্রুতই সকলে বুঝিতেছেন | 
অনেকেই হয়ত জানেন না যে, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাটি- 
কুলেশন পরীক্ষার পাঠের' মধ্যে যে, “সংসার-সন্বন্ধীয় বিজ্ঞান” (Domesti. 
5০4৩7০৫) অন্তভুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে জীবন-বীমা সম্বন্ধে যথেষ্ট পাঠ 
দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এখন আশা কর! যাইতে পারে যে, অতিভাবকবৃদ্দ 
জীবনবীমা সম্বন্ধে আরও বেশী জানিবেন এবং সেইজন্ বীমার এজেশ্টগণের 
কার্যেরও পরিধি অধিকতর বিস্তুত হুইবে। 






- 


রেডিও ও বাদ্ধযন্তরের শো-কম উদ্বোধন করেন। 


“ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ হইযাছেন। 





জি এস্‌ এম্পোরিয়াম লিঃ 
জি এস্‌ এস্পোরিয়ায নামক ' কেম্পানীটি গত দোল পূণিষার দিনে 
নবমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই উপলক্ষে গত ১৩ই মার্চ একটি 
পূজ!| উৎসৰ “অনুষ্ঠিত হয়। 'প্ৰন্ৃত কর্ধশক্তি নিয়োগ 


করিতে পারিলে বাঙ্গালী যুবকদের পক্ষেও বে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান" 


গড়িয়া তোল! কঠিন নহে, বর্তমান জি এস্‌ এন্পোরিয়াম লিমিটেড 
তাহার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । আট বৎসর পুর্বে অসহযোগ আন্দোলনের 
যুগে তিনজন বাঙ্গালী যুবক--্রীতারাপদ চক্রবর্তী, শ্রীপ্রেম নিহার নন্দী 
ও শ্রীযোগেন্ত্র নাথ মজুমদার কুচবিহারের মত ছোট সহরে মাত্র ৪৫২ 
টাকার যুলধন লইয়া স্বদেশী জিনিষ বিক্রয় ও প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি 
ছোট দোকান প্রতিষ্ঠা করেন! তাহাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই 
প্রতিষ্ঠানটা দিন} দিনই প্রবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। ক্রমে এই 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তীহাদের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতায় স্থানাস্তরিত 
করেন এবং বাঙ্গলা, বিহার, সংঘুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং আসামের 
অনেক স্থানে ব্যবসায় পরিচালনের সুব্যবস্থা করেন। ১৯৩৭ সালে 
তাহারা. বেঙ্গল প্রেস নামক -একটি আধুনিক যন্ত্রপাতিদমন্থিত প্রেস 
খোলেন। কিন্তু ছুর্তাগ্যক্রমে তাহাদের তদানীন্তন একজন অংশীদারের 
বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসটি দুই বৎসর পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ইহার 
পরে ১৯৩৮ সালে তাহার! ৪৭-এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ এই ঠিকানায় 
জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল এম্পোরিয়াম নাম দিয়া একটা 
আমেরিকা হইতে 
রেডিও এবং ইলেটি,ক যন্ত্রপাতি আমদানীকারক হিসাবে ই হাবা বর্তমানে 
জনপ্রিব হইযাছেন। ১৯৩৯ সালে এই প্রতিষ্ঠনেব উদ্ভোজ্তাগণ উহাকে 
ঝি এস এম্পোবিযাম নাম দিয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে 
১৯৪০ 


উহার অমুমোদিত 
জি এস এন্পোরিয়াম প্র নৃতন কোম্পানীটির 


ইহা ছাডা জি এস এম্পোরিষাম 
অনেকগুলি কোম্পানীর সোল এজেন্সি লইয়া ব্যবসায়. ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা 


আরম্ভ হুইয়াছে। 


' "অর্জন করিয়াছেন। গত বৎসব এই কোম্পানীর কার্যকরী যুলধন ছিল 


মাত্র ৩৫ হাজার টাকা । এবৎসর কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ বুদ্ধি 
পাইয়া এক লক্ষ টাকার মত দ্রাডাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । আমরা এই 
প্রতিষ্ঠানটি উত্তোরত্তর উন্নতি কামনা করি। 
| বেঙ্গল শ্লেট ওয়ার্কস লিঃ 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদন্ত মিঃ বিরাট চন্দ্র মণ্ডলের উদ্যোগে 


বিগত €ই মার্চ, তারিখে একটি প্লেটের কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেগ্ে 


বেঙ্গল হট ওয়ার্কস্‌ লিঃ নামে একটি কোম্পানী রেজ্রেষ্টীকৃত হইয়াছে। 
প্রকাশ প্লেট কারবান| সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হাওড়াস্থিত শ্লেট কারখানার 
মালিক মিঃ এস কে দাস এই নূতন কোম্পানীর ম্যানেজিং একেন্সীর 


'অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যবস্থা পরিষদের সদস্ত মৌলভী আব্দল 
, হামিদ শাহ, সাহেব এই কোম্পানীর পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছেন। 


, দ্বাশনগর কটন মিলস, লিঃ 
বালা দেশে এপধ্যস্ত উপযুক্ত সংখ্যায় কাপড়ের কল গড়িয়া উঠে নাই। 
“যে সমস্ত কল স্থাপিত হইয়াছে নানাকারণে তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতাও 
ক্রম! ফলে বাঙ্গলা দেশে ব্যবহার্য্য মিল বস্ত্ের শতকরা প্রায় ৯* ভাগের. 


রেজেস্ট্রী করেন। 
সালে জলপাইগুডি সহরে এই কোম্পানীর একটি, শাখা আফিস 
. স্থাপন করিষ! চা বাগানসযূহে প্রযোজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা 
করা হয়। এই কোম্পানীর উদ্ভোক্তীগণ সম্প্রতি ষ্ট্যাপ্ডার্ড বিস্কুট কোম্পানী * 
"লিমিটেড নামক একটি কোম্পানী রেজেস্ী করিয়াছেন । 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। প্রকাশ, দমদমে এই কোম্পানীর কারখানাব কাৰ্য্য 


জন্যই বাজলাঁর লোককে অন্ত প্রদেশ ও বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে 
হয়। এই মারাত্মক গলদ দূর করিয়া বন্ত্রের দিক দিয়া দেশকে স্বাবলঙ্ী 
করিয়া তুলিতে হইলে এপ্রদেশে উন্নত ধরণের নূতন নৃতন কাঁপডের কল. 
গড্য়া তোলা প্রয়োজন । সেই হিসাবে ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী লিঃ 
ভারত জুট মিলস্‌ লিঃ ও দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা কর্মীর 
আলামোহন দাশের উদ্যোগে দাশনগর কটন মিলস্‌ লিমিটেড নামে একটি 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে জানিয়া আমর' মুখী হইলাম। এই কোম্পানীর, ' 
অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা । উহা! ১০ টাকা মুল্যের ২ লক্ষ ৫০ 
হাজার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত । বর্তমানে সমস্ত শেয়ারই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করা হইয়াছে এবং বিক্রয় হইতেছে । মিঃ আলামোহন দাশ, মিঃ মহেন্্রলাল 
কুণ্ডু, নিঃ চন্ত্রলাল মল্লিক, মিঃ নরসিংহ পাল ও শিশির কুমার দাসকে নিয়া 
কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মেসার্স দাস ব্রাদার্স কোম্পানীর 





ব্যবসার সমৃদ্ধি 


-ইলেকৃটি সিটি ব্যবহারেই স সম্ভব 


যে কোন কাজই হোক্‌ না কেন, তা সুস্্.করতে 
হলে মানুষের মনস্তবড় সহায় হচ্ছে ইলেক্টি,সিটি। 
এ কারখানা আলোকিত করে, বিরাট বিরাট মেসিন 
চালায় এবং শ্রমিকদের পরিশ্রম যথেষ্ট লাঘব করে। 
তারা কম সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে বেশী কাজ' 
কর্তে পারে; মালিকদেরও এতে যথেষ্ট লাভ হয়। 
তাই ইলেক্টি,সিটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
উন্নত করে, মালিকদের সমৃদ্ধিশালী করে এবং 
শ্রমিকদের কাজের “মধ্যেও আনন্দ নিয়ে আসে। 





লিক ইল নাযাই কেন HES rend 
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১১১৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই মার্চ, ১৯৪১ 





ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন । মিঃ আলামোহন দাশ এই ফা'র্ম্মের 


স্বত্বাধিকারী । ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানীর নিট লাভের শতকরা দশ ভাগ -. 


পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করিবেন। ৩০্নং স্্্যাণ্ড রোড--কলিকাতায 
কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত। 

যেরূপ উদ্যোগ ও উৎসাহ নিয়া বর্তমান কোম্পানীটি গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে এবং যেরূপ কৃতী ব্যবসায়ীদেব উপর বর্তমান কোম্পানীর পরিচালনা- 
' ভার স্তস্ত হইয়াছে, তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল বলিয়াই মনে 
হয়| কোম্পানী ইতিমধ্যে জমি.সংগ্রহ.করিরা কারখানা “তৈষারের কার্যে 
হাত দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । ,আমরা এই কোম্পানীর, দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি 


কাঁমনা করি । ; | 
সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ 


1 


নোয়াখালিতে সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শাখা অফিসের জন্ত . 


একটি নূতন ভবন নিশ্মিত হুইয়াছে। সম্প্রতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে 
এই অফিস ভবনটার' উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত রমণী কাস্ত আইচ 
ও সভায় সভাপতিত্ব করেন। 
কমলালয় প্রৌর্স লিঃ 

' সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার কমলালয় ষ্টোস লিমিটেডের ১৫৬ নং 
ধর্দতলাস্থ বিভাগীয় বিপণি পরিদর্শন করেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ খগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ও অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ পি সি বসু শ্রীযুক্ত সরকারকে 
সমস্ত বিভাগ দেখাইয়াছেন। এত অল্প সময়ের ভিতর গঁরপ বৃদাকার 
একটি বিভাগীয় বিপণি গড়িয়া তোলা হইয়াছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত সরকার 
বিশেষ প্রীত হন | কিভাবে উহা পরিচালনা করিলে এবং কি সব শ্রেণীব নূতন 
দ্রব্য সামগ্রী স্থাপন করিলে ওঁ বিভাগীয় বিপণিটির উন্নতি সাধিত হইতে পরে 
প্রযুক্ত সরকার তদ্বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ প্রদান করেন। 


ক্যাল্পকাট। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি শিলংয়ে ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাস্ক লিমিটেডের একটি শাখা 
আফিস স্থাপিত হইয়াছে । আসাম সরকারের অর্থসচিব খান বাহাদুর এস্‌ 
রহমান এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 
কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ আর রাহা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়! 
একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন। 


নূতন যৌথ কোম্পানী 

হিন্দুস্থান ফিসারিজ২ লিঃ_ডিরেকউর মিঃ ধীরেন্্র নাথ বন্থ। 
অন্থমোদিত মূলধন ২৫ হাজার টাকা। রেঞিষ্টার্ড আফিস__৯৩ এ, রাঁস- 
বিহারী এভেনিউ_-কলিকাতা। ূ El 
- স্পোর্টস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ_-ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস এল খরনা। 
অনুমোদিত মূলধন ২* হাজার টাকা। রেজ্িষ্টার্ড আফিস--৬৩ নং ধর্্মতলা 
ইরী-কলিকাতা। 

ক্যালকাটা মাইনিং এণ্ড ইণ্ডাট্্রীজ্, লিঃ_ডিরেক্টর_মিঃ এস সি 
মিত্র । অন্ুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেডিষ্টার্ড আফিস_-১৫ নং 
ক্লাইভ ষ্ট্রট_কলিকাতা ৷ 

কণ্টিনেণ্টাল এজেন্সীজ, লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ সি সি মুখাঞ্জি। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেঞজ্জিষ্টার্ড আাফিস-_২নং রাজা উভমণ্ট সীট, 
কলিকাতা । | 

এইচ, রহমান শ্রশ্ড সন্দ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ এইচ. রহমান। 
অস্থমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা । রেছিষ্টার্ড আফিস__-৫1২৩ নং গ্রাণ্ট সীট, 
কলিকাতা । | 

নটসিন (ইণ্ডিয়া) লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ শিওনাথ সিংহ। অনুমোদিত 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস__১৫নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 

প্রভীভ কেমিক্যালস্‌ লিও২ডিরেক্টর মিঃ এন কে গোভিলস্। 


অনুতমাদিত মূলধন --১০ লক্ষ টাকা । রেভিষ্টার্ড আফিস--১*২ বি ক্লাইভ 
ষ্রীট্_কলিকাত৷ 


ক্লারিট (েণ্ডিয়া) লিঃ--ড়িরে্টরসি কে ঘোষ। অন্থমো্দিত 
মুলধন-_> লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস-_৩৩ নং টালীগঞ্জ সাকুলার, 
রোড কলিকাতা । 
নীয়ার আয়রণ ওয়ার্কস, লিং_ডিরেক্টর রাধিকা, 
মুখাজ্জি। অনুমোদিত মৃলধন--১ লক্ষ টাকা। রেভিষ্টার্ড আফিস-_. 
৬৬ নং ল ঃঢাকডা,। 
রেল-কোম্পানীর লভ্যাংশ 
আরা-সসারাম লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ__গত ১৯৪০ সাঁলেব 
৩০শে সেপ্টেম্বব পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা দুই টাকা | পূর্ব ছয 
মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। বারাসত 
বসিরহাট লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩০শে 


“সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই? 


চাপারমুখ-শিলঘাট রেলওয়ে কোং লিঃ__গত' ১৯৪০ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৮০ আনা । পূর্ব ছয় মাসেও 
উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ফতওয়া ইসলামপুর লাইট 


- রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ১৪০ আনা। হাঁওড়া_-আমতা লাইট" 


রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২ টাকা। পুর্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত 
হারে লভ্যাংশ দেওষা হয়। হাওড়া সেরাখল! লাইট রেলওয়ে কোং. 
লিঃ__গত ১৯৪* সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা ১1০ আনা । পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়! হইয়াছিল 
‘শতকরা ৎ টাকা। জাদরা (দিল্লী) সাহারাণপুর লাইট রেলওয়ে 
কোং লিঃ _গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত ছয় মাসের হিসাবে" 
শতকরা ৪ টাঁকা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল 
শতকরা ৫ টাকা । 
ৃ (সাম্প্রদায়িক সমস্তাষ গবর্ণর ) 
9. , বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিগুল যদি জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
দেশে নিরপেক্ষ শাসন নীতি মানিয়া লন, তাহা হইলে উহাকে 
কার্য্যক্ষেত্রে সফল করা কোন কঠিন কাজ হইবে না। এই ব্যাপারে 
আমরা লাটসাহেবের সমক্ষে একটী কাৰ্য্যক্ৰম উপস্থিত করিতেছি । 
বর্তমান মন্ত্রিসভায় হিন্দু মন্ত্রী রহিয়াছেন বটে ; কিন্তু উ'হারা হিন্দু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন। বাঙ্গলার হিন্দুদের উপর গত ৪ বৎসরে 
যে অত্যাচার অবিচার হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে উহারা একটা অঙ্গুলী 
দহেলন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। প্রধান মন্ত্রীর বহু 
'অসঙ্গত উক্তির বিরুদ্ধে উহাঁরা একটী কথাও বলেন নাই। উহাদের, 
পক্ষে কিছু করাও কঠিন। কেননা উহাদের মন্তিত্ব-পদ ব্যবস্থা, 
পরিষদের হিন্দু সদস্যদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল নহে ।” শ্যংলো- 
মুন্লীম সদস্যদের অনুগ্রহের উপরই উহাদের মন্ত্রিত্ব নির্ভর করিতেছে । 
একাজ্েই মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যগণ নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার 
প্রতিশ্রুতি দিবার পর হিন্দুদের স্বার্থ সম্বন্ধে খবরদারী করিবার, 
ভার যদি এই সব হিন্দু মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্যার 
বিন্দুমাত্রও সমাধান হইবে না। এই জন্য লাট সাহেবকে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য সমান সংখ্যক নিরপেক্ষ 
ও প্রতিনিধি স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণকে লইয়া একটা উপদেষ্টা, 
কমিটী গঠিত করিতে হইবে এবং লাটসাহেৰ স্বয়ং উহার সভাপতি 
পদ গ্রহণ করিবেন! নুতন আইন প্রণয়ন, চাকুরীতে লোক নিয়োগ, 
চাকুরীর প্রমোশন, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ইত্যাদি 
সমস্ত ব্যাপারে এই কমিটী সতর্ক“ দৃষ্টি রাখিবেন এবং প্রয়োজন 
হইলে সরজমিনে সমস্ত ব্যাপারের তদন্ত করিয়া উক্ত কমিটা অবিচার- 
পীড়িত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য লাটসাহেবকে পরামর্শ দিবেন। 
অবশ্য কমিটার মতামত গ্রহণ করা না করা__-অথবা উহা কি ভাবে 
গ্রহণ করা হইবে, তাহা নিদ্ধারণের চূড়ান্ত দায়িত্ব লাট সাহেবের উপরই 
ন্যস্ত থাকিবে । এই কমিটী যদি নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে এবং 
লাট সাহেব যদি নিরপেক্ষ ভাবে কমিটীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা- 
নিদ্ধীণ করেন, তাহা হইলে ম্যাকডোনান্ডজী বাটোয়ারা, পৃথক 
নির্বাচন ইত্যাদি থাকা সন্বেও দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের বহুল 
পরিমাণ উপশম হইবে । 
আমরা আশা করি, বাঙ্গলার লাটসাহেব আমাদের এই সব কথা 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রয়োজন বোধ করিলৈ আমরা 
তাহার সমক্ষে একটা বিস্তৃততর কার্যক্রম উপস্থিত করিতে পারি। 







| 2745) পৃ নন 
টাকা ও বিনিময় । 

১০০৭ 2 i be A কলিকাতা, ১৪ই মার্চ i 

* এসপ্তাহে ফলিকাতার টাকার বাজারে ' পূর্বাপর 'স্বচ্ছলতার ভাব 
বলবৎ ছিল। কল টাকার (দোবী মাত্র পরিশোধের সর্তে খণ) বাধিক fl 
শতকরা সুদের হার ছিল আট 'আনা।' সুদের হার এইরূপ কম থাকা 
সত্বেও বাজারে খণ-গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। 
অন্ঠান্ত বৎসর এই সময়ে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওষা কিছু | 
বৃদ্ধি পাইত। আর তাহার, ফলে বাজারে সুদের হারও চড়িয়া বাইত। | 
এবার ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া তেমন কোন কর্ম্মোন্ধয লক্ষিত | 
হইতেছে না । টাকার চাহিদাও সে কারণে কম। কাজেই এবার বাজারে | 
সকলদিক দিয়াই, টাকার একটা. নিক্রিয স্বচ্ছলতা ' বলবৎ দেখা যাইতেছে। | সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে অন্ত (১৭ই মাচ্চ১ 
গত সপ্তাহ্রে, তুলনায় এসপ্তাহে ট্রেজারী বিল-বাব্দ আবেদন পাওয়া || না | 
গিয়াছে কম। গত ৪ঠা মার্চ ট্রেজারী বিল বাবদ মোট ৩ কোটি ২০ || 
লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। গত ১১ই মার্চ ৩ মাসের i 
মেয়াদি মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেপ্ডার আহ্বান করা [কক 









' আগামী" ১৮ই মার্চের অন্ত ৩ মাসের মেয়াদি মোট ৯ কোটী টাকার | 2 (তাহা যে কৌন মেকাবেরই হউক ন! কেন.) 


দিতে হইবে। Departmedt আপনাকে সাদরে আহ্বান জানাইতেছে। 
২৫ ছাজার টাকার: ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিকরয হইয়াছে। . | 
বর্তমানেও 2৮/৩ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। এম্‌পোরিয়াম্‌ 

| প্রোঃ দি জি, এস্‌, এমৃপোরিয়াম্‌ লিমিটেড, 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জান! যায়, গত এই মার্চ ৪৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ '( সাউথ ) কলিকাতা 1 : 


যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল. [কলকল 
২৩৭ কোঁটি ৯৯ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাপ ২৩২ | 
কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ছিল। পূর্ব সপ্তাহের কিংবা এসপ্তাহে গব্ণ- 
মেন্টকে কোন, সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। পূর্ব সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে ৩২ কোঁটি ৪৩ লক্ষ ১৭ হাজার রৌপ্য যুদ্রা মজুত ছিল। 
এসপ্তাহে তাহা দাড়াইয়াছে ৩১ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার 
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পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের মোট আমানতের পরিমাণ ভারতীয় শ্রমে ভারতীয় 
ছিল ৪৫ কোটি ২৬’ লক্ষ, টাকা ও ৩২ কোটি ২' লক্ষ টাকা". এসপ্তাহে ৃ এ ১০৫ মূলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় 
কে ভি নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান।' 


তাহা যথাক্রমে 
টাকা দীাড়াইয়াছে 1- এসপ্রাহেও' বিনিময় বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত (! 
হইয়াছে! মাল প্রেরণের জাহাজের অভাবে রপ্তানি বাণিজ্যের অসুবিধা ॥ 


এই অসুবিধা শীঘ্রই কিছু পরিমাণে ' বিদুরিত হইবে বলিয়া বাজারে (| __ ফোন কলি : ২১২৫ ও ৩৪৮৩ 


বর্তমানে একটা আশা ভরসা নষ্ট হইয়াছে। ফলে বহুদিন পরে এ {| শাখাসমূহ_স্থামবাজার, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ 


সপ্তাহে বিনিময় .রাজারে কিছু উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তবে | কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 
বিনিমধ হার সম্পর্কে এখনও কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। | 
অন্য বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ, আছে :_ __ ম্যানেজিং ডিরেক্টর--শ্রীদেবীদাস রায়, বি, এ। 
টেলিঃ হুণ্ডিঃ (পুতি টাকায়) > শি পঃ" ॥ সেক্রেটারী--শ্রীস্থধেন্দুকুমার নিয়োগী, বি, এ। 
Las ‘ 
পরী দর্শশী ৯» > a ৫উই পঃ (| ১৯৩৭ সন হইতে অংশীদারগণকে ৬০ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
~~ OEE ec ME SE EE EE SMR - চু ELS শপ NW ১৩৩০০১০৬০৩৩ 
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আপনার উচিত, অনতিবিলম্বে আপুনীর .-- 47... 
সুদের হার ছিল ॥৩১ পাই । এসপ্তাহে তাহা ॥এ৬ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। ত্ি রেডিও র ও -৫ 8 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মেরামত.করাইয়! লওয়া | 


ট্রেজারী, বিলের . টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেগার ॥ 
অত্যন্ত, মৃব্যুবান.ও আধুনিক যন্ত্রাবলী সম্বলি ৃ 
গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে আগামী ২৯শে মার্চ ওর. বাবদ টাকা .জনা-|. Rage bo রা ত বডি 


গত হই মার্চ হইতে ১০ই মার্চ পথ্যস্ত মোট ২ কোটা ৭৬ লক্ষ | জেনারে ল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল | 





: সর্বপ্রকার ব্যাঞ্কিং কার্য করা হয় । আজই হিসাব খুলুন 
ঘটায় বাজারে এতদিন রপ্তানি বিল উপস্থাপিত হইয়াছে কম। তবে | হেড অফিস £_শুনৎ হেয়ার ষ্টরীট কলিকাত|। 


| 


8) 
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আর্থিক জগৎ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, Si মার্চ | . 
দোলযাত্রার ছুটার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ' শেয়ার বাজারে 


বিশেষ কাজ্জকর্শ্ম হয় নাই। বোস্বাই বাজারে উন্নতির সুচনা দেখা 
দেওয়ায় এ সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাঞ্জারেও তাহার অমুকুল 


প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বেশী না হইলেও : 


বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।' বর্তমান সপ্তাহ হইতে পুনরায় 
শেয়ার রাজ্জারে কাজকর্খের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে আশা রুর৷ যায়। 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ‘ইজারা এবং খাণদান বিল পাশ হওয়ার 
সংবাদে এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগত্প বিভাগে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী 
উৎসাহের কারণ ঘটিয়াছে। শতকরা ৩০: আনা সুদের কোম্পানীর 
কাগজের মুল্য ৯৫//* "আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' মেয়াদি খণসমূহের 


মধ্যে ৩/* আনা সুদের ' ৯৯৪৭৫০ খপপত্র ১০২1০ - আনা, ৪৯ টাকা. 


সুদের ১৯৬০/৭০ খণপত্র ১০৮1০ আনা, ৪॥০ আনা সুদের ১৯৫৫/৬০ 
থ্চণপত্র ৯১৩1০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩/৬৫ খ্পপত্র ৯৪1৮০ আনা, 


সি টাকা সুদের 2৯৪৫/৫৫ খুণপত্র . ১১১৮০০ আনা, এবং ২॥০ আনা' ১*ই মার্চ ১০৪২ ১০৫৯ ১৯০৩%০ ; 
.১১ই--৪২1%০। 


সুদের ১৯৪৮/৫২ খণপত্র ৯৭২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় (হইতেছে। 
ব্যাঙ্ক - 


ইন্পিরিয়েল (oS) ১৪৩৫২ টাকা , রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১.৫২ 


টাকা এবং সেপ্ট্যাল,ব্যাঙ্ক ৪২৮/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে ।... 


| কাপড়ের কল 
কাপড়ের কল বিভাগে" স্থিরতাভাব বজায় ছিল। কানপুর টেকটাইল - 


৬।%০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। কেশোরাম ৬1০ আনা দরে বিকিকিনি হয়। ২ 


কয়লার খনি 
কয়লাখনির শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে উৎসাহের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত, 


[ ১৭ই মার্চ, ১৯৪১ 


আলোচ্য সপ্াহে কলিকাতার শেয়ার বাঁজারে বিভিন্ন প্রকার হিল 
উক যর বটে বির বব ফুয রাহ 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের খণ ( বাকী ) ৭ই মার্চ ৯৪/০; ১০ই মার্চ ৯৪1০) 
১১ই--৯৪/৮ ৯০৮০ | ৩২ স্থদের ডিফেন্দ বড (১৯৪৬) ৭ই মার্চ ১০১২ 
১০০৮৮০৩ ১০০৭৩/০ ১০০৮০ ; ১০ই- ১০৪০ ১১ই--১০০%৮%০ ১০০%৩/০ ১০১1০- 
«২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১*ই--১১১৮৮%০ ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 





f ণ্ই মার্চ ৯৪৪০০ ৯৪৮০/০, ৯৪%%৩ ৯৪৮/০ ; ১০ই--৯৫৯ ৯৫/০ ৯৫৮০ $ 


১১ই--৯৫৩/০ ৯৫1৮০ ৯৫1০ ৩1 সুদের খণ ( ১৯৪৭-৫০ ) ৭ই মার্চ_-১০২২ 

১০২/০ ; ' ১০ই--১০২২ ১০২৮১ ১০২1০ ৪২ সুদের খণ ( ১৯৬০-৭* ) 
এই মার্চ ১০৮২ 5 ১০ই--১5৮1০ ; ১১ই--১০৮০ ১০৮1৮, ১০৮০ ১০৮৪০ 

১০৮৪০ ) ৩৭ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই মাচ্চ-_৮১1৩% ১১ই-_৮১৪০ 

81* সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ১১ই ১১৩1০ ৩২ স্থদের খপ (১৯৫২) 

১১ই--৯৫1%০ | 

এলাহাবাদ ব্যাক্ক-_৭ই মার্চ (প্রেফ) ১৬০২ ১৬১২) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
১১ই_ ১০৩৮০ ১০৪৪০ ) সেপ্টাল ব্যাঙ্ক 
| রেলপথ' 
দাৰ্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে ৭ই মার্চ ( প্রেফ ), ১০০২ ; ১০ই ( প্রেফ ) 


+8 ১০১৯ ৪ ১১ই-১০২৭ ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে ৭ই মার্চ (গ্যাঃ ) 


১০৯২) সারা-বিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ৭ই মার্চ ধা ১ কাটাথাল-লালবাজর 
রেলওয়ে ১১ই--৯১২। 

কানপুর টেক্সটাইল ৭ই মার্চ-*৪প০) »১১ই--৬/০ ৬/০ ৬1৮০ 
কেশোরাম ৭ই মার্চ ৫৩/০ ৬২ ৬1* নিউ ভিক্টোরিয়া ৭ই মার্চ (অনি) ১%০ ১ 


হইয়াছে। মূল্যের দিক দিয়াও অবনতি ঘটিয়াছে। এমাল্গেমেটেড ১০ই ( প্রেফ ) ৫1০ ৫1০) ১১ই--১৪%০ ( প্রেফ ) ৫০ । 


২৬1০ আনা, বেঙ্গল ৩৫২ টাকা, বরাকর ১৩/০ আনা, নিউ বীরভূম 
১৫০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৪০ আনা যাপ্ডার্ড ২০৯ টাকা, এবং ওয়ে 
আমুরিয়া ২৯৪০ আনায় ক্ৰয় বিজ্ঞ হয়। 


. চটকল 

' চট্টকল বিভাগে মোটামুটি দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইলেও কোন কোন. 
কোম্পানীর শেয়ারের -যুল্যে অল্পবিস্তর অবনতি ঘটিয়াছে। হাওড়া ₹০%/০ 
টা আছে। বালী ২১৪২ টাকা, কামারহাটী (লত্যাংশবাদ) 
৪৪৭ টাকা," হুকুমচাদ ৮1৬০ আনা এবং লঙ্করপাড়া he টাকায় ক্রয় 
বিক্রুয় হইয়াছে। 4 

রা ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি 
হয় নাই। বোম্বাই বাজারের উৎসাহজনক সংবাদে সপ্তাহের শেষ দিকে 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল কর্পোরেশন, দৃঢ়তাব্যপ্তক, অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে। ইন্ডিয়ান আয়রণ ৩১৮০ অনা, ষ্টিল কর্পোরেশন ১৯৮০ 
আনা, বার্ণ ৩৭৪২ , টাকা, এবং. ব্রেথওয়েট ৯॥? আনায় হস্তান্তর হইয়াছে । 
, চিনির, কল বিভাগে বিশ্ষে চাহিদা ছিল না। 
কেরু ১৮৷* আনা এবং রাজা ১৫৮০ আনায় বিকিকিনি হয়। 

চা বাগান বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদা এবং উৎসাহের অভাব 
দেখা গিয়াছে। হাসিমারা ৪২২ টাকা এবং বিশ্বনাথ ২৫২ টাকায় 
ক্রয় বিক্রয় হয়। | 

যা কোম্পানীর শেয়ারসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন 

০ আন! এবং টিটাগড় পেপার (এ এবং “বি') অভিনারী, ১৭১ টাকায় 
হস্তান্তর হয়! শেষোক্ত কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে বিশেষ চাহিদ! 
ছিল না ।' মেদিনীপুর জমীদারীর শেয়ার ৭*॥* আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 


'কানপুর ১৮1০ আনা, ' 





কয়লার খনি, 
বেঙ্গল ৭ই মার্চ--৩৫৪২ ; ১০ই- ৩৫১২ ৩৫৩২ 3 ১১ই--৩৫২৭ ৩৫১1০, 
. বড় ধেযো-_৯০ই--৪২ ভুলানবাড়ী--৭ই ১১৮৮০ ১২৮০ ১২1০) বরাকর-- 


-*০,১০ই--১৩।০ ১৩/০ বোকারো ও রায়গড় ণই--১৪২ 881০3 ১১ই ১৪০ ০ 


তালগোরা ১১ই_৪৮০ ঘুসিক ও মুল্লিয়-_৭ই ৪৩০ ৪1০ ৪1০ ) ১১ই ৩%৩/০ 
ঝরিয়া--১৯ই--১৪৭০ $ লাকুর্কা ৭ই-_৯৩৬/০ ৯০) ১০ই-_-৯/* ; মুখুলপুর 
১০ই-_-৯॥০/০ ; নাজিরা ৭ই-_৭॥%/০ $ নর্থ দামুদ ৭ই_-৫৷০/০ ৫1৮০ ; ১০ই 
৫৪০ €॥০; সামলা ৭ই ২২ $ ১১ই-_২২ ১৪৮০ ১ ্ার্ড_১১ই-২০২ 
টালচের ৭ই-__-১1%০ ; ১০ই ১1/০ ১৪০ ; নিউবীরভূম-_-১০ই ৩৪০ ৩৪০ $ 
ওয়েষ্ট জামুরিয়য়া ১০ই-__ ২৯৮০ | 








স্‌ 

বব 

প্র 

কা ? লেক মার্কেট (কলিঃ), টি আসানসোল 
লারা সম্বলপুর, (উড়িষ্যা) 

র লভ্যাংশ £---১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 
ব্যা আয়কর শতকরা 
ন্ধিং | বাখিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে। 
কার্য কর! হয়। 


ত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক 














১৭ই মার্চ; ১৯৪১] 





পাটকল 

আগডপাঁডা,৭ই যার্চ-_(প্রেফ)-+১৫৪২:১ ১০ই--২৪২ ; এলায়াব্স ৭ই-_ 
প্রেফ) ১২৮ ; ১১ই--৯২৮২ 3 ক্যালকাটা, জুট ১০ই-(প্রেফ) ১০৩২ 3 
'এ্যাংলো ইন্ডিয়া ৭ই-_৩০৩২ 3 ১০ই--৩০২২ ; বিরলা ১০ই--২৫|০ ২৫০; 
'১১ই--২৫৷০ ২৫1০) বালী ৭ই-(প্রেফ) ১৫৮২ $ চিতাভালসা--৭ই ৯০ ; 
১১ই--(প্রেফ) ১১১৯3 হেষ্টিংস ৭ই-(প্রেফ) ১৩৬৫০ ১৩৭০ 5; ১০ই-- 
“(প্রেফ) ১৩৬০.) গৌরীপুর ৭ই-_৬৩৭২) হুগলী ১১ই--১৯২ ; হাওডা' 
৭ই--৪৯%০ ৪৯০ ; 
-১৬২২ 8 ১১-৪১০০ ৫০০ ৫৯॥%০ ৫০৮০ ; হুকুম্চীদ ৭ই--(অডি) ৮০০ ; 
-১০ই--৮॥০০ (্রেফ) ১১৬২.) ১১ই-৮৮* ৮০ ; কামারহাটী ৭ই-_-৪৪০২) 
-১৯ই-7৪৪৭২ 3 কাকনারা_-১০ই--৩৪৬২ $ কিনিসন ৭ই--(প্রেফ) ১৭৪%০ 


-১৭০ ; মেঘনা! ৭ই-_৩৮০ 3 ল্যান্সডাউন এই-(প্রেফ) ১৩৫৮০ ) ১০ই-_ 
১৩৫৩ 3 স্তাশনাল নই ২১৮০ ; নম্বরপাঁড়া ৭ই--১৭1০ ১৭৪০ 3 
১০ই--১৭1%০ ১৭৮৮০ 3 ১১ই-- ৯৭/০ ১৭৮৩১০ ১৮২ ১ প্রেসিডেন্সি 


“ই-815 ৪৩০) ৯০ই--৪%০ ৪1০ ১১ই-_৪1/9 ; ষ্ট্যাতার্ড ৭ই--২৬২২ 3 
“ইউনিয়ন-_১০ই _-৩৬৫২, ৩৬৮০ ৩৭১২ 


বর্ণ কর্পোরেশন ৭ই-_৪৮%০ ; ১০ই-_-৪৪%/০ ৫৯ ৪৮%/০ $ ১১ই- 


৪৮৩০ ৫/০। ইণ্ডিয়ান কপার ৭ই--২/০ ২%০ ২/০ 3 ১০ই-_২/০ ২/০ 
"২২ ২/০ 3; ১১ই--২/০ । রোডেসিয়া কপার ৭ই--]/০ ॥০ ৮০) 
কানারপুরা ডেভলপমেন্ট ১০ই--৮1০ ৮৪০ টেভয়টীন ১১ই--১২। 


সিমেন্ট 


আর্থিক গণ 


১০ই-_-৪৯7%* ৪৯৪৮০ ৪৯৪৩০ ৪৯৮৪০ (এ প্রেফ) . 


১১১৪৯, 





..চীবাগান ০০ . 

গঙ্গারাম RU তে ১১ই--৫|০ 8০) হাসিমারা ৭ই-_- 
৪১৪০ ৪২২ 5 বিশ্বনাথ ১১ই-_২৫২ ; হাতীক্ষিরা ১১ই--১৮৪০ ; গিয়েলে ? 
১০ই-_৭1০ ৯৮০ 5 নাগাহিলস্‌ ১০ই-১৩২ ১৩1০ ) মিণ্ট ১৫ই--১৫*২ $ রীয়ভাক 
১০ই--৫৮%০ ; দাৰ্জিলিং টি এণ্ড লিঙ্কানা ৯১ই--১৪৩২ ১৪৪২ 
। বিবিধ ্ 

বি, আই, কর্পোরেশন ' ই মার্চ (অভি), ৪1৮০ Blo; ১০ই--৪1০ " , 
৪0/০. ৪15 81% ; ১১ই_-৪1৩০ slo 81/০) ইন্ডিয়ান উড. প্রডাক্টস ' 
৭ই-২৭1%১ ; বুটাশ বর্মা পেট্রোলিয়ম ' ১১ই--৩%০ ৩০) -রোটাস 
ইও্ডাই্িজ ৭ই- (অভি) ২৪1৮১ ইন্দো' বর্ধা পেট্রোলিয়াম ৭ই-_(প্রেফ) 
১২৬২ ১২৮২ 3 ১০ই-(প্রেফ) ১২৭০ ; টাইড, ওয়াটার: অয়েল ,.১১ই-_ 
১৪৪০ +১৫২- টিটাগড় পেপার ৭ই-(অডি) ১৬৪%০ ১৭৮০ ১০ই- 
(প্রেফীর্ড অভি) ৫/০ -৫1/০. (অন্ডি) ১৬৮০ $ ১১ই--৯৬৪৮৩০ ০১৫৮৯ ১৭1০ 
১৬৮৮০ ; মেদিনীপুর জমিদারী ৭ই_-৭০২3) আলাম সদ্ভ। ৭ই--৩%০ ) 
বেজল' আসাম ষ্টিম সিপ ৭ই__২৫০২) ১০ই-২৪৭২ ২৪৮২7 


EL ¢ ' কলিকাতা, ১৪ই মাৰ্চ্চ 


এসপ্তাহে কলিকাতাব পাটের বাজারে দরের উল্লেখযোগ্যর্প চড়তি 
লক্ষিত হইয়াছে। গত ৮ই মার্চ আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা “ 
করিয়াছিলাম তখন ওঁ তারিখে বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৩৩৮০ 
আনা । গত ১*ই' তারিখ তাঁছা ৩৪ আনা হয়| ১১ই মার্চ তাহা ৩৬২ 


* টাকা পর্যন্ত উঠে] অস্ত ১৫ই মার্চ বাজারে পাটের দর সর্বোচ্চ“ ৩৮।০ আন! 


ডাললিয়া সিমেন্ট এই-_(অভি) ১১1০০ ১১৪৪০ ১১৮০; (প্রেফ) পধ্যস্ত উঠিয়া শেষ পৰ্য্যন্ত ৩৮৮০ আনা দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিষ্ে 

১১২1০ ১১১৭ ১১২৯ ১১৩৪ ১০ই--(প্রেফ) হা৩০ ২৮/০ ২৮৮০ ফাটকা! রাজারের এসপ্াছের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £-- 

৯১--ই ১৯৫৮০ (প্রেফ) ১১২২ ৯১৩৯1 তারিখ --সর্কোচ্চ দর সর্বনিম দর... বাজার বন্ধের দর . 
dl ._* কেমিক্যাল " ১০ই মাৰ্চ ৩৪1০ + ৩৪৩, ৩৪০ 
আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ৭ই_-(অর্ডি) ১৮%০ (প্রেফ) ' ১২৩২3: ৯৯ই.৮. সীম ৬. উঠি ডে 

৯৯ই_ (অভি) ১৮|০। বেঙ্গল কেমিক্যাল ১১ই__(প্রেফ) ৯৮৷০। : ৯০৯৫ই 9, 778 ডঃ ) 

( অঙ্তান্ত দিন বাজার বন্ধ ছিল ) 


ইলেকট্রিক ও টেলিফোন 

বেঙ্গল টেলিফোন .৭ই-(প্রেফ) ১১%০ ১১৪০ 3 ১০ই ১১৮০ | 

এবেনারেস ইলেটি.ক. ১১ই--১৪৷J০ ; সাহাজানপুর ইলেটি,ক ১১ই-_-৬/০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

ইত্ডিয়ান গ্যালতানাইজিং ৭ই--২৯৷০' ২৯০ ১০ই-_২৯২ ) ১৯ই-- 
-২৯1০ | বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১১ই--১০॥০ ১০৪০ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
“এই-_৩০1০ ৩০1১০ Soleo ৩০1/০ ৩০]/৬ ৩০1৬০ ১ ১০ই-__৩০|০ ৩০1৮৩ 
-৩০7/০ ৩০/%০ 5 ১১ই--৩১1০ ৩১৩৪ ৩১৩০ । হুকুমটাদ ষ্টীল ১১ই-- 
-(প্রেফ) ৩২ ষ্টিল কর্পোরেশন, ৭ই--(অডি) ১৮।০ ১৮৩০ ১৮০ ১৮/০ 
১৮5০ ১৮/০; ১০ই-_১৮/০ ১৮/০ ১৯/০ ১৮৮০ (প্রেফ) ১৯৫৪০ 
নি ১১ই--১৯।০ ১৯৯ ৯৯ ১৯০ ১৯৩ (প্রেফ) ১১৭২ 


চিনির কল 


চট ও থলের জনক নুতন অর্ডার আসায় এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও অর্ভার 
পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় এ সপ্তাহে পাটের বাজারে একটা উৎসাহের. 
ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। ফলে পাটের দূরও চডিয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন 
পুর্বে ৪৫ লক্ষ গজ চটের অন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটি অর্ডার 
পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ১ কোটি ১২ লক্ষ গঞ্জ চটেব জন্ত একটি নূতন 
অর্ডার আসিয়াছে। তাহা ছাড়া ভারত গবর্ণমেণ্ট শীপ্রই আরও কোটি 
৭৫ লক্ষ পাটের থলের জন্য অর্ডার দিবেন বলিয়া পাটকলওয়ালাদিগকে 
আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন বলিযা প্রকাশ । এই প্রকার অর্ডারের সম্ভাবনা 
দেখিয়া ইণ্ডিয়ান জুট মিল্স এসোসিয়েসন এপ্রিল মাসে পূরাদমে পাটকলের ' 
* কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চট ও থলের অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা 
ছাডা এসপ্তাহে আমেরিকা হইতেও বাজারে কিছু বেশী পরিষাণে পাটের 
দাবী দাওয়া হইয়াছে। এই সমন্তের কলে স্বভাবতই এসপ্তাহে পাটের দর 


কেরু এণ্ড কোং ৭ই মার্চ (প্রেফ) ১১৬২ ১১৭২ 3 ১০ই--৯1০ ৯০__ কিছু তেজী ইইয়া উঠিয়াছে। ' 


কানপুর ণই-_(প্রফট ১৭২২ ১৭৩৯ ১৭৪২ ),১১ই--(অভি) ১৮০ বুল্যাণ্ড : 


১১ই--১৫1০ রাজা ৭ই-_১৫॥০ ; ১১ই--১৬০ রামনগর কেইন এশু '; 
08১১৩ ১০ই--(অডি) ৮%০ oS 





_ ন্যাশনাল ৷ সিটা ইনসিওরেন্ম লিমিটেড 


১৩৫ নং ক্যা নিং ষ্ট্ৰীট, ক লি কা তা 
আরস্তের ৪৷ মাস কালের কাজের হিসাব :_(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) 


নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর--পলিসি ইন্গুকরা হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকার উপর-_জীবন 
চট বল রা ৫০ ভাগের নীচে । 


আজ 


মেসার্স সিন্ক্লেয়ার মারে বেশম্পানী গত ই মার্চ তারিখে যে 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে বিভিন্ন অঞ্চলে এপর্যন্ত কি পরিমাপ 


পাটের চাষ হইয়াছে তাহার চাব হইয়াছে তাহার কটা মোটামুটি বিবরণ অবগত হওয়া যায় 
০1 আল —— EEE 


I 
Ll 





১২০ ’ 


> tot কে 





_ আৰ্থিক জগৎ 


হব, 





এই হিলের: প্রকাশ, গত তু সময়ে. নারায়ণগঞ্জে যেস্থলে তো নিউইয়র্কের বাজারেও আশাঙুরূপ কারবার সম্পন্ন হইয়াছে এবং কৃষিখণদান 


আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবার 'সেস্থলে অর্ধ আনা পরিমাপ 


সম্পর্কে সরকাবী নীতি অনুকুল বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তুলার মুল্যেরও 


জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। টাদপুরে-পাঁচ- আনার স্থলে অর্ধ আনা, উন্নতি হয়! আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময মার্চের দুর ১০.৭৮ সেন্ট: 


হাজীগঞ্জে আড়াই আনা. স্থলে: অর্থ- আনা, এলাসিনে তিন আনা. স্থলে: 


এক আনা, ময়মনসিংহে এক আনা স্থলে অর্থ আনা পরিমাণ জমিতে : 


পাটের চাষ হইয়াছে। আভগঞ্জ ও সরিষ্/বাডী অঞ্চলে পাটের চাষ এখনও 
সুরু হয় নাই'। : সিরান্রগঞ্জ ও যার এরা যে পাটের চাষ হইয়াছে 


তাহা নগণ্য। 7 রি 


" আলগা: পাটের বাজারে 'ইউরোপীয় রঃ ওঃ Ra গ্রাট, 
ষথাক্রমে--গ্ররতিমণ ৮/০ আনা ও ৬৪০ আন! দরে বিক্রয়'হইয়াছে। 'পাঁটকল-: 
ওয়ালারা, রি ভি্রীক্ট' টিলার গড টি 
ক্রয় ক্রিয়াছিল |" এ ৃ 
॥ এসন্তাছে পাকাবেল- ei চন TE পাটির? 
আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল ।'ভাত্তির জন্য - 9555 
লাইটনিং পাট ক্রয় করা হইয়াছে: | < 

"থলে ও চট 

" এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজার বেশ চডা দেখা গিয়াছে। গত ৭ই 
মার্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দূর ১৪/৬ পাই ও ১১'পোর্টার চটের দর 
১৮৷০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে. তাহা যথাক্রমে ১৫]* আনা ও 
২১২ টাকা দাডায়। 

ক লোপা ও. রূপা 
AE সোণী ' 

আলোচ্য সপ্তাহে সোপার বাজারে কাজকর্ের' পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
হয় নাই। ' বোম্বাই 'বাঁজারেই ' নিক্রিয়তা বিশেষ পরিলক্ষিত হইয়াছে ! 
সপ্তাহের প্রথমভাগে বাজারে পভ্‌তিভাব দেখা দিয়াছিল) কিন্তু শেষভাগে 
এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্ত বোম্বাই বাজারে 


রেডি সোণা ৪৩/৮০ আনায় বাজার খুলিয়া ৪৩৮৬ পাইয়ে বাজার বন্ধ হয়। |] 


রূপা 


"কলিকতা সন 
Il 


সপ্তাহের প্রথমভাগে রূপার বাজারেও বিশেষ নিক্রিয়তার 'পরিচয়-' 
পাওয়া যায়। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ. মোটেই উল্লেখযোগ্য হয় নাই। 


শেষ দিকে তুলার বাজার এবং সোণার বাজারে উৎসাহ দেখা দেওয়ায় 
রূপার বাজারেও কাত্রকর্ম্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মন্দার ভাব কাটিয়া 
গিয়াছে এবং মুল্যের দিক দিয়াও অল্পবিস্তর উন্নতি হুইয়াছে। মিণ্ট 
রূপা ৬৩/০ আনা পর্যন্ত দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। অন্য বোম্বাই বাজারে 
 ব্রেডি রূপা ৬৩৮৮ আনা দরে বার ও ৬৩৮০ আনায়' বাজার বন্ধ 
“হইয়াছে। | 

এ সপ্তাহে লগ্ডনের রূপার' বাজারেও নিরুৎসাহের পরিচয় পাওয়া 


 গিয়াছে। প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩২ পেনী। চাহিদাও কম-- ৃ 


নিজেতাতের হর দাগের জং) যায় না? 
তুলা ও কাপড় 


তুলা" | 
কলিকাতা, ১৪ই মার্চ 
' আলোচ; সপ্তাহে নি তুলার বাজার অত্যধিক চা গিয়াছে । 
সুদুর প্রাচ্যের রাজনীতিক 'জ্রটিলতা কতকটা তিরোহিত হওয়ায়, শ্তামরাজ্য 
ও ইন্দোচীনের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ফলে, জাহাজ চলাচল কতকটা সুগম '- 


হওয়াতে, ,এবং মিলীসমুহ আশানুরূপ পরিমাণ তুলা ক্রয় করিতে আর. 


করাতেই এই উন্নতি দেখা দিয়াছে। বাজারের ধারণা এই ষে,'লম্বা 

আঁশযুক্ত তুলার অভাব হইবে। নিউইয়র্কের বাজারের সংবাদও উৎসাহ- 
ব্যঞ্জক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বরোচ এপ্রিল-মে ১৯৭০ 
আনা, জুলাই-আগষ্ট ২০০৪০ আনা, ওমরা মার্চ ১৫৮৮০, মে ১৬০২, জুলাই - 
১৬২৮০, এবং বেঙ্গল মার্চ ১২৫৮০০ এবং মে ১২৫৪০ আনায় কারবার হয। 


রা 





ৰা 


শা 


টাড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা. ১০,৪৩ সেন্ট.ছিল। মের দর ১০,৭৭ সেন্ট” 
ঈড়ায়। পূর্ববর্তী লপ্তাহে উহা! ৯০৩৯ সেপ্ট ছিল। লিভারপুলের ' 
বাজারেও -চড়ান্ঞার দেখা মায়। মার্চ এবং মে-র দর যথাক্রমে ৮.৪৭ পেনী 
এবং ৮.৪৮, পেনী, দীায়। পূর্বরর্তী সপ্তাহে, উহা ষথাক্রয়ে ৮.৩১ .পেনী 
এবং ৮.৩২ পেনী ,ছিল। বৃটিশ -গরবর্ণমেন্ট তুলা মজুদ করিবার নীতি গ্রহণ 
করাতে .এবং তুলা. আমদানীতে .বিশেষুরিল্ সৃষ্টি, হইবার ফলে লিভারপুলের, 
তুলার বাজার শীঘ্রই বন্ধ-হুইয়া-যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। 


ছা | 
. তার বাজারে বিশেষ কর্ষ্মোত্যাহ্‌ দেখা যায়। ফোটা এবং মাঝারি; 
ধরণের 'স্থতার উল্লেখযোগ্য কারবার হয়। 





0 EE; 
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ইয়া | 
লিমিটেড - | 





dann ne HE 
৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা ।.. ফোন কলিঃ ৬৮৬৯ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিডিউলভুক্ত 
“ চলতি হিসাব খোলা হয়। দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে > লক্ষ টাকা ||| 
উদ্ধ ত্তের উপর বাধিক শতকরা ॥০-হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ' যাণ্মীষিক . 
“ছুদ ২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না" |: 
সেভিংসৃ ব্যান্ক হিসাব খোলা হয় ও বাধিক শতকরা. ৯ টাকা ৃ 
হারে সুদ দেওয়া হয়! চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে . 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর'বা কম সময়ের জন্ত লওয়া 'হয়।  ', . 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা. সন্তোষজনক - 
জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্ডে পাইবার ব্যবস্থা আছে।  : ” 
. সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয় ও'উহার সুদ ও 
, লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা ও ক্রয় বিক্রয় করা হয়| বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়|. নিয়মাবলী ও সর্ত' অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ র্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 


শাখা? নারায়ণগঞ্জ 
ডি, এফ, শ্তাগ্তাস? Ss যার 
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পি টস 


_ বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1 ও ৩২ হারে লভ্যাংশ, দিয়াছে । 
কা ৬]০ ও ৩|০ হারে জত্যাংশ* দিয়াছে । 





জিভের < CS ETE মত চলে যায 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ সোঁতকে বঙ্ক করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব 
+ অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্যক। 
|| বি, কে, নি এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 





১৭ই 'মার্চ১১৯৪$ ] 


Eh রাড 
HCE NE ERE Kn 
দিকে ব্যবসায়িগণ আগ্রহ প্রদর্শন না করাতে মূল্যের হার; ক্রু “বৃদ্ধি 
'পাইতৈ"খাকে। শীঘ্ৰ ডেলিভারী দিবার সামর্থ নাই বলিয়া দেশী :মিল 
সমূহ্ব "কারবার খুব নিয়ন্ত্রিতাবে পরিচালিত হয়। বিদেশের :সহিত 
কাপড়ের কারবার সম্পর্কে কথাবার্তা চলিতেছে। বিনা 
মোটা কাপড়ের কিছু পরিমাণ অর্ডার পাইয়াছে। 


4 কলিকাতা; ১৪ই মার্চ 
এ. বিহার ও যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট চিনির উৎপাদন শ্তন্ক বৃদ্ধি করিবেন 

না ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'আলোচ্য সপ্তাহে চিনির মূল্য মণ প্রতি 
তিন আনা হইতে চার আনা হ্রাস পায়। স্থানীয় বাজারে এবং নিকটবর্তী 
বাজারসমূহে চিনির চাহিদা. স্বাভাবিক চাহিদা অপেক্ষা কম বলিয়া পরি- 
লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে থান্দেশ্বরী এবং গুড়ের মূল্য 
সম্তা অন্ত কলের চিনির চাহিদা বৃদ্ধি 'পীইতেছে না। চিনির, যূল্য'আরও 
হাস পাইবার আশঙ্কায় ব্যবসায়িগণ বাজারের ভবিষ্যত গতি লক্ষ্য করিতেছেন] খে 
বাঙ্ষলাতে যে সকল চিনির কলে চিনি মজুদ আছে তাহারা চিনির মূল্যের 
হার হ্রাস না করাতে বাজারে একটা আশা আকাঙ্ষার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। 
মোট! দানার চিনির চাহিদা ভাল আছে এবং উহা অন্তান্ত ধরণের চিনি অপেক্ষা 
প্রতি মণে ছয় আনা হইতে আট আনা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে? 
বাজারের ধারণা এইযে বর্তমান অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইবে না? হই. 
এক সপ্তাহের মধ্যেই কারবার বৃদ্ধি পাইবে। কলিকাতার বাজারে ৯৫ 
হাজার বস্তা চিনি মু আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চিনির 
'নি্রূপ দর বলবৎ ছিল। দর্শনা--৯৭০  গোপালপুর__৯1/১০ ; পিতাব- 
ঞ্জ--৯৪১৫) পলাশী-_১া১০ ; রিগা_-৯২ $ হাসানপুর--৯1৮০ ; সেমাপুর 
_৯৩)  ভামকোহি--৯৯০ £ " বেলডাঙ্গা--৯৩১০ ; বিছিটা--৯৩) 


'জৌহাট্৮-৯৮০ (প্রতি মণ)। টি; এ VE 


eee, । কলিকাতা, জারা 
" 'আলৌচ্য সপ্তাহে ছাগলের চামড়ার মূল্য আরও হ্রাস পাঁয়।- গরুর 


.চামভার বাজারেও কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। বাজারে বিভিন্ন প্রকার.» 


চামড়ার 'নিম্নরূপ কারবার হয় | 
ছাগলের চীমড়া_পাটনা--€ হাজার ৬ শত.টুকরা ৪২-৫০২.। ঢাকা 
দিনাজপুর--৪৮ হাজার ২ শত টুকরা ৬০২-৭৫৯, হিঃ । আর্র-লবণাক্ত-- 
৩৩ হাজার ৪ শত টুকরা ৫০২-৭৫২ হিঃ) ইহা ছাড়া বাজারে, পাটনা.৪ 
লক্ষ ১৫ হাজার, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫€৯ হাজার এবং আর্রুলবণাক্ত 
৩৫ হাজার ১ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। 
গরুর' চামড়া আগ্রা আর্সেনিক ১ শত টুকরা ১৬২ হিঃ; রাচি- 
'গল্পা-ঘ্বারতাজা আর্সেনিক ২ হাজার ৬৮০ টুকরা ৯%০-১৩]* হিঃ ; নেপাল- 
দাঙ্জিলিং সাধারণ ১ হাজার টুকরা ৫1০ হিঃ; আ'দ্র-লবণাক্ত ৩ হাজার 
৬ শত টুকরা ৮৯*পাই হইতে ৩০ আনা পথ্যস্ত। কসাইখানার আন্র“লবপাক্ত 
চামড়া" ১ হাজার ২০ টুকরা ১১৪২-১৪০ (প্রতি কুড়ি); ঢাকা-দিনাজপুর 
' ৩ হাজার ২৭* টুকরা ৫1০-৬২ হিঃ নেপাল- সাধারণ মহিষের চামড়া > শত 


টুকরা ডি 1. VALLE দত ,৯ হারা ২ শত, 


ার্িকজ্- 


আগ্রা-আসে'নিক ৮ হাজার, বারতাঙ্গা-রণচি আর্সেনিক ২ হাজার, দ্বারভাঙ্গা 





১১২, 





পূর্ণিয়া সাঁধারপ:-৪১.ছাজার ১ শত), নেপালন্ৰূর্জিলিং- সাধারণ -২ হাজার 
৪ শত, রাচি-গয়া সার্ধারণ ৪ হাজার ৫ শত, গোরক্ষপুর-রেনারস/ সাধারণ 
২ হাজার ৫ শত, আসাম-দার্ডিলিং, লবণাক্ত. ১ শত এবং আজ্-ল্বনাত্ত 
১৭ হাজার ৮ শত টুকরা গরুর চামড়া'মজুদ ছিল'। ৭ হাজার মহিষের 
" চমড়া মজুদ’ ছিল। 


অভ রাজার, . 
A | | কলিকাতা, ১৪ই মাৰ্চ 
“ সম্প্রতি অভ্রের বাজারে অত্যধিক পরিমাণে চাহিদা দেখা দিয়াছে । 
: উপযুক্ত শ্রমিকের অভাবে খনিসমূহ এই চাছিদা তৎপরতার 'সহিত যিটাইতে 
সক্ষম হইতেছে না।' আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অল্রের রপ্তানি যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং ফলে জাহাজ পাওয়া দুর্লভ হইয়া দাড়াইয়াছে। ' আমেরিকার 
বাজারে প্রেরিত অভ্র জাহাজের অভাবে বিদিরপুর ডকে' পড়িয়া আছে" এবং 
তজ্জন্ত বৃথা গদাম ভাড়া বৃদ্ধি পাইতেছে। মহীশৃরে বিমানপৌোত'নিশ্দাণের 
কারখানা স্থাপনের ফলে দেশের আত্যন্তরীপ চাহিদীও বৃদ্ধি' পাঁইবার ' সমূহ 
সম্ভাবনা রহিয়াছে অ্রের বাজার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 


যে, বৈদ্যুতিক কাজে অল ব্যবহার সম্পর্কে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা কাধ্য চলিতেছে। উহা সফল হইলে অভ্রের 
উজ্জ্বল তবিষ্যতআশা.করা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে অত্রের রি কম বেশী 
অপরিবন্তিত ছিল । ) 


ই ঠৈলের-বাজার-. 

রর 'কলিকাতা, ১৪ই মার্চ 
রি স্থানীয় -রেডির' খৈলের বাজার স্থির 
ছিল। 'মিলসমূহ প্রতি.মণ ' খৈলের। জন্য ২০ আনা" হইতে এগ আন! 
দর দিতেছে।' অপর পক্ষে-আঁড়তদাঁরগণ,উহ্বার প্রতি হুই.মণী বস্তা (বস্তার 
মূল্য ।এ'আনা সহ.); ৫২৩ টাকা হইতে 418 আনা দর .দিতেছে।. স্থানীয় 

খরিদ্দারগণ খুব সামান্ত পরিমাণে রেড়ির খৈল ক্রয়-করিতেছেন।,: .- 
সরিষার খৈল-_-আলোচ্য. সপ্তাহে, সরিষার .খৈলের 'রাজারও. স্থির 
ছিল'।' মিলসমূহ’ প্রতি, মণ:খৈলের জন্ট':১1%১ হইতে. ১০০ আনা! দর 
দিতেছে। অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার ' প্রতি "ছুই মণী বস্তা (বস্তার 
মুল্য ৷ আনা সহ) ৩০ আনা! হইতে ৩০ আনা দর দিতেছে। স্থানীয 


7-77" রোগ যুক্তির পর. 


জীর্ণ দেহে পুষ্টি ও শক্তির সঞ্চারে : 


“যখন বিলম্ব অহেনা--তখন . 
শহর... বার. 


সেবন করিলে দুর্বল দেহ ইন্দ্রিয় মন 
অচিরে সঞ্জীবিত হয় এবং নষ্ট স্বাস্থ্য 
ও কর্মদক্ষতা দ্রুত ফিরিয়া আসে! 
লেসিভিন, মাটি, ভাইটামিন তি 


বলবর্ধক' 








৫ 


৯১৯২২ 
ধরি্ারগণ কারবাদের দিকে বিশেষ ন মনোযোগ না দিয়া : বাজারের গতি 








“আর্থিক, জগৎ ; 





লক্ষ্য করিতেছে । রিার বৈলের কোন সনি বাশ হইয়াছে: বলি ১. তার ক্লাটা (পেরেক) ১:৮৮ 


85 
্‌ ধান ও চাউলের বাজার: 
কলিকাতা, ১৫ই মার্চ 


কলিকাতার বাজ্জার--আল্োচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের 
বাজার সমভাবে চড়া গিয়াছে। পাটনাই শ্রেণীর ধানের চাহিদা! পরিলক্ষিত 


হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ খান. ও চাউলের নিয়রূপ দর বলবৎ চিল।' 


ধান--গোসাবা পাটনাই (নৃতন)-৩7/-৩1/৬ ; 'কূপশাল- -(নৃতন)৩॥/৬- 


৩/%৬ ) দাদশাল--৩/০-৪৯। মাঝারি পাটনাই-_৩৷৬ ০৮৬, পৃবাপাটনাই__ . 


/০--৩%০ $ সাধারণ পাটনাই-_৩০৬--৩৬, দেউলী পাট্নাই--৩৮০-_ 
৩৮৩, গুড়াশাল--২৮/০_২৪৮৬,  প্লাদামোটা-২দ০-৪/০,, হাযাই_ 
৩৮৬--৩1/০ 5 হোগলা--২॥%০--২৮%৬, কাটারীভোগ ৪নং-_৪৮%৬, যশোরা 
০০৪ দেউলী মোটা-__২1৩৬ পাই। 


. চাউল- পুরাতন গোসাবা ২৩নং পাটনাই__৫/৮০, ওঁ নূতন) ৫॥১০ 
“রূপশাল (কৈলছাটি)-৬/০, le GLEE দিত কামিনী, আতব_- 


৬1%০ , 7 ০২ 


'রেছুনের বাজার--আলোচ্য ছে লে ধান ও চাউল: 


বাজারের কোন বিস্তত সংবাদ হস্তগত হয় নাই।, ' 
সম্প্রতি ব্ৰহ্মদেশীয়, প্রতিনিধি সভায় জনৈকা মহিলা সদস্ত ধান ও 


চাউলের, রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন নীতি প্রবর্তনের দাবী করিয়া, 


এক প্রস্তাব করেন। ,প্রস্তাবটী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গরবর্ণ- 


যেণ্টের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়টা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া ' 


: দেখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন, ধান ও চাউলের বর্তমান; মূল্যের হার 
বিবেচনায় যদি নিয়ন্ত্রন নীতি যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজন সম্পর্কে ধান ও চাউল যথেষ্ট নহে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে 
গবর্ণমেপ্ট, রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, :করিবেন।, রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে গবর্ণমেশ্টের এই আশ্বাসবাণী.-এবং: জালেচ্য, প্রস্তাবে ধান ও 
চাউলের 'বাজারে যে সমূহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ'নই । 


lb রর ছা 


কলিকাতা, ১৪ই মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার লৌহের বাজারে প্রতি হন্দর বিভিন্ন 
প্রকার লৌহজাত দ্রব্য ও টীনের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল। 
টাটা মার্কা জয়েন্ট লোহা ১৯২২৫॥০ 
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৩285, 
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“পাটচাষীর দুর্ভাগ্য 

_ বৃটিশ গবৰ্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতার চটকলসমূহ থলে ও 
চটের জন্য নৃতন অর্ডার পাওয়াতে ফাটকা বাজারে পাঁটের দর উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বিক্রয়যোগ্য পাট 
থলে, চট প্রভৃতির দরও চড়িয়াছে। কিন্তু উহার ফলে পাটচাষীর 
কোন উপকার হইতেছে না। চটকলসমূহ ইতিপূর্বে এত অধিক 
পাট কিনিয়া তাহা মজুদ রাখিয়াছে, যাহাতে এই নূতন অর্ডারের জন্য 
উহাদিগকে পাটক্রয়ের জন্য মফ:স্বলের শরণাপন্ন হইতে হইবে না। 
নিতান্ত ছুঃখ ও ক্ষোভের কথা গই যে, বাঙ্গলার কৃষক গলদঘর্ম্ম হইয়া 
.. এবং সাপ.ও কুমীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে পাট উৎপাদন করিতেছে, 
. মুষ্টিমেয় চটকলওয়াল! তাহার ফলভোগ করিতেছে । বর্তমান সময়ে 
কলিকাতার বাজারে ৯ পোর্টার চটের প্রতি ১০০ গজ ১৬ টাকার 
কাছাকাছি দরে বিক্রয় হইতেছে । ৯ পোর্টার 8 
অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর.পাটের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং 
১০* গজ চট তৈয়ার করিতে ২৫ সেরের অধিক পাটের প্রয়োজন হয় 
না। প্রতি একশত গজ চট তৈয়ার করিতে খরচার পরিমাণ যদি ছুই 
টাকা এবং. চটকলসমূহের ন্যায্য লাভের পরিমাণ যদি টাকায় চার 
আনাও ধরা হয়, তাহা হইলেও চটের বর্তমান দর অনুযায়ী প্রতি মণ 
পাটের অন্ততঃ ১৭০ :টাকা মূল্য হওয়া উচিত. কিন্তু বর্তমানে 
কলিকাতার বাজারে মিডল শ্রেণীর পাট ৮৭০ এবং “বটম শ্রেণীর পাট 
৬৭০ আনা .দরে বিক্রয় হইতেছে । ' মফঃস্বলে একপ্রকার কোন 
বিকিকিনিই নাই। সেখানে ক্রেতাগণ অনুগ্রহ পরবশ হইয়া কৃষককে 


তৈয়ার করিয়াছে । 


যাহা প্রদান করিতেছে কৃষক তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে 
এবং এজন্য কৃষক পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে প্রতি মণে অন্ততঃ পক্ষে 
১০ টাকা করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। বাঙ্গলা সরকারের কর্ণধারগণ 
উহা দেখিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে মুষ্টিমেয় কলওয়ালা কর্তৃক এইভাবে 
শোষণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন স্থানে খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। 
দেশবাসীর শ্যায়সঙ্গত স্থার্থরক্ষার, ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের এই প্রকার 
উদাসীনতা ও অকৰ্ম্মণ্যতার দৃষটাস্তও পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে 
কি না সন্দেহ। বাঙ্গলা দেশ বলিয়াই বর্তমান মন্ত্রিমগুল এরূপ 
অকশ্মণ্যতা সত্বেও এখনও টিকিয়া আছেন। অন্ত দেশ হইলে উহারা 
বহু পূর্ব্বেই বিতাড়িত হইতেন। - 

বাঙ্গলা সরকার গত বৎসর হঠাৎ বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়- 
্ত্রণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিফ্ণ যে নির্ক,দ্ধিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহার ফলেই আজ কৃষক এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । পাটচাষীকে 
এই ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে গত বৎসর ১ কোটী ২৫ লক্ষ 
বেল পাঁট উৎপন্ন হয়। এই পাটের মধ্যে শত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত 
চটক লওয়ালারা ছয়ত্রিশ লক্ষ বেল পাট ছারা কলে চট ইত্যাদি 
কিন্ত এই সময় পৰ্য্যন্ত কলিকাতায় মফঃস্বল 
হইতে ৬৬॥ লক্ষ বেল পাট আমদানী হইয়াছে। এবার কলিকাতা 
বন্দর দিয়া বিদেশে খুব কম পরিমাণ পাট রপ্তানি হইতেছে। কাজেই 
উহার মধ্যে অন্ততঃ ৬০ লক্ষ বেল পাঁটই'চটকলসমুহ খরিদ করিয়াছে 


১১২৪ 


আধিক জগৎ 


[ ২৪শে মার্চ, ১৯৪১ 











বলা চলে। সুতরাং এবারের কেনাবেচার হিসাবেই চটকলগুলির 
হাতে ২৪ লক্ষ বেলের মত পাট মজুদ আছে। এতঘ্যতীত বৎসরের 
প্রথমে উহারা ২০ লক্ষ বেল মজুদ পাট লইয়া কাজ আরম্ত করিয়াছিল। 
এরূপ অবস্থায় বর্তমানে চটকলগুলির হাতে ৪৪ লক্ষ বেল_ অর্থাৎ 
৮৯ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ হইয়াছে বলা চলে। উহা 
ছাড়া গত বৎসরের উৎপন্ন পাটের মধ্যে ৬০ লক্ষ বেল (১২৬ লক্ষ 
বেল--৬৬ লক্ষ বেল ) পাট এবং গত পূর্বব বৎসরের জের হিসাবে মজুদ 
১০ লক্ষ বেল পাট--মোট ৭০ লক্ষ বেল পাট অবিক্রীত অবস্থায় 
বাজারে পড়িয়া রহিয়াছে । . যেখাহন চটকলগুলির হাতে ৮৷৯ মাসের 
খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ হইয়াছে এবং বাজারে উহার প্রায় দ্বিগুণ 
পাট খরিদ্দার খু'জিতেছে সেখানে যদি কেহ মনে করে যে কোনরূপ 
চুক্তি বা প্রচারকার্য্য ঘ্বারা পাটের মূল্য চড়ান যাইবে, তাহা হইলে 
তাঁহার মত মূর্খ আর কেহ নাই। গত বৎসর ঘাঙ্লা সরকার যখন 
বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রনীতি পরিত্যাগ করেন তখন আমরা 
বলিয়াছিলাম যে, উহার'ফলে ২1৩ বৎসর পর্য্যন্ত পাটের উপযুক্তরূপ 
মুল্য হইবে না। আমাদের এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইতে চলিয়াছে। 
এবার চটকলগুলির হাতে ও বাজারে যে পাট মজুদ থাকিয়া যাইবে 
তাহাতে চলতি বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় একতৃতীয়াংশ জমিতে 
পাটের চাষ হইলেও আগামী বৎসরে যে পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য 
হইবে না, তাহা একপ্রকার স্ুনিশ্চিতভাবে বলা চলে । 


4 ট্যাক্স বনাম খণ 

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট সম্পর্কে আলোচনাকালে যুদ্ধের 
জন্য ভারত সরকারের: যে অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় হইতেছে, তাহা 
দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া সংগ্রহ না করিয়া উহার অধিকাংশ 
খণ গ্রহণ দ্বারা সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত, সার 
জিয়াউদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিগণ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন । গত জুলাই 
মাসে যখন এরূপ গুজব রটে যে, ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় 
অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং এজন্য নবেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের অধিবেশনে একটী অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া দেশবাসীর 
উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে-_সেই সময়ে গত ৮ই জুলাই 
তারিখের “আথিক জগতে” “ভারতে সমর ব্যয় সঙ্কুলানের সমস্ত!’ শীর্ষক 
একটা প্রবন্ধে আমরা নিম্নলিখিত মন্তব্য করি--“সামরিক প্রয়োজনে 
যে অর্থব্যয় অপরিহার্য্য হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতেই হইবে । উহা! 
ট্যাক্স বৃদ্ধি না করিয়া খণ করিয়াই সংগ্রহ করা উচিত। এইভাবে 
সমর-ব্যয় যোগ্রাইলে তাহা দেশের উপর নূতন ট্যাক্সের ন্যায় ভারবহু 
হইবে না” ব্যবস্থা পরিষদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এতদিন পরে 
সা অনুরূপ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী 

| 

যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত ভারত সরকার সামরিক 
বিভাগের জন্য অতিরিক্ত হিসাবে ২৯ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন 
এবং আগামী ১লা এপ্রিল হইতে যে নূতন সরকারী বৎসর আরম্ভ 
হইবে, তাহাতে অতিরিক্ত হিসাবে ৩৮ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়। 
অর্থসচিব বাজেট উপস্থিত করা কালে ঘোষণা করিয়াছেন । এই 
অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইয়া বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ১৫ 
কোটা টাকার মত আদায় করা হইয়াছে এবং আগামী বৎসরে আরও 
১৫ কোটী টাকা আদায় করিবার মত ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ৩০ 
কোটী টাকা প্রধানতঃ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকেই বহন 
করিতে হইবে । যে দেশে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পৰ্য্যাপ্ত 
পরিমাণ মূলধনের অভাব, .বিদেশীর অবৈধ প্রতিযোগিতা, অত্যধিক : 
ট্যাক্সভার ইত্যাদির ফলে জীবন্ম ত হইয়া আছে, সেই দেশে ছুই বৎসর 
কাজের মধ্যে উহাঁদিগকে যদি অতিরিক্ত ট্যাক্স হিসাবে ৩০ কোটা 
টাকার মত জোগাইতে হয়, তাহা হইলে কলকারখানার সম্প্রসারণ 
এবং নূতন কলকারখানা স্থাপনের জন্য উহাদের হাতে যে মূলধন 


হিসাবে কিছুই অধশিষ্ট থাকে না তাহা বলাই বাছল্য। ভারত - 


সরকার ট্যাক্স বসাইয়া এই ৩০ কোটা টাকা আদায় না করিয়া উহা 
যদি খণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে এজন্য দেশবাসীকে 
বৎসরে সুদ হিসাবে এক কোটা টাকার মত দিতে হইত এবং দেশের 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর আসল হিসাবে অতিরিক্ত 





৩০ কোটী টাকা পরিশোধের দায়িত্ব পড়িত বটে। কিন্তু দেশবাসীর 
নিকট মূলধন হিসাবে ৩০ কোটা টাকা সঞ্চিত থাকিলে উহা দেশে 
ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থষ্টির ব্যাপারে এরূপভাবে সাহায্য 
করিত যাহার ফলে দেশবাসীর সমষ্টিগত আয় বৎসরে এক কোটী টাকা 
অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বুদ্ধি পাইত। বুটীশ গবর্ণমেন্ট এই 


সব বিষয় চিন্তা করিয়াই ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি 


অপেক্ষা খণ গ্রহণ দ্বার! সমরব্যয় সঙ্কুলানের দিকে অধিকতর মনো- 
নিবেশ করিয়াছেন । উক্ত দেশে বর্তমানে প্রতি বৎসর সমর ব্যয় 
হিসাবে ৫ হাজার কোটী টাকা ব্যয়িত হইতেছে-_কিস্ত এই ব্যয় 
সঙ্কুলানের জন্য দেশবাসীর নিকট হইতে ট্যাক্সের মারফতে সোয়া 
দুইশত কোটা টাকার বেশী আদায় করা হইতেছে না। কেননা 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমৃদ্ধ ও 


শক্তিশালী করিয়া রাখা যুদ্ধ জয় অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া 


মনে করেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে যাহা চৃড়াস্তরূপ জনহিতকর নীতি 
বলিয়া. গ্রাহা হইয়া থাকে, এদেশে তাহা অনর্থকর বলিয়া পরিত্যক্ত 
হয়। উহার কারণ এই যে বুটাশ গবর্ণমেন্ট ও ইংলগ্ডের অধিবাসীদের 
বার্থ এক ও অভিন্ন-_পক্ষাম্তরে এদেশে রাজশক্তি ও জনসাধারণের 
স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এই জন্যই সমর-ব্যয় সংগ্রহের ব্যাপারে 
ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে বিপরীতমুখী নীতি অবলম্বনে কাজ হইতেছে । 
শ্রীযুক্ত দত্ত-বী সার জিয়াউদ্দীনের প্রতিবাদে উহার কোন প্রতিকার 
হইবে বলিয়া আশা করা বৃথা । 
বেকার সমস্ত! সম্বন্ধে তদন্ত 

বাঙ্গলায় .নুতন শাসনতন্ত্র প্রবস্তিত হইবার অব্যবহিত পরে 
বাজলা সরকার শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস আই, সি, এস'কে এমপ্ল়মেন্ট 
এডভাইসার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত দাস অর্থনীতি 
সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত তাহার 
একাধিক পুস্তক বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। তাহার ষ্যায় একজন 
যোগ্য ব্যক্তিকে এমপ্পয়মেণ্ট এডভাইসার হিসাবে নিযুক্ত করাতে 
অনেকের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে 
মৰ্ম্মান্তিক বেকার সমস্যার সমাধানকল্পলে বাঙ্গল! সরকার আস্তরিকভাবে 
আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকটাকে ছুই বৎসর 
কালের মধ্যে বেকার সমস্তা সমাধাঁনকল্পে কাধ্যকরী নির্দেশ দিবার 
জন্য কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। বাঙ্গলা সরকারও তাহার 
নির্দেশমত কোন কর্মপন্থা অবলম্বনে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। 
অবশেষে তাহাকে অন্য কাজে বদলী করা হইয়াছে এবং তাহার স্থানে 
একজন অখ্যাত ব্যক্তিকে এমপ্নয়মেণ্ট 'এডভাইসার হিসাবে নিযুক্ত 
করা হইয়াছে । গত প্রায় এক বৎসর কালের মধ্যে নবনিযুক্ত 
এমপ্লয়মেন্ট এডভাইসার কি কাজ করিয়াছেন, দেশবাসী তাহা কিছুই 
অবগত নহে। সম্প্রতি প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকারের আধিক তদন্ত 
বোর্ড বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে তদস্ত 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্তন সরকারকে এই 
তদন্ত কমিটির সভাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন! 
শ্রীযুক্ত সরকার যদি এই পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেশের বেকার 
সমস্তা দূরীকরণে তিনি যে কাধ্যকরী নির্দেশ দিতে সমর্থ হইবেন 
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । কিন্ত এই নির্দেশ পালন করিবে 
কে? শ্রীযুক্ত সরকার ইতিপূর্বে বহু সভাসমিতিতে বেকার সমস্যার 
সমাধান সম্বন্ধে বন্ুপ্রকার সুচিস্তিত পরিকল্পনা গবুর্ণমেন্টের সমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছেন এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা অনেকদিন পূর্বের 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । গবর্ণমেন্টের যদি কোন কাজ করা 
অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তাহারা ইতিমধ্যে উপরোক্ত পরিকল্পনা 
সমূহের মধ্যে এক বা একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেন এবং উহার 
ফলে দেশের বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইত। কিন্ত 
উহারা এই ব্যাপারে সম্পুর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন ৷ অত্রাবস্থায় আর্ধিক 
তদন্ত বোর্ডের নূতন তদন্তে দেশবাসীর প্রদত্ত টাকার 'অপব্যয় “ছাড়া! 
আর কিছু ফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। যেখানে কাজ 
করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই সেখানে তদস্তকাধ্য 'ছারা সময় ও অর্থের 
অপব্যয় ছাড়া আর কি হইতে পারে ?. ৃ ও 








২৪শে মার্চ, ১৯৪১ ] 


ইণ্ডিয়ান রোডস এণ্ড ট্রান্সপোর্ট ডিভেলপমেন্ট এসোসিয়েসনের 
'বাধিক সভায় সভাপতিত্বকালে উহার কলিকাতা শাখার সভাপতি 
মিঃ হেনড়ি গোমহিষাদির গাড়ী সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, 
"তাহাতে অনেকেই আপত্তি করিবেন বলিয়া মনে" হয়। মিঃ হেনড়ি 
বলেন যে, দেশে রাস্তার প্রসার ও সংস্কারের জন্য মোটর যানের উপর 
নানাভাবে ট্যাক্স বসান হইতেছে--কিন্তু গরু ও মহিষের গাড়ীসমূহ 
“এই সমস্ত রাস্তার অশেষ ক্ষতিসাধন করিলেও উহার মালিকগণের 
উপর কোন ট্যাক্স ধার্য হইতেছে না। কাজেই মোটর গাড়ীর ন্যায় 
‘এই সব গাড়ীর মালিকদের উপরও উহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ট্যাক্স 
ধরা আবশ্যক । মিঃ-হেনড়ির এই প্রস্তাব আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত 
বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু ট্যাক্স নিদ্ধারণের ব্যাপারে সকল 
সময়েই ট্যাক্সধার্য্য যোগ্য আয়ের সর্ব্বনিয় পরিমাণের কথা স্মরণ 
রাখা আবশ্যক । ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী, মোটর বাস, মোটর লরী 
ইত্যাদির প্রচলনের ফলে যাহারা পূর্বে গরু ও মহিষের গাড়ী 
'চালাইয়া জীবিকার্জন করিত তাহাদের অনেকেই বেকার হইয়াছে । 
‘উহা সঞ্জেও বর্তমানে এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দেশেক্ষ লক্ষ 
ব্যক্তি জীবিকাঁজ্জখন করিতেছে । কিন্তু উহাদের আয় এত কম যে, 
এক্ষণে যদি উহাদের উপর ট্যাক্স ধার্ধ্য করা হয় তাহা হইলে অনেককে 
বাধ্য হইয়া এই ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে হইবে। উহার ফলে 
‘দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে কৃষিজাত পণ্য চালান 
‘দেওয়া অধিকতর ব্যয়বহুল হইবে এবং এজন্য মোটর লরীর ব্যবসাও 
কম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। গো মহিষাদির গাড়ীর জন্য বর্তমানে 
রাস্তার যে ক্ষতি হইতেছে, ইস্পাতমণ্ডিত চাকার পরিবর্তে রবারযুক্ত 
চাকা ব্যবহৃত হইলে তাহার অনেকাংশে প্রতিকার হইতে পারে। 
কিন্ত বাঙ্গলার রাস্তাঘাট বৎসরের মধ্যে ৫৬ মাস কাল যে প্রকার 
কর্দমাক্ত থাকে, তাহাতে এই প্রদেশে রবারের চাকা কোনদিন প্রচলিত 
করা যাইবে কি না সন্দেহ। এই ধরণের চাকা র্যবহার করিতে 
যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দরিদ্র গাড়োয়ানগণ তাহাও বহন করিতে 





সমর্থ হইবে না। মোটের উপর গো মহিষাদির গাড়ীর উপর ট্যাক্স 


বসাইবার জন্য মিঃ হেনড়ি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা, আমরা 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। এই সব গাড়ী চলাচলের ফলে রাস্তার 
যে ক্ষতি হয়, তাহা নিবারণের জন্য অধিকতর মজবুত ও সম্তা ধরণের 
কোন চাকা প্রবর্তন করা যায় কিনা তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা 
আবশ্যক । 
সার আলেকজাগ্ডারের আঁশ্বাসবাণী 

ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় 
সমর সরঞ্জাম রপ্তানি হইতে পারে তছুদ্দেশ্টে গত অক্টোবর মাসের 
শেষভাগে দিল্লীতে ইষ্টাৰ্ণ গুপ কনফারেন্স নামে একটা সম্মেলন হয়। 
“এই সম্মেলনে বৃটীশ সাত্রাজ্যতুক্ত অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ব্ৰহ্মদেশ, 
প্যালেষ্টাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, মালয় প্রভৃতি সকল 
দেশ হইতেই প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন এবং ইংলণ্ডের সমর 
সরঞ্জাম সরবরাহ বিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে সার আলেকজ্জাগ্ডার 
রোজারের নেতৃত্বে ২২ জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসিয়া 
উহাদিগকে সাহায্য করেন। উক্ত সম্মেলনের অধিবেশনকালে একথা 
খুব ঘট! করিয়া প্রচার করা হইয়াছিল যে, উহার ফলে ভারতবর্ষের 
শিল্পজগতে একটা নবযুগের সুত্রপাত হইবে । কিন্ত সম্মেলনে কি 
সিদ্ধান্ত হইল, ভারতবর্ষে কোন্‌ কোন্‌ নুতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে, 
“এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধন কিভাবে সংগৃহীত হইবে, যুদ্ধের শেষে 


আর্থিক জগৎ 


১১২৫ 


এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার ভারতবাসীর উপর অপিত 
হইবে কি না ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যস্ত দেশবাসী 
কিছুই অবগত নহে। এই সম্মেলনে কতিপয় বিশিষ্ট ভারতবাসীকে 
দর্শক হিসাবে আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকেও 
সম্মেলনের ভিতরের কোন সংবাদ জানিতে দেওয়া হয় নাই। এই 
সব ব্যাপার হইতে দেশের লোকের মনে এরূপ আশঙ্কার সুষ্টি হইয়াছে 
যে, যুদ্ধের অজুহাতে এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিদেশী 
মূলধন ও বিদেশী পরিচালকগণকে 'ডাকিয়াআনা হইবে এবং উহার 
প্রতিক্রিয়াম্বরূপ ভারতীয় শিল্পের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইবে। 
যাহা হউক, এতদিন পরে বৃটীশ প্রতিনিধিদলের নায়ক সার আলেক- 
জাণ্ডার রোজার এই বিষয়ে ভারতবাসীর সন্দেহ নিরসনের প্রয়াস 
করিয়াছেন । গত ২০শে মার্চ তারিখে বোস্বাইয়ে এসোসিয়েটেড 
প্রেসের একজন প্রতিনিধির নিকট তিনি এরূপ বলিয়াছেন যে, অদুর- 
ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে বহুসংখ্যক নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইবে, 
যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করাই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে বটে। কিন্ত 
এইসব কারখানায় অনেক প্রকার নূতন ধরণের কলকজার সাহায্যে 
কাজ চলিবে এবং উহাতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি হাতে কলমে অভিজ্ঞতা 
অজ্জন করিতে সমর্থ হইবে। কাজেই যুদ্ধের পরে এই সব কারখানার 
মারফতে ভারতবর্ষে শিল্প প্রসারের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইবে। 
সার আলেকজাণ্ডার রোজার এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে, তিনি 
এবং তাহার সহকম্মিগণ যে নিঃস্বার্থভাবে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের 
জন্য বিলিব্যবস্থা করিতেছেন তাহ! আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই 
তারভবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । 

সার আলেকজাণ্ডারের এই আশ্বাস বাক্যে এদেশে অনেকেই যে 
পুলকিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত “নিংস্বার্থভাবে ভারতবর্ষে 
শিল্পের প্রসারের” প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা বুঝা আবশ্যক ৷ ভারতবর্ষে 
বিদেশী মূলধনে এবং বিদেশীদের পরিচালনায় যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের 
জন্য কারখানা স্থাপিত হইবে না এবং এই ব্যাপারে একমাত্র ভারতীয় 
মূলধন ও যতদুর সম্ভব ভারতীয় পরিচালনার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে-- 
সার আলেকজাগ্ডাঁর যতদিন পর্য্যন্ত একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা না করেন 
ততদিন পৰ্য্যন্ত এই বিষয়ে দেশবাসীর আশঙ্কা দূরীভূত হইবে না। 


মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিৎ এসোসিয়েশন 


কলিকাতার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উপর চেক আদান প্রদানের বিলি- 
ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশন নামক যে 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গলার মাঝারি ও ছোট ব্যান্কগুলিকে 
কোন প্রকার মর্যাদা দিতে চাহে না বলিয়া এই সব ব্যাঙ্কের কাজে 
অনেক ব্যাঘাত স্থষ্টি হইতেছিল। উক্ত অসুবিধার প্রতিকারের জন্য 
প্রায় দুই বসরকাল যাবত এই সমস্ত ব্যাঙ্ক মিলিয়া মেট্রোপলিটান, 
ব্যান্কিং এসোসিয়েশন. নামক একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করতঃ উহার 
মারফতে নিজেদের উপর চেকের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছে । 
অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটী বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং উহার 
মারফতে চেকের আদান প্রদানের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বুদ্ধি 
পাইতেছে ! আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি মেট্রোপলিটান 
ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশনের কাধ্যকরী সমিতি হুগলী ব্যাঙ্কের পরিচালক 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখাঞ্জি এম এল এ কে উহার সভাপতি পদে 
নির্বাচিত করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত মুখাজ্জির পরিচালনাধীনে হুগলী 
ব্যাঙ্ক যে প্রকার দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং তিনি 
আমানতকারীদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রাখিয়া যেভাবে উহাকে 
পরিচালিত করিতেছেন, তাহাতে তাহার ম্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি 
পদে নির্ববাচিত করিয়া মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন আরও 
অধিকতর শক্তিশালী হইল-_উহা! নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
আমরা আশা করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মুখাজ্জির পরিচালনায় কেবল এই 
প্রতিষ্ঠানটারই উন্নতি হইবে না--তাহার পরিচালনায় বাঙ্গলার মাঝারি 
ও ছোট ব্যান্কগুলিও দেশের প্রকৃত জনহিতকর কাজে উদ্দ্ধ হইবে 
এবং আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় অধিকতর অবহিত হইবে। 











সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় ভারতসরকারের 
বাণিজ্য সচিব স্তার রামন্বামী মুদালিয়র এদেশের শিল্লোন্নতি সম্পর্কে 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ইউরোপে যুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষে নানাদিক দিয়া নূতন শিল্প প্রসারের 
একটা সুযোগ আসিয়াছে । অনেক পুরাতন শিল্পকে গলদ মুক্ত 
করিয়া স্প্রতিষ্িত করিবার সুবিধাও দেখা দিয়াছে। কিন্ত দুঃখের 
বিষয় ভারত গবর্ণমেন্ট শিল্পোন্নতি বিষয়ে দেশের লোককে সাময়িক 
হিতোপদেশ দেওয়া ও সময় সময় ছুই একটি কমিটি গঠনের সঙ্কল্প 
ঘোষণা কর! ছাড়া এ সুযোগ সুবিধা কার্যে লাগাইবার কোন 
কুব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত করেন নাই। বাণিজ্য সচিবের বর্তমান 
বক্তৃতায় পূর্বেকার মতই অনেক অবাস্তর হিতোপদেশ বর্ষণ করার 
চেষ্টা হইয়াছে । সে হিসাবে এ বস্তুতাও কতকাংশে গতাম্থগতিক 
বলা যাইতে পারে। তবে উহাতে তিনি এদেশীয় শিল্প প্রচেষ্টার 
টড সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন 

₹ ভবিষ্যৎ সরকারী কাধ্যনীতি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ঘোষণা 
ঠা যাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ 


বাণিজ্য সচিব তাহার বক্ততায় প্রথমতঃ পানিও 


জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ তিনি যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সব শিল্প স্থাপিত 
হইবে যুদ্ধের পরে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা যাহাতে 
অচল না হয় তদ্বিষযয়ে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি 
"স্থাপন করার কথা বলিয়াছেন। তৃতীয়তঃ দেশের যে সব শিল্প 
সংরক্ষণ শুক্কের সুবিধা'পাইয়াছে ও পাইবে তাহাদের: অবস্থা সম্পর্কে 
লক্ষ্য রাখিয়া সংরক্ষণ শুক্কের হার পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনের সুপারিশ 
প্রদানের জন্য, একটি স্থায়ী বোর্ড বা সমিতি গঠন করিবার ও তিনি 
প্রস্তাব করিয়াছেন । 

এদেশের শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য বণিজ্য সচিব যে কেন্দ্রীয় 
পরামর্শ সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা 
দেশের বর্তমান অবস্থায় খুবই সমর্থনযোগ্য বলা চলে । ১৯৩১ সালে 
বিদেশী চিনির .উপর রক্ষণশুক্ক ধার্য্য হওয়ার পর হইতে ভারতবর্ষে 
শর্করা শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছে সত্য ; কিন্ত নানা আত্যস্তরীণ 
গলদের জন্য সেই উন্নতির ভিত্তি আজও মোটেই সুদৃঢ় হইতে পারে 
নাই । দেশে চিনির কল স্থাপন ও পরিচালনার কাজ কল্যাণকরভাবে 
নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় প্রায় প্রতিবৎসরই দেশে চাহিদীতিরিক্ত চিনি 
উৎপাদিত হইতেছে । আর তাহার ফলে দেশের চিনির কলগুলি 
বর্তমানে এক বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। বর্তমানে সমগ্র 
ভারতে প্রায় দেড়শতের মত চিনির কল চলিতেছে । উহার মধ্যে 
শতকরা ৮৫ ভাগ কলই সংযুক্ত প্রদেশে ও বিহারে কেন্দ্রীভূত হইয়া 
রহিয়াছে ৷ বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে চিনির 
কল পরিচালনার, স্বাভাবিক সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এ সব 
প্রদেশে আজও উপযুক্ত সংখ্যায় কল গড়িয়া উঠে নাই। 
বিভিন্ন প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যায় কল গড়িয়া উঠিলে এ সব প্রদেশে 


চিনির স্থানীয় চাহিদা! বাড়িত; ফলে অধিক পরিমাণে চিনি উৎপন্ন . 


হইলেও তাহা বিক্রয়ের সুবিধা হইত। কিস্ত বর্তমান অবস্থায় তাহা 


সম্ভবপর হইতেছে না! তাহা ছাড়া দেশের চিনির কলসমূহ পরিচালান 


সম্পর্কে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অন্ুস্থত না হওয়াতেও শর্করা 
শিল্পের বিশেষ সঙ্কট দেখা দিয়াছে । দেশের বিভিন্ন স্থানের কল- 
সমূহের ভিতর বর্তমানে কোন কার্যকরী যোগন্থত্র বিশেষ নাই 
বলিয়৷ বেশী চিনি উৎপন্ন করিয়া অপরিমিত লাভ করিবার মারাত্মক ' 
প্রতিযোগিতার ভাব দেশে খুবই বেশী। অপরদিকে কল পরিচালনার 
জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে হক্ষুর চাষ ও ইক্ষুর জোগানের ব্যবস্থা 
করিয়া চিনি উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করিবার কোন চেষ্টা নাই । এই 
অবস্থায় শর্করা শিল্পের কল্যাণ দেখিতে হইলে সকল দিক দিয়া 
তাহা স্থন্যিস্িত করিবার ব্যবস্থা দরকার এবং সে হিসাবে গবর্ণমেন্টের 
উদ্ভোগে সমগ্র ভারতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠনের' 
প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। ওঁ কমিটি শর্করা শিল্পকে ছুই একটী 
প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকিতে না দিয়া যদি বিভিন্ন প্রদেশের স্বযোগ 
সম্ভাবনা অনুযায়ী চিনির কল গড়িয়া তোলার সুযোগ দেন এবং 
চিনির কলসমূহকে একত্রে গ্রথিত করিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে যদি" 
উহাদিগকে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে দেশে শর্করা, 
শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে । | 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে যে সমস্ত নূতন শিল্প স্থাপিত, 
হইতেছে তাহার ভবিষ্যৎ নিয়া দেশে এক্ষণে খুব আলোচনা। 
চলিয়াছে। বাণিজ্য সচিব তাহার বক্ত তায় এরূপ শিল্পের ভবিষ্যৎ 
সঙ্কট সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্কট দুর করার" 
জন্য হিতোপদেশ প্রদান ও উপায় প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি 
বলিতেছেন যে, যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ নিয়া বর্তমানে যে সব শিল্পা 
রাখিয়া এই সব শিল্পের অস্তিত্ব বজায় রাখা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন 
হইতে পারে। ইহা খুবই সম্ভবপর যে, যুদ্ধের সময় নানা ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জগতের বিভিন্ন দেশ যুদ্ধের পরে নবীন উদ্যমে 
পুনরায় শিল্প সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। আর উহাদের সম্তা মালের 
প্রতিযোগিতা এদেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহজেই বিপর্য্যস্ত' 
করিয়া তুলিবে। এদেশের কৃষির পক্ষে ভবিষ্যৎ কোন বিপদের' 
সম্ভাবনা নাই। কেননা নূতন উদ্যমে শিল্প প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ 
করিতে হইলে অন্যান্য দেশকে ভারত হইতে বেশী পরিমাণে কৃষিজাত. 
কচা মাল খরিদ করিতে হইবে । কিন্তু বিভিন্ন দেশের এরূপ শিল্প, 


প্রচেষ্টা এদেশের নূতন শিল্পগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার পক্ষে 
খুবই হাঁনিকর হইবে। বাণিজ্য সচিবের মতে এই, ভবিষ্যৎ সঙ্কট 


সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রত্যেক শিল্লোগ্ঠোগীরই কর্তব্য এবং ভবিষ্যতে 
এই ধরণের বিপদ উপস্থিত হইলে শিল্পোষ্োগীরা যাহাতে উহা, 
সামলাইতে পারেন, সে জন্য বাণিজ্য সচিব তাহাদিগকে এখন হইতে 
শক্তি সঞ্চয়ের উপদেশ দিয়াছেন। অধিকন্ত তিনি এ ভবিষ্যৎ 
বিপদ হইতে দেশের শিল্পগুলিকে রক্ষা করা সম্বন্ধে কি উপায় হইতে- 
পারে তৎসম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা বিধানের জন্য সরকারী ভাবে "একটা: 


bl la প্রস্তাবও করিয়াছেন। 
(১১৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 








ভারত সরকারের কৃষি-গবেষণা সমিতি (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ) সম্প্রতি দেশের জনসাধারণের স্বার্থ 
সম্পর্কিত একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তদন্ত কার্য্য আরস্ত করার 
বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ যে, উক্ত সমিতি ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা সম্বন্ধে দুই বৎসর কালব্যাপী একটী প্রাথমিক 
তদন্ত করিবেন এবং তৎপর এই তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর 
করিয়া সমগ্র ভারতে মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে একটা ব্যাপক জরিপ 
কাৰ্য্য চালাইবেন। সমিতির মত এই যে, বর্তমানে ভারতবর্ষের জন- 
সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া দেশের জনসাধারণ উপযুক্ত 
পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পারিতেছে না। সমিতির মত এইটিযে, 
দেশের বিভিন্ন স্থানের জমির গুণাগুণ সম্বন্ধে একটা জরিপ.করাইয়া 
যে জমি যে ফসলের বিশেষভাবে উপযোগী তাহাতে যদি সেই 
“ফসলের চাষের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমির উর্বরতা শক্তি হাস, 
জলপ্লাবন ইত্যাদির প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে 
দেশের খা্ঠাভাব সমস্তা বিদুরিত হইবে। 

কৃষি-গবেষণা সমিতির এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন মতভেদের 
অবসর নাই ৷ ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রসমূহ হইতে বর্তমানে বৎসরে মাত্র 
২ হাজার কোটা টাকা মূল্যের ফসল (১৯২৪ হইতে ১৯৩১ সালের 
মধ্যবর্তী সময়ের মূল্য অনুযায়ী ) উৎপন্ন হইতেছে। উহার কারণ 
এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের জমিতে অনেক কম 
‘ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে প্রতি একর জমিতে ৩৫৬ বুসেল 
( এক বুসেল প্রায় ৩০ সেরের সমান ) এবং জার্মানীতে প্রতি একরে 
৩৩ বুসেল গম উৎপন্ন হয়-_কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি একরে মাত্র ১০৫ 
বুসেল গম জন্মিয়া থাকে । . ভারতবর্ষে প্রতি একর জমি হইতে ৭৬২ 
পাউণ্ড চাউল পাওয়া যায়-_কিস্ত প্রতি একরে জাপানে ২৬৯১ পাউণ্ড, 
ইংলগ্ডে ১৩৯১ পাউণ্ড ও কোরিয়াতে ১৬০০ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। গোল আলুর প্রতি. একরে উৎপাদন বেলজিয়ামে 
২২৪ মণ, ইংলণ্ডে ১৮৩ মণ, জাম্মানীতে ১৭৮ মণ ও অষ্িয়ায় ১৪৫ 
মণ-_কিন্তু ভারতবর্ষে উহার উৎপাদন গড়পড়তায় ১০০ মণের কাছা- 
কাছি।, জাপানে প্রতি একরে ১৬৩৬ পাউণ্ড, হাঙ্গেরীতে ১৩১৮ 
পাউণ্ড এবং ইটালীতে ১২১৩ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয়_কিন্ত 
ভারতবর্ষে প্রতি একরে ১০০০ পাউণ্ডের বেশী তামাক উৎপন্ন হয় না। 
তুলার উৎপাদনের পরিমাণ মিশরে প্রতি একরে ৫২৫ পাউণ্ড, 
মেক্সিকোতে ২২০ পাউণ্ড, রুশিয়ায় ২৬৯ পাউণ্ড, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭ পাউণ্ড কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি একরে মাত্র 
১০০ পাউণ্ড। ‘এই সব বিবরণ হইতে একথা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ' তুলনায় ভারতবর্ষে জমির 


উৎপাদিকা শক্তি কত কম এবং উহা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে কত অধিক 


"সুযোগ রহিয়াছে । 
এদেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি এত কম হওয়ার পক্ষে যে সমস্ত 
কারণ,রহিয়াছে, তাহার মধ্যে জমির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া ততুপ- 
যোগী ফসল নির্ববাচনের এবং জমির উব্বরতা শক্তি হাসের প্রতিকারের 
ব্যবস্থার অভাব অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেপারে। 
"কৃষি-গবেষণা সমিতি এই ছুইটা সনমস্তার বিষয় চিন্তা করিয়াই উপরোক্ত 
ন্‌ 


তদন্ত কাধ্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুইটা সমস্যার মধ্যে প্রথম 
সমস্তাটী একটা সহজবোধ্য ব্যাপার। সব জমির উপাদান সমান 
নহে এবং সকল ফসলের পক্ষে সকল উপাদান প্রয়োজনীয় নহে। 
এদেশে কোন্‌ জমি কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানা না থাকার 
দরুণ কৃষক অনেক সময়েই তাহার চিরাচরিত অভ্যাস মত একই 
জমিতে বৎসরের পর বৎসর একই প্রকার ফসলের চাষ করিতে থাকে । 
এজন্য ফসলের উৎপাদন হাস পাইয়া থাকে। দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মৃত্তিকার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া কৃষি-গবেষণা৷ সমিতি যদি 
কৃষকগণকে কোন্‌ জমি কিরূপ ফসলের উপযুক্ত তদ্ধিষয়ে যথাযথ 
নির্দেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের, জমিতে উৎপন্ন ফসলের 
পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

জমির উর্বরতা শক্তি হাস- ইংরাজী ভাষায় যাহাকে ইরোজন 
(০:০০) বলা হইয়া থাকে তাহা আরও জটাল। আধুনিক কালে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনুস্যাদেহের 
ন্যায় মৃত্তিকারও রোগ হইয়া থাকে এবং মনুষ্যদেহে রোগ জন্মিলে 
উহার যেরূপ চিকিৎসার দরকার সেইরূপ রোগগ্রস্ত মৃত্তিকাকে ফসল 
উৎপাদনের উপযোগী করিতে হইলে তজ্জন্যও. চিকিৎসা - করা 
প্রয়োজন । এই চিকিৎসা অধিকতর জটীল এই জন্য যে, মুত্তিকার বহু 
বিস্তৃত অংশ এক সঙ্গে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং এই রোগ দূরীভূত 
করিতে হইলে রোগাক্রান্ত ভূখণ্ডের কোন এক অংশের চিকিৎসা 
পৰ্য্যাপ্ত নহে। যখন ক্রমাগত ফসল উৎপাদনের ফলে জমির 
স্বাভাবিক উর্ব্বরতাশক্তি বিনষ্ট হয় সেই সময়ে উহার অমুপরমাণু- 
সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় এই রোগা” 
ক্রান্ত মৃত্তিকা উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে অনুর্বর ভূমিতে পরিণত 
করে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকাতে এই ভাবে লক্ষ লক্ষ 
একর পরিমিত জমি কৃষিকাধ্যের অনুপযোগী হইয়া দেশের কোটা 
কোটী অধিবাসীর সর্ববনাশের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। ভারতবর্ষেও 
উহার ব্যতিক্রম নাই। এদেশে জমির অভাব যে প্রকার বেশী 
এবং দেশের জনসংখ্যা যে প্রকার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, 
তাহাতে এই সমস্তার অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া বাঞ্চনীয় ৷ 

ভারত সরকারের কৃষিগবেষণা সমিতি বর্তমানে দেশের জমির 
গুণাগুণ পরীক্ষায় যে প্রশংসনীয় উদ্ভমে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার 
ফলে উক্ত সমস্তার প্রতিকার সম্বন্ধে কার্যকরী নির্দেশ পাওয়া 
যাইতে পারে। এই ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে সমস্ত 
বিলি ব্যবস্থা অবলম্িত হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগা । 
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন অঞ্চলের ভূভাগ যখন রোগাক্রান্ত 
ও অনুবর্বর হইয়া উঠে তখন উহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় 
বিস্তারলাভ করিয়া থাকে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় উহার প্রতিকার 
করা সম্ভবপর হয় না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্ট এই 
বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত সমস্যার সমষ্টিগত প্রতিকারের ব্যবস্থা 


, করিয়াছেন । এই জন্য উক্ত দেশের বিভিন্ন অন্ুব্বর অঞ্চলকে 


কতকগুলি সয়েল কনজারভেশন ডিস্বীক্টএ [মৃত্তিকা সংরক্ষণ অঞ্চল) 
ভাগ করা হইয়াছে । এই সব অঞ্চলে জমির উব্বরতা শক্তি 
(১১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





বাঙ্গলা দেশে এক সময়ে বহু: প্রকার কুটীর শিল্প বর্তমান ছিল 
এবং এই সব শিল্পের মারফতে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা- 
নির্বাহের সুযোগ পাঁইত। বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
বাঙ্গলায় কুটার শিল্পের জরিপ (Survey of Cottage Industries 
in Bengal) শীর্ষক পুস্তকখান! পাঠ করিলে বাঙ্গলায় যে এখনও 
কত অগণিত প্রকার কুটীর শিল্প বর্তমান রহিয়াছে, তাহা জানিয়া 
' অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু এই সব কুটার শিল্পের মধ্যে 
অধিকাংশ শিল্পই এক্ষণে জীবন্মূত এবং যাহারা এই সব শিল্পের 
'মারফতে নুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই এক্ষণে কৃষিকার্ধ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মাত্র অবসর 
সময়ে এই সব শিল্পের জন্য কিছু কাজ করিয়া থাকে । দেশী ও 
বিদেশী কলকারখানাজাত শিল্পত্রব্যের প্রতিযোগিতা, দেশবাসীর 
"কচির পরিবর্তন, 'শিল্পিগণের পক্ষে আধুনিক প্রণালীতে ও আধুনিক 
“রুচি অনুযায়ী শিল্পব্রব্য প্রস্তুতের অসামর্থ্য, মূলধনের অভাব, শিল্পদ্রব্য 
বিক্রয়ের অব্যবস্থা ইত্যাদির ফলেই বর্তমানে বাজলাদেশের কুটার 
'শিল্পগুলির এরূপ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে । ৃ 
; . বাঙ্গলাদেশে কুটীর শিল্পের এই প্রকার, ছুর্দশা দূরীকরণের জন্য * 
সরকারীভাবে যে কিছু চেষ্টা হয় নাই, তাহ! বলা চলে না:। বাঙ্গলা 
সরকারের শিল্পবিভাগ বিভিন্ন প্রকার কুটার শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা 
‘দিবার জন্য অনেকগুলি ভ্রাম্যমান স্কুল স্থাপন করিয়াছেন দেশের 
সরকারী ও আধাসরকারী বহু টেকনিক্যাল বিগ্ালয়েও কুটার শিল্প 
‘সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলায় কুটার 
"শিল্পের মারফতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং এই সব শিল্পের 
জন্য মূলধন সরবরাহের জন্য বহু সংখ্যক সমবায় সমিতি রহিয়াছে। 
কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রদ হইতেছে না। বাঙ্গলা সরকার 
বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে? কিন্তু 
‘সরকারী ও আধাঁসরকারী বিদ্যালয়ে কোন শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভের 
পর একটা শিল্পকেন্দ্র খুলিয়া তাহাতে শিল্পব্রব্য প্রস্তুত এবং উহা 
‘বিক্রয়ের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন, শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
কেহই তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই উদ্দেশ্যে 
বাঙ্গলায় প্রথমে শিল্পে লরকারী সাহায্য আইন (State aid of 
Industries Act) পাশ হয় এবং তৎপর ইণ্ডাষ্টিয়াল ক্রেডিট 
' সিপ্ডিকেট ‘নামক একটা আধাসরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু 
'মুলধন সরবরাহের ব্যাপারে কি শিল্পে সরকারী সাহায্য 
'আইন, কি ইণ্ডাষ্িয়াল ক্রেডিট সেণ্ডিকেট কোনটাই দেশবাসীর কোন 
' সাহায্যে আসে নাই। সমবায় সমিতিগুলির অবস্থাও তদনুরূপ | 
সমবায় বিভাগে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবের ফলে বাঙ্গলায় সমবায় 
সমিতিগুলিতে কোন দিন মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার ভাব পরি- 
স্কট হয় নাই। ফলে এই সব. সমিতি শিল্পত্রব্য প্রস্তত, শিল্পদ্রব্য 
বিক্রুয় অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহ-_কোন দিক দিয়াই 


কিছু কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জান্মানী, . 


জাপান প্রভৃতি দেশে সমবায় সমিতিগুলির মারফতে প্রত্যেক বৎসর 
' যে ভাবে কোটী কোটী. টাকা মূল্যের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় 


হইতেছে এবং সমবায় সমিতিসমূহ 'শিল্পকেন্দ্র স্থাপন, শিল্প সম্বন্ধে ' 


ন্ৰাৎ লান্ম কুত্ৰ স্শিল্লেন্ 
শু ব্্বভ্িল্ শস্পান্ 








শিক্ষা দান, শিল্পব্রব্য বিক্রয় ইত্যাদির জন্য প্রতি বৎসর যে ভাবে 
কোটী কোটী টাকা মূলধন সরবরাহ করিতেছে এদেশে তাহার সহন্্ 
ভাগের এক ভাগও কাজ হইতেছে কি না সন্দেহ ৷ 

বাঙ্গলায় কুটীর শিল্পের সংরক্ষণ ও. উন্নতি বিধানের ব্যাপারে 
সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির এই শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে 


বর্তমানে বেসরকারী চেষ্টা দ্বারা কি ভাবে দেশের কুটার শিল্পগুলির 


উন্নতি বিধান করা যায়, ততসম্বন্ধে দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির 
দৃষ্টি পতিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে তাঁত শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য 
নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল সম্প্রতি 
নে়্াখালী জেলার চৌমুহিনীতে যে একটা পরিকল্পনার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ মিঃ দালাল বলেন যে, 
চৌমুহিনীতে ৮ হাজার, ভাতে কাজ চলিয়া থাকে এবং প্রত্যেক 
তাতের জন্য মাসে মাত্র ১০ টাকার সুতা আবশ্যক হয়। কিন্তু ভাতি- 
গণকে এই সুতা অত্যধিক উচ্চ মূল্য দিয়া ক্ৰয় করিতে হয়। দ্বিতীয়ত: 
উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে উহারা অধুনিক ডিজাইন ও .রুচিমত বস্ত্াদি 
প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না। অধিকস্ত তাতিগণ যে বস্ত্র উৎপাদন 
করে তাহাও তাহারা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। ফলে 
চৌমুহিনীর তাতীদের বুনা মশারির থান. এবং জাম. শাড়ী অভ্যস্ত 
জনপ্রিয় থাকা সত্বেও তাতীদের দুর্দশার একশেষ হইয়াছে এবং দিন 
দিন এই শিল্প অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে। গ্রীযুক্ত , দালাল 
বলেন যে, এমন যদি একটা যৌথ-কোম্পানী গঠিত হয়, যাহা তাতি- 
গণকে ষথাসম্ভব কম লাভে সুতা সরবরাহ করিবে, তাহাদিগকে নুতন 
নূতন ডিজাইন সম্বন্ধে উপদেশ দিবে এবং তাহাদের, প্রস্তুত বন্ত 
বিক্রয়ের ভার প্রহণ করিবে, তাহা হইলে .এ অঞ্চলের তাত শিল্প 


'পুনরুজ্জীবীত হইতে বেশী দেরী হইবে না। মিঃ দালালের এই প্রস্তাব 


যে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহের কোন অবসর নাই। বাঙ্গলা 
দেশে কাপড়ের কল, চট কল, রাসায়নিক কারখানা) ব্যাঙ্ক, বীমা 
কোম্পানী ইত্যাদি বৃহদাকার পরিকল্পনা লইয়া বহু সংখ্যক যৌথ- 
কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে অনেক কোম্পানী কার্য্য- 
ক্ষেত্রে সাফল্যও অজ্জন করিয়াছে। কিন্তু কুটার শিল্প প্রতিষ্ঠা, কুটীর 
শিল্পে সাহায্য, পণ্যত্রব্য ক্রয় বিক্ৰয়, কৃষিকার্য্য, সেচকার্ধ্য ইত্যাদি ছোট- : 
খাট কাজের দিকে আজ পর্যস্ত যৌথ-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাদের কোন 
দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে । অথচ এই ধরণের কোম্পানী সাফল্যের 
সহিত পরিচালনা করা অনেক কম মূল্ধন ও পরিশ্রম, সাপেক্ষ । 
মিঃ দালালের ন্যায় এক জন অভিজ্ঞ ও কৃতী ব্যবসায়ী 'দেশে কুটার 
শিল্পের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে এই প্রকার একটা 'কার্য্যকরী প্রস্তাব 
দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া সত্য সত্যই দেশের. একটি বড় 


সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্থ করিলেন । 


আমরা অবগত হইলাম যে, মিঃ দালালের উদ্যোগে উপরোক্ত 
উদ্দেশ্তে শীত্রই একটী যৌথ কোম্পানী রেজেছ্বীকৃত হইতেছে । এই 
কোম্পানীর জন্য ৩০৪? হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করা, হইবে 
এবং যথাসম্ত কম পারিশ্রমিকে কাজ করিতে প্রস্তুত এরূপ একজনের 
উপর কোম্পানীর পরিচালনাভার অপিত হইবে । শেয়ার বিক্রয় 
করিয়া কোম্পানীর যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা 'দ্বারা তাঁতিগণকে 


২. ৪ 





২৪শে মার্চ, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 
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উন্নততর ধরণের তাত সরবরাহ, যথাসম্ভব কম মূল্যে সুতা প্রদান: 
নূতন নূতন ডিজাইন সম্বন্ধে উপদেশদান এবং কোম্পানীর পরি- 
চালনা ব্যয় নির্বাহ করা হইবে। কোম্পানীর পরিচালকগণই 
তাতীদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। উহারা 
তাতীদের নিকট হইতে বস্তু সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় অথবা অন্ত 
কোন সুবিধাজনক স্থানে তাহা পাইকারী কি খুচরা হিসাবে বিক্রয় 
করিবেন । এজন্য যে মূলধন আবশ্যক হইবে, তাহা ব্যাঙ্ক হইতে 
সংগৃহীত হইতে পারিবে। কেননা গ্ুদামজীত বস্ত্র জামীনে 
. উহার মূল্যের শতকরা ৭০৭৫ টাকা অগ্রিম হিসাবে প্রদান করিতে 
.কোন ব্যাঙ্কই ইতস্তত; করিবে না । এই ভাবে ভীতিগণকে প্রথমেই 
তাহাদের উৎ ₹পন্ন বস্তরের মূল্যের শতকরা ৭০৭৫ ভাগ প্রদান করা 
সম্ভবপর হইবে এবং বাকী ২৫৩০ ভাগও মাস ছই মাসের মধ্যে 
পরিশোধ করা হইবে । কোম্পানীর পরিচালকগণ সুতা সরবরাহ 
ও কাপড় বিক্রয়ের জন্য যে লাভ করিবেন, তাহা হইতে কোম্পানীর 
পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ হইবে এবং উহা হইতেই উহার অংশীদার- 
গণকে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। কোম্পানীর আদর্শ হইবে__যথা 
সম্ভব কম পারিশ্রমিকে উহার কাধ্য পরিচালনা, অংশীদারগণকে 
ম্যায্যমত লভ্যাংশ প্রদান এবং তাতিগণকে তাহাদের প্রস্তর বস্ত্রের 
'জন্ যতদুর সম্ভব অধিক মূল্য দেওয়া । 

আমরা মিঃ দালালের এই পরিকল্পনাকে খুব নিখু'ত বলিয়া মনে 
করি। তাহার ম্যায় একজন শক্তিশালী ব্যবসায়ী নবপরিকল্পিত 
কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক থাকায় উহ! যে কাধ্যক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন 
করিবে, তাহাও আমরা দৃঢ়ভাহে বিশ্বাস করি। তাহার এই মহান 
চেষ্টা জয়যুক্ত হউক উহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি । কারণ 
,চৌমুহিনীতে তাঁতশিল্পের আশ্রয়ে যদি একটা লাভজনক যৌথ 
কোম্পানী গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে উহার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া বাঙ্গলার সর্বত্র কুটার শিল্পের উন্নতির জন্য শত শত যৌথ- 
কোম্পানী স্থাপিত হইবে এবং নিঃসন্দেহে উহা বাঙলার কুটীর 
"শিল্পে নবযুগ আনয়ন করিবে । 


(মুত্তিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে জরিপ ) 
ফিরাইয়া আনিবার জন্য কি প্রকার বিলিব্যবস্থা করিতে হইবে 
'তৎসম্থন্ধে গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ নির্দেশ দিয়া থাকেন এবং এই 
নির্দেশ পালন করিয়া চলা প্রত্যেক' কৃষকের পক্ষে বাধ্যতামূলক । 
অনেক সময়ে মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য এরূপ 
খালকর্তন, বাধনিন্মীণ ইত্যাদির আবশ্যক হইয়া থাকে, যাহা ব্যয়বহুল 
এবং ব্যক্তিগতভাবে কোন কৃষকের সামর্থ্যের অতীত। এরূপ ক্ষেত্রে 
দাবর্ণমেন্ট প্রথমে অর্থসাহায্য করিয়া তৎপর উহা কৃষকের নিকট 
হইতে আদায় করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে এই উদ্দেশ্যে ক্রমাগত 
কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জমি পতিত রাখিতে 'হয়__অথবা উহাতে এমন 
ফসলের চাষ করিতে হয়, যাহা হইতে কোন অর্থাগম হয় না। এরূপ 
ক্ষেত্রেও গবর্ণমেন্ট কৃষকগণকে সাময়িকভাবে অর্থসাহাষ্য করিয়া 
থাকেন । আমেরিকাতে এইভাবে সমবেতভাবে সরকারী ও 
বেসরকারী চেষ্টার ফলে বর্তমানে দেশের লক্ষ 'লক্ষ একর পরিমিত 
' অকেজো জমি শব্যসম্পদশালী হইয়াছে এবং এজন্য দেশের জাতীয় 
আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ৃ ভারতবর্ষে ৪ বৎসর পূর্বের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন সম্পর্কে 
.. ভারতীয় কৃষিগবেষণা সমিতির কার্যাবলী সম্বন্ধে তদন্তের জন্য 
_ 'ইংলণ্ডের কৃষি বিশেষজ্ঞ স্তার জন রাশেলের দ্বারা যে তদন্ত কার্ষ্য 


'করান হয়, সেই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে যত প্রকার 
সমস্তা রহিয়াছে তাহার মধ্যে জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সমস্যাই 
সবব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ । দেশবাসী তাহার এই অভিমত 
বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই প্রস্তাব কার্ধ্য- 
করী করিবার জন্য গত ৪ বৎসরের মধ্যে কোন আন্তরিক চেষ্টা হয় 
নাই। এত দিন পরে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে দুইটা জরুরী বিষয় 
সম্বন্ধে কৃষিগবেষণার দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম । 
উহাদের এই তদস্তকাধ্য সমাপ্ত হইলে এদেশে জমির উৎপাদিকা- 
শক্তি কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে" অনেক সুবিধা হইবে বলিয়াই 
আমরা আশা করিতেছি । 
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কুমিল্লা ব্যান্ধিং কগে ৱেশন লিঃ 


হেড অফিস--কুমিল্লা, স্থাপিত--১৯১৪ 
বোম্বাই শাখা গত জানুয়ারী মাসে খোলা হইয়াছে। 
ঠিকানা_ অমর বিল্ডিং, 'স্তার ফিরোজশা 
মেহতা রোড 
পোষ্ট বস--২৯৮ টেলিপ্রাম_-কুমিল্লাব্যান্ক 


অন্যান্য শাখা ও এজেম্দী-____-_- 
কলিকাতা, বড়বাজার, দক্ষিণ-কলিকাতা, হাইকোর্ট, ঢাকা, 
চক্বাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর, 
পুরাণবাজার, হাঁজিগঞ্জ, বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা ), 
চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ঝালকাঠি, !' 
জলপাইগুড়ি, ডিব্ৰুগড়, কটক, ' 
কানপুর, লক্ষৌ, দিল্লী 





ময়মনসিং, শিলচর, সিলেট, ছাতক, তিনস্থুকিয়া, যোড়হাট, শিলং, 
টাঙ্গাইল, ।ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানসোল 
ভারতবরের্বর সমস্ত বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে 
এজেন্দী আছে । 
'সর্ধপ্রকার দেশী ও বিদেশীয় ব্যাঙ্কিং কাধ্য 
স্থচারুরূপে করা হয়? 
লণ্ডন ব্যাক্কার্স 


ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
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দি পাইওনিয়ার ম্যানুফ্যাকচার ং 
কোম্পানী লিমিটেড, 

১৭ নং ম্যাঙ্গো| লেন, 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
| ০০১১৬ ৬1০ ও ৩1০ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 





ই TEER তত = 


লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা-টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়-- 

বাজলার বাহিরে'। এ ল্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে ' 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 

বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ' 
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শ্বীসা শঅসঙ্গ ' 





সম্প্রতি রয়াল এণ্ড লিভারপুল এণ্ড লণ্ডন এণ্ড গ্লোব ইন্দিওর্যান্স কোং এর 
অন্যতম জেনারাল ম্যানেজার মিঃ জে, ডায়ার সিম্পসন্‌ লিভারপুল ইন্সিওর্যাল্স 
ইনিষ্টিট্যুটের এক বক্ত তাষ যুদ্ধ-কাল্টিন ইংলণ্ডে বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা বকরিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সাধারণ 
জীবন বীমাপত্রের সর্তীস্থযায়ী যুদ্ব-বিপদ-দাবীর (war-risk-claim ) 
পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে প্রায় সকল 
বীমা কোম্পানীই বুদ্ধের দরুণ কোন দুর্ঘটনা অথবা মৃত্যু বাবদ অতিরিক্ত কোন 
প্রিমিয়াম চাহিত না। এখন সেই সব বীমাপব্রের সর্ত অনুযায়ী অতিরিক্ত 
দাবী মিটাইতে 'হইতেছে। এতপ্রিন আগামী শীতকালে রোগের মড়ক 
ও রাস্তার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হেতু আরও বেশী দাবী দিতে হইবে বলিয়া 
অন্থমীন করা যাইতে পারে । মিঃ সিম্পসন্, যাহার! মজুরী করিয়া উপার্জন 
করে অর্থাৎ wage earners, তাহাদের সম্বন্ধে জীবনবীম! বাধ্যতামূলক 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বক্তার মতে এইভাবে যে পরিমাণ সঞ্চিত 
মূলধন পাওয়া যাইবে, তাহ! বহু প্রকারে গবর্ণমেপ্টকে ও সমাজকে উন্নতিশালী 
করিতে পারিবে । মোটর বীমা সম্পর্কে মিঃ সিম্পসন্‌ বলিয়াছেন যে, বর্তমানে 
পেট্রোল সরবরাহের কভাকড়ি হওয়াতে এবং ব্র্যাক-আউট ইত্যাদির অন্য 
অধিকতর দুর্ঘটনার ভয়ে ব্যবহৃত প্রাইভেট মোটরের সংখ্যা অনেক কমিয়া 
গিয়াছে। ূ 
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বীমা কোম্পানী ও বীমাকন্মির স্বন্ধে নৃতন ট্যাক্সের ভার চাপাইবার 


বন্দোবস্ত এখন আর মাত্র কলিকাতা কর্পোরেশন নহে প্রন্ত প্রায় সকল . 


প্রাদেশিক কর্পোরেশনই করিতেছেন। সম্প্রতি বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন এই মৰ্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । ' এই সিদ্ধান্তের ফলে 
বোশ্বাইএ বীমামহলে বিশে চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হইয়াছে। 


মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনও “কিছু দিন হইল বীমা কোম্পানী- 
গুলিতে ট্যাক্স ধরিবার জন্ত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা ইতিমধ্যেই সংবাদ- 
পত্রে আলোচনার স্থ্টি করিয়াছে । পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা এইখানে 
এই কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তের মোটামুটি বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। 


মান্রাজ্জের বাহিরে যাহাঁদের হেড অফিস কিন্তু মান্রাজে কার্জ করিতেছে 
এইরূপ কোম্পানীর উপর এই ট্যাক্স বসান হইবে। মাত্রা সহর হইতে 
অথবা সহরের মধ্যে যে মোট আয় হইবে, তাহার উপর নিম্নলিখিত হারে 
ট্যাক্স ধাৰ্য্য হইবে। 


প্রতি অর্ধ বৎসরে ৫০০০২ আয় পর্যযস্ত ২৪২. 
১৯ 22 25 ১০০০০১২ 5১ 2% ৫০২. 
22 29 ৯৯ ২০০০০ N 23 2 ১৯০২ 


এবং ইহার উপরে প্রতি ০০০২এ ২৫২ করিয়া! ট্যাক্স দিতে হুইবে। স্থির 
হইয়াছে, ০০ উপর যাইবে না। 








সম্প্রতি ভারতীয় জীবনবীমা কল্সিসমিতি ও জীবনবীমা! কল্দিসজ্ৰ পৃথক 
ভাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের নিকট কলিকাতাস্থ এজেপ্টগণের 
উপর ট্যাক্স সম্বন্ধে চিঠি লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সমিতি বলিতেছেন. 
যে, বীমাকর্মিগণের সাধারণতঃ উপার্জন অত্যস্তই অল্প! এবটি বৃহৎ বীমা 
প্রতিষ্ঠানের সংবাদ অনুযায়ী কলিকাঁতার একজন কর্মীর গড়পড়তা কমিশন 
আয় হয় বৎসরে ৮৭২ আন্দাজ । আরও প্রকাশ যে, এই বীমা কোম্পানীর 
কলিকাতার ৩৭০ জন কর্দীর মধ্যে ২০০ জনের আয় ১০০২ মধ্যে। সমিতি 
বলিতেছেন যে, এইরূপ স্থলে সরকারী লাইসেন্স ফি দিয়া আবও ২৫২ করিয়া: 
কর্পোরেশনের ট্যাক্স দেওয়ার প্রস্তাব খুবই অযৌক্তিক। তাহার উপর, এই 
স্বল্প আয় হইতে যদি হাতখরচ বাবদ কিছু বাদ দেওয়া যায, তাহা হইলে, 


সাধারণ বীমাকর্ম্মীর রোজগার নাই বলিলেই চলে | এই সকল বিবেচনা) 


করিয়া সমিতি এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, যাহাদের আয় ৩০০২ টাকার 
অনধিক তাহাদের ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক এবং যাহাদের আয় 
তদৃর্ধে তাহাদের উপর ১২ হইতে ১২২ মধ্যে ট্যাক্স বসান হউক। যদি 
বর্তমান আইন অনুযায়ী কাহাকেও অব্যাহতি দেওয়া সম্ভবপর না হয়, 


তাহা হইলে এই আইন যথোপযুক্ত পরিবন্তিত না হওয়া অবধি এই ট্যাক্সের 


প্রস্তাব মুলতুবী থাকুক । 

জীবন বীমা কণ্মিসক্ব ট্যাক্সের বিরুদ্ধে একাধিক আইনের যুক্তি- 
তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বলিতেছেন যে, একজন বীমা কর্ম্মা ব্যবসায়ীর, 
পর্য্যায়ে নিম্নলিখিত কারণে অন্ততূক্তি হইতে পারে না। 

(১) : তাহার নিদ্দিষ্ট কাধ্যস্থান নাই ; 

(২) লাভ করিবার উদ্দোশ্তে কোন দ্রব্য কেনাবেচা করে না; 

(৩) জীবন বীমা কর্মী ব্যবসায়ী ন। হইয়া কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত. 
হইবে, কারণ সে নি আয়ে বিশেষ একটী কোম্পানীর কার্যে নিষুক্ত 
থাঁকিবে। 


এই সঙ্ঘ আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা নূতন বীমা বিক্রয় করিতেছে না 
মাত্র পুরাতন কার্যের কমিশন পাইবার জন্ত এজেন্সী লইয়াছে, তাহাদের- 
ক্ষেত্রে এই ট্যান্স দাবী করা আইন বহিভূতি হইতে পারে। এতস্িন্ন ১০০০২ 
বাৎসরিক আয় পর্যন্ত কক্সিবৃন্দকে এই ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিবার জন্ত 
আবেদন করা হইয়াছে। 

সঙ্বের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা এক আইনজ্ঞের মতামত গ্রহণ" 
করিয়াছিলাম। তিনি বলেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন জীবন 
বীমা কম্থ্ীকে এজেণ্ট বলিয়া ট্যাক্সের অন্ত দায়ী করিয়াছে। এজেন্ট ব্যবসায়ী 
কি কর্মচারী, তাহার কোন নির্দিষ্ট কর্মস্থল আছে কি না--এ সকলই তাহার 
মতে অপ্রাসঙ্গিক । তাহাছাড়া, তিনি বলিলেন উকীল অথবা ডাক্তার কোন" 
দ্রব্য লইয়া লাভের জন্য কার্য করেন না-~কিন্ত তথাপি তাহাদিগকে ট্যাক্স 
দিতে হয়। সর্তবোপরি, একজন বীমা কর্ম্মীর আয় নির্দিষ্ট নহে অথবা 
তাহাকে একই কোম্পানীতে আটকা থাকিতে হইবে, আইনতঃ এইরূপ 
: বাধাবাধি নাই। 

(৯১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





দি বদলী ইনদিওরেদ লি 


গৃহীত মূলধন ১,৫৫,৮৬০ । 


৩, হেয়ার রুট, কাঁলিকাতা। 


আদায়ীকৃত মূলধন ১০৩৫২৪২ 


উচ্চ কমিশনে এজেপ্টস্‌ ও অর্গানাইজার আবশ্তক। 
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ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সামরিক ব্যয় 

গত ১৯৩৫ সালের পর হইতে জগতের প্রধান প্রধান দেশগুলির 
সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । ইংলণ্ড সম্পর্কে 
যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে প্রকাশ, গত ১৯৩৫ সালে ইংলগ্ডের সামরিক 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটা২০'লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩৬ সালে তাহা-১৭ 
কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩৭' সালে তাহা ২৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও 
১৯৩৮ সালে তাহ! ৩৯ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। গত ১৯৩৯ সালে 
তাহা ৭৩ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে । ১৯৩৫ সালে মার্কিন 


যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮* কোটী ৬০ লক্ষ ভলার।' 


১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৯৩ কোটী ৩০ লক্ষ 
ডলার, ১০৩ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার ও ১১৩ কোটী ১০ লক্ষ ডলারে দাড়ায়! 
১৯৩৯ সালে তাহা! ১৫৮ কোটা,৭০ লক্ষ ডলারে পরিণত হইয়াছে । 


সমবায় ইক্ষু উৎপাদক সমিতি 
ইক্ষু চাষের উন্নতির জন্য বিহার সরকার ১৯৩৫ সালে. সমবায় ইক্ষু 
উৎপাদক সমিতি স্থাপনের একটি পরিকল্পনা স্থির করেন। এই পরিকল্পন! 
অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট সংগঠনকারী ও পরিদর্শক প্রভৃতি নিয়োগ করেন । প্রত্যেক 
চিনির কলের এলাকায় উপযুক্ত' ধরণের সমিতি গঠন করাই উপরোক্ত 
পরিকল্পনার উদ্দেম্ত ছিল। সরকারী চেষ্টায় ও উৎসাহ প্রেরণার ফলে 
১৯৩৬-৩৭ সালে ১০৩টি সমবায় ইক্ষু উৎপাদক সমিতি গঠিত হয়। এই 


ভারতে চিনির উৎপাদন 

গত ১৯৪*-৪১ সালে ভারতে কি সংখ্যক চিনির কল চলতি আছে 

ং তাহাতে মোট কি পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে. 
ইজি কানপুবস্থ 'ইম্পিয়িয়াল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেক্লোলঞ্জি”র ডিরেক্টর, 
সম্প্রতি একটি প্রাথমিক পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। এই পূর্বাভাস 
দৃষ্টে আমরা! গত' ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি সংখ্যক চিনির কল চালু আছে এবং 
কোথায় কি পরিমাণ চিনি উৎপর হইয়াছে তাহার নুর নিম্নে উদ্ধত 


করিলাম £ 
প্রদেশ ও চলতি"কলের সংখ্যা " উৎপন্ন চিনি ' ' 
" দেশীয় রাজ্য ১৯৩৯-৪০ ১৯৪০-৪১ ১৪৩৯-৪০ ১৯৪০-৪১" 
. যুক্তপ্রদেশ ‘do ৭১ ৬১৫৯১৫০* 8,৮২,৮০০ 
বিহার ' ৩২1 ৩২ ৩২২,৯০০ ২,৩২,১০০ 
পাঞ্জাব ও সিন্ধু ৩ 8 ১৪,৭০০ ১৬, ৬০০ 
মাদ্রাজ ১০ ১০ ৩১,৩০০ ৩৮,৭০০ 
বোম্বাই ৮ ৮ ৬৯,৩০০ ৮৯১,৭৯৯ 
বাঙ্গলা ও আসাম ' ৯ ৯ ৩৯,৭০ 80,২০০" 
উডি্যা ২,৩০০ ২,৮০০ 
দেশীয় রাজ্যসমূহ ১১ ১২ ১,০২,৮০০ ১,১০,৪০০। 








০ 


১২,৪১,৭০০ ১০,১৩,৩০০ 


সমিতিগুলি রী বৎসর বিহারের চিনির কলগুলিকে মোট ৯ লক্ষ মণ ইক্ষু কহ 


সরবরাহ করে। ১৯৩৭-৩৮ সালে সমিতির সংখ্যা ২১৫টি হয় এবং তাহা || 
কলসমৃহে ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৫২ মণ ইক্ষু সরবরাহ করে। ১৯৩৪-৪০ | 
সাল পর্যন্ত চিনির কলগুলির এলাকায় মোট সমবায ইক্ষু উৎপাদক সমিতির | 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইযা ১ হাজার ৯৭টি দীড়ায়। এ সকল সমিতি আলোচ্য A 


বৎসরে চিনির কলগুলিতে ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৭৬ মণ ইক্ষু সরবরাহ করে। চী { 


সমবায় ইক্ষু উৎপাদন সমিতিগুলির চেষ্টায় উন্নত প্রণালীতে ইক্ষু চাষের ॥ 


ব্যবস্থা হইতেছে। প্রত্যেক সত্যকে সার সংগ্রহ ও সার ব্যবহার সম্বন্ধে 
শিক্ষিত করা-হইতেছে। বর্তমানে এই সব সমিতির কাজে উন্নত ধরণের 
লাঙ্গল, রিজিং লাঙ্গল এবং ফলাুক্ত নিড়ানী যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। 
যুদ্ধশেষে শিল্পের পুনর্গঠন 

বর্তমান যুদ্ধ শেষ হইলে ইংলগ্ডের বিভিন্ন শিল্প কি উপায়ে পুনর্গঠিত 
করা যাইতে পারে তৎ্সম্পর্কে তথ্যাস্থসন্ধানের জন্ত বাণিজ্যবোডের 
প্রেসিডেন্ট স্তার চার্লস্‌ ইন্স্‌কে নিযুক্ত করিয়াছেন। স্তার চার্লস্‌ ইতিপূর্বে 
ভারত সরকারের বাণিক্দ্যসচিব এবং ব্রহ্গদেশের গবর্ণর ছিলেন | 


কৃত্রিম জিনিষের উৎপাদন ও প্রচলন 

স্বাভাবিক ধরণের রবার, পেট্রোল ও রেশম প্রভৃতির বদলে কৃত্রিমতাবে 
ধ্র্ূপ জিনিষ উৎপাদন ও তাহা ব্যবহারের রীতি দিন দিনই বিশেষ 
প্রচলিত হইতেছে। ১৯৩৯ সালে সারা ছুনিয়ায ১০ লক্ষ ২০ হাজার টন 
সাধারণ রবার উৎপন্ন হইয়াছিল। অপরদিকে প্র সালে এক জার্ম্মানীতেই 
কৃল্রিম রবার উৎপন্ন হইযাঁছিল ২০ হাজার টন হইতে ২৫ হাজার টন। 
বেঞ্জল ও সুরাসার' প্রভৃতি অনেক ' দেশেই পেট্রোলের স্থান অধিকার 
করিতেছে। পৃথিবীতে স্বাভাবিক ধরণের রেশমের উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস 
পাইতৈছে। কিন্তু কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন. দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। 


গত ১৯৩৯ সালে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন “গত ১৯৩০ সালের তুলনায় 


দ্বিগুণ দাড়াইয়াছে। 


৩ 


৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউণ্টস্‌ ও ৷ 
উপর 


আমানতের উত্তম সুদ দেওয়। হুয়। ৰ 
ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নান! বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। i 
.-বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 





১১৩২, 
oe 








বাঙ্গলায় যুদ্ধকালীন শিল্প প্রচেঃ। 
‘সম্প্রতি বদীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক ছাটাই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে 
বাঙ্গল৷ সরকারের মন্ত্রী মিঃ তমিজ্জুদ্দীন খান জানান যে, গবর্ণমেণ্ট বালা 
দেশ হইতে ৪০ হাজার টাকার কম্বল সরবরাহের জন্ত কেন্দ্রিয় সরকারের 
একটি ফরমাইস আদায় করিয়াছেন। “মশারীর কাপড়ের জন্তু টেও্ডার দেওয়া 
হইয়াছে। ইহা গৃহীত হইলে আরও ২৫ হাজার গজ মশারীর কাপড়ও 
সরবরাহের ফরমাইস পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার কাপড়ের 
কলগুলি শঈ্রই ৫৮ লক্ষ গজ মশারীর কাপড়ের একটা বড় অর্ডার পাইবে 


এরূপ আশা আছে। মিঃ তমিজুদ্দীন'খীন আরও বলেন “বে, মুশিদাবাদের সমিতির দন্ত -নির্বাচিত হইয়াছেন :_-পণ্ডিত কে, 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে মার্চ, ১৯৪১ 


সপ 





(বীমা প্রসঙ্গ) 
সম্প্রতি জানান হইয়াছে যে, যুদ্ধকালীন বীমা-জমা হাস করিবার জন্ত 
যে আইনের খসড়া কিছুদিন পূর্বে পাশ হইয়াছিল, তাহাতে বড়লাট সন্মতি 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। বীমা কোম্পানীর বর্তমান দুরবস্থার সময়ে এই আইন 
কিয়ৎপরিমাঁণে উহাদের ভার লাঘব করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
গৃত ১০ই মার্চ তারিখে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমিতির 
বাৎসরিক অধিবেশনে নিষ্বোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ ১৯৪১ সালের পরিচালক 


সাস্তনম্‌ 


রেশম দিয়া প্যারাহ্ছট তৈয়ার 'হুইতেছে। প্ীগুলি মধ্য প্রাচ্যে প্রেরিত (লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স) মিঃ এইচ, ই, জোন্স্‌ (ওরিয়েন্টাল) মিঃ কে, 


হইবে। যদি এই প্যারাস্তটগুলি কাধ্যকরী বলিয়া বিবেচিত হয়, 'তাহা 
হইলে আরও বথেষ্ট টাকার ফরমাইস পাইবার সম্ভাবনা আছে। 
০ | আবর্জনার যুল্য ৃ | 
আধুনিক বুগে আবর্জনা হইতেও অর্থাগমের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে” 
বিভন্ন উন্নতিশীল-দেশে' সহরের আবর্জন] -হইতে শিশি-বোতলগুলি পৃথক 


করিয়া ধুইয়া বিক্রয়. করার ব্যবস্থা .আছে।, ভাঙ্গা কাচের টুকরা একত্র” 
করিয়া ধুইয়! কাচের কারখানায় প্রেরিত হয়। ইহা হইতে কাচের শিশি- 


বোতল ও'নুতন জিনিষ ভৈয়ারী হয়। ছেঁড়া কাপড় খুলিয়া ঝাড়িয়| ধুইয়া 
স্তকাইয় ও রোগের বীত্বাণু নষ্ট করিয়া, তুলার স্তাকড়াগুলি কাগজের কলে 
পাঠান হয় ও সেইগুলি হইতে কাগজ প্রস্তুত 'হয়। ছেঁড়া কাগজ হইতে. : 
পিজবোর্ড তৈয়ার হয়। লোহার ভাঙ্গা. জিনিষপত্র হইতে বিশ্তদ্ধ লৌহ 
পাওয়া যায়.। ,সালফিউরিক এসিভ সহযোগে এইগুলি' হইতে হীরাকসও 


ইতয়ারী হয়। . ইহ! কালীর অন্ততম প্রধান উপাদান। টিনের টুকরা হইতে 


ক্লোরিণ সংযোগে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা দিয়া প্রকৃতিজাত রেশম 
ওজনে ভারী করা৷ হইয়া থাকে। আবর্দ্দনার দাহ পদার্থগুলিতে অগ্নি 
সংযোগে বাষ্প পাওয়া যায়। সেই বাশ্পে ভায়নামো চালাইয়া সহজে ও 


. সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা৷ যাইতে পারে। আবজ্জনার যে ধূলি উড়িয়া . 


বায়, তাহ! লঙ্কা চিমনির সাহায্যে ধরিয়া কসাইখানায় অব্যবহার্য্য অন্ত 
দ্ব্যগুলির সহিত মিশাইয়া জমির উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। যে ছাই পড়িয়া » 
থাকে নানাভাবে তাহা দিয়া কংক্রীট তৈয়ার করিয়া গৃহ নির্ম্মাণের কাজে 
ব্যবহার করা যায়। 'এরূপাভাবে আবজ্জ্না হইতে বা্িংহাসের 
কর্পোরেশনের গড়ে বৎসরে ৫৩ হাজার পাউণ্ড এবং গ্লাগেো কর্পোরেশনের 
গড়ে বৎসরে ৪ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইতেছে। 


এম্‌, নায়েক (ভাশনাল ), মিঃ. এস্‌, বি, কার্ডমাষ্টার (নিউ ইত্জয়া) 
মিঃ কে, সি, দেশাই ( ইণ্ডাস্্ীয়াল এণ্ড প্রডেক্সিয়াস ), মিঃ ভীমসেন সাচার 
সোন্লাইট), মিঃ ওয়াই, সায়ার (অন্ধ, ) ও মিঃ আর, কে জৈন (ভারত)। 


আমরা ভরা করি যে, ইহাদের পরিচালনাধীনে ভারতী বীমা ব্যবসা | 
উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে । 
' সম্প্রতি চট্টগ্রাম হইতে এক চাঞ্চল্যকর বীমা প্রতারণার মামলার সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । মামলা! এখন বিচারাধীন । এম্পায়ার অব. ইত্ডিমা এবং 
হিন্দুস্থান কো-অপারিটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটা ইহার সহিত সংযুক্ত আছে। 
সংক্ষেপে মামলার বিবরণ এইরূপ £ — 


করেবন ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া ' হিন্বস্থান ও 


: এম্পায়ার অব্‌ ইণ্ডিয়া হইতে ২০০০২ করিয়া ছুইটী পলিসি অপর এক 
' ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে। ছুই ক্ষেত্রেই বীমার আবেদন (Proposal) 
, আকিয়াব বের্শা) হইতে করা হয়। বীমাপত্র ছুইটী গৃহীত হইবার পর . 


তাহাদিগকেই যড়যন্ত্রকারীদিগের অন্যতম এক ব্যজির স্ত্রীর নামে লেখাইয়া 
(580) লওয়া হয়। প্রকাশ যে, যাহার নামে বীমাপত্র দেওয়া হইয়াছিল 
তাছার স্থলে অন্ত একজনকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত করা হইয়াছিল। যে 
বৎসরে হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ, বীমাপত্র দান করেন, সেই বৎসরেই' 
কয়েক মাসের মধ্যেই উক্ত বীমাপত্র বাবদ মৃত্যু্নিত দাবী ও 
পোসাইটার নিকট উপস্থিত - হয় এবং হিন্দুস্থান যথাসময়ে এ দাবী 
পূরণ করেন | কিন্তু এই ব্যাপারে এপ্পায়ার অব, ইন্ডিয়ার সন্দেহ 
হয় এবং উক্ত কোম্পানীর চট্টগ্ামস্থিত ইনস্পেক্টর মিঃ এইচ কে দত্ত বায় 
এ সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করেন। তাহার ফলে জালিয়াতি ইত্যাদি 
নানাবিধ অপকর্মের সন্ধান পাওয়াতে স্থানীয় পুলিসের নিকট সংবাদ 
দেওয়া হয়। পুলিস অনুসন্ধান করিয়া তিনজন ব্যক্তিকে চালান দেয়। 
হিন্দস্থান কো-অপারেটিভ ও প্র সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত, 


' করুণা কুমার নন্দী সোসাইটার পক্ষে উহা দায়ের করেন। 


এক্ষণে মামলার বিচার চলিতেছে! যদি অভিযোগ সত্য বলিয়া 


| প্রমাণিত হয় তবে. বীমাকর্মীদের পক্ষে ইছা খুবই পরিতাপের বিষয়। 


বীমাকন্্া এবং বীমা সংশ্লিষ্ট সকলেরই গরতারপার ছে থাকায় চে কর 
উচিত। ] 
ত bed , রা জা 

প্রকাশ যে, ১৯৪০ সালে আমেরিকায় ১২ 2588825 ভলারেরও 
অধিক জীবন বীমা বিক্রয় হইয়াছে এবং এ বৎসরের শেষে চলতি বীমার মোট 
পরিমাপ হইয়াছে ১১৭,৫০০,০০০,০০* ডলার | তরী এক বৎসরে বীমা 
কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩০, ৭৭৫,০০০,০০০ ডলারে দীড়াইয়াছে 


LES এরবংপরায় ২,৭০০,০০০,০০০ ডলার দাবী বাবদ দেওয়া: হুইয়াছে। 





. প্রকাশ যে, বোদ্বায়ের ফরওয়ার্ড এগিওর্যাব্দ কোং নয়! দি্ীর ফেডারেল. - 
রা এসিওর্যাব্স কোংর সহিত মিলিত হইবার জন্ত দরখাস্ত - করিয়াছে. 
প্রভাত ইন্সিওর্যান্স কোং ও মডার্ণ ইন্সিওরেক্দ কোং ইতিপূর্কেই ফরওয়ার্ড 


টিনার নিশির হি 


কব ০ ক 














২৪শে মার্চ, ১৯৪১] 
তি রৌপ্যের উৎপাদন 
দেশ ১৯৪০ ১৯৪৯ 
( আউন্দ) ( আউন্স) 
মার্কিণ যুক্তরা ৮১৬০১০০১৯০০ ৫১৭৮১০০১৩০০ 
“মেক্সিকো ৮১৪৫১০০১০০৩ ৭৮১৫১০৩১৩০৬ 
.ক্যানাড়া ২১৫০১৭০১০০০ ২$৪২১০ ০১০০ ০ 
দক্ষিণ আমেরিকা ৩১২ ৫১০ ০/০০৩ ৩১০ ৯১০ ০১০০০ 
স্অন্তান্ত দেশ ৭৯০০১০০১০০০ ৬১৯৮১০০১০০০ 
মোট ২৭১৮০১০১০০০ ২৮১৪২১০০১০০০ 
সামরিক কাধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের চাকুরী সংরক্ষণ 


"ভারত সরকারের এক ইন্তাহারে এরূপ ঘোষিত হইয়াছে যে, যে সকল 
ব্যক্তি সামরিক কাধ্যে নিযুক্ত হইবে ' ভবিষ্যতে তাহাদের কর্ম্মসংস্থানের 
. ১র্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । 
,এতদুদ্দেখ্যে ভারত সচিবের অম্ুমতিক্রমে ভারত গবর্ণমেপ্ট সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, যুদ্ধ বিরতির পর বর্তমানে যুদ্ধে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 


"উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সান্ভিসের বাধিক.. 


-শৃন্ট পদের শতকরা! ₹০টী সংরক্ষিত হইবে। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রার্থী-_ 
উভয়ের সম্পর্কেই এই সিদ্ধান্ত সমভাবে প্রযোজ্য হইবে | কেন্দ্রীয় 
-গব্ণমেন্টের অধীনস্থ কর্মচারীদের সম্পর্কেও বিশেষ বিশেষ' শ্রেণীর চাকুরীর 
-রকমভেদে প্রয়োজনীয়, সংশোধন সাধন করিয়া উপরোক্ত সংরক্ষণ নীতি 
‘অবলম্বনের প্রস্তাব করা! হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেশ্টসমৃহও তাহাদের 
'অধীনস্থ চাকুরী সম্পর্কে এই বিষয়ে একটা বিবৃতি দিবেন বলিয়া আশা করা 
যায়। এই ব্যবস্থা অনুসারে যে সকল পদ সংরক্ষিত হইবে যুদ্ধ বিরতির 
-পর অনতিবিলম্বে তাহাতে সামরিক বিভাগের অন্থমোদিত প্রার্থীদের ভিতব_ 
হইতে লোক নিয়োগ করা হইবে। এই প্রকার বিভিন্ন পদে কাজ করিবার 
"মত নিয়তম যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন তাহার মাপকাঠি স্থির করিয়া 
, দেওয়া হইবে। প্রার্থীদের মধ্যে এইরূপ শিক্ষা-দীক্ষার অভাব দৃষ্ট হইলে 
মনোনয়ন দ্বারা লোক নিয়োগ করা হইবে; তবে পদপ্রাধিগণের শ্ব শ্ব 
'কথ্যাারের প্রশংসাপত্র বিশেষভাবে বিবেচিত হইরে। 


বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী আইন 
বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, আগামী 
-৯ল| এপ্রিল হইতে বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী আইন বলবৎ হুইবে। 
আগামী ২৭শে মাচ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেট এই মর্মে নোটাশ 
প্রকাশিত হুইবে | 


ভারতে নূতন যৌথ কোম্পানী 
গত ১৯৪* সালের আগষ্ট মাসে বুটিশ ভারতে মোট ৬১টি নৃতন রি 
“কোম্পানী রেঞ্রেষ্রীকৃত হইয়াছে । উহাদের সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের” 
পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা । ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে 
৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন বিশিষ্ট মোট ৭৪টি কোম্পানী 
, রেজেস্ীকৃত হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে ষে ৬১টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত 
হয় তাহার মধ্যে বাঙ্গলার স্তাশনেল ফ্লোটিলা কোম্পানী, বোম্বাইয়ের স্কাশনেল- 
, রেডিও এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী ও কোকন ইণ্ডাষ্্রীজ কোম্পানী ও দিন্লীর 
হাউজিং এণ্ড জেনারেল ফিনান্দ কোম্পানীগুলিই প্রধান উহাদের 
‘ প্রত্যেকের অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা! 
' ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশ ভারতে £০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত 
মুলধন বিশিষ্ট মোট ২৬টি কোম্পানীর কাজ বন্ধ হয় | 


গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র নিচ দানা ভাগ 
জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের যে দ্বিতীয় 
“দরকারী পূর্বতাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ বৎসর মোট ৩ কোটী 


২ 
LY 


আর্থিক জগৎ 
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৩৩ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 


হইয়াছে। 
মাদ্রাজ ‘আগমার্ক'যুক্ত ডিমের ব্যবহার 
' মাত্রাঞ্জের সরকারী হাসপাতালসমূহে এখন হইতে একমাত্র “আগমার্বযুদ্ত” 
ডিমই ব্যবহৃত হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।' সরকারী 
মার্কেটিং বিভাগের চেষ্টার ফলেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বৎসর 
এই প্রদেশের সরকারী হাসপাতালসমূহে প্রায় ৬ লক্ষ ডিম ব্যবহৃত হয়। 
গবর্ণমেপ্টের এই সিদ্ধান্তে ডিমের ব্যবসায়ে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছে 


, এবং মাদ্রাজ প্রদেশের ডিম ব্যবসায়িগণ সরকারী গ্রেডিং এবং মাকিং 


অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থায় যোগদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 
ভেজাল ঘৃতের প্রচলন হাঁস 

ভেজাল ঘ্বৃতের প্রচলন হাঁস করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নয়াদিললীতে 

ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলগ:অব এগ্রিকাল্চারেল রিসার্চের উদ্ধোগে ঘি প্যাকারদের 


.. এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন নিম্নরূপ সুপারিশ করিয়াছেন ++ 


-(?) ভেজাল রাষ্বপণ্য সম্পর্কিত আইন একমাত্র মিউনিসিপ্যালিটী এবং 
সহরসমূহে নিবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র প্রদেশ এবং'দেশীয় রাজ্যসমূছেও প্রযোজ্য 
করা হউক । 

(২) উক্ত.আইনের বিধানমতে মার্কেটিং বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে 
পরিদর্শন করার ক্ষমতা দিতে হইবে এবং (৩) শীল করা লেবেলযুক্ত 
কৌটায় ‘বনস্পতি’ বিক্রয় করা হইবে । 

ভবিষ্যতে সামরিক বিভাগের জন্ত যাহাতে “আগমার্কযুক্ত বত ক্রয় করা, 
হয়, এই উদ্দোস্তে ফেডারেশন অব 'আগমার্ক ঘি প্যাকার্স সরবরাহ বিভাগের; 
নিকট। আবেদন করার বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন, সম্মেলনে এইরূপ 
" একটা সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে । - 


ডাক বিভাগের মারফত সমরখণ সংগ্রহ 
আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ডাক বিভাগের মারফত সমরগ্ধণ সংগ্রহের ' 
এক নূতন ব্যবস্থা প্রবপ্তিত করা হইবে। পোর্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের অনুকরণে 
ইহার নাম হইবে ইণ্ডিয়ান-পোষ্ট অফিস ডিফেন্স সেভিংস ব্যাঙ্ক । অপেক্ষাকৃত 
অল্পআয়বিশিষ্ট জনসাধারণকে সমরশ্ধণে অর্থবিনিয়োগ করার জন্ত সুযোগ 
দানের উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে । 
পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ যে ভাবে হইয়া থাকে; 
ব্যবস্থায়ও . আমানতকারীর তদপেক্ষা বেশী কোন হাঙ্গামা 
করিতে হইবে না! আমানত কারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন, 
কারণে যুদ্ধ শেষ হইলে এক বৎসর মধ্যে এই আমানতী অর্থ 
88852 ডি টাকা উঠান হি .না 88888 


এই 





টান ৫২৬৫ 
বি বহ্ধদেশ ও সিংহলের EE ie et 
{ মালবাহী জাহাজ এরং,রেঙ্গুন ও.দক্ষিণ ভারতের, বন্দর্সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। ০. প্র 
6 জাহাজের নাম টন . জাহাজের নাম টন 
| এস, এস, জলবিহার "৮,৪৫০ . ' এস, এস, জলবিজ্য় ৭,১০০ 
» ৮ জলরাজন ' ৮,৩০৪: ৮ » জলরশ্ি ৭,১০০ 
1293 জলমোহন ৮১৩০০: 182 5 অলরত্ব, ৬১৫০০ 
ENE) 'অলপুত্র ৮৯৫০ 2 ১ - জলপপ্ ৬,৫০০ 
রা 
এ il প 5) »* অলবালা ৬১০০৩ 
52 ৰস লর্খীর 3 ৮১০৫০ ট্রি জলতরল্প - ‘8,000 
"| nn জলগঙ্জী, " ' ৮,০৫০ EE রি 2 চি f 
f 4 'জলযমুনা' ' “ ৮,৩৫০ ১) 2৮1 ০5 
মি ২ ll “জলপালক.' ৭১০8০. LL Bini এল:হিন্দ ৫১৩০০, 
25 5 জলজ্যোভি. ৭, ১৫০ nn গ্রীল, মদিনা. 8১০৩০ 
ভাড়া, ও-ন্তন্ত ব্বিরণের ভন্ড আবেদর-করুন : চাদে 
ম্যানেজার--১০০ ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা 
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হার পোষ্টাল সেতিংস ব্যাঙ্কের বর্তমান সুদের হার. অপেক্ষা শতকরা এক 
টাকা বেশী করিয়া শতকরা বাধিক ২1০ আনা নির্ধারিত হইয়াছে। 
দশ হাজার টাকার বেশী কোন এক ব্যক্তির হিসাবে আমানত গ্রহণ করা 
হইবে না । প্রাথমিক আমানত ২২ টাকা. আনা এবং পাই জমা দেওয়া 


যাইবে না। এই হিসাব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে, 


এই আমানত গ্রহণযোগ্য হইবে না। 
বিহারে কান্ঠ সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান 

গৃহ এবং আসবাবপত্র নিশ্মাণে যে, কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহা অল্প সময় 
মধ্যে শুক করা এবং দোষমুক্ত করার জন্ বিহার সরকার চাইবাসাতে একটা 
চিম্বার কিউগ্লিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে'। উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্ 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহও ক্রয় করা হইয়াছে। পূর্বে কাষ্ঠ শুষ্ক 
এবং দৌধমুক্ত করার অন্ত প্রায় এক বৎসর সময় কাটিয়' যাইত। বর্তমান 
পদ্ধতিতে ৩০ হইতে ৪০ ঘণ্টার' বেশী সময় লাগিবে না। বন সম্পর্কিত 
প্রাদেশিক উপদেষ্টা বোর্ডের ুপারিশক্রমেই উক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হুইয়াছে। বনজ সম্পদের অধিকতর লাভজনক ব্যবহার সম্পর্কেও উপদেষ্টা 
বোর্ড বিশেষ অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন বলিয়া প্রকাশ । 

গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক লৌহ ও ইস্পাত ক্রয় 


ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের বিদেশী চাহিদা বুদ্ধি পাইতে পারে 


আশঙ্কায় সরবরাহ বিভাগ শীপ্রই বহু টাকা মূল্যের লৌহ ও ইস্পাত ক্রয় 
করিয়া রাখিবেন বলিয়া সিভিল এগু' মিলিটারী গেজেটের নয়াদিল্লীর 
সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী 
মিঃ গোলাম মহম্মদ এই উদ্দেশ্রে, সম্প্রতি বোম্বাই গমন করিয়া টাটা 


কোম্পানীর সহিত আলোচনা করিতেছেন এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । : 


' আমেদাবাদে মাগগী ভাতার দাবী 
আমেদাবাদে কাপড়ের কলের শ্রমিক সঙ্ঘ পুনরায় মাঁগ-গী ভাতার 
দাবী করিয়াছে। : ১৯৪* সালে সরকার নিযুক্ত ইণ্ডাষ্্রীয়েল কোর্ট পণ্যব্রব্যের 
মূল্য বৃদ্ধির অভ্ভুহাতে মজুরী বৃদ্ধি করিয়া দেন! আমেদাবাদে শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহের লাভের পরিমাণ হ্রাস কিংবা. বুদ্ধি পাইলে মালিক এবং শ্রমিকগণ 
মজুরীর হার পরিবর্তনের দাবী করিতে, পারিবেন কোর্টের সিদ্ধান্তে এরূপ 


একটা বিধান ছিল। শ্রমিক-সঙ্ঞের বর্তমান দাবী এই যেতুলার দাম, 


হাস পাইয়াছে অথচ বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে বসন্তের চাহিদা 
বৃদ্ধি হইতেছে এবং বহু সংখ্যক কাপড়ের কলে রাত্রেও কাক্ত চলিতেছে। 
এই সমস্ত ' RL বিবেচনায় শ্রমিকগণ মজুরীর হার বৃদ্ধির দাবী উপস্থিত 


' বটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভারতীয় চা ক্রয়. 

7 ২৭ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা 
ক্রয় করিবেন বলিয়া বিগত ওরা ফেব্রুয়ারীর “আধিক জগতে’ সংবাদ, 
প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এই সিদ্ধান্ত 
পবিবর্তন করিয়া অতিরিক্ত আরও ৫€০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা ক্রয় 
করিবেন। ইহার ফলে -১৯৪১-৪২ সালে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় চায়ের 
পরিমাণ মোট ৩৪৪,৯১৮,৬২৪ পাউণ্ডে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা 
ভারতের স্বাভাবিক রপ্তানি পরিমাণের শতকরা ৯০ ভাগ । 

দিয়াশলাইএর মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

গত ১লা মার্চ দিয়াশলাইএর মূল্য, নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় তাহার. সামান্ত রদ বদল করিয়া সম্প্রতি. বাঙ্গলা 
সরকারের চীফ কণ্ট্শেলার অব প্রাইসেস এই মৰ্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন 
যে,৪০ কাঠি দিয়াশলাই বাকের প্রতি গ্রোসের মূল্য ৩/০ এবং খুচরা 
প্রতি বাক্সের মূল্য দেড় পয়সা নির্দিষ্ট হইল। ৮০ কাঠি দিয়াসলাই | 
বাক্সের পূর্ব নির্ধারিত মূল্য প্রতি বাক্স তিন পয়সায় অপরিবর্তিত রহিল।: 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ম্যাহুফ্যাকচারার্স এসোশিয়েসন ভারত সুরকারের 
অর্থ সচিবের নিকট এই মন্মৈ এক স্বারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন ষে, দিয়াশলাই 
| এর উৎপাদন শুল্ক দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার ফলে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী অল্প 
মুলধনে কারখানা চালাইতেছে, তাহাদের ' সমূহ অসথবিধা হইবে 


আর্থিক, জগৎ 
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এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।। 
এতব্প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বুদ্ধের জন্গ প্রয়োজনীয়. কাচা 
মালের মুল্য বৃদ্ধি' পাইয়াছে। পর্য্যাপ্ত মূলধনের অভাবে অনেক 
কারখানাই অধিক পরিমাণ কীচামাল মজুদ রাখিতে পারে না; সুতরাং: 
তাহাদের পক্ষে বর্তুয়ান উচ্চ যুল্যে উহা! ক্রয় করিয়া কারখানা: 
পরিচালনা করাই অসম্ভব! অপর পক্ষে উৎপাদন শুক্ক বৃদ্ধি করিবার" 





, অন্ত দিয়াশলাই-এর মূল্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার ফলে 


খুচবা দোকানদারগণের লাভের পরিমাণ যথেষ্ট হাস পাইবে । এমতা-- 
বস্থায় বিদেশীয়গণ কতৃক পরিচালিত কারখানাগুলি এই সুযোগ 
গ্রহণ করিষা লাভবান হইতে সক্ষম হইবে, কারণ তাহাদের উৎপাদন 
ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। এসোশিয়েসন প্রথমতঃ যে উৎপাদন শুষ্ক বলবৎ - 
ছিল তাহার ১৪ অংশ বৃদ্ধি করিবার ন্ুপারীশ করেন। 
. বাঙ্গলায় ধানের চাষ 

বর্ধমান ১৯৪*-৪১ সালে বাল! দেশের আমন ধান্তের যে সর্বশেষ 
সরকারী পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জান! যায় যে, আলোচ্য- 
বৎসরে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত একর জমিতে আমন ধান্টের, 
চাষ হইয়াছিল । গত বৎসর ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯ শত একর. 
জমিতে আমন ধান্তের চাষ হইয়াছিল। দশটা জিলায় স্বাভাবিক পরিমাণের; 
তুলনায় শতকরা, ৭২ হইতে ৯৫ ভাগ এবং বাকী জিলাগুলিতে শতকবা' ৭০, 
ভাগ জমিতে ধান্তের চাষ হয়। উৎপাদনের পরিমাণ স্বাবাভিক 
পরিমণের তুলনায় আলোচ্য বৎসর শতকরা ৬৩ ভাগ দ্রাডাইবে বলিয়া 
অনুমিত হয় । . গত বৎসর উহার' পরিমাণ শতকরা ৮৮ ভাগ ছিল। স্বাভাবিক 
বৎসরে প্রতি একরে ১২০ মন ধান্য উৎপন্ন হয়; এই ভিত্তিতে আলোচ্য 
বৎসরে উক্ত ৬৩ ভাগ জমিতে ৪৩ লক্ষ ১৫ হাজার ২ শত টন খাঁন" 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্ুিত হুইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ৬৫: 
লক্ষ ৪ হাজার ১ শত টন ছিল। .. 
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হেড অফিস--?নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা! । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে। 
আবেদন পত্রের ফর্ম ইত্যাদি ব্যান্কের হেড অফিস কিন্ধা 
যে কোন শাখা অফিসে পাওয়া যাইবে । 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 
" উপর বাধিক শতকরা! ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাষিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। . 
সেভিংস্‌ ব্যান্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা, টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
' সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সমযের জন্য লওয়া হয় ।' 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
ভি ভি 
হয় ও উহাব সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা নারায়ণগঞ্জ । 
শীঘ্রই কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে ১৫২ বি, স্বারিসন ক্বোডে 
ৃ ব্যান্কের একটা শাখা খোলা হুইবে। 
, ডি, এফ; স্তাপ্তাস? জেনারেল ম্যানেজার | 
লালন ০০ 
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লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
বাঙ্গলা সরকারের চিফ কণ্ট্যোলার অব, প্রাইসেস-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে 
. প্রকাশ, গত ১৪ই মার্চ হইতে পোর্ট সৈয়দ ও সুদান হইতে আমদানীরুত 
সর্বপ্রকার লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হুইয়াছে। অধুনা প্রচলিত মুল্য 
নিয়ন্ত্রণ বিধি উক্ত লবণ সম্পর্কেও প্রযুক্ত হইবে। 
রেলওয়ে বিভাগ কর্তৃক ভারতীয় জিনিষ ক্রয় 


. ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের গত ১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, 


সরকারী রেলওয়েসমূহ আলোচ্য বৎসর ৬ কোটি ৮১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা - 


মূল্যের ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। পূর্ববর্তী বৎসরে উহার পরিমাপ 
€ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ছিল। অপর পক্ষে কোম্পানী পরিকল্পিত 
রেলওয়েসমূহের এই প্রকার জিনিষের অর্ডারের পরিমাণ ৪ কোটি ৪২ লক্ষ 
৮০ হাজার টাকা দীভায়। পূর্বববন্তী বৎসর উবার পরিমাণ ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ, 
৭২ হাজার টাকা ছিল। দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত রেলওয়েসযূহ ব্যতীত প্রথম 
শ্রেণীর রেলওয়েসমূহ মোট ১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার ভারতীয় শিল্প্ব্য ক্রয় 
করে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য 
বৎসরে রেলওয়েসমূহ মোট ১১ কোটী ২৪ লক্ষ ১০হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় 
শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার মোট পরিমাণ ১০ কোটা ২৮ 
লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ছিল। 


বিহার প্রদেশে বৃত্তি শিক্ষাদানযুলক বিষ্ভালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বিগত কয়েক মাসের মধ্যে নুতন €টী শিল্প-বিস্তালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং 
উহার সরকারী সাহাধ্য লাভ করিয়াছে। দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত 
দিঘরায় এবং রঘুনাথপুর, 'মানভূম, গয়া, বনরিয়া এবং ধানবাদে উক্ত বিভস্তালয় 
সকল খোলা হুইয়াছে। উহাতে বয়নের কাজ এবং স্থত্রধর, কর্ম্মকার এবং 


দক্জির কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে! x 


et 


ভারতীয় তাত শিল্প 

ভারত গবর্ণমেন্ট হস্ত চালিত তাত শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের তথ্যান্থসন্ধানের 
জন্ত একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত কমিটি সম্প্রতি. বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান ও কাপড়ের কলের মালিকগণের নিকট স্তা প্রস্তুত, বয়ন ও হস্ত 
চালিত তাঁত শিল্প সম্পর্কে ১৯টা প্রশ্ন সম্বলিত একটা প্রশ্নপত্র প্রেরণ : 
করিয়াছন। ইহার পর কমিটি বিস্তৃত প্রশ্নপত্র. প্রেরণ করিবেন। হুতা 
প্রস্তুত সম্পর্কে গত তিন বৎসরে প্রত্যেক মাসে সুতার যে মুল্যের হার বলবৎ 
ছিল তাহা, উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সুতার বিক্রয় 
ব্যবস্থা, কলে প্রস্তুত দেশী ও বিদেশী সভার কি পরিমাণ প্রতিযোগিতা 

৪ 


রহিয়াছে তৎসম্পর্কেও প্রশ্ন করা হইয়াছে। হস্তচালিত তাত শিল্প 
সম্পর্কে কমিটি অন্তান্ত প্রশ্নের মধ্যে নিক্বোক্ত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়াছেন। 
(১) বিভিন্ন প্রকার দেশী ও বিদেশী কাপড়ের কলের এবং ছোট বড় যন্ত্রচালিত 
ভাতের প্রতিযোগিতায় হস্তচালিত তাত শিল্প কতদূর ক্ষতিগ্রস্থ হুইয়াছে। 
(২) বর্তমানে কি কি কারণে হস্ত চালিত তাতশিল্পে অন্থকুল বা 


প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। (৩) ভারতীয় অর্থনীতিতে হস্তচালিত 


তাত শিল্পের কি ভবিষ্যত অস্তনিহিত রহিয়াছে। (৪) জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে 
তাত শিল্পের একটা সুনির্দিষ্ট স্থান আছে বলিয়া বিবেচিত তইলে যন্ত্র চালিত 
তাত ও কাপড়ের কলের তুলনায় উহাতে হস্ত চালিত তাঁত শিল্পের কি পরিমাণ 
অংশ আছে। (৫) ভারতবর্ষে তীতীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ বলিয়া বিশ্বাস। 
এমতাবস্থায় হস্ত চালিত তাত-শিল্পকে সহায়তা করা উচিত কিনা? উচিত 
বলিয়া বিবেচিত হইলে তাতিদের আধিক অবস্থার উন্নতি বিধানের উদেশ্যে 
কি প্রকার কর্মপন্থা অবলম্বন করা সম্ভব । 
ভারতে সমুদ্রগামী নৌকা নির্মাণ 

প্রকাশ, ভারতবর্ষে সমুদ্রগামী খোলা নৌকা নির্মাণের সম্ভাবনা আছে 
কি না তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছে। এই সকল নৌকা নির্মাণের 
জ্রন্ঠ প্রয়োজনীয় মালমসল্লা সংগ্রহে কি পরিমাণ সময় লাগিবে তৎসম্বন্ধে. 
ইতিমধ্যেই খোজখবর লওযা হুইতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই 


' সকল নৌকা জাহাজ হইতে মাল উঠান ও নামান কার্য৩েই বিশেষভাবে 


ব্যবহৃত হয়। 
চট ও থলের অভর্ণর 
ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশনের নিকট 
প্রতি একশত থলের মুল্য ১০॥০ হিসাবে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ থলের অঙ্গার 


দিয়াছেন। তিন মাসের মধ্যে তিন কিন্তিতে উহার ডেলিভারী দিতে হইবে।' 
কণ্ট্নোলার অব জুট, ইণ্ডিয়ান ভূট মিলস এসোসিয়েশনকে ৪২ লক্ষ গজ 
চট সরবরাহের অভার দিয়াছেন । 


শুদ্ধ বিভাগের আয় 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বর্তমান সরকারী বৎসরের যে ১১ মাস' শেষ 
হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের সামুদ্রিক স্ুন্ধ ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন 
শুন্ধ বাবদ ৪৬ কোঁটি ১৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে 
উহার পরিমাণ ৫২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসরের ১১ মাসের 
আয়ের মধ্যে আমদানী-শুন্ধ বাবদ ৩৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুনক 
বাবদ ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, স্থল শুল্ক ও বিবিধ শুদ্ধ বাবদ ৪২ লক্ষ টাকা, 
এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুক বাবদ ৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। 


১১৩৬ 


আর্থিক জগৎ 


[২৪শে মার্চ, ১৯৪১ 





বঙ্গীয় আধিক তদন্ত বোর্ড 
বাঙ্গলা! গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গঠিত বঙ্গীয় আধিক তদন্ত বোর্ড প্রদেশের পল্লী 
ও সহর অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যয় বহনের ক্ষমতা সম্পর্কে অনুসন্ধান কাধ্যে 
রত আছেন। অধুনা বান্দলা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কি পরিমাণ 
ট্যাক্স দিতে হয় তৎসম্পর্কে প্রথমতঃ বর্ধমান, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও 
২৪ পরগণায় অনুসন্ধান কাঁধ্য চলিতেছে। উহা নিরূপিত হুইল্লে উহার 
উপর ভিত্তি করিয়া ট্যাক্স ধার্যের সমতাযূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধা 
হইবে। বৎসরের কোন্‌ কোন্‌ সয়য়ে কৃষক ও অন্তান্য শ্রেণীর লোকের 
কাজের অভাব ঘটে তৎসম্পর্কেও বোর্ড তথ্যান্থসন্ধান করিতেছেন । বোর্ড 
আশা করেন যে, উহার ফলে বাঙ্গলা দেশে কি পরিমাণ শ্রমশক্তির 
অপব্যবহার হয় তৎ্সম্পর্কে এবং. কুটারশিল্পের প্রসার দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে উহা নিয়োজিত কর! সম্ভব কি না তদ্বিষয় অবহিত হওয়া যাইবে । 
ক্কবক, কৃষিকারধ্যে রত শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও অন্তান্ত শ্রেণীর লোকের 
তুলনামূলক অবস্থা সম্পর্কেও বোর্ড একটি তথ্যতালিকা , প্রণয়ন করিবেন। 
কৃষিকার্ধ্যের ব্যয় এবং প্রধান প্রধান ক্ববিজাত শস্তের ডূপড়তা উৎপাদনের 
পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেস্তে জরিপ কার্য আরম্ভ করিয়াছেন । প্রথমতঃ বিভিন্ন 
তিনটা অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকারে এই অরিপকাধ্য আরম্ভ হইবে এবং পরে বাঙ্গল! 
দেশের বিভিন্ন জিলার নির্দিষ্ট কতিপয় স্থানে উহা সম্প্রসারিত করা হইবে। 
এই জরিপ কার্যে ১০ হাজার টাকা ব্য হইবে বলিয়া অমিত হইয়াছে 
এবং উহা সম্পূর্ণ হইতে ১৫ মাস সময় লাগিবে। | 
ভারতীয় চায়ের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ 
Hl ইণ্ডিয়ান টি লাইসেন্সসিং কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতসরকার 
আগামী ১৯৪১-৪২ সালে ভারত হইতে ৩৪ কোটী ৪৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৪ 
পাউণ্ড চা রপ্তানি করা যাইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারত হইতে , 
সাধারণতঃ শতঃ বৎসরে যে পরিমাণ চা রপ্তানি হয় উহ! তাহার শতকরা ৯* ভাগ । 


বাংলার টা শিপ্পের__ 
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[লাহন মিল্‌স লিঃ= 
কুটিল: নদীয়া EN এই মিলের 


বসথাদির জনপ্রিয়তার কারণ... কারণ 


বোধগম্য হইবে। 
ম্যানেজিং এজেণ্ট £= 
চক্রবর্তী সন্দ এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 


7 হনংলিল 





বোম্বাই সরকারের বাজেট 


। বোম্বাই সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে রাজস্বের 
খাতে ১৩ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় এবং ১৩ কোটি 


৫৬ লক্ষ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । চলতি ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ৮ মাসের 
আর ব্যয়ের উপ্র ভিত্তি করিয়া যে সংশোধিত বরাদ্দ করা হইয়াছে 
তাহাতে ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আয় এবং ১৩ কোটি 
৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ব্যয় ধরিয়া বৎসরের শেষে ৩ লক্ষ ১১ হাজার 
টাকা উদ্্ত হুইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যুদ্ধ বিরতির পর কোন 
জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে তাহা প্রতিরোধকলে ১ কোটি ১১ লক্ষ 
টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গবর্ণমেশ্টের ধারণা এই যে, যুদ্ধ বিরতির 
পর বিশেষভাবে শিল্প পরিচালনাতেই বিদ্ধ দেখা দিবার সম্ভাবন! 
রহিয়াছে ।- আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটের বিশেষত্ব এই যে, 
ট্যাক্সের পরিমাণ ২৬ লক্ষ টাকা হাস কর! হইয়াছে এবং বিভিন্ন জনহির্তকর 
কার্যে ব্যয়ের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 
এতদ্ব্যতীত উন্নয়ন কাৰ্য্য সম্পর্কে আগামী তিন বৎসরের জন্ত একটা 
হুপরিকলিত-কর্মতালিকা গৃহীত হইয়াছে এবং উছ! সাফল্যমণ্ডিত করিবাব 
পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী বৎসরে 
ধণ গ্রহণের কোন প্রস্তাব কর হয় নাই) বরং প্রায় ১ কোটি টাকা মজুদ 
তহবিল থাকিয়া যাইবে। শিক্ষার খাতে ২ কোটী » লক্ষ ৩৩ হাক্জার 
টাকা, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ১ কোটী ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার 
টাকা এবং কৃষি, পশু চিকিৎসা, সমবায় ও পক্জীউন্নয়ন বিভাগের অন্ত 
৫* লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়-ব্রাদ্দ হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের স্থাবর 
সম্পত্তির উপর ধার্য ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ১০ টাকা হইতে ৮ টাকা 
পর্য্যন্ত হ্রাস করা হইয়াছে। উহার ফলে ট্যাক্সের পরিমাণ ২৪ লক্ষ টাকা 


হাস পাইবে। 
বিহার সরকারের বাজেট 
বিহার গবর্ণমেণ্টের এক শ্বারকলিপিতে প্রকাশ, আগামী ১৯৪১-৪২ 
সালের বাজেটে ৩১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা উদ্ধ ত্ত হইবে । বাজেটে ৬ কোটি 
১১ লক্ষ ৮ হাঙ্দার টাকা আয় এবং ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা 
ব্যয়-বরাদ্দ করা হুইয়াছে! বাজেটে সমবায় বিভাগের পুনর্গঠন, ইক্ষুর 
অতি উৎপাদন সম্পর্কে কৃবকগণকে ক্ষতিপূরণের অন্ত কোন ব্যবস্থা 


বেলি (২৪পরগণ) নাই। অল্প বেতনভূক কর্মচারীদের জন্য যুদ্ধজনিত কোন যাগগী ভাতা 


দিবারও ব্যবস্থা করা হয় নাই । অপর দিকে বাজেটে কোন নূতন ট্যাক্স 
ধার্য্েরও প্রস্তাব করা হয় নাই। 
মাদ্রাজ সরকারের বাজেট 

মাদ্রাজ সরকাবের ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে আগামী বৎসরে ১৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা আয় ও ১৮ কোটী 
৮ লক্ষ টাকা বায় ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য কোন নূতন ট্যাক্স . 
নির্ধারিত হয় নাই । তবে বর্তমানে যে সব ট্যাক্স নির্ধারিত আছে, তাহা 
আগামী ব্সরও বলবৎ, থাকিবে। আগামী বৎসর দরিদ্র জনসাধারণের 
স্ুবিধার্থ ৭৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ রাজস্ব মকুব করা স্থির হইয়াছে । 


যুক্তপ্রদেশ সরকারের বাজেট 

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের "যে বাজেট বরাদ্দ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ বৎসরে আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া শেষ 
পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত - থাকিবে বলিয়া ধরা হুইয়াছে। চলতি 
১৯৪০-৪১ সালের যে সংশোধিত বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, তাহাতে উদ্ধত্ত ধরা 
হইয়াছে ৯ লক্ষ টাকা । আগামী বৎসরের অন্ত কোন নূতন ট্যাক্স নির্ধারিত 
ছয় নাই। কোন খণ গ্রহণের প্রস্তাবও করা হয় নাই। ' আগামী বৎসরের 
জন্ত পল্লীউন্নয়ন বাবদ ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে । এ* বৎসর 


বলির রসনা ত বাং 
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হ্কৌস্পপানী শসঙ্গ 


বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ 
সম্প্রতি বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের ৩১শে 
“ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁ বিবরণী 
ৃষ্টে জানা যায়, কোম্পানী এবার মোট ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৮০৪ টাকার 
কাগজ বিক্রয় করিয়াছে। পূর্ব ছয় মাসে কোম্পানী মোট ৩৯ লক্ষ ৯৩ 
হাজার টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়াছিল। এবারের আয় হইতে বিভিন্ন 


॥দিকে ২৮ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ও মুল্যাপকর্ষ তহবিলে অর্থ নিয়োগ করিয়া 
‘শেষ পৰ্য্যন্ত কোম্পানীর নিট লাভ দীড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৯৩ টাকা। 


“উহ! হইতে কোম্পানী সাধারণ শেয়ারের শতকরা ১৬ আনা হারে লভ্যাংশ 


,দেওয়। স্থির করিয়াছেন। > লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৪৫ টাকা মজুত তহবিলে 


-্তস্ত হইয়াছে । ৮০ হাজার ৬২৬ টাকা পরবর্তী ছয় মাসের হিসাবে জের 
টানা হইয়াছে। মেসার্সবামার লরী এণ্ড কোং বেঙ্গল পেপার মিল কোং 
‘লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেণ্টস্। 
বার্মা কর্পোরেশন লিঃ 
বার্মা কর্পোরেশন লিমিটেডের পরিচালক বোর্ড আগামী ৩০শে জুন 


-পর্যযস্ত এক বৎসরের হিসাবে কোম্পানীর অংশীদারদিগকে প্রতি শেয়ারে 


তিন আনা হাঁরে মধ্যবর্তী লভ্যাংশ দেওয়া! স্থির করিযাছেন। পূর্ব বৎসরের 
হিসাবে কোম্পানী প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ দিয়াছিল সাড়ে তিন আনা। 
কেশোরাম কটন মিলস্‌ লিঃ 
সম্প্রতি কেশোরান কটন মিলস্‌ লিমিটেডের গত ৯৯৪০ সালের ৩০শে 
“সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইযাছে, তাহা দৃষ্টে 


জানা যায়, এ বৎসর কোম্পানী ৫৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার বস্তু উৎপন্ন | 


করিয়াছিল। উহা! হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র বাদ দিয়া বৎসর শেষে 
কোম্পানীর নিট লাভ দাড়ায় ৯৪ হাজার ৯১৭ টাকা। 
মেট্রোপলিটন ব্যাঞ্চিৎ এসোসিয়েশন 


গত ১৮ই মার্চ মেট্রোপলিটন ব্যাক্কিং এসোসিয়েশনের বাধিক সভা! || 
'অনুঠঠিত হয়। ও সভায়, আগামী বৎসরের জন্ত এসোসিয়েশনের নিম্নরূপ 
:কার্ধ্যনির্বাহকমগ্ডলী গঠিত হইয়াছে £_ প্রেসিডেন্ট মিঃ ধীরেন্দর নারায়ণ 
"মুখোপাধ্যায় ; ভাইস প্রেসিডেণ্ট_মিঃ নন্দলাল চ্যাটার্জি ) সদম্তভ--মিঃ 


বি সি দাস, মিঃ এইচ সি পাল, মিঃ আর এম মিত্র, মিঃ কে এম ব্যানাজ্জি, 


“মিঃ বি গাঙ্গুলী, মিঃ এস এম রায়, মিঃ এইচ এম্‌ ভট্টাচার্য্য, সৈয়দ আমজাদ 
'আলি ও মিঃ ইউ এম দাস। 


বেঙ্গল কমাশিয়াল এগ এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ১৯৩৬ সালে কিশোরগঞ্জে বেঙ্গল কমাশিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল | 
-ব্যাস্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌরীপুর ও ঈশ্বরগঞ্জে 
. এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের হেড আফিস 
“শীঘ্রই কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতায় স্থানাস্তরিত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। 


.সানসাইন ইন্সিওরেন্স লিঃ 


সানসাইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ শাখা আফিস সম্প্রতি 
-১৯১-১ ডালহোপী স্কোয়ার ইষ্ট হইতে ৯এ ডালহোসী স্কোয়ার ইষ্ট স্থানাস্তরিত টি 


করা হইয়াছে । 


বিভিন্ন কোম্পানীর নুতন বীমার পরিমাণ 
ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পীনী__গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ১ কোটি 


-&* লক্ষ টাকার অধিক নুতন বীমা প্রদান করিয়াছে। কমন ওয়েলথ 
. এসিওরেন্স কোম্পানী-__গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৪৬ লক্ষ ৬৩ হাজার 
"টাকার অধিক নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।'বোন্ছে কো-অপারেটিভ 
-ইন্দিওরেন্দ কোম্পানী-_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৪০ লক্ষ ৪২' বাজার 


x 
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টাকার অধিক নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। জেনারেল এসিওরেন্স 
সোসাইটি লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৬৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার 
অধিক বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। 


গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৬ই মার্চ শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
বেলঘরিয়া শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত পাইন তাহার 
,বক্ত.তায় বলেন যে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের মিতব্যয়িতা 
বৃদ্ধি পায় । পক্ষান্তরে যে টাকা ব্যাঙ্কে খাটান হয় তদ্বারা “স্থানীয় অধিবাসী- 
দের সাধারণ অবস্থা উন্নত হইয়া থাকে । বেলঘরিয়াতে অদূর ভবিষ্যতে থে 
সকল ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া উঠিবে তাহা এই ব্যাঙ্কের নিকট 'আধিক 
সাহায্য লাভ করিবে; ফলে জাতীয় এবং অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠিত 
হইবে। ব্যাষ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চুঁচুড়ার পাবলিক 
প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর জে এন মুখার্জি ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বৰ্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। 'গিরিশ ব্যাঙ্ক ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


বাজলায় ১৩টি স্থানে ইহার শাখা আছে। 


নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী নি 

নিউ এসিয়াঁটিক লাইফ ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী গত ১৯৪* সালের হিসাবে 
মোট ৬০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্বব বৎসরের তুলনায় 
কোম্পানীর নূতন লাঁতের পরিমাণ এবার শতকরা ২০ ভাগ বেশী হইয়াছে। 


বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে স্থলে দেশে অধিক কোম্পানীরই কাধ হাস 





আমরা নিম্নলিখিত এবং অনেক প্রকার ' শ্বন্বাশ্র 
জন্য ওঞভিল আমাদের কারখানায় প্রস্তুত করি। 


এই সকল জ্ব্যগুলি, বিলাতি এবং আমেরিকান দ্রব্যের 
জর্ববাংশে সমকক্ষ এবং দামও সত্ত।। 





হুট ওয়াটার ব্যাগ 


বেল টার ধার্য 


অফিস ও কারখানা :_পাণিহাটি--২৪ পরগণা, (কলিকাতা) 
শৌকুম :--১২নং চৌরজী, ৮৬নং কলেজ ষ্ট্রী, কলিকাতা । 





১১৩৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে মার্চ, ১৯৪১ 





পাইতেছে সে স্থলে নিউ এসিয়াটিক লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী নূতন 
কাজের পরিমাপ বুদ্ধি কোম্পানীর পরিচালকদের বিশেষ ক্ৃতকার্ধ্যতার 
পরিচায়ক । 


এলেম্বিক ক্যামিকাল ওয়ার্কস্‌ 
১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বরোদা সরকার 
এলেম্িক ক্যামিকাল ওয়ার্কস্‌ কর্তৃক আমদানীকৃত কলকন্জা এবং কাচা 
মালের উপর শুষ্ক (15553511555) ধার্য করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন। হহার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান বরোদা সরকারকে বাধিক মাত্র 
'এক হাজার টাকা প্রদান করিবেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

আসাম মিলস, চিন্বার এণ্ড কোং লিঃ__গত ১৯৪০ সালের হিসাবে 
শতকরা ২৫৯ টাকা। পূর্ব বৎসর ' লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১২০ 
আনা। ওয়াল ফোর্ড ট্রান্সপোর্ট লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে 
শতকরা ৬২ টাকা । পূর্ব বৎসর লত্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৭1০ আনা। 
বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিন্ক মিলস, কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় যাসের হিসাবে শতকরা! ৫২ টাকা । পূর্ব্ব ছয় মাসের 
হিসাবেও এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ইউনাইটেড প্রভিন্দেল, 
ইলেক্টি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৪ টাকা । পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও প্র হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইযাছিল । 

কেলভিন জুট কোং লিঃ-গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫২ টাঁকা। পূর্ব ছয় মাসের ,হিসাবেও 
উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছিল। প্রেসিভেন্দী জুট মিলস 
. কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে 
. শতকরা ১০ আনা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় 
নাই। ইণ্ডিয়ান উড প্রোডাক্টস. লিঃ _গত ১৯৪০ সালের ৩০শে 
সেপ্টেঘর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ১৭৷০ আনা। পূর্ব বৎসর 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১৬২ টাকা। ইরিংমারা টি কোং 
লিং-গত ১৯৪* সালের হিসাবে কোন লত্যাংশ দেওয়া হয় নাই'। 
ইস্তা্রীয়াল হইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা চারি টাকা। সাটন! ষ্টোন এগু 
লাইম কোং লিঃ গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের 

হিসাবে প্রতি শেয়ারে ২॥০ আনা লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে। 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
ইণ্ডা্রী বিজ্ডার্স লিঃ_ডিরেক্টার মিঃ এস মজুমদার । অনুমোদিত 
মুলধন.২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ১ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, 
কলিকাতা । 
বেজল শ্লেট ওয়ার্কস লিঃ--ডিরেক্টার মিঃ এস কে দাস । অন্থযোদিত 
মুলধন ২০ হাজার টাকা। র্জ্িষ্টার্ড অফিস, ২৩ নং সাউথ রোড, ইটালী, 


' , কলিকাতা! a 


_ নাছন্লাবাদ ফার্দ্িং সোসাইটি লিঃ ডিরেক্টার মিঃ বি এন বন্থু। 
অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। : 
ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল মিনারেলস লিঃ_ডিরেক্টার মিঃ ডি চক্রবর্তী। 


অন্থমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা । রেজ্ডিষ্টার্ড অফিস > বি, ওল্ড পোষ্ট' 


অফিস ষ্্রী, কলিকাতা 2 
বেঙ্গল ইউনিয়ন প্রেস লিঃ__ডিরেক্টার মিঃ এস শীল। অন্থমোদিত 


মুলধন ১০ হাজার টাকা । রেজিস্টার্ড অফিস, ৩৩ নং আমহাষ্ট ত্র, কলিকাতা | ' 


(ভারত সরকারের শিল্পনীতি ) 

' বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সব শিল্প স্থাপিত হইতেছে 
তাহাদের ভবিষ্যৎ সঙ্কটের প্রাতিবিধান কল্পে বাণিজ্য সচিব যে কমিটি 
গঠনের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণ. 
নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া বাণিজ্য সচিব 
এদেশের শিল্পোগ্োগীদিগকে এখন হইতে শক্তি সঞ্চয়ের যে হিতোপ- 
দেশ দিয়াছেন, তাহা অনেকটা উপহাঁসের মতই শুনাইয়াছে। যুদ্ধের। 
প্রথম অবস্থা হইতে এদেশের শিল্পোগ্যোগীরা নূতন শিল্প : গড়িয়া: 
তোলার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কার্যকরী উৎসাহ ও সাহায্য 
চাহিয়া আসিতেছেন। বিশেষ করিয়া নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে 
যুদ্ধের পরে যাহাতে তাহা বিদেশীর প্রতিযোগিতায় বিপর্ধ্যস্ত না হয়, 
সে জন্য এখনই গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে তাহারা ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের 
প্রতিশ্রুতি দারী করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত এলু- 
মিনিয়াম শিল্প ও ইস্পাতের পাইপ শিল্প ব্যতীত কোন শিল্প সম্বন্ধে, 
সেরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই। ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়া৷ 
দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাহারা উৎসাহিত করেন নাই--বরং নূতন, 
নূতন কর নির্ধারণ করিয়া তাহারা দেশের বড় ও মাঝারি 
সকল শিল্পকে অহেতুকভাবে ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। ফলে কেবল 
ভবিষ্যতের জন্য নহে বর্তমানেও উহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে 
চলিয়াছে। একদিক দিয়া দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপধ্যস্ত 
করিয়া অপরদিক দিয়া উহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের 
উপদেশ দেওয়া পরিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 

বাণিজ্য সচিব তাহার তৃতীয় প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে, এদেশে যেসব, 
শিল্পকে সংরক্ষণশুন্ধের সুবিধা দেওয়া হয়, তাহাদের পরবন্থী অবস্থা 
সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি স্থায়ী, বোর্ড বা কমিটি গঠন করা 
দরকার। এ কমিটি বিভিন্ন শিল্পের পরিচালনা, শিল্পজাত মালের 
বাজার দর ও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে শিঞ্পের অনুকূল বা প্রতিকূল। 
গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সৰ্ব্বদা সজাগ থাকিবেন এবং যখনই প্রয়োজন' 
উপস্থিত হইবে তখনই গবর্ণমেণ্টকে শিল্পের অবস্থা অনুযায়ী রক্ষণশুক্ক. 
নিয়ন্ত্রণ করিতে সুপারিশ দিবেন। এইরূপ ধরণের একটি কমিটি 
নিয়োগের প্রস্তাব সকল দিক দিয়াই বিশেষ সঙ্গত। শিল্পোন্নতির 
প্রয়োজনে সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের আমরা যেরূপ পক্ষপাতী তেমনই 
এরূপ সুবিধার যাহাতে অপব্যবহার না হয় তাহাঁও আমরা চাই ॥ 
এদেশে বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়ার 
জন্য কোন শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইলে সেই শিল্পের 
উদ্যোক্তাদের পক্ষে অপরিমিত লাভের দিকে নজর দিয়া কম সময়ের" 
মধ্যে প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা করা কর্তব্য । তাহা ছাড়া যত শীত্র সম্ভব 
তাহারা যাহাতে রক্ষণত্ুক্ষ ছাড়া বিদেশীয় প্রতিযোগিতার সমক্ষে- 
দণ্ডায়মান হইতে পারেন, সে ধরণের প্রচেষ্টাও বিশেষ সঙ্গত। নতুবা, 
১ রক্ষণশুক্ধ স্থায়ীভাবে বলবৎ রাখার ফলে জনসাধারণকে অধিক মুল্যে 
মালপত্র কিনিয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বর্তমানে দেশের 


লোককে এইভাবে অনেক দিক দিয়! ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে ॥ 
কাজেই উপরোক্ত ধরণের একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া রক্ষণশুলক্কের 
ফলাফল সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করি। তবে 
আমরা একথা বলিতে চাই যে, কেবল নানারূপ কমিটি গঠনের 
কথাতেই আসল কাজ বিশেষ অগ্রবন্তী হইবে না। কমিটিগুলিকে 


' যথাযথ রুন্মে প্রবৃত্ত করিবার ও পরে তাহাদের স্ুনির্দেশ অনুযায়ী 
'স্ুপরিকল্পিত ভাবে কার্যে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প গবর্ণমেন্টের থাকা, 


প্রয়োজন । কিন্ত শিল্পের দিক দিয়া এদেশীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য 
এদেশের গবর্ণমেন্টের সেরূপ সঙ্কল্প গ্রহণের আন্তরিকতা কোথায়-? ' 








টাঁকা ও বিনিময় 
. কলিকাতা, ২১শে মার্চ 


কলিকাঁতার টাকার বাজারে এ সপ্তাছেও কল টাকার বাধিক শতক্রা 
' দের হার আট আনা হারে বলবৎ ছিল। কিন্তু কল টাকার সুদের হার 
এখনও এইরূপ নিয়স্তরে বলবৎ থাকিলেও বাজারে টাকার দাবীদাওয়া বৃদ্ধির . 
একটা লক্ষণ বর্তমানে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাক্কসমূহ দীর্ঘ মিয়াদী 
আমানত গ্রহণে প্রস্তুত. থাকিলেও এতদিন স্বল্প মিয়াদী আমানত গ্রহণে 
নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু এ সপ্তাহে ব্যঙ্কসমূহ স্বল্প 
মিয়াদী আমানত সম্বন্ধেও কিছু আগ্রহ দেখাইয়াছে। পক্ষকাল পূর্বে 
ব্যাঙ্ধসযুহকে.এক মাসের মিয়াদী স্থায়ী আমানত গ্রহণে রাজী করা খুবই 
কঠিন ছিল। কিন্তু এ সপ্যাহে অনেক ব্যাঙ্ক শতকরা! আট আনা সুদে এ 
শ্রেণীর আমানতও গ্রহণ করিয়াছে, অচিরে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার 
দাবীদাওয়া বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়াই যে ব্যাক্কগুলি স্বল্প মিয়াদী আমানত 
গ্রহণে আগ্রহ দেখাইডে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । .এই বৎসর 
এ পধ্যস্ত পাটের বিকিকিনি বিশেষ কিছুই হয় নাই। বর্তমানে কাচা পাট 
বা চট ও থলের চাহিদা কিছু বাড়িয়া যাওয়ায় এ বাবদ অনুর ভবিষ্াতে 
বেশী পরিমাণে অর্থ নিয়োজিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 


ট্রেঞ্জারী বিল বাবদ আবেদনের পরিমাণ হাস পাওয়ার ফলে ট্রেজারী 


বিলের সুদের হার কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১৬ই মার্চ 
৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেশার আহ্বান 
করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় ২ কোটি 
৫০ ক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২ কোটা ৫৯ লক্ষ টাকা ও তৎপূর্বব 
সপ্তাহে তাহা ৩ কোটা ২০ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির । 
মধ্যে ৯৯%/০ আনা ও তদুর্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৯ পাই দরের শতকরা, 


২৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ট্রেজ্জারী বিলের বাঁধিক শতকরা সুদের হার 
ছিল ॥৩৬ পাই। ' এশপ্ডাহে তাহা দ৫ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। 


আগামী ২৪শে মার্ডের জন্ট ও মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার 


ট্রেজারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছে। যাহাদের টেওার গৃহীত 
AOU ০7588 জমা দিতে ই 





ধার জন্য সর্বত্র অৰ্জ্জন করিয়া আসিতেছে 
তু হ্ারী আমানতের হুদ ২৪২ হইতে ১ টাকা । , সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩২, চৈকে 
1 8 টাকা উঠান বার চলৃতি' (০2598 ) হিসাব £-২২ টাকা । বৎসরের ক্যাশ 
£ ছু সার্টফিকেট ৭২২ টাকায়, ১০*১ "৭0" টাকায় ৯*২ টাকা । 


| বিস্তৃত বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। ॥ l টি 
শাখালমূহ্‌--কলিকাতা। ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ দ্ধ 





নি 
এই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ J 


গত ১২ই মার্ড হইতে ১৭ই মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১ কোটী ৭৪ লক্ষ fr 
হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট 'ট্রেজ্ারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। বর্তমানে 


.৯৯৭/৩ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজ্ারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জান] যায়, গত ১৪ই মাচ্চ, যে 


সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩৮ 


কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাছে তাহার পরিমাণ ছিল ২৩৭ কোটি 
টাকা । এসপ্রাহে গবর্ণমেন্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। পূর্ব 
সপ্তাহেতারতের বাহিরে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৫, কোটি ৬৬ লক্ষ 
টারা। এসপ্তাহে তাহা ৭৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। পূর্ব 
সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি 
৮০ লক্ষ টাকা ও৩৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে 
৩৯ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ও ৩৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা দীডাইয়াছে।' 


অন্ত বিনিময় বাজারে নিয়র্ূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে ₹_ 


টেলিঃ  হৃপ্ডিঃ (প্রতি টাকায়) ১ শি ৫উহ পেঃ 

প্র দর্শনী i ১ শি ৎউই পেঃ 

ডিএ ৩ মাস 5 ১ শি ভ্ভং পেঃ 
। (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩২৪০ ৮ 











নুতন বৎসরের কার্য আরম্ভ হইয়াছে | 
-  - আচাৰ্য্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ পরিচালিত - - i 


৫নং ক্লাইভ ঘাট স্ত্রী, কলিকাতা 
“বেঙ্গল সল্টের’ লবণ ব্যবহার করুন 
গুড়া ও করকচ . 
সর্বত্র লাভের সহিত, বিক্রয় হইতেছে। 


এ পট ০৫ ০০০০০ 








বন বীমা তহবিলে ১৬৬% ভাগেরও উপর কোম্পানীর 
কাগজ হ্যন্ত আছে।' 4 





রঃ হাজার প্রতি--১৬২ হাজার প্রতি-_১৩২ 
1৯ গ শতকরা | বাধিক ২. টাকা 











১১৪০ র্থিক জগৎ [.২৪শে মার্চ, ১৯৪১ 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার চিনির কল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনির টিবি 
কলিকাতা, ৎ১শে মার্চ হয় নাই। 
মিরা রা FOO: EE বাজারসমূহেই অল্পবিস্তর চা-বাগান বিভাগের কাজও উদ্লেষোগ্য হয় নাই। 


কর্মব্যস্ততা দেখা দেয়। বোম্বাই তুলার বাজারে উৎসাহ এবং চটকলসমূহ বিবিধ কোম্পানীর শেয়ারসমূহের মধ্যে ডান্লপ রবার ৩৮০ আনা, | 
পাট ও থলের নূতন অর্ডার পাওয়ায় শেয়ার বাজারেও অনুকূল প্রতিক্রিয়া বেঙ্গল পেপার ৯২৫২ টাকা এবং টিটাগড়, পেপার ৭১০ আনার কিক 
দেখা দিয়াছিল। বোঁথাইয়ে টাটা ডেফার্ড হ০৮০২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া হইয়াছে এ 

পড়ে। বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতা শেয়ার বাজারে উৎসাহ তজপ না এ ০৯ ০০০খত৯ খে থে 

হইলেও বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য সামান্তি বৃদ্ধি পায় এবং ইত্তিয়ান ha ১ , 

৩৩1৮০ আনায় উপনীত হয়। সপ্তাহের মধ্যভাগে থলে ও চটের বাজারে 





পুনরায় নিরুৎসাহভাব দেখা দেয়। অবস্থা বিবেচনায় উৎসাহ এবং 
কর্মব্যস্ততার মাত্রা বেশী হইয়া গিয়াছে ব্যবসায়ী মহলের মনে এরূপ ধারণা 
জন্মে। ফলে চট ও থলের বাজারে খরিদ্দারের সংখ্যা হাস.পাইতে থাকে । 

প্রায় সকল বিভাগেই এই মন্দা বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং অন্ত বি 


ৰ সুগন্ধ নারিকেল তৈল। 
তাহার'পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩২২ ন | i বি ৰ ৃ 
6 


be . স্নানে ও প্রসাধনে নিত্য ব্যবহা্য্য। 


নামিয়া আসিয়াছে। কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্তমানে আবনতির কোন 
স্বম্পষ্ট কারণ নাই। এদিকে বোম্বাই শেয়ার বাজারে উৎসাহের সহিত 
কাজকর্ম টলিতেছে। কাজেই কলিকাতার এই মন্দা সম্পুর্ণ সাময়িক 
ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে । বোম্বাই বাজারের উৎসাহ অব্যাহত থাকিলে পা . 
এবং রাজনৈতিক-অবস্থার কোনরূপ প্রতিকূল পরিবর্তন না হইলে কলিকাতার 0 
শেয়ার বাজার সম্পর্কেও অনুর ভবিষ্যতে পুনরায় উন্নতির আশা করা যায়। 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দৃচ়তাব্যগ্ক উন্নতির পরিচয় পাওয়া ঁ 
গিয়াছে। মেয়াদী এবং স্থায়ী উভয় শ্রেণীর সম্পর্কেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। | 
শতকরা.৩।০ আনা হ্থদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ৯৬২ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে |) 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । বর্তমানে ইহা ৯৫৮০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। | 
মেয়াদী খণসমূহ্র মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩/৬৫ খণপত্র ৯৫৩০ আনা, || 
৪২ টাকা সুদের ১৯৬০/৭০ খণপত্র ৯০৮৮০ আনা এবং ৫৯ টাকা সুদের || 
১৯৪৫/৫৫ খণপত্র ১১১৪%০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । শতকরা 
২ টাকা সুদের ডিফেন্স বর মাও ৯৯০৮ আনা উ্ীত হইয়াছে 
কাপড়ের কল | J |. 
আলোচ্য সপ্তাহে, কাপড়ের কুল, বিভাগের অব! প্রায়_ অপরিবর্তিত | 
আছে। " ীঁ 
"কয়লার খনি : 
কয়লা খনি শেয়ার সম্পর্কেও কেনাবেচার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং | 
মূল্যের দিক দিয়াও অঙ্প বিস্তর উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এমালগেষেটেড 
২৬২ টাকা, বেঙ্গল ৪৫৭১ টাকা, বরাকর ১৩৮%০ আনা, ইকুইটেবল ৩৬২ || 
টাকা, নিউ বীরভূম ১৫০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৪৭০ আনা, এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ls 
৩০২ টাকায় বিকিকিনি হয়|, £ 
| চটকল ৮. 
থলে ও চটের নূতন অর্ডার প্রাপ্তির ফলে চট কলের 
* শেয়ার সম্পর্কেও সপ্তাহের, প্রথমদিকে বিশেষ উৎসাহ দেখা 
দিয়াছিল। শেষ দিকে এই উৎসাহ অল্পবিস্তর হাস পাওয়ায় শেয়ারের মূল্যে 
সামান্ত অবনতি [ঘটিয়াছে। হাওড়া ৫২০ আনা, এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৭২ 
টাকা, বালী ২১৬1০ আনা, আদমজী ২১৩০ আনা, ক্লাইভ ২১৫/০ আনা 
হকুমঠাদ ন! আনা এবং কামারহাটী ৪৬৫২: টাকার বিকিকিনি হইয়াছে। "| 
* J ইঞ্জিনিয়ারিৎ [; 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভা ইন্ডিয়ান আয়রণ এবং টাল কপে'রেশন সপ্তাহের 
'গ্রথম দিকে যথাক্রমে ৩৩/০ আনা এবং ২০৷০ আনা পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল। .[ 
পরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩২২ টাকা এবং টাল কর্পোরেশন ১৯/* আনায় | 
,নামিয়া আসিয়াছে ইণ্ডিয়ান আয়রণের পরিচীলক বোর্ড ১৯৪০-৪১, 
সালের জন্ত একটা প্রাথমিক লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন বলিরা =| * 





খেলি হইবে। 
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আলোচ্য সপ্তাহে -ক্লিকাতাঁর শেয়ার রাজারে বিভন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইযাছে :- 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের 'খণ (১৯৮৩০৬৫) ১৭ই- মার্চ ৯৪৮০ ৯৫1০) ১৯শে- 
৯1০) ২০শে--৯৫৩/* ; ৩২ সুদের নূতন খণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই- ৯৯৭৩ 
৩২ সুদের ভিফেন্দ বও্ত (১৯৪৬) নি ১০১/০3  ১৮ই--১০১২ 3 
-৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ই--৯৯%০ ১ ৩|০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
-১৭ই মার্চ_-৯৬২ ৯৫৪৩০ ) ১৮ই-৯৫দ৩/ ৯৫৮০ ৯৫৪০ 3 ৯৯শে--৯৬৯ 
৯৫৮/০ ৯৫৪৮০ ৯৬৭ ) ২০শে-_-৯৫দ%* ৯৬২ tudo ) ৩]০ সুদের খণ 
,১(১৯৪৭-৫*) ১৮ই--১০২|০ 3 ১৯শে--৯০৫//* ; 8৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) 
১৭ই--১০৪1৩/০ ) ৪২ সুদের খণ(১৯৬০-৭০) ৯৭ই--১০৮৪০ $ ১৮ই-১০৮%০ 
২০শে--১০৮৭%০ ) € সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৭ই মার্চ--১১২২ 3 ২০শে_ 
-১১১৪%৬ ১81০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ১৮ই--১১৩1০ ১১৩1০ ২০শে_ 
১১৩৮০ ৩২ সুদের আসাম খণ'(১৯৫২) ১৯শে--৯৫1৮০ | , 
ব্যাঙ্ক | 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক ১৭ই মার্চচ_৪২৮০ ; ১৮২-৪১৮০ ; ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ৯৭ই 
(কর্টি) ৩৮৫২ ; ১৮ই--(সঃ আদায়ী) ১৫৪৫২, ১৫৫৩২ (কণ্টি) ৩৮৪২ ৯০. 
(সঃ আদায়ী) ১৫৪৯২ ১৫৪০২ ১৫৪৮২ (কর্টি) ৩৮৩২ ১২০শে_-(সঃ আদায়ী) 
১৫৩৫২ ১৫৪*২ ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ই মার্চ ১০৩1০ ১০৩০ ১০৪০ ; ১৮ই_* 
3 ১৯শে--১০৪২ ১০৪০ ১০৫০ ) ২০শে--১০৪|০ ' 


# 


৯০৪৩ ১০৩, ১৪৬০ 


১০৪২ এ | 
রেলপথ 5 
দাঞ্জিনিং -হিমালয়ান রেলওয়ে ১৯শে_ (প্রেফ) ১.১২ ৪ সাহারা (দিল্লী): 
সাহারাণপুর রেলওয়ে -১৭ই--১৫৮1০ $ বাঁকুড়া-দামোদর ১৮ই--৯৩২ ৯৪২ 
বারাস্ত-বসিরহাট ১৮ই--৪০২ ) সারা-সিরাঁজগঞ্জ E20 পল 
১০২২ | 2 
* কাপড়ের কল 

বেনারস কটন এণ্ড সিষ্ক ১৭ই মার্চ ২1৩০ ; ১৮ই--২/ ; ২০শে--২1%০ 
‘বেঙ্গল নাগপুর ১৭ই--১৩২ ১৩1০ ১৩॥০ ১৮ই--১৩৪০) ১৯শে--১৩৫০ 5 
বাসন্তী ১৮ই-(প্রেফ) 81০ ; বাউরিক্া ১৭ই-_২৪৯২ ২৪০২ 5 ১৮ই ২৫০২) 
-১৯শে-(বিপ্রেফ) ৭০০ ; কাঁনপুর টেক্সটাইল ১৭ই--৬1/০ ; ১৮ই--৬1%০) 
-১৯শে__৬৮%০ 3 ২০শে--৬॥০  ডা%০ ; ডানবার ১৭ই--২০৯২ ২১০২ 
'এলগিন মিলস ১৭ই--১৮া* ১৮৪০) ১৯শে--১৮৮০ 3 ২০শে--১৮।৩/০ 
১৮৪৩০ ; কেশোরাম ১৭ই--৬1%০ 1৮০ 3 ১৯শে--ডা৩/০ 3 ২*শে-1%০ 
৮5 ; নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই-_-১৪৩/০ ২২ ২৮০ $ ৯৮ই--১৪৩/০ ২%০ (প্রেফ) 

০৫1০) ১৯শে-১৮৩০ ২৮০ ) ২০শে--১দ৩০ ২২ ২৮০ । 

কয়লার থনি 

. এমালগামেটেড ১৪ই.২৬২.) বেরিয়া ২*শে--১৫৮০ ররাকর ১৯শে 
৯৩০ ১৪২ ১৪৩/০ ) -২০শে--১৩৮%* ; বোকারো ও রায়গড় ১৭ই==)৪॥০ 
১১৫২ ব্ড়ধেমো ১৮ই--৪%* ৪1৯ 7 ২০শে--৪1০ ৪২ 5 বেঙ্গল ১৭২-৩৫৭৩ 
; ১৮ই--৩৫৮৯ ৩৬০২) ১৯শে৩৬৯৯) সেপ্টুল কার্কেন্দ ১৭ই--১৪০ 
১৪8০ ) ধেমো মেইন ১৭ই-_-১৪৪০ ১৫২ ১৫%০ ; ১৮ই--১৪৮/০ ১৫/০ ;' 
২০শে--১৪৪৮০ ১৫%০ ১৪|*) ইকুইটেবল ১৭ই-_-৩৬৬/০ হি 
১৩৬৪৮০ ৩৬%০ ৩৬1০ ৩৬২) জয়ন্তী সেণ্ট্াল ২০শে-_১/%০ ১০ ১1%০ aL 
lly ও 88 রে ১ ১৯শে ৪1০ ৪/০ ৪1/০ কাট্রাপ-ঝরিয়া ই 










আৰ্থিক জগৎ 


রে প্রেফ) ১৬২৯ 3 ১৯শে- ৫৩1০ ২৬০ ৫২০; 


লি সিটা ইনস্ওরেন্ম লিমিটেড 7 


১৩৫ নং ক্যা নিৎ দ্ত্রীট,কলিকাতা 
*  আরস্তের 8 মাস কালের কাজের হিসাব :--৫৩১-ে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) 


নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর --গঁলিসি ইসুকরা হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকার উপর-_ীবন : 
28458 OU লেডি! 


১১৪১ 





২৪4০) ২০শে-_ ২৫৭০ ; খাসকাজোর্না--১৭ই (প্রেফ) ১৩২ $ কয়া ১৭২ 
৩/০ ) ১৮ই--৩/০ | লাকুর্কী ১৭ই--৯/০ ৯৪০ ৯০/০ 3 ১৯শে- ৯৪৮০ ৯0০1 
নিউ মানভূম ১৭ই-_-৩৫1%০ ৩৫1%০ ৩৫০ ৩৬২ ) ১৮ই-_৩৫৪৮০। মুগুলপুর 
১৪শে--১০৩/০ ১০1/০। নর্থ ওয়েষ্ট (সঃ আদায়ী) ১৭ই--২১৮০। পারসিয়া 
১৭ই--১২। পাঞ্চভেলী ১৭ই--৩০|০ ৩৩1০) ১৯শে_৩৩৪%* ৩৩৯ 2 
২০শে-_৩৪/০ ৩৩৮০ | রাণীগঞ্জ ১৭ই__২৫।০ ) ১৮ই--২৫।০ $ সমেলা ১৯শে 
২৮০ ;_ওয়েষ্ট জামুবিয়া ১৭ই-_৩০২ 3 ১৮ই--২৯দ০ ৩০২ ২৯৮০ ৩০%০ ; 
২০শে__২৯৪০ ৩০২| টালচের ১৯শে--১৩/০ ৯/০ 31৮০ ;' ২০শে-_১৩/০ 
১/১০। ইউনিয়ন ২০শে-_৩১1গ০ ৩২২ 
পাট কল 

.. আদমজী ১৭ই-_(প্রেফ) ১৫২২ 3 ১৮ই--২০7৮০ ২১৮০ ২১1৮০ ) ২০শে 
২১৪০1 আগড়পাঁড়া, ১৭ই-_২৪%/০ ২৪০ ২৪৭০ ২৫২3 ১৮ই-_-২৪%%০ 
[২৫০০ 3 ১৯শে_২৬৯ ২৫৪০ 3 ২০শে-২৫%/০ | এলায়েন্স ১৭ই ২৪৭২ 
খ্যাংলো ইত্তিয়া ১৭ই-__৩১৬২ ৩১৪২ ৩২২২ ; ২০শে--৩২১২ ৩২০ ! বিরল! 
উই ২৪৪, ২৫৮০০ ; ১৮ই-২৬২ ২৬1০) ২০শে-_২৬1/০ ২৬৩০ ৷ 
বালী ১৮ই__২২২২ ২২৪২) ১৯শে--২২৫|০। বজ বজ ৯৭ই-_-৩৪৮৭ ৩৫০২ 5 
১৮ই--৩৪৯২ $ ১৯শে--৩৫৩২ | বরানগর ১৮ই--১০*২ ১০১২ । ঠাপদানী 
২০শে--১৬৭২ ১৬৮২। ক্যালেডোনিয়ান ১৭ই--৩৬২২ ৩৬৩২ 5 ১৮ই-- 
এম্পায়ার ১৭ই--২৪॥০ ২৫/০ 3 , ৯৯শে ২৫1৮০ । 
সিভিয়ট ১৮ই--১৮৫৯ 3 ১৯শে--৯৮৬৯ ১৮৯৭ ১৮৬২ ২০শে__১৮৭২। 
গৌরীপুর ১৭ই__৬৬৮॥০ ৬৭২২১ ১৮ই--৬৮০২ ৬৮৩/০ ৬৭৮০ ৬৭২২ ৬৭৩২$ 
১৯শে ৪৮৬০ ৬৮৮২1" হেষ্টিংস ১৭ই--(প্রেফ) ১৩৬॥০ ১৩৭৪০; ২০শে_ 
(প্রেফ) ১৩৮২ হুগলী ১৭ই--৫৭1০ ; ১৮ই --(প্রেফ) ১৯২) ১৯শে- 
(অি) ৫৮৫০ ৬৯২ ) ২০শে--(প্রেফ) ১৯০০ ১৯১০ । হাওড়া ১৭ই-_৫১০ 
&১/০  ৫১//* ৫২7০ ১৮ই-_-৫১৮%০ ৫২২ ৫হা০ ৫১৮৮০ 
২০শে- ৫২০ ২৩1৮০ 
হুকুম্টাদ ১৭ই-_৯৮%০ ৯২ (প্রেফ) ১১৬২ 3 ১৮ই--৯/০ ৯1৩০ 
৯৩০ ৯১ (প্রেফ) ১১৬২ ১১৭২ 3 ১৯শে-৯1৩০ ৯৪০ ৯/০ ৯1/০ 3 ২৭শে_- 
৯//০ ৯//০ ৯1০1 কামারহাটা ১৭ই--৪৭০২ ৪৬০০ ৪ ৭০২ $ ১৮ই--৪৭০২২ 
৪৭২০ ৪৬৫২) ১৯শে--৪৭৫॥০ ৪৭৮২, ৪৭০২ ; ২০শে--৪৭০২ ৪৭৯২ 
কাকনারা--১৭ই--৩৭৮২ 3 ১৯শে--৩৮১৯ 5 
২০শে- ৩৭৮া০ | নস্করপাড়া ১৭ই-_-১৮/০ ; ১৮ই---১৭৮%০ ১৮০০ ; ১৯শে 
-_১৮/০ ১৮/০ ১৭৪৮০ ১৮৯ | হ্যাশনাল ১৭ই--২১|০০ ২১1/০ ; ৯৮ই-_- 
২৯০ ২৯৪০ ২২২১ ১৯শে-_২২২ ২২৮০) ২০শে২২।৮০। নদীষা 
১৭ই-_৫৭০ , ৫৮1০ ) ১৮ই--৫৭০ ) ১৯শে--৫৯২ ৫৮২ ৫৮1০ ৫৭1০ 5 
২০শে-_৫৭২1 ওরিয়েন্ট ১৭ই--১৮৮২ ) ১৮ই--১৮৯২ ১৮৬৯ 9 ১৯শে_ 
১৮৯২ 5 ২০শে-_১৮৬২ ১৮৭২1 প্রেসিডেন্সি ৯৭ই--৪1 ৪8০ ; ১৯শে_ 
৪1০: 88০ ) ২০শৈ_-৪15০ 81০ | রিলায়ান্স ১৭ই-_৫৩1%০ ; ১৮ই-_ 
€৪1%০ ৫৫%০ ) ১৯শে 6৫০ ৫৫২1 


খনি 
বর্ম্মা কর্পোরেশন ১৭৪-৫ ৫%০ ৫1%০ ; ১৮ই-- ৫২ ৫1০ ৫%০ ৫২ 5 
১৯শে _৫%* ৫/০ ৫২ 3 ২০শে-€৫৯। ইণ্ডিয়ান কপার ১৭ই-_২/০ ২৩৬০ 
২/০; ৯৮ই-২/০ '২1০ ২৮০ ; ১৯শে-২%০ ২1/০ ২%০ ১ ২০শে__২৩০ 
২//০ ২৩/০। .কারাণপুরা ড্ভেলগ্রমেন্ট ১৭ই:_৮া০ ৮দ০। কনসোপিডেটেড 
টান ১৯শে--২॥/০ ; ২০শে--২।%০।  টেভয় টান লিলা ১/০। 


৩৭ ০৯৯ ৩৭২২ | 


LN 3 


৫২|০%/০ | 


86৫ । ১৮ই--৩৮১২ 


১৬৪২ 








সিমেন্ট ' 
ডালমিয়া সিমেন্ট ১৭ই--(অ্ভি) ১১৮৩০ ৯১৪০ (ডেফ) ৩২ ১৮ই_ 
১১৮০ ১১৪৮০ ১১॥০'১১৮/০ ১১৪০ ; (ডেফ) ২৮/০ (প্রেফ) ১৯২৯ ১১৫২ 5 
১৯শে-_ ১১০ (প্রেফ) টা ১১৪২) ২০শে-_-১১৮০ ১১/০ যা ১১৬৯ 


5588০ ১৯৭1০] 
শ্লালকালি এণ্ড কেমিক্যাল ১৭ই -(অি) ১৮1০) ১৮ই--১৭৮০ ১৭৮৮০ 
১৮৮০ 5 ১৯শে-(প্রেফ) ১২৩২ ১২৪২ ১২৩৯ 3 ২০শে-_(অভি) ১৮%০। 


ইলেক্ট্রিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন ১৭ই-_ (অভি) ১৯৩/* ১৮৪০০ (প্রেফ) ১২৩০ ১২০ 
১৯শে_(প্রেফ),১১৭০। পাটনা ইলেকটি.ক ১৮ই--১৬৮০ | আপার যমুনা 
ইলেকটি.ক ২০শে-_১০৪০ | | 


" ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী . 

: খুটানিয়। বিজ্ডিং এণ্ড: আয়বণ ১৭ই--৮৬০ -৮০ ৮4০ ৯৮ই--৮৯, 
২০শে--৮৮০। বার্ণ এণ্ড কোং ১৭ই-_(অন্ডি) ৩৭৯২ 3 ১৮ই--৩৭৮৯ 
+ ১৯শে__৩৮৩২ ১২০শে-৩৮০॥০ ৩৮৪২1. হকুমচশীদ গ্রীল. ১৭ই--(অডি) 
১০৩০ (প্রেফ) ৩/০ ৩৩/০ ) ১৮ই-_-১০1৩/০ ১০০ ১০৪৯ ১০1%০ (প্রেফ) ৩/* 
৩০/০ ) ১৯শে _৩০০ ৩০/৫ ১ ২০শে-_(প্রেফ) ৩/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও 
ষ্টীল ১৭ই—৩১॥৩ ৫.৩১০ ৩২৯ ৩২৬০ ৩২1৩০ ৩১৮৩০ ৩২৩/০ ৩২৯ ৩২।০ 
৩২॥০ ৩২1/০ ৩২৩০ ৩২1৩০ ৩২৮৩/০ ৩২৪০ ৩৩২ ৩২৪%০ 3 ১৮ই--৩২।%০ 
৩২৪/০ ৩২০০ ৩২৮০ ৩২1%০ ৩২1/০ ৩২1৯. ৩২1৩০ 3 ১৯শে-৩৩1/০, ৩৩০০ 









বাঙ্গালীর শ্রমে, বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় 
প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
| - কাজ যোগাইবে 
lS | ১ কে, কে, সেন ২ 


“ম্যানেজিং এজেণ্টগণের পক্ষে 
রর 1 নি 


ন | 
1 
ূ 
| 
I 


(স্থাপিত ১৯২৭ ইং) 
ফোন £ কলিকাতা ২৬৩১ 
হেড অফিস-_২৯নং স্ত্রাণ্ড রোড, 

ব্রাঞ্চ ₹_ বু রোঁচী) . 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টার মিঃ প্রি, কে, রায়চৌধুরী 






আর্থিক জগৎ 


৩৩1৩০ ৩৩৬০ ৩৩৮০ ৩৩৬/০ ৩২৪০ ৩৩২ ৩২।৩/০ ; ২০শে-__৩২1%০ ৩২৩৭ - 


এগ আয়ার প্রডা্টস ১৮ই-_(কটি) ৭4০ ৭%০। 


৷ ১৭ই--৬৭ ৫৮৮০ 1 






[ ২৪শে মাচ্চ, ১৯৪১১ 





৩৩/০ ৩২৪৩০ ৩৩৮০ ৩২৮০ ৩২1%৭ | মার্শালস ১৭ই--১৭/০ 3; ১৯শে- 
২/০ ; ষ্টীল প্রডাক্টটস ১৮ই--৫২) ১৯শে_ ৫15 | ভ্তাশনাল আয়রণ এণ্ড" 
সীল ১৭ই ৮/০; ১৯শে ৮1/০ ৮০০ ৮॥%০ ৮১/০; ২০শে--৮1৮০ ৮1৩০০ 
৮/* ৪)৮০ £ ষ্টীল কর্পোরেশন ৯৭ই-_(অভি) ১৯. ১৯০ ১৯০০ ১৯৪৮৩, 
২০৫ ১৯৮৩/০ ২০/* ২০1%০ ২০২ (প্রেফ) ১১৫০ ১১৬০ ) ১৮ই-3৯৮০- 
২ ১৯৩০ (প্রেফ) ১১৬২ ১১৬৪৪ 3 ১৯শে__২০1/০ ২০।/০ ২০২ ১৯৪০ 
২০শে--১৯॥০ ১৯1৩০ ২০/০ ১৯৪০ (প্রেফ) ১১৬০ ১৯৮২ । ইণ্ডিয়া ষ্টীল 
কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ' 
১৮ই-_ (অভি) ৪1০ (প্রেফ) ১১৭২ ৪ ২০শে_(প্রেফ) ১১৯২। 
র চিনির কল 
কেরু,এগ কোং ১৭ই-_ (অভি) ৯॥০ ; ১৮ই--৯৪০ |. বুল্যাণ্ড ১৮ই-- - 
১৫৪৩ ১৬২ 3 রাজা ১৭ই--১৬|০ $ ২০শে--১৬1০ ১৬1০ ১৬২), শীতলপুর 1 
শ্রীহন্মান ২ ০শে-_৯৮1০ 
চা বাগান 
বাশমাটিয়া ১৭ই--১৪1০ ১৪৪০) বাগমারী ১৮ই--৬৮০ 3 বিশ্বনাথ" 
১৭ই-২৫।০ ২৫/০ ২৫৩/০-) ২৪1৮০ ২৫৮৮০)  ভিমাকুশী ১৮ই-২৭২ 
২৭০) গ্রব (বি) ১৭ই--৬২ ৬1০) ঢেলামেত ১৮ই-__২১৯ ২১1৯9" 
হাসিমারা ১৭ই--৪১৪* ৪২৮০ ; গঙ্গারাম ১৮ই--৩৫৪৯ 5 ১৯শে-৩৫৫৭ 
৩৫৭২) ২০শ্রে-৩৫৮৯) ' মিম ১৭ই--১৫০২ ) ২৯শে--১৫০২ 7 
হান্টাপাডা ১৮ই--৩৪১২। নাগা হিলস ১৭ই--১৩৷%০ ১৩$৮%০ | হলদী-- 
বাড়ী ১৯শে__২২।০,২২০। তেজপুর ১৭ই--৮/০ ৮1/০| জয়বীজ পাড়া 
১৮ই--১৯/০ ১৯1০ | নাকুর নদী ১৮ই-_৬০ ভাণ। সাপর ১৮ই-_-১০%০ 
২০শে_-১০।০ ১০৪০1 দফলাগড় .২০শে--১৩1০ ১৩৪০ | 
...., বিবিধ 
বা সিলন কর্পোরেশন ১৭ই-_8।৮০ | বৃটিশ বন্ধ কর্পোরেশন, ই 
৩/০ ৩॥এ০ ৩4৮০ বি, আই, কর্পোশেন ১৯শে--৪/০ ৪/৩০ ; ২০শে--- 
৪1%০ ৪॥০। বৃটিশ বৰ্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৯শে- ৩০ ; ২*শে-৩৪০ ৩৮%০ 
৩॥৩০। ইণ্ডিয়ান কেবলস--১৭ই ২১1০ ২১৪০) নর্দার্ণ ইণ্ডিযা অয়েল 
-১৮ই-_(প্রেফ) ৯৭॥০। ইণ্ডিয়ান উড প্রভাক্টটস ১৭ই-_২৬৪/০ ২৭1০ ২৭1০ | 
বৃটিশ বন্ধা পেট্রোলিয়াম ১৭ই-_-৩1০ ৩০ ৩1৬০ ৩/০ ৩৮০ | টাইড. 
ওয়াটার অয়েল ১৭ই--১৪%৮%০ ১৫%০) ২০শে--১৫০%০ | ইণ্ডিয়ান পেপার" 
পাল্প ১৭ই--১৪০২ ১৪১॥*। মহীশূর পেপার ১৭ই--১৪।%০ | ওরিয়েণ্ট 
পেপার ১৭ই--১০॥০ ১১০/০3;  ১৮ই--১০1০ ১০০ ১০Wo০ olde 
শ্রুগোপাল পেপার ১৭ই-- ১০০ ১০1৪০ 3 ১৮ই-_-১০%৩ 
১০০ (প্রেফ) ১০৬০ ১০৯২) '১৯শে-(প্রেফ) ১০৬॥০ ; ২০শে--১%০ 
১০1%০। ষ্টার পেপার ১৭ই--১*২ 3 ১৮ই--১০/০।  টিটাগড় পেপার ১৭ই 
(অভি) ১৭1/০ ১৭1%০ ৯৭০ ১৭০ ; -১৮ই--১৭1০ ১৭৮/০ ১৭০ ১১৯শে-- 
১৭1০ ১৭০ ১৭%০ ; ২০শে--৯৭1৩/* ১৭৮ ১৭1৩০। আসাম সঙ্গ ১৭ই-- 
,৩৬*। বেঙ্গল ষ্টিয সিপ ১৭ই--(অডি) ২৫০২) ১৮ই-২৫০২ ২৫১২ 
চি নিত ক্যালকাটা ষ্টিম নেভিগেশন ১৮ই--২০০২ 5" 


পাটের বাজার 
| কলিকাতা, ২২শে মার্চ 


চট ও থলের জন্য নূতন অর্ডার আসায় এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও নূতন 


১০1০৩ ঃ 


১০1০ 


8 অর্ডার পাওয়ার সম্ভবনা দেখা যাওয়ায় গত সপ্তাহে পাটের বাজারে একটা 
টি উৎসাহের ভাব সশ্ারিত হয়। 
মার্চ ভারত গবর্ণমেপ্ট কাধ্যতঃ ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাটের থলে জন্ত একটি 


ফলে পাটের দরও চড়িয়া উঠে। গত ১৭ই 
নূতন অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া খবর প্রকাশিত হয় (প্রতি ১০০ থলে 
হারে) । ১৮ই মার্চ আরও ৪২ লক্ষ গজ চটের অর্ডার 


১৩] 


দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জান! যায় | এই সমস্ত অর্ডারের ফলে পাটের বাজারে 
_ একটা 'বিশেষ আশা: ভরসার ভাব জাগ্রত হয়। চটকলওয়ালরা নূতন 
অর্ডার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বেশী পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ - 





রর 





২৪শে মার্চ, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জ' জগৎ! 


১১৪৩ 











করো, উহ্থাতে এসপ্তাহে' পাটের বাজারের উৎসাহ তৎপরতা খুব বৃদ্ধি 
পায়। দাম ও বিশেষভাবে তেজী হুইয়া উঠে} গত ১৪ই মার্চ আমরা 
যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এ তারিখে ফাটকা 


বারে পাটের সর দর ৩৮1৪ আনা ছিল ১৭ই মার্চ তাহা ৩৯/%/০ আন৷ রি 


হয়। ১৯শে তারিখ তাহা ৪০৮০ আনায় -পৌছে। তারপর পাটের দর 
আরার কিছু নামিয়া মায়! নিয়ে ফাঁটকা বাজাতরর এসপ্তাছের বিস্তারিত 
দর দেওয়া হইল £_ 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনি্ দর বাজার বন্ধের দর 
১৭ই মার্চ ৩৯1%/০ ৩৭৮%%০ ৩৩৮৮০ 
১৮ই ১ ৩৯ ৩৮৮০ _ . ৩০৪০ 
১৯শে ১ ৪০৮৪ ৩৮] ৩৮1০ 
২*শে» ৩৮৮০ ৩৭৪%০ ৩৮/০ 
২১শে ,, ৩৮৮০/০ ৩৭৪ ‘: ৩৭৪০ 
২২শে ;,, ৩৯/০ ৩৬1/০ ৩৯/০ 


মফঃস্বলে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্ত বৰ্তমানে সরকারীভাবে প্রচার্কার্য্য 
চালান হইতেছে। বর্তমানে অনেক অঞ্চলেই পাট চাষেব সময আসিয়াছে। 
কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ার জন্ত পাট চাষের কাজ স্বভাবতই বিশেষ অগ্রসর 
‘হইতেছে ন!। মেসাস”সিন্ক্লোয়ার মারে কোম্পানী গত ১৫ই মার্চ তাবিখে 


যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 'দৃষ্টে গত বৎসরের তুলনায় এপর্যন্ত কি ' 


পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, তাহা 'একটি মোটা মুটা বিবরণ পাওয়া 
যায়। এই রিপোর্টে প্রকাশ, গতবৎসর প্র সময়ে নারায়ণগঞ্জে যে' স্থলে 
সাড়ে দশ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবার সে স্থলে দেড় আনা 


পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে ।-ঠাদপুরে আট আনার স্থলে এক আনা, 


অন্ধকার কলিকাতার দর ৪৩৩০ আনা । লগ্ন বারে সোণার দর 
১৬৮ শিলিংএ স্থির আছে |. ॥: 
বনপা, 
“স্বর্ণের স্তায় রূপার বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে কৃত্রিম উপায়ে উৎসাহ 
সঞ্চারের গোপন প্রচেষ্টা চলিয়াছিল ; কিন্ত কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
বিক্রয়ের চাপে ইহ! সফল. হয় নাই। বোস্বাইয়ে মজুদ রৌপ্যের পরিমাণ ৭ 
হাজার বার ।- চাহিদাও হাস পাইতেছে।' 
অগ্তকার কলিকাতার দর প্রেতি ১০০ ভরির মুল্য): SPE “এবং 
& খুচর! দর ৬৩/০!" ন* 
লগুনের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের: টির রূপার মুল্য বৃদ্ধির 
হুচনা হয় এবং ল্পট রূপা ২৩২ পেন্ী .এবং ফরোয়ার্ড রূপা ২৩৪ পেশী 
দরে ক্রয় বিক্রষ হয়। অগ্যকাঁর লগ্ডনের দর স্পট রূপা (প্রতি আউন্স) ২৩5 
পেনী। ফরোয়ার্ড অপরিবন্তিত। লগ্ন বাজারের ভাবগতিকও বিশেষ 
উৎসাহজনক নয়। . চাহিদার তুলনায় ঘরবরাহের পরিমাণ বেশী । 
7 এ ধুতুলা ও কাপড় 
| EES | কলিকাতা, ২১ শে মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাছে বোস্বাইএর . তুলার বাজারে 'তুলার মুল্যের হার, 


' অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পায়। মিলসমূহ অধিক পরিমাণ তুলা ক্রয় 


করিবার জন্তই মূল্যের হার এইরূপ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাছের 
শেষ দুইদিনে ওমরা ও বেঙ্গল. শ্রেণীর তুলার প্রতি ব্যবসায়িগণ কোন 
আগ্রহই প্রকাশ করেন না। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল মে 
২৪০২ টাকা পধ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া উহা শেষের দিকে ২৩৪২ টাকা 


হাজীগঞ্জে সাড়ে পাঁচ আনারুস্থলে.এক আনা, আখাউড়া সাত আনা স্থলে পর্য্যন্ত নামিয়া যায়।' পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষে উহা ১৯৭৭ আনায় বাজার 


অর্ধ আনা, এলাসিনে চারি আনার স্থলে এক আনা, সরিষাবাড়ীতে আড়াই 
আনা স্থলে এক আনা, ময়মনসিংহে আড়াই আনা স্থলে এক আনা । আশু- 
গঞ্জ ও নিখলীদামপাড়া অঞ্চলে পাটের চাষ এখনও সুরু হয় নাই বলা চলে। 
সিরাদ্গঞ্জ ও ভাঙ্ুরা অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত যে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা নগন্। 


আলগা পাটের বাজারে চটকলওয়ালারা বেশী পরিমাণ পাট ক্রয়. 


করিয়াছে। 'ম্থপারভাইজ্ড+ মিডল ও ভিট্রিক্ট তোষা বটম শ্রেণীর পাটের 


দর প্রতি মণ ৮।%* আনা ও ৬1%০ আন'-ছিল। পাকা বেল বিভাগে , 


রপ্তানীকারকেরা এবার কিছু বেশী পাট খরিদ করিয়াছে । বাজারে ডাণ্ডি 
ভেইজী শ্রেণীর পাটের দয় পতি রণ ৩৭৯, টাকা ও ফা ০০০ 
৪৯২ টাকা দীড়াইদাছিল। | 
থলে ও চট 
এসপ্তাহের প্রথমদিকে থলে ও চটের, বাজার খুবই চড়িয়া উঠিয়াছিল। ' 
কিন্তু শেষদিকে তাহা আবার কিছু নামিয়! গিয়াছে। গত ১৩ই মার বাজারে 


৯ পোর্টার চটের দর ১৫/০ ও ১১ পোর্টার চটের দর ২১২ টাকা ছিল। গত. 


১৮ই তারিখ তাহা যথাক্রমে ১৬1০ আনা ও ২২২ টাকা হয়। গতকল্য তাহা 
যথাক্রমে ১৫|০ আনা ও ২০1৮০ দাড়ায় | 


সোণ! ও রূপা 


সোণ 


এ সপ্তাহে সৌণার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা--ব্রহ্মসরকার কৰ্তৃক 


বরহ্মদেশে স্বর্ণ আমদানী নিয়স্রণ। রিজার্ভব্যাঞ্চের রেঙ্গুন শাখার ম্যানেজারের 
বিনামুমতিতে ব্রহ্মদেশে স্বর্ণ আমদানী নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে। এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ হুইতে ব্রহ্মদেশ' স্বর্ণরপ্তানি সম্পর্কে কোন বাধা 
এ পৰ্য্যন্ত আরোপ করা হয় নাই। ব্রহ্মদেশের স্বর্ণের চাহিদা বর্তয়ানে' অতি 
সামান্ত। কিন্ত বহ্গদরকারের এই আদেশ অন্তান্ ঘটনা সমাবেশের ফলে 
স্বর্ণের বাজারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে "পারে । স্বর্ণের মূল্য উচ্চন্তরে 
, বওঁমান থাকায় রপ্তানির পক্ষেও অত্তরায় হইয়াছে। ইত্যাবস্থায় স্বর্ণের মুল্য 
অনুর ভবিষ্যতে প্রায় ১--১॥০ টাকা হাঁস পাওয়া অসম্ভব নয়। 
৬ 


কলিকাতা, ২১শে মার্চ 


বন্ধ হয়। বোরোচ জুলাই আগষ্ট ২৩০ টাকা দড়ায়। পুরী 
সপ্তাহে উহা! ২০০1০ ছিল । ওমর] মার্চ ১৫৮৭০ আনা স্থলে ১৬৮৫০ 
দাড়ায়। মের দর ১৬০২ স্থলে ১৬৯৮০ আনা. পর্যন্ত বৃদ্ধি, পায ।. 
বেঙ্গল মার্চেব দর পূর্ববন্তী সপ্তাহের ১২৫৮০০ আনা! স্থলে উহা, ৯৩৫২ ' 
টাকা। মের দর ১২৫৮০ স্থলে ১৩৪২ টাকা দীড়ায়। 

বিদেশের বাজারসমূহও চড়া গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
তুলার চাষ নিযন্ত্রণের সম্ভাবনায় এবং ইংলগ্ডে তুলা প্রেরণ সম্পর্কে ১৯ 
কোটি ডলার ব্যয করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত ক্র! তুলায় বাজারে 
আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। নিউইয়র্কের বাজারে, মার্চের) দর ১০৮২. 
সেন্ট এবং মের দর ১০৮৩ সেন্ট দাভায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে" উহা 


LJ 


" যথাক্রমে ' ১০:৭৮ এবং ১০৭৭ সেপ্ট (ছিল। লিভারপুলের "বাজারে 


। তুলার সরবরাহ হাস পাইবার ফলে চড়া ভাব দেখ! দেয়। লিভার- 
পুলের তুলার বাক্কার বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । অপর 
পক্ষে দেশাভ্যন্তরে সমস্ত মজুদ তুলা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে. । 
এতৎসম্পর্কে, গবর্ণযেণ্টের পক্ষে একটি কোম্পানী গঠিত হইযাছে। লিভার 
পুলের বাজারে আমেরিকান মার্চের দর ৮৭১ পেনী দাঁড়ায়! পূর্ববর্তী" 
সপ্তাহে উহা ৮৭৪ পেনী ছিল। মের দর ৮৩২ পেনী স্থলে ৮'৭২' 
পেনী দাড়ায়। টি” 2 


চায়ের বাজার 

1 কলিকাতা, ' ২১ শে মার্চ 

গত ১৮ই মার্চ ভারতে .ধ্যধহারোপযোগী চায়ের যে ৩৬ নং নীলাম 
সম্পন্ন হইয়াছে তৎসম্পর্কে ক্যালকাটা টী ব্রোকা্স এসোশিয়েসন নিম্নরূপ 
রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য নীলামে চায়ের মূল্যের হারে 
অনিশ্চিয়তা দৃষ্ট হয়। পরিষ্কার শ্রেণী বিভাগ করা চা পড়তা অপেক্ষা 
অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়! বিশেষ শ্রেণীর চা প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই, 
হইতে ৯ পাই পৰ্য্যন্ত অধিক মূল্যে, বিক্রয় হয়। অন্যান্ত শ্রেণীর চাষের 
মূল্যের হার অপরিবপ্তিত ছিল। দাঞ্জিলিং-এর চাষের মুল্যের হার 
অনিশ্চিত গিয়াছে। তবে এই শ্রেণীর লিকারিং চায়ের মূল্যের হার 


| পূর্ববর্তী নীলামের হার অপেক্ষা চড়া গিয়াছে। কোটা (১৯৪১৪২), 


১১88 
আলোচ্য নীলামে খরিন্দারগণ রপ্তানি কোটা সম্পর্কে কোন আগ্রহ 
প্রকাশ না করার ফলে উহার হার প্রতি পাউগ্ডে ৬1১০ আনা হইতে 
৬1/০ আনা পৰ্য্যন্ত হাস পায়। শেষের দিকে চাহিদার সামান্ত' উন্নতি 
হওয়ায় বাজার বন্ধের সময় উহার হার 1০ আনা পর্য্যন্ত উন্নীত 








হয়। আভ্যন্তরীণ কোটা /৩ পাই ছিল এবং উহার বিশেষ চাহিদা. 


পরিলক্ষিত হয়। তবে বিক্রেতার অভাব বিশেষ তাবে অনুভূত হয়! 
কাপড় 

| | কলিকাতা, ২১শে মার্চ 
বানর CUES হা এ 
বৃদ্ধি পাইবার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে অধিক 
পরিমাণে কারবার সম্পন্ন হুইয়াছে। বাজারে কাপড়ের ‘চলতি যুল্যও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবসায়িগণ আলোচ্য ,সপ্তাহের চড়া মূল্যে কাপড় 
ক্রয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল নহে। দেশী কাপড়ের মূলঃ প্রতিযোগিতা 
মূলক বিবেচনায় এবং উহার ডেলিভারী সম্পর্কে নিশ্চয়তা .দেখা দিবার 
ফলেই অধিকাংশ কারবার নিষ্পন্ন হুইয়াছে। জাপানী কাপড়ের বাজারে 
কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। অবশ্য প্রয়োজনীয় শ্রেণীর কাপড় ব্যতীত 
জাপানী কাপড়ের বাজারে কোন 'কারবার সম্ভব হয় না। অগ্রিম 
কারবারও খুব সামান্ত হুইয়াছে।, সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক 


জটিলতার ফলে ব্যবসায়িগণ অগ্রিম কারবার করিতে সাহসী নহেন।.. 
j . দেয়। মূল্যের হারও-চড়া' গিয়াছে। গরুর চামড়ার বাজার অপরিবর্তিত 


ল্যাক্ষশায়ারের কাপড়ের বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য কারবার হয় নাই।, 


বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আশাহ্র্ূপ সংবাদ পাইবার ফলে এবং কাপড়ের 


... বাজারে উন্নতি ঘটিবার জন্ত স্থানীয় স্তার বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা. 
 দেয়। ব্যবসায়ীগণ খুব উৎসাহের সহিত কারবার করেন এবং অশ্রিম' 


কারবার, সম্পর্ধিত তাহাদের কোন আশঙ্কার ভাব দেখা যায় না। , দক্ষিণ 
25575555890 মোটা ধরণের 
কুতা বিক্রয় হইয়াছে। ; » | 
I চিনির বাজার 
কলিকাতা, ২১শে মার্চ 
নর রাহাত RAO পরিলক্ষিত 
, ‘হয়৷ মূল্যের হারও সামান্ত গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করে। প্রধাণতঃ মোটা 
দানা চিনির চাহিদা; ভাল গিয়াছে। বাজারে কারবার অপেক্ষাকৃত নিয়সত্ি 
খাক] সত্বেও আড়তদারগণ অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আশায় 
মজুদ চিনি বিক্রয়ের প্রতি বিশেষ, আগ্রহ প্রদর্শন করেন। সিপ্ডিকেট কর্তৃক 
শতকরা আরও ২ ভাগ চিনি কাটতির অনুমতি দেওয়া সত্বেও ব্যবসাঁয়িগণ 
সন্তা মূল্যের চিনি ক্রয় করেন। কলিকাতার নিকটবর্তী বাজারসমূহের 
চাহিদার সামান্ত উন্নতি দেখা যায় বটে কিন্ত গুড় এবং খান্দেশ্বরী চিনির মূল্য 
সৃ্তা হওয়ার জন্ত স্বাভাবিক চাহিদা এখনও দেখা দেয় নাই। খুচরা ব্যবসায়ি- সং 
গণ সাময়িক প্রয়োজনান্থরূপ চিনি ক্রয় করিতেছে অন্ত স্পেকুলেটারগণের 
উৎসাহ খুব হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে স্থানীয় ব্যবসায়িগণ বাঙ্গলার 
চিনির কলগুলির চিনি বিক্রয়-পদ্ধতি জানিবার জন্ত অপেক্ষা, করিতেছে ।' 
বালার চিনির কলগুলিতে এনখও বিক্রয়যোগ্য চিনি মজুদ' রহিয়াছে । 
উহারা চিনি কাটতি করিতে চেষ্টা করিলে চিনির মূল্য হাঁস পাইবার সমূহ 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । এখন পর্যন্ত উক্ত কলগুলি মূল্যের হার হ্রাস করিয়া 
চিনি বিক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে নাই |. স্থানীয় বাজারে প্রায় এক লক্ষ 
বস্তা চিনি মজুদ আছে! 
বর্তমান ১৯৪০-৪১ সালের মুরশ্তমে ইক্ষু হইতে উৎপন্ন. চিনির পরিমাণ 
১০ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত টন অন্মিত হইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ 
৯২ লক্ষ ১৪ হাজার ৭ শত টন ছিল। বর্তমান মরশুমে ৯৪৮টি চিনির কলে 
চিনি প্রস্তুত হয়। সেস্লে গত বৎসর উহার সংখ্যা ছিল *১৪৫টি। বর্তমান 
'রশ্ুমে ১ কোটা ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত'টন ইক্ষু নিষ্পেষিত হইবে বলিয়া 
অমিত হয়। ' গত বৎসর ১ কোটা ৩১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত টন ইঙ্ষু 
নিষ্পেষিত হইয়াছিল উহা হইতে গুড় ও চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 


ত আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে মার্চ ১৯৪১ 


পলা 











যথাক্রমে ৩৫৫ ভাগ এবং ৯'৫৪ ভাগ দাড়ায় । গত বৎসর উহার পরিমাপ 
৩৬৯ এবং ৯৪৫ ভাগ ছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহে বিচির প্রকার চিনির দর নিষনরপ ছিলি। দর্শনা_-৯৫০- 


" গোপালপুর--৯/৩১* ১ সিতবগঞ্জ--৯১* 7 পলাশী--৯/১*, রিগা_৯৯০ , 
হাসানপুর--৯৫ 3 সেমাপুর--৯৩৫ ) তামকোহছি-_৯৫৯০ 3 বেলভাঙ্গাঁ_ 
৯/০ 5 জাফা--৯৯ ) লোঁহাট 29১০ | ol প্র 

অভ্রের বাজার ' 
কলিকাতা, ২১শে মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে অত্রের বাজার স্থির ছিল কিন্তু মূল্যের হার চড়া 
গিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অত্র রপ্তানি সম্পর্কে গত সপ্তাহে জাহাজের 
যে অভাব দেখ দিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে একখানি জাহাজ পাওয়াতে 
তাহা অনেকটা পুরণ হইয়াছে) তবে এখনও জাহাজের প্রয়োজনীয়তা 
‘যথেষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। সম্প্রতি ইষ্টার্ণ টটেটস এজেন্দীর কোন এক অঞ্চলে 


অভ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে অনেকটা! অনুকুল অবস্থা দেখা দিবার . 


সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
" চারা ২৯শে মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে সমূহ উন্নতি দেখা 


 ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার 
₹ নিন্নরপ বিকিকিনি হইয়াছে: < 
ছাগলের চামন্তা পাটনা > লক্ষ ১৫ হাজার ৬ হা ৪৫২--৬০২ 
হিঃ। ঢাকা-দিনাজপুর ৪৬ হাজার 15. শত: টুকরা ৬২৯০২ হিঃ | আর্দ্র“ 
লবণাক্ত ৩৫ হাজার € শত 7টুকর], ৫৮৯--৮৫২ হিঃ | ' এতত্যতীত পাটন! 
৩ লক্ষ ১৫ হাদ্ধারএঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫ শত, আর্দ্র লবণাক্ত 
৪৪ হাজার ৮ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। , 
গরুর চামড়া-_আগ্রা-আর্সেনিক ৩ হাজার € শত টুকরা ১৩০-১৫২ 
হিঃ। রণচি-গয়া-দাজ্জিলিং আর্সেনিক ১ হাজার ৭০ টুকরা ১১/০-৯৪২ হিঃ। 
আন্র-লবণাক্ত ২ হাজার, ৭ শত টুকরা / হইতে ৩৬ পাই হিঃ। .কসাই- 
খানার চামড়া ৯৭০ টুকরা ৯৫২-১৩৫২ (প্রতি কুড়ি) হিঃ। ঢাঁক'-দিনাজপুর 
লবণাক্ত ৪ হাজার ৬ শত টুকরা &৪০-৬৮০ হিঃ। 
এতন্যতীত ঢাকা-দিনাঁজপুর লবণাক্ত ৮ হাজার' ৭ শত ৫০, আগ্রা 
আর্সেনিক ৫ হাজার, দ্বারভাক্ষা-রশচি আসেনিক ৩ হাজার এক শত,' 
দ্বারভাঙ্গা-পৃণিয়া সাধারণ ৪২ হাজার ২ শত, নেপাঁল-দার্জিলিং সাধারণ 
২ হাজার ৯ শত, রাঁচি-গয়া সাধারণ ৪ 'ছাজার € শত, গোরক্ষপুর-বেনারেন 
সাধারণ ২ হাজার € শত) আসাম-দার্চ্দিলিং ১ শৃত.; -আর্র-লবণাজ 
জি মন্ধুদ বে চামড়ার 
খ্যা ছিল ৭ হাজার ৮ শত টুকরা । ) 


খৈলের বাজার 


af 


A কলিকাতা, ২১শে মার্চ 

রি ডর খৈলের বাজার স্থির 
; ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের্ত: 1? হইতে ২৮০ আনা নর দেয়; অপর 
পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই যণী' বস্তা ( বস্তার মূল্য 1০ সহ) 
৫২ হইতে ৫1০ আনা মূল্যে বিক্রয় ' করে। থানীর খরিদারগণ অধিক 
পরিমাণে খৈল ক্রয় করিতেছে না । 

সরিষার খৈল-_-আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারও স্থির ছিল 
মিলসমুহ প্রতি মণ খৈলের জন্ত ১/ আনা হইতে ৯৬০ দর দিতেছে । অপর 
দিকে আড়তদারগণ উহার প্রতি ছুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য 1০ সহ) ৩/০ 
হইতে ৩/%০ দর দিতেছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ খুব নিয়স্রিতভাবে খৈল: 
খরিদ করে । সরিষার খৈলের ধান বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা 
যায় নাই! : . Ee 








.. কার্ধ্যালয়__১২২নং বহুবাজার ষ্টীট 








হার ও অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যের 
জন্য সাক্ষাতে অ পত্রদ্ধার! 

















১১৫০-৫১ 


জান্ুন 
ফোন ক্যাল ১৭৪৪ | 

' গ্রাম( কৌটিল্য ) 

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৩১শে মার্চ, সোমবার ১৯৪১ ৪৫শ সংখ্যা 

বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 
| সাময়িক প্রসঙ্গ ১১৪৫-৪৭ বীমা প্রসঙ্গ ১১৫২ 
ডাঃ লাহার অভিভাষণ ১১৪৮ আধ্িক দুনিয়ার খবরাখবর  ১১৫৩-১১৫৮ 
সমর ব্যয়ের সমস্যা এ. % ১১৪৯ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১১৫৯-৬০ 
জাতিগঠনে বীমার স্থান - বাজারের হালচাল ১১৬১-৬৬ 





সাময়িক পর 





বূটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধের উদ্দেপ্ঠ 


বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে যুধ্যমান জাতিগুলির মধ্যে কে' 


কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহের 
অবসর ছিল না। বিগত. ১৯১৪ সালের পূর্বের পৃথিবীর সর্ব্বত্র 
সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের কাজে জান্ম্ণণী ইংলণ্ডের সব্ব্বাপেক্ষা 
বড় প্রতিঘন্্ী ছিল বলিয়াই উক্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণী 
পরাজিত হইয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়াস্থিত উহার সাম্রাজ্য 
হারায়, উহাকে: বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, . উহার 
শিল্প ও বাণিজ্য বিনষ্ট হয় এবং সৈন্য ও সমর-সরঞ্জাম রাখার অধিকার 
হইতে উহা বঞ্চিত হয়। বর্তমান যুদ্ধ সেই যুদ্ধেরই পরিণতি এবং 
জার্মানীর দিক হইতে ভাসণই দন্ধির প্রতিশোধ গ্রহণ ও ইংলণ্ডের 
দিক হইতে জাৰ্ম্ম'ণীকে পুনরায়, মাথা তুলিতে না দিবার চেষ্টা ছাড়া 
বর্তমান যুদ্ধের আর কৌন আদর্শ নাই), ' কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
পর হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে.. নিজের দলে টানিবার জন্য 
জার্ম্মাণী উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাকে গোপন রাখিয়া এরূপ 
প্রচারকার্য্য চালাইতেছে যে, ইউরোপে একটা নববিধাঁন প্রবর্তন 
করিবার উদ্দেশ্যেই সে এই যুদ্ধে ' অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই 
ইংলগ্ডের পক্ষেও এখন অনুরূপ একটা প্রচারকাধ্য চালান অপরিহার্ধ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও 
গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডকে সাহায্যের 
বিনিময়ে ইংলণ্ডের নিকট.হইতে এই, মৰ্ম্মে এক. প্রতিশ্রুতি আদায়. 
'করিবার'জন্তয চেষ্টা করিতেছে -যে; বর্তমান: যুদ্ধের' অবসানে সাজাজ্য 


বিস্তার উক্ত দেশের উদ্দেশ্য হইবে না। এই ব্যাপারের একটা 
নজীরও রহিয়াছে। বিগত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে আমেরিকার 
তদানীস্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ উইলসন ইংলণ্ড ও উহার মিত্রশক্তিদের পক্ষে 
যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এঁ যুদ্ধে 
জাম্মাণীকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত দেশে স্বাধীন 
ও গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যেই আমেরিকা যুদ্ধে 
যোগদান করিতেছে। কিন্তু আমেরিকার সাহায্যে মিত্রশক্তিগণ যখন 
যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন তখন তাহারা প্রেসিডেন্ট উইলসনকে বৃদ্ধা 
দেখাইয়া বিদায় দিলেন এবং: এই রাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
মিত্রশক্তিদের সৃষ্ট রাষ্ট্রসজ্ঘে কোন দিন যোগদান করে নাই। যাহা 
হউক হিটলারের নববিধান সম্পর্কিত প্রচারকার্য্য অথবা আমেরিকার 
চাপ-_এই ছুইটার একটা বা উভয় কারণবশতঃ বর্তমানে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যস্থিত বুটাশ রাজদূত লর্ড হালিফাক্স--ধিনি লর্ড আরউইনরূপে 
ভারতবর্ষে বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন-_বুটিশ গবর্ণমেন্ট কি উদ্দেশ্যে 
বর্তমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি একটা বিবৃতি 
দিয়াছেন। তাহার বক্তব্য এই য়ে, বর্তমান যুদ্ধের শেষে ছোট বড় 
সমস্ত জাতিকে পরস্পরের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সঙ্ঘবন্ধ 
করা হইবে এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ অর্থনীতিক উন্নতি ও দেশ 
রক্ষার-জন্ত পূর্ণভাবে সুযোগ পাইবে। লর্ড হালিফাক্সের এই উক্তি 
আপাতদৃষ্টিতে খুব মনোরম শুনায়। কিন্তু জাতি অর্থে তিনি কি 
‘বুঝেন এরং ভারতবাসীকে তিনি একটা, স্বতন্ত্র জাতি__না ইংরাজ জাতির ' 


“একটা লেজুড় বলিয়া মনে করেন, তাহা-না জানা পর্য্যন্ত তাহার. এই 


১১৪৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ 








ঘোষণায় কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী স্াস্ত্না লাভ করিবে না। 
ইতিমধ্যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ' বৃটিশ তথা ভারত সরকারের 
বশম্বদ ভৃত্য সার রামস্বামী মুদালিয়ার একথা ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষের পক্ষে ইংলণ্ড একটা বিদেশ নহে-_বৃটাশ সাআ্াজ্যের 
বহিভূত দেশগুলিই ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। 
তাহার এই ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য 
একটী মাত্র দেশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং রাজনীতিক ও 'অর্থনীতিক 


ক্ষেত্রে উহার মালিক ইংলণ্ড পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিলেও উহার, 
' পদানত ও অন্তৰ্ভুক্ত মিশর, প্যালেক্টাইন, ইরাক, পর্ব আফ্রিকা, - 
ভারতবর্ষ, ব্ৰহ্মদেশ, সিং 1 বর্তমানের ম্যায়ই- 


পরাধীন থাকিবে। 


মহাছনী আইন ও SAGE: 
গত ১৯৪০ সালের মহাজনী আইন বলবৎ হওয়ার পর হইতে 
" এ প্রদেশে দাদনী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া নৃতন 
কড়াকড়ি ব্যরস্থাসমূহ .অবলগ্বিত হইয়াছে। মহাজনী প্রথার 
অনাচার দূর করিবার জন্য বর্তমান আইনটি পরিকল্পিত হইয়াছিল । 
সেদিক দিয়া হয়ত এই আইনটির কিছু সার্থকতা রহিয়াছে। 
কিন্তু দাদনী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ অর্থে উহা দ্বারা এ প্রদেশের খাঁটা 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যে হস্তক্ষেপ করার কোন কথা-- 


পূর্ব্বেও ছিল না এখনও নাই। বঙ্গীয় মহাজনী আইনটি যাহাঁতে' 


বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে অযথা কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চার করিতে না পারে সেজন্য এ আইন পাশ করিবার সময় 
উহাতে দুইটি বিশেষ বিধান. সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। 
প্রথমতঃ ব্যবস্থা করা হয় যে, ১৯৩৯ সালের টলা জানুয়ারী 
তারিখে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ছিল, 
সেই সব ব্যাঙ্ক বর্তমান আইনের বিধিব্যবস্থার আমলে আসিবে 
না। দ্বিতীয়তঃ আইনের ৩নং ধারায় বিধান দেওয়া হয় যে, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কোন ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞাপিত (n০tfied ) ব্যাঙ্ক 
বলিয়া ঘোষণা করিলে তাহার কাজ কারবারও মহাজনী আইনের 
কৰল - হইতে - মুক্ত “থাকিবে । গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে বঙ্গীয় 
মহাজনী আইনটি বলবৎ হইয়াছে। উপরে উল্লিখিত ১নং বিধানের 
জন্য ১৯৩৯ সালের পূর্বে যে সব ব্যাঙ্ক তালিকাভূক্ত হইয়াছিল, 
তাহাদিগকে এ আইনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। কিন্ত 
২নং বিধান অনুযায়ী অদ্যাপি বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের তালিকা ঘোষিত 
‘না হওয়ায় দেশের অন্য অনেক ব্যাঙ্ধকেই নানাদিক দিয়া 
প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে .হইয়াছে। সম্প্রতি 
বেঙ্গল . ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের :. .একদল প্রতিনিধি 
বাঙ্গলা সরকারের বিচার .বিভাগের মন্ত্রী নবাব মোৌসরাফ হোসেনের 
সহিত দেখা করিয়া বলিয়াছেন যে, গব্ণয়েন্ট বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের 
তালিকা প্রকাশ না করাতে ১৯৩৯, সালের পূর্বে তালিকাভুক্ত 
মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্ক ছাড়া এপ্রদেশের সমস্ত ব্যাঙ্কই বর্তমানে মহাজনী 
"আইনের বিধানসমূহের আয়ত্তাধীন হইয়া প্রড়িয়াছে। ফলে অনেক 
ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেই আমানতকারীদের দ্বিধা সঙ্কোচ প্রকাশ: পাইতেছে এবং 
তাহাতে এ সমস্ত ব্যাঙ্কের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইতেছে । এই অবস্থায় 


বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদল বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর ' 


নিকট বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের 
দাবী উপস্থিত -করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বলা. হইয়াছে. যে..গবর্ণমেন্ট 
কিসব ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক: বলিয়া, ঘোষণা করিতে, প্রস্তত. আছেন, 





অবিলম্বে সে বিষয়ে তাহাদিগকে একটি খসড়া নিয়মাবলী রচনা 
করিতে হইবে । পরে দেশের বণিক সমিতি ও ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন 
শ্রেণীর দ্বারা তাহ! অনুমোদিত, 
করাইয়া যথানিয়মে.আইন পরিষদে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে। 
দ্বিতীয়ত; আইন পরিষদ কর্তৃক উহা পাশ হইলে যথাসম্ভব শীস্ত 
বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের একটী তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে। আমরা 
দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক 
এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের উপরোক্ত দাবী খুব সঙ্গত বলিয়াই 
মনে করি। বাঙলা প্রদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষ- 
গুলির বাহিরে এমন কতকগুলি ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, যাহা . অনেক 
তালিকাভূক্ত ব্যান্কের, চেয়ে কোন অংশে খাটো নহে। ব্যাঙ্ক 
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আইন ছারা যাহাতে এ সমস্ত ব্যাঙ্কের ও অন্য ভাল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের 
কোন ক্ষতি না হয়, তাহা দেখা বিশেষ কর্তব্য । কিন্ত আজ ছর 
মাস যাবত মহাজনী আইন বলবৎ হওয়া সব্বেও গবর্ণমেষ্ট এ সমস্ত 
ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিবার কোন ব্যবস্থাই 
করেন নাই-_ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। 


ভারতে মোটরগাড়ীর কারখান। 


এতদিন পরে 'ভারতবর্ষে একটা মোট্রগাড়ী নিশ্মীণের কারখানা 
8 সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, এই উদ্দেস্রে 
মহীশুররাজ্যে ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটা কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং মহীশূর সরকার উহার ছুই তৃতীয়াংশ ও . 
কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ উহার এক পঞ্চমাংশ মূলধন দিতে রাজী 
হইয়াছেন। বাকী মূলধন দেশবাসীর নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
সংগ্রহ করা' হইবে। ভারতবর্ষে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ৬ কোটী 
১১ লক্ষ টাকা মূল্যের, ১৯৩৮-৩৯ সালে ৪ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা 
মূল্যের এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৫ কোটা ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মোটর- 
গাড়ী, মোটর বাস, মোটর সাইকেল এবং এই সমস্ত গাড়ীর সাজ- . 
সরঞ্জাম আমদানী হইয়াছে । বর্তমানে যুদ্ধের জন্য এই সমস্ত 
জিনিষের আমদানী কমিয়া গিয়াছে বটে ; কিন্তু এদেশে দিন দিন. 
মোটর ভ্রমণকারী, মোটর বাস সাভিস ও মালপত্র বহনের জন্য মোটর 
লরীর প্রচলন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দেশে দিন দিন মোটর 
চলাচলের উপযুক্ত রাস্তাঘাটের যে প্রকার প্রসার হইতেছে, তাহাতে 
যুদ্ধবিরতির পর মোটরযানের আমদানী যে আরও বাড়িয়া যাইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মোটরযাঁনের মারফতে এত অধিক 
পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাওয়া সত্বেও এবং দেশে মোটরযান 
প্রস্তুতের উপযোগী সাজসরঞ্জাম থাকা সত্বেও আজ পর্য্যস্ত একটীও 
মোটরযান প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয় নাই। যাহা হউক এতদিন 
পরে যে এই শিল্পটার প্রতি দেশবাসীর নজর পড়িয়াছে তাহা সুখের 
বিষয়। নব-পরিকল্পিত কারখানার উদ্ভোক্তাগণ যে প্রকার অর্থসঙ্গতি 
লইয়া কান্দ আরস্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং উহার! বিদেশী 
মোটর বিশেষজ্ঞদের যেরূপ, সাহায্য. পাইবেন প্রত্যাশা করিতেছেন, 
তাহাতে এই পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করিবে বলিয়াই আমরা! 
আশা করি। 


উর চা দেখাইয়াছেন, তাহা 
সর্ধ্বথা নিন্দনীয় । বর্তমান কারধানার উদ্যোক্তাগণ গত বৎসর ভারত 
সরকারের নিকট হইতে এই মর্মে একটা প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন 
যে, বিদেশী মোটরযানের উপর বর্তমানে শতকরা ২৫ হইতে ৩৭৪০ 
টাকা হারে যে রাজস্ব শুল্ক আদায় করা হইতেছে, তাহা যেন আগামী 
১৫ বৎসর কাল পর্যস্ত বজায় রাখা হয়। কিন্তু ভারত সরকার 
এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হন. নাই । অন্য দেশ হইলে এই 
ধরণের একটা শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্ট মূলধন সরবরাহ, গবেষণা- 
কাৰ্য্য, কারখানাজাত মোটর যান ক্রয়, অল্প ভাড়ায় কাচা মাল 
সরবরাহ-_এমনকি কারখানাজাত মোটরযান বিদেশে রপ্তানির 
সুবিধার্থ অর্থসাহাষ্য করিয়া উহার পৃষ্ঠপোষকতা. করিতেন। কিন্তু 
যে প্রতিশ্রুতি দিলে গবর্ণমেন্টের এক পয়সাও ক্ষতির কারণ নাই-_ 
এমন একটা শিল্পের-প্রতিষ্ঠার.জন্তা গব্ণমেন্ট, সেই প্রতিশ্রুতি দিতেও 


কি 
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সম্মত হন নাই। আমরা ‘আশাকরি গবর্ণমেন্ট এই উগ্ভমকে যে 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, দেশবাসী উহাকে মুক্তহস্তে সেই 
সাহায্য প্রদান করিয়া উহাকে সাফল্যমপ্ডিত করিয়া তুলিবে । 
সরবরাহ বিভাগের নূতন সিদ্ধান্ত 

ভারতবর্ষে বর্তমানে যে কোটী কোটী টাকা মুল্যের সমর সরঞ্জাম 
ক্রয় করা হইতেছে, তাহার বিলিব্যবস্থার ভার সমর সরঞ্জাম সরবরাহ 
বিভাগ (Department 0f 98115) নামক একটা নূতন বিভাগের 
উপর অপিত রহিয়াছে । সম্প্রতি এই বিভাগের উদ্যোগে ভারতবর্ষের 
নানা স্থানে সমর সরঞ্জাম সরবরাহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরি- 
চালকগণকে লইয়া বৈঠক হইতেছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গবর্ণমেন্টের নিকট মালপত্র বিক্রয় করিয়া যাহাতে অধিক লাভ করিতে 
না পারে, তাহাই এই সমস্ত বৈঠকের উদ্দেশ্য । প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট 
এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা! সমর সরঞ্জাম সরবরাহ করিবেন 
তাহাদিগকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের অতিরিক্ত লাভ করিতে 
দেওয়া হইবে না-_কেননা গবর্ণমেণ্ট যদি উহাদিগকে অতিরিক্ত লাভ 
প্রদান করেন, তাহা হইলে এই টাকাটা! দেশের ট্যাক্স 'প্রদানকারীদের 


' নিকট হইতেই আদায় করিতে হইবে । বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে, 


আগামী ১লা এপ্রিল হইতে এই নীতি কার্যকরী হইবে এবং সমর 
সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে কোন্‌ প্রতিষ্ঠানের কিরূপ পড়তা পড়িতেছে 
তাহা তিন মাস অন্তর অন্তর শিল্প, প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র দেখিয়া 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিবেন । অধিকম্ত সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য 
কোন গাতে জরা হইবে তাহাও গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়া 
দিবেন । ' 

সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যাপারে ভারত সরকারের এই নূতন 
"পরিকল্পনার কথা শুনিয়া আমাদের মনে নানা আশঙ্কার উদয় 
হইতেছে । প্রথমতঃ গবর্ণমেন্ট যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের উপর 
কিঞ্চিৎ লাভ যোগ করিয়া সমর সরঞ্জামের ক্রয়-মূলয নির্ধারণ করেন, 
'তাহা হইলে শিল্প অতিরিক্ত লাভকর হইতে অব্যাহতি 
"পাইবে কিনা? দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট যদি ভারতীয় ও অভারতীয় 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের হার একইভাবে নিদ্ধারিত করেন, তাহা 
হইলে সমর সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ 
ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় 
-দীড়াইতে পারিবে কি না সন্দেহ । তৃতীয়তঃ ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
-সমূহে যাহারা কাচা মাল সরবরাহ করে তাহারা এত দরিদ্র ও বিচ্ছিন্ন 
- যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গবর্ণমেন্টের দিক হইতে উহাদের উপর আগত 

ক্ষতির বোঝা দেশের কাঁচামাল উৎপাঁদনকারীদের উপর চাপাইয়া 
দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারী, কারিগর 
ও মজুরদেরও বেতনের দিক দিয়া ক্ষতি হইতে পারে। চতুর্থতঃ 
গবর্ণমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের হার কি ভাবে নির্ধারিত করিবেন, 
তাহাও একটা সমস্তার বিযয়। এই হার যদি অত্যন্ত কম করিয়া 
নির্ধীরিত হয়, তাহা হইলে কারখানার সম্প্রসারণের জন্য শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকদের হাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না এবং 
উহার ফলে গবর্ণমেন্ট দেশের যে ট্যাক্স প্রদানকারীদের স্বার্থরক্ষার 
“কথা বলিতেছেন, তাহাদেরই সমধিক ক্ষতি হইবে। নূতন ব্যবস্থায় 
দেশ হইতে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে সমর সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ব্যাপারে 
প্রতিবন্ধক স্থষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয় 

ধান চাউলের উৎপাদন | 

গত বৎসর ভারতবর্ষে আমন, আউস ও শালী ধান্য হইতে মোট 
"কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি ভারত 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে শেষ বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। 
উক্ত বরাদ্দে দেখা যায় যে, যে স্থলে গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন খতুতে উৎপাদিত ধান্য হইতে ২ কোটী ৫৮ লক্ষ 
টন (এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান) চাউল: উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই 
স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে ২ কোটী ১৮ লক্ষ. ৫০ হাজার. টন চাউল 
উৎপন্ন-হইয়াছে। বালা দেশের হিসাবে দেখা .যায় যে, গত 
১৯৩৯-৪০ সালে এই প্রদেশে আউস ধান্ত হইতে ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার 
টন, আমন ধান্য হইতে ৬৫ লক্ষ ৪ হাজার উন এবং বুরো ধান্ত 
-হইতৈ ১ লক্ষ ৯৩ হাজার' টন__-একুনে ৮৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টন 


আর্থিক জগৎ 


১১৪৭ 





চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় 
আউস ধান্য হইতে ১৫ লক্ষ. ২৫ হাজার . টন, আমন: ধান্ত ' 


হইতে ৪৩ লক্ষ ১৫ হাজার টন এবং বুরো ধান্য হইতে ১ লক্ষ 


৯৮ হাজার টন-__একুনে ৬০ লক্ষ ৩৮ হাজার টন মাত্র চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছে। বাঙ্গলার বর্তমান জনসংখ্যা ৬ কোটীর উপর বলিয়া 
নির্ধীরিত হইয়াছে ৷ উপরোক্ত হিসাব অনুসারে গত বৎসরে বাঙ্গলায় 


মাথাপিছু গড়পরতায় পৌঁণে ৩ মণ মাত্র চাউল উৎপন্ন হইয়াছে । অথচ 


দৈনিক অর্ধসের হিসাবে. চাউল ধরিলেও বাঙ্গলার ৬ কোটা 
অধিবাসীর প্রত্যেকের জন্য বৎসন্ভর ৪॥ মণ চাউলের প্রয়োজন 
রহিয়াছে । বাঙ্গলাদেশে কতিপয় ধান্য ব্যবসায়ীর স্বার্থের জন্য 
যাহারা ব্ৰহ্মদেশ হইতে আগত চাউলের উপর শুক্ক বসাইবার জন্য 
দানী করিতেছেন, তাহাদের উহা হইতে চৈতন্য হওয়া আবশ্যক । 
ন্যাশন্যাল চেম্বারের আথিক অবস্থা ' 
বেঙ্গল হ্যাশন্যাল চেম্বার অব কমাস বাঙ্গলা দেশের 
ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের মুখপাত্র এবং বাঙ্গলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
শিল্পের উন্নতির জন্য উহা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । বাঙ্গল৷ 
দেশের বহু ধনবান ব্যবসায়ী উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন” 
এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব করিয়া 
উহারা .নানাভাবে লাভবান হইতেছেন। কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের 
বিষয় এই যে, বহু ধনী: ব্যবসায়ী চেম্বারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাক্‌। 
সত্বেও উহার আধিক অবস্থা একেবারেই সন্তোষজনক নহে। যে, 
প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাঙ্গলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পগত স্বার্থ” 
সংরক্ষণে এবং দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের মত মহৎ উদ্যমে 
ব্রতী তাহার ব্যয় মাসে ছুই হাজার টাকা অপেক্ষাও কম এবং উহ্াও 
সদস্যদের চাঁদা হইতে সংগৃহীত হয় না' বলিয়া চেম্বারকে বিভিন্ন 
ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করিয়া ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয়। কিছুদিন 
যাবত কলিকাতায় চেম্বারের একটা নিজস্ব বাড়ী নিশ্মাণের জন্য 
চেষ্টা হইতেছে এবং "এজন্য কিঞ্টদিধিক দশ হাজার টাকা মূল্যে 
একটী জমি ক্রয় করা হইয়াছে । বিটা হিতে 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে'বিনা সুদে, কর্ম করিয়া গ্রহুণ 
করিতে হইয়াছে । চেম্বারের হিসাবপত্র হইতে দেখা যায় যে, জমি ' 
সংগ্রহ ও বাড়ী নির্মাণের জন্য চেম্বার হিন্দুস্থান ব্যতীত উহার অন্ত 
সদস্যদের নিকট হইতে এগার শত টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে 
পারেন নাই। অথচ চেম্বারে এমন অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছেন, ধীহার! ইচ্ছা করিলে একাই উহার বাড়ী নিম্মীনের জন্য 
সাকুল্য টাকা প্রদান করিতে সমর্থ। ৫, ৭ কি ১০ হাজার টাকা 
অনায়াসে দিতে পারেন এরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চেম্বারে অনেক 
আছেন। কিন্তু নিজেদের এবং সমষ্টিগতভাবে বাঙ্গলা দেশের 
চূড়ান্তরূপ স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে এরূপ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ 
করিবার জন্ত একজন লোক এবং একটা প্রতিষ্ঠানও চেম্বারে 
দেখা যাইতেছে না। উহাতে একমাত্র হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীই কিছু স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছেন। কিন্ত. যে 'ব্যয়বল 
ব্যাপারে সকলেরই স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাহার জন্য একটা মাত্র 
প্রতিষ্ঠান স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কি করিতে পারে? চেম্বারে যে সমস্ত 
ধনী ব্যবসায়ী ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রহিয়াছেন, তাহাদিগকে 
কি আমরা চেম্বারের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলান এবং চেম্বারের 
নিজস্ব বাড়ী নির্মানের জন্য উপযুক্তরপ অর্থের সংস্থান করিয়া 
ছা SG Ee উহারা যদি এইটুকু 
্বার্থত্যাগে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে উহাদের চেম্বার পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যে যাহাতে উহাকে একটা অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করিতে পারে তজ্জন্ত তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া কর্তব্য । 
বাঙ্গলা দেশে অনেক ব্যবসায়ী ' অবাঙ্গালী ব্রবসায়িগণ বাঙ্গলা দেশ 
লুঠ করিল বলিয়া আর্তনাদ করতঃ নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধির চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। কিন্ত. এই. কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস? 
মুসলীম চেম্বার অব কমার্স ও মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সে” 
অবাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ ব্যক্তিগতভাবে ও প্রতিষ্ঠানের মারফতে কি 
প্রকার মুক্তহন্ডে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বাঙ্গালী 
ব্যবসায়িগণের নিজেদের আচরণের জন্য লক্দিত হওয়া উচিত৷ 


5 ভলাজ্ঞাম্তর 


গত ২৬শে মার্চ তারিখে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের 
বাষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি ডাঃ এন এন লাহা তাহার অভি- 
ভাষণে দেশের প্রধানতম রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সমস্তাগুলি যে 
প্রকার সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রশংসা 
অজ্ন করিবে । বর্তমান সময়ে দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে অচল 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ডাঃ লাহা এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, গত. আগষ্ট মাসে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্তার সমাধান- 
কল্পে বড়লাট কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আস্তরিকতাশৃম্ত ছিল বলিয়াই 
- ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিক দল উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং 
বর্তমানে যদি ভারতীয় সমস্তার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে এই 
জন্য বুটীশ গবর্ণমেন্টকেই অগ্রবর্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে! বর্তমান 
যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষ যে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রবন্তঁ হইতে পরেতেছে 
না তজ্জন্তও তিনি ভারত সরকারকে দাঁয়ী করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে 
তিনি ভারত সরকারের শিল্পনীতি সম্বন্গে ইদানীং উহাদের বাণিজ্য 
সচিব সার রামস্বামী মুদালিয়ার যে সমস্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহার 
'কথা উল্লেখ করিয়া বলেন' যে, ভারতবর্ষে সংরক্ষণ নীতির প্রবর্তন 
করিয়া ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, বন্তরশিল্প, শর্করা শিল্প, 
দেশলাইশিল্প, কাগজশিল্প ইত্যাদির উন্নতির পথ প্রশস্থ করিলেও দেশে 
নূতন নূতন শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে উহারা কোন অগ্রগামী কার্য্য- 
নীতি অবলম্বন করেন নাই । এমন কি অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে 
: যে, প্রচলিত শিল্পগুলি সংরক্ষণতুক্ষের জন্য দাবী জানাইলেও গবর্ণমেন্ট 
টেরিফ বোর্ডের মারফতে উহাদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করাইতে 
স্বীকৃত হন নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে টেরিফ বোর্ড দ্বারা তদন্ত 
করাইয়াও গবর্ণমেন্ট উহার নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ডাঃ লাহার 
মতে গবর্ণমেন্টের এই প্রকার মনোভাবই দেশে শিল্পের প্রসারের 
, প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের তরফে ইংলণ্ডে পাউণ্ড 
মুদ্রার হিসাবে গৃহীত খণ পরিশোধ সম্পর্কিত মূলনীতি ডাঃ লাহা 
সমর্থন করিয়াছেন বটে- কিন্ত তাহার অভিমত এই যে, গবর্ণমেণ্ট 
উক্ত ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামত কাজ না করাতে উক্ত 
খণের জন্য ভারতবর্ধকে অধিকতর মূল্য দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইয়াছে । ভারত সরকার বর্তমানে যুদ্ধের অজুহাতে দেশের শিল্প 
ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ভাবে অত্যধিক ট্যা্সভারাক্রাস্ত 
করিতেছেন ডাঃ লাহা তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে, বর্তমানে ভারত সরকার আয়কর, সুপার ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত 
লাভকর বাবদই দেশবাসীর নিকট হইতে বৎসরে ৪০ কোটা টাকা 
করিয়া আদায় করিতেছেন। তাহার অভিযোগ এই যে, দেশের আয় 
বৃদ্ধি করিয়া আয়কর বাবদ এইভাবে আয় বৃদ্ধি করা হয় নাই-_আয়- 
করের হার বৃদ্ধি করিয়াই এই দফায় আয় এত বাড়াইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । 

ডাঃ লাহা বুটাশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত সরকারের কাধ্যকলাপের 
বিরুদ্ধে যে মৃদু ভণ্ডদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেপ্টের 
সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগত ব্যক্তিও ন্যায্য বলিয়া স্বীকার 
করিবে কিন্তু ম্যাশন্টাল চেম্বার বা জাতীয় বণিকসভার 
সভাপতি স্থানীয় ডাঃ লাহার মুখে আরও একটু খোলা 


অভ্িজ্ভাঁজ্বঞ 


কথা শুনিলেই আমরা অধিকতর সুখী হইতাম। ইদানীং দেশের 
রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত সরকার 
দেশবাসীর মনোভাবের প্রতি যে প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, 
তাহাতে ডাঃ লাহার ন্যায় প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি অধিকতর 
স্পষ্টভাষায় তাহাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে উহাতে 
ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েরই উপকার হইবে । বর্তমান যুদ্ধের গতি 
বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ লাহা ইংলগ্ডের জয়লাভই গণতন্ত্রের বিজয় বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ইংলণ্ডের অধিবাসিগণই 
কি গত দেড়শত বৎসর কাল ধরিয়া ভারতবর্ষে ডিক্টে্টারি শাসন 
চালাইতেছে না? উহাদের মুখপাত্র হিসাবে ভাঁরতসচিব প্রকারা- 
স্তরে পাকিস্থান সমর্থন করিয়া কি এদেশে গণতন্ত্রের আদর্শকে 
সমূলে উচ্ছেদ করিতেছেন না? লর্ড হ্যালিফাক্স সম্প্রতি বুটাশ 
গবর্ণমেন্টের যুদ্ধের যে উদ্দেশ্য ' বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কি 
ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসনের কিছুমাত্র আভাষ পাওয়া যায় ?' 
ডাঃ লাহা গবর্ণমেন্টের সমক্ষে যদি এইসব প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন, 
তাহা হইলে আমর! অধিকতর সুখী হইতাম ৷ 

অর্থনীতিক ব্যাপারে ডাঃ লাহা ভারতবর্ষ ও আমেরিকার বাণিজ্য 
সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্তমানে 
আবশ্যকীয় কলকজা ও রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবে শিল্পের প্রসার . 
হইতেছে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এইসব জিনিষ পাওয়া. 
যাইতে পারে এবং আমেরিকাতে রপ্তানির আধিক্যের ফলে এইসব 
জিনিষ ক্রয়ের পক্ষে ভারতবাসীর পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণ অর্থসঙ্গতিও 
রহিয়াছে । কিন্ত আমেরিকার নিকট ভারতবাসীর যে পাওনা. 
হইতেছে তদ্ারা বৃটীশ গবর্ণমেন্ট উহাদের প্রয়োজনীয় সমর-সরঞ্তাম . 
ক্রয় করিতেছেন বলিয়া ভারতবাসী উক্ত দেশ হইতে কলকজ্া' 
আমদানী. করিয়া দেশে শিল্পের প্রসারের সুযোগ পাইতেছে না। 
ডাঃ লাহ৷ বৃটীশ গব্ণমেন্টের এই কার্য্যনীতির যুক্তিযুক্ততা' 


স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু পূর্বে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে 


উহা অত্যাবশ্যক হইলেও আমেরিকার গবর্ণমেন্ট কর্তৃক লীজ এণ্ড. 
লেণ্ড আইন পাশ হইবার পর ইংলগ্ের পক্ষে আমেরিকাস্থিত, 
ভারতীয় অর্থসঙ্গতি গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন আছে? ভারত. 
গবর্ণমেন্ট এখন ইচ্ছা করিলেই ভারতবাসীকে আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
হইতে প্রয়োজনমত কলকন্জা ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করিয়া, 
এদেশে শিল্পের প্রসারের সুযোগ দিতে পারেন। ডাঃ লাহার মুখ” 
হইতে যদি এই দাবী উপস্থিত, হইত, তাহা হইলে আমরা' 
আনন্দিত হইতাম । 

ভারতীয় শুক্ষনীতি ও সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে ভা 
সরকারের বাণিজ্য সচিব সার রামস্কামী মুদালিয়র যে ঘোষণা, 
করিয়াছেন তজ্জন্য ডাঃ লাহা তাহাকে একজন “সর্বাপেক্ষা 
সহান্ৃভূতিসম্পন্ন বাণিজ্য সচিব” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
কিন্ত রাণিজ্য সচিব সম্প্রতি একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, “শিল্পের 
প্রসার কর অথবা ধ্বংস হও”-_-এই ধরণের মনোভাব যুক্তিযুক্ত নহে।' 


অন্য দেশের বেলায় এই ধরণের আদর্শ যুক্তিযুক্ত না হইতে পারে ;. 


(১১৬২ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 








' - সাঁসলশ্বর শ্যতম্সন্্র সস্তা 





বর্তমানে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
ব্যয়বহুল যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইতেছে । এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও উহার 
প্রধান প্রতিঘন্বী জান্মানীর যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহা ১৯১৪-১৮ 
সালের মহাযুদ্ধকেও বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং উহার যে 
কোথায় শেষ হইবে, তাহা এখনও কেহ ধারণা করিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন না। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ৩৪ বৎসর পূর্বেও 
সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত বিভাগ মিলাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮০ কোটী পাউণ্ড । সেই স্থলে 
চলতি ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে ব্যয় হইয়াছে তদনুসারে চলতি বৎসরে উহাদের 
সামরিক ব্যয় বাবদ ৪২৭ কোটা পাউণ্ড লইয়া মোট ৪৬০ কোটী পাউণ্ড 
ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । কিন্তু কাধ্যতঃ হয়ত চলতি 
১ বৎসরে ব্যয় আরও বেশীই হইবে। আগামী ১৯৪১-৪২ সালে 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মোট কি পরিমাণ ব্যয় হইবে তৎসম্পর্কে বিভিন্ন 
ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার অনুমান করিতেছেন । ইতিমধ্যে রয়টারের 
মারফতে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, গত ২২শে মার্চ 
তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের ১০ কোটী 
২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে । এই ব্যয়ের হার যদি না বাড়িয়া 
ঠিক থাকে তাহা হইলেও ১৯৪১-৪২ সালে বুটাশ গবর্ণমেন্টের মোট 
৫৩০ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড-_-আমাদের দেশের টাকার হিসাবে ৭০৭২ 
কোটা টাকা ব্যয় হইবে। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য' বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইবে আমাদের দেশের হিসাবে ২০ কোটা 
টাকার মত। ইংলগ্ডের প্রধান প্রতিন্দী জার্মানীর এই যুদ্ধে কিরূপ 
ব্যয় হইতেছে তাহার কোন হিসাব নাই। কারণ জান্মান গবর্ণমেন্ট 
যুদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করেন না। তবে বিভিন্ন 
সুত্র হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জান্মানীর আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
লগ্ডনের 'ইকনমিষ্ট পত্রে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে 
মনে হয় যে, জান্মীন গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের পরিমাণও বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
তুলনায় কম নহে। 

যুদ্ধরত দেশগুলি বর্তমানে প্রত্যহ ২০ কোটী টাকা করিয়া ব্যয় 
করিতেছে শুনিয়া আমাদের দেশে অনেকেই বিস্ময় বোধ করিবেন এবং 
ভারতবর্ষের তুলনায় (ভারত সরকার ১৯৪১-৪২ সালে গড়পড়তায় 
প্রত্যহ ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া সম্প্রতি বাজেটে ঘোষণা 
করা হইয়াছে) এই সব দেশের সমৃদ্ধি কল্পনা করিয়া ঈধ্যান্থিত 
হইবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় ইংলণ্ড ও জাম্মানী অনেক বেশী 
সমৃদ্ধ দেশ হইনলও যুদ্ধের জন্য এই ছুইটী দেশের যে ব্যয় হইতেছে 
তাহা উক্ত ছুইটী দেশের সমৃদ্ধির গ্যোতক নহে। বিগত ১৯১৪ সালে 
যে যুদ্ধ আরম্ত হয় তাহার পূর্ব্বে অর্থনীতিবিদদের এরূপ একটা 
ধারণা ছিল যে, যে দেশের অর্থসঙ্গতি যত বেশী সেই দেশ তত বেশী 
যুদ্ধক্ষম হইবে । এসময়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশে ন্বর্ণমান প্রচলিত 
ছিল এবং সঞ্চিত স্বর্ণ দ্বারাই বিভিন্ন দেশের অর্থসঙ্গতির পরিমাপ 
হইত। উক্ত সময়ে ইংলণ্ডের তুলনায় জান্মানীর হাতে সঞ্চিত স্বর্ণের 
পরিমাণ অনেক কম ছিল। এই জন্য অনেকে মনে করিয়াছিলেন 
যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই জান্মানীর হস্তস্থিত বর্ণ 
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ফুরাইয়া যাইবে এবং উহার ফলে জান্মানী পরাজয় স্বীকার করিবে। 
কিন্তু কার্যাক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ব্বর্ণের হিসাবে তেমন অর্থসঙ্গতি না 
থাকা সত্বেও জান্মানী 81৫ বৎসর কাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ 
হইয়াছে । অবশেষে জার্মানী যে পরাজিত হইল তাহার কারণও 
অর্থাভাব নহে। মিত্র শক্তিগণ জাম্মানীকে অবরোধ করার ফলে 
উক্ত দেশে খাগ্ভাভাব উপস্থিত হওয়ার জন্যই জান্মানী 
পরাজয় স্বীকার করে। এই অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা যায় যে, স্বর্ণের 
হিসাবে অর্থসঙ্গতির অভাব কোন জাতির পঙ্ছে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত 
যুদ্ধ চালাইবার ব্যাপারে একটা খুব বড় প্রতিবন্ধক নহে। পরবর্তী 
কালে উহা আরও অধিকতর সত্য প্রমাণিত হইয়াছে । কারণ যুদ্ধের 
ফলে জান্মানীর হস্তস্থিত স্বর্ণ নিঃশেষ হয়, উক্ত দেশের বহুলাংশ 
উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য দেশের অস্তভু ক্ত হয়, জার্শ্মানীকে 
বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হয়, উহার 
বৈদেশিক বাণিজ্য বিনষ্ট হয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহা সত্বেও উক্ত দেশ গত ৪1৫ বৎসর কালের মধ্যে 
এই পরিমাণ সমর সরঞ্জাম আয়ত্বের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছে, 
যাহা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটা আতঙ্কের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

আধুনিক কালে স্বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে এক একটা জাতি 
যে সমর সরঞ্জাম সংগ্রহে এত অধিক সমর্থ হইতেছে এবং সমর-ব্যয় 
হিসাবে দৈনিক ২০ কোটা টাকার মত সঙ্কুলান করিতে পারিতেছে 
তাহার কারণ এই যে, বিগত ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ 
এবং পরবর্তী কালে ত্বর্ণের অভাব হেতু স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা 
কালীন অভিজ্ঞতা হইতে এক্ষণে পৃথিবীর সকল জাতিই নোটের 
সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরস্থিত সমস্ত প্রকার ব্যয়--তাহা যত বেশীই 
হউক না কেন সঙ্কুলান করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ মিঃ কিনস এবং জার্মানীর 
অর্থসচিব ডাঃ শাখট এই কৌশল সম্বন্ধে চূড়াস্তরূপে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি 
বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এখনও স্বর্ণের 
দ্বারাই উহার অর্থসঙ্গতির পরিমাপ করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর 
অন্য সমস্ত দেশ ব্বর্মান ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত দেশই 
অল্প বিস্তর ইংলণ্ড ও জাম্মীনীর কৌশল অনুকরণ করিতেছে । বর্তমান 
যুদ্ধ কত দিন স্থায়ী হইবে কেহ বলিতে পারে না। তবে একথা 
নিশ্চিত যে, উক্ত কৌশল আয়ত্তের মধ্যে না আসিলে এই যুদ্ধের 
পরমায়ু অনেক কম হইত। এই কৌশল কি তাহা অল্প কথায় ব্যাখ্যা 
করা সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, পৃথিবীর যে 
কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট নোটু ছাপাইয়া সাময়িকভাবে উহার সৈম্তদল 
ও সামরিক বেসামরিক সমস্ত কর্মচারীর বেতন, দেশের অভ্যন্তরে 
ক্রীত সমস্ত সমর সরঞ্জামের মূল্য, সৈম্দল পরিচালনা ও সমর সরঞ্জাম 
আমদানী রপ্তানির জন্য যানবাহনের ভূড়া ইত্যাদি যাঁবতীর ব্যয় 
সঙ্কুলান করিতে সমর্থ হইলেও উপরোক্ত কৌশল জানা না থাকিলে 
কাহারও পক্ষে অধিক দিন পর্য্যস্ত এই ভাবে চলা সম্ভবপর নহে । 
কেননা, দেশে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ যদি 
সমানই থাকিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের লোকের হাতে 

(১১৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





মানব জীবনে রোগ, বার্ধক্য, অকালমৃত্যু প্রভৃতি যে সমস্ত 
অপরিহাধ্য অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতিকারের উদ্দেশ্য 
লইয়া জীবনবীমা ব্যবসায় পর্কিল্পিত হইয়াছে বটে'। কিন্ত 
জাতিগঠনে বীমার অবদান উহা অপেক্ষাও ব্যাপক ও সুদুর-প্রসারী। 
বর্তমান প্রবন্ধে বীমার এই দিক সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করিতে চাই। 
' আমরা প্রতিনিয়ত চক্ষের সমক্ষে এরূপ দেখিতে নিতে 
এক একটা পরিবার অন্য দশটা পরিবারের তুলনায়' অধিকতর সচ্ছল 


ও সমৃদ্ধ । পরিবারের সম্বন্ধে ঘাহা সত্য জাতির সম্বন্ধেও তাহাই সত্য 


বলা চলে। পৃথিবীর সকল জাতির সমষ্টিগত ধনসমুদ্ধি সমান নহে। 
কোন জাতি অশেষ ধনবলে বলীয়ান__-আবার কোন জাতি' নিঃস্ব ও 
দুৰ্ব্বল । মান্থুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে অর্থসঙ্গতির এই যে 
পার্থক্য তাহা প্রত্যেক মানুষ বা জাতির উপার্জন, ব্যয়, সঞ্চয় এবং 
সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । যে মান্থুষ 
বা জাতি অধিক উপার্জন করিয়া তদম্ুপাতে অল্প ব্যয় করিয়া থাকে 
এবং এই ভাবে সঞ্চিত অর্থ ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক পন্থায় নিয়োজিত 
করিতে পারে, তাহারাই সচ্ছল ও অর্থবলে বলীয়ান হইয়া উঠে। 
আবার যে মানুষ বা জাতির উপার্জনের পরিমাণ কম-_অথচ, "তদন্ু- 


পাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী তাহারা কিছুই সঞ্চয়' করিতে পারে না. 


এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর খণগ্রস্ত হইয়া দেউলিয়া দশায় উপনীত 
হইয়া থাকে । কিন্ত মানুষ বা জাতির জীবনযাত্রার আদর্শের একটা 
কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। আমেরিকার" যুক্তরাজ্যের একটি কৃষক 
পরিবার যেরূপ জীবনযাত্রার আদর্শ 'লাভ করিয়া নিজদিগকে নিতান্ত 
দরিদ্র ও ছুর্ভাগ্যবান' বলিয়া' মনে -করে, ঠিক সেইরূপ জীবনযাত্রা 
প্রণালীর ব্যয় স্কুলান করিতে পারিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ 
ব্যক্তি নিজদিগকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবে। 
আসল কথা এই যে, দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধি একটা মানসিক ভাব 
মাত্র ইচ্ছামত উহাকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে এবং উহা সব সময়েই 
আয়ের অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক । যাহার আয় কম__ 
অথচ সেই অনুপাতে জীবনযাত্রার আদর্শ অনেক উচ্চ সে যে কেবল 
নিজেই খণগ্রস্ত ও দেউলিয়া হয় এরূপ নহে-_সে পরিশেষে নিজেকে 
ও নিজের পোম্যবর্গকে অন্য দশজনের ভারবহ করিয়া তুলিয়া সমাজের 
সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে । ব্যক্তিবিশেষ যদি এইরূপ দায়িত্ব- 
জ্ঞানহীন হয়, তাহা হইলে দেশের অন্ত দশজন তাহার ভার বহন 
করিয়া থাকে । কিন্ত যখন একটা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি আয়ের 


তুলনায় অধিক ব্যয় করিয়া খণগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাদের ভার ' 


গ্রহণ করিবার মত কেহ থাকে না। এরূপ অবস্থায় সমগ্র দেশ অন্য 
দেশের পদানত হইয়া পড়ে । পৃথিবীর বহু দেশের স্বাধীনতা এই 
ভাবেই বিনষ্ট হইয়াছে । 

য়াহাহউক আমাদের বক্তব্য এই যে, জাতিগঠনে সঞ্চয়ের 
আপরিহাধ্য প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এক' একটা জাতির 'সমষ্টিগত 
সঞ্চয় দ্বারাই জাতিগঠনমূলক কাজ হইয়া থাকে । কিন্তু কোন দেশের 
অধিবামিবর্গ সঞ্চয় করিলেই জাতিগঠনমূলক' কাজ চলিতে পারে না। 
এই ভাবে বহুসংখ্যক ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থ কোন নির্দিষ্ট স্থানে 


কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক । নচেৎ এই সঞ্চয়ের কোন: মূল্যই নাই। 
সিপাহী যুদ্ধের সম-সময়ে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সঞ্চিত সম্পত্তির 
পরিমাণ যে সহত্ম সহস্র কোটী টাকা ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। কিন্ত এই সময় হইতে ভারতবর্ষে যে রেলপথ নির্ম্মাণকার্য্য 
আরস্ত হয়, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ৫1৬ শত কোটী টাকা দেশে সংগৃহীত 
না হওয়ায় ইংলণ্ড হইতে ধার করিয়া আনিতে হইয়াছিল । এই খণের 
জন্য আজ পৰ্য্যন্ত ভারতবাসীকে পারিশ্রমিক ও সুদ হিসাবেই কম 
পক্ষে ছুই হাজার কোটা টাকা বিদেশীকে প্রদান করিতে হইয়াছে 
এবং শেষ পর্য্যন্ত সুদে আসলে আরও প্রায় এক হাজার কোটা টাকা 
দিতে হইবে । রেলপথ বিস্তারের জন্য ভারতবাসীকে এই যে প্রায় 
আড়াই হাজার কোটী টাকা ক্ষতি দিতে হইল, তাহার কারণ সঞ্চিত 
সম্পত্তির অপ্রাচুধ্য নহে। কেননা সিপাহী বিদ্রোহের সম-সময়ে 
এদেশের অধিবাসীদের হাতে সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ &৬ শত কোটী 
টাকা অপেক্ষা ঘে অনেক বেশী ছিল, তাহা উপরেই বলা হইয়াছে। 
এই ক্ষতির কারণ হইতেছে যে, দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ এরূপভাবে 
কেন্দ্রীভূত ছিল না যাহাতে উহা! রেলপথ বিস্তার বা অগ্যরূপ কোন 
জাতিগঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হইতে পারে । 

জীবনবীমা কোম্পানী দেশের অধিবাসীদের সঞ্চিত সম্পত্তিকে. 


কেন্দ্রীভূত করিয়া জাতিগঠনমুলক কাজে বিশেষ ভাবে সাহাষা 


করিতেছে । অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কথাই সব্বাগ্রে স্মরণ 
করিতে হইবে । কিন্তু অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তি ছাড়া কেহ ব্যাঙ্কে 
টাকা আমানত করিতে পারে না- পক্ষান্তরে দরিদ্র ও স্বল্প আয়-বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণও বীমার মারফতে অনায়াসে অধিক পরিমাণ মূলধন স্ষ্টি 
করিতে পাঁরে। আমাদের দেশে বর্তমানে জীবনবীমা কোম্পানী- 
গুলির হাতে জীবনবীমা তহবিল ও অন্যান্য সম্পত্তিতে প্রায় ৬২ কোটি 
টাকার সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বৎসর এই সম্পত্তির 
পরিমাণ প্রায় ছয় কোটা টাকা করিয়া বদ্ধিত হইতেছে । বর্তমানে 
জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের হাতে সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমেই 
যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে আর ৫ বৎসর কালের মধ্যে 
উহাদের হাতে দেশবাসীর অন্ততঃ ১০০কোটা টাকা কেন্দ্রীভূত হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়৷ 

জীবনবীমা কোম্পানীগুলির হাতে দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ এই 
ভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় উহার স্থুফলও দেখা যাইতেছে । বীমা 
সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৮ সালে বীমা 
কোম্পানীসমূহের হস্তস্থিত সম্পত্তির মধ্যে ভারতীয় বিভিন্ন শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে ৪ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকী নিয়োজিত 
ছিল। সুতরাং দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে বীমা কোম্পানীসমূহ 
প্রত্যক্ষভাবে এই পরিমাণ টাকা মূলধন দিয়া সাহায্য করিয়াছে। 


কিন্তু পবোক্ষভাবেও বীমা কোম্পানী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে কম 

সাহায্য করিতেছে না । ১৯৩৮ সালে ভারত সরকার, প্রাদেশিক 

সরকার, দেশীয় রাজ্য, মিউনিসিপ্যালিটী, পোর্টট্রাষ্ট ও ইমপ্রভমেন্ট 

্রাষ্টের সিকিউরিটীতে বীমা মোটমাট ৩৮ কোটী 

টাকা নিয়োজিত ছিল । বীমা কোম্পানীসমূহ এই অর্থ সরবরাহ না 

করিলে গবর্ণমেপ্ট ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অন্ত স্থান হইতে 
(১১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 








৩১শে মার্চ, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 


১১৫৯ 





€ সমর ব্যয়ের সমন্তা ) 
তদন্ুপাতে অধিক পরিমাণ নোট মজুদ হয়, তাহা হইলে পণ্যত্রব্যের 
মূল্য চড়িতে আরম্ত করে। কারণ লোকের হাতে টাকা আসিলেই 
সে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যগ্র হয়। এই ভাবে 
একবার যদি পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায়, তাহা “হইলে সঙ্গে সঙ্গে 
গবর্ণমেন্টের খরচাও বৃদ্ধি পায়। কারণ পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
উহাকে সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত সরঞ্জাম অধিক মূল্য দিয়া 
ক্রয় করিতে হয়। পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু উহাকে সামরিক 
ও বেসামরিক সমস্ত কর্মচারীকে অধিক হারে বেতনও দিতে হয়। 
ফলে গবর্ণমেন্টকে প্রথমবারের তুলনায়ও অধিকতর পরিমাণে 
নোট ছাপাইয়া তাহা বাজারে ছাড়িতে হয়। এই ভাবে 
লোকের হাতে টাকার অর্থাৎ নোটের পরিমাণ আরও 
বাড়িয়া যায়। এদিকে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি: হেতু 
জনসাধারণ ভীত হইয়া বেশী পরিমাণে খাদ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি 
মজুর করিতে থাঁকে। ফলে 'পণ্যব্রব্যের মুল্য আরও বৃদ্ধি পায়। 
তখন গবর্ণমেপ্টকে দ্বিতীয়বারের তুলনায়ও অধিক পরিমাণে নোট 
ছাপাইয়া উহার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয় এবং উহার ফলে জন- 
সাধারণের মধ্যে নৌটের আরও অধিকতর প্রচলন হওয়ায় পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য পূর্বের তুলনাতেও পুনরায় বাড়িয়া যায়। এই ভাবে ক্রমে 
এমন একটা অবস্থার স্থষ্টি হয় যখন পণ্যব্রব্যের মূল্য বহুগুণ চড়িয়া 
যায় এবং জনসাধারণ বস্তাবন্দী করিয়া নোট দিয়াও নিজেদের 


প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামণ্রীর সামান্য অংশও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, 


না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও তখন নোট ছাপাইয়া কাজ চালান 
অসম্ভব হয়। কারণ তখন সৈন্যদল, সরকারী কর্ম্চারিবৃন্দ ও পণ্যপ্রব্য 
-বিক্রেতাগণ উহাদের চাকুরী ও মালপত্রের বিনিময়ে গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে নোট লইতে অন্বীকৃত হয় এবং দেশে বিদ্রোহের স্থষ্টি হয়। 
ইংরাজী ভাষায় এই ভাবে অর্থের প্রচলনকেই ইনফ্লেশন বলা হয়। 

আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদগণ যে কৌশল আয়ত্ত 
করিয়াছেন, তাহার ফলে নোট ছাপাইয়া প্রত্যেক গবর্ণমেপ্ট দৈনিক 
১০, ১৫, ২০ কোটা টাকার ব্যয় সঙ্কুলান করিতেছেন বটে। কিন্তু 
উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে চড়িয়া দেশে বিদ্রোহের 
পথ প্রশস্থ করিতেছে না। কারণ একদিকে গবর্ণমেণ্ট যেমন নোট 
দ্বারা অধিকতর হারে অধিকতর সংখ্যক সৈগ্যসামস্তের বেতন পরিশোধ 
করিতেছেন এবং ক্রমবর্ধমান হারে দেশ হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় 
করিতেছেন, সেইরূপ অন্যদিকে উহারা ট্যাক্স ও সমরখণের সাহায্যে 
দেশের জনসাধারণের হস্ত হইতে সমস্ত নোট টানিয়া দস | 
অধিকন্ত বর্তমানে গবর্ণমেণ্ট ধারে মাল ক্রয় করিয়া এবং 
কম্মচারীদের বদ্ধিত বেতন, সরকারী খণের সুদ ইত্যাদি পরিশোধ 
করা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া . জনসাধারণের হাতে 
অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইতে দিতেছেন। উহা 
সত্তেও যাহারা গধর্ণমেন্টের নিকট হইতে চাকুরী বা মালপত্রের 
বিনিময়ে প্রাপ্ত নোটের তুলনায় ট্যাক্স ও সরকারী খণ' হিসাবে 
গব্ণমেন্টকে কম পরিমাণ নোট ফের দিতেছে এবং উহার কলে 
অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহাদের পক্ষেও অধিকতর 
পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া উহার মূল্য চড়াইয়া দিবার কোন 
সুবিধা নাই। কারণ জনসাধারণ কি পরিমাণ পণ্যন্রব্য 
ক্ৰয় করিতে পারিবে গবর্ণমেন্ট তাহারও একটা সীমারেখা স্থির 
করিয়া দিয়াছেন। সরকার নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশী 
পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার কাহারও অধিকার নাই। 


! 
ৃ 


যুদ্ধের পূর্ব ইংলগ্ডের অধিবাসিগণ যে আহাধ্য, পানীয় পরিচ্ছদ 
ইত্যাদি ব্যবহার করিত বর্তমানে এই ভাবে তাহার পরিমাণ শতকরা 
৪০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জান্ম্ণনীতেও অনুরূপ 
ব্যবস্থা হইতেছে । উহার ফলে জনসাধারণের হাতে প্রচুর নোট 
সঞ্চিত হইলেও বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে । 

যুদ্ধমান দেশগুলির 'এই সমস্ত ব্যবস্থা ' সন্তেও উহাতে যে 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতেছে না এরূপ নহে। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ের 
তুলনায় বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; 
কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্টের আয়ন্তের মধ্যে রহিয়াছে। 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বুটীশ গবর্ণমেন্টের এই ক্ষমতা যদি 
অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে দৈনিক ২০ কোটা টাকা কেন দৈনিক 
৫০ কোটী টাকা খরচ হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট নোট ছাপাইয়া 
তাহাও সঙ্কুলান করিতে পারিবেন । এই কথা জান্মশনীর পক্ষেও, 
অল্পবিস্তর সত্য । 


== === 


একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্য সহজ-দেয় কিস্তীর | 


বিনিময়ে স্বীয় বাদ্দক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্য আধিক 
ন্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব ।' 


প্রতি বৎসরই সহস্র সহস্র সুধী ভদ্রমণ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ততিগণের আধিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 

[: “ওরিয়েপ্টালেই” জীবন বীমা করেন 

কারণ 
| “ওরিয়েণ্টালই'’ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান 
অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে. আপনিও 
“ওরিয়েপ্টালেই” বীম গ্রহণ করুন 

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন := 





লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 


ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিং '- 
রো, কলিকাতা - 
ফোন নং--কলিঃ ৫০০ 


২নং 





A CT 
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সপ 


ল্ৰীসা ওভনতদ 


গত সপ্তাহে জীবন বীমা ব্যবসায়ে নেতৃস্থানীয় যাহারা কলিকাতায় 
আপিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিয্নোক্ত. ব্যক্তিবৃন্দের নাম সমধিক 
উল্লেখযোগ্য ! 8: 

মিঃ কে রমারাও__-ডিরেক্টর ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ, ইন্সিওরেন্স 
কোং লিঃ। | 

মিঃ এ, আর্‌ ডি'আ্যাবো--সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং 
লিঃ (করাচী)। 

মিঃ এ, সি, লাল- সেক্রেটারী, ওরিয়েণ্টাল গতর্ণমেন্ট সিকিউরিটী 
লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং । 

ছাদের মধ্যে মিঃ ডি’ আযাক্রো এই প্রথম কলিকাতাষ আগমন করিলেন। 
মিঃ রমারাওএর সন্মানাৰ্থে ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং কর্তৃপক্ষ এক চা-পার্টির 
আয়োজন করিয়াছিলেন এবং মিঃ ডি’. আবোর সহিত মিলনোদ্দেস্তে 
ইন্সিওরেন্স সেলস ডেতেলপমেন্ট ব্যুরো লিঃএর ভিরেক্টরগণও এক চা-পার্টির 
আয়োজন করিয়াছিলেন! 


শোনা যাইতেছে যে, করাচীর ইন্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লি 
কলিকাতায় স্বীয় গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিবার অন্ত আয়োজন সুরু করিয়াছেন। 
অফিস অঞ্চলে জায়গা দেখা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে সঠিক সংবাদ শীঘ্রই 


পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। 


ক hd * 
প্রকাশ যে, ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেডের কার্য্যের প্রসারের 
ডি করিবার কথা 
হুইতেছে। জুপিটারের ভূতপূর্বব সেক্রেটারী, মিঃ আর, এক, আয়ার 
li il da SAU DLs; Bla chs LALLA 
_বোস্বে মিউচুয়াল- লাইফ FE EEE OEE 
মিঃ জে, এম কর্্িরো পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে এবং 


সংবাদপত্রে উক্ত পদের জন্ত আবেদন চাওয়া হইয়াছে। মিঃ কর্ডিরোর ' 


কর্ম্মদক্ষতার কথা ভারতীয় বীমা মহলে সুবিদিত ; সুতরাং তাঁহার বীমা- 
ক্ষেত্ৰ হইতে অবসর গ্রহণ সংবাদে সকলেই দুঃখিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। প্রকাশ যে তাহার স্বাস্থ্য ভাল নহে। আমরা প্রার্থনা করি যে, 
তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হউক। 


শক চি 

ঢাকাতে ও খুলনাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বীমা ব্যবসায়ে যথেষ্টই 
অস্থবিধা হইতেছে, ইহা সহজেই অনুমান করা ষায়। প্রথমতঃ কর্ম্মিগণের 
পক্ষে নূতন বীমা সংগ্রহ করার কাজ যে খুবই কষ্টসাধ্য হইয়াছে, তাহা বলাই 
বাহুল্য । যাতায়াতের সুবিধাও এখন আর নাই। দ্বিতীক্পতঃ বীমা করিবার 
মনোভাব, সাংসারিক সুখ ও শাস্তির ছবি বিশেষ করিয়া ঢাকা সহরের 
অধিবাসীদের মধ্য হইতে অস্তহিত হইয়াছে । সর্বোপরি ব্যাঙ্ক, পোষ্ট 
অফিস ইত্যাদি বন্ধ থাকার ফলে প্রিষিয়াম গ্রহণ ও প্রেরণ এবং সংবাদ ও 


# 





১৩৫ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা 
আরস্তের ৪৷ মাস কালের কাজের হিসাব :--(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) * 


নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর--পলিসি ইস্ুকর! হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকার উপর--জীবন 
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বীমাকারীদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। বহুস্থলে ব্যাঙ্কই 
প্রিমিয়াম গ্রহণ করে এবং যথাভাবে তাহা কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করে | 


'_ যদি ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকে, তাহা হইলে বীমাকারীদের টাকা দিবার সুবিধা আর 


থাকে না। ইতিমধ্যে যদি কাহারও প্রিমিয়াম দিবার নির্দিষ্ট দিবস অতি- 
ক্রাস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অন্ত দায়ী কে হইবে ? অথবা যদি ও 
অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা! হইলে সেই বীমাপত্রের কি অবস্থা হইবে ? 
বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ কোন অন্বিধাজনক ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে কি না 
আমরা জানি না। কিন্তু এইরূপ হওয়া যে বিচিত্র নহে, ১০০৪৫ 
মানিয়া লইবেন। " 


আমরা সাধারণ বীমাকারীদের পক্ষ হইতে বীমা কর্তৃপৃক্ষ এবং অঙ্তান্ত 
যাহারা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহাদের. এই বিষয়ে চিন্তা 
করিতে অমুরোধ জানাইতেছি। গৃহে আগুন লাগার জন্য কাগজপত্র ভগ্মসাৎ, 
হইলে অথবা হারাইয়া গেলে দাবী প্রমাণ করিবার অন্থবিধা কি ভাবে দুর, 
করা যাইতে পারে, তাহারও সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখা উচিৎ। 


# চা # 


সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের কয়েকটি ইস্তাহার প্রকাশিত হইবার পরে: 
সাধারণের মধ্যে এক আতঙ্ক ও নৈরাস্তহ্চক মনোভাবের স্থানটি হইতেছে 
বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করিতেছেন। বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইতেছে যে, মফংস্বলে বিশেষ 
করিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহে বীমা ব্যবসায় একপ্রকার অচল 
হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কলিকাতার মধ্যে এই ভাব 
এখনও ততচী প্রকট হইয়া উঠে নাই বলিয়াই শোনা যাইতেছে। ইহা 
মন্দের তাল বটে। কিন্তু চারিধারের আবহাওয়া হইতে যনে হইতেছে যে, 
কলিকাতাতেও এই ভাব সংক্রামিত হইতে পারে। বিশেষতঃ সহর পরি- 
ত্যাগ করিয়া দুরে বাস করার কথা ও সেই অনুযায়ী আয়োজনের কথাই 
কলিকাতায় বেশী শোনা যাইতেছে । সন্দেহ নাই যে, অচিরে এই সকলের 
ধাক্কা বীমা ব্যবসায়ের উপর পড়িবে । গত বৎসরে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর 
বীমা ব্যবসায়ে যে মন্দা আসিষাছিল, এই কয়মাসে তাহা এক প্রকার 
সম্পুর্ণভাবেই কাটিয়া গিয়াছিল এবং বীমাককপ্সিগণ ও সাধারণ, 
বীমাকারীরা সকলেই যুদ্ধকে সহজভাবে গ্রহণ কয়সিছিলেন। 
এই জন্ত এই বৎসরের প্রারস্তে মনে হইয়াছিল যে, বীমা ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর 


, উন্নতি হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু এখন যে প্রকারের আবহাওয়ার স্থষ্টি 


হইয়াছে, তাহাতে এ আশা কাৰ্য্যে পরিণত না হইবার সম্ভাবনা ফুটিয়া 
উঠিতেছে। অবশ্য এখনই এই সম্বন্ধে কোন কথা জোর করিয়া বলা চলেনা | 
আমেরিকার সাহায্য দানের ফলে. মিব্রশক্তিপুর্জের শক্তি যে বহুলাংশে 
বন্ধিত হইবে এবং শক্রকে পরাস্ত করা যে এখন আরও সহজসাধ্য হইবে 
তাহা নিশ্চিত বলিযাই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । সুতরাং যুদ্ধের পরিস্থিতি 
যখন ভালর দিকেই যাইতেছে তখন সাধারণের মধ্যে প্রন্নপ নিরাশার 
সঞ্চার হওয়া একটু বিচিত্র বলিষাই মনে হয়। বুদ্ধ বিস্তার লাভ করিবার 
(8080 











বআন্বিন্ জুল্লিল্সাল্ল শশা 





ভারতে চীনাবাদামের চাষ 


গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ৮৪ লক্ষ ১০ হান্জার একর জমিতে 
চীনাবাদামেব চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্কলে ৮৫ লক্ষ 
১৬ হাজার একর. জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিষা শেষ সরকারী 
পূর্বাভাসে অনুমিত হইয়াছে । গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ৩১ লক্ষ 


৬৫ হাজার টন পরিমাণ চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার সেইস্থলে ' 


৩৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা 'রহিয়াছে। 
ভারতে সাধারণত: মাদ্রাজ ও বোশ্বাইয়েই বেশী পরিমাণে চীনাবাদাম 


উৎপন্ন হুইয়া থাকে। 
ভারত সরকারের সমর রণ 


গত ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত ভারতে বিভিন্ন দফায় নিম্নরূপ পরিমাণ সমর খপ 
সংগৃহীত হইয়াছে :_৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বগু বাবদ ৪৪ কোটি ৮৫ লক্ষ 


নং হাজার . ২০০ টাকা । ৩ টাকা, সুদের সমর খণ (১৯৪৭-৫২ সালে 
টাকা, সুদবিহীন ডিফেন্স 
ৰণ্ড বাবদ ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও পোষ্টাল সেভিংস্‌ 


পরিশোধনীয় ) ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০০ 


সার্টিফিকেট ('ভিফেন্স) বাবদ ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা । 


গত ১৯৩৯ সালে মোটরবীমার প্রিমিয়াম বাবদ বুটেনের বীমা কোম্পানী 
গুলির মোট আয় হইয়াছিল ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩১৭ পাউণ্ড। 
১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ সালে মোটরবীমা বাবদ আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল 
যথাক্রমে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৩২ পাউও ও ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ 


৩৮ হাজার ৯৪২ পাঁউগু। 


১৯৩৯ সালে মোটরবীম! বাবদ উপস্থাপিত 


দাবীর পরিমাণ দাঁভাইয়াছিল ২ কোটি ১১ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৪৫ পাউও। 
১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে দাবীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার 


৯২৬ পাউণ্ড ও ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৯১ হাঁজার ৫০৭ পাউণ্ড | 
বাঙ্গলায় তলার চাষ 


ভারতে তুলার চাষ সম্পর্কিত শেষ সরকারী পূর্ধাভাসে ১৯৪০-৪১ সালে 


বাঙ্গলায় মোট ১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে তুলার চাঁষ হইযাছে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব বৎসর এই প্রদেশে ৯৩ হাজার একর জমিতে 
তুলার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে খাঙ্গলায় মোট ৩৩ হাজার বেল 
তুলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব 
বৎসর ৩০ ছাজ্জার বেল তুলা উৎপর হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালের ১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমির মধ্যে ২ হাজার একর 
জমিতে ‘বেঙ্গল’ ও ১ লক্ষ ৬ হাঁজার একর জমিতে ‘কুমিল্লা’ শ্রেণীর তুলার 


চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 
চলতি বৎসরের পাট 


গত ১৯৪০ সালের জুলাই হইতে ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত 
কলিকাতায় ও কলিকাতার অন্তঃপাতী চটকল এলাকায় মফংস্বল হইতে 
মোট ৬৬ লক্ষ ৪১ হাজার বেল পাট আমদানী হইযাছে। নূতন ও পুরাতন 
পাট মিলাইয়া উপরোক্ত আট মাসে চটকলসমূহ মোট ৩৫ লক্ষ ৭২ হাজার 


বেল পাট ব্যবহার করিয়াছে । উপরোক্ত আট মাসে 
হইতে মোট ৬ লক্ষ ৩৮ হাঁজার টন পরিমিত জিনিব তৈয়ার হইয়াছে । 


ইংলণ্ডে বেকারের সখ্য 


পাট 


“গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেনে রেজেস্বীক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল « লক্ষ 


৮০ হাজার ৮৪৯ ভ্রন। পূর্বব বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪০ সালে ফেব্রুয়ারী যালে 


বেকারের সংখ্যা ছিল উহার চেয়ে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৫৭ জন বেশী ।" 
৩ 


বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় তুলার ব্যবহার. 
গত ১৯৩৯-৪৫ সালে ও ১৯৪০-৪১ ন ভারতের কোন প্রদেশে ও 
কোন দেশীয় রাজ্যের কাপড়ের কলসমূহে কি পরিমাণ দেশীয় তুলা ব্যবন্ৃত 
: হইয়াছে তত্সম্পিত সরকারী বরাদ্দ নিম্নে উদ্ধত করা হইল £__ 





প্রদেশ রা দেশীয় রাজ্য * ১৯৪০-৪১ ১৯৩৯-৪০ 
+ (বেল) (বেল) 
বোম্বাই (8,3২,৬১৫ 8,১৩,৯০০ 
মাদ্রাজ রি ১,৭৯,০৭৫ ১,6০,৫৫০ 
যুক্তপ্রদেশ | ১,২৬,২৩৭ ১,০৯,৩৫৭ 
- মধ্যপ্ৰদেশ 8৯,৫১৬ ৫৩,৭৯৫ 
বাঙ্গলা ৩৭১২৫ ৩১১২৮ ৫ 
পাঞ্জাব ও দিল্লী ৪৯,৫৭৯ ৪৮,৭২০ 
অন্ান্ত প্রদেশ ' ১৬,১৯৩ ১৫,৭৭৯ 
হায়দরাবাদ ২২,৭৭১ ২৩,৭৬৩ 
মহীশূর ২৪,৩২৫ ২১,৭৭১ 
বরোদা ২৮,১৯৫ ২৫,৯৩১ 
গোয়ালিয়র ৩০,৮৭৩ ৩০,৬৯৭ 
ইন্দোর 8৫,৫৭২ ৩৯,৫৩৯ 
অন্বান্ণ দেশীয় রাজ্য 8২,০৮৫ | 8৭,0১৫ 
১১,৪ ৪,১৬২ ১০,২২,১০৩ 
ঢল EE = E==DE=== 





ইউনাইটেভইও্ীয়াল, 


হেড অফিস-_৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা ৷ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত . 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে। 


আবেদন পত্রের ফর্ম ইত্যাদি ব্যান্কের হেড অফিস কিন্ধা 
যে কোন শাখা অফিসে পাওয়া যাইবে। | 
চলতি হিসাব_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্মাষিক সুদ ২২ |] 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। . 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব__বাধিক শতকরা ১1০ টাক! হারে সুদ | 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুব্ধাজনক সর্ত্ে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 
পরীর FIED Sele BAR IE 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। * 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা | 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালেব 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত | 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ কবা! হয়। 
শাখা নারায়ণগঞ্জ । | 
[| ঈীত্রই কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে ১৫২ বি, হ্ারিসন রোডে 
ব্যাঙ্কের একটা শাখা খোল। হইবে। 
ভি, এফ, ক্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
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প্যালেঃাইনের অয়স্বাদ্য্‌ক্ত ফল 

কষলালেু ও আঙ্গুর প্রভৃতি অযন্বাদযুক্ত ফল, রপ্তানিকারক দেশগুলির 
মধ্যে বর্তমানে স্পেন দেশই সবচেয়ে অগ্রণী। তারপরই হইতেছে 
প্যালে্টাইনের স্থান। ১৯৩৮ সালে স্পেন হুইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ বাক্স 
অন্নস্বাদযুক্ত ফল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল । ; ও বৎসর প্যালেষ্টাইন হইতে 
পর শ্রেণীর ফল রপ্তানি হইয়াছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষারাকস। ফল চাষজজনিত 
আয় বর্তমানে প্যালে্টাইনের লোকদের একটা প্রধান সমল হইয়া 
দীড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালে প্যালে্টাুনের সকল শীকারের ক্কমি ফসলের 
সমষ্টিকৃত মূল্য দীড়াইয়াছিল ৩৮ লক্ষ পাউিগ। ' ‘উহার মধ্যে কেবল অমন 
' স্বাদযুক্ত ফলের যুল্যই দীড়াইয়াছিল :২২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। 
প্যালেষ্টাইন হইতে এতদিন যে ফল রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে ছুই 
তৃতীয়াংশ গ্রেট বুটেনে ও বাকী. অংশ ইউরোপের অন্তান্ত দেশে গিয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


কিন্তু বর্তমানে ভূমধ্যসাগরের রাস্তা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় প্যালে্টাইন হইতে . 


CRA he ios ELSES Le 
কোচীনে ফলের চাষ 


কোচীন রাজ্যে মেট আবাদী জমির পরিমাণ ৫ লক্ষ €০ হাজার একর। 
উহার মধ্যে ৪০ হাজার একর জমিতেই নানাশ্রেণীর ফল ও তৃরিতরকারীর 
চাষ হইয়া থাকে । 
কলা ও.আনারসই প্রধান । উন্নত শ্রেণীর আমের চাষ প্রচলন সম্পর্কে কোচীন 
সরকার খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাঁকেন। ওলুকারা নামক স্থানে 
“যে কেন্দ্রীয় সরকারী ফার্খ আছে তাহাতে ৫০ একর জমিব্যাপী একটি 
আমবাগান রহিয়াছে । ও বাগানে ২১৭ শ্রেণীর আমের ২ হাজার গাছ 
আছে। কোচীন রাজ্যে আড়াই হাজার একর অমিতে কদলীর চাষ হইয়া 


-ল্ল শাকে। ‘প্রতি বৎসরে এ রাজ্যে কদলী উৎপন্ন হয় প্রায় ২০ হাজার টন। 


মধ্যপ্ৰদেশ সরকারের বাজেট 

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের যে.বাজেট বরাদ্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আগামী বৎসরে আয় হইতে ব্যয় বাদে 
মধ্যপ্রদেশ সরকারে ১ লক্ষ ৯৮.হাজার টাকা উদ্ধত্ত থাকিবে বলিষা অন্থমিত 
হুইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হয় নাই। তবে 
পূর্বেকার সমস্ত ট্যাক্সই রায় রাখা স্থির হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে 
মধ্যপ্ৰদেশ সরকারের উদ্ধ ত্রের পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ ৯* হাজার টাকা । 
‘১৯৪০-৪১ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে ২১ লক্ষ 
১১ হাজার টাক! উদ্ধ ত অনুমিত হইয়াছে। 





ওঁ রাজ্যে ষেসব ফল উৎপন্ন, হয় তাহার মধ্যে আম, : 





'ডিবেঞ্চারে ‘নিয়োজিত করিয়া .রাখিয়াছে। 


[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ 


মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন 

কলিকাতার বিভিন্ন দেশীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক আঘান প্রদানের বিলি- 
ব্যবস্থার জন্ত গত ১৯৩৯ সালের শেবভাগে মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং 
এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 'বড়ই সুখের বিষয় অল্প 
কালের ভিতর এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার 
মারফতে ক্রমেই অধিক সংখ্যক চেক ভাঙ্গানো হইতেছে। এই এসো- 
সিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ এইচ সি পালের রিপোর্ট দৃষ্টে জান! যায়, গত 
১৯৩৯ সালের নভেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর 
মাস পর্যন্ত সময়ে উহার মারফতে মোট ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৮৪ 
টাকার ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৭৫টি চেক ভাঙ্গানো হুইয়াছে। ১৯৩৯ সালের 
নভেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রথম মাসে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫২৩ টাকার চেক 
ভাজানো হইয়াছিল। তারপর চেকের মাসিক হার ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গত 
নভেম্বর মাসে ৪৭ লক্ষ.৪৯ হাজার ৮৭২ টাকার ২৪. হাজার ৩৯৮টি চেক 
দাড়াইয়াছে। বর্তমানে বাঙ্গলার ৪২টা ব্যাঙ্ক এই এসোসিয়েশনের সদস্ত 
শ্ৰেণীভূক্ত হইয়াছে। জিনতা হয দত 





সপ 


* পরিচায়ক | 


(জাতিগঠনে বীমার স্থান) 
এই টাকাটা সংগ্রহ করিতে হইত এবং. উহার ফলে দেশের শিল্প 
ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের এই পরিমাণ, টাকার টান পড়িত। 
এই হিসাবে বীমা কোম্পানীসমুহ্ মূলধনের রাজারে সচ্ছলতা বজায় 
রাখিয়া দেশের . শিল্প-বাণিজ্যকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে । 
অবশ্য দেশের শিল্প-বাণিজ্যে বর্তমানে মূলধনের অভাব যে প্রকার 
বেশী, তাহাতে বীমা কোম্পানীসমূহ তদনুপাতে খুব বেশী সাহায্য 
করিতেছে না। উহার কারণ এই যে, -গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা এবং 
অনেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরশের ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য এখনও 
তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না । এজন্য বীমা কোম্পানী 
সমূহও সাহস করিয়া উহাতে বীমাকারীদের সঞ্চিত অর্থ বেশী 
পরিমাণে নিয়োজিত করিতে পারিতেছে না। দেশের শিল্প-বাণিজ্য 
আর একটু শক্তিশালী হইলে. এবং . ইতিমধ্যে, বীমা কোম্পানী- 


সমূহের হাতে সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া 


গেলে বীমা কোম্পানীসমূহ যে শিল্প-বাঁণিজ্যের মূলধনের একটা 
খুব বড় অংশ সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের হাতে সঞ্চিত অর্থের 
শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ উক্ত. দেশের. কলকারখানার শেয়ার ও 
কোম্পানীসমূহও -যে দেশ্রে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে কালে এই 
ভাবে মূলধন সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

জাতি গঠনমূলক কাজের প্রসঙ্গে একমাত্র শিল্প-বাণিজ্যের 
কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম । উহার কারণ এই যে, কোন 
দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না ঘটলে দেশবাসীর আয় ও সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে পারে না। আর দেশবাসীর, আয় যদি কম 
হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে ট্যা্স-লব্ধ অর্থের পরিমাণও 
অতি নগণ্য হইয়া 'দীড়ায়! দেশবাসীর হাতে যদি অর্থ সঞ্চিত না 

হয়, তাহা হইলে উহার! জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য গবর্ণমেন্টকেও 
তে তর লা! মূলতঃ প্রত্যেক দেশে শিক্ষা বিস্তার, 
স্বাস্থ্যোমতি প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাজের জন্ভ যে বিপুল 
অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা পরিশেষে দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ 


' হইতেই ট্যাক্স বাখণ হিসাবে আসিয়া থাকে । এরূপ অবস্থায় 
' জাতিগঠনের মূলে 


লে রহিয়াছে দেশবাসীর আধধিক সমৃদ্ধি। বীমা 
ব্যবসায় দেশের শিল্প-বাণিজ্যে সহায়তা করিয়া কেবল এই সমৃদ্ধির 
পথ' প্রশস্থ করিতেছে না-_ উহা দরিদ্রতম ব্যক্তিকেও সঞ্জয়ের: জন্য 
প্রেরণা দিয়া দেশের 'ধনসম্পদকে কেন্দ্রীভূত করিতেছে । সেইদিক 
দিয়া জাতিগঠনে উহার অবদানের তুলনা খুজিয়া পাওয়া যায় না। 
[ আধিক..জগতের সম্পাদক কতৃক লিখিত এই প্রবন্ধটা 
মাসিক, 0555 
, প্রকাশিত হইয়াছিল] নি 








৩১শে মার্চ, ১৯৪১ ] 


নিশ্পেষিত ইক্ষুর পরিমাণ 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের ১৪৫টি চিনির কলে মোট ১ কোটী ৩১ লক্ষ 
-৩১ হাজার ৭০০ টন ইচ্ষু মাভাঁন হইয়াছিল । সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতে ১৪৮টি চিনির কলে মোট নিষ্পেষিত ইক্ষুব পরিমাণ ১ কোটা ৬ লক্ষ 
১৯ হাজার ১৯০ টন হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে ।. ১৯৪০-৪১ সালে 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যেব চিনির কলে নিয্ন্ধপ পরিমাণ ইক্ষু মাড়ান 
হইয়াছে বলিয়া ধর! হইয়াছে +ুক্তপ্রদেশে ৫০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯০০ টন, 
বিহার ২৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮০০ টন, পাঞ্জাব, সিদ্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত 
'গ্রদেশ > লক্ষ ৯৪ হাজার ৭০০ টন, মাদ্রাজ ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮০০ টন, 
'বোম্বাই ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৯০০ টন'! বাল! ও আসাম ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার 
৭০০ টন, উভিষ্যা ৩২ হাজার টন, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ ১১ লক্ষ ৪৪ 
হাজার ৪*০ টন। 

বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উত্তোলন 

গত ১৯৪* সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে 
'ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিম্নে 
' 'তাহার বিবরণ উদ্ধত কর! হইল :-- 














প্রদেশ ডিসেম্বর | | জানুয়ারী 

আসাম ১৮,৮১১ টন ২১,১২০ টন 

বেলুচিস্থান ১০১৯ ৪ ৩৯৯ রঃ 

বাঙগল! ৭)8৪১০৭৪ | ৭,০০,৪০৭ রঃ 

বিহার ১৩৪৫১০৬২, এ. ১৩/৩২,১৯০ এ 

উড়িষ্য! ৬,৭২৩ Be ৬,৩৮৮ 

মধ্যপ্ৰদেশ ১,৫৫,১৪৮ ১,৬৬,৬২৪ fe 

পাঞ্জাব ২৩,৫০১ i ১৭,১৭৩ রা 

সিন্ধু ১১ » ১৬ 2 

মোট ২২,৪৯৪,৩৪১ টন ২২,8৪৪,৩১9 চন 

আমর! নিম্নলিখিত এবং অনেক প্রকার শ্রন্বা্র 
দ্ল্ৰ্য নিল আমাদের কারখানায় প্রস্তুত করি। 


এই সকল দ্ৰব্যগুলি, বিলাতি এবং আমেরিকান দ্রব্যের 
সর্ববাংশে সমকক্ষ এবং দামও সস্তা। 


অফিস ও কারখানা! :=_পাণিহাটি_-২৪ পরগণ!, কেলিকাত) 
শোরুম :_-১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬নং কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । 





. আর্থিক জগৎ 





১১৫৫ 








(বীমা প্রসঙ্গ ) . 
সম্ভাবনাকে অস্বীকার , করিয়া যাওয়া কাহারও পক্ষেই যুক্তিসঙ্গত কাজ 
হইবেনা এবং যুদ্ধ এইদেশে বিস্ত ত হইলে, যে যে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন 
করা সঙ্গত Eo তাহার জন্য আগে হুইতেই প্রস্তুত থাকা কর্তব্য 
কিন্ত তাহার জন্য কাহারও মনে আতঙ্ক অথবা নিরাশ] আসা সুবুদ্ধির 


, পরিচায়ক হইবে না। 


বিশেষ করিয়া একথা সকলের স্বরণ রাখা উচিত যে, যুদ্ধকালে ভীবনেৰ 
বিপদ বহু পরিমাণে 'বন্ধিত হয় এবং তখন হয়ত বীমা করা অনেকের পক্ষেই 
সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। ইহা খুবই সম্ভব যে, প্রিষিয়ামের হার তখন 


' বাড়াইয়া দেওয়া হুইবে অথবা অন্তান্ত কড়াকডি 'নিয়ম' প্রবন্তিত হইবে। 


স্থতরাং যাহাদের বীমার প্রয়োজন আছে, তাহাদের এখনই বীমা করা 
উচিত। কারণ এখনও পূর্বেকার সকল সুবিধাই পাওয়া! যাইবে। কাল- 
বিলম্ব করিলে ওঁ দিক দিয়া অন্ুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা বাড়িবে। বীমা- 
কণ্িগণের নিকট আমাদের বিশেষ অন্থুবোধ যে, তীহারা যেন বিশদভাবে 
এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখেন এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য করেন | সাধারণ 
ব্যক্তি ধাহারা বীমা করেন তাহারা সকল সময়ে বিশেষ চিন্তা করিবার 
সুযোগ নাও পাইতে পারেন।- কিন্তু বীমাকম্সিদের পক্ষে এ কথা প্রযোজ্য 
হইবে না। তাহারা যদি জনসাধারণকে ভাল করিয়া বীমার তাৎপর্য্য 
বুঝাইয়া দেন ও বর্তযান বিপদের কালে বীমার প্রয়োজনীয়তা কিভাবে 
বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা সাধারণের নিকট পরিষ্কার করিয়া ব্যাখা করেন, 
তাহা-হইলে সকলেরই মঙ্গল হইবে। বীমাকপ্রিগণ নিশ্চিত জানিয়া রাখুন : 
যে, এই সঙ্কটকালীন অবস্থাতেই বীমা সংগ্রহ করার সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে । 
যুদ্ধের পরিস্থিতির সন্মুখে মাস্থষের' জীবনে ও সমাজে বীমা যে কতবড় 
বণ খনন করিতে রে, তাহা হট বই উঠাছে। 


রঙ হারা ঞ 


জান! গিয়াছে যে, বেঙ্গল মার্কেন্টাইল লাইফ, EE কোং 
লিমিটেড, কলিকাঁতার ইষ্টার্ণ স্তাশনাল ইন্সিওরেন্স 9৮ 
আযান্ুওর্যান্দ কোংর সহিত সংযুক্ত হুইয়াছে। প্র 


bed bl Ld 
lS) 


সিংহলের সহিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকিলেও অনেকাংশে 
যোগ আজও বর্তমান রহিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া বীমা বিষয়ে ভারতবর্ষের 
আইন এবং প্রথা অনুযায়ী এ দেশে ব্যবসায় চলিতেছে । সম্প্রতি সিংহল 
জীবন .বীমাকর্সিদের একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে এবং প্রকাশ যে, একটি 
বিদেশী বীমা কোম্পানী ও সমিতির সহিত অসহখোগিতা করিয়া তাহাদের 
কণ্সিদের একটি পৃথক সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। ' এইরূপ না হইলেই ভাল হইত, 
কাবপ একতার যে শক্তি তাহা এইরূপ একাধিক সমিতি গঠিত হইলে 
খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয় ইহা সুনিশ্চিত । সিলোন ষ্টেট, কাউন্সিল বর্তমানে যে ডাফট 
ইন্সিওর্যান্স রুল্স্‌ আলোচনা করিতেছেন,.. সেই সম্পর্কে এই সমিতি 
গবর্ণমেন্টের নিকট তাহাদের বক্তব্য জানাইয়াছেন। আমাদের পাঁঠক- 
বর্গ হয়ত জানেন না যে, সিলোন সরকাব ভারত সরকারের প্রণীত বীমা 
আইনকে হুবহু নকল করিয়াছেন; সুতরাং এই দেশীয় আইনের যে শব 
গলদ দেখা গিয়াছে, তাহা যাহাতে সিংহলের আইনেও না প্রবেশ করে, 
তাহার চেষ্টা চলিতেছে । রি । 

সিংহল হইতে আরও খরর আসিয়াছে যে, কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানী 
বহু বৎসর "এদেশে ব্যবসাষ করিয়া বর্তমানে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়া 
সকল সম্বন্ধ রহিত করিয়' দেওয়াতে বহু বীমাকক্ীর ও বীমীকারীর অনেক 
অস্থবিধা হইতেছে । ‘ইয়ং সিলোন’ নামে একখানা স্থানীয় পত্রিকা এই সম্বন্ধে 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসযূহের দৃষ্টি, আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমরাও 
কোম্পানীসমূহকে অনুরোধ করিতেছি যে, এই সম্পর্কে তাহারা যেন ভাবিয়া 
দেখিয়া স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগের শিরাকরগ-করেন। 


১১৫৬ 





গত ১৯৩৯-৪* সালে ভারতে ২ কোটি ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার একর জমিতে 
তুলার চাষ হইয়াছিল। . ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে ২ কোটি ২৭ লক্ষ 
৭৫ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া শেষ সরকারী বরাদ্দে 
অনুমিত হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে ৪৯ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড তুল! 
উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে €৬ লক্ষ 
৩৮ হাজার বেল (৪০০ ' পাউণ্ডে বেল ) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে। বিভিন্ন পদেশ ও দেশীয় রাজ সম্পর্কে ১৯৪০-৪১ সালের শেষ 
বরাদ্দ নিযে প্রদান করা হুইল :- 


- আথিক জগৎ 





প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য আবাদী জমি উৎপন্ন তুলার পরিমাণ 
(একর) 7. (বেল) 

বোম্বাই ৫৪১৭৭,০০০ ১০১৩১১৩০০ 
মধ্যপ্রদেশ ৩৫১১২১০০ ০ ৮১০৭,৭৯০ 7 
পাঞ্জাব ৩৪১০ ০১০ ৩৩ ,১৪,৫৩,৯০৩ . 
মাদ্রাজ « ২৩,২১০ ০০ €১১৩১০০৩০ 
সিন্ধু ৯১৬৫)১০০০ 8,৭১৯৬০ 
যুক্তপ্রদেশ 8,0৮,৯০০ ১,৪৯,০০০ 
বাঙলা ১১০৮১০০০৩ ৩৩,০০০ , 
আসাম 80,00০0 {১৪,০০০ - 
বিহার l 80,00e ; ৮০৩৩ 
আজমীড় ৩১১৯ ০০ ১১,০০০ 
সীমান্তপ্রদেশ ১৮,০০০ | 8,000 
উড়িষ্যা ৮১০৩৩ ১১৩৬০ 
দিল্লী ১১৩০০ | 
হায়দরাবাদ ৩৪,৩৩,০০০ &,৩৩,০০০ 

. মধ্য ভারত ১৯০১৫১০৯৩ ১১৭ ৭১০৩ ০ 
'বরোদা ৮,১১,০০০ ২,১০,০০০ 

১ গোয়ালিয়ার' ' ৫,৬৬,০০০  ' , ১,০৭,০০০ " 

রাজপুতানা 8,৩৩,০০০ ১,০১,০০০ ' 
মন্হীশূর | ৮৮,০০০ ১৩,০৬০ 
মোট ২,২৭,৭৫,০০০ ৫৬১৩৮,০০০ 


২২ 


টি 


৬ 






/ তি 
কারখানার প্রস্থ একমাত্র পিসি প্রর্ণের জানাপ্রকার আহুমিক ডিজাইনের) 
ফি্রযার্থ সঙ্গে থাকে ও অর্তার দিতে ২৪ ষ্টার মধ্যে চতরাযী করিয়া 
সাজনী পু্বধাতপেন্ষণ কমান্স হইনাতছে। | 
নি লাল তিল 
| ক্যাটালগ বিনামুল্যে পাঠান হয় । 
- পরীক্ষা প্রার্থমীয়। 





7২/৬৬৮৩৫৬৫১৬২২৮০০০৪ 


1 ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ 


ভাঁরতে ধান চালের সমস্ত! 

" রাষ্ট্রীয় পরিবদে মিঃ শাস্তিদাস আসকুরণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রমবিতাগের 
সেক্রেটারী মিঃ প্রায়র বলিয়াছেন যে, চল্তি বৎসরে বিগত তিন বৎসরের 
তুলনায় শতকরা ১৩৫ ভাগ কম চাউল উৎপন্ন হুইবে। প্রয়োজনামুরূপ 
চাউল প্রাপ্তির পক্ষে জনসাধারণের যাহাতে অন্থবিধা না হয়, ভারত সরকার 
তথ্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া মিঃ গিয়ার 





"পক্ষ হইতে আশ্বাস দিয়াছেন । 


এ বৎসর ভারতে চাউলের উৎপাদন কম হওয়ায় সম্প্রতি বাণিজ্য সচিবের 
অনুরোধক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ বিদেশী চাউলের খুঁদের উপর যে 
রক্ষণ শুদ্ধ ার্য্য ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। লৌহ ও ইস্পাত, শর্করা, 
গম এবং রূপার তার সম্পর্কে রক্ষণপ্তন্ধ আরও এক বৎসর বর্তমান হারে 
বহাল রাখার জন্ত ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল পাশ হইয়াছে, তাহাতে চাউলের 
খু'দের উপর রক্ষণস্তক সম্পর্কে কোন প্রস্তাব করা হয় নাই। . 


১৯৪*সালে ইৎলগের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়: 
'_১৯৪* সালে ইংলণ্ডের প্রধান সাতটী ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ লাভ করিয়াছে 
এবং কি হারে লভ্যাংশ দিয়াছে নিয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :-- 





লাভের পরিমাণ লত্যাংশের 
' 228° ১৯৩৯ ' শতকরা 
পাউণ্ড  পাউগ্ড 

"মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক 2১৩৮৪০০০ নি 4৪৪৬, ১২ পাউণ্ড 
বাকর্লেগ » ১৫২৬০০০ ১৭৮৫০০০ ১*-১৪ পাউঞ্জ 
লয়েডস্‌ *.. ১৯৩৩০০০ ২১৮১০০০ ১৬ পাউণ্ড 
ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাঙ্ক ১৩১১০০০ ১৪৭৮০০০ "১৮ পাউণ্ড 
ন্তাশানেল প্রভিঃ , ১৬৪৮০০০ ১৭১৯০০০ ১৫ পাউণ্ড 
মার্টিনস্‌ | » ৮৪১০০০ ৮৭৬৫০০ ১৫ পাউণ্ড 


ডিষ্টীক | রা 88৬০০০ 80000 


খু 
রিজার্ভ ফণ্ড (গভর্ণমেণ্ট 


সিকিউরিটিতে ন্যস্ত) ৭,+*,** 


বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে শাখা 
| অফিস অবস্থিত 
"কলিকাতা অফিস £__১নং ক্লাইভ স্ট্রীট, ১৩১বি, রসা রোড, 
২২৫নং কর্ণওয়ালিস ট্রিট 


* ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, পি, এইচ, ভি 
(ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল 








৩১শে মার্চ, ১৯৪১ ] 








আর্থিক. জগৎ 





১১৫৭ 


/ এই প্রয়োজনগুলি এবং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ 
আপনার বর্তমান আয় বন্ধ হয়ে গেলেও আপনাকে চলাতেই - 
হবে॥ সুতরাং যতটুকু বেশী আজ আপনার আছে তার হিসাব : 
ক'রে এখন থেকেই কিছু কিছু জমাতে থাকুন 
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন £ 
আপনার নিরাপদ-ভবিষরৎডিফেল্‌ সেভিং সার্টিফিকেটের 
উপরই নির্ভর করে। ‘ 


[১০১ ভাক্াস্স ৩৮০ আনা লাভ 


৷. ভারত-্রহ্ম বাণিজ্য আলোচনার গতি 

ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য আলোচনা ব্যপারে বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, 
ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট ভারতীয় বস্তরের উপর ল্যাঙ্কশায়ার বস্তের তুলনায় শতকরা 
৭1০ আনা কম শুল্ক ধাৰ্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতীয় উপদেষ্টাগণ 
শতকরা, ১৫২ টাকা কম শুদ্ধের দাবী করিতেছিলেন। ব্ৰহ্মদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে যে সমস্ত সেগুনকাঠ আসিয়া থাকে তৎসম্পর্কেও কোন রপ্তানি 
শ্ত্ক ধাৰ্য্য 'করা হইবে না. বলিয়া ব্রঙ্গ সরকার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। 


বহ্ধদেশীয় চাউলের উপর ভারত সরকার কোন আমদানী শুক্ব স্থাপন করিলে: : 


বন্ধ গবর্ণমেন্ট প্রতিবাদ করিবেন না বলিয়াও উক্ত সংবাদে প্রকাশ । ' 
ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের প্রস্তাব ' 


সম্প্রতি শ্রীধুক্ত' অমৃতলাল ওঝার সভাপতিত্বে দিল্লীতে ফেডারেশন অব. 


~ 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এগ ইওাাষ্টির বাধিক সভা হইয়া গিয়াছে। 
সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটীর 
সারমর্ম্ম নিয়ে প্রদান করা হইল :--(১) ইষ্টাৰ্ণ গুপ, কন্ফারেন্পের সিদ্ধাস্বগুলি 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে না পারায় ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় ভারতীয় 
শিল্প ব্যবসায়ের উপর প্রগুলির সুদুর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে উৎকন্ঠিত 
হইয়া, পড়িয়াছেন 1, ফেডারেশন আশা করেন যে, এ সম্মেলনে গৃহীত 
কাধ্যস্থচীত্বারা ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থকে , কোনভাবেই ক্ষুণ্ন করা হইবে 
না। (২) ইঠ্টার্ণ গুপ, কাউন্সিলের পরিকল্পনায় ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 
ও অন্ধ প্রধান প্রধান শ্রেণীর শিল্প অন্তভূক্তি কর] সঙ্গত এবং নূতন মনে সব 
৪ 


, 1 ইন্₹ 





শিল্প স্থাপিত হইবে তাহাদের মুলধন, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ভার যাহাতে - 


ভারতীয়দের হাতে থাকে তাহা দেখা কর্তব্য। (৩) বিভিন্ন প্রদেশের আয়কর 
কর্তৃপক্ষের কার্য্যধারা সম্বন্ধে তীব্র অসস্তোষ দেখা দিয়াছে। আয়কর 
দাতৃদের উপর যাহাতে অযথা জলুম' না হয় তৎ্প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্ত 
ফেডারেশন ভারত সরকারের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছেন.। (৪) ভারতের 
এগারটি প্রদেশের মধ্যে, সাতটি প্রদেশে য়ে শাসনতাস্ত্রিক অচল অবস্থার 


সৃষ্টি হইয়াছে, তাহ! নিতান্ত পরিতাপের বিষয় ' ফেডারেশন বৃটাশ 'গবৰ্ণমেণ্ট 


ও বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, বৃহত্তর শাপনভাস্ত্িক'সমন্তার সমাধান 
সাপক্ষে আপাততঃ কেন্দ্রে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবীতে সাড়া দিয়া 
অবিলম্বে তাহারা যেন বর্তমান শ্বাসনতাস্ত্রিক সঙ্কট অবসানে সচেষ্ট হন। 
(৫) ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ভারতের বাণিজ্য ও দেশরক্ষার 
প্রয়োজনে জাতীয় জাহা্ী ব্যবসায়ের উন্নতি একাস্ত আবস্তক ৷ অন্তর্কাণিজ্য- 
বহির্ববাণিজ্য হুই কারণেই দেশীয় জাহাজ-বহর থাকা দরকার। কাজেই 
ফেডারেশন তারত 'গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যেন 
এদেশে জ্রাতীয় জাহাজী ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে ভালরূপ উৎসাহ ও সাহায্য 
প্রদানে ক্রাট নাকরেন। (৬) অনৈতিক 'যুদ্ধের নামে ভারত সরকার 
রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, 'তাহা 
অত্যধিক কঠোর বলিয়া ফেডারেশন মনে করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
বহিভূর্তি দেশগুলিতে মাল প্রেরণ সম্পর্কে যে সব' কডা নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত 
8 হিরন টো কয 
সন্দেহ নাই। 


N 








১১৫৮ 
| - আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জয়ন্তী 


_ গত ২৮শে মার্চ আচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অশীতিতম জন্মোৎসব 
উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে রাসায়নিক 
দ্রব্যের এক প্রদর্শনী খোলা হয়। স্তার নৃপেন্রনাথ সরকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্যার নৃপেন্্রনাথ তাহার বক্তৃতায় বলেন, আচার্য্য 
প্রফুল্লচন্্র রায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে, 
তাহার উদ্বোধন করিতে পারিলে যে কোন ব্যক্তিই আপনাকে সম্মানিত 
বোধ করিবেন। দেশের সংস্কৃতি, গ্লিক্ষা ও ব্যবসায়ে আচাধ্যদেবের দানের 
তুলনা নাই। তিনি জীবনের প্রারস্তেই বুঝিয়াছিলেন যে, আধিক দুরাবস্থাই 
দেশের অবনতির একমাত্র কারণ এবং দেশের আথিক অবস্থার উন্নতি করিতে 
হইলে শিল্প ও বাণিজ্যের সম্যক প্রসার প্রয়োজন। তাই তিনি বারবার 
' এই দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। 
দেশের সামাজিক ,ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি যে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা 
লইয়! অগ্রসর হুইয়াছিলেন, তাহা যে কোন দেশের ইতিহাসে বিরল। 
আচার্য রায়ের স্থৃতিকে চিরদিন দেশের মনোমন্দিরে জাগরুক রাখার জন্ত 
একটি রাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই 'রাসয়নাগার 
ly Se LES RCL যদি ভারতবর্ষের বিশেষত: বাঙ্গলার 


দি দান যা বই দি; 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
॥ সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত মূলধনে ও আমানতে || 
| ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাক্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে || 





অন্থমোদিত মূলধন ৩১৫০১০০১০০০ 
বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬১২৬৪০০৯ 
|| আদায়ীক্ৃত মূলধন ১,৪৮,১৩,২ ০০২, ৬ 
অংশীদারের দায়িত্ব ১,৬৮১১৩,২০০২ এল" 
» 


1 রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল *** ১২৪১০২১০০০২ 

১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাবিখে ব্যাঙ্কে 

আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯/৮৮,০০*২ টাকা 

[|' এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 

|| এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ২১,৯০,৩২,৬৮৫২ 'টাঁকা 

I; চেয়ারম্যান-স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
“জেনারেল ম্যানেজ্জার--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন ' 

: ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 

| বৈদেশিক কারবার করা হুয়। হেড অফিস 


- সেপ্টযাল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়ার নিঙ্মজিখিত বিশেষত্ব আছে 


| বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা ব্‌ 
ন্‌ ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্টুঠাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
] আলি কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাক্ত সম্পাদিত 


২০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 


| চলল ললালললল লন || 
&| ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। 

fl মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 

[| কলিকাতার অফিস-€মন অফিদ--১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট । 
i মার্কেট শাখ!-->১০ নং লিগুসে ষ্্রীট, বড়বাঁজার শাখ!--৭১ নং ক্রস স্াট, 


বাৰিক চাদ! মি টাকা bb 






| রসা রোড। বাল! ও শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
| জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর। লণ্ডনস্থ এজেন্ট: 


| 18898088855 lc কোং অফ নিউইয়র্ক 


আর্থিক জগৎ 





. প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। || 


ভ্ৰমপকারীদের জন্য'রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তাবী পরীক্ষা ব্যতীত রম 


| শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর 'শাখা_৮এ, 


|| বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাও্ ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্কশ্থিত || | 
ঘা পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাহুসারে অবিলম্বে কাদ আর্ত 





[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ 





জনসাধারণ এই পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে না পারেন, তবে তাহা 
গভীর কলঙ্কের কথা। বক্তা আশা করেন যে, জনসাধারণ মুক্ত হস্তে 
অর্থনান করিয়া এই পরিকল্পিত বিজ্ঞানাগারটিকে সম্ভব করিয়া তুলিবের্ন 

রাসায়নিক প্রদর্শনীতে কানপুর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, দেরাছুন, লাহোর, 
রাঁচী, পাঞ্জাব প্রস্থতি* ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থান হইতেই প্রদর্শনীয় বস্ত 
সংগৃহীত করা হইয়াছে! 


মাদ্রাজে ইমৃপ্রন্ভমেণট ট্রাষ্ট 
মাদ্রাজ সহরে কলিকাতা এবং বোস্বাইর অনুরূপ একটা ইম্প্রুত মেণ্ট 
ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ সরকার শীঘ্রই একজনআই, সি, এস্‌ কর্মচারীকে 
নিযুক্ত করিবেন। উক্ত কর্মচারী কলিকাতা এবং আরও ছুই একটা সহরের 
ইম্প্রুতমেন্ট ট্রাষ্টের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া প্রস্তাবিত মাদ্রাক্ত 
ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্টের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিবেন। উক্ত 
১ করিয়া ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্ট প্রবর্তনের যথাবিহিত আইন প্রণয়ন 
| 


করা 
খণশালিসী বোডের কার্ধ্য 


বাজলা সরকারের সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এম বি মল্লিক সম্প্রতি 
=== বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন 
(১৯৩৫ ) অনুসারে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাঙলা প্রদেশে মোট ৩ হাজার 
৮৭৫টি সাধারণ শ্রেণীর ও ২৩৫টি বিশেষে শ্রেণীর খণশালিসী বোর্ড গঠিত 
হইয়াছে। গত অক্টোবর (১৯৪০) মাস পর্যন্ত খণশালিসীবোর্ডসমূহ মোট 
' ২৩ লক্ষ ৬ হাজার ৬০৫টি আবেদন পাইয়াছিল। এই আবেদনগুলির মধ্যে 


| = লক্ষ ৭১ হাজার ৫২৮টি আবেদন মহাজন ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষ হইতে 
[] এবং ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮টি আবেদন খাঁতকদের পক্ষ হইতে পেশ করা 


হইয়াছিল। খণশালিসীবোর্ডসমূহ উপরোক্ত আবেদনগুলির মধ্যে ১৩ লক্ষ 
৫5 হাঁজাঁর ৪৯৩টি আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা শেষ করিয়াছেন | মহাজনদের 


| তরফ হইতে এসব ক্ষেত্রে মোট দাবী উত্থাপন করা হইয়াছিল ১৮ কোটি 
|| ৭৩ লক্ষ ১২ হাজার ৫১৬ টাকার! শালিসীবোর্ডসমূহ মহাজনদের প্রাপ্য 
৮ | হাঁস করিয়া ৭ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৬৪ টাকা নির্ধারিত করিয়াছেন। 


বর্তমানে ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৭১টি আবেদন শালিসীবোর্ডসমূহের বিবেচনার্ 
উপস্থাপিত আছে। খণশালিসীবোর্ডসমূৃহের নিকট এ পর্য্যন্ত মোট কি 
পরিমাণ কৃষিখণ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা মন্ত্রী 


|| মহোদয় সঠিকভাবে বলিতে পারেন নাই। তবে তাহার অনুমান এই যে, * 
|| এ পথ্যন্ত শালিসবো্ড গুলির নিকট মোট ৮০ কোটি টাকা পরিমাণ কষিধণ 
মু সম্পর্কে বিবেচনার দাবী করা হইয়াছে। ' 


বণিক সমিতি সঙ্ঘের কার্ধ্যকরী সমিতি 
১৯৪১-৪২ সালের জন্ত ফেডারেশন অব ইগ্ডিযান চেম্বার অব. কমার্স 
এণ্ড ইত্াস্্রীর নিপ্নৰপ কাধ্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে £__সভাপতি মিঃ 
| চনীলাল মেটা, সহ-সভাপতি মিঃ গগন বিহারী লাল মেটা, কোষাধ্যক্ষ মিঃ 
| রঞ্জন সরকার, সদন্তগণ--মিঃ কন্ত,রীতাই লালভাই, স্তার শ্রীরাম, লাল 


1 পদমপাত সিংছানিয়া, মিঃ জে সি শীতলবাদ, মিঃ এন এল পুরী, 


| নি এ এল ওঝা, মিঃ দেবেশ চন্দ্র ষোষ, মিঃ এস পি জৈন, মিঃ দেবী প্রসাদ 
| ইবতান, দেওয়ান বাহাছুর সি এস রত্বপ্রভা মুদালিয়র, প্ডার রহিমুতুলী 
এম চিনয়, মিঃ কেশব প্রসাদ গোয়েক্কা, ষ্তার পুকষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, লালা 
গুরুশরণ লাল, কুমার রাজা এম এ মুখিয়া চেিষার, রাও বাহাদুর শিবরাম 


| জি মেহেতা, মিঃ সত্য পাল বীরমণি, .রাও সাহেব সি হাযভাদাশ! রাও, 
টি মিঃ জি ডি বিড়লা, স্তার এইচ গজনবী, খান বাহাদুর আদম হাজী মহম্মদ সৈত, 


মিঃ এম এম বসির, মিঃ শঙ্কলর্টাদ জি সাহা ও মিঃ এ ডি শ্রফ. । 


বাক্ল। দেশে সিক্ষোনার চাষ . 
বাজল! গবর্ণমেন্ট সিঙ্কোনা চাষের যথাসাধ্য প্রসার সাধনের জন্ত একটা 











ন্যাশনেল সিটি ইন্সিওরেন্স লিঃ 
প্রথম ৪1 মাসের কার্যবিবরণী 

সম্প্রতি, আমরা ন্তাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্দ লিমিটেডের প্রথম 
সাড়ে চারি মাসের কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানী 
গত ১৯৪০ সালের ১৭ই আগষ্ট বীমার কাজ আরস্তভ করে] সেই সময় 
হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে কোম্পানীর কাধ্যফল বর্তমান বিপোর্টটিতে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা বায়, উপরোক্ত সাড়ে চারি 
মাসে কোম্পানী ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বীমার জন্ত *৬৮টি প্রস্তাব 
পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৪৫৩টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ ৭ হাজার 
৫০* টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে।, বর্তমানে বুদ্ধের জন্ত একটা 
প্রতিকূল অবস্থার সুচনা হওযায় দেশের অনেক পুরাতন বীমা কোম্পানীকে 
নুতন কাজ সংগ্রহে অত্যধিক বেগ পাইতে হইতেছে। এই অবস্থায় 
স্তাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের স্তায় একটি সম্পূর্ণ নূতন কোম্পানী 
যে কাৰ্য্য সুরু করিবার সাডে চারি মাস মধ্যেই ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার 
বীমাপত্র বাহির করিয়াছে, ইহা এই কোম্পানীর উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের 
পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। 

এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে আর একটি বিশেষ ক্কৃতিত্বের কথা 
এই যে, তাহারা কাধ্য পরিচালনা বাবদ যথাসস্তর কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় 
করিয়া কোম্পানীর প্রথম পাড়ে চারি মাসের-আয় হইতেই একটি উল্লেখযোগ্য 
জীবন বীমা তহবিল গঠন করিয়্াছেন। আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ 
২২ হাজার ৫১৪ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৯০৬ টাকা ও অন্যান্য 
‘ছোটখাট ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ২৩ হাজার টাকা আয় 
হইযাছে। এই আয় হইতে কোম্পানী কাধ্যপরিচালনা বাবদ ১১ হাজার 
৪০৭ টাকা! ব্যয় করিয়াছে। বাকী ,১১ হাজার ৫৯৩ .টাকা দিয়া একটি 
"জীবন বীমা তহবিল গঠন করিয়াছে। প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকেই প্রথম- 
বৎসরে বেশীরকম ব্যয়বাহুল্য করিয়া কাজ সংগ্রহ করিতে হয়। ফলে অনেক 
ক্ষেত্রেই প্রথম বৎসরের প্রাপ্য প্রিমিয়ামের দেড়গুণ হইতে দুইগুণ অর্থ ব্যয় 
হইয়া যায়। কিন্তু স্তাশনাল সিটি ইন্সিওরেদ্দ লিমিটেডের ব্যয়ের হার 
দাডাইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও কম। ইহা এদেশের 
বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে একটি সমজ্ছল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


ডিহকিটা রা বর হের 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়-_ 
বাঙলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
, _ আপনাদের প্রিয় নিজন্ব 
অবশিষ্ট অংশ বিক্ররূকারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্টক। 
| বি, কে, মিত্ৰ এণ্ড কোং ___ keds ni Si TEE 


টলতে 


he ne 













বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণী দৃষ্টে জান! যায়, গত ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীর 
আদায়ীক্ৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৪ হাজার ৩৯৫ টাকা । উহা এবং 
অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইযাছে ৮৫ হাজার 
৩৯২ টাকা । এ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি 
ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :--কোম্পানীর কাগজ ৫৩ 
হাজার টাকা (রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানত), হাতে ও ব্যাঙ্কে ২২ হাজার ৪১১ 
টাকা, আসবাব পত্র ২ হাজার ৫৭৪ টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে 
কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদযূলক বিধিব্যবস্থার নিয্লোজিত রহিয়াছে 
তাহা 'বুঝা যায়, নূতন বীমাআইনে বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিলের 
শতকরা €৫ ভাগ রা সিকিউরিটি ও সরকার-অন্থমোদিত সিকিউরিটিতে 
দাদন করিবার বিধান রহিয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বর্তমানে কোম্পানী 
যে সরকারী সিকিউরিটি আমানত রাখিয়াছে তাহা মোট সম্পত্তির 
শতকরা ৭৬ ভাগ এবং কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পাঁচগুণ। 
উহাতে এই কোম্পানীর নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। নাথ 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের উদ্যোগে 
স্াশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার সুনির্দেশে 
পরিচালিত হুইয়াই বর্তমান কোম্পানীটি এরূপ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । আমরা সে জন্য মিঃ দালালকে অভিনন্দিত 


করিতেছি । 
সিলেট ইণ্ডাষ্টরীয়াল, ব্যাঙ্ক 
১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট 

আমরা সিলেট ইপ্ডাট্রয়াল ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০ সালের ১৩ই এপ্রিল 
পর্য্যন্ত এক বৎসবের মুদ্রিত কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি। উক্ত ব্যাঙ্কের হেড 
অফিস শ্রীহট্রে অবস্থিত এবং. বাজলা ও আসামে ১৪টি শাখা অফিসে উহার 
কাৰ্য্য চলিতেছে । . 

আলোচ্য বর্ষে সকল দিক দিয়াই ব্যাস্কটীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায। 
এই এক বৎসরে উহার কাধ্যকরী মূলধন' ২০ লক্ষ টাকা হইতে ২৭ লক্ষ 
টাকায়, উহাতে আমানতের. পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৭২ হাঁজাব' হইতে '২০ লক্ষ 
৭২'হাজার "টাকায়, বিক্রিত ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ও ১ লক্ষ 


| A Anes ও ১ লক্ষ ৭৪ ই | 
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যাত্রীবাহী জাহাদ্ চলাচল করিষা থাকে। 
জাহাজের নাম টন ' জাহাজের নাম টন 
এস, এ, জলবিহার bitge এস, এস, জলবিজয় ৭১১০০ 
2222 জলরাজন ৮,৩০৬ 2) জলরশ্ি ৭,১০০ 
2-2 gS ৮,৩০০ 2১5 অলরুত্ন ৬১৫০০ 
? » জলপুত্র ৮,১৫০ ৮ ১ জলপন্ন রি 
রি কালার 28১১ জলমনি ৬,৫০০ 

জলদূত ৮,o৫ 
এ জলবীর A » »* জলবালা ৬,০০০ 
১:25 % ৮,০৫০ তৰল ১ 
na 222 জ্রলগঙ্গী ৮,০৫০ 2323 নি 
২2215 জলযযুনা ৮১০৫০ 25) জলদুর্গী ৪১০০০ 
» » জলপালক ৭১০৪০ ১১) এল হিন্দ ৫৩০০ 
Bn জলজ্যোতি ৭১১৫০ ৰ এল মদিন! দি 
ভাডা ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £ 

ম্যানেজার--১০০ ক্লাইভ গ্্রীট, কলিকাভা। | 
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১১৬০ ূ আর্থিক জগৎ [ ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ 


টাকায় এবং আয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ ৭১ পিতল ও এলুমিনিয়ামের বাসন প্রস্তুত করিবার কল স্থাপন করা হয়। 
হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। যুদ্ধের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সুহ্ঠু পরিচালনায় উৎকৃষ্ট মাল প্রস্তুত হওয়ায় চাহিদা বাড়িয়া যাইতে লাগিল 
মফঃশ্বলের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাক্কের এই প্রকার উন্নতি উহার এবং কারখানারও ক্রমিক বিস্তার সাধন করিতে হইল । এখন আমাদের কার- 
পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের কথা । থানা বাটী তিন হাজার বর্ম গজ স্থানের উপর অবস্থিতণ উহা হুককুর হইতে 

ব্যাঙ্কের ব্যালাব্সসীটে দেখা যায় যে, উহার তহবিলের মধ্যে ৩ লক্ষ ৯০ ছুই মাইল দুরে উন্মুক্ত. স্থানে অবস্থিত। কারখানায় হস্ত দ্বারা স্পর্শ না. 
হাজার টাকা নগদ অবস্থায়. এবং ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা গিষ্ট এবং করিয়া ময়দা যাখ' হইতে খাবার প্যাক পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবার 
সিকিউরিটিতে স্তস্ত থাকে । ব্যান্কে আমানতী ২০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার উপযুক্ত আধুনিকতম কল বসান হইয়াছে । আমাদের প্রস্তুত বিস্কুট প্রভৃতি 
মধ্যে ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকাই স্থায়ী আমানতে ন্তত্ত আছে এবং বাকী সুস্বাদু, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর । সমন্তই সুন্দর তাবে প্যাক করিয়া বিক্রয়, 
টাকা চলতি আমানত ও সেভিংস আমানত হিসাবে স্তস্ত রহিয়াছে। এরূপ করা হয়। এই বিশ্কুট সকলেবই রুচিকর এবং কোন প্রকার আবহাওয়ার 
অবস্থায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহার পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নগদ ও সহজে নগদে মধ্যেই উহা নষ্ট হয় না। জে বি এনাজ্জি ফুড বিস্কুট শিশুও রোগীর পক্ষে- 
পরিবর্তন অবস্থায় রাখিয়াছেন বলা চলে। | বিশেষ উপযোগী । অকোন্দ, মধু, দুঞ্ধ চূর্ণ, টাটকা দুধ ও মাখন প্রভৃতি. 

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঞ্চের আয় হইতে উহার সমস্ত ব্যয় সঙ্ছুলান করিয়া জিনিষ সহযোগে বিক্ষুট প্রস্তুত হইয়া থাকে । কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদির' , 
১১৪১৩ টাকা উদ্ধ ত্ত হইয়াছে । উহার সহিত পূর্ব বৎসরের লাভের দ্ধের উৎকর্ষতার অন্ত কোম্পানী বিভিন্ন নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনীতে ৫০টি পদক- 
হিসাবে সংরক্ষিত ১২৯ টাকা লইয়া যে ১১ হাজার &৪২ টাকা হইয়াছে ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছে। দিল্লী, বেনুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত: 
তাহা হইতে মজুদ তহবিলে ২৫০০ টাকা, অনাদায়ী পাওনায় ক্ষতিপূরণ প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িম্যা এবং প্রায় প্রত্যেক সামন্ত 
তহবিলে ১০০০ টাকা, বাড়ী নিৰ্ম্মাণ তহবিলে €০০ টাকা ও আয়কর বাবদ রাজ্যে কোম্পানীর গদী আছে। কোম্পানী তাহাদের কার্যক্ষেত্র মাদ্রাজ, 
১৫০* টাকা রাখা হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে ব্যাক্ষের অংশীদারগণকে সিংহল ও পূর্ব, আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছে। বোস্বাইয়ের মেয়র: 
আয়কর বজ্ফিতভাবে শতকরা বাৰিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া মিঃ মথুরাদাস ব্রিকমজী সম্প্রতি কোম্পানীর বোম্বাই শাখার উদ্বোধন" 


হইয়াছে এরং ৪২ টাকা চলতি বৎসরের লাতের হিসাবে জের টানা হইয়াছে! করিয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের প্রস্তুত ভ্রব্যাদির যে চাহিদা দেখা। 
সিলেট ইণ্ডাপ্রয়াল ব্যাঙ্ক দিন দিন যে প্রকার . উন্নতির পথে অগ্রসর গিয়াছে তাহাতে উৎসাহিত হইয়াই আমরা কলিকাতায় কোম্পানীর একটি *” 


হইতেছে, তাহাতে উদ্বার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল বলিয়া মনে হয়। আমরা এই শাখা আফিস খুলিলাম। ক্রমে এই প্রদেশবাসীদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা 

















দশা 


ব্যাঙ্কটীর আরও ক্রুত উন্নতি কামনা করিতেছি। a লাভ করিয়া কলিকাতায় একটা নূতন কারখানা স্থাপনের আশা আমাদের: 
__  আছে। সেরূপ একটি কারখানা. স্থাপিত হইলে, তাহাতে বহু সংখ্যক- 
সম্প্রতি Eee be jas AEE মির 88855 
২৪নং 
রঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


হাউসে’ সুক্ধরের সুপরিচিত বিশ্কট র্যবসায়ী মেসার্স জে বি ম্যাঙ্গারাম এণ্ড তন, 
কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। লর্ড সিংহ এই শাখা আগ্যমী ১লা এপ্রিল হইতে বঙ্গলদ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিস- 
আফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্প্ন করেন। কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী প্রযুক্ত ৯এ, ক্লাইভ টে স্থানান্তরিত করা হইবে । 
শেঠ বালচাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত কিবণটাদ এই অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে হ্যাশনেল মার্কেপ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ 
বর্তমান প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, ১৯০৮ গত ১৭ই মার্চ স্তাশনাল মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের আলিপুর ভুয়ার্প শাখার" 
সালে সিন্ধু প্রদেশের হুকুরে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। প্রথমে - বিস্কুট টা IRS Moana LYALL 
প্রতৃতি প্রস্তুত করিবার জন্ত একটি কল বসান হয় এবং ২০ জন লোক লইয়া: দেশ | তন এক বক্তৃতায় এতদঞ্চলে এক উন্নতিশীল. 
পট হ্য়। তাহার পর এই কোল্পারীর কার্বারা করেই ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়! দেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের 
প্রসারিত হইতে থাকে । ১৯৩১ লালে কয়েকটি নূতন কল.বসান হয়। বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ইউ এম দাসের অমিত পরিশ্রম ও অদম্য 
অধ্যবসায়ের ফলে 'কেমল করিয়া ব্যাঙ্কটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ব্যক্ত 
815883058828815858888, পরে তামা; করেন। | 
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|| মেট ব্যানকাটা ব্যান দিঃ 


স্পস্ট পপ CoP Tata Tmt ON IANS AAI 





লাইফ এসিওরেন্স লিঃ 
খাঁটি ভারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় জীবন বীমা ভিত , ভারতীয় I পরি 
অফিসগুলির সর্ব পুরাতন এই প্রতিষ্ঠান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে টা শ্রমে, ভারতীয় মুলধনে ভারতীয় পরিচালনায় 
হ্থাপিত হইয়া ১৯৪১ কাকের শে আগষ্ট পঞ্চাস (এ নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। 


বৎসরে পদার্পণ করিবে । হ্ুতরাং ভারতবাসী কর্তৃক 
স্থাপিত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে হি 
সর্বপ্রথম “সুবর্ণ জয়ন্তী” উৎসব সম্পন্ন করিতেছে। 
অর্ধ শতাব্দী যাবত সমাজ সেবার অনুপ্রেরণা লইয়া " ” 
এই প্রতিষ্ঠান বীমাকারীর গচ্ছিত ধনের রক্ষক হইয়া. 
মেয়াদান্তে তৎপরতার সহিত বীমাকৃত অর্থ প্রদান করিয়া 
পরিবারের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে ও পরিশেষে , 


সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য্য কর! হয়। আজই হিসাব খুলুন 
হেড অফিস £_৩নং হেয়ার সীট, কর্লিকাতা। 


ফোন কলি £ ২১২৫ ও ৬৪৮৩ 
শাখাসমূহ- শ্ামবাজার, নৈহাটা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দক্ষিণ 


গুণগ্ৰাহী পরিবার হইতে নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। কলিকাতা, ভাটপাড়া, দিনাজপুর, বেনারস। 
এই গৌরবময় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়! 
লাভবান হউন। SEE ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রীদেবীদীস রায়, বি, এ। 


মিউ ূ হাউস সেক্রেটারী- জীস্ধেন্দুকুমার নিয়োগী, বি,এ। * 
পু ও $৪৩৭ দল হইতে হিয়ার ভা হা হাটি বেরা ইহ 




















টাঁকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২৮শে মার্চ 
এ সপ্তাহে কলিকাতায় বাধিক শতকরা আট আনা স্দে ও বোশ্বাইয়ে 
বাধিক শতকর! চারি আনা সুদে কল টাকার আদান-প্রদান হইয়াছে । 
অন্তান্তবার এই সময়ে টাকার দীবীদাওয়া স্বভাবতঃই কিছু বেশী থাকিত 
এবং তাহার ফলে টাকার স্থদের হারও কতক পরিমাণে চডিয়া! উঠিত। | 
কিন্ত এবার যুদ্ধেব আতঙ্কে টাকা নগদ ও সহজে নগদে পবিবর্ভনষোগ্য 
অবস্থায় রাখিবার দিকে অনেক লোকের ঝোঁক থাকায় এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের দিকে কষ পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হওয়ায় বাজারে টাকার 
একট! নিক্ষিয় সচ্ছলতা লক্ষিত হইতেছে। ফলে টাকার সুদের হারও 
শ্বতাবতঃই নিয়স্তরে থাকিয়া যাইতেছে। তবে নানাদিক দিয়া এক্ষণে এ 
অবস্থার একটা পরিবর্তন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মনে 'হয়। এ 
সপ্তাহে তুলা ও চিনি ক্রয়ের জন্ত ব্যবসাধীদের দিক হইতে টাকার কিছু বেশী 
দাবীদাওয়া হইয়াছে । দেশের ব্যাক্কসমূহ দীর্ঘ মিয়াদী আমানত গ্রহণে 
প্রস্তুত থাকিলেও এতদিন স্বল্প মিয়াদী আমানত গ্রহণে অনিচ্ছা ও উদাসীনতাই 
প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে । কিন্ত এক্ষণে ব্যাঙ্কসমূহের সে মনোভাব 
অনেকটা পরিবন্তিত হইয়াছে । এক্ষণে অনেক ব্যাঙ্ক বাধিক শতকরা আট 
আনা সুদের এক মাসের মিয়াদী স্থায়ী আমনতও গ্রহণ করিতেছে । অচিরে 
ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার টান দেখা যাইবে মনে করিয়াই যে ব্যাক্কসমূহ 
স্বল্প মিয়াদী আমানত গ্রহণে আগ্রহ দেখাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই । রব 
আবেদনের পরিমাণ হাস পাওয়ার সঙ্গে বর্তমানে ট্রেজারী বিলের বাধিক 

শতকরা সুদের হার বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ২৫শে মার্চ ৩ মাসের মিয়াদী প্র 
মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজ্ারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। |কা 
বর 
ব্যা 





ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 
ম্যানেজিং এজেন্ট £_ 
চক্রবর্তী সন্দ এণ্ড কোং 

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীযা) 












শাখা: 
লেক মার্কেট (কলিঃ), বর্ধমান, আসানসোল 
সম্বলপুর, (উডিষ্যা) 
লভ্যাংশ £--১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 
আয়কর বঞ্জিত শতকরা 
বাধিক ৫২ দেওয়া হুইযাছে। 






তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাপ দাডায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। উহার 
মধ্যে ৯৯৪৯ পাই ও তদুর্দ দরের সমস্ত ও ৯৯৬ পাই দরের শতকরা ৪৪ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। [ক্কিং 
পূর্বব সপ্তাহে ট্রোরী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল «৫ পাই। হিরা 
এ সপ্তাহে তাহা শতকরা ৮/১ পাই নির্দারিত হইয়াছে। বাহ | 
আগামী ৯লা এপ্রিলের অন্ত ৩ মাসের দিয়াঁদী মোট ১ কোটি টাকার | অব লেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক ___| 
ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান কর! হইয়াছে। যাহাদের টেপার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা এপ্রিলের মধ্যে টাকা জমা দিতে হইবে। 


বর্তমানে শতকরা ৯৯/০ আন! দরে ইণ্টারমিভিয়েট ট্রেজ্জারী বিল বিক্রয় কটন - | 
হইতেছে। কিন্ত ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল ক্রয় সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ ন্যাশনেল মিলস 





কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। গত ১৯শে মার্চ হইতে গত ২৪শে মার্চ প্র 
পর্য্যন্ত মাত্র ১৮ লক্ষ টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। &ু 

রিজার্ভ ব্যাঞ্চের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ২১শে মার্চ যে 8 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩৮ § 
কোটি ৯৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২৩৮ কোটি } 
৯৯ লক্ষ ৮৩ হাজার, টাকা ছিল। পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ & 
ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। | 
এ সপ্তাহে তাহ! ৭৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ২০ হাজার টাক! দ্রাড়াইয়াছে। পূর্ব 
সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি & 
৪৭ লক্ষ টাকা ও ৩৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ( 
৩৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ও ৩৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় দাডাইয়াছে। র্‌ 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ ছিল £__- { 

টেন্মিঃ ভতঙ্ডিঃ (প্রতি টাকায়) > শিংৎঙুই পেঃ দু 





প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
কাজ যোগাইবে 





এ... দর্শনা টি ১ শি€ই পেঃ 
ডিএ ৩ মাস ক ১ শিঙত পেঃ 
ডলার | € প্রতি ১০* ডলারে ) ৩৩২৫০. 


১১৬২ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৮শে মার্চ 

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে পুরাপুরি 
নিরুৎসাহ এবং নিশ্রিয়্তার ভাব পরিলক্ষিত হুইয়াছে। শেয়ারের মূল্যে 
অবস্ত বিশেষ তারতম্য ঘটে নাই। কিন্ত বেচাকেনার পরিমাণ কম হইয়াছে 
এবং শেয়ার বাজারে সাধারণতঃ যেরূপ উদ্ভধম. দেখা যায়, এসপ্তহে তাহারও 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আত্তর্জাতিক বাক্সনীতিক্ষেত্রে এসপ্তাছে 
যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে শেয়ার বাজারের উপর ইহাদের প্রতিক্রি রাও 
অনুকূল হয় নাই। যুগোষ্রাতিয়ার ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান করার ফলে 
নূতন করিয়া কেহই ঝুঁকি নিতে অগ্রসর হইতেছে না। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হওয়ার পর জার্মান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুগোশ্রোভিয়ায় যে পুনরত্যু্খান 
ঘটিয়াছে তাহার সংবাদেও শেয়ার, বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে 
নাই। জাশ্মানী’ ইহার পর কি পন্থা অবলম্বলন করে ইহাই বর্তমানে 
পর্য্যবেক্ষণের বিষয়। এস্থলে একথা উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা অপেক্ষা 


বোম্বাই শেয়ার বাজারের উপরই বৈদেশিক ঘটনাসমূহের প্রভাব বেশী বিস্তুত . 


হইয়া থাকে। যুগোষ্লাভিয়ার ঘটনায় কলিকাতার বাজারে শেয়ারের মূল্য 


181801-118118171-81811801)11808111181481811581181811880181 মহ] জাভা) হাজার 02]শ্রা 


বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত--১৯২৩ সাল . 
১০২-১নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
পোষ্ট বক্স-৫৮ কলিকাতী ফোন--কলিঃ ৪৯৮ 
-অপরাপর শাখ-__ 
, ষ্ৰীহট্ট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার (চাকা ), 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
শিলচর ও কালীরবাজার (নারায়ণগঞ্জ) 
এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্বত্র । 
. ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
রায় ভুধর দাস বাহাদুর, এডভোকেট,গভর্ণমেন্ট প্লিডার কুমিল্লা 
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রোগ মুক্তির পর 
জীর্ণ দেহে পুষ্টি ও শক্তির: সঞ্চারে 
যখন বিলম্ব সহেনা--তখন 







সেবন করিলে দুর্বল দেহ ইন্দ্রিয় মন 
অচিরে সঞ্জীবিত হয় এবং নষ্ট স্বাস্থ্য 


আধিক জগৎ 
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[ ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ 


(ডাঃ লাহার অভিভাষণ) 

কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে উহ! চূড়ান্তরূপে সত্য । স্বয়ং বাণিজ্য সচিব 
এই প্রকার আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দেশের শিল্প প্রচেষ্টার প্রতি 
বিরূপ মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার এই মনোভাবের 
প্রতিবাদ হওয়া’ আবশ্যক ছিল। বাণিজ্য সচিব ভারতবর্ষে 
শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য যে কমিটার 
কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্যও দেশে শিল্পের প্রসার 
নহে-_দেশ হইতে, যাহাতে ক্রমবর্ধমান ভাবে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ 
হইতে পারে তজ্জন্যই এই কমিটী পরিকল্পিত হইয়াছে। সংরক্ষণ- 
নীতির ফলাফল লক্ষ্য করিয়া তদনুপাতে রক্ষণশুক্কের “হাস বা বৃদ্ধি” 
করিবার জন্য ট্যারিফ বোর্ডের স্যায় একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিবার সম্বন্ধে বাণিজ্য সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহার ফল কি হইবে 
তাহাও বলা কঠিন। এই ধরণের একটী কমিটী মাথার উপর থাকার 
ফলে যে কোন সময়ে সংরক্ষণ গুক্কের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে 
এই আশঙ্কায় শিল্প প্রতিষ্ঠাতাগণ সকল সময়েই সন্ত্রস্ত থাকিবেন 
এবং উহার ফলে দেশে শিল্পের প্রসার অপেক্ষা অবনতি হওয়াই 
সম্ভব। এরূপ অবস্থায়, বাণিজ্য সচিব কর্তৃক ঘোষিত কমিটাগুলির 
কার্য্যাবলী না দেখা পর্য্যন্ত তাহাকে একজন “সর্বাপেক্ষা অধিক 
সহাম্ুৃভূতিসম্পন্ন বাণিজ্য সচিব” বলিয়া অভিহিত করার মধ্যে 
বিপদ আছে। 

ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত খণ ভারতবর্ষে স্থানাস্তর করার 
প্রস্তাবের ২১টা ক্রটী বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়াই ডাঃ লাহা ক্ষান্ত 
হইয়াছেন ৷ কিন্তু দেশবাসী তাহার নিকট এই ব্যাপারে গঠনমূলক 
ও কার্য্যকরী নির্দেশই প্রত্যাশা করে। গবর্ণমেন্ট যদি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য বাজার মূল্য অনুযায়ী নিদ্ধারিত করেন, 
তাহা হইলে এদেশে ১২০ কোটা টাকা খণের মধ্যে ৪০ কোটী টাকা 
খণগ্রহণের কোন প্রয়োজনই থাকে না। পৃথিবীর সকল দেশই 
বর্তমানে' উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য বাজার মূল্য 
অনুযায়ী নির্ধীরিত করিয়াছে । মাত্র ভারতবর্ষেই উহার ব্যতিক্রম 


দেখা যাইতেছে । ভারতবর্ষে এই নীতি অনুস্থত হইলে দেশবাসী , 


বৎসরে সোয়া কোটী টাকার মত সুদের দায় হইতে অব্যাহতি 
পাইত। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণ ভবিষ্যুতে .বুটাশ 


গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনে লাগান হইবে বলিয়াই বর্তমানে এই স্বর্ণের 


উপর কোনরূপ হাত দেওয়া হইতেছে না। দেশবাসীর স্বার্থ লক্ষ্য 
করিয়া ডাঃ লাহা য্দি বাজার অনুযায়ী স্বর্ণের মূল্য নির্ধীরণ 
করিয়া ভারতবর্ষে ১২০ কোটা টি টাকার পরিবর্তে ৮ কোটী টাকা 
খণ গ্রহণের জন্য দাবী জানাইতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত । 

ডাঃ লাহার অভিভাষণের প্রতিবাদ হিসাবে আমরা এই সব 
কথা বলিতেছি না | বেঙ্গল ম্যাশন্যাল চেম্বারের সভাপতি হিসাবে 
তিনি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেশবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করুন 
উহাই আমরা চাই। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতবর্ষ 
যাহাতে এই সুযোগে শিল্পের ক্ষেত্রে কোন উন্নতিঃ লাভ করিতে না! 
পারে তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের যে নিন্দনীয় মনোভাব দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে এক্ষণে মনের 'ভাব গোপন না করিয়া খোলাখুলিভাবে সকল 
কথা বলা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। 








| 


৩১শে মার্চ, ১৯৪১ ] 


আর্থিক জগৎ 


১১৬৩ 





হাস পায় নাই; কিন্ত এই সংবাদে বোস্বাইয়ে শেয়ারের মুল্যে অল্পবিস্তর 


অবনতি ঘটিয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 
অন্তান্ত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগন্ধবিভাগেও 
সামান্ত অবনতি ঘটিয়াছে। শতকরা ৩০ আনা সুরের কাগজ গত সপ্তাহের 
শেষদিকে ৯৬২ টাকায় বিকিকিনি হইষাছে। এসপ্তাহে ইহা 3৫০ 
আনায় ক্রযবিক্রয় চলিতেছে । মেয়াদীঞ্ণসমূহের - মুল্যে সমষ্টিগতভাবে 
বিশেষ অবনতি দেখা যাইতেছে না । ৩২ সুদের ১৯৬৩-৬৫ খণপত্র ৯৪৮০/০ 
আনা, ২৭০ সুদের ১৯৪৮-৫২ খণ ৯৭২ টাকা, ৩।০ সুদের ১৯৪৭-৫০ খরণ 
১০২।০ আনা, ৪২ সুদের ১৯৬০-৭০ খণপন্র ১০৮৮০০ আনী' এবং «২ সুদের 
১৯৪৫-৫৫ খণ ১১১৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । প্রাদেশিক খণসমূহের 
মূল্য অপরিবন্তিত আছে। 
র ব্যাঙ্ক | 
' ' কোম্পানীর কাগর্জের অনুবর্তী হিসাবে ব্যা্কশেয়ারের মূল্যেও এসপ্তাহে 
অবনতির লক্ষণ সুচিত হুয়। ইম্পারিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদীয়ীকৃত) ১৫৪০২ 
টাকা এবং ও কার্টি ৩৮৩২ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার 
১০৪৭০ এবং ইহার কাছাকাছি মূল্যে স্থির আছে। 
কয়লার খনি 
ম্যাকনীল কোম্পানীর পরিচালনাধীনে কয়লাখনিসযূছের বিগত ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত যে ষাগ্াসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা! শেয়ার বাজারের, 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ধেমোমেইন কয়লাখনির 
শেয়ারে কম লভ্যাংশ প্রদান করায় একমাত্র এই শেয়ারের মূল্যই ১৫২ 
‘টাকা হইতে ১২1৮০ আনায় হ্রাস পাইয়াছে। কয়লাখনির অন্তান্ত শেয়ার 
সম্পর্কে নিরুৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । এমালগামেটেড, ২৬০ 
আনা, বেঙ্গল ৩৫১২ টাকা, ইকুইটেল ৩৬/০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০২ 
ক্রবিক্রয় হইয়াছে । ee 


চটকলবিতাগেও চাহিদার অভাব বিশেষভাবে পরিস্ফ,ট  হইয়াছে। 
‘পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে উন্নতি ঘটিলেও চটকলের শেয়ারের মূল্যে তাহার 
কোনরূপ প্রতিক্রিয়া এসপ্তাহে পরিলক্ষিত হয় নাই। ছাওড়া ৫১%০ 
এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৫২ টাকা, আদমজী ২১০ আনা, ঠাপদানী ১৬৩২ টাকা, 
কামারছাটী ৪৬৫২ টাকা এবং স্তাশানেল ২২1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে'। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইঞ্জিনিয়ারিং ,বিভাগেেও এসপ্তাহে কর্মব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। ৯৯৪৯ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টাল, কোম্পানী প্রতি শেয়ারে ॥০ আনা 


প্রাথমিক লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন_-এ সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে . 


"ইহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । গত বৎসরও উক্ত কোম্পানী ॥০ 
"আনা হারে প্রাথমিক লভ্যাংশ দিয়াছিলেন। এই লত্যাংশ ঘোষণার 
সংবাদে গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৩১॥%০ আনায় 
পরিণত হয়। ইহা বর্তমানে ৩১৮%০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। ষ্টাল 
কর্পোরেশনের বাজার দর ১৮৪৩/০ | 


এসপ্াছে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও 
‘কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হুইয়াছে ঃ 


কোম্পানীর কাগজ 

৩]০,আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে মার্চ _৯৫৮/০ আনা, ৯৫৭০০ 
৯৫৪০ ৯৫/০ 3 ২৪শে--৯৫৪০ ৯৫০ ) ২৫শে--৯৫৪০ 3 ২৬শে--৯৫৮/০ 
৯৫৮৮০ এবং ৯৫০4/০ ; ২৭শে--৯৫]১/* ৯৫1%* | ৩২ম্দের ডিফেন্স বণ (১৯৪৬) 
২১শে--১০১]০ ) ২২শে--১০১1৮%০। ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে 
৮২০০ 7 ২৪শে--৮২০ ) ২৫শে-৮২৯। ৩৭ সুদের ধরণ (১৯৪১) ২৫শে 
--১০৯//০ | ১৩২ সুদের ১৯৫১-৫৪ খণ ২১শে-৯৬1%০| ৩২ দের 
5৯৬৩-৪৫ ধরণ ২১শে--৯৫।০ 3 ২২শে--৯৫/০ ৯৫৩০০ ; ২৬শে- ৯৫৮৯ 3 





২৭শে ১৪৮০০ | ৩০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) ব্রণ ২১শে--১ ০২/০ 5 
২৬শে-১০২০| ৪২ সুদের (১৯৪৩) খণ ২৬শে--১০৪1০ ১০৪০/০ 
৪২ সুদের (১৯৬০-৭০) খণ ২৫শে--১০৯২ 3 ২৬শে--১০৮%/০ | 8০ 
সুদের (১৯৫৫-৬০) ২৫শে--১১৩1৮০ | ৫০ আনা হ্রদের কলিকাতা 
পো ট্রাষ্ট ভিবেঃ (১৯৫৬-৮৬) ২৬শে-_ ১১৯৪০ | 


ব্যাক 
ইম্পিবিয়েল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ২৬শে--৩৮৯২ ৩৮৩৯) ২গশে-৩৮৯৭ 
৩৮৩২ । ও সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ২ ১শৈ--১৫৪০২ ২২শে-১৫৪২) ২৬শে 
২৭শে, ১৫৪০২২১৫৪৮২ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২১শে- 
৯০৪৮০ ৯০৪২) ২৪শে--১০৪]০ ১০৫২ ১০৪২২ ১০৪৪০ ১০৫০ ; ২৫শে-_ 


2৫৪০১-১৫৪৮২ bl 


১০৪/০ 5 ২৬শে--১০৪৯ ১০৪৪০ ) ২৭শে--১০৫২ ১০৪০ | 


কয়লার খনি 


এমালগেমেটেড ২১শে-_২৬।০ 7 হ২শ্রে-২৬]০ $ ২৭শে-_২৬]০ | 
বেঙ্গল ২৪শে--৩৫৫২ ) ২৫শে-৩৫৬ ৩৫৭২1 বড়ধেমো ২০শে-_81০ 
৪২ | বরাকর ২৫শে--১৩॥০ ; ২৬শে--১৩৪৮০ | ধেমো মেইন ২১শে- 
১৩1৮০ ১৩1৮০ ) ২৪শে--১৩৮%০ ১৩1৮০ $ ২৫শৈ-_-১৩৯ ১৩%০ ১৩৮৩ 
১৩1/০ ১৩1০?  হধশে--১৩া০ ১২/০ |  ইকুইটেবল ২১শে-_ 
৩৬২। দুসিক ২১শৈ_৪%* 81০ ৪/০; ২৪শে-_৪৩/* 3 ২৭শে--৪|০ 
৪/০ | থাসকাজোর! (অভি) ২২শে-৭০ 3) ২৬শে--98* ৭৮৮০ ৮২! 
নাজিরা ২৪শে--৭8০ ; ২৭শে--৭/০ ৭1%০ | নিউ বীরভূম ২৬শে--১৫1০ 
১৫০ ১৫৪০ ১৫1%০ ১৫1৩/০। পেঞ্চভেলী ২০শে --৩৪/০ ৩৩১০ ৩৩৪০ | 
রাণীগঞ্জ ২১শে--২৪৮০ ২৫২। শাম্লা ২৬শে ১৪৮০ ) সেণ্ড) ২৫শে_ 


১৩1/০ 


' ১২1৮০ ১২৮০ | তালচের ২০শে--১1৩/০ ১1০ $ ২৫শে--১1০ 1 ওয়ে আহ 


আামুরিয়া ২০শে--২৯৪০ ৩০২৬; ২৯শে--৩০।০) ২৪শে--৩০২ ) ২৫শে-- 
৩০২ ৩০1০ (লভ্যাংশ সহ)। সাথি করণপুরা ২৭শে--87/০ ৪1৮০ । 





হন্সিওরেন্স কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :--৮নং ক্যানিং প্রাট, কলিকাত। 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর. প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 1 


,টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) 





শি ১৯]৩ ১৯1//০ ১৯০/০ 5 


আর্থিক জগৎ 





১১৬৪ [ ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ 
কাপড়ের কল ১৩৬1০ ১৩৭]০ 5 ২৫শে--১৩৭৯২) ২৬শে-১৩৬]০ ১৩৭০) ২৭শে--১৩৭। 
বাউরিয়া (অভি) ২১শে২৫০২। কাঁপপুর টেক্সটাইল ২০শে--৬৷০ হাওভা ২১শে-৫২1৩০ ৫২৮৮০ ) ২২শে৫১৪০ ৫৯1০ ৫১৪০) ২৪শে-- 
৬০০ ) ২৬শে -৬৮%* | ডান্বাঁর ২১শে ২০৬1০ ; ২২শে-_২০১২ ২০১০ ৫১৮০ ) ২৫শে--৫২২ 3 ২৬শে--৫১৮০ 3 ২৭শে৫১|০ ৫২৮০ ৫১/০ টু 


২৭শে__১৯৯০। এলগিন মিলস্‌ (অভি) ২০শৈ _-১৮া৩০ ১৮1৮০ ১৮৮৩০ ; 
২১শে--১৮1৮০ ১৮৪০ ) ২২শে--১৮৪৪০ ১৯৩/০ ১৮৪৮৪ 5 ২৪শে১৯৭ 
৯৯1০ ২৬শে--১৯৭ ২৭শে--১৮৮৮০ ১৯৮০ | 
কেশোরাম (অভি) ২০শে--৬1৮* ৬৭ 3 ২২শে--৬1/০ ৩1০) ২৫শেঁ- 
৬1/৩ ৬1/০ 3 ২৬শে--৬৩/০ ॥ মোহিনী মিলস্‌ ২৪শে--১১২ ] 
ইলেক্ট্রিক ও টেলিফোন 

বেকুল টেলিফোন (অভি) ২৫শে-১৮%০ ১৯২ ॥, ২৭শে-_ ১৮৮ ১৯২৪ 
ইউ, পি ইলেকটি.ক ২১শে--১৮৫ 3 ২৬শে--১৮৯।০1। আপার গেঞ্জেস 
ইলেকটিক ২৫শে_১২২। আপার যুম্‌না ইলেকট্,ক ২০শে-_-১০৪%০ | 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

ব্ৰেথওয়েট ২২শেঁ৯॥০ ৯৪* ৯0০০ 3 ২৪শে--৯/০ ৯॥০/০ ৯৪৮৩ ; ২৫শে 
বুটানীয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রপ ২০শে--৮%০ $ ২৬শে--৮৮০ | 
বার্ণ এণ্ড কোম্পানী ২০শে-_(অি) ৩৮০০ ৩৮১২ ৩৮৩৯ ৩৮৪২ 3 ২৪শে-- 
৩৭৮ 5 ২৬শে--৩৮০। -(অভ্ভি) ২৭শে- ১০০ ১০/০ | 
হকুমচাদ স্টীল ২২শে--(ডেফার্ড) ৩/০ ৩%% ১ ২৪শে--৩৩/০ ৩1০ ৩1৮০ ১ 


১৯/০ ১৯/০; ১৯ 


১০০ || 


২৫শে__৩৩/০ ; ২৬শে-_৩৩/০ ; ২৭শে-_৩1০ ৩৩/০ 1 ইত্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল 


২১শে_ ৩০৩০ ৩২৪০ ৩২1/০ ৩২/০ ৩২০০ ৩২1০ ৩২1০ ৩১৮৩/০ ৩২৭ ৩২1 
৩২1৮০ ৩১৮৩/০ ৩১৮০ 7 ২২শে-_৩১৮/ ৩২৭ ৩১৯/) ২৪শে--৩২%০ ৩২০ 
৩২২ ) ২৫শে__৩২1০৩১৪০ ) ২৬শে__৩২৯ ৩২1৩০ ৩১৪৩/০ ১ ২৭শে--৩১৮%০ 
৩১৩ ৩১৮ । গ্রীল কর্পোরেশন ৎ১শে_ (অভি) ১৯।%০ ১৯৪০ ১৯৭ 3 ২২শে 
২৪শে- ১১৩০ ১৯1৩০ ১৯০ 3 ২৫শে--১৯।০ ১৯1৩/০ 
১৮৪৬০ ; ২৬শে-_১৯০০ ১৯1৩০ ১৯২ ১ ২৭শে- ১৮৩০ ১৯৮০ ১৮৪৩০ ) 
২১শে(প্রেফ) ১১৭২ ১১৮৯3 ২২শে-১১৭া০ ১১৮০০) ২৫শে--১৯৮৯ 
১১৯৯২ ১১৭]০ ) ২৬শে--১১৮৯ ১১৯৯ ও ২পশে-১১৭।০ | 
পাট কল ্‌ 

আদমজী ২১শে-_২১০ ২১০ ) '২৬শে--২১০ ২১০ 7; আগড়পাঁড়া 
২২শে- ২৫৮৭ ২৫] ; এংলো ইন্ডিয়া ২১শৈ-_-৩১৪২ ৩১৯২ ৩১৮৯ 3 ২২শে 
৩১৮৯২ ৩১৫৯) ২৪শে--৩১৮৯ 3 ২৫শে-৩১২৭ ৩১৪২ $ ২৬শে-_-৩১৬৯ 
৩১৩৯১ ২৭শে--৩১৫৯ 1  শকল্যাণ্ড ২১শৈ--১৭০৪০) ২৪শে--১৭২২। 
বালী ২১শে ২২৩1০; ২৫শে-২২৪২ ২৭শে২২৪২। বিরলা ২১শে_ 
(অি) ২৬২) ২৫শে--২৬৷০০ ; ২৭শে-_২৬/%০ ২৭২১ ২২শে-(প্রেফ) 
১২৯৯১ ২৪শে ১২৯২ । কেলেভোনীয়ীন ২১শৈ--৩৭২ ৩৭০২। টাপদানী 
২৬শে--১৬৩২। ক্রেইগ. ২১শে (অভি) ১/০ ১ ২২শে--১1/০ ১ ২৪শে_ 
2%০ ১1৩০ ) ২৫শে--১৩/০ 5 ২৬শে--১প০ ; ২৪শে-_(প্রেফ) ৫৪২ ৫২২1 
ভালহোৌসী ২০শে-_৩০৮২ 1 ফোর্ট ষ্টার ২২শে-_-৪৭৬২। ফোর্ট উইলিয়াম 
২১শে__২৩২০ ২২৬৫০ । গৌরীপুর ৎ১শে- (অভি) ৬৮০২) ২৬৭৬২ 9 
২৪শে_-৬৭৮৯ ) ২৬শে-৩৭২২। হেষ্টিংস 8 ১৩৭২ 3 ২২শে-- 


| CALCUTTA 
STOCK EXCHANGE 


OFFICIAL YEAR BOOK 1941. 


India’s Biggest and only Officially issued 
Investors’ Guide. An Encyclopedia of 
information oneall classes of Companies 
known to the Stock Exchange. Price 
Rs. 10 per copy, postage Re. 1 extra. 
Send orders to the Secretary, Calcutta 
Stock Exchange Association Limited, 
7, Lyons Range, Calcutta. 








হুকুমচটাদ ২০শে--(অডি) ৯/০ ৯1/০ ৯|০ ; ২৪শে--৯]০ ৯1৮ 3 ২৬শে__ 
৮৪%০ ; ২৭শে--৮৪৩/০, ৯৬/০ ) ২১শে--প্রেফ) ১১৭২ ১১৮৯ ১১৬০ 3" 
২৪শে--১৯৬/০ ১১৮২) ২৫শে--১১৬]০ |  কামারহাটী ২১শে--৪৬৭২ 
৪৭২০ ৪৬২১) ২২শে--৪৬৫২ 7 ২৪শে--৪৬৫৯ ৪৭৯২ ৪৬৫২ 3 ২৫শে-_ 
৪৬৮১ ৪৬২১ ) ২৬শে--৪৬৩২ ৪৬৪২২ $ ২৭শে-৪৬২২ ৪৬৩২ | কাঁকনাড়া 
২১শে-৩৭১১ ৩৭৫৯১ ৩৭৪৯ ২২শে ৩৭২৯ ৩৭৫২২ ৩৭*২ )২৪শে--৩৮০২ 3 
২৫শে ৩৭৫৯ ২৬শে--৩৭৩২ ৩৭৫২) ১০১] কেলভিন ২১শে- (অভি) 
৪৬৮]০ ) ২৬শে--৪৬৫]* ; ২০শে--ওঁ (প্রেফ) ১৭৫০ | খডদহ ২৪শে-_. 
৩৯৫২ । ল্যান্পভাউন ২০শে--১৪৩২। নঙ্করপাঁড়া ২১শৈ--১৭1০ ১৭০ ; 
২২শে--১৭1৮০ ; ২৫শে--১৭৮০ ) ২৬শে--১৭৮০ ৯৭।* | স্ভাশনেল ২১শে 
২১৮৮০ ২২1০» ২২শে-২২।৮০) ২৪শে-২২২ 3 ২৫শে-২২০ ২২1০) 
২৬শে-২১৪৬৩ ২২০) ২৭শে-২২৪০| নদীয়া ২১শে--৫৮৯ ) ২২শে-- 
৫৭৯3 ২৪শে--৫৮॥০ ) ২৫শে--৫৭২ ৫৮৯২ ৫৪1০ 3 ২৬শে--৫৬]০ | 
প্রেসিডেন্দী ২১শে--৪০ 81৮০ ৪88৩০ ) ২২শে--৪1৩০ ) ২৪শে--৪৮০ ; 
২৬শে-৪1৮০ 81০ ) ২৭শে _৪1৮০ 81/০ 1 রিলায়েন্স ২১শৈ--৫৬২ ৫৬1০ ) 
২৪শে-_৫৬]০ ; ২৬শে--৫৫৩/০ ৫৫৯ | ওয়েভালি ২২শে--(অডি) ২/০ ২২ 3- 
২৪শে-২%* ২1০) ২৫শে-২1/০ ২1৮০ ২1০ 5 ২৬শে-২1/০ ; ২২শে- 
(প্রেফ) ৫০8০ ৫২৪০ ৫০২) ২৪শে_৫১0০ €২৪০ ) ২৫শে_৫২২ ৫২০ ৫২1০ )- 
২৬শে-৫১1০ ৫২৯. ২৭শে--৫১২ I 
রেলপথ 


দাঞ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে _( প্রেফ ) ২৫শে ১০২২ লেত্যাংশ বাদে), 
২৬শে--১০০॥০ ১০১০ | সারা-সিরাজগঞ্জ-২০শে ১০২২। 


থনি 


বার্ম্ম-কর্পোরেশন--২১শে ৫৯ ৪৮৩০ ৫৩০ ৫৯) ২২শে_-৫২ ৪৮৮০, 
৫২) ২৪শে--৫২ 81০ ৪৪৩০ $২৫শে--8৪৮০ ৫০/০ 8৮৩/০ ১ ২৬শে-_ 
Bho  ৫/০ ৪8৩০ ১ ২৭শে--৪%%০ £/০ ৪৮%* | ইণ্ডিয়ান কপার 
কর্পোরেশন--২১শে ২৩০ ২%* ; ২২শে--২%০ ২1০ ২০০ ; ২৪শ্রে-_২৩/০. 


২৮৯ 3 ২৫শে--২৩/০ ২/০ ২০/০ 3 ২৬শে-২৮০ ২৭শৈ-২৮৩ lh 

রোডেসিয়া কপার-_২৬শে ৮/০ ; ২৭শে-1৩০ ৮/০। এল্ক্যালি এগু- 
কেমিক্যাল-- ( অভি) ২১শে ১৭৪৮০) ২৪শে-+১৭1০ ১৭০ ১৭২) 
২৫শে--১৭৭ ১৭০)  ২৬শে--১৭৮* ১৭০) ই৭শে-- ১৭ 
(প্রেফ) ২১শৈ--১২১২ ১২২২3 ২২শে--১২৩৯ 3 ২৪শে--১২৩২) 


২৫শে--১২খা* ১২৯৪০ বেঙ্গল কেমিক্যাল_-( অভি) ২২শে ৩৮৯২ ঃ 
২২শে ৩৮৯২ ( প্রেফ ) ২২শে-_১৮/০। 
চিজ রঃ থে 


দি পল্ী লক্ষ্মী ব্যাঙ 
লিমিটেড 


ট স্থাপিত ১৯২৭ ইং) 
| '_ ফোনঃ কলিকাতা ২৬৩১ 






হেড অফিস--২৯নং ষ্টাণ্ড রোড. 
ব্রাঞ্চ :-বুণ্ড রেখচী) ই 





বি ম্যানেজিং ারে্টার মি পি 












সি 


~~ 


. কোং 


৩১শে মার্চ, ১৯৪১ ] 


লস 


আর্থিক জগৎ ৷ 





,বুলান্দ_২৪শে ১৫৪০ ১৬২) ২৬শে--১৫1%০ ১৫৮০ ১৬২) কেরু এণ্ড 
( অৰ্টি ) ২১শে ৯1৮০) ২৫শে_৯]* 3০/০; ২৬শে-_৯৩। 
কানপুর (অডি) ২৬শে--১৭%০ ১৭৮০০; রাজা ২০শে--১৬]০.১৬* ১৬২ 
০৮ Sendo ১৬৯. ১৬০) : হ৬শে_- ১৫৭৮০ ১৬%০ | 


চা বাগান 


বেল্গাছি ২৫শে--১৫৮০ ; ডুয্লাগড ২০শে__-১৩1০১৩৪০ ; ২গশে--১৩০ , 


১৩৮৮০ 5 হাসিযারা ২১শে--৪২৭* ; ২৭শে--৪৩২ ৪২৫০ হাতীখিরা 
২১শে--১৮৭ ১৮/০; সিয়াজুলী ২০শে _২৪।০ ২৪০ তিস্তাভেলী ২৪শে-_ 
৩০২ ).লাঁকুরত। ২৪শে--১৪॥০ ১৭২ . fe 
বেঙ্গল পেপার (অভি) ২৭শে--১২৫২ 5 ২৪শে--১২৫২ (লভ্যাংশ সহ) 
কলিকাতা ষ্টাম্‌ নেভিগেশন ২০শে--২০০ 3 ডালমিয়া সিমেন্ট (অভি)২১শে-_ 
১২১) ২২শে--১১৪০ ২৪শে--১২৯ ১১1৩০ ও ২৫শে-১২৯ ১২/ ১১৯৩ 5 
২৬শে ১১৪০ ১১%৮০ ২৭শে--১১॥০ এ্(প্রেফ) ২১শে--১১৫/০ ১১৬০ ; ২২শে 
১১৬৯ ১১৫৯ 5 ২৬শে _-১১৫৯ হ৭শে--১১৫৯ 5 এী(ডেফাড') ২১৩৮০ ; 
২২শে--২।%০ ) ২৪শে--৩২ ২৭শে---২॥9০ ভানলপ, রবার (অভি) ২১শে__ 
৩৮২ ৩৭1৮০ ৩৭৮০ ; ২২শে-+৩৬৪৮০ ৩৭৮০ ৩৬৪০ ; ২৪শে--৩৭%০ 
৩৭1%০ ) ২৫শে__৩ণা০ ৩৭৮০ ২৬শে--৩৭1০ ২৭শে-_৩৭]৮%৩ 
৩৭৪৮৯ ; এ (দ্বিতীয় প্রেফ) ২৪শে--১১৭৫০ 3 হুমায়ুন প্রপাটি (প্রেফ) 
২২শে--৮৭০ ; ইঞ্জিয়ান জেনারেল নেভিগেশন: (অভি), ২৪শে--৮০২ ৮২২ 
২৫শে--৮০২ ৮১০ ২৭৮০২ ৮১৯ ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২২শে--১৩৯॥ 3 


৩৭৪০ 3 


ইণ্ডিয়া স্তাশানেল: এয়ারওয়েজ (প্রেফ অডি) ২১শে ৮1০ ৮॥০ ; ইণ্ডিয়ান : 


উড. প্রডাক্টাস্‌ ২১শে-_২৭%০ ২৭৮০০ ২৮২ 5 ২৪শে-২৮২ ২৭৮০০ ২৬শেঁ- 
২৮/০ ২৮৬০ মেদিনীপুর জমিদারী--২১শৈ--৭১২ ২৫শে--৭২২ 5 মহীশূর 
পেপার ২১শে-_-১৪]০ ১৪%০ ২৭শৈ--১৩%০ ওরিয়েণ্ট , পেপার (অভি) 
২১শে১০৭০ ১১৮০ 3 ২৫শে--১০৪০ ১০1৩০ ২৬শে--১১%০ ১০/০ ১১৩০ 
২৬শে--১১%০ ১০/০ ১১৪০ ১১/০ ২৭শে-_১১1০ ১১/০ ও (নূতন প্রেফ) 
২১শে--১০৪২২ $ ২৪শে-_১০৪২ ওঁ (পুবাতন প্রেফ) ২৬শে-_১০৫০ ১০৫৯ 
রোটাস ইত্তাস্্রীজ, (অভি) ২০শে--২১।০ র(প্রেফ)_২০শে--১৪৯২ শীগোপাল 
পেপার (প্রেফ) ২৪শে--১০৮২ 3, ২৫শে২-১০৭২ ১৮২) ষ্টার পেপার 
২২শে-_১০২ 5 ২৪শে-_১০২ ৯৮/০ টিটাগড় পেপার (অভি) ২০শে--১৭।৩/০ 
১৭৮০ ১৭1১০ ; ২৫শেঁ--১৭1০ ) ২৬শে- ১৬৪৪০ ১৭1৮০ ; ২৭শে--১৬৪৩/০ 
১৭০ ; এ (প্রেফ £ অভি) ২২শে--৫1০ ৫1৮০-১ ২৪/শ --&/০ ; 
&1/০ ২৭শে-৫%০ এ (প্রথম প্রেফ) ২৬শে _২০৬২ ২০৭২ এ (দ্বিতীয় প্রেফ) 
২০শে-_১১৩২ ) ২৫শে--১১১২ 5 ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট (অভি) ২২শে-_-১২ 


॥+ পাটের বাজার এ 

টি কলিকাতা, ২দশে সার? 

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে পাটের দর 
অধিকতর চড়া দেখা গিয়াছে। যদিও চটকলওয়ালারা এসপ্তাহে তেমন 


২৬শে-_৫/০ 


২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ সুদ শতকরা 
৩০ টাকা হুইতে ৫২ টাকা পর্যস্ত। উপযুক্ত 
গসিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


'ব্রাঞ্চ_-কলেজ ষ্ট্ৰীট, খিদ্িরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ঘমান। 


১১৬৫ 





বিশেষ কিছু'পাট খরিদ করে নাই তথাপি মফঃস্বলে এপর্যন্ত খুব সামান্ত 
পরিমাণ-পাঁট চাষ হওয়ার সংবাদে পাটের“বাজারে একটা বিশেষ উৎসাহের 
ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । এসপাহে বৃষ্টি না হওয়ায় অধিকাংশ জ্েলাতেই' 
আবহাওয়ার অবস্থা ব্যাপক পাটচাষের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাড়াইয়াছে'। 


' ইহাতে আগামী বৎসরে কম পরিমাণ পাট চাষ হইবে বলিয়া বাজারে একটা 


ধারণা জন্মিয়াছে। এই সঙ্গে চটের দর চড়িয়া যাওয়ায় পাটের বাজার 
স্বভাবতঃই তেজী হইয়া উঠিয়াছে। গত ২২শে মার্চ আমরা যখন পাটের 
বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন কলিকাতার ফাটকা বাজারে 
পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৩৯/০ আনা । . সেই স্থলে এসপাহে পাটের সর্ক্বোচ্চ 
দর ৪১০ আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছে। নিয়ে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের 


বিস্তারিত দর দেওয়া হইল: , ... 
তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্ববনিয় দর বাজার বন্ধেব দর 
২৪শে মার্চ ৪০৮০০ ৩৯৭ ৪০৮০ 
২৫শে *” ৪১৪০ , --৩৯৪৮০ ৪০২ 
২৬শে 5 ৪১1০ + 8e9/o . Bolo 
২৭শে , ৪১1০ Boo. ৪8০৮৩ 
২৮শে 5 ৪০৮০ ৩৪৯৮০ 8০৪০ 


দিল্লী চুক্তি অনুসারে গত ১৫ই মার্চের মধ্যে প্রথম তিন কিস্তিতে পাঁট- 
কলগুলির ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার মণ পাট খরিদ করিবার কথা ছিল। 
কিন্ত গত ১৫ই মার্চ মধ্যে প্রথম তিন কিস্তিতে চটকলগুলি পাট খরিদ 
করিয়াছ মাত্র ১ কোটি ৩৭ লক্ষ মণ! আগামী ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত চতুর্থ 
কিস্তিতে পাটকলগুলির ৫ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিবার কথা আছে। কিন্ত 
এ সময় মধ্যে তাহারা একদিকে উক্ত ৫ লক্ষ বেল খরিদ করিতে এবং অপর- 
দিকে কমতি পুরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না । কাজেই 
দিল্লী চুক্তির সর্ভাবলী যে -শেষপধ্যস্ত ব্যর্থ 'বলিয়াই প্রমাণিত হইবে তাহা 
অনেকটা ধরিয়া লওয়া যায় । 


. এবৎসর নৃতন পাটের চাষ সম্পর্কে মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড” 
কোম্পানী গত ২২শে মার্চ তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসর এই সমষে নারাষণগঞ্জ অঞ্চলে যে স্থলে সাড়ে 
দশ আন! জযিতে পাটের চাঁষ হুইযাছিল সেই স্থলে এবার মাত্র দুই আনা! 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে াদপুরে সাডে নয় আনা স্থলে চারি আনা, 
হাজীগঞ্জে নয় আনা স্থলে দেড় আনা, ছয় আনা স্থলে এক আনা, 
আখাউড়াষ সাড়ে দশ আনা স্থলে ছয় পাই, নিখলী দীঘপাড়ায় সোয়া বার 
আনা স্থলে ছষ পাই, এলাসিনে ছয় আনা স্থলে ছুই আনা, সরিষাবাড়ীতে 
পাঁচ আনা স্থলে এক আনা, ময়মনসিংহে সাড়ে চারি আনা স্থলে এক আনা 
ও সিরাজগঞ্জে সাড়ে ছয় আনা স্থলে ছয় পাই জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছে। 
ভাঙ্গুরা.ও আশুগঞ্জ অঞ্চলে এপধ্যস্ত পাটের চাষ হয় নাই বলা চলে । 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তীহে দরের তেজী ভাব লক্ষিত হইয়াছিল । 
ইউরোপীয় তোষা বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭1০ আনা দরে বিক্রয় 
হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে বেশী কাজ কারবার হইয়াছে 
ভান্তী ফাষ্ট ও লাইটুনিং শ্রেণীর পাট প্রতি বেল যথাক্রমে ৮০ টাকা ও ৬৮ 
টাকা 'দ্বাডাইয়াছিল। 

২ থলে ও চট 


এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দর চড়া ছিল। গত ২১শে মার্চ বাজারে 
৯ পোর্টার চটের দর ১৫1০ আনা ও ২০৮০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে 
তাহা যথাক্রমে ১৫৪০ আনা ও ২০1৮০ আনা দীড়ায়। 





ইণ্ডিয়ান্‌ স্পিমি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


+ নূতন কোম্পানী আইনানুসারে রেজেষ্ট্রাকৃত 
নর্টন বিলডিংস, কলিকাতা 


গত oes 











১১৬৬" আর্থিক জগৎ [ ৩১শে মার্ড,: ১৯৪১ 
nor সোণা ও রূপা চিনির বাজার EE. 

৮২ রত ৮: কলিকাতা, ২৮শে মার্চ কলিকাতা; ২৮শে মার্চ, 
| সোণ। আলোচ্য সপ্তাহে চিনির ' বাজারের অবস্থা মোটামুটি অপরিবর্তিত, 


যুগোগ্লোডিয়ার ত্ৰিশক্তি চুক্তিতে যোগদান এবং সুদুর প্রাচ্যের রাক্ধনীতি, ' ' বুহিয়াছে। ' বোস্বাইয়ে এসপ্রাহে ১৭ হাজার বস্তা জাভা চিনি আমদানী .. 


অধিকতর আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে "বলিয়া এসস্তাহে স্বর্ণের মূল্য গত, হুইয়াছে। ইহা হইতে ১১ হাজার বস্তা মিশরে রপ্তানী হইবে। 


সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে প্রতি তরির, মূল্য ছিল, 
৪৩৩০ আনা। অগ্তকার কলিকাতা! £এবং বোম্বাইএব দর ৪৩৮০ আনা। 
বোম্বাই বাজারে অন্ত রেডি স্বর্ণের দর ৪৩%০ আনায় বাজার খুলিয়া ৪৩/৩, 
পাইয়ে বাজার বন্ধ হয়। 

রূপী 


রূপার মূল্যেও আলোচ্য সপ্তাহে স্বর্ণমূল্যের অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।' 


গত সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতি ১**' ভরির মুল্য ছিল ৬৩/০ আনা। ' 
' অগ্ভকার দর ৬৩৪০ আনা এবং এ খুচরা দর ৬৪২ -টাকা। 

লগ্ডন বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩২ পেশী এবং ফরোয়ার্ড 
রূপার মূল্য ২৩ পেণী। 

বোম্বাই বাজারে অস্ত প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৬৭০ আনা হইতে 
আরম্ভ হইয়া ৬৩/০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। "' 


তুলা ও কাপড়, 
কলিকাতা, ২৮শে মার্চ 


এ সপ্টাহে বোস্বাইয়ের বাজারে তুলার দরের উল্লেখযোগ্যরূপ চড়তি 
লক্ষিত হুইয়াছে। মিলসমূহ অধিক পরিমাণে তুলা থরিদ করিতেছে বলিয়াই, 
তুলার দর উল্লেখযোগ্যরূপ চড়িয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ 
শ্রেণীর তুলা এপ্রিল ও মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে ২৩৯1০ আনা দরে 
বিক্ৰয় হইয়াছে। বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২৩৭ টাকা, ওমরা মে ১৭৪ টাকা 
.ও জুলাই ১৭৪1০ আনা, বেঙ্গল মে ১৩৪/* আনা ও জুলাই ১৩৬৫০ আনা 
দাডাইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে একবার বোরোচ তুলা এপ্রিল 
২৪৮/০ আনা ও জুলাই ২৪৮ টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ঃ 

বিদেশের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে তুলার দর নিয়স্তরেই 'বজায় ছিল। 
+ তবে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকাব কৃষিপণ্যের দর বৃদ্ধি সম্পর্কে যে কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে নূতন তুলা ফসলের দাম চড়িবার “আশা 
আছে। নিউইয়র্কের বাজারে মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে ১*-৪০ 
সেপ্ট ও জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে ১০:৭৭ সেপ্ট ' দরে তুলা বিক্রয় 
হইয়াছে । 'লিতারপুল বাঞ্জারে মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে , 
৮৫৭ পেনী দরে তুলা বিক্রয় হইয়াছে। tn 

বন্ত্রের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উৎসাহ তৎপরতা দেখা 
গিষাছিল। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এবং বিদেশ হইতে ' বর্তমানে 
এদেশীষ কলগুলির নিকট প্রভূত পরিমাণ অর্ডার আসিয়াছে। বর্তমান 


হারে যদি ভবিষ্যতেও এত বেশী অর্ডার আসে তবে এদেশীয় "কাপড়ের ' 


কলগুলির পক্ষে তাহা যথাযথভাবে সরবরাহ করিয়া চলা কঠিন হইয়া দাড়াইবে ' 
যাহা হউক, দেশীয় কলের মালিকেরা কলের সাঁজসরঞ্জাম 'বাঁড়াইয়! বর্তমানে: 
উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে কলের সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধির 
জন্য উৎপন্ন বস্ত্রের পডতা কিছু বেশী পড়িতেছে। , বদ্ধিত ববচপত্র 
অনুযায়ী বেশী দরে কল মালিকেরা বর্তমানে বধের অর্ডার গ্রহণ করিতেছে ।', 
ভবিষ্যতে উৎপাদন খরচ আরও বুদ্ধি পাইয়া কাপডের দর অধিক চড়িয়া 


যাইতে পারে আশঙ্কায় ব্যবসায়ীর! বর্তমানে কিছু বেশী পরিমাণে " কাপড়, 


কিনিয়া রাখিতেছেন। তবে সাধারণ খরিদ্বারেরা দাম বৃদ্ধির জন্ত বর্তমানে ' 
কাপড় ক্রয়ের পরিমাণ কিছু হাঁস করিয়াছে বলিয়াই মনে হয । 

এ সপ্তাহে জাপান হইতে বন্ত্রের আমদানী হাস পাওয়ায় ল্যান্ধাশায়ারের 
বন্ধ ক্রয়ের দিকে বাজারে কিছু বেশী আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছে । 


চামড়ার বাজার 


আলোচ্য মপ্তাহে ছাগলের চামড়ার বাজারে ভালরূপ কাজকারবার 
হইয়াছে। দরও তেজী দেখা গিয়াছে । গরুর চামডার বাজার গত সপ্তাহের 
তুলনায় এ সপ্তাহে অনেকটা অপরিবন্তিত্ই ছিল। স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ 
দরে বিভিন্ন প্রকার চামভার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে £- 

ছাগলের চামন্ডা-পাটনা ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টুকরা ৪২ টাকা, হইতে 
৫০ টাকা । টাঁকা-দিনাজপুব ৫৫ হাজার ৩০০ টুকরা ৭২ টাকা! হইতে ' 
৯৫ টাকা। আব্র-লবপুক্ত *৩৩ হরির টুকরা ৬৫ টাকা হইতে 
১১২1০ আনা । 

গরুর চামড়া আগ্রা আটক ৪ হাজার ৪০০ টুকরা ১৩1০ আনা 

হইতে ১৪ টাকা । বাচি-গয়া-দারভাঙ্গা আর্সেনিক ২ হাজার ২২০ টুকরা 
১৯৫০ আন৷ হইতে ১৪ টাকা নেপাল-দাজ্জিলিং ৫০০ টুকরা ৫॥* আনা। 
ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত, ৬ হাজার ৭০০ টুকরা ৬।০ আনা হইতে , 
৬%০ আনা । ঃ 


কলিকাতা, ২৮শে মার্চ 


মজুদ চিনির সমন্তা দুরীভূত না হওয়ায় ভারতীয় .চিনি লাভজনক মূল্যে 
, বিক্রয় করার এখনও পুরাপুরি সুযোগ হইতেছে না। দাঁক্ষিণাত্যের চিনির 
কলসমূহ ইতিযধ্যে এক আনা মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছে-_কিন্ত ইহাতেও 


বর 


সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণের অন্ত তারি ঠাব্মেন্টের 
বাণিজ্য সচিব যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে চিনির বাজারে, উৎসাহের 
সঞ্চার-হুইলেও মূল্যের দিক 'দিয়া কোন উন্নতি রি ভি কাপর 
বাজারেও এসপ্তাহে'মন্দার ভাব বজায় ছিল। টা 

এপ্তাহে বিভিন্ন বাজারের দর নিষ্নরপ £_- 

বোস্বাই--ছোট দাঁনা_-১০৮%০ আনা হইতে ১০1০) মোটা দানা---১০৪০ 
আন৷' হইতে ১১%০,আনা এনং মাঝারী দ্বানা-_১০॥০ আনা হইতে ১০৮/* 
আনা ।" কাণ্পুর-_এশ্রিল ডেলিতারী--৯/৬ পাই এবং জুলাই ডেলিভারী-_ 
৮৩০ আনা! কলিকাতী-_দর্শনা ৯৮৯ পাই, গোপালপুর--৯%৯ পাই, 
সেতাবগঞ্জ--৯।* আনা, পলাশী-_৯৬ পাই, হাসানপুর--৯€, বেলডাঙ্গ-_ 
৯০ আনা, বিট--৯/৩ পাই, জাভা--৯২ এবং লোহাট--৯%০ আনা। 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ুশে মার্চ 
EES কলিকাতাঁয় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চাঁয়ের ৩৭নং 
নীলাম সম্পন্ন হয়। এবারের মরশুম শেষ হইতে চলিয়াছে 'বলিয়া বেশী 
পরিমাণে চা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে বাজারের একটা আগ্রহ তৎপরতা, 
লক্ষিত হইয়াছিল । বাজারে প্রায় সমস্ত শ্রেণীর চায়েরই দাবী দাওয়া 
ছিল। ফলে দরও অনেকক্ষেত্রে কিছু চড়া দেখা গিয়াছিল। শ্রেণী বিভাগ 
করা পরিষ্কার চা পূর্বের তুলনায় এক পাই ও ছুই পাই বেশী দরে বিক্রয় 
হইয়াছে। "পিকো” শ্রেণী চাষের জন্য ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত বেশী 
দর পাওয়া গিয়াছে। আগামী ১লা এপ্রিল চায়ের যে নীলাম সম্পন্ন হইবে 
তাহাই হইবে প্রকৃতপক্ষে এবারকার মশুমের চায়ের শেষ নীলাম। 

১৯৪১-৪২ সালেব রপ্তানীযোগ্য চা-সম্বন্ধে' এসপ্তাহে একটু বেশী দাবী 
দাওয়! পরিলক্ষিত হইয়াছিল । প্রতি ' পাউণ্ড চায়ের দাম দীাড়াইয়াছিল 
1৮৮ পাই | তবে ওঁ দামে বিক্রেতারা বিশেষ কাজকারবার করে নাই। 
১৯৪১-৪২ সালের ভারতে বিক্রযযোগ্য চায়ের দর ছিল প্রতি পাউণ্ড /€ 
পাই। কিন্তু চায়ের বিস্রেত! ছিল খুবই কম'। 

১৯৪০ সালের মরশুমে উত্তর ভারতের চা বাগিচাসমূহে মোট ৩৮ কোটি 
৫৩'লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সংশোধিত সরকারী বরাদ্দে অন্ু- 
মিত হইয়াছে । ০০০১745 ৪৭ লক্ষ 


পাউণ্ড। রর 
“ ধান ও চাউলের বাজার - 
কিরাত ইস 


ধান- প্রতি মণের হিসাবে কাটারী ভোগ ৪৮৬ পাই ; সাধারণ! পাটনাই 
৩/০ আনা ; মাঝারী পাটনাই ৩৬০ আনা ; রপশাল ৩/১/০, জানা! ও (02 


. (২৩ নং পাটনাই) ৩/০০ আনা, 


চাউল- প্রতি মণের হিসাবে রূপশাল (কলে ছটা) ৬/০ আনা, 
কাটারীভোগ (পুরাতন) ৬৪৮০ আনা, কামিনী আতপ (নূতন) ৬৮০ আনা 
ও বাক তুলসী ৫৮০ আনা। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ২৮শে মার্চ 
রেড়ির খৈল--এ সপ্তাহে রেডীর খৈলের বাজারে ফ্দার ভাব লক্ষিত 
নে মিপপযূহ প্রতি মণ ২৮* আনা হইতে ২০ আনা দরে খৈল 
বিক্রয়ে প্রস্তুত ছিল। আভতদারগণ প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল -৪%০ আনা 


হইতে ৫৮০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় বৃরিদ্বারেরা 


এ সপ্তাহে বিশেষ খৈল খরিদ করে নাই ।, f han, 


সরিষার খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহ সরিষার A বাজারেও মন্দা 
"দেখা গিয়াছিল। ' মিলসমূহ প্রতি মণ ১/০ আনা হইতে ১1৮০ আনা দরে 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল । অপরদিকে আভতদারেরা প্রতি ছুই মণী বস্তা 
খৈল ৩৮০ আনা. হইতে ৩০ আনা! দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। 'স্থানীয়' 
খরিদ্দারেরা এসপ্তাহে সামান্ত, পরিমাণে (সরিষার খৈল খরিদ রে 
করিয়াছে। .. ; টু 


Et 
পলা 
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ওয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল, সোমবার ১৯৪১ 
| _ বিষয় সুচী 

কিয় পৃষ্ঠ বিষয় ঠা 

সাময়িক প্রসঙ্গ ১১৬৭-৬৯ বীমা প্রসঙ্গ ১১৭৫ | 

ভারতে যুদ্ধজনিত ট্যাক্সের বহর ১১৭০ ' আঘিক দুনিয়ার খবরাখবর ১১৭৬-১১৮৩ 

বাংলার তাঁতশিল্প ১১৭১ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১১৮৪-৮৫ 

জাহাজী ব্যবসা ও গভর্ণমেন্ট ১১৭২-৭৩ বাজারের হালচাল ১১৮৬-৯২, 
ভারতীয় বহির্কাণিজ্যের অবনতি cle UO মারার, 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে যে 
সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 'তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত 
মাসে ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য-_উভয়ই অস্বাভাবিকরূপে 
সঙ্কুচিত হইয়াছে । গত জানুয়ারী মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
১৪ কোটা ৭০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা মূল্যের, মালপত্র আমদানী 
হুইয়াছিল-_সেইস্থলে ফেব্রুয়ারী মাসে ১১ কোটী ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার 


টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে। রপ্তানির দিকে দেখা) 


যায় যে, যে স্থলে গত জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
২১ কোটী ৪৩ লক্ষ ১২. হাজার 'টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানি 
, হুইয়াছিল, সেইস্থলে ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ১২ কোটা ৫৭ লক্ষ 
৭১ হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানি হইয়াছে । এক মাসের 
মধ্যে ভারতবর্ষের আমদানী বাণিজ্য ৩ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা এবং 
রপ্তানি বাণিজ্য ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা হাস পাওয়া একটা বিস্ময়ের 
'কৃথা। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসের ' পরে বিদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে আর কখনও এত কম টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী 
হয় নাই এবং ১৯৩৮ সালের মে মাসের পরে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
আর কখনও এত কম মূল্যের মালপত্র রপ্তানি হয় নাই। 

4 গত জানুয়ারী মাসের সহিত ফেব্রুয়ারী মাসের হিসাব মিলাইলে 
দেখ] যায় যে, উক্ত মাসে আমদানীযোগ্য জিনিষের মধ্যে খাছ, তামাক 
ও পানীয় জাতীয় জিনিষ, যথা-_চাউল, মদ, মশল্লা, চিনি, তামাক 
প্রভৃতির আমদানী ৪৭ ০০০ মালের 


৬১ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 
ফেব্রুয়ারী মাসে খাছ, পানীয় ও তামাক জাতীয় জিনিষের রপ্তানি 
ও কোটি ৭ লক্ষ টাকা, কাঁচা মালের রপ্তানি ৩ কোটি ৩১ লক্ষ 
টাকা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি ১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা হাস 
পাইয়াছে। 

ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের হঠাৎ এইরূপ 
অবনতির কারণ কি তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। 
অভাব, সমুদ্র পথে জার্ম্মাণীর দৌরাত্ম্য, প্রাচ্য দেশসমূহের অনিশ্চিত 
অবস্থা ইত্যাদি উহার কারণ হইতে পারে । যাহা হউক বহিব্বাণিজ্যের 
এই অবনতির ফলে ভারতীয় জনসাধারণের সমূহ ক্ষতির কারণ 
উপস্থিত হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে 
ভারতীয় তুলার রপ্তানি ১ কোটা ৩৭ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানি ৭৩ 
লক্ষ টাকা, বীজ শস্যের রপ্তানি ১৮ লক্ষ টাকা, চায়ের রপ্তানি ৪ 
কোটা ৮ লক্ষ টাকা, কার্পীস্,বন্ত্র ও সুতার রপ্তানি ২৩ লক্ষ টাকা, 
পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানি ৪৯ লক্ষ টাকা এবং চামড়ার রপ্তানি ৫০ 
লক্ষ টাকা কমিয়! দিয়াছে! উহার ফলে ভারতীয় কৃষক সমাজই 
সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ভারতীয় ব্লহির্ব্বাণিজ্যের যদি এইভাবে 
অবনতি হইতে থাকে, তাহা হইলে দেশের কৃষক সমাজ উহাদের 
উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া মহা বিপন্ন হইবে 
এবং দেশের আর্থিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিবে। মোটের উপর বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব হইতে যেরূপ দেখা 


জাহাজের '. 


১১৬৮ 





যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষ এক সম্কটজনক 
অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে । 'অবশ্য একথা স্বীকাধ্য যে, বর্তমানে 
ভারতবর্ষে সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতের এরূপ ব্যাপক আয়োজন 
চলিতেছে, যাহার ফলে ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর অনেকাঁংশ দেশের 
ভিতরেই খরচ হইতেছে । কিন্তু উহাতে যে রপ্তানির সঙ্কোচজনিত 
ক্ষতি কিছুই পোষা ইতৈছে না, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত ৷ 


রুষক খাতক আইনের সংশোধন 
. বঙ্গীয় কৃষক খাতক আইন-_যাহা সাধারণতঃ খণশালিসী আইন 
নামে খ্যাত, তাহার সংশোধনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ: আইনের 
খসড়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় "গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে উত্থাপিত : 
হইয়াছে.। বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত এই যে, বঙ্গীয় কৃষকখাতক 
আইনের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাজন ও .ভূম্যধিকারি- 
গণ . তাড়াতাড়ি উহাঁদের পাওনা টাকার জন্য নালিশ .করিয়। 
আদালতের ভিক্রীবলে কৃষকের বহু জমি হস্তগত করিয়াছেন ! এই 
জন্যই বর্তমান সংশোধন আইন পাশ করা হইতেছে! এই আইনের 
বলে উপরোক্তভাবৈ কৃষকের যে সমস্ত জমি মহাজন ও ভূম্যধিকারীর - 
হস্তগত হইয়াছে, তাহা নীলামকারীকে ক্ষতিপূরণ দিয়া পুনরায় উহার 
পুর্বতন মালিকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে) নূতন খসড়া 
আইনটা গত ৩রা এপ্রিল তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার্থ 
উপস্থিত করা হইয়াছে । আগামী ২১শে এপ্রিল তারিখ হইতে 
. উহার বিভিন্ন ধারা লইয়া আলোচনা উঠিবে। দুঃখের বিষয় যে, 
বর্তমান সংশোধন আইনের খসড়া দেখিবার .আমরা এখনও সুযোগ 
পাই: নাই । 
কৃষকে ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা হইবে, মহাজন ও ভূম্যধিকারীর, ক্ষতি- 
পূরণের টাঁা কি ভাবে নির্ধারিত হইবে এবং এই টাকা কি ভাবে 
প্রদান করা হইবে, তৎসম্বন্ধে এখন আমরা কিছু বলিতে পারিতেছি 


নু |” তবে বাঙ্গলার বর্তমান গবর্ণমেন্টের মতিগতি যে প্রকার তাহাতে 


এই আইনের ফলে বাঙ্গল! দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বনু ব্যক্তির যে 
সমূহ ক্ষতি হইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে । 

আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে গিয়া অন্যতম মন্ত্রী মিঃ 'এম বি 
মল্লিক'এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, মূল কৃষক খাতক আইনের খসড়া 
প্রকাশিত হওয়ার পর এই আইন বলবৎ হইবার তারিখের মধ্যে “বহু” 


খাতক.তাহাদের জমি হইতে . বঞ্চিত. হইয়াছে, কিন্তু, উক্ত আইন, 


বলবৎ হইবাঁর পূর্ববর্তী কালে প্রত্যেক বৎসর যে হারে. কৃষকের 
জমি মহাজনদের হস্তগত হইত এই আইন বলবৎ হইবার অব্যবহিত' 
পূর্বের বৎসরে তাহা অপেক্ষা বেশী জমি মহাজনদের হস্তগত হঁইয়াছে 
এরূপ কোন কথা তিনি বলিতে পারেন নাই। মোটের উপর মহাজন- 
গণ কৃষক খাতক আইন পাশ হইবার ভয়ে তাড়াহুড়া করিয়া খাতকের 
জমি দখল করিয়া লইয়াছে- এরপ. কোন প্রমাণ নাই। এরূপ 
অবস্থায় দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে তাহাদের আইন-সঙ্গত 


_ উপায়ে অজ্জিত সম্পত্তি হইতে প্রকারান্তরে রঞ্চিত করিবার কোন 


হেতু দেখা যাইতেছে না।' তবে প্রবাদ বাক্যের ব্যাস্ত্রের নিকট 
মেষশাবকের যুক্তির মত বর্তমান গবর্ণমেণ্টের "নিকট মহাজনদের 
তরফে কোন যুক্তিতর্ক দিতে যাওয়া বৃথা. 
ন্যাশনাল চেম্বারের আধিক ঘবস্থা 
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শের বাষিক রিপোর্ট - 
গত সপ্তাহে . আমরা উহার আখিক দুরবস্থা এবং 
বিশিষ্ট সদম্যদের উদাসীনতা 


ষ্টে 
'এই সম্পর্কে চেম্বারের 


সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছিলাম। বর্ধমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে' 


শিল্প বাণিজ্যের প্রসার যে প্রকার একটা জীবন-মরণ সমস্তারূপে 
দেখা দিয়াছে, তাহাতে প্রচলিত শিল্প ও: বাণিজ্যের প্রসার এবং 
নুতন নুতন শিল্প ও বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ, 
দেশবাসীর হস্তস্থিত মূলধনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা শিল্প বাণিজ্যে 
বিনিয়োগ, দেশের শুদ্কনীতি, যানবাহননীতি, মুদ্রানীতি ইত্যাদিকে 
শিল্পবাণিজ্যের সহায়ক করিয়া তোলা এবং এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণন্টেকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে 'সচেতন করার ' 
ব্যাপারে শ্যাশনাল চেম্বারের মত একটা . জাতীয় প্রতিষ্ঠানই 


আর্থিক জগৎ 


কাজেই কোন তারিখ ভিত্তি করিয়া .নীলামি জমি' 


[ ৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ 





কাধ্যকরীভাবে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ অর্থ- 
সঙ্গতি না থাকার দরুণ চেম্বার উহার অভীপ্সিত উদ্দেশ্য খুব সামান্ত 
ভাবেই সফল, করিতে সমর্থ হইতেছে । এই জন্যই চেম্বারের 
বিশিষ্ট সদস্যগণ সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা কিছু অপ্রিয় মন্তব্য ; 
করিয়াছিলাম। কাহারও প্রতি বিছ্যে-বুদ্ধি লইয়া নহে--ব্যষ্টি 

"ও সমষ্টিগতভাবে দেশের সকলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 
চেম্বারের সদস্তদিগকে উহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত 


‘করার জন্য আমরা এরূপ মন্তব্য করি। যাহা হউক এই মন্তব্য 


প্রকাশিত হইবার পর আমরা অবগত হইলাম যে, চেম্বারের বাড়ী 


 নিন্মাণে প্রয়োজনীয় ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ‘উহার সদস্তগণের 


নিকট হইতে ১ লক্ষ টাঁকা সংগ্রহ করিবার. জন্য যে পরিকল্পনা 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে সদস্তগণ ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০ হাজার টাকা 
'প্রদান করিবেন বলিয়া” প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অধিকন্ত চেম্বারের, , 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বর্তমানে যে টাকা ঘাটতি 
হইতেছে, তাহাও উহার বিশিষ্ট সভ্যগণই প্রদান করিতেছেন। : 
উহা হইতে আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, 
“গত সপ্তাহে চেম্বারের সদস্তগণ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত 
"হইয়াছিল, তাহা সৰ্ববাংশে ন্যায্য হয় নাই ৷ এজন্য 'উহীদের নিকট 
আমরা ' ক্রুটী স্বীকার করিতেছি । তবে সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারের 
বিশিষ্ট সদস্যদের নিকট আমরা উহাও নিবেদন করিতে চাই যে, ' 


চেম্বারে উহারা এই পর্য্যন্ত যে সাহায্য করিয়াছেন এবং করিবার ' 


প্রতিশ্রুতি, দিয়াছেন, দেশবাসী তাহাদের. নিকট ইহা অপেক্ষা ; 
অধিক সাহায্য দাবী করে। উহারা যদি চেম্বারকে যখোপযুক্তভাবে : 


বিজ্ঞপ্তি 
গুড়, ফ্রাইডে 'ও ইষ্টার মাণ্ডের টা উপলক্ষে 
'আধিক জগৎ” এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। আগামী 
: ২১শে এপ্রিল তারিখে ‘আর্থিক জগতের" পরবর্থী 
সংখ্যা প্রকাশিত - হইবে। | 
- :_ ম্যানেজার--আথিক জগৎ. : 















সাহায্য করেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য" : 
প্রতিষ্ঠানগুলিও উহাকে, সাহায্য . করিবার জন্য অগ্রসর ' হইতে, 
- পারে। বাঙ্গলা দেশ শিল্প-বাণিজ্য অধিক 'দূর অগ্রসর হয় নাই বটে; 
কিন্তু উহা 'সন্বেও চেম্বারকে ২৩ হাজার টাকা করিয়া ' সাহায্য 
করিতে -পারে বাঙ্গলায় এরূপ শতাধিক ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, 
রাসায়নিক কারখানা, কাপড়ের কল, হোসিয়ারি প্রতিষ্ঠান, সাবানের 
কারখানা, এনামেল, ওয়াটারপ্রুফ, .বৈছ্যতিক 'সরগ্লামের কারখানা, 
পাইকারী ব্যবসায়ী প্রভৃতি রহিয়াছেন। চেম্বারের বিশিষ্ট সদস্তাগণ, 
উদ্যোগী . হইলে উহাদের নিকট হইতেই ২৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত, 
হইতে পারে'।' এরূপ একটা "অর্থ ভাণ্ডার স্থষ্টি হইলে উহা "দ্বারা 
কেবল ধেঁ "চেম্বারের নিজম্ব বাড়ী নিম্মাণের : সমস্যার সমাধান 
হইবে এরূপ নহে--এই ত্বর্থভাগডারের সাহায্যে চেম্বার যাহাতে.দেশের- 
শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে অধিকতর উদ্যোগী হইতে পারে ভজ্জন্য 
উহার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়সঙ্কুলনার্থ আয়বৃদ্ধি্বও : ব্যবস্থা. 
হইতে পারে। | ৫ হু 
ন্যাশনাল কটন মিলস. লিঃ 

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, চট্টগ্রামের পোর্ট- -কমিশনারগণের 
নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লওয়ার পর মাত্র এক বৎসরের মধ্যে 
ন্যাশনাল কটন, মিল্‌ম্রে কাধ্য আশাভীতরূপে অগ্রসর হইয়াছে। 
দেশব্যাপী দারুণ অর্থসঙ্কট সত্বেও: বিলাত হইতে মিল চালু করবার, 
উপযোগী আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আনয়ন করা হইয়াছে এবং মিলের ' 
আবশ্তকীয় গৃহাদির নিরশ্মাণ-কার্য্য শেষ করা হইয়াছে । . এখন 


এই এপ্রিল, ১৯৪১ ] | 


আৰ্থিক জগৎ 


- ৯১৬৯ 








- যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে এবং পূজার পূর্ব্বেই বাজারে কাপড় বাহির 
করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয়। 


বর্তমানে যুদ্ধের দরুণ মিলের যন্ত্রপাতি ছাড়া লোহা, সাফ্রুটিং, 
' পুলি, গ্লাস, তার ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি যাবতীয় আন্ৃষঙ্গিক 
সাজসরঞ্জামের মূল্য অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এ সমস্ত 
পাওয়াও দুর হইয়া উঠিয়াছে। ্ুশৃঙ্খলভাবে মিল চালাইতে এই 
দুদ্দিনে অন্ন ছয় মাসের জন্য তুলা ও রাসায়নিক দ্রব্য গুদামে 
মজুদ রাখা প্রয়োজন ।- ম্যাশনাল কটন মিলের কর্তৃপক্ষ উহার 
ব্যবস্থাও করিয়াছেন। ইহা মিল কর্তৃপক্ষের, বিশেষতঃ উহার 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, কে, সেনের দূরদশিতা ও ব্যবসায়বুদ্ধির 
পরিচায়ক। বাস্তবিক পক্ষে, মিঃ কে, কে, সেনের অক্লান্ত পরিশ্রমের 
ফলেই এই মিল এত অল্প সময়ের মধ্যে চালু হইতে চলিয়াছে। দি 
চিটাগং ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা 


হিসাবে মিঃ সেনের যে সুনাম ও খ্যাতি সর্বত্র বিদিত, স্যাশনাল 


কটন মিল চালু হইলে উহা! আরও বর্ধিত হইবে। মিঃ সেনের 
প্রচেষ্টা সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।, 


'প্রসঙ্গক্রমে"উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, বিগত ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানীর ৬,১৪,০৫০, টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে । 
চট্টগ্রাম হইতে সুদুর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত কোন কাপড়ের কল না থাকায় 
মিলটির ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ | আমাদের বিশ্বাস, অংশীদার- 
গণের নিকট হইতে কিস্তির টাকা যথারীতি পাওয়া গেলে মিলের 
কাৰ্য্য কোন মতেই ব্যাহত হইতে পারিবে না। বরঞ্চ উহার সমৃদ্ধি 
উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, 
অংশীদারদের কিস্তির টাকা দেওয়ার অরহেলার দরুণ অনেক 
লিমিটেড কোম্পানী :একরূপ অন্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে ।. দুঃখের 
বিষয়, এখনও উহার ব্যত্যয় ঘটিতেছে না । অংশীদারবৃন্দ ভাবিয়া 
দেখেন না যে, তাহাদের ক্রুটির জন্য কোম্পানীর ক্ষতি হইলে ভাহারাই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন; কারণ, তাঁহাদের অর্থেই কোম্পানী পত্তন 
হইয়াছে । এজন্য আমরা বাংলার প্রত্যেক লিমিটেড কোম্পানীর 
এবং বিশেষ ভাবে ন্যাশন্তাল কটন বিলের অংশীদারগণকে তাহাদের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি । 


 বরহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 


- বহুদিন ধরিয়া আলাপ আলোচনার পর ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য 
সম্বন্ধে ব্ৰহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের সহিত ভারত সরকারের 
প্রতিনিধিদের একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির পূর্ণ বিবরণ 


এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে প্রকাশ' যে, নুতন চুক্তির সর্ভ * 
অনুসারে ত্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশে বিদেশ হইতে আগত.” 


পণ্যত্রব্যের উপর তিন প্রকার হারে শুদ্ধ' ধার্য্য করিবেন। উহার 
মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে যে পণ্যদ্রব্য ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হইবে তাহার 
উপর সবচেয়ে কম হারে, ইংলণ্ড ও বৃটাশ সাম্রাজ্যতুক্ত দেশগুলি 
হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের উপর উহা অপেক্ষা ১০২ টাকা বেশী হারে 
এবং ভারতবর্ষ ও বুটাশ সাম্রজ্যতুক্ত দেশ ছাড়া অন্য সমস্ত দেশ 
হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের উপর তাহা অপেক্ষাও বেশী হারে শুষ্ক 
নির্ধারিত হইবে। ভারতবর্ষও ব্রহ্মদেশ হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের 
উপর শুল্ক নিদ্ধারণ ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ 
হইবে। কিন্তু এই চুক্তিতে ভারতবর্ষ হইতে ব্রন্দেশে রপ্তানি বস্ত্র 
ও সৃতা'সন্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, 
ব্রহ্মদেশ ভারতীষ্ধ বস্তু ও.স্ৃতার উপর যে হারে শুক্ক বসাইবে' ইংলণ্ড 
হইতে ব্রহ্মদেশে আমদানী বস্ত্র ও সুতার উপর শুক্কের হার তাহা 
অপেক্ষা শতকরা ১০২ টাকার স্থলে ৭॥০ টাকা বেশী হইবে । 


ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসরই ব্রহ্মদেশে যত টাকা মূল্যের মালপত্র 
বিক্রয় করিতেছে, তাহার তুলনায় ব্ৰহ্মদেশ হইতে অনেক বেশী টাকা 
মূল্যের পণ্যপ্রব্য ক্রয় করিতেছে । বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় 
চাঁউলু, তৈল ও সেগুন কাঠের প্রায় যোল আনা ব্ৰহ্মদেশ হইতেই 
আমদানী হইতেছে । কিন্তু ভারতবর্ষ যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছে 
তাহার বিনিময়ে ব্রহ্মদেশ' উহার প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু ও সুতা 


ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিতেছে না। নূতন চুক্তিতে ত্ৰদ্মদেশকে 
এই ব্যাপারে অনায়াসে বাধ্য করা যাইত ৷ কারণ ব্রহ্মদেশে বন্ত 
শিল্পের কিছুই প্রসার হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশের বাজারে পাছে 
ল্যাস্কাশায়ারের স্বার্থের কোন ক্ষতি হয় এই ভয়ে ব্রহ্মদেশকে উহার 
প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র ও সূতা ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিবার জন্য 
বাধ্য তো করাই হয় নাই-_অধিকন্ত বস্তু ও সতার বেলায় ভারতবর্ষ 
ও ইংলগ্ডের মধ্যে শুক্কের পার্থক্য কম করিয়া নির্ধারিত করা 
হইয়াছে। এই চুক্তির মধ্যে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার স্বার্থ . 
সংরক্ষণের জন্যও ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্ত এই সম্বন্ধেও কোন . 
ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া এখন পধ্যস্ত কিছু জানা যায় নাই। ভারত 
সরকার ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে বৃটাশ জাহাজ কোম্পানীর 
স্বার্থরক্ষার জন্য সতত যে প্রকার ব্যগ্রতা দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে 
ব্ৰহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে এই বিষয়ে যে কোন" ব্যবস্থা হয় নাই, 
তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। মোটের উপর 'এই চুক্তির মধ্যে 
ভারতবর্ষের স্বার্থ অগ্রগণ্য হয় নাই- ব্রহ্মদেশের আমদানী ও রপ্তানি 
বাণিজ্য এবং তৈল শিল্পে যে বুটাশ স্বার্থ রহিয়াছে, তাহার সংরক্ষণই' 
উহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে.হইতেছে। কাজেই: নূতন চুক্তিকে' 

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি না বলিয়া ইঙ্গ-ব্রন্ম বাণিজ্য চুক্তি বলিয়া 
অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে । 

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি 

গত ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে চট্টগ্রাম 
বন্দর একটা ১ম শ্রেণীর বন্দররূপে গণ্য হইয়াছে । বর্তমানে 
উহা বুটাশ ভারতের ৬টা ১ম শ্রেণীর ' বন্দরের অন্যতম | 
সম্প্রতি চট্টগ্রাম বণিকসভার বাধষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি 
মিঃ জে এ অলিভার এই বন্দরের সম্পর্কে . যে বিস্তৃত বর্ণনা 


দিয়াছেন, তাহাতে উহার সর্বাঙ্গীন 'উন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী .. 
হইলাম ।, গত ১৯৩৯-৪০ সালে এই বন্দরের মারফতে ভারতবর্ষ * 


‘হইতে মোট রপ্তানিযোগ্য চায়ের শতকরা ২৫ ভাগ রপ্তানি হইয়াছে । 


চলতি বৎসরে উহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের রপ্তানিযোগ্য চায়ের 
অনুরূপ অংশ রপ্তানি "হইবে আশা করা যায়। গত বৎসরে 
চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া পাটের রপ্তানি প্রায় অদ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।, 
কিন্ত এজন্য আন্তজ্জাতিক অবস্থাই দায়ী। তবে উহার মধ্য দিয়া 
আসাম অয়েল কোম্পানীর প্রস্তুত মোমের রপ্তানি গত বৎসর উল্লেখ-. 
যোগ্যভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরে এই বন্দরে ব্রহ্মাদেশীয় . 
চাউলের আমদাঁনীও খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। উহাতে" গত 
বৎসর বিদেশী লবণের আমদানী প্রায় দ্বিগুণ বদ্ধিত হইয়া ৫৩ হাজার ' 
টনে পরিণত হইয়াছে । 


ট্টগ্রার্ম বন্দর সম্পর্কে গত বৎসরের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
চট্টগ্রাম পাতুঙ্গা রোডের উদ্বোধন । গত নভেম্বর মাস হইতে কর্ণফুলী ' 
নদীর ধার দিয়া এই নৃতন রাস্তাটা খোল! হইয়াছে! এই রাস্তার, জন্য 
উহার ছুই পাশে বিবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের ন্যাশনাল কটন মিল এই রাস্তার 
ধারেই অবস্থিত। চট্টগ্রামের এরোডোমও এই রাস্তার নিকটে 
অবস্থিত। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আসাম বেঙ্গল 
রেলওয়ে: কোম্পানীর সহিত ভারত সচিবের চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হইবে এবং উহার পর হইতে এই রেল, লাইন ই বি রেলপথের 
সহিত সংযুক্ত হইবে । উহার ফলে চট্টগ্রামের ব্যবসা বাণিজ্যের 
আরও উন্নতি হইবে আশা করা যায়। 


প্রত্যেক দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্ক্বাণিজ্য উহার অন্তর্গত 
বন্দরগুলির উপর বিশেষভাবে নিভ'রশীল। আর অন্তর্বাণিজ্য 
ও বহিব্বাণিজ্যের সহিত দেশের লক্ষ লক্ষ" অধিবাসীর স্বার্থ অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উহার সহিত দেশে শিল্পের প্রসারেরও বিশেষ 
যোগন্ত্র রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় বাঙলার অন্যতম প্রথম 
শ্রেণীর বন্দর হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দরের এই উন্নতি দেশবাসীর আধিক 
উন্নতিরই সুচনা করিতেছে বলা যায়। : 





বর্তমান যুদ্ধ আরম্ত হইবার পুর্ব হইতেই যুদ্ধের আশঙ্কায় ভারত- 
বর্ষের সামরিকব্যয় বৃদ্ধি করা হয় এবং এই ব্যয় সন্কুলানের জন্য 
,১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম হইতে ভারতবর্ষে আমদানী বিদেশী তুলার 
উপর শুস্ক বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে চিনি ও 
পেট্রোলের উপর আমদানী ও উৎপাদন শুস্ক বদ্ধিত করা হয়। 


' উহ্ার অব্যবহিত পরেই একটী আইন পাশ করিয়া দেশের ব্যবসা ও 


শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যুদ্ধের জন্য যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছে, তাহার 
অর্ধেকাংশ ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিবার ব্যবস্থা হয়। তাহার 
পর গবর্ণমেন্টের সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে 
একটী অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া দেশবাসীর উপর. ধার্য্য আয়কর 
ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ টাকায় চার আনা হিসাবে বদ্ধিত করা 
হয় এবং চিঠি ও ভাকমাশুলের ফি বাড়াইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করার কালে 
আয়কর ও স্থুপারট্যাক্সের উপর বদ্ধিত ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা 
২৫২ হইতে ৩৩$ টাঁকায়, অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ 
শতকরা ৫০২ হইতে ৬৬৪ টাকায়, দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন শুক্ষের 
পরিমাণ দ্বিগুণ এবং কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানী শুক্ক প্রতি 


2 .পাউণ্ডে তিন আনা হইতে পাঁচ আনায় বন্ধিত করা হইয়াছে। 


পিতা 


এতত্যতীত ভারতে উৎপন্ন রবার টায়ার ও টিউবের উপরও একটা 
উৎপাদন শুষ্ক ধার্য করা হইয়াছে । ভারত সরকার এই সব ট্যাক্স 
ছাড়া উহার রেলরিভাগের মারফতেও গত ১৯৪০ সালের এপ্রিল 
মাস হইতে যাত্রী ও মালের ভাড়া! বৃদ্ধি করিয়া একটা পরোক্ষ ট্যাক্স 
খাধ্য করিয়াছেন। এই সমস্তকেই যুদ্ধজনিত ট্যাক্স বলিয়া ধরা 
যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের স্ৃত্রপাত হইতে বর্তমান 
সময় পধ্যস্ত দেশবাসীর উপর নিম্নলিখিতরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ট্যাক্সতার পতিত হইয়াছে__(১) বিদেশী তুলার উপর আমদানী শুক 
বুদ্ধি (২) চিনি ও পেট্রোলের উপর আমদানী শুক্ক ও উৎপাদন শুল্ক 
বৃদ্ধি (৩) অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স (৪) আয়কর ও সুপার 
ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি (৫) চিঠি ও ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি (৬) 
দেশলাইয়ের উৎপাদন শুক্ক বৃদ্ধি (৭) কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানী 
শুক বৃদ্ধি ৮) রবার নির্শ্মিত টায়ার ও টিউবের উপর উৎপাদন শুক 
বৃদ্ধি এবং (৯) রেলে যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি। 

এখন দেখা যাক যে, এই সমস্ত ট্যাক্সের সমষ্টিগত ফল হিসাবে 
দেশের উপর বৎসরে কত টাকার ট্যাক্সভার পতিত হইয়াছে । এই 
ব্যাপারে একটি অসুবিধা হইতেছে যে, গত বৎসরে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি- 
অনিত অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ এবং তুলার উপর অতিরিক্ত আমদানী 
শুষ্ক বাবদ ১৯৩৯-৪০ সালে অতিরিক্ত আঁয়ের পরিমাণ জানা গেলেও 
এখন পর্যস্ত অন্যান্য ট্যাক্সের কোন দফায় অতিরিক্ত হিসাবে কত 
টাকা আদায় হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সঠিক হিসাব জানা যায় 
নাই। কাজেই এই সব ট্যাক্স বাবদ বৎসরে যেরূপ আয় হইবে 
বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাই এখানে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে । গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ মতে বিভিন্ন দফায় ট্যাক্সের 
পরিমাণ হইতেছে এইরূপ £_ 


অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০ 


৫৫ লক্ষ টাকা! 


(১) তুলার উপর্‌ আমদানী শুক 

(২) চিনি ও পেট্রোলের উপর আমদানী 
ও উৎপাদন শুল্ক ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা! 
(৩) অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স : 
(প্রথম দফা) ৩, ররর 
এ (দ্বিতীয় দফা) ২ ১,৫০ » ৯» 
(8) আয়কর ও সুপার ট্যাক্স (১ম দফা) ৫ ৯ ES 
এ (২য় দফা) ১০১৯০, ৯» 
(৫) চিঠির হার ও ভাকমাশুল বৃদ্ধি ২, EAE 
(৬) দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন শুক ১,৫০, ৯ 
(৭) কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানী শুক্ক ৩৬ ১» ৯ 
(৮) টায়ার ও টিউবের উপর উৎপাদন শুল্ক ৩৫ ১ ৯» 
(৯) যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি ৩৫০ ৯ » 

মোট ২৬ , ৯৬ 


এই হিসাব অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের প্রাকাল হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যস্ত দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে 
সমস্ত ট্যাক্স ধার্য করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ সরকারী বরাদ্দ ' 
অন্থুসারে বৎসরে প্রায় ২৭ কোটা টাকা । অবশ্য এই সম্পর্কে একথা' 
উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন ট্যাক্স হইতে বৎসরে য়ে পরিমাণ আয় হইবে ' 
বলিয়া গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে বরাদ্দ. প্রকাশ করা হইয়াছিল, সর্বক্ষেত্রে 
তদস্ুরূপ আয় হয় নাই। যেমন ১৯৩৯-৪০ সালে তুলার উপর 
আমদানী শুস্ক বাবদ বৎসরে ৫৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে 
বলিয়া গবর্ণমেন্ট বরাদ্দ করিলেও এঁ বৎসরে তুলার আমদানী হাস 
হেতু উক্ত দফায় মাত্র ১৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। কিন্তু তুলার 
হ্যায় ২১টী ছোটখাট দফায় গবর্ণমেন্টের আয় আশানুরূপ না হইলেও. 


অন্য প্রায় সমস্ত দফাতে অনুমিত আয়ের তুলনায় অনেক 


বেশী আয় হইতেছে-একথা 'বলা চলে | দৃষ্টাস্তববরূপ 
টাকা হারে ট্যাক্স 
ধরিবার সময় এ বাবদ বৎসরে ৩ কোটি টাকা এবং শতকরা, 
৬৬৪ টাকা হারে ট্যাক্স ধরিবার সময় এ বাবদ বৎসরে ৫॥ কোটি 
টাকা আয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ. 
এই দফায় আয় অনেক বেশী হইবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের 
ধারণা । সেইরূপ. আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর শতকরা, 
২৫ টাকা হারে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্ধ্য করিবার সময় এঁ দফায় 
গবর্ণমেন্টের পুরা এক বৎসরে ৫ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া, 
বরাদ্দ কর! হয়।" তৎপর যখন অতিরিক্ত ট্যাক্সের হার শতকরা, 
৩৩৬ টাকায় পরিণত করা হয় সেই সময়ে বলা হয় গে, এই বাবদ 
অতিরিক্ত হিসাবে পুরা বৎসরে ৬ কোটি ৯* লক্ষ টাকা আয় হইবে । 
কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে এই দফায়ও অতিরিক্ত আয় ৬ কোটি ৯০ লক্ষ: 
টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই সব 
বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় যে, যুদ্ধর্জনিত সমস্ত প্রকার নূতন ট্যাক্সের 
ফলে দেশবাসীকে পুরা বৎসরে ২৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা অপেক্ষা 
অনেক বেশী পরিমাণ ট্যাক্সভার বহন করিতে হইতেছে । অস্ত 
(১১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


কিছুদিন পূর্ব, বা্গলা সরকারের শিল্পবিভাগের মিঃ এম গুপ্ত 
কর্তৃক লিখিত বাঙ্গলার হোসিয়ারি শিল্প সম্বন্ধে একখানা সুচিন্তিত 
ও তথ্যবহুল পুস্তকের প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া 


ছিলাম । সম্প্রতি এই বিভাগেরই মিঃ ডি এন ঘোষ কর্তক লিখিত ' 


বাজলার তাতশিল্প (17273019010 cotton weaving Industry 
in Bengal ) নামক আর একখানা অনুরূপ ধরণের পুস্তক আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। মিঃ ঘোষও আমাদের পাঠিকবর্গের নিকট 
অপরিচিত নহেন। কারণ গত ১৯৩৯ সালে 'বাঙ্গলায় যৌথ 
কোম্পানীর প্রসার’ শীর্ষক তিনি যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তৎসম্বন্ধে 
আমরা যথাসময়ে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং এই পুস্তকখানি 
বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট বিশেষভাবে 
আদৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁতশিল্প সম্বন্ধে আলোচ্য পুস্তকে 
বাঙলা দেশে এই শিল্পের অতীত ইতিহাস, উহার বর্তমান অবস্থা, 


এই শিল্পের বিভিন্ন গলদ এবং এই সমস্ত গলদ দূরীকরণের উপায়. 


সম্বন্ধে অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি এই 
পুস্তকে বাঙ্গলায় খব্দর-শিল্পের প্রসার সম্বন্ধেও আন্ুপূর্বিবক বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গলায় তাতশিল্প সম্বন্ধে এরূপ নির্ভরযোগ্য 
ও তথ্যবহুল পুস্তক আর নাই। শ্রীযুক্ত ঘোষ এই পুস্তকের মারফতে 
বাঙ্গলার তাতশিল্পের মত একটা ব্যাপক, শিল্প, সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ 
প্রকাশ করিয়া যে দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন তি 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

আলোচ্য পুস্তকে শ্রীযুক্ত ঘোষ বাঞ্ধলার ভাতশিল্পের অতীত 
ইতিহাস সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক.। 
বাঙ্গলায় এক সময়ে এই শিল্প কি প্রকার সমৃদ্ধ ছিল, এই শিল্পের 
মারফতে প্রস্তুত মসলিন ও অন্যান্ত শ্রেণীর বস্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র কিরূপ 
আদৃত হইত, কি ভারে এই শিল্পের অবনতি ঘটিল, তাহা সর্ববজ্জন 
বিদিত । .বাঙ্গলায় এই শিল্পের-বর্তমান অবস্থা কিরূপ দীড়াইয়াছে 
'তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষ যে সমস্ত তথ্য-তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন 
এবং কি ভাবে এই শিল্পের উন্নতি বিধান করা সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে 
তিনি যে সমস্ত পরামর্শ দিয়াছেন, তাহাই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রণিধানযোগ্য বিষয় । . 

যুক্ত ঘোষের মতে বর্তমান সময়ে বাঙলা দেশে. মোট ১. লক্ষ 
(২৬ হাজার ২১১টা তাতে বস্তু বয়ন হইতেছে এবং উহার মধ্যে ফ্রাই 
শাটল তাতের. সংখ্যা ৯৩ হাজার ৯০৯টী। এই সব তাতে কান্ত 
করিয়া মোটমাঁট ৮১ হাজার ২৬০টী পরিবার: জীবিকার্জন করিতেছে 


_ এবং মোটমাট ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬১১ জন লোক উহাতে নিয়োজিত 


রহিয়াছে । *এই সমস্ত তাতে বৎসরে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪ হাজার 
৭8৪ পাউণ্ড ওজনের স্থতা খরচ হয় এবং উহাতে ৫ কোটা ১১ লক্ষ 
২১ হাজার ৮৭২ টাকা মূল্যের ১৪ কোটী ৪৬ লক্ষ ৯৯ হাজার গজ 
বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে । বাঙ্গলার সমস্ত কাপড়ের কলে প্রতি 


। বৎসরে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ১৮ কোটী ৯০ লক্ষ গঞ্জ । সেই 


»হিঁসাবে দেখা যায় যে, বর্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল. ও 


"তাত মিলিয়া, মোটমাঁট যত গঞ্জ কাপড় উৎপন্ন হইতেছে তাহার 


শতকরা. ৪৩ ভাগেরও বৈশী কাপড় তাতিগণ নিজের গৃহে বসিয়া 
২ 





সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে বয়ন, করিয়া দিতেছে। বাঙ্গলায় 
কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য যে অজস্র :অর্থ ব্যয় এবং বিপুল প্রচার- 
কাৰ্য্য হইয়াছে সেই তুলনায় ভাতশিল্পের; জন্য কিছুই হয় নাই। 
উহা সত্বেও বর্তমানের এই জাতীয় ও “আান্তজ্জাতিক প্রতিযোগিতার 
মধ্যে বাঙ্গলার তাতিগণ যে বাঙ্গলার উৎপন্ন বস্ত্রের প্রায় অর্দেকাংশ 
সরবরাহ করিতেছে, উহা.একটী আশ্চর্য্যের বিষয় । 

কিন্তু বাঙ্গলার ভাতশিল্লের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে এই শিল্প সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত থাকিবার কোন হেতু নাই। শ্রীযুক্ত ঘোষ তাহার পুস্তকে 
যে সমস্ত তথ্যতালিকা: উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, বাঙ্গলার এই শিল্পটী দিন দিন 'অবনতির পথে ধাবিত 
হইতেছে । শ্রীযৃত ঘোষের মতে গত ১৯২১ সালে বাঙ্গল! দেশে মোট 
ভাতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার '৬১১- সেই স্থলে বর্তমানে 
উহার সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২১১1 অথচ ১৯৩১ 
সালে বাঙ্গলার, তাতসমূহের উপর জীবিকানিবর্বাহের জন্য 
নির্ভরশীল লোকের যে' সংখ্যা ছিল বর্তমানে তাহার তুলনায় 
উহা ৪ হাজারের মত 'বুদ্ধি পাইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, 
বর্তমানে ভাতীদের মধ্যে তাঁতের অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত 
১৯৩১ সালে বাঙ্গলার প্রত্যেক তাতে গড়পড়তায় ১'৪ জন লোক" 
কাঙ্গ করিত-_এক্ষণে প্রতি ভাতে গড়পড়তায় ১'৭ জন লোক 
কাজ করিতেছে । এই কয় বৎসরের মধ্যে বাজলায় উৎপন্ন তাত . 
বস্ত্র পরিমাণে কিরূপ ইতরবিশেষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষ 
কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই বটে; কিন্তু তিনি তাহার পুস্তকের 
১৪ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলার ভাতসমূহে ব্যবহৃত দেশী ও বিদেশী সুতার যে 
হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৫-৩৬ সালে বাঙ্গলার 
তাতসমূহে ৪ কোটী ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪ কোটা ৯১ 
লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪ কোটী ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড স্থতা 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে মাত্র '২ কোটা 
৭৭ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ব্যবহৃত হইয়াছে । উহা হইতে নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে বাঙ্গলায় তীতবৃত্ত্ের উৎপাদন অনেক 
কমিয়া গিয়াছে। 

বাঙ্গলায় তাঁতশিল্পের এই অবনতির কারণ কি তাহা শ্রীযুক্ত ঘোষ 
তাহার পুস্তকে অতি স্থনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। -তাহার 
মতে তাতে ব্যবহারযোগ্য স্থতা সংগ্রহে অসুবিধা, আধুনিক ধরণের 
তাঁতের অভাব, আধুনিক রুচিসম্মত' ডিজাইন সম্বন্ধে তাতীদের 
অজ্ঞতা, বন্ত্র ধোলাই ও রঞ্জনের অব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারই 
এই অবনতির জন্য দায়ী। সর্ব্বোপরি তাতীদের মূলধনের অভাঁবও 
উহার কারণ .বটে | প্রথম অস্থুবিধা__অর্থাৎ তাতে ব্যবহারযোগ্য 
সুতা সংগ্রহে অসুবিধা দূরীকরণের জন্য শ্রীযুক্ত ঘোষ বাজলার নানা 
স্থানে কেবল স্ুতা৷ প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি স্পিনিং মিল স্থাপনের 
প্রস্তাব করিয়াছেন । “ বাঙ্গলাদেশের ঢাঁকা অঞ্চলে তাতিগণ প্রত্যেক 
বৎসরে ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড, পাবনা অঞ্চলে ২০ লক্ষ পাউণ্ড, হুগলী অঞ্চলে 
১৪ লক্ষ পাউণ্ড, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ১৭ লক্ষ পাউণ্ড এবং ফরিদপুর 
অঞ্চলে ১৩ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া স্থতা কিনিয়া থাকে । এই 
€ ১১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





বর্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে বুটাশ জাহাজ 
কোম্পানীসমূহের স্বার্থের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় এবং ভারতীয় 
জাহাজী ব্যবসা ও জাহাজশিল্প যাহাতে শক্তিশালী হইতে না পারে, 
তজ্ন্য ভারত সরকার কি প্রকার পক্ষপাত ও অবিচারমূলক নীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার 
আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি এই সম্বন্ধে বিস্তৃততর বিবরণ 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এই বিবরণ হইতে দেশের একটা 
মৌলিক শিল্পের স্বার্থের প্রতি দেশের রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণের 
আতিশয্য দেখিয়া 'আমরা বিস্মিত হইয়াছি। 

বর্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে 
ভারত সরকারের কার্যযনীতিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে 
--৫১) যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার কর্তৃক জাহাজ খাস করার 
নীতি (২) হজযাত্রী বহন সম্পর্কিত নীতি এবং (৩) ভারতীয় জাহাজ 
শিল্পকে সাহায্য দানের নীতি । এই তিনটা ব্যাপারের মধ্যে জাহাজ 
খাস করার নীতি সন্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে ৷ যুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার কয়েক মাস পরে গত ১৯৪০ সালের জুন মাসে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব কর্তৃক সিমলাতে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে 


পাত দেশী বিদেশী সমস্ত জাহাজ কোম্পানীর পরিচালকগণকে লইয়া 


একটী বৈঠক আহুত হয়। এই বৈঠকে সরকারী প্রয়োজনে জাহাজ 
খাস করার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ভারতীয় জা হাজ্জ কোম্পানী- 
_ সমূহের পক্ষ হইতে এরূপ বলা হয় যে, বৃটাশ গবর্ণমেন্ট বৃটীশ জাহাজ 
কোম্পানীসমূহের সমস্ত জাহাজ খাস করিয়া লইলেও এখনও সমস্ত 
জাহাজ সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত হয় নাই এবং অনেক জাহাজ 
এখনও ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে রত রহিয়াছে । কাজেই যতদিন 
পর্য্যন্ত সমস্ত ঘুটীশ জাহাজ সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত 
না হয় ততদিন যেন ভারতীয় জাহাজ খাস করিয়া ভারতীয় উপকূল 
বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কেস্পোনীসমূহের যে নগণ্য অংশ রহিয়াছে 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করা না হয়। কিন্তু বৃটীশ জাহাজ কোম্পানী- 
সমূহ বৈঠকে এরূপ দাবী করেন যে, ভারতীয় জাহাজ সমূহকেও 
সরকারী প্রয়োজনে খাস করিয়া লইতে হইবে । ফলে বৈঠকে স্থির হয় 
যে, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গবর্ণমেপ্ট দেশী বিদেশী সমস্ত 
জাহাজ. কোম্পানীর নিকট হইতেই ২১টী করিয়া জাহাজ গ্রহণ 
করিবেন। কিন্তু জুলাই মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়া জাহাজ 
কোম্পানীর একটার পর আর একটী জাহাজ খাস করিতে আরম্ভ করেন 
এবং বর্তমানে ২।১টীর পরিবর্তে উহাদের জাহাজ বহরের অধিকাংশই 
সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত হইয়াছে । এই বিষয়ে ভারতীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে*ভারত সরকারের বাণিজ্য 
সচিব উহার নিয়লিখিতরূপ ৩টী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
যথা-- (১) ভারতীয় সামরিক প্রয়োজনে ভারতীয় জাহাজ নিয়োজিত 
করাই ন্যায়সঙ্গত, (২) সামরিক প্রয়োজনে বিশেষ ধরণের এবং 
বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত জাহাজ খাস কর! প্রয়োজন হইয়া! 
পড়ে বলিয়াই ভারতীয় জাহাজ গ্রহণ করা হইতেছে, 
(৩) বর্তমান যুদ্ধের ফলে জাহাজী ব্যবসায়ের উপর যে 
দায়িত্ব পড়িয়াছে, তাহা বুটাশ ও ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী- 


জ্ঞাহাজ্ঞী স্য্বসা ও হন্বপনেন্ড 





সমূহ সমভাবে বহন করুক--উহাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। 
বাণিজ্য সচিবের এই তিনটা যুক্তিই দোষাবহ। যেখানে বৃটাশ 
কোম্পানীসমূহের জাহাজসমূহ ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে এক প্রকার 
একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে, সেখানে উহাদিগকে এই 
বাণিজ্য চালাইয়া লাভবান হওয়ার সুযোগ দেওয়া হইতেছে এবং 
উহাতে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের যে সামান্য অংশ রহিয়াছে 
উহাদের জাহাজসমূহ খাস করিয়া উহা হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত ' 
করা হইতেছে । যে ভারতসরকার কোন দিন ভারতীয় জাহাজী 
ব্যবসাকে কোনওরূপে সাহায্য করেন নাই এবং যাহারা বরাবর বুটাশ 
জাহাজ কোম্পানীকে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা 
আজ বিপদের সময়ে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে উহার দায়িত্ব 
ঘাড়ে লইবার জন্য বাধ্য করিতেছেন। উহাতে মনে হয় যে, শাস্তির 
সময়ে বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সর্বপ্রকার 
/সাহায্য ভোগ করিবে আর বিপদের সময়ে ভারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীসমূহ উহা ঘাড়ে লইয়া বুটাশ . জাহাজ কোম্পানীগুলিকে 
ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে অবাধ অধিকার গ্রহণ করিয়া লাভবান 
হইবার স্বযোগ দিবে_-উহাই ভারতসরকারের অবলম্বিত কার্য্যনীতি। 
বাণিজ্য সচিব ভারতীয় জাহাজ খাস করিবার হেতু হিসাবে উহার 
বিশেষ ধরণের গড়ন বা বিশেষ স্থানে অবস্থানের যে কথা বলিয়াছেন, 
তাহাও বাজে অজুহাত মাত্র। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ দেখা 
গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাহাজ খাস করিয়া লইয়া তাহা 
অনেক দিন পৰ্য্যন্ত কাজে লাগান নাই বা! লাগাইতে পারেন নাই। 
এই ব্যাপারে আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, ভারত- 
বর্ষের উপকূল ভাগ পাহারা দিবার জন্য বৃটিশ জাহাজত কোম্পানীর 
যে সমস্ত ক্ষুতর ক্ষুদ্র জাহাজ গবর্ণমেন্ট কতৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহার 
বদলে এই সমস্ত জাহাজ কোম্পানীকে বৃটাশ গবর্ণমেন্ট অন্য জাহাজ 
দ্রিয়া সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর 
নিকট হইতে যে সমস্ত ছোট জাহাজ গ্রহণ করা হইতেছে তাঁহার 
বদলে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে অন্ত জাহাজ দিয়া সাহায্য 
করিবার মত ইচ্ছা বা সামর্থ্য ভারতসরকারের কিছুই নাই মোটের 
উপর যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহ ভারতীয় 
উপকূল বাণিজ্যের অধিকতর . অংশ যাহাতে গ্রহণ করিতে না পারে 
এবং এই সুযোগে বৃটাশ জাহাজ কোম্পানীসমূহ যাহাতে উহার আরও - 
অধিকতর অংশ আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে জাহাজের ব্যাপারে 
বুটাশ ও ভারতসরকারের সম্মিলিত কাধ্যনীতির তাহাই উদ্দেশ্য বলিয়া 
মনে হয়। 

হজযাত্রী বহনের ব্যাপারে গবর্ণমে্টের কার্ধ্যনীতি আরও 
অধিকতর পক্ষপাতছুষ্ট । গত ১৯৫৮ সালের শেষ ভাগে সিঙ্ধিয়া 
জাহাজ কোম্পানী যখন হজযাত্রী বহনের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে 
সেই সময়ে মোগল লাইন নামক বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীর 
পরিচালকগণ হজধাত্রীর ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়া সিদ্ধিয়াকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করে। অবশেষে অনেক বাদবিতর্কের ফলে 
এরূপ স্থির হয় যে, মোগল লাইন বোম্বাই হইতে জেড্ডা পর্য্যন্ত 
যাতায়াতের ভাড়া ১২১২ টাকার কমে নিদ্ধারিত করিবে না। 


৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ ] 


আর্থিক, জগৎ 


১১৭৩ 








সিদ্িয়াও এই ব্যবস্থায় রাজী হয় এবং তখন মোগল লাইনের 
পরিচালকগণ ঘোষণা করেন যে সিদ্ধিয়া কোম্পানী যদি 
প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাড়ায়, তাহা হইলেও তাহারা হক্তযাত্রীর 
ভাড়া বন্ধিত করিবেন না। এই ভাবে ১৯৩৮-৩৯ সাল অতিবাহিত 
হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতসরকার এরূপ সিদ্ধান্ত,করেন যে, মোট 
হজযাত্রীর শতকরা ২৫ ভাগ সিদ্ধিয়া কোম্পানী এবং শতকরা ৭৫ ভাগ 
মোগল লাইনের জাহাঁজসমূহ বহন করিবে। এই প্রকার অবিচার- 
মূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ বৎসর সিন্ধিয়া কোম্পানী হজযাত্রী 
বহনের ব্যবসায় হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। এঁ সময়ে যুদ্ধের জন্য জাহাজ 
পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধিহেতু যাত্রীর ভাড়া বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয়.কি না 
তৎসম্বন্ধে ভারতসরকার তো কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেনই নাই__বরং 
উহারা দেশবাসীকে এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, মোগল লাইনের 
তুলনায় সিন্ধিয়া কোম্পানী অধিকতর হারে ভাড়া নিদ্ধারিত করিবার 
জন্য দাবী করিয়া একটা মস্তবড় অন্যায় করিতেছে ।' কিন্তু ১৯৪০-৪১ 
সালে গবর্ণমেন্টের এই নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিব্তিত হইয়া যায়। 
এই বৎসরে মোগল লাইন হজযাত্রীদের ভাড়া ১২১২ টাকার স্থলে 
১৯৫২ টাকায় নির্ধারিত করাতে গবর্ণমেন্ট বিন্দুমাত্র আপত্তি করিলেন 
না। অধিকস্ত প্রত্যেক যাত্রীর জন্য জাহাজ কোম্পানীকে জেড্ডা 
বন্দরে যে টাকা দিতে হয় তাহা হইতে তাহারা ৭1%০ করিয়া কমাইয়া 
দিলেন। তদুপরি যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত ব্যয় হেতু উহারা মোগল 
লাইনকে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ৮৮২ টাকা হিসাবে প্রদান 
করিয়া মোটমাট ৪॥ লক্ষ টাকার দায়িত্ব মাথা পাতিয়া লইলেন। 
অবশ্য এই ৪॥ লক্ষ টাকার মধ্যে ভারত সরকার ১॥ লক্ষ টাকা এবং 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন স্থির হইল। যাহা 
হউক মোটের উপর এই দীড়াইল যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে যে স্থলে 
মোগল লাইন সিদ্ধিয়াকে জব্দ করিবার জন্য ১২১২ টাকা অপেক্ষাও 
নিম্ন হারে যাত্রীর ভাড়া নিদ্ধারণে বদ্ধপরিকর ছিল, সেই স্থলে 
১৯৪০-৪১ সালে উহাদিগকে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ২৯০।%০ টাকা 
করিয়া উপঢৌকন দিবার ব্যবস্থা হইল । উহার কারণ এই যে, উক্ত 


. বৎসরে সিন্ধিয়াকে মোট যাত্রীর কত অংশ বহন করিতে দেওয়া হইবে 


এবং যাত্রীর ভাড়া কি হারে নিদ্ধারিত করা হইবে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট 
কোন আশাভরসা না দিবার ফলে সিদ্ধিয়া এই ব্যবসা হইতে সরিয়া 
'দীড়াইয়াছিল। এই বৎসর মোগল লাইনকে কেবল যে যাত্রীভাড়ার 
দিক দিয়াই লাভবান কর! হইয়াছে এরূপ নহে-উহাদিগকে এই 
বৎসরে মালের ভাড়া বৃদ্ধি করিবার স্থযোগ দিয়াও লাভের অধিকতর 
সুযোগ দেওয়া হইয়াছে । 


এই গেল ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের স্বার্থের প্রতি ভারত সরকারের 
বৈষম্যমূলক নীতির কথা। ভারতীয় জাহাজ শিল্প সম্বন্ধেও ভারত 
সরকারের নীতি অনুরূপ নিন্দনীয় । বর্তমান সময়ে বুটাশ গবর্ণমেপ্ট 
জাহাজের অভাবে চূড়াস্তরূপ বিব্রত রহিয়াছেন। কেননা একদিকে 
"উহাদের অনেক জাহাজ ডুবিয়া যাইতেছে এবং অন্য দিকে অধিকতর 
দূরবর্তী স্থান হইতে মালপত্র আমদানী ও রক্ষী-জাহা্জ বেষ্টিত 
অবস্থায় জাহাজ পরিচালনা অপরিহাধ্য হওয়াতে পূর্বের তুলনায় 
উহাদের অনেক বেশী জাহাজের প্রয়োজন হইয়াছে । এই প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেন্ট নিজেদের জাহাজের কারখানায় 
দিবারাত্র কাজ চালাইয়া জাহাজ নির্মাণ করিতেছেন এবং সাআজ্য- 
ভুক্ত বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রন্থতি দেশ হইতে 
জাহাজ সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে 


জাহাজ প্রস্তুতের সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও এবং সিন্ধিয়া এই 
দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও গত নবেম্বর মাসে ভারত 
সরকারের তরফ হইতে একথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যুদ্ধকালীন 
অবস্থার দরুণ ভারতবর্ষে জাহাজ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনে উৎসাহ 
দান ভারত সরকারের অভিপ্রেত নহে । উহা! হইতে একথা মনে 
করা অন্যায় হইবে না যে, বৃটীশ জাহাজ শিল্পের স্বার্থ ক্ষু্ন হইবার 
আশঙ্কাতেই ভারত সরকার দেশীয়, জাহাজ-শিল্পকে কোন সাহায্য 
করিতেছেন না। 

গত আগষ্ট মাসে বড়লাট এবং ভারতসচিব একথা ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতবর্ধকে 
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আইন অনুযায়ী ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া 
হইবে। এই.ধরণের স্বায়ন্ত শাসনের অর্থ ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের 


উন্নতির জন্য সরকারী রাজস্ব ব্যয়ে ভারতবাসীকে পূর্ণ অগ্নিকার দান । 
কিন্ত যাহারা দেশবাসীকে আগামী ৪1৫ বৎসরের মধ্যে এই অধিকার 
দানের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, তাহারাই আজ চূড়ান্তরূপে বিপদের 
মধ্যে পড়িয়াও ভ'রতবর্ষের একটা মৌলিক শিল্পের অগ্রগতিতে স্বব- 
প্রকার বাধা দিতেছেন। উহা হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হয় যে, ভারতবালীকে, সত্যসত্যই কোন অধিকার দেওয়া বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে এবং বর্তমানে যে ওপনিবেশিক স্বায়ন্ত 


শাসনের কথা বল! হইতেছে, তাহা একটা স্তোকবাক্য মাত্র । 


(বাঙ্গলার তাতশিল্প ) 

সব অঞ্চলের মধ্যে অনেক অঞ্চলে গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদির জন্যও বহুল 
পরিমাণে সৃতা বিক্রয় হয়। এই সব অঞ্চলে অনায়াসে এক বা 
একাধিক স্পিনিং মিল স্থাপিত হইতে পারে এবং তজ্জন্য ৫৬ লক্ষ 
টাকা মূলধনই যথেষ্ট । আশা করা যায় যে, শ্রীযুক্ত ঘোষের প্রস্তাবে 
এই দিকে বাঙ্গলার শিল্পোন্যোগীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে । 

বাঙ্গলার তাতিগণ যে বর্তমানে আধুনিক ধরণের তাত ও 
আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে না এবং উহাদিগকে যে 
মহাজনের মারফতে উৎপন্ন ভাতবস্ত্র বিক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হয়, তজ্জন্ত উহাদের আর্থিক ছুরবস্থাই দায়ী। এই অবস্থার প্রতি- 
কারের জন্য শ্রীযুক্ত ঘোষ বাঙ্গলা সরকারকে একটা কুটার শিল্প বোর্ড 
গঠন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন । উক্ত বোর্ড একটা লিমিটেড 
কোম্পানীর মারফতে বাঙ্গলার সর্বত্র উন্নততর ধরণের ভাতবস্ত্ 
প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং দেশের যে সব অঞ্চলে 
অধিক সংখ্যক তাতী রহিয়াছে সেখানে স্পিনিং মিল স্থাপনের জন্য 
চেষ্টা করিবেন। অধিকন্ত তাতিগণকে উন্নততর ধরণের যন্ত্রপাতি 
সরবরাহ, উন্নততর বস্তু প্রস্তুত সম্বন্ধে শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্য্যও 
এই বোর্ডের - অন্যতম কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সব 
ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের যতটা অর্থসাহায্য করা প্রয়োঞ্জন তীহাদিগকে 
ততটা সাহায্য করিতে হইবে--তবে তাতিগণকে ভিক্ষাদান নহে 
_উহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করাই এই অর্থসাহায্যের মূল উদ্দেশ্য 
হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশেষভাবে তাতীদের জন্য গঠিত 
সমবায় সমিতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। : অবশ্য এই সম্পর্কে 
তাহার প্রস্তাব যে, তাতীদের জন্য পরিকল্পিত সমবায় সমিতিগুলি 
বাঙ্গলা সরকারের সমবায় সমিতির অধীন না হইয়া শিল্পবিভাগের 
দ্বারা পরিচালিত হইবে । এ 

শ্রীযুক্ত ঘোষের পুস্তকে বাঙ্গলার  তাতশিল্প সম্বন্ধে তথ্যের যে 
অফুরস্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে এবং এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার 
জন্য তিনি যে সমস্ত মৌলিক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, বর্তমান 
প্রবন্ধে তাহার খুব সামান্যই পরিচয় দেওয়াহইল। সংবাদপত্রের 
ক্ষুদ্র কলেবরে উহার পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য বাঙ্গলার 
তাতশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহাদ্বিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই পুস্তকখানা 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 
তাতশিল্প সম্বন্ধে এরূপ তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক আর নাই 
একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি । 
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দি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ৫ দির মাগল কোং লিঃ 


হেড অফিস ২_০০ইইতললম্কভিিহ হাউস” চ্উউওীত্ 
শাখা :_ নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ ৷ 
বাজলার পাঁচটা. সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত এই কোম্পানীর উন্নতির, বিবরণ 


১৯২৬--১৯৪১ ইৎ। 
লাইসেন্স মঞ্জুরের তারিখ বিজলী সরবরাহের তারিখ 


দি চিটাগাং ইলেকটি,ক লাইসেন্স, ১৯২৬ ইং ২২--১২--২৬ ইং ২৩-_-৩--২৭ ইং 

দি নারায়ণগঞ্জ ইলেকটি,ক লাইসেন্স, ১৯৩০ ইং ১৫-১১-৩০ ইং ৪__৯--৩১ ইং 

দি রাজসাহী ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৩৫ ইং ২৮--১১-৩৫ ইং ". ১৭--১--৩৬ ইং 

(দি ফরিদপুর ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৩৭ ইং ১৫১৩৭ ইং ২৯৩৩৭ ইং 

দি সিরাজগঞ্জ ইলেকটি_.ক লাইসেন্স, ১৯৪১ ইং = 09, £ ন টু 
(ঘোষণা সাপেক্ষ ) 


আরও কয়েকটা প্রধান সহরে লাইসেন্স লওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। 
গত ১৩ বৎসরে কোম্পানীর মুনাফার বিবরণ 


Sy 
কার্য্যকরী বৎসর . মূলধন নীট মুনাফা শতকরা মুনাফার হার। 
১ম বৎসর *** ১৯২৮ ইং ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ২৩০৭৬৪১ টাকা ... ১৫,১৬০।/১ পাই ৩০/০ ইনকাম ট্যাক্স বাদ উর 
২য় বৎসর --* ১৯২৯ ইং ২,৫৯৯৬৯১ 2 ২৪,৬৯৫।১১ ;,, ৩০ . * 
৩য় বৎসর :-- ১৯৩০ ইং রি ৩০৪৯০৭০২ ৮, ২৪,৭৯৪/%১১ ৮, ৩1০ al 
৪র্থ বৎসর --- ১৯৩১ ইং | এ ৩,৫৪,৪৯০ + ৩০,১০৯১ % ৭॥০ ইনকাম ট্যাক্স সহ 
৫ম বৎসর :--, ১৯৩২ ইং 2? 8,১৫,০৩৮ 9 ৩৪,৪০৩।৯  » ৬০ ইনকাম ট্যাক্স বাদ রত 
৬ষ্ঠ বসর'... ১৯৩৩ ইং » * 8,৬৪,১০৭॥০ আনা. ৩৫,৭৮৭৬/১ ,, ৬1০ রর ভা 
এম বৎসর --- ১৯৩৪ ইং এ ৫১৩৬১,৪১৯/৩/ », ৪০,৩৬৪/১১ ১, ৬০ রি 
৮ম বৎসর .... ১৯৩৫ ইং নি কু ৫,৬৮১৫৫৭ টাকা ৩৯,১৯৩৪১/১০ পাই দি... ত । 
৯ম বৎসর ** ১৯৩৬ ইং টু ৫১৮৭১৫৭১২ ৯ ৪৩,৩০৭৬/০ আনা ৪২. Hl i“ 
১০ম বৎসর --- ১৯৩৭ ইং 2 6,58,9৫0, ৪৮,৩৬৫/৬ পাই ৬২ রঃ 
১১শ বৎসর --- ১৯৩৮ ইং ke ৬,৭২,৬৬৬৬/৯ পাই ৫৮,৭৭৯/১ ,, ৬১ js 
১২শ বৎসর :-- ১৯৩৯ ইং he ৭,৫৬,২৮০ টাঁকা ৭৫,৮৩৫৷০০ আনা নু 
১৩শ বৎসর -** ১৯৪০ ইং রি ৭,৮২,৮৬৪।০ আনা ৮০,৩৫৭।৮ পাই ৬২ ্ 


উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহ! স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কোম্পানীর প্রতি ১০২ টাকা মুল্যের শেয়ারের উপর 
অতশীদারগণকে এ যাবৎ মোট ৭৩॥৭* আনা মুনাফা দেওয়া হইয়াছে । 


বিজলী ব্যবসায়ের প্রসার উদ্দেশ্যে এই কোন TE TEE EO CE শেয়ার বিক্রী. করিতেছেন। ৃ 
প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৫১ টাকা মাত্র। 


* শতকর ৯৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর মূলধন 
ক্ষ শতকরা ১৯১৯ ভীগ বাঙ্গালীর শ্রম লু 

| * শতকরা ১০০ ভাগ বাঙ্গালীর পরিচালনা লু 

এই কোম্পানীকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সাফল্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে । এ 


হ্ৰেও ০১ চেল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর । 
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গত সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে বীমা আইন সংশোধনের খসড়ার আলোচনা ও তাহা গ্রহণ। 
সিলেক্ট কমিটি যাহা পাশ করিয়াছিলেন মোটামুটি তাহাই কেন্্ীয় পরিষদেও 
গৃহীত হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ নৌম্যান ও 
্রীঘুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত এবং ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানাজ্দ্রী খসড়ার কয়েকটি 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং প্রথমোক্ত দুইজন এই খসডাকে 
. বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য আরও সময় চাহেন। কিন্ত ভোটাধিক্যে 
খসড়। আলোচনা করাই স্থিরীক্ৃত হয় এবং বাণিজ্য সচিব সার্‌ রামস্বামী 
মুদালিয়ার প্রথমে রি-নিউয়্যাল ফি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। এই 
. ফি'এর হার সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই সবিশেষ সংবাদ পাঠক্বর্কে জানাহয়াছি। 
স্থতরাং ইনি যত 


প্ৰযুক্ত বধ দত্ত নবপ্রতিিত বীমা কোম্পানীসমূহের উপর 
অত্যধিক ফি চাপান হইতেছে বলিয়া প্রতিবাদ করেন। তিনি এই মর্মে 
একটি সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ডাঃ 
প্রমথ বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ ডি’ সুজ্জা ও মিঃ আণে বক্তৃতা করেন। তাহার! 
ৰলেন যে, এই ফি প্রকৃতপক্ষে নৃতন এক ট্যাক্স হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহার! 
এ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে, এই ফি'এর চাপে অনেক ছোট কোম্পানী 
মারা যাইতে পারে এবং যেহেতু সরকারী বীমা-বিভাগকে বড় বড় 
কোম্পানীর চাদার উপরেই নির্ভর করিয়! থাকিতে হইবে, সেই হেতু ও সকল 
কোম্পানী বীমা-বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইবে। 

বাণিজ্য সচিব এই সকল আশঙ্কা যে অমূলক তাহ! প্রতিপন্ন করিবার 
অন্ত বলেন যে, ৫০০২ করিয়া চাদা অধুনা-প্রতিষ্টিত কোন কোম্পানীকে 
দিতে হইবে না; মাত্র যে সকল কোম্পানী এই নিয়ম গৃহীত হইবার পরে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাদিগকেই ওঁ চাদা দিতে হইবে। সুতরাং এই নিয়মের 
অন্ত বর্তমানের কোন কোম্পানীর ক্ষতি হহবে না । 

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাণিজ্য-সচিব আরও বলেন যে, বীমা বিভাগের ব্যায়- 
সঞ্থুলনার্থেই এই সকল চাদ! ধরা হইতেছে, সুতরাং খরচের টাকা অনুযায়ী 


চাদার হার ধাধ্য করা হইবে। সেই অন্ত আশা করা যাইতে পারে যে, যখন - 


আইনামুবায়ী নূতন নিয়ম গঠন করা হইবে তখন তাহাতে এই সকল চাদার 
হার কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার কথা স্বরণ 
করিয়া তিনি বলেন যে, খসড়া অনুযায়ী টাদ| তুলিবার অধিকার তাহাকে না 
দেওয়া হইলে তিনি বীম! বিভাগের দায়িত্ব বহন করিতে সক্ষম হইবেন না। 

বীমা-স্ুপারিপ্টেখেন্টের ক্ষমতার মাত্রা বীধিয়া দেওয়া খুবই 
প্রয়োজনীয়__এই মর্ে শ্রীযুক্ত অমরেজ্ নাথ চট্টোপাধ্যায এবং ডাঃ ব্যানাজ্জী 
একটি সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করেন। তাহার! বলেন যে, আইনান্থ্যায়ী 
চাঁদা দিতে পারিলেই কোম্পানীর সার্টিফিকেট রি-নিউ করিয়া দেওয়া 
হইবে--এই ভাবেই আইন হওয়া উচিত। বাঁণিজ্যসচিব ও মৰ্ম্মে এক 
স্ংশোধন-প্রস্তার গ্রহণ করেন। 

বীমা আইনের ২৭নং ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং আমরা 
কয়েক সপ্তাহ পূর্বের এই ধারার যে গলদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহার 
সম্পর্কে ডাঃ ভি ‘সুজা, মিঃ ব্যানার্জী ও শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। 
তাহারা আমাদের মন্তব্য অন্থযায়ী অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে 


বাণিজ্যসচিব বলেন যে, গভর্ণমেন্ট সরকারী আইনজ্ঞের পরামর্শ অন্থুযায়ীই- 


এই ধারার ব্যাখ্যা করিতেছেন। যদি কেহ উহা! অন্তায় বলিয়া যনে 
“করেন, তবে তাহার সম্বন্ধে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইলে হাইকোর্টে একটি 
পরীক্ষাস্থচক মামলা আনয়ন করাই সঙ্গত। এইরূপ মামলার ব্যয় কে বহন 
করিবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, খরচ যদি খুব বেশী না হয়, তাহা 
হইলে তিনি এই সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিবেন। 

র্ববশেষে বীমাকম্মীর লাইসেদ্দ ফি ১২ স্থলে ৩২ করার বিরুদ্ধ শ্রীযুক্ত 
5 বক্তার উত্তরে বাণিজ্যসচিব বলেন যে, এই ফি'এর হার 
, বুদ্ধিতে কোন বীমা-কর্মীর অস্থবিধা হইবে, এইরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে'না। 


৩ 
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কারণ, তাহার মতে বীমাকন্ীর অবস্থা একজন মোটর-চাঁলকের অবস্থার মত 
খারাপ নহে। তিনি আরও বলেন যে, গতর্ণমেণ্ট বীমাকম্মিদের নিকট হইতে 
বন্ধিত হারে টাদা লইয়া লাভ করিতে চাঁছেন না । তাহার ধারণা যে, পুরা 
৩২ টাদা না লইয়াও বীমা-বিভাগের সমস্ত খরচ সঙ্কুলান করা যাইতে পারে। 
সে ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব যে, ৩২ করিয়া চাদা নাও চাওয়া যাইতে পারে। 

ইহার পরে, ৪৫নং ধারা লইয়া আলোচনা হয়। গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব 
ভোটাবিক্যে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের কথা আমরা পূর্বেই পাঠকবর্গকে 
জানাইয়াছি। 





উপরে আমরা কেন্দ্রীয় পরিষদের আলোচনার সারাংশ প্রকাশ করিলাম । 
এই সম্পর্কে তিনটা বিষয় উল্লেখযোগ্য £ প্রথম, চাঁদার হার ও বীমাকর্্ীর 
লাইসেম্স-ফি যে তাবে ধার্ধ্য করা হইয়াছে, তাহাই চুভান্ত নহে; পরস্ত তাহা 
কমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় £ বীমাবর্পিদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের 
মনোভাব প্রশংসনীয় নহে। কারণ বীমাকম্মীর সহিত তুলনা কবিবার জন্ত 
.মোটর চালকের অপেক্ষা কোন পদস্থ ব্যক্তির কথা বাঁণিজ্যসচিবের মনে 
আসে নাই। তৃতীয়, জনসাধারণের ছুই দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে । 

বীমাকপ্রিদের লাইসেন্দ-ফি বাঁড়াইলে কি ক্ষতি হইবে, তাহা একাধিক- 
বার আমরা আলোচনা করিয়াছি ; তাহার পুনরুক্তি নিল্রয়োজন। এইটুকু 


বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণ কোন বীমা-কন্মীর আধিক অবস্থা মোটর = 


চালকের অবস্থার অপেক্ষা অনেক স্বলেই নিকৃষ্ট । 

যদি সাধারণ রাজন্ব বিভাগ হইতে প্রস্তাবিত দেড় লক্ষ টাকা টাদা 
বীমা-বিভাগকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে' শেষপক্ষে জনসাধারণকেই তাহার 
ভার বহন করিতে হইবে এবং অন্তদিকে, যদি বীমা কোম্পানীর উপর 
চাপ' ক্রমশঃ বাড়ান হয় এবং তজ্জন্ত কোম্পানীর যদি আধিক অসাচ্ছল্য বৃদ্ধি 
পায়, তাহা! হইলে তাহার ফলে বীমাকারিগণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। 
উহার চুড়ান্ত পরিণতি জনসাধারণের ক্ষতি ৷ 
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সম্প্রতি, ভারতীয় বীমা-সংসদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র রায় 
ভারতবর্ষে বিমানাক্রমণত্রনিত ব্যক্তিগত কোন হক্ষতিপূরণের উদ্দেস্তে 
বীমাপ্রণালী প্রবর্তনের আবশ্তকীয়তা সম্বন্ধে ভারত সরকারের নিকট এক 
আবেদন করিয়াছেন। আমরা তাহার এই সময়োচিত প্রস্তাবের জন্ত 
ধন্তবাদ জানাইতেছি। এরূপ বীমা গুণালীর প্রচলন যে অত্যন্তই প্রয়োজনীয়, 
সে বিষয়ে কাহারও ভিন্নমত থাকিতে পারে না। ইংলণ্ডে বর্তমানে যুদ্ধের 
ভয়াবহ ক্ষতিকে যতদুর সম্ভব সহনীয় করিবাব জন্ত বীমার উত্তরোত্তর বিস্তৃত 
প্রয়োগ চলিতেছে এবং তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ আমরা পূর্বেই 
প্রকাশ করিয়াছি স্বতরাং আমাদের দেশেও বিমানাক্রমণ সম্পর্কে যখন 


সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হইতেছে তখন এই দিক দিয়াও যে শ্রীযুক্ত গায়ের 
প্রস্তাবযত কিছু কাৰ্য্য হওয়া প্রয়োজন, তাহা বল! বাহুল্য । 
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লাইট অব এশিয়া ইন্সিওর্যান্স কোং লিঃ-এর পুনর্গঠন উদ্দেশ্যে সম্প্রতি 
পাওনাদারদের এক সভায় এক প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা 
গিয়াছে। তাহাতে অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে নিয়োক্ত মর্মে একটি সর্তত আছে 
বলিয়া প্রকাশ. 

মিঃ হাম্ক্রের ভ্যানুয়েশন অনুযায়ী কোম্পানীর উপর বীমাপত্রের অঙীকৃত 
ও অন্তান্ত দাবী ৩৭$% হিসাবে কমাইয়া দেওয়া হইবে। যদি কোন বীমাকারী 
পুনর্গঠনের পর ৩ বৎসরের মধ্যে বীমা বাতিল করিয়া দেন, তাহা হইলে 
তাহার বীমার দাবী আরও ১২২% করিয়া কম হইয়া যাইবে । 

পুনর্গঠন করিতে হইলে দাবীর পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় হয় 
একথা সত্য কিন্তু দাবী হাসের প্রস্তাবিত হার বেশী বলিয়া মনে হইতেছে। 
বিশেষ করিয়া শেষোক্ত সর্ত যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে বীমাঁকারীদের উপর 


. অবিচার করা হয়, সন্দেহ নাই। 





বিভিন্ন দেশের 'শর্করা উৎপাদন 

১৯৩৯-৪০ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ও কোটী ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার 
টন- শর্করা উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ কোটী ৯২ লক্ষ ৪ হাঁজ্রার টন 
আখের চিনি এবং ১ কোটা ১১ লক্ষ ২৯ হাজার টন বিট্‌ চিনি। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ২ কোটা ৮৬ লক্ষ ৫২ হাজার টন চিনি উৎপাদিত 
হয়'। তন্মধ্যে ইক্ষুচিনির ও বিট. চিনির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটী 
৮৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টন এবং ১ কোটা ২ লক্ষ ১৯ হাজার টন। আলোচ্য 
' বৎসরে পূর্ব্ববৎ্সরের তুলনায় আখের "চিনি এবং বিট, চিনি__উভয় শ্রেণীর 
উৎপাদনই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইক্ষু অপেক্ষা বিট. চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির 
হার বেশী হুইয়াছে। | 


'মাদ্রাজে বিক্রয়কর আইন প্রবর্তনের পর '১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, 
প্রথমাবস্থায় ব্যবসায়িগণের পক্ষ হইতে উক্ত আইনের প্রতিকূলতা 'হুইয়াছে 
বটে, কিন্তু কালক্রমে এই আইন সম্পর্কে তীর বিরোধীতার কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় নাই। রিপোর্টে প্রকাশ, বিক্রয়কর আইন কাধ্যকরী করার 
পক্ষেও মাদ্রাজ সরকার বিশেষ অস্থবিধ!' উপলব্ধি করেন নাই; কারণ 


“= “অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িগণ খরিদ্দাবের রিনি 


~~, 


অর্থ আদায় করিয়া নিতে সক্ষম 85855 


হেড ia ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভূক্ত 
পুনরায় না জানান পর্যন্ত শেয়ার বিকার চলিবে ৷ 
আবেদন পত্রের ফর্ল্ম ইত্যাদি ব্যাঙ্কের হেড অফিস কিনা 
যে কোন শাঁখ। অফিসে পাওয়া যাইবে । 1" 


চলতি ছিসাঁব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত্ের 


টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। ' 

সেভিং ব্যান্ক হিসার্ব_-বাধিক শতকরা ১০. টাকা হারে সুদ 

দেওষা হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। ,অন্ত হিসাব হইতে 

সেভিং ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তভে টাকা, স্থানান্তর করা যায়। 

স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা. কম সময়ের জন্য লওয়া হয়। 

ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 

পাইবার ব্যবস্থা আছে 

লিকিউরিটি লেয়ার পরভিতি কেরন িকিএিছিতও 

হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর] হয়। বাক্স, মালের 

গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 

lis bE 'গ্ধধারণ ব্যাঙন্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 

শাখা নারায়ণগঞ্জ | 

আগামী রি এ (২১শে এপ্রিল) ১৫২বি, হ্থারিসন রোডে 
. বড়বাজার-শাখ। খোলা হইবে । 

” “ভি; এফ, শ্তাম্খাস$ জেনারেল ম্যানেজার : 
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উপর বাধিক শতকরা ॥৯ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্মাধিক সুদ ₹২ | AR 


আনি ছনিল্লাত্ৰ স্রন্বন্রাশন্বস্ত 


i ১৯৪১- দরে ENG নাও 

১৯৪১-৪২ সালে সরকারী রেলপথসমূহে কয়লা: সরবরাহের ও জন্ত যে 
টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, কয়েকদিন পূর্বে তাহার ফলাফল প্রকাশিত 
হইয়াছে। ১২৬ রকমের কয়লার” টেও্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত 
সর্বোচ্চ এবং সর্ধনিয় দর যথাক্রমে ৯/০ আনা এবং ২1৮০ আনা টেগার 
গৃহীত কয়লার গডপরতা মূল্য ২৮/৩3 পাই। সর্ধশুদ্ধ ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার 
৬০ টন কয়লার টেণ্ডার গৃহীত হুইয়াছে। 

নূতন ধরণের বোমারু বিমানপোত 

সম্প্রতি আমেরিকায় এক শ্রেণীর: বিশালকায়্‌ সামরিক বিমানপোত 
নিৰ্ম্মিত হইযাছে। এই বিমানপোতে ২ হাজার ২০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন 
আছে। উহার গতি ঘণ্টায় ১৮০ মাইল। উহাতে ১০ হাজার গ্যালন 
জ্বালানী দ্রব্য রাখিবার ও উহাতে ১০ জন লোকের থাকিবার 
ব্যবস্থা আছে। কেবল সৈন্য বহনের কাজে নিয়োজিত হইলে উহা 
"১২৫ জন সৈন্য লইয়া চলাচল করিতে পারিরে। এই বিমানপোতটি একবারও 
'না থামিয়া আটল্যান্টিক পার হইতে ও '১৮ টন পরিমিত বোমাবর্ষণ করিয়া 
চলন্ত অবস্থায় আমেরিকার ঘাটিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে । শীঘ্রই 
21 উপর দিয়া' এই বিমানপোতের পরীক্ষামূলক অভিযান সুরু 
হইবে। : : 


, কৃষি বিষয়ক সম্মেলন . 
আগামী ১২ই এপ্রিল লাহোরে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এগ্রিকালচারেল 





" আমরা নি্লিখিত: এবং অনেক প্রকার স্্রন্বান্ত্র 


' দ্েল্ব্য ভিন আমাদের কারখানায় প্রস্তুত করি। 


এই সকল দ্রব্যগুলি, বিলাতি এবং আমেরিকান দ্রব্যের 
সর্ব্বাংশে সমকক্ষ এবং দামও সস্ত।। : 


হট ওয়াটার ব্যাগ 


ব্ছেন টা যাবত 


অফিস ও কারখানা :__ পাণিহাটি__২৪ পরগরণা) কলিকাতা) 





শোরুম £-১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬নং কলেজ স্ীট, কলিকাতা । 





এই এপ্রিল, ১৯৪১] EES আৰ্থিক জগৎ iv 2১ 
ইকনমিকস্এর দ্বিতীয় বাধিক সম্মেলন অনুষিত হইবে । স্তার টি বিজয়- ক ০ 


এ কা 
-রাঘবাচারিয়া এই সন্মেপনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কি নিহিত ল্নিও V 
ঠপোষক £. 
বোম্বাইএ যুদ্ধজনিত ভাতা! ত্য মহারাজ মাণিক্য বাহাছর কে, সি, এস, আই, জিপুরা 
বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অল্পবেতনভুক্ত সরকাবী কর্ন্মচারীদিগকে যুদ্ধজনিত জার রাত রা পু ্রাক্মপবাড়ীয়া, ভ্রীম্গল 
মাগঞী ভাতা দিবার পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। * বোম্বাই সহবের যে ক সোনৰ বজাৰত , তেজপুর, | 
সকল সরকারী কর্মচারীর বেতন মাসিক ৪০১ টাকার নীচে তাহাদিগকে || উত্তর লক্ষ্মীপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, 














প্রতি মাসে ২২ টাকা এবং মফঃস্বলের যে সকল কর্মচারীর বেতন মাসিক শিলচর, বদরপুর,বাঁজিতপুর, মলগলদই, আজমীরিগঞ্জ | 
৩০২ টাকার নীচে তাহানিগকেও মাসিক গু হারে মাগী ভাতা দেওয়া || সাব বাঞ্চ -_সমনেরনগর, কুলাউড়া চকুৰাজার (ঢাকা) 
হইবে। বোম্বাই সহরে জীবিকা নির্ববাহের ব্যয পূর্ববর্তী তিন মাসের পুর, ঢেকিয়ান্ুলী। 
গডপডতা হিসাবে যে মাসে শতকরা এক শত টাফার মাপকাঠিতে ১১৭২ শতকরা বাষিক ১৫ তা দিত 
টাকা কিংবা তাহার অধিক প্রতিপন্ন হুইবে সেই মাসেই উপবোক্ত হারে | ' নিক ত ক ক্লাইত ট্রীটট। 
মাগী ভাতা দেওয়' হইবে। যুদ্ধ বাধিবার পূর্বের যে হার বজায় ছিল, [| 
উপরোক্ত পরিমাণ তাহা অপেক্ষা শতকরা ১২॥* বেশী। মাগগী ভাতা 
প্রবর্তনের পর যদি কোন এক মাসে উপরোক্ত ১১৭ মানের নিম্নে দীভায় 
তাহা হইলে উহা দেওয়া হইবে ; তবে পরবর্তী তিন মাসের গড়পডতা হিসাবে | 
যদি জীবিকণ নির্ব্বাহের ব্যঘ ৯১৭ মানের নিম্নে দীড়ায়, তাহা! হইলে এইরূপ: | 
ভাতা দেওযা চতুর্থ মাস হইতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। J 
মশারীর চাহিদা বৃদ্ধি 

বাঞ্চলা কেন্দ্রের কণ্ট্বোৌলার অধ সাপ্লাইএর এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
বর্তমানে ভারতে যে পরিমাণ মশারী প্রস্তুত হইতেছে, সামরিক বিভাগের 
মশারীর প্রয়োজন সে তুলনায় খুবই বেশী। এমতাবস্থায়ম শারী প্রস্তুত কার্য্যের 
সম্প্রসারণের বিশেষ্‌ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এবং তৎসম্পর্কে কর্চপন্থা | 
গ্রহণ করা অত্যাবশ্তাকীয় 'হইয়া'দাড়াইয়াছে। বাঙ্গলা, দেশে, মশারী প্রস্ততকাধ্য নি. 
সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এবং এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা 
করিবার জন্য গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী উক্ত কণ্ট্োলারের কলিকাতা ৬নং 0 





” ১। ডাঃ আর, এম, দাস 
২। মিঃ এম্‌, সি, দাস, বি, এ, এ, এস., এ, এ (লণ্ডন) 


্‌ 
৩। মিঃ এস, এন, দাস, বি, এ., টি, ডি, (কেন্টাব), | 
i 
Hl 


এসপ্লানেড ইষ্টস্থিত অফিসে এক সতা হইযা গিয়াছে। এম্‌, এড (লীডস্) 
+" ভারতে ভেষজ দ্রব্য জেনারেল ম্যানেজার 2 
সবকারী মিউজ্জিয়ামের ভাবপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ এস, এন বল সম্প্রতি এক মিঃ পি, সি, দাস, সি, আর, এ (গাস্‌গো), 
বক্তৃতায়, ভারতের ভেষজ পদার্থের প্রাচূর্য্যের উল্লেখ করিযা বলেন যে, যে || | সি, পি, এ (লণ্ডন) 
সকল গাছগাছডা হইতে উধ প্রন্তত হয় কার্যত: তাহার সবগুলিই ভারতবর্ষে || আর, এম, দাস, এণ্ড সন্স লিঃ! 


অত্যধিক পরিমাণে জন্মে। উহার অনেকগুলি 'গাছগাডা “বৃটিশ | 
ফাৰ্শ্মাসিউটিক্যাল’ বোর্ড কর্তৃক অন্থমোদিত হইয়াছে! অতীতে ভারতবর্ষ * 
হইতে ২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ওঁষধ ও ভেষজ রণ্যানি হইত। সেস্থলে একমাত্র 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালেই ভারতবর্ষে ২॥০ কোটি টাকা মূল্যের ওবধ আমদানী 
হইয়াছে। 


7," ১১৯নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । 
পর ক লন পর এল = 


বাংলার কাগজ-শিল্প 

বাঙ্গলায় হাতে তৈয়ারী কাগজ্জ বিক্রযেব ক্লিরূপ সুযোগ সম্ভবনা 
রহিয়াছে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাংলা সরকার একটী, ত্রৈ-বাঁধিক 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রথম বৎসর কাগজ নির্মাণ প্রণালী ও 
কাগজের বিক্রয়, স্বিতীষ ও তৃতীয় বৎসর প্রথম বসরের ব্যবদায়ের ফলাফল 
পরীক্ষা করিবার জন্ত ব্যয়িত .হইবে। এই পরিকল্পনা .কাধ্যকরী, করিতে 
“প্রায় ৯০০০২ হাজার টাক! খরচ পড়িবে ।, 

কোন সময়ে বাংলা দেশে হাতে তৈয়ারী কাগজ খুব চলিত এবং ইহার 
"দ্বারা অনেক লোক ভ্বীবিকাজ্জন করিত। কলের'কাগজের প্রচলনের সঙ্গে উস 
সঙ্গে এই শিল্প নষ্ট হইতে থাকে । বাংল! সরকারের শিল্প বিভাগ এই বিষয় 88853908858 
অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিযাছেন যে, এই শিল্পকে পুনকন্ধার করা যায়। রা 

বাংলায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে সমপ্রতি তাহাদের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় 
, কাৰ্ধ্যাবলী বিপ্লেবণ কবিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে 
'জনসাধারুণের প্রযোজনীয ভ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ভারত সবকার ভারতরক্ষা 
বিধানাম্ুযায়ী করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক 
গভর্মমেন্ট গুলি যে কয়টী নিদ্দিষ্ট. পণ্যযূপ্য নিরূপণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত. 


সু 
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lb 


প্ৰতিষ্ঠান 
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৫ 


ঘার তেমন নাই 


এ যার কটা কার 2 
এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । বেল! ছুটো থেকে ক্রমাগত 
ছ'ঘণ্টা থৈটে এখন আর সে আগের মতো তাড়াতাড়ি আর 
ভালোভাবে. কাজ করতে পেরে উঠছে না। এই ক্লান্তি দূর 
কর্বার জন্য এখন এর. দরকার এক পেয়ালা গরম চা - যা, 
খাওয়া মাত্রই, লোকটি আবার উৎসাহ ফিরে পাবে, আর বাকি 
কাজটা তার স্বাভাবিক উদ্মের সঙ্গে সম্পুর্ণ করতে পারবে॥ 


ক্লান্তি দূর করতে হ’লে 
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৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ ] 




















আর্থিক জগৎ 


১১৫৯ 





পারা ৪, তাহার একটী তালিকা এই ₹__চাল, ভাল, ময়দা, গুড়, দুগ্ধ, ঘি, 


১২. উজ্জ তৈল, লঙ্কা, হলুদ, পেয়াজ, লবণ, ধুতি, লুঙ্গি, শাড়ী কাপড, ভারতীয় 
ইউনিয়ন হইণ্ড Ed £| [ নিশ্মিত নির্দিষ্ট মাপের থান, কেরোসিন তৈল, কয়লা, কাঠ কয়লা, 
(৩1৩২২ $ জ্বালানী কাঠ, দিয়শিলাই, ওষধ, কাঁপড কাচা সাবান, খভ, ভূৰি, খইল। 
লহ হি। লিন ইহার মব্যে বিশেষ করিয়া গম, ময়দা, আটা, পরিবার তৈল, ভাল, যসল্লা, 
৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, ফোন কলিঃ ১৮৭৫ ||| দিয়াশলাই, নারিকেল তৈল, কেরোসিন, জান্মানী, বিলাতী ও আমেরিকা 
ওষধের সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
| জা বুদ্ধের পূর্বেকার ও পরে কয়েকটী প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তুলনা করিয়া 
দেখান হইল £_- 
| a বোড” অব সি টু ই - ১-৯-৩৯ ১৩-৩-৪১ 
১। বাহাদুর এম, এ মোমিন, সি চাউল , রি ৃ 
এক্স চেষারম্যান কলিকাতা ইমপ্রভষেণ্ট ট্রাষ্ট চি উর নিত jg য় 
SE lent Us Per তপন দা, ৮ ২ 
১ বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, এম, এল, এ ডেপুটি লিডার ক্কষক প্রজা পার্টি . | ডাল, ৪ ৬৩/০ 8/৬ ৪ 
ম্যানেজিং ডিরেক্উর-__2 জে; এম্‌, রায় চৌধুরী ‘সরিষার তৈল সের প্রতি 1এ* ৬ » 
| উনার টিন |=" লিল ll 2 at, 
রি > == = ॥ ০. মসল্ল ? রি | 1%০ [৬ os 
fy EEE উল কল ৮ EE গম... মণ প্রতি ৩1/০ ৪%  » 
| আপনাদের নিজসৃ ব্যাঙ্ক ॥, ময়দা... ..সের প্রতি ৮৩ পাই 9৯, 
রব লিঃ .. আটা রি En YG ১ 
দি টানা ইজি 21:21৮5: 2: 2: 
| ॥ | রর ‘নারিকেল তৈল ' রি 1৬ » 1/০ 
j ছাতি দল: |" দিন্াশলাই 6 কাঠি) পতি বাক্স ৩. গা» 
|| সেপ্টটাল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিযা একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা কেরোসিন তৈল /০ ৪৩ ৪ 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলবূনে ,ও আমানতে . রাণীমার্কা টাকা 


|| ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ইহাশির্বসথান অধিকার কবিরাছে | 


[] অন্থমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০০, টাকা | 
গর) বিক্ৰীত মূলধন ৩,৩৪,২৬,৪ ০০২ চু 
৮ আদীয়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০২ টি 
{| অংশীদারের দায়িত্ব ১. ০০৪ ১,৬৮,১৩,২০০২ ৬ 
॥ ব্রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ** ১,২৪,০২,০০০২ ll 


In ATTA CAM SEO 
fl আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯,৮৮,০০*২ টাকা 
|] এ তারিখ পথ্যস্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি - 
| এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ২১৯৯১৩২৬৮৫২ টাকা 
! .. চেয়ারম্যান_স্তার, এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন 
/ ভার ভর দিভার লহ নারি ডে: - ff 
॥ বৈদেশিক কারবার করা হয়। হেড অফিস_ বোম্বাই । | 
[| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 
3 সেপ্ট্াাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে_ 
ভ্রমণকারীদের ভন্ত রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত [| 
ছা বীমার পলিসি; « তোলা ও ১০ তোলা! ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
[] বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
এ ব্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট ৷, সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড | 
রর del কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত রা 
থাকে! ৮২. 


কলিকাতার অফিস নেন অফিস--১০০নং ইভক্ঈটা নিউ | 
| মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে ক্র, বডবাজার শাখ!--৭১ নং ক্রস স্ত্রী, | 
|] স্যামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, | 
| রসা রোড। বাঙ্গলা ও বিহারস্থিভ শাখা-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
 জলপাইগুড়ী,' জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপবা, 'জ্রয়নগর, 
ন সীতামারি, বেতিয়া, মধুবাণী ও থাগরিযা। লগুনস্থ এজে 
৮ এবং মিডলযাও ব্যাঙ্ক লিঃ িউই্কন্থিত 








ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, যদিও ১৯৪১ সালের = 


[| ৩১শে মার্চের পর রাণীমার্ক৷ 'টাকার চলতির মেয়াদ শেষ হুইবে--তবুও 
! ১৯৪১ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত: গবর্ণমেণ্টের ট্রে্জারী অফিসে গবর্ণ- 
নী মেন্টের দেনা পরিশোধ হিসাবে অথবা অন্তান্ত ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
[| এই টাকা পূর্ণ মূল্যে গৃহীত হইবে। পোষ্টাফিসেও রাধীমার্কা টাক! গৃহীত 
{ হইবে] ইহা! ছাড়া যাহাতে সরকারী রেলওয়েসযূহে ভাড়া ও মাশুল বাদে 


ওই টাকা গৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কিন্তু অন্ত বিজ্ঞপ্তি না 
দেওয়] পর্যযস্ত ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরে কলিকাতা ও বো্বাইয়ের 
রিজ্বার্ড ব্যাঙ্কের অফিস ছাড়া ইহ! গৃহীত হইবে না| 


কাটা! অথবা ছেঁড়া এক টাকার নোট 


'_ ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, কাটা. ও ছেঁড়া এক টাকার 
[| নোট যদি এমনভাবে আংশিক নষ্ট হইয়া, থাকে যে ইহাদের বিশ্তদ্ধতা সন্ধে 
॥ কোন সন্দেহের কারণ নাই, তাহা হইলে ট্রেজ্ারী অফিসসমূহে ও ইম্পিরিয়াল 
ঠা ব্যাঙ্কের বাঞ্চে এই সকল এক টাকার নোট ভাঙ্গান ও বদলান যাইবে। 


যে সকল কাটা ও ছেঁড়া এক টাকার নোটের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হুষ, 


|] সেই সকল নোট বদলাইবার জন্ত যথানিয়মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দরখাস্ত 


করিতে হইবে। . 
ভারতে ঘড়ি নিম্মাণের কারখানা 
যুদ্ধের দরুণ ভারতবর্ষে অনেক নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। ঘড়ি 


|] নির্মাণের কারখানা স্থাপন ইহার মধ্যে একটী। আমেরিকা, জাপান ও 
| জাম্মানীই ঘড়ির ব্যবসা ইতিপূর্বে করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি দি 


ইত্ডিয়ান ক্লক যেমুফ্যাক্চারিং কোং লিমিটেড নামে জামসেদপুরে একটা 
কারথানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত মুলধন পাঁচ লক্ষ টাকা। 
এই প্রতিষ্ঠানের সাজ সরঞ্জাম, কল কক্জা সকলই আধুনিক ধরণের । যাহাতে 


| ঘড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি ও অন্যান্ত যাবতীর আবশ্তকীয় মাল মসল্লা এই 


কারখানার প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যে 
সকল ঘড়ি' নিগ্মিত হইয়াছে তাহা আমেরিকার ঘড়ি হইতে কোন রকমেই 
নিকট নয়। মেট্রো পাবলিসিটা সেলস্‌ এণ্ড সান্ডিসেস লিমিটেড, ১০ নং 
ক্লাইভ রোতে এই ঘড়ি পাওয়া যায় । 


“১১৮০ 





আর্থিক জগৎ 


1 এই এপ্রিল,১৯৪১ 











' পোষ্ট অফিস থেকে এখন আপনাকে বেশী সুর উপায় করবার এমন 
একটি চমৎকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যা এর আগে কোন দিন ছিল না। 
ছুই বা ততোধিক টাকা দিয়ে আপনাকে প্রথমে একটি ডিফেন্স সেভিংস্‌ 
ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলতে হবে। সাধারণ পোষ্ট অফিস সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের 


মতই অত্যন্ত সহজ নিয়মেই এর কাজ্জ হবে এবং একজনের নামে সর্বাধিক 


জমা নেওয়া হবে ১০,০০০২ টাঁকা। নিকটতম পোষ্ট অফিসে গিয়ে এর 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জেনে. আস্ুন। এ ধরণের সুবিধা আর আপনি 


নাও পেতে পারেন । 


বন্ধুবান্ধবদের কাছে এর গণ্প করুন 





দুল 


আগামী বৎসর হইতে বাংলা সরকার সাবান প্রস্তুত প্রণালী এবং ধাতু 


শিল্প শিক্ষা দিবার' জন্ত কলিকাতায় একটী গবেষণাগার স্থাপন করিবার 


মনস্থ’ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা তিনবৎসরের অন্ত : পরীক্ষামূলকভাবে 
ইত হইবে ওরা হছাতে ধনােটের এও হাজার ১৭ গড়িনে। 

: যুদ্ধবীমার হার বৃদ্ধি 

গত ১লা এপ্রিল হইতে তিন মাসের জন্ত যুদ্ধ বীমার হার প্রতি এক শত 
টাকায় ছুই পয়সা হইতে চার পয়সা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া' দিয়া ভারত সরকার 
একটি ঘোষণা জারি করিয়াছেন । 

বাধল। সরকার ও কুটার শিল্প 

_ প্রকাশ বাংলা সরকার শীঘ্রই কীসা-পিতলের জিনিব ও তাতে প্রস্তুত 
বন্ত্রাদির প্রচলন বৃদ্ধির উদ্দেস্তে এই প্রদেশের অভ্যন্তরে চারিটা বিক্রয় কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই সকল ব্যবস্থা কাঁধ্যকরী করার জন্ত গবর্ণমেন্ 
চারিজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিবেন। ইহা ছাড়া িক্রয়কেন্রমূহের অন্ত 
চারিজন ম্যানে্ারও নিযুক্ত করা হুইবে। আগামী বৎসর হইতে এই 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী হুইবে ও ইহা চারি বৎসর বহাল থাকিবে। বাংলা দেশে 
কুটার শিল্পের উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় শিল্পতদস্ত কমিটী যে সুপারিশ করিয়াছেন, 
তদস্থসারেই বাংলা সরকার উক্ত ব্যবস্থা করিতে অগ্রশর হইয়াছেন । | 

ভারতবর্ষে যোটরগাড়ী নির্ম্মাণের একটা কারখানা. স্থাপনের উদ্দেস্তে 
বোস্বাইর কয়েকজন ব্যবসায়ী যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহ! গত সপ্তাহের 


a 


আটজন সে মা এ সমে 


‘আথিক' জগতের’ সম্পাদকীয় মন্তব্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে 


'উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, 


মান্রাজের ‘হিন্দু’ পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কে, শ্রীনিবাসম এই কারখানার 
পরিচালক বোডের অন্যতম সভ্য হইবেন। কোম্পানীর আদায়ীকৃত 
মূলধনের পরিমাণ হইবে ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে ১ কোটা ২৫ লক্ষ 


"টাক! কারখানার বাড়ী-্বর এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে । যুদ্ধের দরুণ 


পণ্যাদির ষে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার জন্তও অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ টাক! 
ধরিয়া রাখা হইয়াছে। 

_... সমরব্যয় সঙ্গুলানে খণ বনাম ট্যাক্স 
' 'সমরব্যয় সঙ্কুলান ব্যাপারে ভারত সরকার খণের পরিবর্তে ট্যাক্সের ' 
উপরই সমধিক জোর দিতেছেন বলিয়া অভিজ্ঞমহল সমালোচনা করিতেছেন। 
সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে কেন্তীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে, 
স্তার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর চিত্তাকর্ষক তথ্যতালিকার সাহায্যে ইংলও ও 


“ভারতে সমরব্যয় সঞ্ুলানের পন্থা বিবৃত করিয়াছেন এবং ট্যাক্স হাঁস করিয়!' 


ভারতে খপ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের ব্যয় মিটানের জন্য ভারতসরকারকে 
উপদেশ দিয়াছেন। স্তার কাওয়াসজীর মতে তারতসরকার বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
তুলনায় সমরব্যয় মিটান বাটপারে ট্যাক্সের উপর বেশী জোর দিতেছেন। 


.সমরব্যয়ের অন্ত বুটাশ সরকার যে খণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেন্টের 


রাজস্বের শতকরা ১১৬ ভাগ) কিন্ত এই ব্যাপারে ভারতসরকার বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত যে পরিমাণ খণ করিয়াছেন তাহা ভারতীয় রাজ্জস্বের শতকরা! 
এক ভাগ মাত্র। কাজেই খণের মারফত যে সমরব্যয় মিটান হইতেছে 





সম 


এই এপ্রিল, ১৯৪১ ] 





ইংলগ্ডে তাহা ভারতবর্ষ অপেক্ষা ১) গুণ বেশী। ভারতের তুলনায় বুটাশ 


গবর্ণমেন্ট বুদ্ধ বাবত ৮ গুণ বেশী অর্থের বরাদ্দ করিয়াছেন এবং ভারতের 
তুলনাষ ১৪ গুণ বেশী খণের সাহায্যে এই ব্যয় সম্ছুলান করা হইতেছে। 
কাজেই সমরব্যষ সঙ্কুলানের জন্য ভারতবর্ষে ইংলণ্ড অপেক্ষা শতকরা ৪৪ ভাগ 
কম টাক] খণ কবিয়া সংগ্রহ কর! হইতেছে । 3 
বেঙ্গল সপস্‌ এণ্ড এস্টার্িসমেণ্টস্‌ এ্যাক্ট 

গত ১ল! এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের বেঙ্গল সপস্‌ এণ্ড এসটারিসমেন্টস্‌ 
'প্যাক্টটি (বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী আইন) কলিকাতা “ও হাওড়াক্স 
প্রবর্তিত হইযাছে। এই আইনটি দ্বারা দোকান, কমার্শিষাল 'এসটার্লিম মেণ্ট 


(ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান), রেষ্টরেণ্ট, কাফে, সিনেমা ও থিয়েটার প্রভৃতির _ 
' কাধ্যধারা কোন দিক দিয়া কতদূর নিয়ন্ত্রিত হইবে নিম্নে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর 


‘দেওয়া হইল :_ I 
কমার্শিয়াল এসটার্লিস মেণ্টস_ অর্থে এই আইনে যে সকল প্রতিষ্ঠান 
বিজ্ঞাপন, কমিশন, মাল চালান, কমার্শিয়াল এজেন্সি প্রভৃতির ব্যবসা করে 


তাহাদিগকে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেরানী বিভাগ, বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, : 


‘যৌথ কোম্পানী এবং দালালগণের বা বিনিময় কারবারের প্রতিষ্ঠান 
বুঝাইবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারগিণ পূর্ণ বেতনে সপ্তাহে ৯ দিন 
এবং ১ বৎসর কাজ করিবার পর ১৪ দিন সম্পুর্ণ বেতনে ছুটি পাইবেন। 
'উপরন্ত তাঁহারা বৎসরে অর্ধ বেতনে ১০ দিন অনিয়মিত ছুটি (casual leave) 
পাইবেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পূর্ববর্তী মাসের বেতন 
পরবর্তী মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে । 
€ বর্তমান আইনে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূছের কম্মচারীদের দৈনিক কাধ্যকাল 
নির্ধারণের কোন ব্যবস্থা নাই)। 

দোৌকান- প্রতিদিন রাত্রি ৮ ঘটিকায় প্রত্যেক দোকানের বিক্রি বন্ধ 
করিতে হইবে । দোকান কর্ম্মচারীদিগকে কোন দিনই ১০ ঘণ্টার অধিক 
অথবা সপ্তাহে £৬ ঘণ্টার অধিক এবং রাত্রে ৮ টার পূরে খাটান যাইবে না। 
প্রতি ৭ ঘণ্টা এক সঙ্গে কাজ করিলে তাহাকে ১ ঘণ্টা বিশ্রাম এবং-প্রতি” 
€ ঘণ্টা কাজে, অর্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হইবে, কর্মচারীর কাজের ও 
বিশ্রামের সময় যোগ করিয়া কোনও দিনই ৯২ ঘণ্টার অধিক হইতে পারিবে 
না।- প্রত্যেক দোকানকে সপ্তাহে ১॥ দিন বন্ধ রাখিতে হইবে এবং 
কর্ম্মচারীদিগকে সম্পূর্ণ বেতনে ১ দিন ছুটি দিতে হইতে। পূর্ববর্তী মাসের 
নাহিয়ান! পরবর্তী মাসের ১০ই তারিখের ভিতর পরিষ্কার করিয়া দিতে 
হইবে। দোকানের প্রত্যেক কৃষ্পচারী এক বৎসর কাজ করিবার পর সম্পূর্ণ 
বেতনে ১৪ দিনের ছুটি পাইবেন। অর্থ, বেতনে ১০ দিন্রে অনিয়মিত ছুটিও 
পাইবেন। দোকান কর্ম্মচারীদিগকে বৎসরে ১২০ ঘণ্টার অধিক “অতিরিক্ত 
সময়’ খাটান যাইবে না। 

রেষ্ট,রেণ্ট হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার সকলের কাৰ্য্য রাত্রে 
বকয়টার সময় বন্ধ করিতে হইবে আইনে তাহ! নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয় 
নাই। তাহা ছাড়া দোকান সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত বিধি নিবেধই- ওঁ সকলের 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে । 

বৃটেনে যুদ্ধের খরচের পরিমাণ 

:. ৯৯৪১ সালে ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে প্রকাশ তাহাতে 
যুদ্ধের জন্ত বৃটেনের ৩৮৬ কোটী ৭২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৭০ পাউণ্ড খরচ 
হইয়াছে । মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছে ১৪০ কোটী ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার 
৯৭ পাউগু এ্রধং ঘাটতি পড়িয়াছে ২৪৫ কোটী ৮৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৭৩ 
পাউণ্ড । অর্থ সচিব হযত এই ঘাটতি কমাইবার জন্ত নূতন কর বসাইতে 
পারেন। | 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে ৭ কোটী 
৪২ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাব হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে 
সেইস্থলে মোট ৭ কোটী ২২ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ . 
হইয়াছে বলিয়া শেষ সরকারী বরাদ্দে অন্থমিত হইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ 
সালে ভারতে মোট ২ কোটী ৫৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিযা 


আর্থিক জগৎ 
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অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে যে পরিমাণ ধানের চাষ হইয়াছে 
তাহাতে প্র সালে চাউলের মোট উৎপাদন ২ কোটা ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন 
দাডাইবে বলিয়া বরাদ্দ ধবা হইয়াছে । উপরোক্ত বরাদ্ধ অনুসারে ১৯৩৯-৪০ 
সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ধানের চাষ শতকরা ৩ ভাগ ও 
চাউলের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ হাস পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতের কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ 
হইয়াছে এবং তাহার ফলে কি পরিমাণ চাউল উত্পর হওয়ার সম্তাবন! 
রহিয়াছে, তাহার সরকারী বরাদ্দ নিয়ে প্রদান করা হইল £-- 


প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য ১৯৪০-৪১ ১৯৪০-৪১ 
| আবাদী জমি চাউলের উৎপাদন 
(একর) (উন) 
বাঙ্গলা ২১০৭,% ১১৩০০ ০,৩৮,০০2 
মাদ্রাজ ১১০ ৪১৬৭০ & ০ €০১২৭)৯০০ 
বিহার ৯২৪১১১০০০ ২১১৩৪১৯০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৮,৪৪,০০০ ১৪,৮৮,০০০ 
যুক্তপ্ৰদেশ ৭৩,৪২,০০০ ৮,২২,০০০ 
“আসাম ‘৫১,৬১,০০০ £ ১৬১৮০১০৩০ 
উড়িষ্যা ' ৪৯১৫১,০০৩ ১৩১৩৭১০০০ 
বোম্বাই ২৩১৩৫১০ ০০ ৬. 2,0৮,০০০ 
সিন্ধু ১২,৬৬,*০০ ৩,৮১,০০০ 
পাঞ্জাব ৯/৪৮১০০০ ৩,১২,৯০০ 
কুর্গী ৮৭,০০০ ৬৩,০০০ 
হায়দরাবাদ ৮,৮৯,০০০ ৩,৫৫,০০০ 
মহীশূর ৭,৬৩,০০৬ ২,২৯,০০০ 
বরোদা ১,৬৫,০০০ ৩৯,০০০ 
ভূপাল ৩৬)৬ ৩০ ৭,০০০ 
৭১২২১১৬১০০০ ২৪৯৮১৫০১০৩০ 
ফেডারেশনে বাঙ্গালী সদস্ত 


' ' ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের ১৯৪১-৪২ সালের জন্ত 
যে কাধ্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে জলপাইগুরীর সুপ্রসিদ্ধ চাকর 


কুমিষ্না ব্যান্িং কণেবেধন লিঃ 


; 
ন্‌ 
টু 
র্‌ 
টু 
E 
2 
: 


হেড অফিস--কুমিল্লা, স্থাপিত--১৯১৪ 
বোম্বাই শীখা- গত জানুয়ারী মাসে খোলা হইয়াছে । 
ঠিকানা-_ ' অমর বিন্ডিংস্‌, স্যার ফিরোজশা 
মেহতা রোড 
' পোষ্ট বন্স-২৯৮ টেলিগ্রাম__কুমিল্লাব্যান্ক 


—— অন্যান্য শাখা ও এজেন্দী-__--__- 
কলিকাতা, বড়বাজার, দক্ষিণ-কলিকাতা, হাইকোর্ট, ঢাকা, 
চক্বাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর, 
পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা ); 
চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ঝালকাঠি, 
জলপাইগুড়ি, ডিব্ৰুগড়, . কটক, 
কানপুর, লক্ষ, দিল্লী 





ভারভবরের্বর সমস্ত বড় বড় ব্যবসা কেনে 
এজেন্সী আছে। 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিদেশীয় ব্যাঙ্ধিং কার্ধ্য 
সচারুরূপে করা হয়। 
লন ব্যাঙ্কার্স 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ 








"গীবুক্ত দেবেশচন্দ্র ঘোষ উহার অন্ততম দন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন। 
ফেডারেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উহার কোষাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত হইয়াছেন। এই দুইজন ছাডা সার এ এইচ গজ্জনভি ফেডারেশনের 
ব্‌ ইলে ত নত ক যা (হং যাহ! 
ভারতে গমের চাষ 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীষ বাজ্যে ৩ কোটী 
৩৩ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইযাছিল। ১৯৪*-৪১ সালে 
সেই স্থলে মোট ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে গমেব চাষ 
হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় সরকারী বরাদে অনুমিত হইয়াছে! ১৯৩৯-৪০ সালে 
বাঞ্রলায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে গঘের চাষ হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ 
সালে সেইস্থলে বাঙ্গলায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ 
হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 


মাদ্রাজে লোকসংখ্য। 
নাতি লোক গণনারকার্য্য শেষ হইয়াছে তাহার ফলে মাদ্রাজ 


প্রদেশের লোক সংখ্যা মোট €১ লক্ষ ৫০ হাজার অর্থাৎ ১৯৩১ সালের " 


তুলনায় শতকরা ১১৬২ ভাগ বাড়িয়াছে বলিষা প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯৩১ 
সালে মাদ্রাজ প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪২ লক্ষ ৫ হাজার । 
বর্তমানে তাহা দীড়াইয়াছে ৪ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪১ হাজার । ১৯৩১ সালে ওঁ 
প্রদেশে লেখাপড়া জানা 1 লোকের সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ১০০ জন | 
বর্তমানে তাহা বাড়িয়া ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার ৯০* জনে দাডাইয়াছে বলিয়া 


জানা গিয়াছে । 

সিদ্ধ চালে প্রোটিন চিত চিতা হরর 
সৈন্তদিগকে পরীক্ষামূলকভাবে এই .চাউল খাইতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে 
* বলিয়া প্রকাশ | সিদ্ধ চাউলে শক্তিবৃদ্ধি, হয় এবং আতপ চাউল অপেক্ষা 
উহার দামও কম পড়ে। ভারতবর্ষের বাজারে যে সকল চাউল বিক্রয় হয় 
তাঁহার শতকরা ৫৭ ভাগই সিদ্ধ চাউল। 


সিদ্ধুদেশে লৌকসংথ্যা বৃদ্ধি 

সিন্ধু দেশে লোকগণনার "সর্বশেষ ষে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় যে, মোট লোকের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজায়। “ ইহার মধ্যে ৪ 
লক্ষ ৭৩ হাজার জন লেখাপড়া জানে। "পূর্বেকার চেয়ে শতকরা-১৬. জন 
লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। করাচী জেলার ৭ লক্ষ ৫৭ হাজীর লোকের মধ্যে 
> লক্ষ ৪৯ হাজার ২০০ জনের আক্ষরিক পরিচয় আছে। 

বিহারে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার 

বিহার সরকার ওঁ প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের সংস্কার সাধনের জন্য একটি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে পাঁচ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের, ৪৯ লক্ষ 
টাকা খরচ পড়িবে। ১৯৪১-৪২ সালে খরচ হইবে ১৭ লক্ষ ৭ হাজার টাকা 
প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের জনত যে ৯৮ লক্ষ টাকা লোকসান হইবে, তাহা 
ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। / 

এই পরিকল্পনা ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। এই 
পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের ঘাটতি পুরণ বাবদ ১২ লক্ষ টাকা দেওয়ার 
ব্যবস্থা রহিয়াছে। ফসলের উপর ধার বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে 
এবং তাহা পাঁচ বৎসর পরে আদায় করা হইবে। ব্যাঙ্কগুলির 
বিলিব্যবস্থা করিবার অন্ত পাচ, লক্ষ টাকা, অবৈতনিক ভাবে হিসাব 
. পরীক্ষার অন্ত পাঁচ লক্ষ টাকা এবং খণ পরিশোধ করিবার 'জন্ত বিশেষ 
করার নিয়োগ বাবদ ২ লক্ষ টাকা ব্যযিত হইবে। 

ই, বি, রেলওয়ের নূতন উদ্যম 

১লা এপ্রিল হইতে নুতন টাইম্‌ টেবল বহাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ই, বি, 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ভ্রযণকারীদিগকে কতগুলি নূতন সুযোগ সুবিধা দানের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন ৷ ই, বি, ও ই, আই, রেলওয়ে এবং অন্কাম্ত সংশ্লিষ্ট রেলপথে 


(বি, এন, আর বাদে) যে. সকল যাত্রীরা সরাসরি ভ্রমণ করিতে চান, তাহাদের " 


ইত 





রব 
প্র 
কা 
রর 

ব্যা 
ঙ্কিৎ 


1 হয়। 
কাৰ্য্য কর 


টিকিট করিলেই চলিবে | হাওডায় পুনরায় টিকিট করিতে হুইবে না । 
ইহাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেব জন্ত তিন মাসের মেয়াদে চার 
প্রকারের বিশেষ টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হুইয়াছে। ইহাদ্বারা ই, বি, 
রেলওয়ের কোন কোন ষ্টেসন হইতে ই, আই ও বি, বি, সি, আই রেলপথের 
কিছু জায়গায় এবং অনেকগুলি বিশের বিশেষ তীর্থস্থান সুলভে ভ্রমণ করা 
ষাইবে। 

যাহারা কাশ্মীর ভ্রমণে ইচ্ছুক, তাহারা ই, বি, রেলওয়ের কোন কোন 
ষ্েসন হইতে ছয় মাসের মেষাদে রেলপথে ও রাস্তায় (মোটর গাড়ীতে) ত্রমণ' 
করিবার জন্য এক সঙ্গে যাওয়া আসার টিকিট শ্রীনগর পর্য্যন্ত পাইবেন। 
যাহার! প্রথম শ্রেণীতে একবার যাওয়ার অথবা যাওয়া আসার টিকিট 
দ্বারা পাণুয়া অথবা শিলং পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে চাহেন, তাঁহারা একবারের, 
ভাড়া উদ নত রিও 


পাইবেন। 
সিন্ধু প্রদেশে শিল্পোন্নতি 
সিদ্ধ প্রদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ 
দেওয়ার জন্য সিন্ধু সরকার সম্প্রতি একটি ইওডাষ্ীয়ালস এডভাইসরী বোর্ড 
গঠন করিয়াছেন। আপাতত: তিন বৎসরের জন্ত ও বোর্ড গঠিত হহয়াছে। 
- মহীশুরে কুটীর শিল্পের উন্নতি 
, মহীশূর রাজ্যের গ্রামসমূহে কিভাবে কুটার শিল্পের উন্নতি সাধন করা 
যায় তদ্বিষয়ে 57 
মহীশূর সরকার একটি কমিটি নিয়োগ .করিয়াছেন। .. 
স্তার আলেরুজেগডার রোজারের.রিপোর্ট 
স্তার আলেকজেগ্াঁর রোজার ভারতের' শিল্পসম্পদ ও এদেশে শিল্পা 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে ভারত সরকার সমীপে তাহার শেষ রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । | 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্ৰেযুক্ত রাষ্ট্রের স্থান 
সারা জগতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্র বর্তমানে বিশেষ অগ্রগণ্য 
স্থান অধিকার করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় ইংলগ কিংবা, 
জান্দীনীর চারিগুণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে । শিল্প ও কৃষির দিক দিয়া 
এ দেশের প্রতিবত্সরের উৎপরূপণ্যের পরিমাণ সমস্ত ইউরোপ মহাদেশের 
উৎপন্ন পণ্যের দ্বিগুণ । সমস্ত পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যে কয়লা উৎপাদিত 
হয় তাহার শতকরা ৩৪ ভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হইয়া থাকে । 
সমস্ত পৃথিবীতে যে লোহা, তামা, তুলা'ও তৈল উৎপন্ন হয় যথাক্রমে. তাহার 


শতকরা ৩৮ ভাগ, ৩২' ভাগ এবং ৪৯ ভাগ ফুক্তরাষ্ট্রেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
' শিল্পের প্রধান উপাদান ও কাচামালসমূহের মধ্যে একমাত্র রবারের ব্যাপারেই 


যুক্তরাষ্ট্র অন্তান্ত দেশের উপর নির্ভরশীল। অন্ঠান্ত শ্রেণীর কীচামাল ও 
শিল্লোপকরণের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে উৎপন্ন পশম, বল্সাইট, স্বর্ণ, পারা 
প্রভৃতির শতকরা ১০ ভাগ হইতে ২০ ভাগ, দস্তার শতকরা ৮০ ভাগ ও 
গন্ধকের শতকরা ৯০ ভাগ বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই উৎপন্ন হইতেছে । 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেল লিঃ 


৮নং ক্লাইভ ফ্রীট, 
[ কুলিকাতা 







লভ্যাংশ 2--১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 


আয়কর শতকরা 
বাখিক ৫২ দেওয়া হইয়াছে। 
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১১৮৩ 





পরলোকে কেশবচন্দ্র সেন 

সুপরিচিত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন কলেরা রোগে আক্রান্ত 
হইয়া গত ২রা এপ্রিল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। বরিশাল জিলার গৈলা 
গ্রামে কেশবচন্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। তরুণ বয়স হুইতে তিনি সংবাদপত্র 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভোটরঙ্গ, খত্বিক, বৈতালিক, গায়ত্রী 
নৃতননায়ক, বন্দেমাতরম, যুগাস্তর, কেশরী, মাতৃভূমি, স্বদেশ, রবিবারের 
লাঠি ও দৈনিক কৃষকের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি 
পত্রিকার তিনি নিজেই সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দৈনিক 
কৃষকের বার্তা সম্পাদকের পদে বৃত ছিলেন । 

শ্রীবুক্ত কেশব সেন রসরচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
কেবল সংবাদপত্র সেবায় নহে-তীহার সাহিত্যিক প্রতিভা গ্রন্থরচনায়ও 
পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। শিশুদের জন্ত রচিত তাহার কয়েকখানি 
নাটক তাহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । শ্রীযুক্ত কেশব সেন তাহার 
সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য বন্ধুমহলে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে 
তিনি তাহার পত্নী, পাঁচটি পুক্র-কন্তা ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে রাখিয়া গিয়াছেন। 
আমরা তাহার আত্মীয় পরিজনদের এই শোকে আমাদের আস্তরিক সমবেদনা 
জ্ঞাপন করিতেছি। 

মিশরের তামাক ব্যবসায়ীরা! ভারত হইতে ভাজ্জিনিয়! মার্কা তামাক 
ক্রয় করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। আলেকজেন্দ্রিয়ায় ভারত 
সরকারের ষে ট্রেড কমিশনার আছেন, তিনি মিশরের তামাক আমদানী- 
কারীদের সঙ্গে ভারতীয় তামাক রপ্তানীকারিদের যোগাযোগ স্থাপনের 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন । 

্‌ শিল্প সম্মেলনের প্রস্তাব 

গত ৩০শে মার্চ, রবিবার বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের উদ্যোগে গবর্ণমেণ্ট 
ইন্ডাগ্্ীয়াল মিউজিয়ম গৃছে বিশিষ্ট ,শিল্প-ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলন হয়। 
উহাতে শ্রীধুত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনে যে 
সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার সারমন্খ্ব এই £-- 

(১) যুদ্ধের দরুণ এই দেশের শিল্পোন্নতির পথে যে সকল বাধা বিদ্র দেখ! 
দিয়াছে, তৎপ্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিল্প 
ব্যবসায়ীদের এই সম্মেলন বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং 
এই প্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি বিশেষ 
কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছে । কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
সম্পাদন করিবে £- ও 
' (ক) যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সংযোগ রাখা এবং শিল্প বাণিজ্যের উপর 
তাহার যে প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা পরীক্ষা করা। (খ) বুদ্ধের আন্ত 
শিল্লোন্নতির পক্ষে যে সকল বাধাবিগ্নের উদ্ভব হইবে তাহা দূরীকরণের অন্ত 
, সরকারের সাহায্যস্বরূপ কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! উচিত, তদ্বিষয়ে সরকারকে 
পরামর্শদান | 

&২) ভারত সরকার কর্তৃক পণ্য আমদানী সম্পর্কে কঠোর নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার ফলে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় কাচামাল ও যন্ত্রপাতি পাওয়ার 
পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে সকল অন্থবিধার সন্মুখীন হইতেছে এবং মালের 
ভাড়া ও খণ সম্পর্কে সুবিধা লাভ করিতে যে বেগ পাইতে হইতেছে তদ্বিষয়ে 
ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সম্মেলন বাংলা সরকারকে অনু- 
রোধ করিতেছে । (৩) ভারতের অনুকূল ডলার সিকিউরিটিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ব্যবহার করিবার যে কার্ধ্যনীতি অন্ুস্থত হইতেছে এই সম্মেলন তাহ! সমর্থন 


1 


করেন | তবে আমদানী বাণিজ্যসংক্রাস্ত কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থার ফলে নূতন শিল্প | 


স্থাপনের উপযোগী মাল আমদানী যেরূপ কঠিন হইয়। দাড়াইয়াছে, তাহাতে 
পরী সব কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থা অবিলম্বে শিথিল করা একাস্ত আবস্তক। 
ঘআমদানীসংক্রান্ত অত্যধিক কড়াকভি ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষে বর্তমানে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যতুক্ত অন্তান্ত দেশের মত শিল্লোন্নতির সুযোগ পাইতেছে না, ইহা 
খুবই হুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। [ও 

৫ 


পুল্ত ক প্পশ্টিচ্ম্স 


জীবন বীমা__বীমা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র । ১৩৪৭ সালের বিশেষ (ফান্তুন) 
সংখ্যা। শীপ্রফুল্ল কুমার পাল সম্পাদিত | বাধিক মূল্য দুই টাকা । বর্তমান 
সংখ্যা আট আনা কাৰ্য্যালয়--৫ নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রী, কলিকাতা । 

ভ্বীবন বীমা’ নামক মাসিক পত্রের বর্তমান ফাল্গুন সংখ্যাটি পাইয়া 
আমরা! বিশেষ সুখী হইলাম | বর্তমান সংখ্যাটি বীমা বিষয়ক বহু অভিজ্ঞ 
লেখকের রচনাসস্ভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ফলে বীমার মূল নীতি ও বীমা 
ব্যবসায় সম্পকিত নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার পক্ষে উহা খুবই উপাদেয় 
হইয়! দাড়াইয়াছে। এই সংখ্যায় যে সব লেখা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে নিম্নের কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :-_একচুয়ারী শ্রীযুক্ত হীরের 
কুমার সেনের 'ত্যালুয়েশন সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য”, শ্রীযুক্ত ভূপতি মোহন 
সেনের “ম্বলধনের অভাব” ডাঃ বি বি ঘোষের “বৃত্তি হিসাবে জীবনবীমা', শ্রীযুক্ত 
যতীন্ত্রনাথ ভট্টাচাধ্যের 'জাতিগঠনে বীমার স্থান’, শ্রীযুক্ত নীরদ কুমার 
রায়ের “বীমা ব্যবসায়ে সেবার সার্থকতা”, শ্রীযুক্ত পবিভ্রকুমা'র মুখোপাধ্যায়ের 
“বীমা আইন সংশোধন বিল ও প্রভিডেণ্ট বীমা”, শ্রীধুক্ত কামিনী রঞ্জন 
করের 'ভ্রীবন বীমা ও মৃত্যু তালিকা”, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তের “বাংলার 
ব্যাঙ্কিং ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র ঘটকের “অর্থ নিয়োগে জীবনবীমার স্থান’ | 
উপরোক্ত ধরণের প্রবন্ধাদি ছাড়া বর্তমান সংখ্যাটিতে বীমা-জীবিগণের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটি অধ্যায সংযোজিত হইয়াছে। 

এই হ্থপরিচালিত মাসিক পত্রটি গত কতিপয় বৎসর যাবত বাংল! ভাষার 
মারফত দেশের লোকের ভিতর বীমার বাণী প্রচার করিয়া আসিতেছে। 
এদেশে বীমা ব্যবসায়ের দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে বীমা সন্বন্ধীয় তথ্য ও খুঁটি- 
নাটি জানিবার জন্গ লোকের আগ্রহ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে দেশে প্ররূপ 
একটি পরিচালিত মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা, যথেষ্টই রহিয়াছে ৷, 
আমরা “জীবন বীমার, উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও প্রবৃদ্ধি কামনা করি।, 


ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার বুক-_ (১৯৪১) ৭নং 
লায়ঞ্চ রেঞ্জ, কলিকাতা । দাম দশ টাকা। 

এদেশের বিভিন্ন যৌথ কোম্পানী সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্যাদি ও কলিকাতা 
শেয়ার বাজারের যাবতীয় কাধ্যধারার বিবরণ সম্বলিত করিয়া গত কতিপয় 
বৎসর যাবত এই ইংরাজী বাধিকীটি প্রকাশ করা হইতেছে । সম্প্রতি উহার 
১৯৪১ মালের সংখ্যাটি আমরা পাইয়াছি। উহাতে পূর্ব পূর্ব সংখ্যাগুলির 
বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল দিক দিয়াই নূতন সংখ্যাতথ্য সংযোজিত করা 
হইয়াছে। অধিকন্ত এবার নূতন কতকগুলি যৌথ কোম্পানীর বিবরণও 
উহার অস্তভূক্ত করা হইয়াছে । সোয়! ছয় শত পৃষ্টার এই পুস্তকটি পাঠ 
করিলে একসঙ্গে সরকারী সিকিউরিটির বিবরণ, বিভিন্ন ধরণের যৌথ 
কোম্পানী --যথা ধীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও শিল্প কোম্পানী সম্পর্কিত আবশ্যকীয় 
খবর ও সকল শ্রেণীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। 
শ্রীযুক্ত অতুলরুষ্ণ সুরের নিপুণ সম্পাদনার জন্য পুস্তকটি ইতিমধ্যেই দেশের 
ব্যবসায়ী মহলে ও অমুসন্ধিংস্থ পাঠক সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। 
21555255959 আমরা 
আশা করি। 








নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৪০ সালের রিপোর্ট 
সম্প্রতি আমর] নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৯৯৪* সালের একখণ্ড 
রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারপ .সমস্তা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে 
অনেক ব্যাঙ্কের কাজ কারবারও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বর্তমান 
অবস্থায়ও বাঙলার এই. গুপরিচালিত ও সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কটি উহার ক্রমিক 
অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে-_ইহা খুবই সুখের বিষয় । আলোচ্য 


কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৯ সালে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আদায়ীরুত, 


মূলধনের পরিমাণ যেস্থলে ছিল ৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৫২৮ টাকা ১৯৪০ সালে 
তাহা বাড়িয়া » লক্ষ ৬০ হাজার ৯৪৬ টাকা হইযাছে। এবৎসর স্থায়ী 
আমানত, সেভিংস্‌ একাউণ্ট, চলতি হিসাব ও ক্যাস সার্টিফিকেট প্রভৃতিতে 
ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ দ্রাডাইয়াছে মোট ১ কোটি ৩৪ 
লক্ষ ৯৪ হাজার টাঁকা। পুর্ব বৎসর তাহার পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লক্ষ 
৯৫ হাজার টাকা ছিল। এরধার ব্যান্কের মজুত তহবিলের পরিমাণও পুর্ব 
বৎসরের তুলনায় ১৫ হাজার টাকার মত বাড়িয়া মোট ৯০ হাজার টাকা 
ধীভাইয়াছে। এসমস্তই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের টিভি পরিচায়ক 
সন্দেহ নাই । 

আঁদায়ীকৃত মূলধন, আমানত জমা ও মঙ্জুত তহবিল বাবদ উপরোক্ত 
দায় এবং অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া গৃত ১৯৪০ সালের ৩১শে ভিসেম্বব 


তারিখে ব্যাঙ্কের মোর্ট'দায় দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৩৯ হাজার' 
৯৯৭ টাঁকা। এ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :_হাতে ও ব্যাঙ্কে 
৩৩ লক্ষ ২৬ হাজাব ৪€৭ টাকা । সরকারী পিকিউরিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট 
ডিবেঞ্চর ২৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৯২ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ও 
বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীব শেয়ার ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা, খপ, 'ক্যাশ 
ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট প্রভৃতি ৭৪ লক্ষ ৪৮ হাঁজার ৭২১ টাকা, বিল ও চেক 
৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৫১৩ টাকা । ও সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, 
ব্যান্কের তহবিল ভালরূপ 'বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত আছে এবং একটা 
উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা! 
হইয়াছে । এই ব্যাঙ্কট যে'বিশেয নির্ভরযোগ্য ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। 
" আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিট লাভ 
হয় ৮৮ হাজাব ৮২ টাকা.! পূর্ব বৎসরের উদ্বত্ত ৫ হাঁজাব ৯৮৮ টাকা 
যোগ করিষা উহ্‌! ৯৪ হাজার ৭০ টাকায় দাঁডায়। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের 
অংশীদারদিগকে শতকরা সাড়ে সাঁত টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে 
এবং ২০ হাজার টাকা! মজুত তহবিলে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে। 

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের 
স্বপবিচালনায় সকল-দিক দিষাই উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে। 
মিঃ দালালের দূরদশিতা ও উদ্ভোগশীল কার্য্যতৎপরতার গুণে উহা যে 
ভবিষ্যতে আরও শ্রীবুদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 





EE rt সিডি 


ত্র সহজ করে 


আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, 
পৃথিবীর নানা দিকে ডাক তরকরা ও ঘোড়ার 
গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো ; সামান্য 
বোম্বে থেকে ক’লকাতায় আসতেই সময় লাগতে। 
সপ্তাহের পর' সপ্তাহ । ইলেক্টি,সিটির কল্যাণে 
আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে ; টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ 
' এখন মাত্রএকটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথবীতে 
ছড়িয়ে পড়ছে । আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের ' 
সহায়তায় এখন একবেলায় যত কাজ করা যায়] 
আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না । 
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৭ই এপ্রিল, ১৯৪১] 


আধিক জগৎ 


১১৮৫ 








চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড 

পনর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবসা চালাইতে 
পারিবে কি ন! এ বিষয়ে দেশবাসীর এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সন্দেহ 
ছিল। কলিকাতা ও ঢাকা সহরে ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানী বিজলী 
সরবরাহ আরম্ত করিয়া এ ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছিলেন। বাংলার 
কোনও কোনও সহরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকটি-ক সাপ্লাই কোম্পানী গঠিত হইয়া 
থাঁকিলেও বৃহদাকারে কোন বাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। 
এই অবস্থায় এক অভিনব কর্ম ও ব্যবসা-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯২৫- 
২৬ সালে কতিপষ ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি চট্টগ্রামে বিজলী সরবরাহের 
“এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাহাদের মধ্যে অগ্রণী মিঃ কে, কে, সেন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার) মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় চট্টগ্রাম ইন্জিনিয়ারিং এণ্ড 
ইলেকট্,ক সাপ্লাই কোম্পানীর স্্রপাঁত হয়। 


অতি শুভমুহূর্ে এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছিল-_অতি 
সামান্ত অবস্থা হইতে এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অল্প কয়েক বৎসরেব যধ্যেই 
'অর্দবাংলার শ্রেষ্ঠ সহরসমূহে আধুনিক আলোর ব্যবস্থা ও শিল্প প্রসারে এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 


১৯২৬ সালের শেষভাগে লাইসেন্পপ্রাপ্ত হইয়া ১৯২৭ সালের যার্চ মাসেই : 


এই কোম্পানী চট্টগ্রাম সহরে বিজলী সরবরাহ আরম্ভ করে। ইহার প্রথম 
প্রচেষ্টা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রথম কার্য্যকরী বসব হইতেই 
* ‘কোম্পানী অংশীৰারগণকে সন্তোষজনক হাবে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া 
আসিতেছে । বিজলী ব্যবসায়ে এই কাধ্যদক্ষতা একদিকে যেমন এদেশ- 
বাসীর ব্যবসায় বিমুখতার ছুর্ণাম মোচনে সহায়তা করিয়া সুকলের প্রশংসা 
অর্জন করিযাছে, অপর পক্ষে সরকারের নিকটও বাঙ্গালীর যোগ্যতা এবং 
ব্যবসা নৈপুণ্যে মৰ্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে । অতঃপর, ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের 
বাহিরে এই কোম্পানীর কাধ্যপ্রসারের সুচনা হইতে থাকে । বঙ্গীয গবর্ণমেন্ট 
বিনা দ্বিধায় প্রথমতঃ পূর্ববঙ্গের অন্যতম বাণিজ্য কেন্জ নারায়ণগঞ্জ সহরে 
(১৯৩১), ইহ্থার পর রাজসাহী (১৯৩৬) এবং ফরিদপুর সহবে (১৯৩৭) এই 
কোঁম্পানীব শাখা সংস্থাপনের ও বিজলী সরবরাহের লাইসেন্স প্রদান করিযা 
ইহার ক্রমোন্নতির পথ সুগম করিয়াছেন। সর্ধব্রই অসামান্ত আফল্য ও 
'নৈপুণ্যের সহিত এই ব্যবসা ' পরিচালিত করিয়া কোম্পানীর উত্তরোত্তর 
্রীবৃদ্ধি হইতেছে। . | 

এই কোম্পানীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইহ 1 সর্ববাংশে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীই 
কোম্পানীর মূলধন যোগাইয়াছে, বাঙ্গালীর পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও সংগঠনে 
ইহার গোডাপত্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন দিকে ইহা প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ 


নি, স্থান পরিকর পরিবর্তন Ea 





















আগামী ১৫ই এপ্রিল হইতে কলিকাতা 
নগরীর অর্থ ও বাণিজ্যকেন্ত্র ৯এ, ক্লাইভ 
্ীটস্থ বিস্তৃততর গৃহে স্থানাস্তরিত হইবে! 


( এই বাটাতে ইতিপূৰ্বে ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া অফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল। ) 





লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হষ'নাই। সম্প্রতি এই সব দিকে দেশের শিক্ষিত 





|| চক্রকর্তী ব্যবসাষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি । 
[] ফসল উৎপাদনের জন্ঠ কৃষিকার্য্য, পশুপক্ষী পালন ইত্যাদি কাজের জন্ত এই 


করিতেছে । বহুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী এই কোম্পানীর বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত 
হইয়া ইহার পরিচালনার দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। সম্প্রতি ইহার 
কর্মকর্তীগণ বাংলা দেশে আরও কয়েকটি সহরে বিজলী সরবরাহের ভার 
গ্রহণ ও তৎসঙ্গে নানাদিকে কোম্পানীর অধিকতব উন্নতির পরিকল্পনা! 


,করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার প্রথমে সম্প্রতি কোম্পানী পূর্ববঙ্গের অপর 


এক বন্ধিফু সহর- _সিবাঁজগঞ্জে বিজলী সরবরাহের ভার গ্রহণ করিযাছেন। 

চট্টগ্রামের বাহিরে সিরাজগঞ্জে এই কোম্পানীর চতুর্থ শাখা স্থাপিত হইল। 
বিভিন্ন দিকে বিজলী ব্যবসায়ের প্রসার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ইলেকটিক 

সাপ্লাই কোম্পানী বর্তমানে দেশবাসীর নিকট প্রতি শেয়ার ২৫২ টাকা হারে 


. ১৬,০০০ হাজার নূতন শেয়াব বিক্রি করিতেছেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 


যে, এই কোম্পানী প্রথম কার্যকরী বৎসর (১৯২৮ ইং) হইতেই ডিভিডেও 
দেওয়ায় এবং ইছাব ভবিষ্যৎ সমধিক উজ্জল হওয়ায় এই নূতন শেয়ার খরিদের 
নিমিত্ত.জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাভা পড়িয়া গিয়াছে । অল্পসময়ের মধ্যে 
অধিকাংশ শেয়ার বিক্রীত হইয়াছে এবং আশা করা যায়, অ্নকালের মধ্যেই 


, অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় শেষ হইয়া যাইবে। এই সংখ্যা “আধিক জগতের” 


অন্তর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি-পত্র হইতে দেশবাসী কোম্পানীর বিগত তের 
বৎসরের ক্রমোন্নতির বিশদ বিবরণ. প্রাপ্ত হইবেন। এদেশে শিল্পপ্রগতির 


' এই বুগসন্ধিক্ষণে বাংলার এই গৌরবমষ প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড 


ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর সমর্থক ও সহায়ক "হইতে আমরা দেশবাসী 
জনসাধারণকে অন্থবোধ করিতেছি । " 
ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেন্স কোং লিঃ 
ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্ন কোম্পানী গত 
১৯৪০ সালের হিসাবে ৩৫ হাজার ৭৬৪টি পলিসিতে মোট ৭ কোটী ৪৮ 
লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৪৮ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । এ 
ৃ সাউগ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
আমরা অবগত হইলাম, চট্টগ্রামের সুপরিচিত জমিদার বায় শ্রীযুক্ত ' 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় বাহাদুর এম এল .এ সম্প্রতি সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 


লিমিটেডের ডিবেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। ও ব্যাঙ্কের কলিকাতা 


শাখার অফিসার ইন চার্জ রূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কার্য্যভার গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং ব্যাঙ্কের চীফ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রবিজয় চৌধুরী ব্যাঙ্কের : 
কলিকাতা অফিসেব পরিদর্শন ও উন্নতি বিধানকার্য্যে ব্রতী হইযাছেন । 

সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ 

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আফিস ৮৪ নং ক্লাইভ ্রীট হইতে ৬নং 
ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতায স্থানান্তরিত হুইয়াছে। মিঃ এ কে মজুমদার সম্প্রতি 
এই ব্যাঙ্কের জেনাবেল ম্যানেজারের কার্যভার গ্রহণ কবিয়াছেন। 


মডেল ফিসারিজ এণ্ড ইণ্ডাষ্টিজ লিঃ 


বাঙলা দেশে অপেক্ষাকৃত বৃহদ[কার কলকারখান! স্থাপনের : অন্ত বহু 


| লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হইলেও আজ পর্যন্ত কৃষি, কুটার শিল, পল্পক্ষ 


পালন ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার পরিকল্পনা'মত কাজ করিবার জন্য বেশী সংখ্যক 


| ব্যক্তিদের দৃষ্টি পভিতেছে দেখিয়া, আমরা সুখী হইলাম । কিছুদিন পূর্বের 
১ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অন্গমতি লইয়া দি মডেল ফিসারিজ এণ্ড 


 ইত্তীপ্রজ লিঃ মামে একটী যৌথ কোম্পানী রেজেস্বীকৃত হইয়াছে এবং 
মি বরিশাল জেলার ম্বরূপকাঠিতে' উহার হেড অফিস স্থাপিত হইয়াছে । 


কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম সারখেল এণ্ড চক্রবস্তী কোম্পানীর 
অংশীদার বাবু নারায়ণ চন্দ্র“ সারখেল এম এ এবং বাবু হরেন্দ্র নারায়ণ 
উহার! মাছের চাষ, অর্থকরী. 


কোম্পানী বেজেষ্্রী কবিযাছেন এবং এই উদ্দেস্তে ইতিমধ্যেই বরিশাল 
জেলায় একটা: বিস্তৃত জলাভূমি ক্রয় করিবার কাজে অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন! কোম্পানীর পরিচালকবর্গ শিক্ষিত ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে যেরূপ 
অভিজ্ঞ, তাহাতে উহাদের এই চেষ্টা ,সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়াই আমর] 
আশা করি। 

এই ধরণের প্রতিষ্ঠান রেশের জনসাধারণের বিশেষ সহাহুভূতিরযোগ্য। 
আশা করা যায় যে; কোম্পানীর পরিচালকগণ এই সহমুভূতি হইতে বঞ্চিত 


সস হইবেন না। 





ল্ৰাজ্ঞাত্রৈেত্ৰ হ্ৰাললচালন 





i ; মাসে সেই স্থলে মাত্র ১২ কোটি €৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার মাল রপ্তানি ' 
টাকা বিনিময় হইয়াছে । যুদ্ধ আরম্ভ হইবাব পর ভারত হইতে আর কোন মাসে 


/ 
কলিকাতা, ৪51 এপ্রিল 

ঃ রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ এত কম দাডায় | 
এসপ্ডাহেও কলিকাতার বাজারে টাকার বেশী রকম সচ্ছলতা! লক্ষিত == ==] 8: 


হহ্যাছিল। বাঁজারে কল টাকার 'বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল 
আটআনা | সুদের হার এরূপ কম থাকা সত্বেও বাজারে খণ গ্রহীতার 
তুলনায় খপদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। গত ছুই তিন সপ্তাহ 
যাবত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া পূর্বের তুলনায় 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে এত বেশী 
পরিমাণ টাকা নিষ্ধিয় অবস্থায় রহিয়াছে যে, উহ্হাতেও টাকার সচ্ছলতা 
আসলে বিশেষ কিছুই হাস পায় নাই। তুলা বিক্রয়ের মরশুম শেষ 
হইতে চলিয়াছে তবু এবার টাকার কোন বিশেষ টান দেখা গেল না 
এবং কল টাকার স্থদের হারও বাড়িল না__ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
‘করিবার বিষয় । 

ট্রেজারী বিল বাবদ আৰ্দনের, পরিমাণ এসপ্তাহে বিশেষভাবে হাস 
পাইয়াছে। ফলে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার 
বাড়াইয়। দেওয়া হইয়াছে। গত ১লা এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী 
মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেপার আহ্বান করা হইয়াছিল। 
তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাক্রা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার 
আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৭৬ পাই দরে শত 
করা ৮১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের 
হার ছিল ৮/১ পাই। এসপ্তাহে তাহা ৮/১১ পাই দ্রাডাইয়াছে। | 

আগামী «ই এপ্রিলের অন্ত ১ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান কর! হইয়াছে । যাহাদের টেগার 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৯ই এপ্রিল এ বাবদ টাকা জমা 
দিতে হইবে । 

গত ২৬শে মার্চ হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ২১ লক্ষ 





টাকার ইনটারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ২রা এপ্রিল. 
হইতে ৯৯/ আনা দরে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে । i) » » জলষমুনা 
» » অলপালক ৭১০৪০ 299 এল হিন্দ ৫১৩০০ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৮শে মার্চ যে ৮৮ জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা ৪,০০০ 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৪০ কোটি ঠি * ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন £-+ 


£৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা । পুর্ব সপ্তাহে তাহা ২৩৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা | ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ্রীট, 
ছিল। এসন্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ১৬ কোটি টাকা সাময়িক ধার দেওয়া এস এস এস এত] 
হইয়াছে। পূর্বব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের এ শত বসল সতজর 
পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এসপ্াহে ভাহা /-জ্য়ঙত হা হক 
৪২ কোটি ২৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ই জব চু 
ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৩ লক্ষ 
টাকা ও ৩৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে ত্বাহা যথাক্রমে ৩৫ কোটি 
৪৯ লক্ষ টাকা ও ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 

এসপ্তাহে বিনিময় বাজারে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত 
হইয়াছে । গত ২৯শে মার্চ তারিখে ক্লুলিকাতার বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের 
বিল এয়ের'হার'হাঁস করিয়াছে।, পূর্বে টেলিঃ হুণ্ডির হার ছিল প্রতি টাকায় 
১ শি হউই পেশী, বর্তমানে তাহা ১শি.3$-পেণী দাড়াইয়াছে। এসপ্াছে ", 
ভারতীয বহির্বাপিজ্যের গত. ফেব্রুয়ারী মাসের যে হিসাব প্রকাশিত: " 
হইয়াছে, তাহা, খুবই. হতাশার্যগ্রক। গত জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে . 
২১ কোটি ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকার মাল রপ্তানি হুইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী -- £ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল 
এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের বিভিন্ন 'বিভাগের পূরাদস্তর 
স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হেতু, মূলধন 
বিনিয়োগকারিগণ অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং নূতন 
ঝুঁকি নিতে অগ্রসর হইয়াছেন । কেনাঁবেচার পরিমাণও আলোচ্য সপ্তাহে 
কম হইয়াছে এবং শেয়ারসমূহের মৃল্যেও উন্নতি কিংবা অবনতিক্থচক 
কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। এ সপ্তাহে চটকলের শেয়ার 
' সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশী চাহিদা দেখা গিষাছে এবং গতকল্য ও 
অস্ত চটকলবিভাগের, বেচাকেনার পরিমাণও বিশেষ সস্তোষজনক হইয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে উন্নতির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। মেয়াদী খণ- 
সমূহের মূল্যও অল্পবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজবিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বেশী না হইলেও 
মূল্যের দিক দিয়া উন্নতির স্ৃচনা পরিদৃষ্ট হয়। এ সপ্তাহে টাকার বাজারে * 
চভা ভাব থাকা সত্বেও কোম্পানীর কাগজের মূল্যবৃদ্ধি কতকটা বিস্বয়- 
জনক বটে। ট্রেজারী বিলের সুদের হার এ সপ্তাহে শতকরা ৮১ 
পাইয়ের স্থলে বৃদ্ধি পাইয়া ৮/১১ পাই হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ 
দিকে ৩০ আনা স্থদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ছিল ৯৫1%০ আনা । 
এ সপ্তাহে Rh রি ইহা the আনায় প গতিতে হইয়াছে। ৩২ 


ক ৯ 














১। দাদন বিষয়ে নিরাপদমূলক নীতি অবলন্বন 
করিয়া থাকে পেরিচালকদিগ্রকে কোন ষণ 
দেওয়া হয় না।) 

২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 

ধার দেওয়া হয় 

৩। চলতি জমা; বি একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 

আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়। হয় । 


ব ব্যান্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
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বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন ্ 





টাকা সুদের কাগজের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়া ৮২০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইতেছে। মেয়াদী খণসমূহের মধ্যেও কয়েকটি খণপত্র সম্পর্কে সন্তোষ- 
জনক চাহিদা বর্তমান আছে। শ২ টাকা স্থদের ডিফেন্স বণ্ডের মূল্যও 
১০১॥০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ণপত্র 
১০২০ আনা, ৩২ টাকা জুদের ১৯৬৩1৬৫ খণপত্র ৯৫২ টাকা, ৩২ টাকা 
সুদের 5585; খপ ১০০০ আনা, ৪২ সুদের ১৯৬*।৭০ খণ ১০৯৪০০ আনা, 
এবং ৪1০ আনা সুদের ১৯৫৫৬০ খণপত্র ১১৩/* আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। 
ব্যাঙ্ক 

কোম্পানীর কাগজের অন্ুবর্তী হিসাবে ব্যাক্ক শেয়ারের মূল্যও এ সপ্তাহে 

উন্নতিস্চক দৃঢ়তার ভাব বজায় ছিল। ইনম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ 


আদায়ীকৃত ) ১৫৬০২ টাকা এবং গর কর্টি, ৩৮৫২ টাকায় হস্তান্তর হয়। 


ভারতে যুদ্ধজনিত ট্যাক্সের বহর) 

আগামী ২1৩ বৎসরের 'মধ্যে গত বৎসর, চলতি বৎসর এবং আগামী 
বৎসরের চুড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত না হওয়া পর্ধ্যস্ত উহা প্রমাণ করা 
সম্ভবপর হইবে না। 

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, যুদ্ধের জন্য দেশবাসীর উপর 
যে সমস্ত নূতন ট্যাক্সভার পতিত . হইয়াছে* তাহার বহুলাংশ দেশের 
. শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপরই পতিত হইবে। বর্তমানে ধার্ধ্য 
নৃতন ট্যাক্সসমূহের ছুই তৃতীয়াংশও দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে বহন করিতে হইবে বলিয়া যদি ধরা হয় তাহা হইলেও 
উহাদিগকে বৎসরে ১৮ কোটি টাকার মত নূতন ট্যাক্সের বোঝা মাথা 


পাতিয়া লইতে হইয়াছে বলা যায়। এই বিপুল ট্যাক্সভারের জন্য” 


দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যে উহাদের কার্য্যক্ষেত্র 
সম্প্রসারণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং দেশে নূতন নূতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উহাদের হাতে যে কিছুমাত্র অর্থপঙ্গতি 
অবশিষ্ট থাকিবে না তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
উহাতে আরও একটী বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। 
বর্তমান যুদ্ধ শেষ হইবার পর পুনরায় এক বিশ্বব্যাপী মন্দা উপস্থিত 
হইবার আশঙ্কা আছে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি 
এক্ষণে ট্যাক্স ভারে গীড়িত হইয়া যে প্রকার দুর্ববল হইয়া পড়িতেছে 


“তাহাতে যুদ্ধের শেষে মন্দার সহিত লড়িবার মত উহাদের কোন শক্তি 


সামর্থ্যই থাকিবে না। এই ব্যাপারে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের 
' কতই না পার্থক্য দেখা যাইতেছে! ইংলণ্ড বর্তমানে এক জীবন- 
মরণ সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত রহিয়াছে ; উহার শিল্প ও বাণিজ্য 

প্রতিষ্ঠানসমূহও অশেষ ধনবলে বলীয়ান । কিন্ত এ দেশেও, দেশের 
ডি উহার বিপুল 
| সক খান সর শাখা টা বি দ্বারা সংগ্রহ করিয়া 


| করিয়া দেওয়া হইতেছে। উহাতে মনে হয় যে, যুদ্ধের স্থযোগে 
ভারতবাসী শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক উহ! কর্তৃপক্ষের 


আদৌ. অভিপ্রেত নহে । 


১১৮৮ ' 








সেট্রাল ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ, ব্যাঙ্ক যথাক্রমে ৪8 
আনায় বিকিকিনি হইয়াছে'। 
কাপড়ের কল 
আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার সম্পর্কে বাজারে চাহিদার 
অভাব লক্ষিত হয়। ভানবার এবং কেশোরাম যথাক্রমে ২০২০ আনা 
এবং ৬০০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। নিউ ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে 
অপেক্ষাক্কৃত বেশী চাহিদা থাকায় ইহার মূল্য ২।০ আনায় দীড়াইয়াছে। 
করলার থনি 
‘চটকল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে উন্নতি হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে 
কয়লাখনি বিভাগেও পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় উন্নতির পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। কিন্তু বেচাকেনার পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। বেঙ্গল ৩৫২২ 
টাকা, ধেমো মেইন ১২৪৬০ আনা (লত্যাংশসহ) ইকুইটেবল ৩৬২ (লভ্যাংশ- 
সহ) এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০০ ( লভ্যাংশপহ ) ক্রয় বিক্রয় হয়। 


আনা এবং ১০৪0০ 


পাটজাত দ্রব্যের বাজারে সত্তোষত্রনক অবস্থা বর্তমান থাকায় এ 
সপ্তাহে চটকলের শেয়ার সম্পর্কে বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল । হাওড়ার 
মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৭০ আনায় পরিণত হইয়াছে । এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৭২ 
টাকা, বালী ২২৮২ টাকা, ক্লাইভ ২২1০ আনা, হুকুমটাদ ৯২টাকা, কামারহাটা 
৪৬৬২ টাকা, কাকনাড়া ৩৭০২ টীকা, স্তাশানেল ২২০ আনা, নদীয়া ৫৮২ 
টাকা এবং প্রেসিডেন্দী না ৪1/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 

I ্‌ 
bs ie ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনার পরিমাণ ন 
হয় নাই বটে) কিন্তু সপ্তাছের প্রথমতাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং 
৩কর্পোরেশান বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৩২৷%০ আনা এবং ১৯/০ জন 


স্উন্নীত হয়। অস্ত উভয় শেয়ারের মূল্যেই সামান্ত অবনতি ঘটিয়াছে। 
ইত্ডিয়ান আয়রণ ৩১৮4০ আনা এবং গ্রীল কর্পোরেশন ১৮৮৩/০ আনায় 


নামিয়! আসিয়াছে । 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে এ সপ্তাহে চাহিদা ছিল না। ' 
চা বাগান 
পুর্ব সপ্তাহের তুলনা আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগান বিভাগে অসামান্ত 
উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। হাসিমারা ৪৩।* আনা এবং নিউ 
টেরাই ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৯০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
এসপ্চাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজ নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-_ 
কোম্পানীর কাগজ 
৩1০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে মার্চ -৯৫/৮%০ ৯৫৮০১ ২৯শে--৯৫%৩ 
৯৫/০; ১লা এপ্রিল-_-৯৫]৩/০ ৯৫৪৬/০ ; 
৯৫৮৩/০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৮শে মার্চ ১০১৪০ ১ ১ল1 এপ্রিল 
+ --৯০১৪০ ১০১৪০ 3 ৩রা_-১০১৪০। ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
২৮শে মার্চ-৮১%০ ; ১লা এক্রিল--৮২/০ ৮২1০ $ ওরা ২1০1 ৩৯ সুদের 
খণ (১৯৪১) ২৮শেমার্চ--১০০।৩/০ ; ৩রা এপ্রিল--১০০৫০ । ৩২ সুদের (১৯৫১- 
€৪) ২৮শে মার্চ--৯৯1৩/* ; ১লা এপ্রিল__৯৯//০ 1 ৩২ সুদের পঞ্জাব (১৯৫২) 
ওরা এপ্রিল--৯৭1%০ ৯৭0০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-১৫) ২৮শে যার্চ--৯৫%০ 


হরা--৯৫৪৮০ ৯৬/০ : ৩র1-৯৫৮০ 


৯৪৩০ ; ৩১শে--৯৫%৬ পাই ) ১লা এপ্রিল ৯৫/০ ; ওরা--৯৫২ ৪৫] 


-সিটা ইনলিওরেন্স লিমিটেড 


| ১৩৫ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা : 
.... আরস্তের ৪॥ মাস কালের কাঞ্জের হিসাব :_(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত) | | 
নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর পলিসি ইন্ুকরা হইযাছে ৮লক্ষ টাকার উপ্র-্ীবন Es 
OU as hah ae A eM Br AGERE ESD DIRS es রর 








আর্থিক জগৎ 


l আপনাদের প্রিয় নিজস্ব 


[ ৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ 





৩1০ সুদের ধণ (১৯৪৭-৫০) ১লা এপ্রিল--১০২৷%০ $3 ওরা_১০২০ | 
৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) ৩১শে মার্চ ১০৪০০ ; ২রা এপ্রিল--১০৪৪০ । ৪২ 
সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ২৮শে মার্চ ১০৮৮৩০০ ১০৯০? ) ২৯শে ১০৯/০ ; 
খরা এপ্রিল__-১০৯%০ ; ওরা_-১০৮৪৮০ ১৯৯৮০ ৪০ সুদের খণ 
১৯৫৫-৬০) ১০৯1০ ৩রা--১১৩1/০ | € সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৮শে- মার্চ 
১১১০/০ ; ২৯শ-_-১১১[/০ ১১১০/০ ) ৩১শে--১১১৪৮৬ পাই; ১লা 


. এপ্রিল_১৯১৮%০ ; হরা-- ১১১৮০ ১১৯০০ | ৫২ সুদের ইউ, পি, বও 


(১৯৪৪) ২৮শে মার্চ-_১০৭২ 


লু 





শিলং 


* সি 
In 


২২নং ক্যানিং ফ্রীট 


ফোন ক্যাল £ ৬৫৮৮ 





চিপ 
(কুমিল্লা ) 


1, 





বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায়, { 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ লোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 


“পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্টক। 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 








৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ ] 


আথিক জগৎ 


১১১৮৯, 





সিমেণ্ট 
ডালমিয়া সিমেন্ট--২৮শে মর্চ (অভি) ১১৩০ ১১7৮০ ; ২৯শে- 
১১০ ১২২ $ ১লা এত্রিপ--১১৪%৭ ১২০ 3 ২রা-১১৪৮৮ ১২৮০ $ ওরা 
১২/০; ১লা এপ্রিল--(ভেফার্ড )২1%০ ; ৩রা-২৪৬/০ ২৭০ ) 
২৮শে মার্চ প্রেফ ) ১১৫৯ 3 ২৯শে--১১৫।০ ১১৬০১ ১লা এপ্রিল 
১১৬০ ; ২র1--১১৬৭০) তর ১১৫৯ ৯১১৬৯ । 
চিনির কল 
বুলাশু--২৮শে মার্চ ১৫৪০/০ ১৬২১ ইলা এপ্রিল-- ৯৫৮০ ১৫৪৮০ | 
কের এণ্ড কোং-২৮শে মার্চ ৯২3 ১লা এপ্রিল__(প্রেফ ) ১১৮২ । 
'খভায়ার ম্যাকিন ক্রয়ারী-_২৮শে মার্চ ৬৭৮০ ৭৮০ | রাজা--১লা এপ্রিল 
১৫৪৭ ১৬২। ‘নিউ সাভান_খ্রা এপ্রিল ৬৮/০ ; ৩রা--৬%/০। মুরী 
ক্রয়ারী --১ল! এপ্রিল ১৩4০ | প্রতাপপুর--১লা এপ্রিল (প্রেফ) 


১৫1৮০ | 


১১7%০ 


চা বাগান 

বড পুকুরী ২৮শে মার্চ-+১০।০ ১০০) ১লা এপ্রিল-_-১০* ১০|০। 
বীরপাডা (প্রেফ) ২৯শে মার্চ_৮৫২| ডাফলাগার ২৬শে-৯৩৫১ ১৩৪০) ২৯শে 
--১৩/%০। সিঙ্গেল--৬৭২ ৬৮২ | হুগরাজুলী ২৯শে-_-১৫২। কিলিংভেলী 
২৯শে-৯২ ৯০। বাণারহাট (প্রেফ) ১লা এপ্রিল-_১৬৬২।' ভাটকাওয়া 
-১লা_-৪88০ ৪৪৪০ |. হইাসিমারা ১লী--৪৩২ ৪৩1%০ ; শুরা--৪৩২ ৪৩1০ | 
ফাস কৌয়া ১লা--১০০২ | টোঙ্গানী ১লা--৪৷০ ; ২রা--৪1৮০ 81০1 
'গঙ্ষারাম ২রা _-৩৬২২ ৩৬৮২1 দেশাই পার্বতীয়া ওরা-২২০২ ২২১০ । 
উদলাবাড়ী ২রা_২২1০ | নিউ তেরাই ওরা--৯দ%০ | সরুগাও ২বা_-৮২3 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩রা__৯৪০) গিয়োলী ৩ওরা_-১০২ ১০1০) লিডে। ওরা 
১৯৬০ | 

কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ২৮শে মার্চ--১২৫২ ; ওরিয়েপ্ট পেপার ২৯শে--১১%০ 
১৯৬০ ; ১লা এপ্রিল--১১//০ ১১৮৮০ ; হরা-১১দ৫০ ১২৯ $ ৩ুরা__১১৮০ 
{নিউ প্রেফ) ২৮শে মার্চ--১০৩২ ১০৪২ 3 ৩১শে--১০৩৪০ 3 ২রা এপ্রিল 
১০৩1০ ) (ওল্ড প্রেফ) ১লা-_-১*৬২ ১০৭২ 3 ষ্টার পেপার ২৮শে মার্চ ৯৪৬০ 
১০|* ) ২৯শে--১০৯ ১০1০ ণ ১লা এপ্রিল--১০/০ ১০1৮০ 3 ২রা--১০1০ 
১০৮০ ) ৩রা--১০1৬০ ১১%০ ) (প্রেফ) ২৯শে মার্চ--৯৯২ ১০০২) ইণ্ডিয়া 
পেপার পালপ, ওরা এপ্রিল_-১৪১২ ; শ্রীগোপাঁল পেপার ২৮শে মার্চ 
১০] ) ১লা এপ্রিল-:১০/৮* 3 ১০৮০ 3; ২রা+-১০7/০ ১০৪৮০ ) ৩রা- 
১০৪%০ ১০৪১/০ ১ টিটাগড় পেপার (অভি) ১লা--১৭৮%০ ১৭1%০ : 
৯৭1০ ১৭৫০ ; ৩রা-_-১৭২ ১৭1০ (ফাষ্ট প্রেফ) ১লা-_২০৭২ 3, ৩রা-_-&%০ 
41৮০ (সেকেও প্রেফ) খরা ১১৩১৬ ১১৪৯ ১ ,৩র]--১১৩!০ ২১৪।০ | 

. 'ডিবেঞ্চার . 

সুদেব রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২৮শে -মার্চ--১১০০ ১১০৪০ ; 
€২ সুদের দাজ্জিলিং রোপওয়ে ৮শে-১০*৯ 3 ২৯শে--১০০২ 5 ওরা এপ্রিল 
১০০২) € সুদের বস্তি সুগার ২৯শে মার্চ ১০২২ ; ৫২ স্থদের ক্যালকাটা 


৩1০ 








CALCUTTA 

STOCK EXCHANGE 
| OFFICIAL YEAR BOOK 1941. 
India’s Biggest and only Officially issued 
Investors’ Guide. ‘An Encyclopedia of 
information on all classes of Companies 
known to the Stock Exchange. Price 
Rs. 10 per copy, postage Re. 1 extra:' 
hp Send orders to the Secretary, Calcutta 

| Stock Exchange Association Limited, 
১২79 Lyons Range, Calcutta, 1, 


হর... 








-পোর্ট ট্রাষ্ট (১৯৫৮-৪৪) ২রা__-১১৫%০ ; £॥০ সুদের (১৯৫৬-৮৬) ২রা-১২ ০০/০ 


৫২ হৃদের ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (১৯১৫-৪৫) ২রা-১০৪২ ) ৩1০ 
সুদের হাওড়া ব্রিজ (১৯৫৬-৬৬) ওরা--৯৮।%০ ; ৬২ সুদের হুমায়ুন প্রপার্টা 
(১৯৩৫-৪৫) ৩রা-_-১০৪1০1 
ঃ ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীক্ৃত ) ২৮শে মার্চ_১৫৪০২ 5 
১লা এশ্রিল_-১৫৪৫২ ১৫৫০২ 3 ২রা--১৫৫২২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৯শে মার্চ 
১০৪০ ১০৬ 5 ১লা! এপ্ৰরিল--১০৩॥০ ১০৪৪০ 7 রা--১০৪২ ১০৫1০ 5 
ওরা ১০৫|০ ১০৬২। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৮শে মার্চ--৪৩।০ ৪৪২) ৩১শে 
--৪৩1* 3 ওরা এপ্রিল--৪8৪81০ 8৪8০ ! 


রেলপথ 
বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে-_২৮শে মাচ্চ ৩৪1০ ৩৫০ । দার্জ্দিলিং 
“হিমালয়ান রেলওয়ে-_২৮শে মার্চ ( প্রেফ ) ১০৯ ১০২২।, সারা-সিরাজগঞ্জ 
রেলওয়ে__২৯শে মার্ট ১০২২। মৈমনসিংহ-টভরববাজার রেলওয়ে--১ল! 
এপ্রিল ১০৬1০ | বৰ্দ্ধমান কাটেয়! রেলওয়ে-_৩রা এপ্রিল ৯৩২1 হাঁওড! 
আমতা রেলওয়ে-_৩রা এপ্রিল ১০০২। 
থনি 
বার্ম্মা করর্পোরেশন- ২৮শে মার্চ ৪৮৮০ &/* ; ২৯শে--৪৮৮%০ ৪85০ 3 
লা এপ্রিল--৪৮%০ ৫/০ 3 ২রা--৪৪/০ ; ৩রা--৪৮৩০ | ইত্ডিযাঁন কপার 
._২৮শে মার্চ ২/০ ২৮০ ; ২৯শে--২/০ ২০০ ; চল! এপ্রিল_-২/০ ২০/০ ; 
২রা--২%০ ; ৩রা--২/* ২/০ । কনসোলিডেটেড টীন--২৮শে মার্চ ২%* 
২/০ ; ২৯শে-২০ ; ১লা এপ্ৰিল--২৷/* ২/০ ; ২রা--২॥০ 5; ওরা 
২০ ২|/০। টেভয় টীন--২৮শে মার্চ ১/০; ২রা অএপ্রিল--॥/০। 
রোডেসিয়া কপার--১লা এপ্রিল 15০ ॥/০ | 
কেমিক্যাল 
এলক্যালি এণ্ড কেষিক্যাল-২৯শে মার্চ (অভি) ১৮1%০ ১৭1০ ; 
শ১শেঁ-১৬॥০০ 3 ১লা অএপ্রিল-_১৬॥০ ১৭৮০ ; ৩রা--১৬৪১/০ ১৭০ । 
এলকালি কেমিক্যাল-২রা এপ্রিল (প্রেফ) ১২১২) ৩রা--১১৯২। 
ফ্রাঙ্করস--২রা এপ্রিল ৪1%০। বেঙ্গল এরিয়েটীং গ্যাশ--৩রা এপ্রিল ৪৮২ 
৪৯২. | 
কয়লার খনি 
বড ধেমো লা এপ্রিল__৩%/০ | বেঙ্গল ২৮শে যার্ট-_৩৫৫২ 3 ৩১শে 
7৩৫৪২) ওরা এপ্রিল-_৩৫২ ৩৫৬২ | বোরিয়া ২৮শে মার্চ _-১৫%০ ১৫1০ 
১৫]* 3 ৩০শে -১৩%০ ১৪২ সেপ্টাল কুরকেও্ড ২৮শে মা্চ--১৩]০ 3 ২৯শে 
১৩৮০ ১৪২ | ধেমো মেইন ২৮শে মার্চ _১৩২ 5 ১লা এপ্রিল_-১২৪০ ১২৭০ 
১৩২ 5 হরা--১২৫০$ ৩রা--১২।০ ১২৮৩/০ । ইকুইটেবল ২৮শে-_৩৫1%০ ও 
পরাশিয়া ২৮শে মার্-_-১২ ; ২রা এপ্রিল-_৮/০ ১২1 রেওয়া ২৮শে মার্চ 
২২২ 5 ৩রা এপ্রিল--২২২ | শিবপুর ২৮শে মার্চ-২৩1০। শিঙ্গারণ ২৮শে মার্চ 
“ido ude | নাত্রিরা ২৯শে--৭দ০%০ ; ১লা এপ্রিল ৭/০ ৭॥%০; ইরা 
"_-৭॥০/* ৭০/০; ৩রা-_৭%/০ ৭০৪০ | পেঞ্চভেলি ২৯শে যার্চ-_৩৩৮০ ; ১লা 
A E> CEE EE এ ৯৯ এতে 2৮ CE 3 CED E> EE বর EE E> এ 


দি পল্লী লক্ষী ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড | 


 চ্ছোপিভ ১৯২৭ ইং) 
ফোনঃ কলিকাতা ২৬৩১ 
হেড অফিস-__২৯নং স্টাণ্ড রোড. (কলিকাতা) 
. ব্রাঞ্চ ৪_বুগু, বেট). . 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টার . মি পি; কে; চৌধুরী . 
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 এপ্রিল_-৩৫/৮০১৩৫৪৩০ | 


১১৯০ 





্টযাগার্ড-২*শে মার্চ ২০৯ । খুসিক ও মুষ্রিয়া 


লা এপ্রিল--৪৮০ ) ৩রা_-৪২/৪/০। সেও) ১লা এপ্রিল_১২৮০। 


সাউথ কারণপুরা ১ল! এপ্রিল--৪1০ ; ৩রা--৪৷/০। তালচের ১লা এপ্রিল 


_-১%০ ১0০1 ওষেষ্ট জামুরিয়া ১লা এক্প্রিল__৩০২ ৩০৮০; হরা-_৩০৩* 
তালগোডা ১লা এপ্রিল_-81/০ ; ২রা--৪1%০। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া রা এপ্রিল--১৬৮০ ) ৩রা--১৬৮০ | নিউ বীরভূম ২রা এপ্রিল 
১৫৪০ | নিউ মাঁনভূম ৩রা এপ্রিল--৩৮॥০ ৩৯২ | নর্থ দামুদা ৩রা এপ্রিল 


তরা1”-৩০%০ ৩*০ | 


[৫৯1 রাণীগঞ্জ ওরা এপ্রিল--২৫২। সালা ওরা এপ্রিল-_২২ ২৮০। 


কাপড়ের কল 

বঙ্গলদ্মী ২৮শে মার্চ__৩২২ ৩৭1০ । এলগিন মিলস্‌ ২৮শে মার্চ-_(অি)_- 
১৯৮০ ১ ১ল! এপ্রিল -_-১৯৮০ ১৯1০ | ডানবার ২৮শে মার্চ-২০১]০ ; ১লাঁ- 
এপ্রিল ২০২২ ) ২রা-_২০২৷০। মোহিনী মিলস্‌ ২৮শে যার্চট_-১১০ ১২২ 
চলা এপ্রিল--১১৪০ ১২৭ 3 ৩রা১২1০ ১২1০) নিউ ভিক্টোরিয়া ২৮শে 
মার্চ (অভি) ২৮০ ; ২৯শে-_-(অভি) ২২ ২০০। ১লা__এপ্রিল (অডি) ২২ 
২৩০ ) ২র)-৮২৭ ২৩/০ ; ৩1২4০ ২1০ 5 ২রাঁ (প্রেফ) ৫1৩০ | কেশোরাম 
১লাএপ্রিল ৬1০ ৬/০ ১ ২রা--৬৩/০। 


ইলেক টুক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ২৮শে মার্চ__১২/০ ; ১লা এপ্রিল (অভি) 
১৮দ০ ১৯২ (প্রেফ) ২১/০ | রাওলপিত্ডি ইলেক্ট্রিক ২৮শে মার্চ_২৫॥০ ২৫৮০ 
১লা এপ্রিল-_২৫]০। *বেণারুস ইলেক্টাক ১লা এপ্রিল_-৮৮০ ) শর।__ 
১৩৪%০ ১৪%০। সাজাহানপুর ইলেক্টিক ১ল! এশ্রিল--৬২ ৬1০। পাটনা 
ইলেক্টী.ক ৩র!এপ্রিল-_১৬০ ১৬৭০ | 


পাটকল 

আদমজী ১লা এপ্রিল -২১%০7 আঁগডপাড়া ১ল৷ এপ্রিল ২৪।৬০ 
২৫॥০ ; এলায়েন্স ১লা এপ্রিল--২৪৩1০; এংলো ইণ্ডিয়া ২৮শে মার্চ = 
"৩১৫২ ৩১৭৯ ইলা এপ্রিল--৩১২২ ৩১৪২ 3 ২রা--৩১৫৯ ৩১৮০ ওরা 
৩১৭২ ৩২০২ বরানগর ১লা এপ্রিল--৯৯২ ২রাঁ-৯৮২) অক্ল্যাও_- 
২৮শে মার্চ ১৭*২ ১৭২২ ২৯শে-১৭১২২৬ ১৭১০ 5 ২রা এপ্রিল-১৭১২ ১৭২২ 
ওরা-১৭১]০ ১৭৩২) বালী ১ল! এপ্রিল__২২১]০ ২২২২) ২রা-২২২৬ 
২২৩২ ২২৫২ ) বিরল! (অডি) ২৯শে মাচ্ট ২৬৪০ ২৭২ $ ১লা এপ্রিল 
২৭1০) হরা২৭২ $ শরা-২৭।০) বিরল! (প্রেফ) ২৯শে মার্চ--৯৩০২ ) 
১লা এপ্রিল--১২৯২ ১৩০২ ) বজ.বজ, ওরা এপ্রিল-_-৩৫০২ ৩৫৪২ 
কেলেডনিয়ান্‌ ওরা এপ্রিল-_৩৬৪২ ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) ২৮শে ১০২২) 
২৯শে--১০২৭ 7 চেভিয়ট ২৮শে মার্চ--১৮১২ 5 ইলা এপ্রিল 
১৭৫1০ ১৮২৭ ১৮৩২ চরা--১৮৪২ ১৮৫৯ 5 ৩রা-১৮৫৯ ১৮৬৭ ও ক্লাইভ 
২৮শে মাচ্চ-২১দ৮* ; ১লা এপ্রিল-_২২1৮০ ২২1৮০ ১ হরা-_২২॥০ ২২৮০০ 
২৩//০ ; ওরা-২৩২১ টাপদানী ২৮শে মার্চ ১৬৪২) চিতভলসা ১লা! 
এপ্রিল--৯/০ : ক্লেইগ (অভি) ২৯শে মার্চ_-১/০) ১লা এপ্রিল_-১/০ 
শুরা--১1%০ ১০০১ ফোর্টউলিয়য ২৮শে মার্চ--২১৮॥০ ; ডালহৌসী ১লা 





আৰ্থিক জগৎ 


[ ৭ই এপ্রিল, '১৯৪১ 








এপ্রিল ২৯৮২ ; গৌরীপুর ২৮শে মার্চটা-5৭৬০ ; ২রা এপ্রিল-_৬৭৮৷০ 
৬৮২৩০ ৬৯৫২ ) হুকুম্াদ (অভি) ২৮শে মার্চ ঈ২ ) ১লা এপ্রিল ৯৮০ 

রা -৯/০ হুকুম্টাদ (প্রেফ) ১১৬ ১৯৭৪০ 3 (২৮শে মার্চ) খরা এপ্রিল 
১১৮৯ ৩রা_১১৭া০ ১১৯৯ .১২৭৮০ ১ হেষ্টিংস,(প্রেফ) ২৮শে মার্চ _১৩৬৷০ 
১৩৭1০ 3 ১লা এপ্রিল__১৩৭২ ১৩৮৭ 3 ৩রা--১৩৭॥০ ১৩৯২ ; হাঁওডা ২৮শে' 
মার্চ--£১৯ ৫২৮০) ২৯শে মার্চ-৫১/%০ ৫২1৭) ১লা এপ্রিল_৫ ১৩০ 
ইণ্ডিয়া ২৮শে মার্চ 
২৯৬২ ২৯৬* 3 ১লা এপ্রিল__৩০১২ ৩০২০ 7 ২রা-_-৩০১২ ৩০৩২ এরা 
৩০২২ ৩০৫২১ কামারহাটী ২৮শে মাঁচ্চ-৪৮৫৯ ২৯শে--৪৬২২ ৪৬৫২ 
লা এপ্প্রিল--৪৬২২ ৪৬৮1০ ॥ ২রা--৪৬৪২ ৪৭০] ৩রা---৪৬৪৯ ৪9২15 
কাঁকনাড়া ২৮শে মার্চ--৩৭৯২) ২রা এপ্রিল__-৩৭২২ ৩৭৬২ তরা--৩৭৬২ ৯ 5 
হুগলী ২রা এপ্পরিল--৫৮২ ৫৮০ ) হুগলী (প্রেফ)১লা এপ্রিল--১৩৭২ ১৩৮ 
খড়দহ ওরা এপ্পিল-_-৩৮৬৯ ৩৮৮২ 3 প্রেসিডেন্সী ১লা এগ্রিল-_81৩/০ ৪1৯ 
৩রা--৪8০ ৪।%* ) মেঘনা ২৮শে মার্চ--৩৯৪০ হর! এপ্রিল--৪০/০ ৪১২ 3 
নস্করপাড়া ১লা এপ্রিল-_-১৭%০ ১৭1৮০ ) ৩রা-_১৭/ৎ ১৭1/* 5 স্তাশনাঁল 
২৮শে মার্চ--২১%/০ ২২৮০ ওলা এপ্রিল ২২২ ২২1০; ২রাঁ--২২৮%০- 
২২।%০ ; নদীয়া ২৮শে মার্চচ_৫৭॥০ ২৯শে__৫৭1%০ ; রা এপ্রিল_৫৭॥০ 
৫৮২ ওরা--€৭॥০ ৫৮|* ) নিউ সেপ্টাল ২৮শে মার্চ_২৯৫২ ; ২রা এপ্রিল 
২৯২২ ২৯৩২) ৩বা-২৯৫২ ১ নৈহাটী ১লা এপ্রিল--২৮৫২ ২৯৩॥০ ): 
নর্থক্রক, ২৮শে মার্চ ৩২২) রামেশ্বর (অডি) ২৮শে মার্চ--৫]০ ; খরা এপ্রিল 
৫8০ ৫৪০ ) রিলায়েন্স ২৮শে মার্চ--৫৬২ ২৯শে-৫৬২ 5 ১লা এপ্রিল 
৫৫1০ ; সুরা (প্রেফ) ১৯৭1০ ১১৮২ 5 ওয়েভালি (অভি) ২৯শে মার্চ- ২।০ 
ওরিয়েন্ট ১লা এপ্রিল-_৯৭৭॥০ ১৮৩২ ১৮৪২ ১ ২রা ১৮৩২ ১৮৫৯ 3 ওরা 
১৮২২ ইউনিয়ন খরা এপ্রিল-_৩৮০২ ৩৮২২  ডেণ্টা ২৯শে মার্চ_৩৮৪২। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 

বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৮শে মার্চ--৯॥০ ১০1৩০ ) ২৯শে _-১০%০ ১০1০ ১ 
২রা এশ্রিল__১০৩/০ ওরা--১০০ ১০৮০) বার্ণ এণ্ড কোম্পানী 
(অনি) ২৯শে মার্চ_৩৭৮৬ 5 ১লা এপ্রিল-_৩৮/০ (সিঙ্গল লট) ৩৮২২ 
হুকুম্টাদ (অভি) ২৮শে মার্চ _-১০%০ ১১২ ২৯শে--১০॥০ ১০৩/০ ১১২ 
৩১শে--১১২১ ১লা এপ্রিল--১১/* ১১৮০ ১১/০ ১১৮* 
২রা__-১১৩* ১১০ ; ৩রা-১১৩০ ১১০) হুকুমাদ ষ্টীল (ডেফার্ড) ২৮শে- 
মার্চ_৩৩* ২৯শে--৩০ ৩০ 3 ১লা এপ্রিল ৩1/০ ৩1৮০ ৩1৬/০ ৩1০ খরা 
ইণ্ডিয়ান আররণ এণ্ড স্টীল ২৮শে মার্চ 
৩১৪৩০ ৩২২ ৩২/০ ৩২০ ৩২1/০ ) ২৯শে--৩১৮০ ৩২২ ৩২%০ ১ ১লা 
এপ্রিল ৩১%%০ ৩১৮১০ ৩২২ ৩২৮০ ৩২৬৯ ৩২০) ২বা--৩২/০ ৩২৮৯ 
৩২৩/০ '৩২1৩০ ৩রা--৩২২ ৩২1০ ৩২1/০ ৩২1%০ ৩২৪/০ ৩২০৮০ ; ইত্ডিয়ান- 
গ্যালভেনাইজিং ওরা এপ্রিল__২৯২.২৯০) ইত্ডিয়ান্‌ ট্টাল এও ওয়ার 
প্রভাক্টস্‌ ২৮শে মার্চ-_-৫৩া০ ২৯শে-৫৪1০ ৫৪৪* ) ৩রা এপ্রিল_৫৩॥০ 5: 


€১1/০ 7 ২রা-£১৮%০ ; ৫১৮০ ৩রা--৫১1৮০ ৫২1/০ 3 


১৯০৮০ ঃ 


১১০3 


৩]০ ৩৪০) শরা--৩॥০ ৩৮০ 3 


“ইণ্ডিয়ান ষ্টাল এও ওয়ার প্রডাক্টস্‌ (ডেফার্ড) ১লা এপ্রিল--৩৫ ৩৫%০ 
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২, ফ্ীট, 


কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা 
॥ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা। চেক দ্বার]! টাকা উঠান যায়! ফিক্সড. 
ডিপজ্জিট ৬ মাস বা তনুর্ধ,মদ শতকরা 
৩1০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ কলেজ ষ্ট্ৰীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 
০০১০ 


|. 
| 
l 





তরল সি 


এই এপ্রিল, ১৯৪১ ] 





৩৫1০ ৩৫1০.) কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ২৮শে মার্চ -৪/০ ৪%০ ৪1০) 


১লাএপ্রিল_৪০ ৩রা--৪/০ ৪1০ ; কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১লা এপ্রিল 


--১২০৯ 3 ৩রা--১১৯৬ ১২১৯) মার্শালস্‌ ২৮শে মার্চ--১1০ ২৮০ ) ২৯শে 
২/০; ১লা এশ্রিল_-১৮৩* ত্রা--১৪/০ ২০০ ন্যাশনাল আযরণ এড ষ্টীল 
২৮শে মার্চ--৮/০ ৮1/০) ২৯শে-৮৩০ ৮1৩০ ; ১লা এশ্রিল--৮০ ৮/০ 
৮৪০ ৮/০; ২রা-৮1০ 3 ৩রা--৮1৩/০ ৮৪০ 3 ষ্টাল* করপোরেশন (অডি) 
২৮শে মার্চ ১৮৭০০ ১৯২ ১৯০৭ ৯৯1০ 9 ২৯শে- ১৮৪৮০ ১৮৮৬০ ১৯২ 
১ল! এপ্রিল-_-১৯/০ ১৯1/০ ১৯|%০ ১৯1৩/০ ১৯০ ) 
ষ্টীল করপোরেশন (প্রেফ) ২৮শে মার্চ-_-৯১৭%০ 
বিটানিয়! বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৯শে মার্চ--৭।%০ ৭9০ 
১লা এপ্রিল_-৭1%০ ৭৮: ; ওরা-1০ ৭৮০ ; 
(অভি) '২৯শে মার্চ ৬০1০ 3 (প্রেফ) ২রা এপ্রিল--১৬১২ ১৬২০ ওরা 


৬০২ ৬১২1 
বিবিধ 

বরারি কোক ২৮শে মার্চ--+১৯৮৩০ ২০%০ ; ২৯শে-২০।০ ) শুরা এপ্রিল 
বি, আই, কর্পোরেশন (অভি) ২৮শে মার্চ__81০ ৪০/০ ; 
২৯শে--৪॥০ 8।৮০ ; ১লা এপ্রিল--81০ ৪০ ; ২রা-_81০ 81%০ ; ওরা--81০ 
৪1৬০ ) ইণ্ডাষ্িযাল ক্রেডিট সিপ্ডিকেট ২৮শে-_৩২ ৩০/০; এসোসিয়েটেড 
হোটেল (প্রেফ) ৩রা এপ্রিল--৮৬২ ; ইত্ডিয়ান ন্তাশন্তাল এয়ারওয়ে ২রা_ 
টাইড ওয়াটার অয়েল শরা--১৫২ ; ক্যালকাটা ট্রাম 
(অভি) ১৯শে মার্চ--১৪২ ১৪8০) ইণ্ডো-বাৰ্ম্মা পেট্রোলিয়াম ওরা 
এপ্রিল--১০৬২ ; ডানলপ, রাবার (অডি) ২৯শে মার্চ_-৩৮৮০ ; ১লা এপ্রিল 
২রা--৩৮৪%* 3 (সেকেণ্ড প্রেফ) ২রা-_-১১৮২ 5 
ইত্ডিয়ান রাবার ম্যানফ্যাকচারিং ২৯শে মার্চ-২৬]০ ২৭২) নিউ ইণ্ডিয়া 
ইনভেষ্টমে্ট ২৯শে_-৫৬২ ; ওরা এপ্রিল--৫৯॥* ; ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং 
(ডেফার্ড) ৩১শে মারচ্চ_১৮৩/০ ২/০ ; ২রা এপ্রিল--২।০ ; ওরা-১৪৩/০ ২/০ ; 
(অভি) ৩রা-_€৮০ ; ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১লা--২৭২ ২৭1০ ১ ২রা-২৭॥০? 
শুর]-_২৭০০ ২৭৪০ | বুটাশ সিলোন কর্পোরেশন ১লা-_81%০ 8০ ; আই- 
ভান জোন্প ১লা-২২ ২০০, ২রা-_২২ ২৮০ ; ৩রা__২২ ২%০ ১ রোটাস্‌ 
ইণ্ডাপ্িজ (প্রেফ) ১লা_-১৪৬২) ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অভি) 
হরা-৭৯৯ ৮০২) আসাম সজ ১লা-_-৩1/০ ৩০) ২রা--৩/০ ৩০) 
ওরা__৩1/০ ৩1৩/০ ) বিটোনিয়া বিস্কুটস্‌ '২রা-১০৩/০ ১০৮০; ওরা 
১০1৬/০ ১০/০; পাবলিসিটী সোঁসা ইটী ৩র1__৬1%০ ; 
ডিপোজিট ২রা--৬৷০ ৬৮০) ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ ২রা-২১২ ২১৪৩) 
এ বারা 7578 ২রা--ও উরি 5 ০৪ রিড 


ইরা- ১৯৯ ১৯12০ 3 
৩রা--১৯৮০ ১৯৪০ ; 


১১৭০ ১১৮০ ; 


২০/০ ২১1০) 


21/০ ৯)০ 3 


৩৮1০ ) ৩রা--৩৯০ 3 






সি পা টাকা উদ টাকার উপর 
১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর 
২৩ লক্ষ টাকার উপর 


হাজার প্রতি_-১৬২ 
Meus ব্‌ [ধিক ২ টাকা 





আর্থিক জগৎ 


ইত্ডিয়ান ষ্ট্যা গার্ড“, ওযাগন' 


ক্যালকাটা সেফ, 






| মিল :--হালিসহর, চট্টগ্রাম ৫: 






ঢ 

{ 

| 
টু __শীঘই কাপড় বয়নের উস নিন ভা ) 
(8 এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প প্ৰতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি | 

| 
|) 





১১৯১ 





পাটের বাজার | 
কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল 


কলিকাতার বাজ্ধারে গত ছুই সপ্তাহ পাঁটের দর তেজী থাকিরা 
এসপ্রাহে তাহা আবার কিছু নামিয়া গিয়াছে । এপ্রিল মাস সুরু হইয়াছে ।' 
কিন্তু এখনও মফ:স্বলে বিশেষ কিছু পাট বোন! সম্ভবপর হইতেছে না । ইহারই 
ফলে আগামী বৎসরে কম পাট উৎপন্ন হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে 
যে, তাহাতে পাটের দর চড়িয়া উঠিবারই কথা। কিন্তু চট কলওয়ালার1 পাট 
ক্রয় সম্বন্ধে ক্রমাগতভাবে উদাসীনতা প্রদর্শন করাতে পাটের দর না চড়িয়া 
ববং পুনরাষ নিম্াভিমুখীই দীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে ফাটকা বাজারে 
পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৪১০ আনা । এসপাছে পাটের দর ৪০৪০ আনার 
বেশী উঠে নাই। নিয়ে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া! 


2 হইল 5. 
তারিখ সর্বোচ্চ সর্ব্বনিয় বাজার বন্ধের 
0. দর দর * দর 

৩১শে মার্চ ৪০৮০ ৪০২ Bolo 
১লা এপ্রিল ৪০৮০ ৩৯৯. ৩৯৩ 
ত্রা ৩৯৪০ ৩৯%/০ ৩৯1%০ 
তর i ৪০২ ৩৯1০ ৩৯৮%%০ 
85] . % Bos ৩৯০০ ৪০২ 
€ই ad ৪০1৮০ ৪০%০ ও ৪০1৩০ 


সম্প্রতি আসামে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে 'এবং তাহার ফলে ও অঞ্চলে পাট 
বুনিবার কিছু সুবিধাও হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গল! প্রদেশের পাট উৎ্পাদনকার 
জেলাসমূছে বৃষ্টি হইতেছে না বলিয়া এখনও বিশেষ কিছু পাট বুনা সম্ভবপর 
হইয়া উঠিতেছে না। মেসার্স সিন্ক্রেরার যারে এণ্ড কোং লিমিটেড, গত 
২৯শে মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! দৃষ্টে 
জানা যায় গত বৎসর এই সময়ে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে যেস্থলে বার আনা 
জমিতে পাটের চাষ হইযাছিল এবার সেস্থলে মাত্র তিন আন! জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছে। টাদপুরে এগার আনা স্থলে সাড়ে চারি আনা, 
হাজিগঞ্জে সাডে দশ আনা স্থলে দেড় আনা, চৌমুহানীতে সাডে দশ 
আনা স্থলে দেড় আনা। আখাউড়ায় সাড়ে বার আনা স্থলে 


নয় পাই, নিখলিদাষপাড়ায় সাড়ে তিন আনা স্থলে ছয় পাই, এলাসিনে 
দশ আনা স্থলে ছুই আনা, সরিষাবাড়ীতে দশ আনার স্থলে এক 
আনা, ময়মনসিংহে আট আনা স্থলে এক আনা নয় পাই, সিরাজগঞ্জে 
নয় আনা স্থলে ছয় আনা ও ভাঙ্কুরায় আট আনার স্থলে এক আনা জমিতে 
পাটের চাষ হইষাছে। আশুগঞ্জ অঞ্চলে এপর্যন্ত পাটের চাষ বিশেষ 
8188 


ভিলন্মিতেজ্জ, 


অফিস :_ ষ্টেশন রোড, চট্ট 


মিলের চা সকল প্রকার 
শিস শেষ যন্ত্রপাতি বসান 
হইতেছে 








ও সহযোগিতা প্রার্থনীয় 
কে, কে, সেন 


ম্যানেজিং এজেণ্টগণের পক্ষে 
Be a a 


শী 


১১৯২ 


আধিক জগৎ 


৷ [ ৭ই এপ্ৰিল, ১৯৪১ 





নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় সম্বদ্ধে গবর্ণমেপ্টের সহিত পাট কলওয়ালাদের 
ষে চুক্তি হইয়াছিল আগামী ১৫ই এপ্রিল তাহার মিয়াদ শেষ হইবে। এ 
চুক্তির সর্ত অনুযায়ী যে পরিমাণ পাট ক্রয় করিবার কথা ছিল পাট কল 
ওয়ালারা এপর্যন্ত পাট ক্রয় করিয়াছেন তাহার তুলনায় কম। সে হিসাবে 
এই চুক্তি কতকাংশে ব্যর্থ হইলেও এতদিন পাটের দর কিছু চড়া রাখিবার 
পক্ষে এই চুক্তি যে কিছু সাহায্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগামী 
১৫ই এপ্রিল এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে পুনরায় একটা চুক্তি বলবৎ, কর! 
হইবে কিনা তৎসম্দ্ধে গবর্ণমেণ্ট নীরব রহিয়াছেন। যদি নৃতন কোন 
সুবিধাজনক চুক্তি সম্পন্ন না হয় তবে পাটের বাজারের পক্ষে তাহা অবসাদ- 
জনক হুইয়া দ্াডাইবে বলিয়াই মনে হয়। 

আলগা! পাটের বাজারে এ সপ্তাহে হারল হইয়াছে কয় 
পাট কলওয়ালারা প্রতি মণ ৬০ আনা দরে সাযান্ত পরিমাণ ইউরোপীষ 
বট্‌ম শ্রেণীর পাট ক্রয় করিয়াছে । পাকা বেল বিভাগে রপ্তানিকারকদের 
সহিত বিশেষ কারবার হয় নাই। চটকলওয়ালারা প্রতি 'বেল ৪৫ টাকা 
দরে কিছু পরিমাণ বিশেষ ফ্যার্ট শ্রেণীর পাট খরিদ করিয়াছে । 

থলে ও চট 

এসপ্তাহে থলে,ও চটের বাজারের দর খুব চড়া দেখা গিয়াছে। গত ২৭শে 
মাচ্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৫॥০ ও ১১ পোর্টার চটের দর ২০1০ 
আন! ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৬1/০ আনা ও ২৩০ আমায় 


দাড়ায় । K 
সোণা ও বূপা 
কলিকাতা, ঠা এপ্রিল 
সোণ। 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে সোণার দরের কোনরূপ রি দেখা 
যায় নাই। গত সপ্তাহে যে উন্নতি ঘটিয়াছিল মোটামুটি তাহাই বজায় 
ছিল; কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে সোণার মূল্যে ক্রুত অবনতি ঘটিয়াছে এবং 
বোস্বাই বাজারেই এই নিয্নগতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে । গত 
সপ্তাহে কলিকাতা এবং বোম্বাই বাজারে প্রতি ভরি রেডি স্বর্ণের দর 
৪৩৭%০ আনা বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম | অন্ত বোম্বাই বাজারে 
* রেডি সোণ! ৪৩/০ আনায় বাজার খুলিয়া ৪২৮৩/০ আনাষ বাজার বন্ধ হয়। 
অস্তকার কলিকাতার দর ৪৩//০ আনা। বোদ্াই বাজারে মজুদ সোণার 
'আম্বুমানিক পরিমাণ ৫ লক্ষ তোলা। 

লখ্ুনের বাজারে প্রতি আউন্স সোণার মূল্য সরকার নির্ধারিত ১৪৮ 


৩1৬৬ ) ২৩নং গোসাবা পাটনাই-_৬০ ৩1১৬ ) 
হামাই__৩৫০ ৩৮০ ) জেশোয়া__৩৩০ ৩৪০ | 

চাউল--রূপশাল (কলছাটি)__৬%০ $ কাঁটারীভোগ (পুরাতন)-_-৬দ৮০ 
কামিনী আতপ (নৃতন)--৬৪%০, বাক্‌ তুলসী--৫%১০, কামিনী আতপ 
(ঢেকি)__৬1৮০। নূতন পাটনাই ২৩নং-৫৮৬ ৫৮/০! কাটারীভোগ 
আতপ--৮/০ | 

রেজুনের বাজার-_আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার 
বেশ চড়া ছিল।' রিভার তিন যান ৪ ডলের মিরর বলবৎ 
ছিল। 
* খানানটেো|--চলতি দর ৩৩০৯ মে ৩২৮) জুন ৩২৯৫০ জুলাই ৩২৯০ 

আতপ- মোটা--৩২২২-৩৩২২ 5 ) নিস ; টেবিয়ান-- 
৩৭৫৩৮৫ 5 সুগন্ধি__৩৬২২--৩৬৭৯ | | 
সিদ্ধ__লম্বা_-২০৭২--৩৩৫২ ; ২নং নদ ভাজা 
--২০০৯৬২৩০৯ ৰা 

ধান্য-_নাসিন শ্রেণী_-১২৭২--১২৯২ 5 মাঝারি--১৩৫২-১৩৭৬ | 


কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল 
গত লা এপ্রিল কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৩৮ নং 
নীলাম সম্পন্ন হয়। এবারকার' মরশুমের চায়ের ইহাই ছিল শেষ নীলাম 
বিক্রয্ন। এই নীলামে খারাপ শ্রেণীর চা বেশী পরিমাণ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
কর; হুইয়াছিল। শ্রেণী বিভাগ করা. পরিষ্কার চায়ের দর বেশ চড়া! দেখা 
গিয়াছিল। বাজারে গুড! চায়ের পরিমাণ কম ছিল। যাহা কিছু বিক্রায়ার্থ 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর । ফলে 
গুরা চায়ের দাম পূর্বের তুলনায় কিছু নামিয়া যায়। 

১৯৪১-৪২ সালের রপ্তানীযোগ্য চা সম্বন্ধে এসপ্তাহে বাজারে বিশেষ কিছু 
দাবী দাওয়া লক্ষিত হয় নাই । বাজারে প্রতি পাউণ্ড চায়ের দাম দাডাইয়া- 
ছিল।%৭। বিক্রেতারা 1/৯ পাইয়ের নিয় দরে চা বিক্রয়ের কোন আগ্রহ 
দেখায় নাই। 


১৯৪১-৪২ সালের ভারতে বিক্রয়যোগ্য চায়ের দর ছিল প্রতি পাউণ্ড 
/৫ পাই। কিন্তু দরে কারবার করা সম্বন্ধে বাজারে চায়ের ক্রেতা! বা 


দাদশাল--৪২ ৪৮%* $ 





সং 


শিলিংএ স্থির ছিল। 
রূপ। 


' সোণার ন্যায় আলোচ্য সপ্তাহে রূপার মূল্যেও' অবনতি ঘটিয়াছে ) তবে l 
উহা তেমণ উল্লেখযোগ্য নহে। গত সপ্তাহেব শেষে কলিকাতায় প্রতি ঢা 
১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ৬৩॥০। অগ্যকাব দা ৬৩//০ এবং পরী খুচরা | 
মূল্য ৬৩৮০ আনা। বোম্বাই বাজ্জারে বিগত সপ্তাহে রেডি রূপার দর ছিল | 
৬৩/০ আনা হইতে ৬৩1৩০ আনা | অন্ধ বোম্বাই বাজারে রেডি রূপা, | 
৬৩১ টাকায় বাজার খুলিয়। ৬২৪৩/০ আনায় বাজার বন্ধ হয়|" 


রা Oe | ES 
লাক অশ্ব, জিশুত্ৰ৷ লি 














' লন বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩২ পেনীতেই দ্বির |} ' যা সংক্রান্ত সকল প্রকার কাই করা হয় ৃ 
আছে। |... শাখা 
| ধান ও চাউলের বাজার | | গঙ্গাসাগর, আগরতন।, শ্রীমঙ্গল, ঢাকা, সমরসগর, 
৪5 গাছ, নারায়ণগঞ্জ, চক্বাজার, আজমিরগঞ্জ, | | 
কলিকাতার বাঁজার-__আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা. ধান চাউজের ভানু এ i টা নস 
বাজারে পাটনাই শ্রেণীর ধান ও চাউলের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন : (শ্ৰীহট্ট) কমলপুর, কৈলাসহর, জোড়হাট, আসাম) 


প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নক্পপ দর বলবৎ ছিল: 
ধান-_কাটারিভোগ (নৃতন)_-81০ ; সাধারণ পাটনাই-_৩/০ ৩/০ ; 
মাঝারি পাটনাই_-৩1০ ৩/০ ) সাদা যোটা__৩২ ৩/০ ; রূপসালি-_-৩/5/০ 





বাংলার বিশিষ্ট লেখকগ্রণের ব্যবসা, বাণিজ্য, কুষি, শিল্প 
ও অর্থনৈতিক সমালোচনা ও মৌলিক গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ ও রচনা সক্তারে সম্বদ্ধ হইয়া আঁশলাস্থী 
৫৮ সন (১৯৪১) ও লাশ্পিত; | 
নর ৮. 


'ফোন--বড়বাজারঃ ৬৩৮২ 




















৩য় বর্ষ, ২য়.খণ্ত | , কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল, সোমবার ১৯৪১ | ৪৭শ সংখ্যা 
সাময়িক প্রসঙ্গ - ১১৯৩-৯৫ আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর : : “১২০০-১২০৬ | 
পাটের নূতন সমস্যা ১১৯৬ 
নুতন কোম্পানী প্রসঙ্গ উন ছু | 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এক বৎসর ১১৯৭ OO | 
মোটর শিল্পের প্রতিবন্ধকতা ১১৯৮-৯৯ বাজারের হালচাল {১২০৯-১২০১৪ 


মাক প্র 








সমর-সরঞ্জাম ও বাঙ্গল। 

বর্তমান যুদ্ধে প্রয়োজনীয়'বিভিন্ন শ্রেণীর সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের 
জন্য ভারত সরকার নিজেদের ও বুটীশ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে 
যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন, বাঙ্গলা দেশ তাহার ' কিছুই 
সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেছে 'না।' ' ইতিমধ্যে সংবাদে জানা 
গিয়াছে যে, সমর-সরঞ্জাম বিভাগ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির 
নিকট ৮ কোটী গজ খাঁকি;'১ কোটা'৭০ লক্ষ গজ ক্যানভাস এবং 
৩০ লক্ষ সামরিক পোষাকের জন্য অর্ডার দিয়াছে। সামরিক বিভাগ 
হইতে বর্তমানে বহু সহ মোটর লরীর বহিরাবরণ প্রস্তুত করিবার 
জন্যও অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ের ব্যবসায়িগণই এই 
সমস্ত অর্ডার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, সামরিক 'বিভাগ 'বঙ্থ 
সহত্র প্যারাস্থটের অর্ডার দিবার জন্যও লোক খু"জিতেছেন এবং" 
কাশ্মীর ও মহীশুরের রেশম ব্যবসায়িগণ এই' অর্ডার সংগ্রহের 'জন্য 
উদ্যোগী হইয়াছেন। যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে এই 'পর্য্যস্ত 
সামরিক বিভাগ ভারতবর্ষ হইতে প্রায় দেড়শত কোটা 'টাকা মুল্যের 
সমর সরঞ্জামের অর্ডার দিয়াছেন । 'কিন্তু বাঙ্গলা দেশের চটকলসমূহ 
ছাড়া আর কেহ এই সব'অর্ভার সংগ্রহে বড় একটা সফল হয় নাই'। 


সম্প্রতি বোশ্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি খাকি'ও ক্যানভাসের যে 


বিপুল পরিমাণ অর্ডার পাইয়াছে বাঙ্গলার একটী কাপড়ের কলও তাহার 
কতকাংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই । "কিছুদিন পূর্বের এরূপ 'সংবাঁদ 
প্রকাশিত হয় যে, সমর বিভাগ ' বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু লক্ষ' গল্র 


| রাজি তি ক! ৮9 তি ৫ কেহ bl সর- 


বরাহের জন্য অগ্রসর ' হইয়াছেন বলিয়া আমরা কিছু শুনিতে 
পাইতেছি না। ' মোটের উপর 'যুদ্ধের জন্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের যে 
বিপুল সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, বাঙ্গলা দেশ তাহা হইতে এক প্রকার 
কিছুই, লাভবান হইতে পারিতেছে না৷ উপযুক্তরূপ 'কলকজ্জার 
অভাব, মূলধনের অপ্রাচুর্য্য এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার অক্ষমতা 
হেতুই বাঙ্গলা আজ এই ব্যাপারে এত ' পেছনে পড়িয়া রহিয়াছে। 
উহা যে নিতান্ত পরিতাপের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। 

' বৃত্তিকরের সীমা-নির্ধারণ ''' 

নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহের 'মধ্যে' কে কোন' কোন বিষয়ে ট্যক্স বসাইতে 
অধিকারী তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'এই "ব্যবস্থা 
অনুযায়ী ' আয়কর ধার্ধ্য করিবার ক্ষমতা' একমাত্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
হাতেই 'ম্যস্ত, আছে। কিন্তু 'প্রদেশসমূহে নৃতন শাসনতন্ত্র বলবৎ 
হইবার পর বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
জনসাধারণের আয়ের উপর বৃত্তিকর ' নাম দিয়া একপ্রকার ট্যাক্স 
বসাইয়াছেন।. উহা ছদ্মনামে আয়কর ভিন্ন আর কিছু নহে। এই 
ভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-_উভয় গবর্ণভমণ্টের ধার্য আয়করের ফলে 
দেশের জনসাধারণ অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ' কেননা একই আয়ের 
উপর যদি 'কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমবেত ভাবে ভাগ' 
বসাইতে চাহেন, তাহা হইলে উহা প্রদান করা কাহারও পক্ষে 
সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক এতদিন পরে ভারতসরকার"' উহার 
আংশিক' প্রতিকারে, অগ্রসর “হইয়াছেন ।' দেশবাসীকে ট্যাক্সভার 





১১৯৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে- এপ্রিল, ১৯৪১ 








হইতে কিছু রেহাই, ছি ত জল সক 
যদি বৃত্তিকরের ছদ্মনামে আয়কর বসাইতে আরস্ত করেন এবং 
উহার যদি একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে 
আয়করের দফায় ভারতসরকারের আয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবার 
আশঙ্কাতেই' ভারতসরকার উহার প্রতিকারে অগ্রসর হইতেছেন.। 
এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত 
সরকারের তরফ হইতে একটি বিল পেশ .' করা হইয়াছে। 


উহার স্থুলমর্ম্ম এই হইতেছে যে, কোন প্রাদেশিক গরর্ণমেন্ট 'বৃত্তিকর - 
' বাব্দ কাহারও নিকট, হইতে ৫০ টাকার বেশী আদায় করিতে -- 


পারিবেন না। মাদ্রাঞ্জে যে বৃত্তিকর ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে এজন্য 
অনেককে বৎসরে এক হাজার টাকা করিয় প্রদান করিতে হইতেছে। 


অনেকটা লঘু হইবে ।. কিন্তু বাঙ্গলায় ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলকেই 
' বৎসরে ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তিকর দিতে হইতেছে । নূতন আইন 
পাশ হইবার” পর অথবা উহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার উহার পরিমাণ 
বৎসরে ৫০ টাকা করিয়া নির্ধারিত না করিলেই মঙ্গল।. এই 
ব্যাপারে ভারত সরকার আঁর একটু স্থবিবেচনার পরিচয় দিলে আমরা 
সুখী হইতাম । বৃত্তিকর যখন ভারত সরকারের মতে মূলতঃ আয়কর 
ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের অনুপাতে 


বিভিন্ন হারে ট্যাক্স ধরিয়া উহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৫০ টাকায় 
নিদ্ধীরিত করিলেই শোভন হুইত। বর্তমানে ভারত সরকার 


শ্যে আইন পাশ করিতেছেন তাহার ফলে যাহার আয় বৎসরে 
. ছুই হাজার টাকা তাহাকেও যাহার আয় বৎসরে দুই লক্ষ 
টাকা, তাহার সমান হারে বৃত্তিকর দিতে হইবে । আয়করের মূলনীতি 
. অনুযায়ী’ উহা যে একটা অত্যন্ত অযৌক্তিক ব্যবস্থা তাহা সরুলেই 
স্বীকার করিবেন। 
.  কুইনাইনের মূল্যবৃদ্ধি . } 

বাঙ্গলা দেশের ন্যায়. ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ও দরিদ্র দেশে প্রতি 
প্যাকেট কুইনাইনের মূল্য চার আনা হইতে সাড়ে ছয় আনায় বন্ধিত 
করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাহাদের লাভের মাত্রা বঞ্ধিত করিবার যে 
নিন্দনীয় মনোভাব প্রকট করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে গত ১৭ই মার্চ 
তারিখের , “আঘিক জগতে’ আমরা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। 
উহার পর গত ৩১শে মার্চ তারিখে সহযোগী 'অমৃতবাজার পত্রিকা’ 
এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে. আমাদের অভিমত সমর্থন 
করেন। উহার জবাব হিসাবে গত ১৭ই এপ্রিল, তারিখের “অমৃত 


বাজার পত্রিকায়” বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টারের' 


একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত, পত্রের সারমন্্র এই যে, 
বর্তমানে যুদ্ধের জন্য কুইনাইনের মুল্য পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যদি কুইনাইনের -মূল্য পূর্ব্বহারে 
বজায় রাখিতেন, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণ উহার সুফল ভোগ 
করিতে পারিত না-_কুইনাইন ব্যবসায়িগণই উহা দ্বারা, লাভবান 
হইত। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট কুইনাইন বিক্রয় করিয়া বর্তমানে যে 
অতিরিক্ত লাভ করিতেছেন, ডাহা অন্যদিক দিয়া পোষাইয়া দেওয়া 
হইতেছে। কারণ বর্তমানে বাঙ্গলা . সরকার বিনামুল্যে কুইনাইন 
বিতরণের'জন্ত স্বাস্থ্য বিভাগে অধিকতর অর্থের সংস্থান করিতেছেন । 

প্রচার বিভাগের ডিরেক্টারের এই সব কৈফিয়তের কোনটা ছ্বারাই 
দেশরাসী সাস্বনা লাভ করিবে না.। যে স্থলে গবর্ণমেন্ট পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন করিয়া অন্যান্য উষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, 
সেই স্থলে উহারা চেষ্টা করিলেও পোষ্টাফিসের মারফতে বিক্রীত কুই- 





নাইনের মূল্য স্থির রাখিতে পারিবেন না-_উহ! বলা আর নিজেদের 
অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করা একই কথা। এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের 
কোন..আস্তরিক আগ্রহ ধাকিলে-ঠাহারা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত' রোগীদের 
জন্য! কার্ডের ব্যবস্থা, করিয়া মাত্র উহাদের, নিকটেই যাহাতে পোষ্টা- 
ফিসের কুইনাইন, বিক্রয় হয় "তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। 
মোটের উপর কুইনাইনের 'পূর্ববমূল্য বজ্ঞায় রাখিলে জনসাধারণ 
উহার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না--উহা একটা বাজে অজুহাত 
মাত্র। যুদ্ধের জন্য“ কুইনাইনের' মূল্য চড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া গবর্ণ- 
মেন্ট উহার সুযোগ গ্রহণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই 
বলিয়াই তাহারা 'কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে দেশের 


' অধিবাসীদের পক্ষে চার আনা ব্যয় করিয়া এক প্যাকেট কুইনাইন 
নূতন আইন পাশ হইলে এই শ্রেণীর ট্যাক্স প্রদানকারিগণের ট্যাক্সভার : 


ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া দেশের বন ব্যক্তি অকালে প্রাণত্যাগ ' 
করিতেছে, সেই দেশে উহার মূল্য চার আন! হইতে সাড়ে ছয় আনায় 


বদ্ধিত করিয়া বাঙ্গলা সরকার একটা অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন 


একথা আমরা সহশ্রবার বলিব। ম্যালেরিয়া-ক্লি্ট ও দরিদ্র দেশ- 
বাসীর নিকট হইতে এইভাবে কুইনাইনের জন্য অধিক মূল্য আদায় 
করিয়া গবর্ণমেন্টের যে অতিরিক্ত লাভ হইতেছে; তাহার বদলে বিনা 
মূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের হাতে অধিক অর্থ. 
দেওয়া হইতেছে বলিয়! প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার গবর্ণমেন্টের 
যে সাফাই গাহিয়াছেন, তাহাতেও কেহ সন্তুষ্ট হইবে না। 
অতিরিক্ত মূল্যে কুইনাইন বিক্রয় করিয়া গবরর্মেন্টের যে অতিরিক্ত 
লাভ হইতেছে তাহার কত অংশ বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য 
্বাস্থ্যবিভাগের হাতে দেওয়া হইতেছে, তাহা 'কি ডিরেক্টার মহোদয় 
ঘোষণা করিবেন? আর অতিরিক্ত লাভের সাকুল্য অংশও যদি 
্বাস্থ্যবিভাঁগের হাতে কুইনাইন বিতরণের অন্য দেওয়া হইয়া থাকে, 
তাহা হইলেও উহাতে দেশের সর্বসাধারণ উপকৃত হইবে না। যে 
দেশে লক্ষ লক্ষ লোক কুইনাইনের জন্য হাহাকার করিতেছে সেই 
দেশে স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীদের অনুগ্রহপুষ্ট ২৪ হাজার ব্যক্তি যদি 
বিনামূল্যে কুইনাইন পায় তাহা হইলে গবর্ণমৈন্টের ব্যবসাদারীর.কোন 
প্রতিকার হয় না। প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার যে কৈফিয়ৎ দিতেছেন, 
তাহাকে ‘গরু মারিয়া জুতা দানের" নীতি ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে 


পারে না। 
ূ লীগের অর্থনীতিক প্রচেঞ্ 

কংগ্রেস হইতে একটা স্যাশন্যাল প্লানিং কমিটি গঠিত হইয়াছে 
দেখিয়া এবার মুসলীম লীগও উহার মাদ্রাজ অধিবেশনে একটা অর্থ- 
নীতিক সাব কমিটি'গঠন করিয়াছেন । রাজনীতিক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়, 
নির্বিশেষে সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে একথা লীগ 
বিশ্বাস করেন না। এই জন্যই পুর্ব ও পশ্চিম ভারতে ছুইটা স্বতন্ত্র 
মুসলীম রাষ্ট্র গঠন করিয়া এই ছুইটা রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব মুসলমানদের 
হস্তে প্রদান করিবার জন্য, লীগ-ব্যগ্র হইয়াছেন । যাহারা রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে কোন মিলিত কর্ম্মপদ্থায় বিশ্বাসী নহেন, অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও 
তাহারা নিশ্চয়ই মিলিত কর্ম্মপস্থায় বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে পারেন না। 
কাজেই একথা মনে করা যাইতে পারে যে লীগের অর্থনীতিক, 
কমিটা মুদলমান সম্প্রদায়ের আঁ্িক উন্নতির উদ্দেশ্যে একটা বিশুদ্ধ 
মুসলীম কর্মপদ্ধতিই স্থির করিবেন। এই কর্ম্মপদ্ধতি , অনুযায়ী 
একমাত্র মুসলমানদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মুসলমানৈর 
ম্যানেঞ্জিং এজেন্সিতে যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইবে। এই 
কোম্পানী মুসলমানদের . নিকট হইতে জমি কিনিয়! মুসলমান, 


২১শে এপ্রিল, ১৯৪১ ] 


কলকজা ও কীচামাল কিনিয়া ই পরিবারের সাহায্যে 
শিল্পত্রব্য প্রস্তুত করিবেন। এই শিল্পদ্রব্য মুসলমানের রেল, মোটর 
লরী বা নৌকায় করিয়া মুসলমান ব্যবসায়ীর মারফতে মুসলমানদের 
নিকট বিক্রীত হইবে। উক্ত কোম্পানী যে ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সাহায্য 
গ্রহণ করিবেন তাহারও পরিচালক, অংশীদার এরং আমানতকারি- 





গণকে মুসলমান হইতে হইবে । কলের সম্পত্তি যে বীমা কোম্পানীতে" 


বীমা করা হইবে তাহার পরিচালক এবং বীমারারীও নিশ্চয়ই 
" মুসলমান. হইবেন । দেশের শুক্ষনীতি, মুদ্রানীতি, ও বাট্টানীতিও 
হিন্দুদের তুলনায় পৃথকভাবে পরিচালিত, হইবে .আশা করা যায়। 
আমরা ভারতবর্ষে লীগ উ্াবিত অর্নীতিক পাকিস্থান দেখিবার জনত 
ব্যগ্র হইয়া রহিলাম |, . 
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স | 
.বাঙ্গলা দেশের জনৈক .স্বনামখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর নিকট 
হইতে আমরা, নিম্নলিখিত চিঠিখান! পাইয়াছি £__-“গত ৩১শে মার্চের 
আথিক জগতে ন্যাশানাল চেম্বারের আথিক অবস্থা’ শীর্ষক প্রবন্ধ 
"পড়িয়া খুনী হইলাম । এই প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশের 
বহু ধনবান ব্যবসায়ী চেম্বারের সহিত সংশ্লিষ্ট . থাকা সন্বেও উহার 
'আর্িক অবস্থা একেবারেই সন্তোষজনক নহে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যয় 
'নির্ধাহার্থে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সদন্তের টাদা হইতে সংগীত 
হয় না বলিয়া চেম্বারকে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করিয়া 
"উহা 'সঙ্কুলান. করিতে হয়।. প্রবন্ধে ইহাঁও জানানো হইয়াছে যে, 
চেম্বারের একটা নিজন্ব' বাড়ী নিন্মাণের জন্য আপাততঃ ' কিঞ্চিদিধিক 
“দশ হাজার টাকা প্রাথমিক মূল্য হিসাবে জমা দিয়া একটা 
জমি ক্রয় কর! হইয়াছে, তাহাও একটি কোম্পানীর নিকট হইতে 
কর্জ করিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে ।' বাঙ্গলায় ব্যবসায়ীর সংখ্যা 
কম নহে 'এবং পাঁচ, ' সাত বা দশ হাজার টাকা দিতে পারেন এরূপ 
‘ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও চেম্বারে ছুল্লভ নহে । তথাপি চেম্বারের অবস্থা 
এরূপ কেন তাহাও অবশ্যই তলাইয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলা দেশের 
কতক' ব্যবসায়ী ইহার সদস্য আছেন; কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ, খ্যাতনামা 
ব্যবসায়ী বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝায় তাহাদের অনেকে এখনও 


ইহার সদস্য হন নাই'।- পূর্বে যাহারা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ' 


"তাহাদের কেহ কেহ এখন উহার সম্পর্ক ছেদ করিয়াছেন অথবা ইহার 
-কার্য্যে উদাসীন রহিয়াছেন। কেন এরূপ হয় এবং কি করিলেই 
-বা ইহার প্রতীকার হইতে পারে সে সম্পর্কে সকলেরই অবহিত 
হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, ভাগ্যকুলের 
সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী যাহারা এই প্রতিষ্ঠানের শ্রষ্টা তাহাদের অনেকে, 
'বাঙ্গলার কয়লা ব্যবসায়িগণ এবং স্তার আরু.এন্‌. মুখাজ্ছীর ন্যায় 
ব্যবসায়ীর পরিবার চেম্বার হইতে দুরে সরিয়া আছেন কেন? ইহা 
ছাড়া আরও অনেক বাক্তি ও প্রতিষ্ঠান আছেন ধাঁহারা চেম্বারের 
সদস্য নহেন। উহার কারণ এই যে, উ'হারা দলাদলি বা ভোটাভুটির 
মধ্যে যাইতে চাহেন না। ই"হাদিগকে চেম্বারের সদস্তশ্রেণীভুক্ত 
করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক । বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার 


অব. কমার্সে এমন. কতকগুলি বিষয় ও ব্যাপার: আছে যাহার 


পরিবর্তন বা' সংশোধন ' আবশ্যক ৷ ভারতীয় চেম্বার অব. কমার্স এ 
'প্রত্যক বৎসর কতক কর্ম্মকর্ত্তা পরিবর্তিত হয় এবং বৎসর পরিবর্তনের 
সঙ্গে একে একে প্রত্যেকেই সুযোগ পায়। কিন্তু বেঙ্গল ন্যাশনাল 
চেম্বার অব. কমার্সে এই নীতি অন্ুন্থত হয় না । ' ন্যাশনাল চেম্বারের 
উন্নতি সাধন কধিতে হইলে ইহার প্রতীকার হওয়া উচিত। বাঙ্গালীদের 
মধ্যে যাহারা ব্যবসায়ী তাহাদিগকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনারও 
বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। যাহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী নহেন, কেবলমাত্র 
ভোটবৃদ্ধির জন্য তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া কখনই সঙ্গত নয়। 
উহা বন্ধ না হইলে চেম্বারের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। চেম্বারের 
কর্ম্মতৎপরতা, নিরপেক্ষতা এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উন্নতিসাধনে 
"উৎসাহ ও আস্তরিকতা বৃদ্ধি হউক, ইহা সকলেই অন্তরের সহিত 
কামনা করে। চেম্বার কর্তৃপক্ষ যদি ইহার আভ্যন্তরীণ গলদ দূর 
করিয়া আমূল পরিবর্তন সাধান ছারা বাঙ্গলার ব্যবসায়ীদিগকে এই 
প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে অর্থের অভাবে 
"উহার নিজন্ব গৃহনির্শ্মাণ কিছুতেই ঠেকিয়া থাকিবে না।” 


আর্থিক জগৎ 
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আমরা এই, চিঠিখানার প্রতি চেস্ারের বিশিষ্ট সভ্যগণের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিতেছি ।' পত্র প্রেরক চেম্বারের যে সমস্ত ক্রুটী বিচ্যুতির 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য ষে 


সমস্ত কার্ধ্যকরী নির্দেশ দিয়াছেন, চেম্বারের কর্তৃপক্ষ তৎসম্বন্ধে অবহিত . 


হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব | 
রূটীশ গবর্ণমেন্টের বাজেট 


গত ৭ই এপ্রিল তারিখে বুটাশ গবর্মেন্টের অর্থ সচিব স্তার কিংদলী 
উড গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের যে বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা 
করিলে বর্তমান যুদ্ধে ইংজগ্ডের যে কি, প্রকার অর্থ ব্যয় হইতেছে, 
তাহা ভাবিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন। গত মার্চচ মাসে যে 
সরকারী বৎসর শেষ হইল তাহাতে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের ' মোট “ব্যয় 
হইয়াছে ৩৮৬,৭২,৪৫,৬৭০ পাউণ্ড_অর্থাৎ আমাদের দেশের হিসাবে 
৫১৫৬ কোটী ৩২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত টাকা । চলতি বৎসরে 
বৃটাশ গবর্ণমেন্টের ৫০০ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ '৬৬৬৬ কোটী টাকা" 
অপেক্ষাও বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া অর্থনচিবের ধারণ । তবে 'লীজ 
এণ্ড লেণ্ড’ আইনের ফলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট হইতে 
বৃটাশ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনীয় অনেক যুদ্ধ সরঞ্জাম বাকীতে পাওয়া 


যাইবে। এই সমস্ত সরঞ্জামের মূল্য গররণমেস্টের বাজেটে , ধরা হয় 


নাই। এই জন্য.চলতি বৎসরের মোট ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে 
৪০২ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৬০৯ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা । 


গত বৎসরের তুলনায় এবার ব্যয়ের বরাদ্দ ৩৪ কোটা পাউণ্ড--অর্থাৎ, 


৪৫৩ কোটী টাকা বেশী ধরা হইয়াছে।. এই অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুল- 


নার্থ এবার ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর ধার্য্য আয়-করের পরিমাণ 
আরও বদ্ধিত করা হইয়াছে। বর্তমানে ইংলণ্ডে যে ভাবে আয়-কর 
ধার্ধ্য হইল তাহার ফলে যাহাদের আয় বেশী তাহাদিগকে ' প্রতি 
একশত টাকা আয়ের মধ্যে ৯৭০ টাকাই আয়-কর ও স্ুপারট্যাক্স 
হিসাব প্রদান করিতে হইবে। তবে ইংলগ্ের এবারকার বাজেটে. 
একটা নৃতনত্ব রহিয়াছে । ইংলণ্ডের যে সমস্ত অবিবাহিত পুরুষের আয় 
সপ্তাহে অনধিক ৪৫ শিলিং ছিল, তাহাদিগকে গত বৎসর কোন 
আয়কর দিতে হয় নাই। এবার উহাদের উপর সপ্তাহে ২ শিলিং 
করিয়া আয়কর ধরা হইয়াছে বটে ; কিন্তু এই ভাবে প্রাপ্ত আয়কর 
গবর্ণমে্ট খরচ না করিয়া তাহা আয়কর প্রদানকারীর .নামে পোষ্টা- 
ফিসের - সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা. রাখিবেন, এবং যুদ্ধ শেষে আয়কর, 


প্রদানকারীকে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। ইংলণ্ডের ব্যবসা ও শিল্প. 


প্ৰতিষ্ঠানগুলি, যুদ্ধের ফুলে যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছে তাহারও, 


সাকুল্য অংশ গবর্ণমেন্টকে প্রদান করিতে হইবে; 'কিন্ত যুদ্ধ শেষে 


গবর্ণমেন্ট ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উহার শতকরা '২০ ভাগ 
ফেরৎ দিবেন। ইংলগ্ডে বর্তমানে যুদ্ধের জন্য বহুসংখ্যক লোকের 
চাকুরী হওয়াতে উহাদের হাতে পয়সা আসিতেছে । কিন্ত ভোগাবস্তুর 
আমদানী বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে দেশে বিক্রয়যোগ্য পণ্য- 
দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে । অত্রাবস্থায় যাহাদের হাতে অতি- 
রিক্ত পয়সা আসিতেছে তাহাদিগকে যদি পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের অবাধ 
সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশে পণ্যপ্রব্যের 'মূল্য বৃদ্ধি হইয়া 
বিষম অশান্তি স্থষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে । এই জন্যই দেশে যাহাদের 
আয় নিতান্ত কম তাহাদের -নিরুট হইতে প্রথমোক্ত ব্যবস্থা মত 
আয়ের কতকাংশ গ্রহণ করিয়া তাহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা 
হইতেছে । দ্বিতীয় ব্যবস্থা__অর্থাণ যুদ্ধশেষে অতিরিক্ত লাঁভকরের 
শতকরা ২০ ভাগ ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে যুদ্ধের শেষে 
যাহাতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় শক্তিশালী হইয়া 
জগতের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। বুটীশ গব্ণমেন্টের 
কর্ণধারগণ বর্তমানে একটা জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়াও 
দেশের বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য যে 
একাস্তিক আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহা বাস্তবিকই একটা প্রশংসার 
কথা। ছু:খের বিষয় ভারতবর্ষে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে ভারত 
রে নত বয়জ রি রা বৰ 





বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু এখনও 
মফঃম্বলের অধিকাংশ স্থলে বৃষ্টির নামগন্ধ নাই। অন্যান্ত বৎসর 
চৈত্র মাসের মাঝামাঝি “সময়ে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গলার, পাট-প্রধান জেলাগুলিতে পাটের বীজ বপন করা আর্ত 
হইয়া থাকে । এবং বৈশাখের প্রথম ভাগের মধ্যে প্রায় চৌদ্দ আন! 
জমিতে পাটের বীজ বপন শেষ হইয়া থাকে । এই সময়ের মধ্যে 
অনেক স্থানে পাটের চারা এক হাত কি দেড় হাত উচু হইয়া থাকে। 
কিন্তু এবার বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ অধিকাংশস্থলেই পাটের বীজ পর্য্যস্ত 
বপন করা. সম্ভব হয় নাই। সিনর্লেয়ার এণ্ড মারে কোম্পানীর তরফ 
হইতে পাটের চাষ সম্বন্ধে যে সাপ্তাহিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে 


তাহাতে জানা যাইতেছে যে, এবার পাট-প্রধান অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টি না 


হওয়ার দরুণ বপনকার্য্য কিছুই অগ্রসর হইতেছে না। নীচু জমিতে যে 
বীজ বপন করা হইয়াছে তাহাতেও বৃষ্টির অভাবের জন্য ফসল 


ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, গত বৎসর. 


১২ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে যে স্থলে ১৫ আনা 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল সেই স্থলে এবার এঁ তারিখ পর্য্যন্ত 
মাত্র ৩ আনা জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছে। এবার টাদপুর 
অঞ্চলে গত বৎসর ১৫ আনার তুলনায় ৪॥* আনা, হাজিগঞ্জ অঞ্চলে 
১৫ আনার তুলনায় পৌণে ছুই আনা, চৌমুহনী অঞ্চলে ১৪॥০ আনার 


তুলনায় পৌণে ছুই আনা, ‘আখাউড়া, অঞ্চলে ১৬আনার তুলনায় . 


পৌঁণে এক আনা, নিকলিদামপাড়া 'অঞ্চলে -১৫ আনার তুলনায় 
পৌণে ' এক আনা, এলাসীন অঞ্চলে ১৪ আনার তুলনায় ৩ আনা, 
সরিষাবাড়ী অঞ্চলে ১৩/* আনার স্থলে এক আনা, ময়মনসিংহ 

অঞ্চলে তের আনার স্থলে পৌঁণে তিন আনা, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে ১৩০ 
আনার স্থলে এক আনা এবং ভাঙ্গর অঞ্চলে ৯॥০ আনার্‌ স্থলে 
এক আনা মাত্র জ্রমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । আশুগঞ্জ অঞ্চলে. 
গত বৎসর' এই সময়ে ১৫ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল ; কিন্ত 
এবার এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলে এক প্রকার কিছুই চাষ হয় নাই । ' 


তৃতীয়াংশের, (পাচ আনা চার পাই) বেশী জমিতে পাটের চাষ করিতে 
দিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন.। সময় মত যদি বৃষ্টি হইত 


তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের এই সিদ্ধান্ত পাটচাষীর দ্বারা গ্রহণ 


করাইতে পরিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রকৃতিদেবী বাঙ্গলা 
সরকারের সাহায্যে, অগ্রসর হইয়াছেন । বর্তমান সময়ে পাট-প্রধান 
অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন স্থানেই, গত বৎসরের তুলনায় সাড়ে চার 


আনার “অধিক জমিতে পাটের চাষ হয় নাই। তবে পাটের বীজ 


বপন করিবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। এক 'পশলা বৃষ্টি 


হইলেই ' কৃষক পাটের জমিতে বপনকার্য্য আরম্ভ করিবে । ' উহা 


সব্বেও মনে হইতেছে ,যে, এবার গত বৎসরের তুলনায় 
এক-তৃতীয়াংশের বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে না। 


' বর্তমান সময়ে গত বৎসরে উৎপন্ন পাটের মধ্যে যে প্রকার বিপুল ' 


পরিমাণ" পাট বাজারে অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে 
এবার যদি কতরুটা গবর্ণমেন্টের চেষ্টা উদ্ভোগ এবং কতকটা! প্রকৃতি 


দেবীর সহায়তার জন্য গত বৎসরের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের বেশী, 


জমিতে পাটের চাষ না হয় তাহা হইলে তাহাতে চরমে পা্টচাষীর 


অশেষ কল্যাণই সাধিত হইবে । কিন্তু এই ব্যাপারে এক নৃতন সমস্যার 
উদয় হইয়াছে । সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে উৎপন্ন পাটেরঅধিকাংশ 
বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হইলেও বিহার, উড়িষ্যা এবং 'আসামেও পাটের 
চাষ হইয়া থাকে ৷ গত বৎসর এই তিনটী প্রদেশেই গতপূর্ব্ব বৎসরের 
তুলনায় অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । বিহারে গত বৎসরে 
গতপুরর্ব বৎসরের তুলনায় ১৬ হাজার ৭ শত একর, উড়িয্যায় ৫ হাজার: 
৯ শত একর এবং আসামে ৩৯ হাজার ৪ শত একর অধিক জমিতে. 
পাটের চাষ হয়। এবার বিহার গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের কুষকগণকে 
অপেক্ষাকৃত কম জমিতে পাটের চাষ করিতে, উপদেশ দিয়াছেন । 
কিন্ত পাটচাষ কমাইবার জন্য প্রচারকার্ধ্য বাঙ্গল৷ দেশে য়ে ভাবে! 
নিক্ষল হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয়না য়ে, বিহারের কৃষক- 
এবার, অপেক্ষাকৃত কম জমিতে পাটের চাষ করিবে। আসামের. 
অবস্থা আরও নিরুৎসাহব্যপ্রক। উক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট পাটচাষ' 
কমাইবার পক্ষে মৌখিক সহাম্ভৃতি জ্ঞাপন করিলেও এ 
প্রদেশে একদল লোক উহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত, 
করিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে আসাম র্যবস্থা পরিষদে মৌলবী; 
আক্চুল বারি চৌধুরী নামক জনৈক সদস্ত বলিয়াছেন যে, আসামে? 
বহু জমি পতিত রহিয়াছে. এবং এ জমি পাটচাষের. পক্ষে বিশেষ। 
উপযুক্ত। এই অবস্থায় বাঙ্গলার দেখাদেখি যদি আসাম গবর্ণমেণ্ট. 
উক্ত প্রদেশে বা পাটচাষের পরিমাণ ক্মাইয়া দেন: 
তাহা হইলে উহা দ্বারা আসামের স্বার্থকে বিনা' কারণে বন্ধক” 
দেওয়া হইবে ।. মোটের উপর আসামে কৃষকদের প্রতিনিধিপক্ষীয়' 
ব্যক্তিদের, যে প্রকার মনোভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে বর্তমান. 
বৎসরে উক্ত প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় কম জমিতে তো পাটের 
চাষ হইবেই না বরং বেশী জমিতে পাটের চাষ- হওয়ারই আশঙ্কা । 
উপস্থিত হইয়াছে । গত বৎসর বাঙ্গলায় ৩৬ লক্ষ. ৭০ হাজার একর। 
এবং আসামে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল |. 
এবার গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত যদি, কার্ধ্যে, পরিণত হয়, তাহা, হইলে. 
বাঙ্লায় ১২ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইবে ।; 
পক্ষান্তরে আসামে যদি গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা দশ. 
ভাগ বেশী জমিতেও পাটের চাষ .হয় তাহা হইলে উক্ত প্রদেশে: 
এবার ৪ লক্ষ একরের মত জমিতে পাট জন্মিবে। উহার ফল আর. 
যাহাই হউক না কেন উহার দ্বারা পাটচাষে বাঙ্গলার যে প্রায় 


, একাধিপত্য, ছিল তাহা বিলুপ্ত হইবে এবং পাটের মারফতে এদেশে 
বাঙ্গলা সরকার বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় এক. 


য়ে অর্থ আমদানী হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ আসাম কর্তৃক অধিকৃত; 
হইবে। 

বাঙ্গলা সরকার যখন বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের. 
সঙ্কল্প গ্রহণ করেন সেই সময় হইতেই আমর! বলিয়া আসিতেছি যে, 
এই ব্যাপারে বিহার ও আসামের, সহিত একটা বুঝাপড়া করিয়া। 
তৎপর কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, হওয়া উচিত | কারণ, পাটের মূল্য 
চড়াইবার জন্য বাঙ্গলা দেশ যে ্বার্থত্যাগ করিবে তাহার স্বযোগ 
গ্রহণ করিয়া বিহার ও আসাম যদি এই ব্যাপারে বাঙ্গলার প্রায়, 
একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ন করিয়া বসে তাহা হইলে.বাঙ্গলার স্বার্থ-. 
ত্যাগের কোন অর্থই হয় না। . দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গলা সরকার" 
এই সব কথায় কোন কর্ণপাত করেন নাই ৷ এই ব্যাপারে প্রথম" 
হইতেই বিহার ও আসাম সরকারের সহিত একটা বুঝাপড়া করিয়া, 
এবং উক্ত ছুই প্রদেশ কর্তৃক পাটচাষের জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ স্থির 
করিয়া তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া গবর্ণমেন্টের কর্তব্য ছিল ।, 
এই কর্তব্যে অবহেলার দরুণ এক্ষণে এরূপ অবস্থার স্থষ্টি হইতেছে, 
যাহাতে বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশে পরিণত, 
করিলেও বিহার ও আসামে অতিরিক্ত পাটচাষ হেতু বাঙ্গল! দেশ 


কহ 


সময় আছে । আমরা বাঙলা সরকারকে অবিলম্বে উহার একটা! 


মীমাংসার জন্য অবহিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি ॥ 





ব্যাঙ্ক, তালিকার বহিভূ্ত ব্যাঙ্ক, দেশীয়, প্রথায় পরিচালিত বিভিন্ন 
ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সমস্তই বুঝাইয়া থাকে৷ ভারতীয় 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কোন এক বৎসরের সমষ্টিগত অবস্থা বিচার করিতে 
হইলে এই সমস্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কেরই হিসাব নিকাশ জানা আবশ্যক । 
কিন্তু এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক- 
গুলির সমষ্টিগত অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত 
হইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা বহিভূর্তি ব্যাঙ্ক এবং সমবায় 
ব্যাঙ্কসমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইতে এক বৎসর কিন্বা দেড় বৎসর 
দেরী হইয়া থাকে । দেশীয় প্রথায় পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির বিবরণ কোন 
দিনই প্রকাশিত হয় না । এজন্য এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের সমষ্টিগত 
অবস্থা সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নহে। তবে 
ভারতবর্ষের জনসাধারণ ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত রাখে তাহার 
অধিকাংশই রিজার্ভ. ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষগুলিতে গচ্ছিত হয় 
বলিয়া এই সব ব্যাঙ্কের অবস্থার দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসা কোন্‌ 
পথে ধাবিত হইতেছে, তাঁহার একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। 

গত মার্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে 
ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহকে ' নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ 
করিতে হইয়াছে। প্রথমত; আলোচ্য বৎসর আরম্ভ হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে ইউরোপে যুদ্ধের গতি ভয়াবহ হইয়া দাড়ায় এবং এজন্য দেশের 
সর্ববত্র.একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফ্লাণ্ডাসে'র .যুদ্ধ এবং ফ্রান্স, বেল- 
জিয়াম ও হল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণের ফলে এই আতঙ্ক আরও বদ্ধিত হয় 
এবং বহু ব্যক্তি ব্যাঙ্ক হইতে নিজেদের আমানতী টাকা তুলিয়া লইতে 
আরম্ভ করে। এই সময়ে সাধারণের মধ্যে রৌপ্য-মুদ্রা সঞ্চিত 
করিবার একটা ঝৌক দেখা যায় এবং যতদিন পর্যন্ত গবর্ণমেণ্ট 
রৌপ্য-মুদ্রা, সঞ্চিত করাকে একটা অপরাধ বলিয়া ঘোষণা. না 
করেন এবং রৌপ্য-মুদ্রীর বদলে এক টাকার নোট বাজারে বাহির 
না করেন ততদিন পধ্যস্ত দেশের ব্যান্কসমূহকেও এজন্য বিশেষ বেগ 
পাইতে হয়। জান্মাণী কর্তৃক হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণের 
ফলে শতকরা ৩া টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য কমিয়া 
৮৩২ টাকায় পরিণত হয়। উহার ফলে প্রত্যেক ব্যাক্কেরই কোম্পানীর 
কাগজে গচ্ছিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া যায় 
এবং কোম্পানীর কাগজের জামীনে প্রদত্ত খণের নিরাপত্তা বহুলাংশে 
লাঘব হয়.। ভারতসরকার কর্তৃক অতিরিক্ত লাভকর বসাইবার 
প্রস্তাব সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার "সঙ্গে সঙ্গে . অকস্মাৎ 
দেশের সর্বত্র শেয়ার বাজারে যে প্রতিক্রিয়া দেখা, দেয় তাহার ফলেও 
দেশের ব্যাঙ্কসমূহকে কম, ঝুঁকি সামলাইতে হয় নাই। যুদ্ধের 
অনিশ্চয়তার জন্য ভারতীয় অনেক কাচা মালের রপ্তানি হাস হেতু 
১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এদেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিতে 
আরম্ত করে' এবং মার্চ মাসের পরেও ৩৪ মাস পর্য্যন্ত 
পণ্যমূল্যের এই নিয়গতি অব্যাহত থাকে। এজন্য ব্যাঙ্কসমূহের 
দাদনের ক্ষেত্র অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়। তবে যুদ্ধের জন্য চলতি 
বৎসরে এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সব্বেও বৈদেশিক বাণিজ্যের 
পরিমাণ না কমিয়া বরং উহ! বৃদ্ধিই পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় 

২. 


শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যুদ্ধের সুযোগ সুবিধা তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে 
সমর্থ না হইলেও অনেক শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের আদান 
প্রদানও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তারপর যুদ্ধের প্রয়োজনে 
দেশে বহুসংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান হেতু এবং গবর্ণমেণ্টে দেশের 
অভ্যস্তর হইতে কোটী কোটী টাকার মালপত্র ক্রয় করাতে দেশে 
সাময়িকভাবে একটা সমৃদ্ধিও আসিয়াছে। দেশের ব্যাঙ্কসমূহ এই 
সমস্তের যে অনে ক স্থুবিধ! পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

যাহা হউক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা 
হইতে যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহাতে নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্তেও 
গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার উন্নতিই ঘটিয়াছে 
বলা চলে। গত ১৯৪০ সালের মার্চ মালের শেষে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক- 
গুলির যেরূপ অবস্থা ছিল. তাহার সহিত ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের 
শেষ তারিখে উহাদের অবস্থার, তুলনা করিলে উহা হৃদয়ঙ্গম করা 
যাইবে। ১৯৪০ সালের মাচ্চ. মাসের শেষে ভারতবর্ষের সমস্ত 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে ১৫০ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা চলতি আমানত 
হিসাবে এবং ১০৮ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত হিসাব 
মজুদ ছিল । গত মার্চ মাসের শেষে এই উভয় শ্রেণীর 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৮০ কোটী ৯৯ 
লক্ষ এবং ১০৪ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা। উহা হইতে দেখা যায় 
যে, এক বৎসরের মধ্যে ব্যাক্কগুলিতে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 
৪1০ কোটা টাকার মত কমিলেও এই সব ব্যাঙ্কে চলতি আমানতের 
পরিমাণ ৩০॥০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০ সালের মার্চ 
মাসের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দেশের সমস্ত তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ১৭ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা-_-১৯৪১ 
সালের মাচ্চ মাসের শেষে উহার পরিমাণ দড়ায়াছে ৩৫ কোটী 
৫০ লক্ষ টাকা। এই এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলির হস্তস্থিত 
নগদ টাকার পরিমাণ ৭ কোটী ২১ লক্ষ টাকা হইতে ৮ কোটা ৫৯ 
লক্ষ টাকায় বন্ধিত হইয়াছে । এক বৎসরের মধ্যে তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক গুলিতে আমানতী টাকার পরিমাণ যে হারে বদ্ধিত হইয়াছে সেই 
হারে উহাদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বদ্ধিত হয় নাই এবং এই 
যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকার হার হ্রাস পাওয়া 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটা দুর্ববলত! বলিয়া মনে হইতে পারে । 
কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইদানীং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন 
সংশোধন করিয়া প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাক্কের পক্ষে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে আমানতযোগ্য টাকা পুরাপুরিভাবে এবং কোনরূপে দায়াবন্ধ 
নহে__এক্সপভাবে মজুদ রাখা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে । এজন্য 
এক বৎসর কালের মধ্যে সমস্ত ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ টাকার 
পরিমাণ ১৮০ কোটা টাকা বন্ধিত করিতে হইয়াছে । উহা সত্বেও ব্যাঙ্ক- 
সমূহ যে উহাদের হস্তস্থিত নগদ টাকার পরিমাণ ১০ কোটী টাকার মত 
বদ্ধিত করিতে' সমর্থ হইয়াছে তাহা উহাদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা । 

যুদ্ধের জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ যে উহাদের দাদননীতি 
অধিকতর সাবধানতাঁর সহিত পরিচালনা করিতেছে উহাদের সমষ্টিগত 

(১১৯৯ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 








- “ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে গড়ে 
৪ কোটা টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী, মোটর বাপ ও মোটর সাইকৈপ 
-আমদানী- হইতেছে । যুদ্ধের অবসানে এই আমদানীর পরিমাণ 
প্রত্যেক বৎসরে যে অন্ততঃ ২ কোটা টাকা বাড়িয়া যাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে দিন দিন ব্যবসাবাণিজ্য. ও মোটর বাস 
সাভিসের যে প্রকার প্রসার হইতেছে এবং দেশে মোটর চলাচলের 
‘উপযুক্ত রাস্তাঘাট যে ভাবে নিশ্মিত হইতেছে, তাহাতে আগামী ১০ 
বৎসর কালের মধ্যে এদেশে বিদেশ হইতে মোটরযানের আমদাঁনীর 
পরিমাণ বৎসরে ১০ কোটী টাকা হইলেও তাহাতে বিস্ময়ের কিছু 
থাকিবেনা। 

বিদেশ হইতে মোটর বাস আমদানী: জহ্য, ভারতবাসীর অর্থের 
“এই বিপুল অপচয় নিঝুরণ করিবার চিন্তা ৫ বৎসর পূর্বের 
সর্ববপ্রথম মহীশূরের স্বনামধ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্যার: এম বিশ্বেশ্বরায়ারের 
মনে উদ্দিত হয়। তিনি এদেশে একটা, মোটর নিম্মীণের কারখানা 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমস্ত তথ্য তালিকা.সংগ্রহ করেন এবং এই ব্যাপারে 
আমেরিকা ও ইংলগ্ডের মোটর কারখানাসমূহের পরিচালদের পরামর্শ 
গ্রহণ করেন। অবশেষে ভারতবর্ষে লাভজনক উপায়ে একটা মোটরের 
কারখানা চলার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তিনি ভারতসরকারের 
নিকট, হইতে এই মৰ্ম্মে একটা প্রতিশ্রুতি চাহেন যে, বর্তমানে 
গবর্ণমেপ্ট রাজস্বের জন্য বিদেশী মোটর গাড়ীর উপর যে হারে, শুস্ক 
আদায় করিতেছেন, তাহা আগামী ১৫ ঝহসর কাল.পর্য্যন্ত বলবৎ 
রাখা হইবে। গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে রাজত্বের জন্য বিদেশ হইতে 
আমদানী, জিনিষের উপর ফে হারে শুল্ক আদায় করিতেছেন আগামী 
১৫ বৎসর কালের মধ্যে তাহা করিবার, সন্তাবনা খুব কম। কেননা! 
বর্তমানে জাতিগঠনমূলক, কাজের. জন্য দেঁশবাদীর তরফ হইতে 
গবর্ণমেন্টের উপর অবিশ্রান্ত চাপ' পড়িতেছে এবং যুদ্ধের জন্য 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত, ব্যয় 
সন্কুলানের জন্য গবর্ণমেন্টকে রাজস্বশুন্ধের হার অনেক দিন পর্য্যন্ত 
বর্তমান হারে বলবৎ রাখিতে, হইকে। উহা বুদ্ধি পাঁওয়াও 
বিচিত্র নয়; কিন্তু বিদেশী, মোটরফানের, উপর আমদানীশুক্কের,হার 
আগামী ১৫২০ বৎসর. কালের মধ্যে কমিবার কোন সম্ভাবনা! দেখা 
না গেলেও গবর্ণমেন্ট এই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা, দিতে, রাজী হন 
নাই। বোধহয় তাহাদের, মনে এই আশঙ্কা; রুহিয়ুছে যে, উপরোক্ত 
ধরণের প্রতিশ্রুতি দিলে , ভারতবর্ষে , মোটরের, কারখানা 
স্থাপিত হইবে এবং উহার ফলে. ভারতবর্ষের বাজারে, 
বুটাশ মোটর কারখানাসমূহের 'পরিচালরদের পক্ষে 
। মোটর গাড়ী ও মোটর বাস: বিক্রয় করা কষ্টকর, হইবে। যাহা: 
হউক গবর্ণমেন্টের এই প্রকার নিন্দনীয় মনোভাব, সত্বেও ভারতবর্ষে 
মোটর গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের, চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নাই ॥ 
সার এম, বিশ্বেশ্বরায়া যে মহৎ উদ্ামের স্থত্রপাত করিয়াছিলেন ইদানীং 
বোম্বাইয়ের শেঠ বালটাদ হীরা্টাদ তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন । 
তাহার উদ্ধম ও অধ্যবসায়ের ফলে এক্ষণে বাঙ্গালোরে মোটর 
কারখানা স্থাপনের জন্য একটা, যৌথ কোম্পানী স্থাপনের আয়োঙ্কন 
একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে এই কোম্পানীর জন্য মোট ২ কোটা 


২৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করা হইবে! উহার অধ্যে মহীশুর 
দরবার দেড় কোটা টাকা এবং শেঠ ' বালটটাদ হীরার্টাদ ও তাহার 
বন্ধুবৰ্গ ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন স্থির হইয়াছে। বাকী ৪৫ 
লক্ষ টাকা দেশবাসীর নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া আদায় করা 
হইবে । 

গবর্ণমেন্টের দিক হইতে নিরুৎসাহ প্রদর্শন সত্বেও ভারতবর্ষে 
এইভাবে একটি মোটর কারখানা স্থাপিত হইতেছে দেখিয়া এক্ষণে 
বিদেশী মোটর গাড়ীর সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই পরিকল্পনাকে 
পণ্ড করিবার জন্য নানাভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন । 
উহার! বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে লাভজনক উপায়ে একটী মোটরের 
কারখানা চলিতে পারে না--যদি চলিত তাহা হইলে বিদেশীগণ 
অনেক দিন পূর্ব্বেই এদেশে মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপন করিত । 
টাটা কোম্পানী যখন ইস্পাতের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হন সেই 
সময়েও বুটাশ ইম্পাত-শিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ অনুরূপ 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়া টাটা কোম্পানীকে এই প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করিতে চেষ্টা, করিয়াছিলেন, এক্ষণে মোটর শিল্পের ব্যাপারেও 
বিদেশীগণ এই অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছে । 

বিদেশী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শেঠ বালষাদ হারার্টাদ প্রভৃতিকে 
মোটরের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য 
অন্যান্য যে সমস্ত যুক্তি দিতেছে তাহার মধ্যে প্রধান যুক্তিসমূহ 
এই-(১) ভারতবর্ষে মোটরযানের; আর বেশী চাহিদা হইবে না, 
(২) মোটর গাড়ী নিশ্মীণ সম্পর্কে অবিরত যে গবেষণা কার্য্যের 
প্রয়োজন, পরিকল্পিত কারখানার পরিচালকগণ তাহার ব্যয় সঙ্কুলান 
করিতে পারিবেন ন!, (৩) মোটর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা অন্তান্ত অনেক 
শিল্পের উপর নিভ রশীল এবং ভারতবর্ষে সেই সব শিল্পের কোন 
অস্তিত্ব নাই, (৪) সামরিক বিভাগের জন্য যে সমস্ত মোটর লরী 
প্রয়োজন ভারতবর্ধস্থিত মোটরের কারখানাগুলিই ' তাহা পুরণ 
করিতেছে, (৫) যুদ্ধের শেষে গবর্ণমেন্ট উহাদের বহু মোটর বাস 
ও. লরী বাজারে বিক্রয় করিয়া দিলে এবং উহার ফলে 
মোটরযানের মূল্য অনেক: কমিয়া যাইবে, (৬): অস্ট্রেলিয়ার 
মোটর শিল্প সরকারী সাহায্য পাইলেও এখন পর্যন্ত উক্ত দেশের 
মোটরের কারখানাগুলি ইঞ্জিনের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজোর উপর 
নির্ভরশীল রহিয়াছে, (৭) জাপান সস্তা ধরণের মোটরগাড়ী 
প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়াছে, : (৮). মোটরের' 
কারখানা পরিচালনার খরচা এত বেশী এবং সেই' তুলন্ময় এদেশে 
এত কম সংখ্যক মোটরগাড়ী বিক্রয় হইবে যাহাতে এই কারখানা 
লাভজনকভাবে পরিচালনা, করা যাইবে'না, (৯) বিদেশ হইতে 
মোটরযানের বিভিন্ন অংশ আমদানী করিয়া তাহা সংযোগ করতঃ 
মোটরযান প্রস্তুতের জন্য ভারতবর্ষে অনেকগুলি কারখানা. রহিয়াছে 
প্ররিকল্পিত কারখানাও সেইরূপই একটা ব্যাপার হইরে। 

বিদেশীদের এই সমস্ত যুক্তি যে. নিতান্ত অসার, তাহা একটু চিন্তা 
করিলেই বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে মোটরযানের চাহিদা 
আর বাড়িবে না উহা মনে করা ভূল। . এদেশে মোটরযানের, এক 
প্রকার প্রচলন হয় নাই বলিলেই চলে.। য়ে- স্থলে আমেরিকার: 
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যুক্তরাজ্যে গড়ে প্রতি ৪ জনের একটী করিয়া মোটর গাড়ী আছে 
সেইস্থলে ভারতবর্ষে ৪ কোটী অধিবাসীর মোটর গাড়ী, ট্যাক্সি, 
বাস, লরি ও সাইকেল মিলিয়া মাত্র পৌনে ছুই লক্ষ ‘মোটরযান 


রহিয়াছে । আয়তনের হিসাবে এদেশে রেলপথেরও তেমন বিস্তার 
হয় নাই। এরূপ অবস্থায় এদেশে মোটরযানের চাঁহিদা আর বাঁড়িবে 
না, উহা নিতান্ত ভুল কথা। এদেশের মোটর কারখানার পক্ষে 


গবেষণার জন্য আমেরিকা বা ইংলগ্ডের মোটর কারখানার হ্যায় 
অর্থব্যয় করা সম্ভবপর নহে বটে; কিন্তু আজকাল কোন দেশেরই 
গবেষণার ফল এক দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না.। সামরিক বিভাগের 
জন্য প্রয়োজনীয় লরীসমূহ য়দি বর্তমানে ভারতবর্ধস্থিত বিদেশী 
কারখানার ,পরিচালকগণ সরবরাহ করিয়া! থাকেন, তাহা হইলে 
ভবিষ্যতে ভারতীয়দের পরিচালিত কারখানা উহার সাকুল্য অ'শ্‌ 
সরবরাহ করিবার জন্য শ্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করিতে পারে। যুদ্ধের শেষে 
'গবর্ণমেন্ট যদি উহাদের ব্যবহৃত মোটরযানসমূহ বাজারে কিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করেন তাঁহা হইলে মোটর গাড়ীর মূল্যের উপর উহার প্রভাব 
দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে না। জাপান যে ভারতবর্ষের বাজারে' সম্তা 
দামের মোটর গাড়ী বিক্রয় করিতে পারিতেছে না তজ্জন্ত- জাপানের 
অকৃতকাধ্যতা দায়ী নহে__বুটাশ মোটরের উপর অপেক্ষাকৃত কম শুন্কই 
'তজ্জন্য দায়ী। এদেশে একটা মোটরের কারখানা চালাইতে যে ব্যয় 
পড়িবে তাহা পুঙ্থান্থপুঙ্খভাঁবে বিবেচনা করিয়াই . আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের মোটর বিশেষজ্ঞগণ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
এদেশে লাভজনক উপায়ে মোটরের কারখানা চলিতে পারে । 
মোটের উপর প্রস্তাবিত মোটর কারখানার বিরুদ্ধে যে সমস্ত 
যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত ও পক্ষপাতমূলক । 
এই সমস্ত যুক্তিতে বিভ্রান্ত হইয়া দেশবাসী দেশীয় মোটর. শিল্পের 
পৃষ্ঠপোষকতা হইতে যেন বিরত না হয়, উহাই আমাদের এঁকান্তিক 


অনুরোধ। 
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হেড, অফিস--কু মিল! . . স্থাপিত ১৯২২ইৎ 

অনুমোদিত মূলধন ৫০১০০,০০০ টাক। 
f রিলিকৃত মুলধন ২৫১০০১০০০ ১১ 
| গৃহীত মুলধন ৫,০০,০০০ ১১ 
' আদায়ীকৃত মূলধন ১২,০০,*** টাকার উদ্ধে 


f বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে শাখা 
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( ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এক বৎসর ) 

রিপোর্ট হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক উহার হস্তস্থিত 
সম্পত্তির সব চেয়ে বড় অংশ বিভিন্ন প্রকার দাঁদনে নিয়োজিত করিতে 
বাধ্য হইয়া থাকে৷ কিন্তু ভারতীয় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ এক 
বৎসরের মধ্যে উহাদের দাদনের পরিমাণ ১৫৬ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা 
হইতে কমাইয়া ১২৪ কোটা ৩৭ লক্ষ টাকায় পরিণত করিয়াছে। 
বিল ডিসকাউণ্টের ব্যাপারেও উহাদের সতর্কতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। কারণ এইভাবে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণও এক বৎসরের মধ্যে 
৬ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা হইতে ৬ কোটী ৪২ লক্ষটাকায় হ্রাস পাইয়াছে। 

ভারতীয় ব্যান্ক-ব্যবসা গত বৎসর যে প্রকার ঝুঁকির মধ্য দিয়া 
কাজ চালাইতে বাধ্য হইয়াছে অদূর ভবিষ্যতে যে উহাদিগকে 
তদন্থরূপ এমন কি গত বৎসরের তুলনায়ও অধিকতর বিপদের মধ্য 
দিয়া কাজ চালাইতে হইবে না, তৎসম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী কর! যায় 
না। তবে ব্যাঙ্কসমূহের গত বৎসরের কাজের ফলাফল যেরূপ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে উহাদের সম্বন্ধে সাধারণের কোনরূপ উদ্বেগের 
কারণ .আছে বলিয়া মনে হয় না। আমানতকারীদের দাবী 
মিটাইবার পক্ষে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে পর্য্যাপ্তরূপ অর্থসঙ্গতি রহিয়াছে 
এবং এই অর্থসঙ্গতিও যতদূর 'সম্ভব নগদ ও নগদে পরিবর্তনযোগ্য 
অবস্থায় রাখা হইয়াছে । তবে দেশের ব্যাঙ্কসমূহের উপর খুব 
বড় রকম ঝুঁকি উপস্থিত হইলে এই ক্ষেত্রে রুজার্ড ব্যাঙ্কের সাহায্য 
'বিশেষভাবে আবশ্যক হইবে । গত বৎসর মে মাসের শেষ হইতে 
জুলাই মাপের প্রথমভাঁগ পর্য্যন্ত আমানতকারীদের দিক হইতে 
ব্যাঙ্কসমূহের উপর যে অতিরিক্ত দাবী উপস্থিত হয়, তাহা পূরণের জন্য 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাস্কসমূহকে ৪ কোটী টাকা দিয়া সাহায্য 
করিয়াছিল। এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহ 
কর্তৃক মজুর টাকার পরিমাণ ১৭ কোটা ১৬লক্ষ টাকা হইতে 
৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকায় বদ্ধিত হইয়াছে । তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক- 
সমূহ কোন অসুবিধায় পতিত হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে উহাদিগকে 
এই ৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করা উহার একটা কর্তব্য 
মাত্রই নহে, উহার একটা দায়িত্বও বটে। আশা করা যায় যে, 
প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালনে পশ্চাদৃপদ হইবে না। 


ৃ্‌ NAAN 
টু আমাদের নিল কারখানার প্রশ্তত' একমাত্র দিমি পর্ণ নানাপ্রকার আধুনিক ডি b 
টু লা সা দিত ক ভর রাগ 
| দেওয়া হয়। . | 
অজুক্টী পু-্বাপেক্ষা স্কজান্দ হয ] 
| রর তিজঞাইদ লমঘিত বি 
ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। ইল ছল ক 
| পরীক্ষা প্রার্থনীয়, 1 


রহিবার ফোকাল বত থাকে । 








ভারতে রাই ও সরিষার চাষ র 

গত ১৯৩৯-৪৪ সালে ভারতে ২৮ লক্ষ ১৫ হাঁজার একর জমিতে রাই 
ও সরিষার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ভারতে ৩১ লক্ষ 
৪৬ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় 
সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে | বাঙলা প্রদেশে গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
৭ লক্ষ ৬৪ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছিল] ১৯৪*-৪১ 
সালে সেই স্থলে ৭ লক্ষ ৫২ হাজার একব জমিতে রাই ও সরিষার চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । সমস্ত ভারতে ১৯৪০-৪১ সালে রাই 
ও সরিষার চাষ পুর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । 


ভারতে তিষির চাষ 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভার্তে ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে 
তিধির চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০২৪১ সালে সেই স্থলে ২৯ লক্ষ ৭ হাজার 


একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় সরকারী 'বরাদে অন্থমিত 
হুইয়াছে। বাঙলা প্রদেশে গত ১৯৩৯-৪০ সালে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর 
জ্রমিতে তিষির চাষ হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ১ লক্ষ ৫৫ 
হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুযিত হইয়াছে।' 

__ ভারতে চিনির উৎপাদন: 

ৰ গত ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে গুড় পরিশোধিত করিয়া ১৮ হাজার ৯০০ 
টন চিনি উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের চিনির কলগুলিও 
৯১ হাজার টন চিনি উৎপাদন করে।, ১৯৪০.সালে গুড়. পরিশোধিত 
করিয়। ২২ হাজার ৬০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । অধিকস্ত চিনির কল- 
সমূছেও ১৩ হাজার ৬০০ টন চিনি'উৎপাদিত হইয়াছে । . 


জাপানের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা 
জাপানের মন্ত্রিসভা, ও দেশের জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে সম্প্রতি একটি 
নুতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় কাচামাল 
আমদানীর দিক দিয়া গ্রেটবুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর জাপানের 
নির্ভরশীলতা হাস করিবার ব্যবস্থাই উক্ত পরিকল্পনার উদদেস্ত । 


মিঃ টেইজী সুনুবী জাপানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বোর্ডের নৃতশ | 


সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন । ৃ 

অন্ধদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
| . মিঃ সুবোধ চন্দ্র রায় অন্ধঅধ্যাপক) ইউরোপের -. দেশসমূহের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করিয়া কলিকাতায় অন্ধদের জন একটি শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার 


পরিকল্পনা প্রস্তুত. করিয়াছেন? প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হইবে লাইট | 


হাউস্‌ অব্‌দি ব্লাইগ। উহাতে এই প্রদেশের ৩০ হাজার ' অন্ধ লোকের 
লেখাপড়া শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা ও সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইবে। 

: বিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত . একটি কমিটি বর্তমানে এ 
পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিতেছেন। কলিঁকাতার মেয়র মি: এ আর সিদ্দিকী, 
ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জি, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার 
হি নাতি রিচি ভি 


কেঁরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি 
" ব্ৰহ্মদেশ হইতে আগত তেলের উপর শুদ্ধ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সরকার 
এদেশে কেরোসিনের মুল্য বদ্ধিত হারে নির্ধারণ করিয়াছেন।, পূর্বে 
যে হারে মৃল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সে তুলনায় বর্তমানে প্রতি 
৮.গ্যালন ( দুই চিন ) উৎকৃষ্ট কেরোসিন.তৈলের মুল্য চারি আনা হারে ও 


প্রতি ৮ গ্যালন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন তেলের মূল্য পাচ | 


আনা হারে বাড়ান হহয়াছে। 


আসামের জনসংখ্যা 

১৯৩১ সালের আদম মুমারী অনুসারে আসাম প্রদেশের মোট জনসংখ্যা? 
ছিল ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার। উহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪৮ লক্ষ ৪৪ 
হাজার ও নারীর সংখ্যা ছিল ৪৪ লক্ষ ৪ হাজার | ১৯৪১ সালের লোক 
গপনায় আসাম প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা দীড়াইয়াছে ১ কোটি ৯ লক্ষ 
২৭ হাজার। উহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৩৮ 'হাজার ও নারীর 
সংখ্যা ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার জন নির্ধারিত হুইয়াছে। 

সংবাদপত্রের কাগজের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 

বাণিজ্যের উদ্তের দরুণ আমেরিকায় ভারতের যে ডলার সম্পদ সষ্ট 
হইতেছে তাহা ক্রমবন্ধিত হারে বজায়"রাখিয়া প্রয়োজন মত যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ে 
ব্যয় করিবার দিকে ভারতসরকার মনোযোগ - দিয়াছেন। সেজ্জন্ত এদেশে 
পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা! হইতেছে। সম্প্রতি ভারতসরকার ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, এদেশে সংবাদপত্রের ব্যবহারের জন্ত যে কাগজ আমদানী হয়, 
তাহারা তাহা নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে গত ১২ই এপ্রিলের 
পূর্বে যে সব কাগজ ভারতবর্ষে পাঠান হইয়াছে তৎসম্পর্কে ওর নিয়ন্ত্রণ-নীতি 
বলবৎ করা হইবে ,না। ট্টেসয্যান' পত্রের প্রতিনিধি সরকারী মহলে 
সন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে হারে সংবাদ- 
পত্রের কাগজ আমদানী হইতেছে তাহা রোধ করা ভারত গবর্ণমেন্টের উদেশ্য 
নহে। এদেশে ক্লাগজের আমদানী বর্তমানের তুলনায় বাড়িতে না দেওয়াই 
উপরোক্ত নিয়ন্ত্র-নীতির লক্ষ্য হইবে। 


[57-1০-৯৯৯০] 


(উনাইটেইতাীয়াল 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত টি চলি 
| আবেদন পত্রের কর্ন ইত্যাদি ব্যাঙ্কের হেড অফিস কিছা 
| যে কোন শাখা অফিসে পাওয়া যাইবে । 
চলতি হিসাব_ দৈনিক ০০০২ টাকা হুইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
| উপর বাক শতকরা ॥০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। াগ্মাসিক সুদ ২ . 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


| সেভিংস্‌ ব্যান্ক হিসাব__বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
| লেডি ব্যাঙ্ক হ্যাবে সুবিধাজনক রে টাকা নার বৰা বায়। 


হেড অফিস--৭নং ব্যাঙ্ক লিমিটেড প্লেস, Sa | 


আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও মার অভিরিজ টাকা সন্তোষজনক আমীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
৷ সিকিউরিটি, নটি হা 
|| হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
| গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 

অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
| " শাখা নারায়ণগঞ্জ ।- 

অন্ত ৮ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল) ১৫২বি, ন্থারিসন রোভে 
বড়বাজার শাখা খোলা হইবে। 
ডি, এফ, স্তাগ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
EEE EAE AE = 
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২১শে এপ্রিল, ১৯৪১] আর্থিক জগৎ ১২০ 


বা মিত্র খ্জি এণ্ড কোং 
















সম্প্রতি ত্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের ভিতর যে বাণিজা চুক্তি (খসড়া) স্বাক্ষরিত 
হইযাছে তাহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল £- প্রথমতঃ এই চুক্তির ফলে 








ভারত ও বক্মদেশের ভিতর অবাধ বাণিজ্য নীতির অবসান হইয়া উভয় স্থাপিত ডি রা বতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
দেশের. ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে পারস্পরিক স্থবিধা দানের নীতি অবলম্বিত রে টা গ্রহণ করুন_ মস্ত 
হইল। এই চুক্তির সাধারণ নীতি এই যে, ভারতবর্ষ ও ব্রচ্মদেশের পণ্য এ ইল 

ছুই দেশে আমদানীক্কত বৃটেন ও বৃটিশ সাত্রাজ্যভুক্ত দেশগুপ্সির পণ্যের তুলনায় কোম্পানীর কাগজ বা 


অন্ততঃ শতকরা দশভাগ ও বিদেশীষ পণ্যের তুলনায় শতকরা পনর ভাগ 
পরিমাণে কম শুক্কের সুবিধা পাইবে । দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ 
কতিপয় শ্রেণীর নির্দিষ্ট পণ্যকে বিনা শুক্কে আমদানীর সুবিধা দিতে অঙ্গীকার- 
বদ্ধ হইয়াছে । অপর কতকগুলি নিদিষ্ট পণ্য সম্পর্কে একট! সর্বোচ্চ 
শুষ্কের হার স্থির করা হইয়াছে। 

ত্রন্মদেশ কর্তৃক সুবিধা দান £_(১) নিমের জিনিষগুলি বিনা শুক্ে 
ভারত হইতে বক্মদেশে আমদানী করা যাইবে--টিনে ভরা মাছ. ফল 
ও তরিতরকারী, ফলের রস, পেন্সিল, কাগজ, নারিকেলের ছোবছা, [= 
নারিকেলের ছোবডা নিপ্রিত দ্রব্যাদি, কাচ, কাচের চিমনী ও আলোর 
ঢাকনী, কাচের চুড়ি, কাচের পুতি, কতিপয় ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্র 
পাতি ও অন্ত যন্ত্রপাতি। (২) নিম্নলিখিত ভারতীয় ভ্রব্যসমূহের EEE! 
উপর শতকরা পাঁচ টাকার বেশী শুদ্ধ ধাধ্য করা হইবে না: ০ 
আনু ও পেয়াজ, নারিকেল, কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ রা 
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইট, প্রসাধনের দ্রব্যাদি, রং, পশমী সুতা, কন্্ল ও 
পশমের হোসিয়ারী দ্রব্য, (৩) নিম্নলিখিত ভারতীয় পণ্যগুলির উপর শতকরা 


গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 


সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। 


দশ টাকার বেশী শুষ্ক ধার্য্য করা হইবে না £-_কফি, কতকগুলি মসল্লা, 
চুরুট, গায়ে মাখার সাবান, পশমের কার্পেট ও জুতা । (৪) নিম্নের দ্রব্যগুলির 
উপর ব্রহ্মদেশ বিশেষ হারে আমদানী শুল্ক বসাইতে পারিবে ২-ন্তুপারি, 
(উৰ্দ্ধে শুক্কের হার শতকরা কুডি টাকা ) স্পিরিটযুক্ত ভেষঙ্জ ওঁষধ ( উর্দ্ধে || 
চলতি শুল্ষের দ্বিগুণ ), তামাক (উর্ধে প্রতি পাউণ্ড এক আনা ), কাপড় 3 
( উৰ্দ্ধে শতকরা ১৫ টাকা), কার্পাস সায় প্রস্তুত বন্জাদি ( উর্দ্ধে শতকরা <৯ এ খা ১) স্থতর 

১৫ টাকা ), ইলেকটি.ক বালব ( উর্ধে শতকরা ১৫ টাকা), ভারতবর্ষ 

কর্তৃক সুবিধা! দান ৫১) নিয়ের দ্রব্যগুলি বিনা শুল্কে ব্্গদেশ হইতে ০৬5 নবি ভি 

ভারতে আমদানী করা চলিবে রং ও চামড়া পাকা করিবার মালমসন্ল ? সুগন্ধ নারিকেল ভৈলণ। 

' কাঠ ও কাঠের তৈজসপত্রাদি, চায়ের বাক্স, তুলা, লৌহা ও ইস্পাত, ।নারকোল| স্গানে ও প্রসাধনে নিত্য ব্যবহার্য্য। 
এনামেল করা লোহার তার, তামা, তামার টুকরা, এলুমিনিয়ামের বাক্স ও 8 কেনেন অহিত কারী কেনি 
পাত, সীসা ও দস্তা, টিন ও অন্তান্ত ধাতু। (২) নিয়লিখিত বৰহ্ধদেশীয় দ্রব্যের উপাদান নাই । 
উপর নির্দিষ্ট হারে শুন্ক বসান হইবে £__আনলু ও পেঁয়াজ শতকরা € টাকা, | সকল বড দোকানেই পাইবেন। 
কফি শতকরা ১০ টাকা, এলাচি, দারচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ, জায়ফল ও | 
গোল মরিচের উপর শতকরা দশ টাকা, সুপারি শতকরা ২০ টাকা, চুকটের 
উপর শতকর] ১০ টাকা, তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা। ০৩5 শ্বি- শে ও শক্কোং 

বিশেষ বিশেষ পণ্য সম্পর্কে £__ভারত হইতে বহ্গদেশে যে কার্পাস | 
বস্তু আমদানী হইবে তাহার উপর শতকরা দশ টাকার বেশী শুল্ক বসান হইবে 
না বলিয়া ব্ৰহ্মদেশ কথা দিয়াছে। বক্ষদেশ হইতে যে কেরোসিন আমদানী 
হয় তাহার উপর ধার্য শুক্কের হার কমাইয়া » পাই করা হুইয়াছে। তবে 
তারতনরকার কেরোসিনের উপরে সারচার্ল্জ বসাইবার অধিকার ছি 
রাখিয়াছেন। যুদ্ধেরু সময়ে ব্রহ্মসরকার কাঠের উপর রপ্তানিশুক্ক বসাইবেন টু 
না। স্বদেশজাত চিনি দ্বারা চাহিদা মিটাইয়া যেটুকু অভাব পড়িবে তাহা 
পূরণ করিবার জন্ত বরঙ্ষসরকার ভারত হইতে চিনি আমদানী সম্পর্কে বিশেব সর 
শুল্ক সুবিধা দিবেন । অন্ান্ত দেশ হইতে যতদিন পধ্যন্ত ভারতে বিনা শুল্কে ॥ 







ইন্সিওরেন্ন কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £₹_-৮নং ক্যানিং ্রাট, কলিকাতা 
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উল তে 
RL RT তি উপ ও সত 
নিয়মাবলী সম্বলিত 
* অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নতিণীল বীমা কোম্পানী : 
সম্প্রতি বিশ্বভারতীর , অধীনে একটা অর্থ-নৈতিক, গবেষণা & টেলিফোন : কলি লাইন) ্রাদার্স { 
প্রতিষ্ঠান (বিশ্বভারতী, ইকনমিক বিসাচ্চ বোর্ড) স্থাপন করা হইয়াছে। |» এ ্ ). হা i 


ডাঃ সুধীর সেন এই বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। 


৩ 


/ 


১২০২, 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে এপ্রিল; ১৯৪১, 





আসামের চা-শিল্প 

গত ১৯৩৯ সালের শেষে আসামে চা বাগিচার সংখ্যা ছিল ১ হাজার 
৯২৬টি | পূর্ব বৎসর তাহা ছিল > হাজার ১২০টি। ৯ হাজার ১২৬টি চা 
বাগিচার মধ্যে ৩৯৬টি মাত্র এদেশীয়দের | , গত ১৯৩৮ সালে আসামে মোট 
৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৩৪ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়াছিল। 
১৯৩৯ সালে সেইস্থলে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৫১ একর জমিতে চায়ের আবাদ 
হইয়াছে। এ বৎসর আসামের চা-বাগিচাসমূহে কর্মরত শ্রমিকের দৈনিক 
সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৯৪।, পুর্ব বৎসর তাহা ৫ লক্ষ ২০ হাজার 
৯৩২ ছিল। ৯৯৩৯ সালে আসামের চা-বাগানসমূছে মোট ২৫ কোটি 
২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৫৮ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় । 

জাহাজ বিন হওয়ার দরুণ ক্ষতি 

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত বুটেনের ৩৫ লক্ষ 

১৭ হাজার ৪৫২ টুনের ৮২৫টি জাহাজ, অন্ত মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের ১০ লক্ষ 


৯৫ হাজার ৪৩৫ টনের ২১৯টি জাহাজ এবং নিরপেক্ষ দেশসমূহের ৯ লক্ষ 


৪* হাজার ৩৩ টনের ২৯৩টি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে । ডানকার্কের যুদ্ধে যে 
১ লক্ষ ১৭ হাঁজার ২৮৬ টন পরিমিত জাহাজ নষ্ট হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত 
হিসাবে ধরা হয় নাই। 
নূতন, ধরণের চরকা 

নিখিল ভারত-চরকা সঞ্ সম্প্রতি এক নূতন, ধরণের চরকা! প্রস্তুত 
করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও ডাঃ. রাজেন্দ্রপ্রসাদের সমক্ষে এই চরকার, 
কাঁধ্যকারিতা, প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই চরকায় এক সঙ্গে দুইটি, করিয়া 
সুতা প্রস্তুত কর! যায়। এই চরকা. ছারা ঘটায় ২ হাতার গজ হুত! প্রস্তুত 


হইতে পারে। 

্‌ ভারতগবর্ণমেন্ট এদেশে" মোট ৪৪ হাজার. ইতালীয় বন্দীর থাকিবার 
সংস্থান করিতে রাজী হুইয়াছেন'॥। রামগড়ে যে বন্দিনিবাস স্থাপন করা 
হইয়াছে তাহাতে ১২ হাজার বন্দী থাকিতে পারে । বাঙ্গীলোরের বন্দী 


নিবাসে ২৪ হাজার বন্দী থাকিতে পারে। ভূপাল রাজ্যে তৃতীয় বন্দি- | 


নিবাস স্থাপন করার চেষ্টা হইতেছে। উহাতে = হাজার বন্দী থাকিতে 
পারিবে। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যে সব ইতালীয় বন্দীকে আনা হইয়াছে 
তাহাদের সংখ্যা ৩০ হাজার |. 
উত্ভিজ্জ হইতে রং উৎপাদন 
বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগ নানাপ্রকার উদ্ভিজ্ের ফুল, মূল ও বন্কল 
হইতে বস্ত্র রঞ্জনের উপযোগী রং উৎপাদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়ীছেনে। 
ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট পলাশফুল ও: বিদ্বফল লধীষা 
পরীক্ষা করিতেছেন। পলাশ ফুল হইতে এ পধ্যস্ত যে সকল উপাদান 
পাওয়া গিয়াছে তাহা রং উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। থয়ের ও 
কমলালেবু লইয়াও অনুরূপ পরীক্ষা চলিতেছে উক্ত শিল্প বিভাগ শ্বেতসার 
উৎপাদন সম্পর্কেও গবেষণা করিতেছেন। . 
সুগার সিণ্ডিকেটে গোলযোগ 
কিছুদিন যাবত ইণ্ডিয়ান সুগার পিগ্ডিকেট: এবং-ইহার সদভ্তদের- মধ্যে 
াদা আদায়, সদস্তগণ হইতে সিপ্িকেট- কর্তৃক ক্ষতিপূরণ আদায়, হিসাব | 
নিকাশ এবং অর্থবণ্টন প্রভৃতি: ব্যাপারে বিশেষ মতানৈক্য দেখা দিয়াছে । 
বিভিন্ন সদস্তের মধ্যেও এই সমস্ত বিষয়ে ,ঞ্লালয়েগের- স্ত্রপাতহুইয়াছে। 


এই বিবাদ বিসম্বাদ মিটাবার জন্ত সিণ্ডিকেট কর্তৃক স্তার পুকষোত্তম দাস | 
ঠাকুরদাস, শ্তার এন্‌, এন্‌, সরকার এবং স্যার সি, ভি, মেটা অথবা শেঠ & 
কন্তরভাই লালভাই-_এই চারিজনকে সালিশ নিযুক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছিল 


এবং তদনুসারে তাহাদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন-করা হয়। সম্প্রতি-জ্ানা গিয়াছে, 
স্তার নৃপেন্্রনাথ ব্যতীত অপর সকলেই .সালিশী করিতে অসামর্ধ্য জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। শ্তার পুকষোত্তম দাস বলেন শর্করাশিলের সহিত তাহার স্বার্থ 
জড়িত থাকায় তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। অপর- দুইজন 
অন্তান্ট কাজের চাপ থাকায় সিগ্িকেটের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন 
না বলিয়া জানাইয়াছেন। 





ট্যানার্স ফেডারেশন অব. ইপ্ডিয়া 

সম্প্রতি নয়াদিমীতে ট্যানার্স ফেডারেশন অব্‌ ইপ্ডিয়ার পঞ্চম বার্ষিক 
সাধারণ সভা হুইয়া গিয়াছে। মিঃ এ, সি, ইন্স্কিপ ও; বি, ই সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন এবং বোম্বাই, বাঙ্গালা, দক্ষিণ '৪ উত্তর ভারতের 
চর্দ্রশিল্পের প্রতিনিধিগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত' 
ব্যক্তিগণকে লইযা ফেডারেশনের ১৯৪১ সালৈর কীধ্যকরী সমিতি গঠিত 
হইয়াছে £__ 

মিঃ এ, সি, ইন্স্কিপ্‌ ও, বি, ই (মেসাস+কুপাব এলেন এণ্ড কোং, 
কানপুর ) সভাপতি । মিঃ মিস্বা-উল-ইস্লাঁম (কানপুর ট্যানারী ) সহ- 
সভাপতি । মিঃ মহঃ হাম্জ্ঞা (ইণ্ডিয়ান হ্তাশীনেল ট্যানারী, কানপুব ), মিঃ 
আর, এফ, রোল্‌ (ক্রোম লেদার কোং, ক্রোমেপেট, দঃ ভারত, ) মিঃ ই, সি, 
এফ. উল্কিন্স্‌ ( বার্ডন, উডরফ. লেদার কোং, মাউ্রীঞ্জ, মিঃ প্রতাঁপ সিং 
পণ্ডিত (ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া ট্যানারিসূ, বোশ্বাই') এবং মিঃ ইব্‌১ তি, লেভাক্‌ 
(বাটা স্থ কোং, কলিকাঁতা )। ফেডারেশনের বাৎসরিক'রিপোর্টে ১৯৪০ সালে 
ভারতবর্ষ হইতে চামড! রপ্তানি হাসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে! ৯১ হাজার গোচন্ষী (ট্যান করা )' বপ্তীনি হইয়াছে। 
১৯৩৯ সালে দুই লক্ষের উপর গোচ্ম্ম রপ্তানি হইয়াছিল'। মহিষের চামডা। 
রপ্তানিও ৯৯৩৯ সালের ২৯৪১৬২৮টী হইতে ১৯৪০ সালে ৮৭৪,৬৩২ টাতে 
দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালে এদেশ হইতে ১ কোটী ৩৪২ লক্ষ ছাগলের 


চামডা রগ্চানিহয়। আলোচ্য: বৎসরে ইহার পরিমাণ ধাভাইয়াছে ১ কোটী 
১লক্ষ। একমাত্র ভেড়ার চামড়ার বেলাতেই ১৯৪০ সালে'১৯৩৯ সালের 
তুলনায়' রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়ছে।' ১৯৩৯'সালে ংলক্ষ ১৭ হাজার 
ভেড়ার চামড়া' বিদেশৈ' রন্তানি' হয়।' 
৪'লক্ষে দাঁড়ায়" 

আলোচ্য বংসরে দিল্লী, আগ্রা, কলিকাতা, রামপুর, করাচী, বেরেলী 
এবং বাণ্ডারাতৈ ( বোশ্বাই ) রিনি ভিলেন 


১৯৪৮ সালে' ইহ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া" 











৩1. চলতি জমা, চা একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয় । 


ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে-বিশেষ সুবিধা টিকা হয়। রম 
_বিশেষ মিড জন্য লিখুন 





J 





ফোন :--কলিঃ ৬৯৬৭ ' - সি; এন, মুখার্জী 
গ্রাম :- "Citadel" 
| ৮নং ম্যাডান-্রীট, কলিকাভা। 


২১শে এপ্রিল, ১৯৪১3 


আর্থিক জগৎ 


১২০৩ 





বিভিন্ন প্রদেশে কয়লা উত্তোলন 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিগত জান্থুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে কি পরিমাণ 
কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিম্ন তালিকায় তৎসম্পর্কে জানুয়ারী মাসের 
কান্ত এবং ফেব্রুয়ারী মাসের প্রাথমিক তথ্য দেওয়া হইল । 


জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী 
(টন) (টন) 
আসাম ২১,১২০ ২১,৮৯৪ 
বেলুচিস্থান ৪০৯ ৪৮৮ 
বাঙ্গলা ৭০২,৯৩৪ ৬৮৬,৪১৪ 
বিহার ১;:৩৩৬,৩৫০ ১,৩৩০,২৪৩ 
উড়িষ্যা ৬,৩৮৮ ৬,৮৫১ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১৬৯,৯৫৬ ১৪১,৪৮০ 
পাঞ্জাব ১৭,৩৩৯ ১৯,২৮৬ 
সিন্ধু ৫৮ | ৪৫ 
২৭২৫৪১৬৫৪ ২,২০৬,৭০১ 


ত্ৰিবা্ধুরে পেলের ব্যবহার হ্রাস 
পে্রলের পরিবর্তে কয়লার গ্যাসের সাহায্যে মোটর পরিচালনায় 
'ব্রিবান্ধুর সরকার বিশেষ উৎসাহিত হইয়া শতকরা ৯£টা সরকারী মৌটর বাস 
কয়লার গ্যাস দ্বারা চালানোর পরিকল্পনা করিতেছেন। ত্রিবান্কুর রাজ্যের 
সমুদয় মোটর বাসসমূহের জন্য পেলের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহৃত হইলে 
“ইয়'ন'বাবত ব্যয় শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ হ্রাস পাঁইবে বলিয়া' প্রকাশ । 


ইন্ষুর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা 

বিহার প্রদেশে ইক্ষুর উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত শ্রেণীর 
'ইক্ষুর প্রসারের অন্য বিহার সরকার একটা বিস্তৃত পরিকল্পনার কথা বিবেচনা 
"করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । বিহারের ইক্ষু কমিশনার এই পরিকল্পনার 
"প্রণেতা । চিনির কলের মালিকদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান স্থগার 
-সিপ্ডিকেটের অনুরূপ ইক্ষুচাধীদেরও একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন এই 
-পরিকরনাঁর উদ্দেস্ত। সিত্ডিকেট চিনির কলের মালিকদের স্বার্থ রক্ষার ভন্ত' 
যাহা করিয়া থাকে ইক্ষুচাবীর হিতার্থে উক্ত কেন্দ্রীয় সমিতিরও তাহা করণীয় 
হইবে। এই উদ্দেশ্তে ইন্ুচাধীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া একটা বিজ্ঞপ্তিও প্রচার: 
করা ছইয়াছে। ইচ্ষুচাষীদের সমবায় সমিতিসমূহকে কেন্দ্র করিয়াই উক্ত 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। গবর্ণমেন্টের মতে বিহার প্রদেশে ইক্ষু চাষীর 


সংখ্যা ১০ লক্ষ ; তন্মধ্যে মাত্র ৪৫ হাজার ইক্ষু চাষী ১৫ শত সমবায় সমিতির, 


অন্তূক্ত আঁছে। 








১৯৩৮'সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
ছি রা ৬|০ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ. দিয়াছে 
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8 মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
, যাত্ৰীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


০০৪45 
সখা এ CEP 459 CLP ERD 


কাপড়ের কলের শ্রমিকদের সম্মেলন 

আগামী মে মাসে বোম্বাই সহরে সমগ্র ভারতের কাপডের কলের 
শ্রমিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে । যুদ্ধের দরুণ কাপড়ের কলসমূহ 
অতিরিক্ত লাভ এবং শ্রমিকদের মাগৃগী ভাতার দাবী প্রভৃতি কয়েকটা বিষয় 
সম্পর্কে উক্ত সম্মেলনে আলোচনা হইবে। প্রকাশ, গবর্ণমেপ্ট এবং 
কাপডের কলের মালিকদের নিকট মাগৃগীভাতা1! এবং বর্ধিত হারে 
সাধারণ মজুরী বৃদ্ধির দাবী সম্মিলিতভাবে জ্ঞাপন করার অন্যই সম্মেলন 
আহ্বান করা হুইয়াছে। 


বিলাতী বন্তরের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা 
বর্তমান যুদ্ধ শেষ হুইলে ইংলণ্ডের বন্ত্রশিল্প কি ভাবে পুনর্গঠিত হইবে 
তৎসম্পর্কে কটন কণ্ট্টৌোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ রেমণ্ড স্রাট সম্প্রতি 
ম্যাঞ্চে্টারে কাপড়ের কলের ম্যানেজারদের সম্মেলনে এক পরিকল্পনার 
আভাষ দিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনার একস্থলে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন 
বাজার অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা! করিয়া তৎস্থানে বিলাতী 
কাপড়ের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
প্রতিযোগিতা করিতে হইলে বিক্রয়মূল্যের তারতম্য করা অবস্তম্তাবী 
এবং রেলওযেসমূহ যে, নীতিতে ( what the Traffic will bear ) 
মালের ভাড়া নির্ধারণ করিয়া থাকে, তদনুযায়ী বিভিন্ন দেশ সম্পর্কেও 
বিলাতী বস্ত্রের মূল্য কমবেশী করিতে" হইবে। 
আমেরিকায় সমরসম্ভার প্রস্তুতের কারখানা 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সমরসম্ভার প্রস্তুতের জন্য বর্তমানে ৭৮৪টী 
কারখানায় কাজ হইতেছে। এতদ্্যতীত সরকারী এবং বেসরকারী কর্তৃত্ব 
আরও প্রায় ৮০০ শত কারখানা স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে । 


_. উত্তর ভারতে চায়ের উৎপাদন' 

১৯৪০ সালে উত্তর ভারতের চা-বাগানসমূহে মোট ৩৮ কোটী ৫৩ লক্ষ 
পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! সরকারীভাবে চূড়ান্ত তথ্য প্রকাশিত 
হইরাছে। ১৯৩৯ সালে এই সমস্ত চা-বাগানের" মোট উৎপাদন পরিমাণ 
ছিল ৩৮ কোটী ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড ! 


জাপানের লোকসংখ্যা . 

গত ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে যে লোক গণনার' কাঁধ্য সম্পন্ন করা 
হয় তাহার ফলে জাপান সাআজ্যের' মোট লোকসংখ্যা ১০ কোটি &০ 

নির্ধারিত হইয়াছে। উহার মধ্যে পু ও নারীর, সংখ্যা প্রায় সমান।, 

গত ১৯৩৫ সালের তুলনা ১৯৪০ সালে মোট লোক সংখ্যা ৬২ লক্ষ &০' 
হাজার পরিমাণ বাড়িযাছে। 


> 


Bb ৫২৬৫ রানে 
be ব্ৰহ্মদেশ ও’ সিংহলের চাটি: ) 


. জাহান্কের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
299 জলরাজন, ৮১৩০০, 33: 33 জ্লরশ্ি ৭,১০০ 
» » জলমোহন ৮,৩০০ ৯» » অলরদ্ধ ৬,৫০০ 
2212১ জলপুত্র ৮,১৫০ ৮ ১, জলপদ্ ৬,৫০০ 
2233 ডর [কৃষ্ণ ৮,০৫০, 29 জলমনি ৬১৫০০ 
জলদূত ৮,০৫০ 
i 2. রে দিনে জলবালা | ৬,০০০ 
22 3 জঃ বীর ১০৫০ নিন 
5» জলগা ৮১০৫০ টা জল্তরঙ্গ ls 
জলযমুনা জলদুর্ণী 8,000 
22 |i 22662: 7 ডিও এ 
5522 জলপালক ৭, ০৪০ 5555 এল হিন্দ £৩০০ 
রর র 
212 অলজ্যোৌতি ৭, ১৫০ এল মদিনা 8,000 
ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন: Ar 
ম্যানেজার-_১০০, ক্লাইভ 'ষ্্রীট, কলিকাভা। J { 





4 পা 


- গীত মার্চ মাসের পর হইতে ২৭০ জন্‌ শিক্ষাপ্রার্থী এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য 1 











$২৪ আথিক জগৎ [ ২১শে এপ্রিল ১৯৪১ 
পরোলোকে লর্ড জোসিয়া ধ্যাম্প == == EE = লা 
গত ১৬ই এপ্রিল লওনে শক্রপক্ষীয় বিমান অক্রমণের ফলে সুপ্রসিদ্ধ ূ 
বৃটিশ অর্থনীতিবিদ লর্ড ্র্যাম্প নিহত হইয়াছেন। ১৮৮০ সালে লগুনে | j 
জোসিয়া চালগ্‌ ষ্ট্যাম্প জন্মগ্রহণ করেন! অল্পবয়সে সাপ্রাহিক মাত্র ১৬ 


শিলিং বেতনে তিনি এক সরকারী অফিসে কাজ আরম্ভ করেন। তাহার 
পর অর্থনীতি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তিনি একদিকে উচ্চ পদমধ্যাদা 
ও অপরদিকে প্রচুর অর্থসম্পদ অর্জনে সমর্থ হন। তিনি ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলগ্ডের 
'ভিরেক্টর ও লণ্ডন, মিডল্যাণ্ড এণ্ড, স্কটিস রেলওয়ের কাধ্যকরী সমিতির 
সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেনু। অর্থনীতি বিষষে লিখিত তাহার 
পুস্তকসমূহ স্ুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান যুদ্ধ 
বাধিবার পর বৃটিশ গবর্গমেপ্ট তাহাকে প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে 
‘নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
নূতন মরশুমের আম 
বাঞ্গলায় নূতন মরশুমের আমের অবস্থা এখন পর্য্যন্ত বেশ ভালই' মনে 
হইতেছে? কিন্তু শীঘ্রই যদি বৃষ্টি না হয় তবে অবশ্য আম কতকাংশে নষ্ট হইয়া ব্যয়ের হার_২১৭ মা 
যাওয়ার আশঙ্কা আছে । আমের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ও আমের ব্যবসা হিন্দু মিউচুয়াল হাউস ৃ 
সম্বন্ধে তথ্য ও খবর জআানিবার জন্ত মফঃস্বল হইতে অনেকে বাঙলা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ; 
. সরকারের মার্কেটিং ডিপার্টম্ণ্টে অনুসন্ধান করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । ১815-75-8555027০-০০৯৯৯৯৯ 
বিমানপোতের যন্ত্রকৌশল সম্পর্কে শিক্ষাদান = = 
সরকারী বিমানপোত পরিচালনা বিভাগ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন |} 
তদনুযায়ী প্রতিবৎসর ভারতীয় বিযানবাহিনীর জন্ত ২ হাজার লোককে | 
বিযানপোতের যন্ত্রকৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭৫০ জন শিক্ষানবীশকে উপরোক্ত শিক্ষা দেওয়া 'হইতেছে। || 


লাইফ ১১০: লিঃ ৃ 
খাঁটি তারতবাসী কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় জীবন বীমা ৃ 

অফিসগুলির সর্ব পুরাতন এই প্রতিষ্ঠান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 

! স্থাপিত হুইয়া ১৯৪১ ধৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট পঞ্চাশ o 

বৎসরে পদার্পণ করিবে। স্থবতরাং ভারতবাসী কর্তৃক | 

স্থাপিত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইহাই ; 

সর্বপ্রথম “সুবর্ণ জয়স্তী? উৎসব সম্পন্ন করিতেছে। 
অর্ধ শতাব্দী যাবত সমাজ সেবার অনুপ্রেরণা লইয়া 

এই প্রতিষ্ঠান বীযাকারীর গ'চ্ছত ধনের রক্ষক হইয়া 

মেয়াদাস্তে তৎপরতার সহিত বীমারুত অর্থ প্রদান করিয়া 

পরিবারের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে ও পরিশেষে 

গুণগ্রাহী পরিবার হইতে নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছে। | 

এই গৌরবময় প্রাীন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া 

লাভবান হউন। 











মোট সম্পত্তি | ভারা টাকার উপর 
তালিকাভূক্ত হইয়াছে এবং > হাজার ২ শত ৪০ জন নুতন প্রার্থী সাক্ষাত- মোট লাইফ ফাণ্ড ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর 
কারের জন্ত মনোনীত ছইয়াছে। | মোট চল্তি বীমা ২৩ লক্ষ টাকার উপর 


_... শুন্ক বিভাগের আয় 
গত মার্চ মাসে ভারত সরকারের আমদানী ও রপ্তানি কর হইতে ৩ 
কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা ও উৎপাদন কর হইতে ৯৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। 
১৯৪০ সালের মার্চ মাসে উভয় কর হইতে যথাক্রমে ৩ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা 
ও ১ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। - | ং ৃ 
. ১৯৪০-৪১ সালে ভারত সরকারের শুষ্ক বিভাগের আয় পূর্বব বৎসরের ০ "লামা ০্নহ্র হা bed 





৫৭ কোটী ২২ লক্ষ টাকার স্থলে £০ কোটী ৭* লক্ষ টাকায় দীভাইয়াছে। জীবন ০5 মেয়াদী মায় 
তন্মধ্যে আমদানী বাবদ ৩৭ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা, রপ্তানি বাবদ ৩ কোটী | হাজার প্রতি--১৬২ V হাজার প্রতি-১৩২- 
৩৬ লক্ষ টাকা, অন্তান্ত বাবদ ৪৪ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুন্ক বাবদ | লভ্যাংশ শতকরা বাধিক ২, টাক! 


৯ কোটা ৩২ লক্ষ টাকা আদায় হুইয়াছে। 

পূর্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এই বৎসর চিনি, রৌপ্য, a 
নির্দ্মিত দ্রব্য, কাপড়, কেরোসিন, মোটর গাড়ী, যন্ত্রপাতি, স্পিরিট, রবার | 
নিৰ্ম্মিত দ্রব্য, সুতা, খেলনা, কাগজ, রেশম, বেতারের সরঞ্জাম প্রভৃতির উপর 
আমদানী কর হইতে আয়ের পরিমাণ কমিয়াছে। অপর দিকে, কৃত্রিম I 
রেশমবস্তর, কার্পাস, লৌহ, ইস্পাত ও ধাতু নিৰ্ম্মিত দ্রব্য প্রভৃতির আমদানী || 
কর হইতে এবং ম্যাচ, স্পিরিট, তামাক, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতির উৎপাদন g 
কর হইতে আয় বাড়িয়াছে। | 

আমেরিকায় বিমানপোত উৎপাদন 

প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের শ্রীক্ম খতুর মধ্যে আমেরিকায় ৪,০০০ সামরিক 
বিমানপোত নিম্িত হইবে । ৯৯৩৮ সালের পর হইতে যে সব বড়' ও 
মাঝারি বিমানপোত নিন্মিত হইতেছে পূর্ববীপেক্ষা উহাদের গতির বেগ 
ঘণ্টায় ৭১ মাইল ও ওজন বহন করিবার ক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্র 8 
সব বিমানপোত একসঙ্গে পূর্বাপেক্ষা ॥*০ মাইল অধিক পথ অতিক্রম 8 
করিতে পারে । বর্তমান বৎসরে এপ্রকার যে সব বিমানপোত নির্মাণ করা & 
হইবে তাহাদের: গতির বেগ ঘণ্টায় ২৯৫ মাইল, ওজন বহন করিবার ক্ষমতা রঃ সর্বব্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 
২১ টনের উর্দ্ধে ও পরিভ্রমণ করিবার শক্তি ৩,২৫৫ মাইল হইবে। ' ৩০ এ শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়| হইতেছে ৩০৬৯ 


এই ব্যাঙ্ক সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার স্যাগং 
সুবিধার জন্য সর্বত্র অর্জন করিয়া আসিতেছে। 
স্থায়ী আমানতের হুদ :--৪২ হইতে ৭২ টাকা। সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩২ চেকে পু 
টাকা উঠান যায় চল্তি (০০৮৫6) হিসাব £-২২ টাকা । = বৎসরের ক্যাশ 3 
সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকায় ১**২ ৭]. টাকায় ১. টাক! | 
বিস্তৃত বিবরণের জন্ঠ পত্র লিখুন ব! ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। &&. 
শীখাসমূহ-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, *{ 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটীকছড়ী, পাহাডতলী । y 











২১শে এপ্রিল, ১৯৪১ ] 





২০৫ 








৯৯৯. . টাকায়.৩//, আনা লাভ :. -" 
ডিফেন্স সেভিংস্‌ ‘সার্টিফিকেট পোষ্ট অফিস থেকে কেনা" | 


' যায়.। এ চুবি ষাবার' ভয় নেই বা কোন কারণেই- এর ' 
দাম কমে না বলেই টাকা জযানোর আদর্শ উপায় হচ্ছে . 





রী আপনি 
পোষ্ট অফিস থেকে 'এই , 

.এ , রকষ একখানি কার্ড আপনি 
68 পাঁষেন। 


এই সেতিংস্‌ সার্টিফিকেট কেনা । | 
কবতে স্ু্ক করুন যী | 
সার্টিফিকেট কিনতে যদি আপনার অন্থবিধা হয় ' is রি 
আপনি ।০ আনা, ॥০ আনা ও-১২ টাকা দানের ' . | , 
ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প, কিনে. কার্ডে লাগাতে 
থাকুন। কার্ডখানি ষে কোন পোষ্ট অফিস থেকে 


এখন থেকেই সঞ্চয় 
একসঙ্গে ১০২ টাকা 


পাবেন। তাবপর বখন ' 


আপনার কার্ডে ১০২ টাকার ষ্ট্যাম্প জম্বে তখন :' 
একটি ডিফেম্দ সেভিংস্‌ সার্টফিকেটের সঙ্গে 
পাটির রে 





র (বরা রজার 
 ইংলগ্ডে কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা হায় পাইতেছে পরিদর্শনের জন্ত 
বুটীশ গবর্ণমেন্ট হইতে যে বাধিক তালিকাসম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হয় 
তাহাতে দেখা যায়, বিগত আট বৎসর যাবত প্রতি বৎসরই পূর্ববর্তী বৎসরের 
তুলনায় কম সংখ্যক কোম্পানী কারবার গুটাইতেছে।, সম্প্রতি ১৯৪০ সালের 
বিবরণ সম্পর্কিত যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বিগত 


আট বৎসরের মধ্যে আলোচ্য বৎসরেই (পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ) সর্ব্বা- 
১৯৩৯ সালে ৪৬৪৮টা ' 


হি 


পেক্ষা কম সংখ্যক কোম্পানী ফেল পডিয়াছে। 
কোম্পানী কারবার গুটাইতে বাধ্য, হয়। আলোচ্য বৎসরে ২৯৮৩টা 
' কোম্পানী ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে নাম কাটাইয়াছে। 
' ৫৪৪৮টী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছিল. 
. কৃষি বিষয়ক গবেষণা | 

অন্য ২১শে. এপ্রিল ও আঁগামীকল্য ২২শে এপ্রিল নুতন ' দিল্লীতে 
'ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের এড্ভাইসারী 
বোর্ডের অধিবেশন হইবে | এই অধিবেশনে বোর্ড নিয়োদ্ধ,ত পরিকল্পনা 
সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার বিষয় বিবেচনা করিবেন :-মাদ্রীক্ত ও সিন্ধুতে 
চাঁউলের গলদ সম্বন্ধে গবেষণা, বেলুচিস্থানে মদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা, মাদ্রাজ ও 
বোদ্বাইয়ে শুফ জমি চাষ সম্পর্কে গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, কাংগ্রা জিলায় 
লোহানী শ্রেণীর গো-মহিষ সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা, সাহিদল শ্রেণীর 
গাভীর দুগ্চদান ক্ষমতার রেকর্ড প্রস্তুত, আসামে উৎকৃষ্ট মেষ প্রজননের 
ব্যবস্থা, বাঙ্গলায় হাস ও মুরগীর রোগ সম্বন্ধে গবেষণা এবং উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে চর্শ-শিল্পের কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা । 

৪ 


১৯৩৮ সালে ইংলপ্ডে, 


রটনা | 
. ১0676 Ta কার্ধ্যনীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহাতে. গত বৎসর কলিকাতায় চৌদ্দ লক্ষ কমলা লেবু বিক্রয় 


.কর। সম্ভবপর হইয়াছে |. চৌদ্দ লক্ষ-কমলা লেবুর ভিতর এক লক্ষ কমলা ' 


লেবু অগমার্ক যুক্ত হইয়া বিক্রয় হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগকৃত কমলা লেবু! 


"বিক্ৰয় করিয়া সাধারণ কমলা লেবুর তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ হুইতে ৭০ 
‘ভাগ বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছিল। 


কলিকাতায় পাটের আমদানী 
গত ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে গত ৩১শে মাচ পর্যস্ত কলিকাতায় 
ও কলিকাতা'র নিকটস্থ পাটকল অঞ্চলে মফঃস্বল হইতে মোট সাড়ে তিয়াত্তর 
লক্ষ বেল পাট আমদানী হুইয়াছে।': পূর্ব বৎসর এ সময়ে পাটের আমদানী, 
ফূইয়াছিল সাড়ে বিরানব্বই লক্ষ বেল। : 
. ডাঃ নবগোপাল দাস । 
ভারত সরকারের ডিপুটি এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং অফিসার ডাঃ 
নবগোপাল দাস গত ১৭ই মার্চ হইতে অস্থায়ীভাবে এশ্রিকালচারেল মার্কেটিং, 
অফিসারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 
fi ‘ভারতে চাউলের অভাব 
! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাউলের অভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া 
ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ আসিতেছে । চাউল আমদানীর অন্ত, ' 
উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের অভাব হওয়াতেই চাউলের অভাব দেখা যাইতেছে ' 
ব্লিয়া অনেকে বলিতেছেন ।-_ উক্ত বিষয়ে কি প্রতিকার করা যায় ভারত 


সরকার সম্প্রতি তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতেছন বলিষ! প্রকাশ । 


t 


টি 


[ ২১শে এপ্রিল, ১৯৪১ 





ভারতীয় কৃষির অর্থনীতি 

সম্প্রতি বোম্বাইর “কমার্স” পত্রে ডাঃ এস্‌ গণপতি রাও ভারতীয় কৃষির 
অর্থনীতি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, ভারতের জাতীয় আয় আনুমানিক ২৩, শত 
কোটী টাকা । তন্মধ্যে ১৩ শত কোটী টাকা কৃষির মারফত এবং বাকা এক; 
হাজার কোটী টাকা শিল্প, ব্যবসা ও অন্ঠান্ত উপায়ে আয় হুইয়া;থাকে । 
কাজেই দেখা যায়, জাতীয় আয়ের ৫৭ ভাগ কৃষিকার্ধ্য দ্বারা এবং ৪৩ ভাগ: 


অন্ত উপায়ে অঞ্জিত হইযা থাকে । ভারতের ১৫ কোটী ৪০ লক্ষ লোক" 


উপার্জনক্ষম এবং তন্মধ্যে ১০ কোটী ৩০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৬৭ ভাগ কৃষি- 


কার্যে নিষুক্ত। বাকী ৩৩ ভাগ শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী প্রভৃতির মারফত, 


জীবিকা অৰ্জ্জন করে। কাজেই কর্ধক্ষম অধিবাসীদের শতকরা ৬৭ জন 
জাতীয় আরের শতকরা ৫৭ ভাগ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং বাকী ৩৩ ভাগ 
জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৩ ভাগ অঞ্জন করে। কাজেই কৃষি এবং অন্তান্ত 
পেশার উত্পাদনক্ষমতাঁর অনুপাত দাড়ায় নিয়রূপ £__- 

৫৭1৬৭ £ ৪৩1৩৩ অর্থাৎ ১:১৫, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এদেশের কৃষিকা্ধ্য 
অপেক্ষা! অন্তান্ত পেশার দ্বার! প্রায় দেড়গুণ বেশী আয় হইয়া থাকে । 


ইংরেজ জাতির স্বাস্থ্য 


বিমান আক্রমণের ফলে ভূগর্ভ আশ্রয়, খাস্স. নিয়ন্ত্রণ, প্রত্ৃতির ফলে 
ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে নানারূপ রোগ এবং মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া 
. খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধীনস্থ প্রধান মেডিক্যাল 
অফিসার ১৯৪০ সাল সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে 
আলোচ্য বৎসর ইংরেজ জাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে, মোটামুটি ভালই গিয়াছে 
প্রমাণ করে। ভূগর্ভস্থ আশ্রয়সমূছে সংক্রামক ব্যাধির, প্রকাশ কদাচিৎ দৃষ্ট 
হইযাছে। কোনও আশ্রয়ে টাইফয়েড দেখা দেয় নাই। ১৯৩৮ ও 
৯৯৩৯ সালের তুলনায় স্কারলেট জর এবং ডিপথেরিয়া রোগীর সংখ্যাও কম 
হইয়াছে । নিউমোনিয়ার সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে অবশ্ত কিছু বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 
বেশী দেখা যায়। ১৯৪০ সালে এই রোগের ১২২ হাজার “কেস্‌” হইয়াছে 
১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল মাত্র যথাক্রমে ১ হাজার € শত এবং 
১২৮৮। বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। 
পূর্বে যে স্থলে এই জ্বরে শতকরা ৬০্টী রোগী প্রাপত্যাগ করিত রোগ 
নির্ধারণ এবং প্রথমাবস্থাতেই সুচিকিৎসা হইলে তৎস্থলে বর্তমানে ৯€টী 
রোগীই আরোগ্য লাভ করিতেছে। রিপোর্টে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের 
কৃতিত্ব প্রদর্শন মা করিয়া বলা হইয়াছে. যে, ভাগ্যের গুণেই. বুটাশ জাতির 


টে নানারূপ 1858 আলোচ্য বস ডা ৪ 


+ betes টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মূলধন 
৬,৩৬,১১৬ টাকার উপর 
বি, কে, দত্ত 


সা জগৎ 


এ বৎসরে একমাত্র সেরি-ব্রোস্পাইনেল জরের প্রকোপই, 


ভারতে মোটর নিন্মাণের ব্যবস্থা 


সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ বালা হীরা্টাদ বলেন 
“ভারতবর্ষে মোটর তৈয়ারের শিল্প স্থাপন অর্থ নৈতিকদিক দিয়া সাফল্য- 
মণ্ডিত হইবে ন! বলিয়া যে কথ। উঠিয়াছে তাছার মধ্যে বিশেষ কোন সত্য 
নাই। আমি আমেরিকায় ভ্রমণ LR আমার সহিত 
অনেক মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞের আলাপ অ হইয়াছিল । তাহারা 
ভারতবর্ষের অবস্থা, সম্পর্কে সমস্ত বিষয় জানিয়া ও সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
হিসাবপত্র করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষে মোটর 
নিৰ্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করা সকল দিক দিয়াই লাতক্পনক। মোটর 
প্রস্তুত করিতে যে মাল মসল্লা দরকার তাহার প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষে 
পাওয়া যায় । সাধারণতঃ একটি মোটরযানের ওজন হইতেছে ২ হাজার 
** পাউণ্ড । এ ২ হাজার ৮০০ পাউন্ডের মধ্যে ২ হাজার ৪০০ পাউওই 
হইতেছে লোহা ও হস্পাত। ভারতবর্ষে বর্তমানে লোহা ও ইস্পাতের 
কোন অভাব নাই। মোটরের অন্তান্ত উপকরণও ভারতবর্ষে দুপ্রাপ্য নহে। 
অথচ আমাদের বিদেশীয় বন্ধুর৷ জোর গলায় প্রচার করিতে চাহিতেছেন যে, 
এদেশে মোটর শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে তাহা ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা 
আছে। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, হয় আমাদের তথাকথিত 
বিদেশীয় বন্ধুরা ভারতের অবস্থা সম্যক অবগত নহেন অথবা নিরপেক্ষ- 
ভাবে এদেশের অর্থনৈতিক সমস্ত বিচার করিবার মত যনোবুত্তি তাহাদের 
নাই। ভারতবর্ষে যখন কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্বোগ আরম্ভ হয় তখন 
প্র শিল্পও লাভনক হইবে না বলিয়া কথা তোলা হইয়াছিল। টাটা! 
কোম্পানী স্থাপনের সময়ও অনেকে উহাকে নিছক পাগলামি বলিয়াই 
মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ও শিল্পের বর্তমান উন্নতিতে এসব সমালোচনা 
অর্থহীন বলিষ্া প্রমাণিত হইয়াছে’ । 


পরলোকে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি 


গত ১২ই এপ্রিল সুপ্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র বন্দো- 
পাধ্যায় তাহার ১৩৬ নং অখিল মিস্ত্রী লেনস্থ বাসভবনে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার রয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। চব্বিশ পরগণার 
অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় জন্ম গ্রহণ 
করেন। সামান্ত কেরানী অবস্থা হইতে আপন প্রতিভার গুণে তিনি ধীরে 
ধীরে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অজ্জন করেন। কিছুকাল কয়লার দালালী ব্যবসায় 
করিবার পরে খনির মালিকরূপে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙলার 
ও বিহারের বনু ব্যবসায়ী ও জনহিতকর' প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত 
ছিলেন! 


(( 


গত ১৫ই এপ্ৰিল হইতে কলিকাতা,নগরীর , 
অর্থ ও বাণিজ্যকেন্ত্র ৯, ক্লাইভ ষ্রীটস্থ . 
বিস্তৃততর গৃহে স্থানান্তরিত হুইয়াছে।। 


( এই বাটাতে ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়ার অফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল। ) 








৫ক্কষাম্পালী ও্এস্নজ 


এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়! লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
সম্প্রতি আমরা এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্দ কোম্পানীর গত 
১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে 
জানা যায় কোম্পানী আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকার 
নুতন বীমার জন্ত মোট ৯ হাজার ১৬৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে 
৭ হাজার ৩১৯টি প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮০ হাঁজার টাকার 
নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । এই নূতন বীম! লইয়া বৎসরের শেখে 


কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৬৫ পক্ষ 


৬২ হাজার ৫৪১ টাকা। যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে এ দেশের ছোট বড় প্রায় 
সকল বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। এই 
অবস্থায়ও এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেম্দ কোম্পানী যে এ বৎসর 
১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিতে সমর্থ 
হইয়াছে, তাহ! এই কোম্পানীর পরিচালকদের সত 
পরিচায়ক |. 
: আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৬৩ লক্ষ ৬৪ ছাজাৱ ৬৪৪ টাকা, 
'দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও অন্তান্ত 
ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ দাড়ায় ৮৭ লক্ষ 
৩ হাঁজার টাকা । এ বৎসর পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৩ লক্ষ ৫৪ 
হাজার টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৩১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৮৮ 
টাকার দাবী হয়। কমিশন বাবদ কোম্পানী ৩ লক্ষ.৮৬ হাজার ৫৬৪ টাকা 
ব্যয় করেন৷ কার্ধ্য পরিচালন] বাবদ ব্যয় ও অন্তান্ত ব্যয় বাবদ বাকী টাকা 
“কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হুয়। বৎসরের প্রথমে এ 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৫ হাঁজার'টাকা। বৎসরের শেষে 
তাহা বাড়িয়া ৫ কোটি ২ লক্ষ ৩৭ হাঁজার ৩৩৯ টাকা দ্বাড়াইয়াছে। এই 
কোম্পানী সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে উহার কম ব্যয়ের হার। 
(কোম্পানীর পরিচালকদের সতর্ক কার্য্যনীতির ফলে এবার সেই ব্যয়ের হার 
"আরও কিছু হ্রাস পাইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। ১৯৩৯ সালে কার্য 
"পরিচালনা ও কমিশন বাবদ কোম্পানী প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৩ ভাগ 
ব্যয় করিয়াছিল? ৯৯৪০ সালে ব্যয়ের হার কমিয়া শতকরা ২২'৫ ভাগ 
ঈীড়াইয়াছে। 

অনা কিনতে নী ভি ১ TEE 


‘টাকা ও অন্তান্ শ্রেণীর দাঁয় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে: 


€ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯ হাজার টাক! । এ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে 
কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ: 
পলিসি বন্ধকে দাদন ৭২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৭১ টাকা, ভারত 
সরকারের সিকিউরিটি ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৪ -হাঁজার টাকা, দেশীয় রাজ্য- 
.সমুছের সিরিউরিটি ৪ লক্ষ ৫৬. হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি ও 
পোর্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৭৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, ট্টালিং খণ ২ কোটি ৪ লক্ষ 
"৩৮ হাজার টাকা, ভারতে জমি-বাড়ী বাবদ ৩ লক্ষ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ 
লক্ষ ৮০ হাজার টাকা । ওঁ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদ- 
মূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। বর্তমানে 
‘কোম্পানীর কাগজের মুল্য কিছু হাস পাওয়াতে অনেক বীমা কোম্পানীর 
দাঁদন সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু “এম্পায়ারের, প্রভূত 
'অর্থ উহাতে নিয়োভ্দিত থাকিলেও এই কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের পক্ষে 
‘সেদিক দিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রথমতঃ কোম্পানী 
‘গড়ে যে মূল্যে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়াছিল কোম্পানীর কাগজের 
বাজার মূল্য সে তুলনায় এখনও চডা আছে। দ্বিতীয়ত: কোম্পানী দাদনী 
তহবিলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে ২৮ লক্ষ টাকার একটি মজুত তহবিল, 


গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ফলেও কোম্পানীর কাগজের দরের উত্থান পতনের 
জন্তু পলিসি গ্রাহকদের ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এই সমস্তের ফলে সকল দিক. 
দিয়াই কোম্পানীর বিশেষ নির্ভরষোগ্যতা প্রমাণিত হইতেছে। এই 
কোম্পানীর সমুন্নত আদর্শ ও উল্লেখযোগ্য কৃতকার্ধযতার অন্ত আমর! উহার 
পরিচালকদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। 


দাশনগরের প্রতিষ্ঠা দিবস 

গত ১৪ই এপ্রিল বাঞ্জল! নববর্ষের প্রথম দিনে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত 
দাশনগরের তৃতীয় বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। ইণ্ডিয়ান 
মেসিনারী কোম্পানী ও ভারত জুট মিলের প্রতিষ্ঠাতা কর্থবীর শ্রীযুক্ত আলা 
মোহন দাশ প্রাতে পতাকা উত্তোলনকার্্য সমপর্ করেন। অপরাহে ডাঃ 
মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে দাশনগরে এক সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা 
ও অন্ান্ত স্থানের বহু বিশিষ্ট নরনারী উহ্হাতে যোগদান করেন। 
কর্ম্মবীর শ্রীবুক্ত আলামোহন দাশ তাহার নববর্ষের বাণীতে বালা 
দেশের লোকদিগকে ব্যবসায় ও ,শিল্লেম্ন উন্নতি ও প্রসারকল্লে 
চেষ্টা যত্ন করিতে আহ্বান করেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা তাহার 
বক্তৃতায় বাঙলা প্রদেশে অধিক সংখ্যক শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার 
প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, বাঙ্গলায় বহু 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প ব্যবসায়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যথোপযুক্ত 
অর্থের সংস্থান না হওয়ায় বাঙ্গলায় অধিক সংখ্যায় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি, 
গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ডাঃ সাহা কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের তুয়সী 
প্রশংসা করিয়া বলেন যে, শ্রীযুক্ত দাশ তাহার কশ্পপ্রেরণ! ও অদম্য অধ্যবসায্ন 
বলে দুইটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন--ইছা! প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের কথা। ডাঃ কে মিশ্র, ডাঃ ভি এন মিত্র ও মিঃ জে 
পি আগরওয়ালা প্রভৃতি সায় বক্তূতা প্রসঙ্গে কর্দবীর আলামোহন দাশের 
আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত হুইতে বলেন। মিঃ এম এন ফুকন দাশ- 
নগরের পক্ষ হইতে সকলকে আস্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। দাশ ব্যাঙ্কের 
সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রজনী জি সহি মহোদয় ও অভ্যাগতবৃন্দকে ধন্যবাদ 


জানান! 
সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ 
সিটাডেল ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গত ১লা বৈশাখ ব্যাঙ্ক 
ভবনে পুজা হোম প্রন্থতির অনুষ্ঠান হয়। সহরের অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি ও 
উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবাস্তে নিমস্ত্িতদিগকে জলযোগে 
পরিতৃপ্ত করা হয়। ' 


ঢায ia ae 


ই বেল বালি 


স্থাপিত ১১২৩ সাল 
১০২-১নং ক্লাইভ ছাট, কলিকাতা 
পোষ্ট বক্স-_৫৮ কলিকাতা , ফোঁন--কলিঃ ৪৯৮ 
_ অপরাপর শাখা-- 
্রীহ্ট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
শিলচর ও কালীরবাজার ( নারায়ণগঞ্জ ) 
এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্বত্র । 
ম্যানেজিং ডিরেক্উর-- 
রায় ভূধর দাস বাহাদুর, এডতোকেট,গভর্ণমেন্ট স্লিডার কিক 
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পর 


তিনি 
পরি 


১২০৮, 





নিউ ধ্যাপ্ডা্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২রা এপ্রিল রাচিতে নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস 
স্থাপিত হইয়াছে । রাষ বাহাদুর পি কে ব্যানার্জি ত্র 'শাখা আফিসটির 
উদ্বোধন ক্রিষা সম্পন্ন করেন। বায় বাছাছুর তাহার বক্তৃতায় রচিত এ 
ব্যাঙ্কটির কৃতকার্ধ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আশা ও ভরসা প্রকাশ করেন। 
মিঃ আদিত্যপ্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, রীচিতে নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্যাঙ্কের মত 
একটি তাল ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহার মারফতে স্থানীয় শিল্প 
বাণিজ্যের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।. ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি কে দত্ত -বন্তৃতা দিতে উঠিয়া উপস্থিত ভদ্র- 
মহ্োদয়দিগকে তাহাদের সহযৌগিতার'জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি 
বলেন বর্তমান ব্যাঙ্ক দ্বারা যদি রাচি অঞ্চলে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় উৎসাহ সঞ্চারিত হয়, তবে এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদেব পক্ষে 
তাহা গৌরবের বিষয হইবে । . 

. ক্যালকাটী সিটি ব্যাঙ্ক 
গত ‘ই এপ্রিল ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের রাজদারভাঙ্গা শাখা 

স্থাপিত হয়। মহারাজা শশী কান্ত আচার্য্য চৌধুরী এই শাখা আফিসটির 
উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মহারাজা বাহাদুব তাঁহার বক্তৃতায় স্থানীয় 
লোঁকদিগকে রী ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা স্থাপনে অস্কুরোধ করেন। যিঃ 
অতুল কুমার এম এল এ ব্যুষ্ক ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থকতা বর্ণনা 
করিয়া বক্তৃতা করেন। ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টার কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ 
এম, এ এম এল সি মহোদয় ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের উন্নতির ইতিহাস 
বর্ণনা করিয়া বক্ততা করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এইচ, 
সি পাল সমাগত জন্রমহোদয়দিগেকে সম্বন্ধিত করেন। | 

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ 
এ ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লি: গত ১৯৪০ সালের হিসাবে 
CU TN করিয়াছে। 

, "নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী . . . 

Ee আমরা ডি এন বন্ধ হোসীধারী ফ্যাইটরী-ও মেশাস' মিত্র মুখাঞ্জি 
এণ্ড কোংর.: নৃতন বাঙ্গলা বৎসরের (ইংরাজী তারিখ সহ) দেওয়াল 
পঞ্জী উপহার পাইয়াছি 1... : 

সু বাংলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

মডার্ণ বিল্ডাসলিঃ _ডিরেন্ার মিঃ কে এস বিশন সিংহ।. অনুমোদিত 
নিছক? রেজিষ্টা্ডআফিস-_৩১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 

সিদ্ধি কোং1লিঃ_ডিরেক্টার মিঃ পরশরাম দেবরাষ। অনুমোদিত 
মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজ্িষ্টাডআফিস--৪লং রামকুমার রক্ষিত লেন, 
কলিকাতা । 

দিকো-লি:__ডিরেক্টার মিঃ ভর 
রেজিষ্টার আফিস--১নং রাম লাল আগরওয়ালা লেন, বরানগর জি: চব্বিশ 
পরগণা । 


ক্যালকাটা অপটিক্যাল এণ্ড সায়েশ্টিফিক্‌ ইষ্টুমেন্টস্‌ কোং 
লিঃ_ডিরেক্টার মিঃ কে সিপাল। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ €০ হাজার 
‘টাকা | রেজিষ্টার আফিস--পি ৩২৯ নং সাদার্ণ এভেনিউ, কালীঘাট. 
কলিকাতা ৷ ৮ 

ইণ্ডিয়ান সিল্ক এণ্ড রিল মিঃ এস এন 
সেনগুপ্ত । অনুমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ টটুকা। রেজিষ্টার্ড -আফিসি, ৩নং 
ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 

মেটেল ভাইস কোং লিঃ__ডিরেক্টর এ রায় ক্রেতেন| অন্থমোদিত 


.মুলধন ২ লক্ষ টাকা। রেষ্ট আফিস, ১২ নং এস্পানেভ ম্যানসন, 
কলিকাতা ৷ 


পুকর্ধাশী লিঃ ডিরেউ্উর [এস পি দত্ত। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ: 
'টাকা। রেঞিষ্টার্ড]ুআফিস, ১৫৭4বি ধশ্মৃতলা স্ট্রীট, কলিকাতা । | 

সুন্দর দাস এণ্ড জব্দ জিঃ ডিরেক্টর মিঃ বি বে 
অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টা্ড আফিস, ৯০৩1৭ ৷ প্রিন্সেপ, 
স্ব, কলিকাতা । 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে এপ্রিল, ১৯৪১ 


সিক্কো। লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ কে সি বসু ।' অম্থমোদিত মূলধন ১০ হাজার 
টাকা । রেজিষ্টার্ডআফিস ১০২1৯ নং ক্লাইভ হ্ীট কলিকাতা । 

আর কে মজুমদার এণ্ড কোং লিঃ _ডিরেক্টব মিঃ দেবের 
ব্যানাজ্জি। অস্থমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। রেঝি্টার্ড আফিস" 
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা । 

ব্াঁইট এণ্ড কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ পি কে মিত্র । অনুমোদিত. 
মূলধন ১ হাজার টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস € নং ডালহোসী স্কোয়ার ইষ্ট,. 
কলিকাতা । 





বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

জুটলীবাড়ী টি কোং লিঃ_-গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা, 
১০২ টাকা। পূৰ্ব্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা 
১২০ আনা । জ্যাকাটোর। টি কোং লিঃ--গত ১৯৪০ সালের হিসাবে' 
১২1০ আনা। পূর্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ১৫২ টাকা ।, 
গোশালপাঁড়া মিলস, লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা, 
৩০২ টাঁকা | রি হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ২০২ টাকা | 
টেঙ্গপানি টি কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা! ১৫২ টাকা ।, 
পূর্ব বৎসরও এ হারে লত্যাং 
গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শত: ২৫২ টাকা । , পূর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া, 
হয় শতকরা ২০২ টাঁকা। আকু টিপুর টি কোং লিঃ__গত ১৯৪০ সালের, 
হিসাবে শতকরা ৭॥০ ,আনা। পুর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকর। 
৫২ টাকা । আলেকজেও্ড। জুট মিলস লিঃ-গত ১৯৪০ 
সালে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। ইকুইটেবল কোল, 
কোং লিঃগত সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা! পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও, 
উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। নর্থওয়েষ্ট: কোল. কোং 
ও ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত ছয় মাসের, হিসাবে শতকর . 

০.আনা। পূর্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬০ আনা. 
571 কোং লি: _গত ১৯৪০ সালের ৩৯শে ডিসেম্বর, 
প্যযস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২০ আনা । পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও, 
উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয। ধেমো'মেইন কোলিয়ারিজ কোং, 
লিঃ__গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২॥০ আনা,। পূর্ব ছয়, 
মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫২ টাকা । হুরিলাদী. কোল, কোং 
লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ভিত সম্বর পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে; শতকরা 
৩৭০ আন! | পূর্বববত্তী ছয় মাসেও অনুরূপ , হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়,।- 
মুণ্ডলপুর কোল. কোং লিঃ__গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
২৪০ আন]। 58559315585 


টি 
# 
| 





১৯৪০ 










যার টু শি শন রোড চান | f 
নি শেষ শন বসান |! 

_ সীহ কাপড় বয়নের কাজ আরম্ভ ES নু 
এই বৃহৎ জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সকলের জহানুভূতি &ুঁ' 

| : ও সহযোগিতা প্রীর্থনীয়। ' 

i কে, কে, সেন টি 


ম্যানেদিং এঞ্জেণ্টগণের পক্ষে |. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 6 


॥. 78 |] 










টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল 


ইষ্টারের ছুটার পর গত ১৫ই এপ্রিল হইতে আবার বাজারে কান্তকারবার 
আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু টার পূর্বের বাজারের অবস্থা যেরূপ ছিল এখনও 
' তাহ! সেরূপহ আছে। এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কল টাকার বাধিক 
শতকরা সুদের হার আট আন! হারে বলবৎ ছিল। সুদের হার এইরূপ 
কম থাকা সত্বেও বাজারে খণগ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদীনকারীর সংখ্যাই 
অধিক ছিল। বর্তমানে চিনি ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের দিক হইতে টাকার 
'কিছু চাহিদা হইতেছে। কিন্ত এই চাহিদার ফলে টাকার বাজারের অবস্থা 
পরিবপ্তিত হইবার নহে। প্রতি বৎসরই এপ্রিল মাস হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রের তৎপরতা হ্রাস পাইতে দেখা যায়। সেই হিসাবে এখন হইতেই, 
ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা কমিয়া যাওয়ার :কথা। এখন হইতে: 
ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ত 'নৃতন করিয়! টাকার দাবী-দাওয়া বিশেষ কিছু, হইবে 
'না। অথচ ফসল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য পূর্বে, যে টাকা নিয়োগ করা, 
হইয়াছিল তাহ! ক্রমেই ব্যাক্কসমূহের হাতে, ফিরিয়া, আসিবে। উহার ফলে 
অদূর ভবিষ্যতে বর্তমানের তুলনায় টাকার নিক্ষিয় স্বচ্ছলতা আরও বাড়িয়া 
‘যাওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যাইভেছে। ' k 
। গত ১৫ই এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী =: হা 8 
[বিলের টেওার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের; টু 2 
পরিমাণ দড়াইয়াছিল > কোটি ৬৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। এই আবেদন- ৯ 
গুলির মধ্যে ৯৯৮৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৬, পাই দরের শতকরা ৫৪ ভাগ ; চি 
'আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী , সমস্ত,আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে), 
এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক *তকরা সুদের হার নির্ধারিত হইয়াছে... 
৮৮ পাই। . 
গত ৭ই এপ্রিল ৬ মাসের মিয়াদী যে ১ 'কোটি টাকার ট্রেন্জারী বিলের :) 
টেগ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আঁবেদনের পরিঘাণ দাড়াইয়াছিল :. 
১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা | ৯৯৮/* পাই ও তদুর্ধ দরের" সমস্ত এবং ৯৯৮৬ i 
গাই দরের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হয়। বাকী সমস্ত আবেদনই |) 
পরিত্যক্ত হয়।' ট্রেজারী বিলের 'বাধিক শতকরা সুদের হার নির্ধারিত হয় { 
10/১০ পাই। ॥ - bE 
f] রিজার্ভ ব্যাক্কের সাপ্ঠাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১১ই এপ্রিল যে'' 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি- নোটের পরিমাণ, ছিল ২৫১, 
কোটি ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।' পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২৪৬. কোটি ৯০. লক্ষ 
৯৩ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ১২ কোটি টাকা 
সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল । এ সপ্তাহে দেওযা হইয়াছে ১২ কোটি ১০ 
ক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যা্কের রক্ষিত অর্থের 
পরিমাণ ছিল ৮৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ২৮ কোটি ৩৪ 
লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। পূর্বব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণযেপ্টের 
আমানতের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ও ১৯ কোটি ৩৮. লক্ষ 
টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৪ কোটি ৬৩ লক্ষটাকা: ও ১৫ কোটি . 
৬৫ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। | 





:কলি:২২৬(জইল) 












১ এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ ছিল £-- 





টেলিঃ হুত্তি ( প্রতি টাকায়) ১ শিল্পে ৷ 
এ দৰ্শনী ' 3 ১শি৫$পে | j 
তমার i. >শিলডহপে দি টাটাআয্রণ গ্যাণ্ড প্রীল কোং লিঃ 'কর্তৃক প্রচারিত 


ডলার সা (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩৩1০ - হেড সেল্স্‌ অফিস :_-১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 


i 
৪. 


১২১০ 


আতিক জগৎ 


[ ২১শে এপ্ৰিল, ১৯৪১ 





০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কুলিকাতা, »৮ই এপ্রিল 

ইঞ্টারের ছুটির পর কলিকাতার শেয়ার বাজাব খোলাব পর হইতে 
কাজ কারবার সম্বন্ধে একটা অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতেছে। বিভিন্ন 
বিভাগে দামও পূর্বের তুলনায় হ্রাষ পাইতেছে। বলকান অঞ্চলে 
ও আফ্রিকায় জান্মীণীর আক্রমণ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করার সংবাদে 
বোশ্বাইয়ের বাজারে পূর্বেই শেযার মুল্য নামিয়! গিয়াছিল। কিন্ত 
কলিকাতা! শেয়ার বাজারে সেরূপ ধরণের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
যায় নাই। এসপ্তাহে বলকান ও আফ্রিকায় যুদ্ধের যে গুরুতর ' 
পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বতঃই 
একটু উদ্িগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। সকলদিক দিয়াই অবস্থার গতি যেরূপ 
অনিশ্চিতকর হইয়া দাড়াইতেছে তাহাতে কোন ব্যবসায়ীই সাহস করিয়া 
কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। বলকানে ও আফ্রিকায় 
আক্রমণের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক দিয়া আবার 
নুতন রুষ-জাপান চুক্তির খবর আসিয়াছে। এই চুক্তির ফলে জ্রদূর প্রাচ্যেও 
একটা নৃতন সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এইরূপ জটিল 
অবস্থায় শেয়ার বাজারে যে মূল্য কিছু হাস পাইবে তাহা স্বাভাবিক। 

কোম্পানীর কাগজ ৃ 

এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের কিছু মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। 
৩/০ টাকা সুদের -কোম্পানীর কাগজ সম্বন্ধেই এই মন্দা বেশী পরিমাণে 
প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইষ্টারের ছুটীর পূর্বে গত ৯ই এপ্রিল বাজারে 
৩০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগন্দের দম ৯৬২ টাকার কিছু উপর ছিল। 
এসপ্তাহে তাহা নামিয়া ৯৫।* আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। অগ্ত বাজারে 
টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) খণ ৯৯%০ আনা, ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) 
খণ ৯৫৩০ আনা । ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১০১॥০. আনা, 
৪ টাকা সুদের (১৯৬*-৭০) খণ ১০৯ টাকা ও € টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) 
খণ ১১১৮০ আনায় দীভাইয়াছে। 

কয়লার থনি 

কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহে বিশেষ নিরুৎসাহ ভাব লক্ষিত হইয়াছে । 
বেচাকেনা বিশেষ কিছুই হয় নাই। অস্ত বাজারে এমালগেমেটেড ২৫৪০/০ 
আনা, বেঙ্গল ৩৪৫২ টাকা, দেওলী ৮1০ আনা, ইকুইটেবল ৩৩%/০ আনা, 
হরিলাদী ১১৮ আনা, নিউ বীরভূম ১৫ টাকা, নর্থ দামুদা ৫%০ আনা, 
ও রাণীগঞ্জ ২৫এ* আনায় দীড়াইয়াছে। - 

পাটকল 

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়শনের সভাপতি ধঈশ্রতি এক বেতার 

বক্তৃতায় পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ একটু আশা ভরসা প্রকাশ 


করিয়াছেন। আগামী ২ মাস পাট কলগুলিতে পূরাদমে কাজ চ্লিবে-- ! 


থলে ও চটের দামও অনেকটা ভালই থাকিবে। কাজেই পাটকলগুলির 
পক্ষে'ভালরূপ মুনাফা-করা কঠিন হইবে না। কিন্তু রূপ আশা ভরসার 
ভাব প্রকাশ করা সত্বেও এসপ্তাহে বাজারে পাটকর্ল শেয়ারের মুল্য কিছু ৬০৯১ 
হাস পাইয়াছে। অদ্য বাজারে শ্যাংলে! ইণ্ডিয়া ৩০৯ টাকা, বিড়লা ২৬৪০ 
আনা, বজ্বজ ৩৪৫ টাকা,. ডালহৌসী ২৯৪৫৭ আনা, হাওড়া ৫০৮%* আনা, 
কামারহাটী ৪৫এ টাকা, ষ্ট্যাত্তাৰ্ড ২৬১ টাকা ও ইউনিয়ান ৩৭৬ টাকা ৪ 

- বিবিধ * 

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
কোম্পানীর শেয়ার মূল্য এগপ্তাহে কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ৯ই এপ্রিল 
বাদ্ধারে ইত্ডিযান আয়রণ এপ্ড ষ্টীল, কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ডি 
অন্ত বাজারে তাহা ৎৎ।* আনা পর্যন্ত নামিয়! গিয়াছিল। 

এসপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের ভিফেন্স বগু (১৯৪৯-৫২) ১৫ই এপ্রিল-_৯৯৪* | ৩২ সুদের 
কণ (১৯৫১-৫৪) ১৭ই এপ্রিল_৯৯7/০। ৩]০ সুদের কোম্পানীর কাগজ 
১৫ই এপ্রিল--৯€15০ ৯৫৮/০ ৯৫৪৯ 5 ১৬ই--৯৫৮০ ৯৫৪০ 5 ১৭ই-_ 


Es 
| 
|” 





725৯৯৯০০১৪৯ RES =D 
প্রতি প্রতিষ্ঠিত__১৯২৩ | 
বাংলা ৪ বিহার ৬২ 


পু ওর ও তির 


কি কু তা ব্যাজ লিল || 


ইন গা এস, আই, ত্রিপুরা ] 


আখাউডা, এবি, আর, আগরতলা, সি ভ্রীমজল. 
ডিক্রগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর | 
উত্তর লক্ষ্মীপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি; হবিগঞ্জ নোনা 
শিলচর,'বদরপুরঃবাজিতপুর, মজলদই, আজমীরিগঞ্জ । 
, সাব ব্রাঞ্চ ৬৬ কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) 
লক্ষ্মীপুর, জুলী। 
শতকরা বাষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেওড 
দেওয়া হইতেছে । 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৬ ক্লাইত ট্রাট। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার- ্ীহরিদাস ভ্টাচার্ধ্য 








এপ পাপ সা পাপা ০৮ 












নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে শরীরে নানারূপ আবর্জনা 
_ জমিয়া ক্রমশ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে । তাহার ফলে দৈনন্দিন 
. কর্তব্য সম্পাদনে ক্লান্তি আসে ; ক্রমে জটিলতর রোগ 
আসিয়া দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়া তোলে । প্রতিদিন 
প্রাতে জলের সহিত সোডার ন্যায় “এএফারসল' 
পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া দেহ মন 






না হত ও আর বায়ুমণ্ডলী আপনার 
Radio Reception বিশেষ বিদ্র জন্মীইবে। 
আপনার উচিত অনতিবিলম্বে আপনার * 


রেডিও সেটটা 
, (তাহা যে কোন যেকারেরই হউক ন! কেন) 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মেরামত করাইয়া! লওয়া। 
অত্যন্ত মূল্যবান ও আধুনিক বন্ত্রাবলী সম্বলিত অভিজ্ঞ Radio 
Engineers ও Mechanic দ্বারা পরিচালিত আমাদের Service 
Department আপনাকে সাদরে আহ্বান জানাইতেছে। 


জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল 
ৃ এম্‌পোরিয়াম্‌ 


প্রো দি জি, এস্‌, এম্‌পোরিয়াম্‌ লিমিটেড, 
৪৭০ চিন তি ডিএ 81585: 
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A 3 


হেড অফিস £---"ছঢেনকাতি ক হাস” চউঞ্ৰাস। 


1 - শাখা : নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ ৷ 
বাঙলার পাঁচটা সহরে বিদ্যুৎ' সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত এই কোম্পানীর উন্নতির বিবরণ 


১৯২৬--১৯৪১ ইৎ। 
লাইসেন্স মঞ্জুরের তারিখ বিজলী সরবরাহের তারিখ 











দি চিটাগাং ইলেকটি, ক লাইসেন্স, ১৯২৬ ইং. , ... ২২--১২--২৬ ইং ২৩৩২৭ ইং 
দি নারায়ণগঞ্জ ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৩০ ইং ' '. ১৫-১১-৩৪ ইং ৷ 8-৯-০০৩১ ইং 
দি রাজসাহী ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৩৫ ইং: - ২৮-১১-৩৫ ইং ১৭--১- ৩৬ ইং 
. দি.ফরিদপুর, ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৩৭ ইং... ১৫১৩৭ ইং ২৯--৩--৩৭ ইং 
, দি.সিরাজগঞ্জ ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৪১ ইং. পু < = Fes শা 
(ঘোষণা সাপেক্ষ ) ূ | 
| জিও সেকি এ ETE ব্যবস্থা হইতেছে। 
গত ১৩ বৎসরে কোম্পানীর মুনাফার বিবরণ 
কার্যকরী বৎসর . মূলধন নীট মুনাফা _ শতকরা মুনাফার হার । 






রে 


৪২১১২ 














শী ২য় বৎসর “-* ১৯২৯ ইং রা . ২,৫৯৯৬৯২ ৯ ২৪,৬৯৫1১১ ১, ৩1০ i 
লি .. ৩য় বৎসর *** ১৯৩০ ইং 2 ৩১৯৪১০৭০১, % ২৪,৭৯৪।৮%১১ ৯ ৬০ 
i ৪র্থ বৎসর :-- ১৯৩১ ই২ * ৩,৫৪,৪৯০) *% ৩০,১০৯১ ৯, alle ইনকাম টা 
| ৫ম বৎসর :-- ১৯৩২ ইং i BDO 9 ৩৪,৪০৩৷৯ ৮ "৬০ ইনকাম ট্যাক্স বাদ 
0 ৬ষ্ঠ বৎসর *** ১৯৩৩ ইং ৮.7 ৪,৬৪,১০৭৮০ আনা! ৩৫,৭৮৭৷/১ ,, '" "৬০ 54 
NY ৭ম বৎসর ... ১৯৩৪ ইং i 6,৩৬,৪১৯ ,, ৪০,৩৬৪/১১ », ৬০ ' ৮ 
ও ৮ম বৎসর .... ১৯৩৫ ইং রি ৫,৬৮,১৫৫ টাকা ৩৯,১৯৩০১০-পাই ৪২. 5 
রি ৯ম বৎসর *.* ১৯৩৬ ইং রি ৫১৮৭১৫৭১২ » 7 ৪৩,৩০৭৬/০ আনা ৪২. ৮ 
১*ম বৎসর "** ১৯৩৭ ইং a 6,৯8,৭৫০) »  ৪৮,৩৬৫/৬ পাই ৬৯. i 
১১শ বৎসর --- ১৯৩৮ ইং » . ৬৭২৬৩৬/৯পাই ৫৮, ৭৭৯1/১ ১, , ৬২ ১ 
১২শ বৎসর *-* ১৯৩৯ ইং, , ৮ ৭,৫৬,২৮০ টাকা ৭৫,৮৩৫৷%০ আন৷! ৬২ 5 
১৩শ বৎসর -"* ১৯৪০ ইং "7 ৭৮২/৮৬৪০ আনা ৮৭৩৫৭/৮-পাই ৬২. 








উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কোম্পানীর প্রতি ১... টাকা যুল্যের শেয়ারের উপর 
অংশীদারগণকে এ যাবৎ মোট ৭৩৮৭ আন। মুনাফা দেওয়া হইয়াছে | 


বিজলী ব্যবসায়ের প্রসার উদ্দেশ্যে এই EE ETE শেয়ার য় কহ 
প্রতি শেয়ারের মুল্য ২৫১ টাকা মাত্র। 


শতকরা ৯৯'১ ভাগ বাঙ্গালীর মূলধন 
ক শতকরা ৯১৯ ভাগ বাঙ্গালীর শ্রম লু :; . 
* শতকরা ১০০ ভাগ বাঙ্গালীর পরিচালন! লু 
এই কোম্পানীকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সাফল্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। 


০ লা হেলন ম্যানেজিং টি 


চট ০১ 1৮ এট 





১১ 
2 





5১০৮ 2 





না ি রা তিনিযারিং এও টনটন মারা কোং দি : 


১ম বৎসর :-- ১৯২৮ ইং ৩১শে মার্চ, পর্য্যস্ত , ২,৩০,৭৬৯ টাকা ১৫,১৬০॥/১ পাই ৩০/০ ইনকাম ট্যাক্স বাদ. 





ELL 


EE 


ALL 
N১১ 


২২২১৬ 


চর 


CIDE 


ৰ 





+২১২, 


৯৫1৮০ ৯।০ 1 ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৭ই এপ্রিল--১০২৪%০। 
৪২ দের খণ (১৯৬০-৭০) ১৫ই এপ্রিল-_১০৮৪%৭ 3 ১৬ই--১০৮৮০ 
১০৯৩০ 3 ১৭ই--১*৯/০ | ৪৯ ,আুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৫ই এপ্রিল 
১১১1০ ১১১৮০ ; ১৬ই--১১১৪/০ ১১১৮০ ) ১৭ই--১১১1৮০ ; ৩৭ সুদের 
যুক্ত প্রদেশ বণ্ড (১৯৫২) ১৫ই এপ্রিল_-৯৭৪০ ; ১৭ই--৯৭//০ | ৩৭ সুদের 
পাঞ্জাব বগ (১৯৫২) ১৫ই এপ্রিল--৯৭1৩/০ ৯৭7/০ 3 ১৭ই--৯৭//০ | ৩৭. 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই এপ্রিল__৮২/০ ৮২1৩০ ) ১৭ই--৮২1৩০ 
৮২1০। ৫২ সুদের যুক্তগ্রদেশ বণ্ড (১৯৪৪) ১৬ই এপ্রিল-_-১*৬৪%০ ১০৭/০ 
৩২ সুদের আসাম বণ (১৯৫২) ১৭ই এপ্রিল-_-৯৬1/০ | ৩২ সুদের যুক্তপ্রদেশ 
, বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই এপ্রিল-_১০৭২। . | 
সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক ১৫ই এপ্রিল-_-৪৪%০ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৫ই এপ্রিল__ 
১০৩৪০ ১৪০ 3 ৯৬ই--১০৩৭ 3 ১৭ই-- ১০৩০ | এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ১৭ই 

: এপ্রিল__(প্রেফ) ১৫৩২ । 





] কাপড়ের কল . 
এল্গিন ১৫ই এপ্রিল--১৯1%* ; ১৬ই_-(অভি) ১৮৪৮০ ; ১৭ই-- 
, (অভি) ১৮/* ১৯। কেশোরাম ১৫ই এপ্রিল--৬/০ ৬৮০1 ভানবার 


মিল ১৬ই এপ্রিল--১৯৮২ ১৯৭২) ১৭ই--১৯৮২। নিউ তিক্টোরিয়া , ১৬ই 
' এপ্রিল -(অ্ডি) ২২ ২০ (প্রেফ) ৫০; ৯৭ই--(অভি) ২২ ২%*। 
বেনারস কটন এগ সিল্ক ১৭ই এপ্রিল--২॥০ ২1৮০ । বঙ্গলক্মী ১৭ই এপ্রিল 
ts বাউরিয়া ১৭ই এপ্রিল_-(এ প্রেফ) ২০২২ (বি প্রেফ) ৬৭২। 
শ ণ কয়লার খনি ৃ 
রি ' বেঙ্গল ১৫ই এপ্রিল--৩৪৯২) ১৬ই_-৩৫২২) ১৭ই--৩৫১২। রাপীগঞ্জ 
'১৫ই এপ্রিল--২৪৪%০ | সামলা ১৫ই এপ্ৰিল--২/০ ২৩/০ ১ ১৬ই--২/০ 
'২৪০। এমালগেমেটেভ ১৬ই উপ্রিল-_২৬।*ণ ভালগুড়া ১৬ই এপ্রিল-- 
181০1 বোকারো! ও রাঁমগভ '১৬ এপ্রিল_-১৪২ ১৪০1 ধেমো মেইন 
১৬ এপ্রিল--১২৷০০ ; ১৭ই--১২॥%০ ১২০ । ইকুইটেবল ১৬ই এপ্ৰিল 
লাকুরকা ১৬ই এপ্রিল ॥৮%০ =॥০। নাজিরা 
সাউথ কারাণপুরা। ১৬ই এপ্রিল--৪৮০ | 
৭১/০ ; মুতুলপুর১৭ই এপ্রিল--৯॥০ । 


1 ৩৪২ ৩৪]০ 7 ১৭ই--৩81০। 
..১৫ই এপ্রিল-_৭৷%০ ৭5৮০ | 
 টানচের ১৬ই এপ্রিল-১০ 3 


আগর পাডা ১৪ই এপ্রিল ২৫৮০ ২৬২. ; ১৬ই---২৫॥%০২ tuo ; 
' ১Aই--২৫)০ ২৫৮ । এঙ্গলোইঙ্ডিয়া ১৫ই এপিল--৩১৬২ ৩১৪২ 3 ১৭ই_- 
৩০৫২ | বালী ১৫ই এপ্রিল ০২২৩০ ১৩ই ২২০২ ২২১২ )৯৭ই--২১৬]০। 
কেলিভোনিয়ন ১৫ই এপ্রিল-_৩৬০২ 1 চিতভালশা ১৫ই এপ্রিল ১১৩৫০ 


১১৪॥) ১৭ই--১৯৯]০ | চেভিয়ট ১৫ই এপ্রিল_-১৮২২ ১ ১৭ই--১৭৬২। 


ক্লাইভ ১৫ই এপ্রিল-২৩২। ভেলটা ১৫ই এপ্রিল--৩৯২২: ১৭ই--৩৮০২ 
৩৮৬২ । গেঞ্জেস ১৫ই এপ্রিল--২৪৬1০ | গৌরীপুর ১৫ই এপ্রিল-_৬৩৬২ ; 


১৬ই-:৬৮০১ ৬৭৯০ ), ১৭ই--৬৮৫৯ ৬৭৩২ ৬৭৯১ |, হোস্টিং ১৫ই এপ্রিল এ 
| '(প্রেফ) ১৩৮৭ ১৩৯৯ 3 ১৬ই--(প্রেফ) ১৩৬০ | হাওড়া ১৫ই এপ্রিল 


8১1০ ) ১৬ই--৫১|০ ৫১1৮০) ১৭ই--৫১1%০ ৫০1৮০ | 
না ১৫ই এপ্রিল--৪৬২২ 3 ১৬ই--৪৬০২ ৪৬৪২3 ৯৭ই:--৪৫৫২.) 
নদীয়া ১৫ই এপ্রিল-_£৭1০ ৫৭1০ ; ১৬ই-_৫শ৷০ | ন্যাশনাল ১৫ই এপ্রিল 


828 ই ১ -ইই১৭; ৬; 


ইহ ২২15 ২১/০ । 








আথিক জগৎ 


এপ্রিল--৫৫॥* €৬1%০ | প্রেসিডেন্সী ১৫ই এপ্রিল--8$/০) 


. সি 
| 


হুকুমচাদ ১৫ই | 
এপ্রিল__(সারারণ) ৯০ ৯৮৭3 ৯৭ই--৯৮ ৯৩/০, (প্রেফ) ১৯৯২, ৯১৯৪৯ ৪ 






[ ২১শে এপ্রিল ১৯৪১ 





১৬ই---৪1%০. 
আদমজী ১৬ই এপ্রিল ২১১০ ১ ১৭ই-_- 
২১০ ২১৪০ । এলবিয়ন ৯৬ই এপ্রিল--১৯৮২ | বিরলা ১৬ই এপ্রিল_-. 
২৭৩০ ২৭1০ ; ১৭ই-_-২৭%০ ২৬%/০ (প্রেফ) ১৩০২ 1 হুগলী ১৬ই এপ্রিল 
_-২২ ৬৩২) ইত্ডিয়া ১৬ই এপ্রিল_-৩৯১২ ৩০৮৯3 ১৭ই--৩০২২।' 
লরেন্স ১৬ই এপ্রিল_-৩৭৪২। ষ্ট্যাপ্তার্ড ১৬ই এপ্রিল--২৬২২ | বজবজ 
১৭ই এপ্রিল- ৩৪৭২ । নেলীযরেলা-_১৭ই এপ্রিল--৭%/০ ৭1১০ $ নিউ" 
সেপ্টাঁল ১৭ই এপ্রিল-২৮৩২। 
খনি 


বন্ধা কর্পোরেশন--১৫ই এপ্রিল ৪৮%* ৪5০ ; ১৬৪৪/০ ৪/০ ; 
১৭২৪/০ 81০ | ইণ্ডিয়ান কপার-_১৫ই এপ্রিল ২/০ ২৮০ ; ১৬ই--- 
১৪৩/০ ২৩/০ ; ৯৭ই--১৪৬০ ২/০ | রোডেসিয়া কপার--১৫ই এপ্রিল ॥৬/০ 
H/o ; ১৬ই-1৩৭ Wo; ১৭ই_॥০ ॥/০1 কনসোলিডেটেড টিন__-১৬ই" 
এপ্রিল ২1/* ; ১৭ই-_-২৩/০ ২1/০। 


সিমেণ্ট 
ডালমিয়া সিমেপ্ট--১৫ই এপ্রিল (অভি) ১২২. ১২1০ (প্রেফ) ১১৬২, 


১১৭২) ১৬ই--( অডি ) ১১/৫ , ১১৪৮০ 3 ১৭ই-(.অি ) ১১৪৩1, 


১১৪/০। 
কেমিক্যাল 
এলক্যালি এণ্ড. কেমিক্যাল--১৫ই এপ্রিল (অভি) ১৭০০ (প্রেফ ), 
১২২৯) ১৬ই --( অডি ) ১৭1৮৯ ; ১৭ই-_( প্রেফ ) ১২০০ । 
ইলেকটিক 
_.অব্বলপুর ইলেকটি ক-_-১৫ই এপ্রিল ১৪।০.। 
--১৫ই এপ্ৰিল ১২।০ ঃ টি গ 


এপ্রিল ১২৮/০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 8৮2৮8 ৪ 


৪1০ $ ১৭ই-_-৪%০ 81%০ | 


অপার গেঞ্চেস ইলেকটি।ক 


মুলার ইলেকটিক_-১৭ই:, 


বার্ণ কোম্পনী১৫ই এপ্রিল-_৭২ স্থদের (প্রেফ) ১৬৫২১ ১৭২)! এ 


৩৭৭২৩৭০২। ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল--১৫ই ' এপ্রিল, ৩১/০ ৩১০) 
১৬ই-_৩০1০ ৩০1, ২না% ; ১৭ই--২৯০০ ২৯৫৮০ | হুকুমটাদ ট্ীল-_১৭ই 
এপ্রিল (অডি) ১০০ ১০০ ; (ডেফা্ড') ২৮/০ এপ। ফল কর্পোরেশন , 
১৫ই এপ্রিল (অভি) ১৮/০ ১৮০ ; প্রেফু) ১১৮২ টি 5 ২৬ই-_(অর্ডি) 


বাংলা ও বাঙ্গালীর আর্থিক সম্পদের 
বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স 


রিয়াল এপাট কোং লিঃ 
হেড অফিস :_২নং চার্চ লেন, কলিকাতা 


& প্রতি বৎসর ঃ বোনাস প্রতি হাজার 
আজীবন বীমায় ১৬২ মেয়াদী বীমায় ১৪২ 
J ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
{ শ্রীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ 


লও এ টি ৩ ও লে টার 


লাল সিট ইনসিওরেন্দ লিমিটেড 


১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটটকলিক ত 


আরস্তের ৪1 মাস কালের কাছের হিসাব :_(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত ) 
নূতন কাজের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার উপর-_পলিসি ইস্সুকর! হইযাছে ৮লক্ষ টাকার উপর- জীবন 
Se সিি0828508885558188888158 


নদের প্রতীক 


\ ডিনেছর লোকাল বো (33257055857 "অব ইতডয়া ছু 





২১শে এপ্রিল, ১৯৪১] 








১৮/০ ৯৭৮০ ; ৯৭ই-(অডি) ১৭দ* ১৮২ (প্রেফ) -১১৮৭ ১১৯০ | ইণ্ডিয়ান 
মেলিয়েবেল কাষ্টিং ১৭ই এপ্রিল-_(ডেফাড?) .২২ ২০/০! নেশান্তাল আয়রণ 

এগ্ু'্ীল ১৭ই এপ্রিল--৭দ৮০'৮|০৷৷ 

কাগজের কল 

ওরিয়েণ্ট ১৫ই এপ্রিল--(অডি) ১১৮০ ৯২২ 5 ১$ই--১১1৬০ ; ১৭ই = 
(অভি) ১২৷০ ১১॥০*। ভ্রীগোপাল-১৫ই এপ্ৰিল--(প্ৰেফ) ১০৮২ । টিটা- 
গর ১৫ই এপ্রিল _(অভি) ১৭৬০ ১৬৮০/* ; ১৬ই--(অ্ডি) ১৬৮০/০ ১৬/০ ) 
১৭ই--(প্রেফ অর্ডি) ৫1%০ (অভি) ৮৬৩০ ১৪1/০। 


চিনির কল 
কেরু এণ্ড কোং ১৫ই এপ্রিল__(অডি) ৯৮০ ; ১৬ই-_(অর্ডি) ৯৮০ ১ 
ভায়ার মেকিন ক্রয়ারী ১৫ই এপ্রিল-_৬৪৮০ ৭%। বুলাঁও ১৬ই এপ্রিল 
১৫০০ ১৫৪৮%* | নিউ সাতান ১৬ই এপ্রিল ৬০ 3 ১৭ই-_-৭/০ ৭২ । 
চা-বাগান . 
বিস্নথ ১৫ই এপ্রিল__২৪1৮০,) ১৬ই ২৫২ ২৫1০ ) ১৭ই--২৫২ ২৫1 
বাটেলি ১৪ই এশ্রিল__81৮০ ৫০) হাসিযারা ১৬ই এপ্রিল--৪৩২ ৷ 
. কাঁলিতি ১৬ই এপ্রিল_-৯৭০। পাত্রকোলা ১৬ই এপ্রিল--৮৮০২। সাপয় 
"ভই এপ্রিল--১০৪০ ১২৯1 দেশাই পাব্বুতীয়া ১৬ই এশ্রিল-_২২০২ 
২২১০। গিষোলি ১৬ই এপ্রিল-_-১০০ ; +৭২) ১২৩২। ধেল- 
খোট ১৭ই এপ্রিল--২১৷০ | 
বিবিধ 


বি, আই, কর্পোরেশন ১৫ই এপ্রিল _81/০ ৪০/০ ) ১৬ই-_-৪1০ ৪%০ ; 
১৭ই-- (অভি) ৪/০ ৪4/০ (প্রেফ) ১৭৬২ .১৭৭২ | 'ভানলপ, রবার ১৫ই 
এপ্রিল-_(অনডি) ৩৭৬০ ৩৭॥%০ ( দ্বিতীয় পরে), ১১৬২ ১৯৭২, ১৬ই-_ 
(অভি) ৩৭1০ ৩৭1%০ ( দ্বিতীয় প্রেফ ) ১১৫১) 3 . ১৭ই--(অভি) ৩৭1* ৩৭২1 
ইণ্ডিয়ান উড প্রভাক্টস ১৫ই এপ্রিল-_২৭1%০ ২৭৪০ ; ১৭ই--২৭1০। রোটাস 
ইগ্ডাষ্টাজ ১৫ই এশ্রিল__(প্রেফ) ১৪৬২ ; ১৬ই-_(অি) ২০২ (প্রেফ) ১৪৬২ 7 
১৭ই--(অভি) ২০০ ২*॥০। বরারিকোক্‌ ১৬ই এপ্রিল "২১৫০ ২১৮ ; 
ক্যালকাটা ট্রামস্_(অডি) ১৪1 | গেঞ্জেস রোপ ১৫ই এপ্রিল-২৬২1০, । 
বৃটিশ, বার্মা পেট্রোলিয়াম ৯৬ই এপ্রিল__৩৩০ ; -১৭ই--৩/০ ৩|০। বার্ডস 
(ইনভেষ্টমেন্ট ১৭ই এপ্রিল__(প্রেফ) ৯৯২ ১০০২1 ব্রিটেনিয়া বিশ্কট ১৭ই 
:এশ্রিল--১০২ | ক্যালাকাটা সেফ ডিপজিট ১৭ই এশ্রিল-_৬।%০ | ইণ্ডিয়ান 
কেবলস্‌ ৯৭ই এপ্পিল_১২০1%০ , ২০০ ৃ ইউনাইটেড ফ্লোর মিলস ১৫ই 
এপ্রিল--৯।%০ ৮/০ ; ১৬ই--৮1, ble’ < 
ভিবোর : 
হাওড়! আমতা রেলওয়ে, ৬২ সুদের (১৯৮-১৯৪৮) ১৭ই এপ্রিল--১০৮৯ 
“রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ৩০ সুদের টি এপ্রিল ১০০০ । 


._প্ৰ্ুনাত ত্র নিৰ্ভ্ৰন্লীনন জ্কাভীস্্ ও্পীতিভ্দীনল 





বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস 


হেড অফিস_৩ ও.৪, হেয়ার ষ্টীট,. কলিকাত।। 
শাখা অফিসপমুহ-লাছোর, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, দাৰ্জিলিং, ডিব্ৰুগড়, জরে 










প্রথম অর্ধ বাৎসরিক কা্ধ্যর উপর আয়কর 
বাদ শতকরা ১০২ লভ্যাংশ’ দেওয়া হইয়াছে, 
এরং ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ শেষে দ্বিতীয় অর্ধ 
বাৎসরিক কাধ্যের উপরও শতকরা ১০২ নর 

“লভ্যাংশ আশা কর! যাইতেছে। _, আদায়ীকত _ 


আর্থিক জগৎ 


. ১৮ 


৯: lb গট, কলিকাতা। 


১২১৩ 








পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল 
ইষ্টারের ছুটার . পূর্বে পাটের বাজারের “অবস্থা যেরূপ ছিল এক্ষণে 
বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সে তুলনায়" কিছু মন্দা লক্ষিত হইতেছে। গত €ই 


এপ্রিল আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এ 


তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ক্বোচ্চ দর ৪০1৮০ আনা ও সর্বনিয় দর 
৪০৮০ আনা 'ছিল। গত.*ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত 'তাহা নামিয়া যথাক্রমে ৩৯৪০ 
আনা ও ৩৮৮০ আনা হয়| তারপর ইষ্টারের ছুটীর পর গত ১৫ই এপ্রিল 
বাজারে সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় দর ৩/০ আনা ও ৩৪০০ ধীড়ায়। অস্ত 
৯৮ই তারিখ বাজারে তাহা যথাক্রমে ৩৯%০ আনা ও ৩৮1৮০ আনা পর্য্যন্ত 
নামিয়া গিক্সাছে॥ নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া: 
হইল ২ 


, তারিখ সর্ববোচ্চ দর সর্বনিম দর বাজার বন্ধের দর 
৭ই এপ্রিল Bove ৩৯|০ ৩৯০ 
2 | ৩৯%%০ ৩৯% ০ ৩৯৪০ 
৯০ ৩৯৪০ ৩৮৪৮০ ৩৯ 

(১০ই হইতে ১৪ই পৰ্য্যন্ত ইষ্টারের চুটী ) 
১৫ই এপ্রিল ৩৭1৮০ ৩৯%০ ৩৯1%০ 
১৬০৯ ৩৯০ শু৯২ k ৩৯%০ 
নত: ৩৮৮০ | , ৩৮1০ ৩৮/০ 
BY ৩৯/০ ৩৮1৮০ ৩৯২ 


সমুচিত বৃষ্টি না হওয়ায় এতদিন মফঃস্বলের অধিকাংশ পাট উৎপাদনকারী 
জিলাতেই ভালরূপ পাট বোনা সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি ঢাকা ও ত্রিপুরায় 
কিছু বৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার ফলে এ দুই জিলায় পাট বোনার কিছু সুবিধা 
হইয়াছে সত্য কিন্তু বাকী অধিকাংশ জিলাতেই বৃষ্টির অভাব বিশেষভাবে 
অঙ্কভুত হইতেছে'। এই অবস্থায় আগামী বৎসরে বেশী পাট উৎপন্ন হইবে 
না বলিয়া বাজারে একটা ধারণা সুষ্টি হইয়াছে। অপরদিকে বর্তমানে চট 
ও থলের দাম চড়া থাকায় সেদিক দিয়াও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা-ভরসার 
কারণ রহিয়াছে। সম্প্রতি ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের 'সভাপতিও 
এক বেতার বন্তুতায় পাটি .শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকট। আস্থার 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী 'ছুই মাস পাটকলসমূ্ে . পুরাদমে 
কাজ হুইবে। চট ও ধলের; দরও, চভা।হারেই বলবৎ থাঁকিবার আশা! 
আছে। পাটকলওয়ালারা এবার মরশুমের বাকী কয়েক মাস নির্ধারিত 
নিম্নতম মূল্যে পাট ক্রয় করিবার যে সিদ্ধান্ত করিষাছেন তাহাও পাটের 








© ফোনঃ কলি: 
(২টী লাইন) 


১০৪৮ 


সিণ্ডিকেট লিঃ 





গতর্ণমেপ্ট সিকিউক্লিটী, বাজারচলূতি শেয়ার 
'| এবং .অন্তান্ত- ইক ক্রয়, বিক্রয় করা হয়। 
আমাদের মাসিক শেয়ার মার্কেট রিপোটে’- 
এর গ্রাহক হউন। বাধিক যুশ্য ৩ টাকা, 
নমুনা কপি বিনামুল্যে দেওয়া হয়। ! 








8,৫০,0১০ 
১,৫৫১০০০২ 






৯২১৪ 





বাঙ্জারের পক্ষে উতৎ্সাহব্যপ্রক বলা চলে। এসযস্ত বিবেচনা করিলে - 


পাটের দর এক্ষণে কিছু তেজী থাকিবারই কথা | কিন্তু পাটকলওয়ালারা 
কার্ধ্যতঃ পাট বিশেষ খরিদ করিতেছে না বলিয়া এই অবস্থায়ও পাটের দর 
-তেজ্জী থাকিতে পারিতেছে না । 

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাছে রপ্তানিকারকদের দিক হইতে পট ক্রয় 
বিবয়ে' কোন আগ্রহ তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। তবে পাটকলওয়ালারা 
সামান্ত কিছু পাট খরিদ করিয়াছে। গতকল্য ফাষ্ট ও লাইটনিং শ্রেণীর 
পাটের দর প্রতি বেল যথাক্রমে ৪১ টাকা.ও ৩৬ টাকা দাড়াইয়াছিল। 

আলগা পাটের বাজারে চটকলওয়ালাব্রা পাট কিছুই খরিদ'করে নাই। 
গত সপ্তাহে বাজারে ইউরোপীয় বটম শ্রেণীর পাটের দাম প্রতি মণ ৬৪০ 


আনা ছিল। 
থলে ও চট 
সুদূর প্রাচ্য রাজনৈতিক ঘনঘটা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা! বাকারাহ 
'চট ও থলের বাজার চড়িয়া উঠিয়াছে। অস্ত বাজারে ৯ পোর্টার 
চটের দর ১৬1৬০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২০।৮০ আনা দাড়াইয়াছে। 


সোণা ও রূপা 


| সোণথা AEE 
আলোচ্য সপ্তাহে বোঘ্ধাইয়ে সোণার বাজারে বেচাকেনার বিশেষ উৎসাহ 
পরিলক্ষিত হয় নাই, কিন্ত সপ্তাহের শেষ দিকে বাজ্দারের কিছু উন্নতি দেখা 
গিয়াছিল। গত সপ্তাছে বোশ্বাই ও কলিকাতার বাজারে সোণার দর প্রতি 
ভরি যথাক্রমে ৪৩/* আনা ও ৪৩/০ আনা ছিল। অদ্য বোম্বাই বাজারে 
রেডি সোণার দর ৪৩৬ পাইয়ে খুলিয়া ৪৩৮০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। 
কলিকাতার অদ্যকার বাজার দূর ৪৩1০ আনা। 
লগ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স সোণার মূল্য ৮ পা ৮. 'শিলিংএ 
'অপরিবন্তিত রহিয়াছে। | 
রূপ 


আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারেও মন্দা গিয়াছে। তুলার বাজার খুব 
*পড়তি থাকায় উহার প্রতিক্রিয়া রূপার বাজারেও দেখ! দিয়াছে। তবে 
সপ্তাহের শেষ ভাগে সোণার বাজারের স্তায় রূপার বাজারেও কিছু উন্নতির 
ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল । গত সপ্তাহের শেষে কলিকাতায় প্রতি ১০০ তরি 
রূপার দর ছিল ৬৩॥প০ আনা । অদ্য বাজারে তাহা ৬৩॥ আন! দীড়াইয়াছে। 
বিগত সপ্তাহে রূপার বাজার ৬০ টাকায় খুলিয়া শেষ পধ্যন্ত ৬২॥৩০ 
আনা! হয়। অদ্য বোস্বাই বাজারে রূপ! ৬৩৮০ আনায় খুলিয়া ৬৩৮০ 
আনায় বন্ধ হইয়াছে। 

এসপ্তাহে লগ্ডনের বাজারে প্রতি আউল স্পট রূপার মূল্য ২৩, পেপী 
বলবৎ ছিল। এই সপ্াহে. বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্ূপার চাহিদা থাকায় 
বৃটিশ সরকার কিছু রূপ! ক্রয় করিয়াছেন। | 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল 
এই সপ্তাহে বোষ্বাইয়ে তুলার বাজারের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল ন1। 
যুগোশ্লাভিয়ার পতন ও ..দক্ষিণ চীনে জাপ অভিযানের সংবাদের দরুণ 
বাঞ্জারে বিকিকিনি সম্বন্ধে.নিরুৎসাহের ভাব দেখা গিয়াছে। আডতদারগণ 
বেচাকেনা করিয়াছে। বোরোচ এপ্রিল মে ২২২২ টাকা, জুলাই আগষ্ট 
২১৬২ টাকা, ওমরা মে ১৫৭1০ আনা, জুলাই 
আনা, জুলাই ১২৪২ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।- 
আমেরিকার বাজারে, স্থানীয় চাহিদার দরুণ কিছু কাজকারবার 
হুইয়াছে। মে মাসে ডেলিভারির সর্ডে তুলার দর ১১৩৭ সেপ্ট ও ' জুলাই 
মাসে ডেলিভারির ' সর্তে তৃলার দর, ১১৩ সেন্ট ছিল। 


- আর্ক জগৎ 


১৫৮২ টাকা ; বেঙ্গল মে ১২৪|০' 


[ ২১শে এপ্রিল, ১৯৪১ 





যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হওযায় এ 
'সপ্তাছে কাপড়ের বাজার তেজী 'ছিল। জাপানী কাপডের বিশেষ কাঁজ 
কারবার হয় নাই ব্যবসায়ীরা ও কাপড়ের কলওয়ালারা সাবধানতার সহিত 
কাজ করিতেছে । দেশী-মিলসমূহ কাপড়ের 'কাজ্জকারবার অধিক পরিমাণে 
হস্থগত করিয়াছে। বিদ্বেশের বাজার হইতেও কাপড়ের ভালরকম চাহিদা 
হইয়াছে। এসপ্তাহে 'হুতার বাজারও তেন্বী ছিল। কিন্ত দর ত্রুত চড়া 
সত্বেও খরিদদারেরা বেচাকেনায় কোন উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। 


কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল 


_ আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের বাজারে ভাল কাকারবার হুইয়াছে। 
বাজারে দৈনিক ২ হাজার ৫০০ বস্তা চিনি বিক্রয় হইয়াছে। মজুদ চিনির 
পরিমাণ হাস পাওয়াতেই চিনির দূর /০ আনার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে 
চিনির চাহিদা অনুর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাঁইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


* দাক্ষিণাত্যের চিনির কলপমূহ দর /০ আনা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং 


১০ হাজার বস্তা বিক্রয় করিয়াছে । ইনি বাজারে অরিগ ৬৫ হাতা বসা 
দিনা 
এই সপ্তাহে কাণপুর বাজারে অবস্থার কোন উল্লেখ্যোগ্য পরিবর্তন 


ঘটে নাই। প্রস্থান হইতে বিডির বাজারে চিনির আমদানী নন্তোষবনুক i 
হয় নাই 


এই সপ্তাহে জাতার চিনির নিত! মার্চ, মে’ কুন চালানের bl 


চিনির দর বাড়িয়া 2০ আনা হইতে ৯1/০ আনা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য 
জাহার্জের কোন নিশ্চয়তা নাই বলিয়া বাজারে ব্যবসায়ীরা জাভা চিনি 
মজুদ রাখিবার অন্ত তৎপর হইয়াছে। স্থানীয় বাজারে মোট ১৮,৫০০ বস্তা. 
জাভা চিনি মভুদ আছে। ইহার মধ্যে ১৪,০০০ বস্তা! বিক্রয় হইয়াছে। 
এসপ্তাহে বোস্বাইয়ে বাজ্জারের দর £__দেশী চিনি ছোট দানা ১০৬৬ পাই 
হইতে ১০1৮০ আনা; মাঝারি দীনা ১০৬৬ পাই হইতে ১০৪০ আনা ; বড়, 
দানা ১০৮৮০ আনা! হইতে -১১/০ দীড়ায়। জাভা চিনি প্রতি হন্দর ১১%০ 





দি পল্লী লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক |: 
লিমিটেড 
| (স্থাপিত ১৯২৭ ইং) 
ৰ ফোন £ , কলিকাতা ২৬৩১ ' 
হেড অফিস-_২৯নং স্টাপ্ড রোড. (কলিকাতা) 


1. ব্রাঞ্চ: বুণ্ড (র"চী) 


নজিং ডাইরেক্টার মিঃ পি, কে, 8, চৌধুরী 





“বাংলার বিশিষ্ট লেখকগণের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প 
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প্রবন্ধ ও রচনাঁসম্তারে সম্বদ্ধ হইয়া আগামী 
৮ ন্সে (১৯৪১) ললিত: 


2 





কাধ্যালয়--১২২নং বন্থবাজার স্্ীট 


কব বাতি কমল 











"কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল,সোমবার 













সাময়িক প্রসঙ্গ ১২১৫-১৬ 
অর্থ নৈতিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সরকারের অভিভাষণ ১২১৭-১৮ 
ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের অবস্থা ১২১৯ 
বাংলায় যৌথ কারবারের ভবিষ্যত ১২২০-২১ 





১ নি 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ১২২২-১২২৮ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২২৯-১২৩ 
বাজারের হালচাল ১২৩১-১২৩৬ 














কৃষিকার্য্যের সর্ববপ্রকার প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা বজায় থাকা 
সত্বেও বাঙ্গালার কৃষক সমাজ নানাদিক দিয়া যেরূপ হুঃখ দুর্দশার 
ভিতর দিন কাটাইতেছে কোন সভ্য দেশে সেরূপ বড় একটা লক্ষিত 
হয় না। এই ছুঃখ গ্রানি হইতে বাংলার কৃষককুলকে উদ্ধার করিয়া 
তাহাদের মনুষ্যোচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে আমা- 
দিগকে সর্ধপ্রযত্বে আজ কৃষকের আয় বৃদ্ধির উপায় দেখিতে হইবে । 
সম্প্রতি বঙ্গীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের কৃষি বিভাগের সভাপতি 
. মিঃ জে. এন. সেনগুপ্ত তাহার সুচিন্তিত অভিভাষণে দেশের এই প্রধান 
সমস্তাটি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী 
হইলাম । তিনি বলিতেছেন__এদেশের কৃষিকার্য্য আদিম অনুন্নত 
' পন্থায় পরিচালিত হইতেছে এবং দেশে ভূমির জলসেচ বিষয়ে ও ফসল 
চাঁষ বিষয়ে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতির নিতান্ত অভাব বলিয়াই 
কৃষিকাধ্য দ্বারা লোকের ভালরূপ' অর্থাগমের উপায় হুইতেছে না 
কাজেই আজ কৃষকের আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে সকল দিক দিয়া কৃষির 
উন্নতি :সাধনে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে । -কি উপায়ে সেই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় মিঃ সেনগুপ্ত সে বিষয়ে কয়েকটি 
বিশেষ পশ্থা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পন্থাগুলি হইতেছে £:_( ১.) 
অধিকতর পরিমাণে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা (২) উৎকৃষ্টতর ফসল 
উৎপাদনের কাধ্যনীতি অন্ুদরণ (৩) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা (৪) নুতন ও 
অধিকতর লাভজনক শস্যের প্রচলন (৫) পতিত জমির সংস্কার এঘং 


সেচ ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা । এই সমস্ত ছাড়া কৃষিপশ্যের বিক্রয় 
ব্যবস্থার কথাও মিঃ সেনগুপ্ত বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন । 
ফসলের উৎকৃষ্টতা বিধানের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তিনি . 
দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশের ' উৎপন্ন ফসল অনেকক্ষেত্রে এত 
নিকৃষ্ট পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছে যে, এখন আর তাহা অন্য স্থানের 
উৎপন্ন ফসলের সহিত প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে পারিতেছে 
না। বাংলা দেশে পূর্বের প্রচুর পরিমাণে সরিষা উৎপন্ন হইত এবং তাহা! 
হইতে তৈল উৎপাদন করিয়া এ দেশের চাহিদা মিটান যাইত কিন্তু 
এক্ষণে সংযুক্ত প্রদেশ হইতে প্রচুর সরিষা আমদানি করিয়া এ দেশের 
জন্য তৈল প্রস্তুত করা হইতেছে । বাঙ্গালার সরিষা অন্য প্রদেশের 
সরিষার তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়াই আজ আমাদিগকে সরিষার জন্য 
অন্ত প্রদেশের উপর এরূপভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে হইয়াছে । 
সরিষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অন্ত আরও কয়েকটি পণ্য-মম্পর্কেও 
তাহা বলা চলে । বর্তমান অবস্থায় কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া কৃষকের 
আয় যথোচিত পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে ফসল চাষ বিষয়ে ও অন্য 
সকল, বিষয়ে সুপরিকল্লিতভাবে অগ্রগতির উপায় দেখিতে হইবে । 
আর.সে বিষয়ে মিঃ সেনগুপ্তের জিডির রানার 
যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। 


ভারতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার 


ট্রেড ইউনিয়ন আইনানুযায়ী গ্রতিবৎসর ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন 
সম্পর্কে যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে এদেশে 


১২১৬ 





শ্রমিক আন্দোলনের গতির আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি 
_ এই সম্পর্কে ১৯৩৮-৩৯ সালের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে 
ছুই বৎসর পূর্বেকার অবস্থা সন্নিবেশিত হইলেও এই দিক দিয়া ইহার 
কতকটা প্রয়োজনীয়তা আছে বটে। আলোচ্য বৎসরে রেজেদ্ীকৃত 
ইউনিয়নের সংখ্যা ৪২০টা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫€টাতে দাড়াইয়াছে। 
আজমীড় মারোয়াড় ব্যতীত সকল প্রদেশেই ইউনিয়নের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইউনিয়নসমূহের মোট সভ্য 
সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৯০ হাজার । আলোচ্য বৎসরে সত্য সংখ্যা 
আরও প্রায় দশ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউনিয়নসমূহের মোট 
আয় এবং মজুদ তহবিলও যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা হইতে 
৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা এবং ৫ লক্ষ টাকা হইতে ৬ লক্ষ ১১ হাজার 
টাকায় পরিণত হইয়াছে। 

কলকারখানাত্ম প্রসারের ফলে এদেশে শ্রমিকের সংখ্যা" ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা তদন্থৃযায়ী 
বাড়িতেছে না! শ্রমিকদের অন্ঞতা যেমন এই অবস্থার জন্য একদিক 
দিয়! দায়ী তেমনি ইউনিয়ন অনুমোদন সম্পর্কে মালিক সম্প্রদায় এবং 
সরকারী মনোভাবও ট্রেড ইউনিয়নের প্রসারের পথে অনেক ক্ষেত্রে 
অনাবশ্যক অন্তরায় স্থষ্টি করিয়া থাকে। কোন কোন প্রদেশে 
সরকারী অনু গ্রহপুষ্ট পাণ্টা ইউনিয়ন স্থষ্টি করিয়া শ্রমিক আন্দোলনের 
গতিরোধ করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শ্রমিকের অবস্থা উন্নত করিতে 
হইলে ছুই দিক দিয়াই প্রতিকার হওয়া বাঞ্চনীয় । রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যসাধনে শ্রমিক সঙ্বের শক্তি এবং অর্থ, ব্যয়িত না হয় 
তথুপ্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য ৷ মুসলমানদের জন্য পৃথক ট্রেড ইউনিয়ন 
গঠনের জন্য জনৈক মুসলমান সদস্ত সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে 


এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রমক্ষেত্রে দ্বিতীয় পাকিস্থান স্থাপনের ' 


যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় এবং সরকার পক্ষের 
সদস্তগণও একবাক্যে তাহার বিরোধিতা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যেরূপ ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে কলকারখানার 
অভ্যন্তরে এরূপ বিষের বীজ সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব নয়। এই 
অনাচার-যাহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় তজ্জন্য পুর্ব হইতেই গবর্ণমেন্টের 
সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য । 
ভারতের সাবান শিল্প 

, ভারতীয় সাবান শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্পর্কে সম্প্রতি একটা 
সরকারী বিজ্ঞিপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, 
বর্তমানে এ দেশে এক হাজারের উপর সাবানের কারখানা আছে এবং 
এই সমস্ত কারখানায় প্রতি বৎসর তিন কোটী টাকা মূল্যের পঁচাত্তর 
হাজার টন সাবান প্রস্তুত হইতেছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে 
যে, ভারতে সাবান শিল্পের প্রসারের ফলে ১৯২৩-২৪ সালের পর 
হইতে বিদেশী সাবানের আমদানী শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ হাঁস 
পাইয়াছে.। সাবান শিল্পের এই উন্নতি আপাতদৃষ্টিতে আশাজনক 
বটে ; কিন্তু এই উন্নতিতে ভারতীয়দের কতটুকু স্বার্থ রহিয়াছে তৎ- 
সম্পর্কে সরকারী বিবৃতিতে কোন উল্লেখ না থাকায় জনসাধারণের 


নে ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি হইতে পারে। অনেকেরই হয়ত এ কথা 
জানা নাই যে, সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ সাবান উৎপন্ন হয় তাহার 
শতকরা ৪০ ভাগের উপর লেভার ব্রাদার্স নামক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের 
কার প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরে লেভার 
ব্রাদাসে'র কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই বিদেশী সাবানের 
আমদানীও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। কাজেই সাবান শিল্পের এই 
উন্নতিতে ভারতবাসীর যে প্রকৃত আত্মগৌরবের বিশেষ কারণ 
নাই, তাহা বলা নিস্রোজন। 


আথিক জগৎ 





[ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪১ 


ভারতের সমবায় আন্দোলন 

ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৩৮-৩৯ সালের যে 
সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ ষ্টে পূর্বব বৎসরের তুলনায় 
আলোচ্য বৎসরে এদেশে সমবায়ের কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। 
১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে সকল শ্রেণীর মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা 
ছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার ১৩৯টি। ১৯৩৮-৩৯ সালে এ সংখ্যা বুদ্ধি 
পাইয়া মোট ১ লক্ষ ২২ হাজার ১৬৭টিতে দীড়াইয়াছে। সমিতির . 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমিতির সদস্য সংখ্যাও বাড়িয়াছে। গত 
১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা 
ছিল ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৭৪ জন। আলোচ্য বৎসরে তাহা €৩ লক্ষ 
৭৪ হাজার ১১২জনে দাড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বসরভারতে প্রতি ১ লক্ষ 
অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩৫টি, প্রতি ১ হাজার 
অধিবাসী পিছু সভ্য সংখ্যা ছিল ১৫৩ জন ও লোকের মাথা পিছু 
সমবায় সমিতির মূলধন ছিল গড়ে ৩০/০ আনা। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
যথাক্রমে তাহা ৩৮১টি, ১৬৮জন ও ৩1/০ আনায় দাড়াইয়াছে। 
ভারতবর্ষে লোকের বর্তমান ছুর্দশ! প্রতিকারের নিমিত্ত সমবায় 
আন্দোলনের ভালরূপ প্রসার অত্যাবশ্যক । কিন্তু কার্য্যতঃ এপর্য্যস্ত ' 
সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনামুরূপ প্রসার সাধিত হইতেছে না। 
তবে সামান্য পরিমাণে হইলেও প্রতি বৎসর সমবায়ের কিছু কিছু 
উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, ইহা ভরসার কথা । 


বর্তমান প্রসঙ্গে বাঙ্গলার সমবায় আন্দোলনের কথা বিশেষ ' 





সি 


ভাবে আলোচনার যোগ্য। আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় 


ভারতে পাঞ্জাব, বোম্বাই ও” মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে সমবায়ের দিক 
দিয়া যেটুকু অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, বাঙলা প্রদেশে সে পরিমাণ 
অগ্রগতিও সাধিত হয় নাই। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে পাঞ্জাবে প্রতি 
১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৯২'৬। কুর্গে, 
আজমীড়ে ও গোয়ালিয়রে তাহা ছিল যথাক্রমে ১৫০, ১২০১ ও 


৷ ১০৫'১। কিন্তু বাংলায় প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির 


সংখ্যা ছিল ৫৭৮। আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাবে গড়ে প্রতি ১ হাজার 
অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩৫"১। বোম্বাইয়ে, 
মাত্রাজে ও কুর্গে তাহা ছিল যথাক্রমে ৩০০, ২০৯ ও ৯৯'৯। কিন্ত 
বাংলায় প্রতি হাজার ' পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র 
১৭*৭। কার্যকরী: মূলধনের হিসাবে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরে 
বোম্বাইয়ে, সিন্ধুতে ও পাঞ্জাবে লোকের মাথা পিছু-সমবাঁয় সমিতির 
মূলধন ছিল যে স্থলে ৮/০ আনা, ৭%০ আনা ও ৬॥০ আনা, বাংলায় 
সে স্থলে লোকের মাথা পিছু সমবায় সমিতির মূলধন ছিল মাত্র ৩৮/* 
আনা! সমবায়ের দিক দিয়া বাংলার এই পশ্চাৎপদ অবস্থা খুবই 
পরিতাপের বিষয়। 


ডাঃ নবগোপাল দাসের সম্মান 


ভাঃ নবগোপাল দাস পি, এইচ, ডি, আই, সি, এস্‌ সম্প্রতি ' 
অস্থায়ীভাবে ভারতসরকারের এগ্রিকাল্চারেল মার্কেটীং এড ভাইসর 
পদে নিযুক্ত হইাছেন-_-এই সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দ ও গৌরব 
অনুভব করিবেন। বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাঁতা হিসাবে 
কার্য করার পর তিনি কেন্দ্রীয় মার্কেটাং বিভাগের ডেপুটী এডভাইসর 
নিযুক্ত হন। ডাঃ দাস বয়সে তরুণ হইলেও বিদ্যা এবং প্রতিভার 
দরুণ ইতিমধ্যেই বিশেষ খ্যাতি অজ্ঞন করিয়াছেন ৷ দায়িত্বপূর্ণ 
সরকারীকাঞজে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি অর্থনীতিশান্ত্রে লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তাহার প্রণীত অর্থনীতি 
সম্পর্কিত পুস্তকসমূহও তথ্য এবং চিন্তাশীলতার জন্য পাঠক সমাজে 
সমাদৃত হইয়াছে । সাহিত্যিক হিসাবেও যে তাহার সুনাম আছে, 
তাহার পরিচয় অনাবশ্যক ৷ 

কৃষিপণ্য উৎপাদন করিয়া কৃষক যাহাতে উপযুক্ত মূল্য পাইতে 
পারে তৎসম্পর্কে .অনুসন্ধান এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য সুপারিশ করাই কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মার্কেটাং বিভাগসমূহের 
প্রধান উদ্দেশ্য । ডাঃ দাসের পরিচালনায় মার্কেটাং বিভাগ কৃষকের 
এই সমস্তা সমাধানে রি তাহা আমরা আগ্রহের 
সহিত লক্ষ্য করিব। | 


| অর্দিলভিন্ক সন্ডেমেললে 
| শ্ীস্মুত্ড- লন্ন্ষাত্তেন্্র অভ্ভিন্ডান্বণল 





বঙ্গীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে শ্রীযুক্ত নলিনী 
রঞ্জন সরকার যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা 
নানাদিক দিয়াই বিশেষ প্ৰণিধানযোগ্য । এই অভিভাষণে প্রথমতঃ 
তিনি জগতের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বর্তমান গতি বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ উহাতে তিনি তাহার স্বভাবস্থলভ গঠনমূলক 
দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, অর্থনৈতিক সমস্তাগুলির 
পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনা করিয়াছেন। অবাধ বাণিজ্যনীতির আওতা 
হইতে জগতের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা আজ পরিকল্পিত অর্থনীতির 
উর্র্বর ক্ষেত্রে আসিয়া কি অভাবনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে, সে 
বিশ্লেষণ খুব তথ্যপূর্ণ হইলেও একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনার 
সুযোগ কম। শ্রীযুক্ত সরকার. তাহার অভিভাষণে এদেশের যে সব 
আসন্ন আথিক সমস্তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এস্থলে আমরা 
সেইগুলিই শুধু পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইব । 

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বর্তমানে সকল দিক দিয়াই 
যুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধের জন্য কোন 


'কোন শ্রেণীর পণ্যের বেশীরকম চাহিদা হওয়ায় ইতিমধ্যে অনেক 
‘পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি সাধন করা হইয়াছে । বিভিন্ন 


বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা হাস পাওয়ার সুযোগে দেশে কতিপয় 


' নূতন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের জন্য দেশের 
“ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও একটা সুস্পষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 


',দেশে শিল্প বাণিজ্যের এই গতি লোকের আধিক উন্নতির দিক দিয়া 


বর্তমানে কল্যাণকর হইয়াছে সন্দেহ নাই৷ কিন্তু এই উন্নতির ভবিষ্যৎ 
"ফলাফল কিরূপ 


দাড়াইবে তাহা নিয়া এখন হইতেই 
‘অনেকে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। কেননা যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেরূপ একটা অনুকুল প্রতিক্রিয়া লক্ষিত 


হইয়াছে, . যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পর শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্র 


তেমনই একটা সম্পূর্ণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনাও 
আছে। বর্তমানে দেশে ব্যবসাগত উন্নতির ও লোকের কন্মসংস্থানের 
‘যে সুযোগ আসিয়াছে যুদ্ধের শেষে তাহা পরিবন্তিত হইয়া নৃতন 
"করিয়া আবার অভাব, অপ্রাচুর্য্য ও কর্মমহীনতার মারাত্মক সমস্তা 
সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেই সমস্তার কথা ভাবিয়া দেশের 
"অনেকেই আজ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন | ৷ 

শ্রীযুক্ত সরকার তাহার অভিভাষণে এই ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার যথোচিত প্রতিকারের 


নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা 


ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় শিল্প প্রসারণের জন্য 
কোন কোন দিক দিয়া একটা প্রাচুর্য্যের আবহাওয়া স্ষ্ট হয় ; বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বেশী লোকের কর্মসংস্থানের ও সুযোগ আসে । কিন্তু যুদ্ধের পর 
তাহার স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ নুতন করিয়া আর্থিক মন্দা, ধন- 
‘বৈষম্য ও বেকার সমস্ত! প্রভৃতিই দেখা দিতে থাকে৷ যুদ্ধের সময় 
সাময়িক উদ্োগশীল কার্য্যধারার জন্য দারির্য ও বেকার সমস্তা 
অনেকটা চাপা পড়িয়া যায়। যুদ্ধ শেষে তাহা আবার মাথা তুলিয়া 
দাড়ায়। পূর্বে অনেক যুদ্ধের পরই এমনই ধরণের সমস্তা আত্মপ্রকাশ 
-করিয়াছিল। তবে শ্রীযুক্ত সরকার বলিতেছেন যে, অন্যান্থ বারের* 


যুদ্ধের সহিত এবারকার যুদ্ধকালীন অবস্থার একটা বিশেষ পার্থক্য 
রহিয়াছে। পুর্ব পুর্ব বার যুদ্ধের সময়ে কৃষি দ্রব্য ও শিল্প দ্রব্যের 
বাজার অস্বাভাবিকরূপ চড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইত। এবার 
তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । অন্যান্যবার কোম্পানীর 
কাগঞ্জের দাম অত্যধিক মাত্রায় পড়িয়া যাইত এবং সুদের হার 
অত্যধিক মাত্রায় চড়িয়া উঠিত। এবার উহাদের দাম আবশ্াকানুরূপ 
স্তরে বজায় রাখিবার ব্যবস্থা 'হইয়াছে। দেশে মুদ্রার অপরিমিত' 
প্রসারণও এবার অনেকটা বন্ধ রাখা হইয়াছে । এই অবস্থায় এবার 
যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গেই আর্থিক অবস্থার বেশীরকম ওলট পাঁলট নাও 
হইতে পারে। তবে যুদ্ধের পরে সামরিক বিভাগের কার্য্যধারা শ্রথ 
হইয়া আসার সঙ্গে এবং সমরোপকরণ নির্মাণের শিল্পগুলি কতক 
পরিমাণে অচল হইয়া পড়ার সঙ্গে কিছু লোক যে বেকার হইবে 
এবং কম পরিমাণে হইলেও দেশে যে একটা ‘আর্থিক মন্দা দেখা দিবে 
তাহা সত্য। আর সেই আসন্ন বিপদের প্রতিবিধানের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত 
সরকার এখন হইতে যুদ্ধ-পরবন্তাকালের জন্য আর্থিক পুনর্গঠন 
কার্ধ্যের উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন । তিনি 
বলিতেছেন যে, যুদ্ধের সময় ভারতে যেমন নানারূপ শিল্প ব্যবসায়ের-- 
সুযোগ আসিয়াছে যুদ্ধের পরও অনেক দিক দিয়া সেইরূপ নূতন শিল্প * 
ব্যবসায়ের সুযোগ আসিবার সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধের অবসান হইলে 
বিধ্বস্ত দেশসমূহে বাড়ীঘর ও কলকারখানা প্রভৃতি নৃতন করিয়া 
গড়িবার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইবে। যুদ্ধের পর অনেক দেশ 
পূর্বেকার সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য নৃতন শিল্প সাধনায় 
প্রবৃত্ত হইবে এবং সে কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর কাচামালের 
চাহিদা খুবই, বাড়িয়া যাইবে । ভারতবর্ষের লোক 
যাহাতে সেই বদ্ধিত চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া 
লাভবান হইতে পারে, সে জন্য এখন হইতে সুপরিকল্পিত কার্ধ্যনীতি 


অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি তাহা কর! হয় তবে যুদ্ধের পরবন্তাঁ 


কালে মারাত্মক ধরণের আর্থিক মন্দা দেখা যাওয়ার আশঙ্কা 
বিদুরিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত সরকার দেশের জনসাধারণকে ও 
গবর্ণমেন্টকে উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যনীতি গ্রহণের যে 
নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা খুব সময়োচিত ও সুদঙ্গত বলিয়াই 
মনে করি। তবে এরূপ পরিকল্পনায় দেশীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি 
অক্ষুণ্ন রাখা সম্বন্ধে দেশের গবর্ণমেন্ট কি সব কার্্যনীতি 
করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। 
এই প্রসঙ্গে আমরা শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের কথাটা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিতে পারি। যুদ্ধের সময়ে বিদেশী প্রতিযোগিতা হ্রাস 
পাওয়ার সুযোগে এদেশে কতকগুলি নুতন শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশ আবার নবোগামে শিল্প 
প্রচেষ্টায় ব্রতী হইলে বিদেশী সস্তা মালের প্রতিযোগিতায় এদেশের 
নৃতন শিল্পগুলির বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। সেই বিপদ হইতে 
দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য এখন হইতেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
উপযুক্তরপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করা কর্তব্য। এবং যুদ্ধের 
প্রবর্তীকালের জন্য কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে 
হইলে এধরণের কার্ধ্যনীতি তাহার অঙ্গীভূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


৯২১৮ 


আধিকজগৎ 
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. শ্রীযুক্ত সরকার তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ের 
জন্যই হউক আর ভবিষ্যতের জন্যই হউক ভারতের অর্থনৈতিক 
কল্যাণ তথা জাতীয় অগ্রগতি সাধন করিতে হইলে দেশের লোকের 
পক্ষে কৃষি ও শিল্পের সকল দিক দিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধির 
দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আমরা শ্রীযুক্ত সরকারের 
এরূপ মন্তব্য সময়োচিত ও সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। 
ভারতবর্ষে কৃষির স্বাভাবিক সুবিধা থাকা সত্বেও বর্তমানে এই দেশের 
জমিতে জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশের তুলনায় 
কম ফসল উৎপন্ন হইতেছে । এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী 
বিস্তর কীচামাল থাকা সন্বেও এখন পর্য্যন্ত শর্করাশিল্প, চটশিল্প প্রভৃতি 
হুই চারিটা শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্প ব্যবসায় প্রয়োজনান্থুরূপ গড়িয়া 
' উঠে নাই। কাজেই সকল দিক দিয়াই পণ্যের উৎপাদন বাড়াইবার 
ক্ষেত্র উন্মুক্ত" রহিয়াছে । দেশের. ধন সমৃদ্ধি বাড়াইয়া লোকের 
জীবন যাত্রার উন্নতি সাধন করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক 
পরিফল্পনাই আজ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । 


তবে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে পরিকল্পনা ' গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিতে "গিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বন্টন সমস্তার 
কথাটা আপাততঃ যেভাবে পাশ কাটিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন 
তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, 
“এদেশে ধনী লোকের সংখ্যা কম। কাজেই 'ধন-বণ্টনে অধিকতর 


সমতার ব্যবস্থা করিয়া এদেশের দারিদ্র্য সমস্যার প্রতিকার করিতে: 
যাওয়া অর্থহীন । ধন-ব্টনের সুব্যবস্থা করা এখনও আমাদের 


দেশের প্রধান সমস্যা নহে, উৎপাদন বৃদ্ধিই হইতেছে প্রধান সমস্যা ।৮ 
লোকের সমষ্টিগত উন্নতির জন্য উপযুক্ত আঘিক পরিকল্পনা গ্রহণের 


পক্ষে শ্রীযুক্ত সরকারের এইরূপ উক্তি অনেকের কাছেই বিশ্লেষ 
আপত্তিকর মনে হইতে পারে। বর্তমানে দেশে ধন-বণ্টনের ব্যাপারে 
যে অসাম্য * ‘ব্রিজ করিতেছে তাহাতে কেবল অধিক ধনোৎপাদন 
ব্যবস্থা দ্বারাই জনসাধারণের আধিক অবস্থার, উন্নতি সাধন করা? 
যাইবে না। ধন্োত্পাদনের. সঙ্গে সাধারণ লোক "যাহাতে উৎপন্ন 
ধনের ম্যায্য অংশ ভোগ করিতে পারে আহার ব্যবস্থাও একান্ত 
আবশ্যক ৷ স্বার্থপর ব্যুরসীয়ীদের অনায়কারদান্দির ফলে এদেশের 
অগণিত চাষী তাহাদের উৎ্পয় ফসলের ন্যায্য দাম হইতে বঞ্চিত. 
হইতেছে ।' অনেক স্থলে. ধশক্ুপতিদের 'অপরিমিত মুনাফা জ্বোগাইতে 
গিয়া শিল্প কারখানার শ্রমিকের! তাহাদের মন্থুষ্যোচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য. 
হইতে বঞ্চিত হইতেছে । ধনীদের এই লাভের ব্যবসা চলিতে, 
থাকার দরুণ অনেক ধনতান্ত্রিক - দেশে তথাকথিত অর্থ-নৈতিক' 
পরিকল্পনা বারবার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ' কাজেই এদেশে 
সর্বসাধারণের আর্থিক উন্নতির জন্য যদি কোন স্ুসঙ্গত কার্য্যধারা; 
অবলম্বন করিতে হয়, তবে উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে 
বন্টন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধেও আমাদিগকে পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিতে হইবে ৷ 


| = রিনি নিস নি নিনিন সিনালিনসনিগি লিপ 


আধিক জগৎ-- | 
আগামী সোমবার ৫ই মে (১৯৪১). চতুর্থ 
বৎসরের প্রথম সংখ্যা বুডতীন্ স্বাজ্নিন্ 

€্্যা রূপে বাংলার বিশিষ্ট লেখক- 
গণের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, 
. অর্থনৈতিক সমালোচনা, মৌলিক গবেষণা 
মূলক প্রবন্ধ ও রচনাসম্ভারে নম্বদ্ধ হইয়া 
| প্রকাশিত হইবে। 


এই সংখ্যার মুল্য-_আট আনা। 
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ভাতে শিল্প ল্যন্বসান্দ্েন্র অলজ্ঞ। 


গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার পর 
ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলির উপর মোটামুটিভাবে তাহার একটা 
অন্থুকুল প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। এদেশে উৎপন্ন চট, লোহা, ইস্পাত, 
কয়লা, কাগজ ও চা প্রভৃতির চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
উহাদের দাম চড়িতে থাকে । পণ্যমূল্যের সেই চঁড়তির অবস্থায় ভারতে 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদূনও বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। 
এইভাবে যুদ্ধের জন্য ১৯৩৯-৪০ সালে. এদেশে চটশিল্প, লোহা ও 
ইস্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প, কাগজ শিল্প ও চা শিল্প সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলে 
প্রথমত; কোন অগ্রগতি না দেখা গেলেও নানাদিক দিয়া এই শিল্পের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির স্থচনা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে । ১৯৩৯-৪০ 
সালের পর বর্তমানে ১৯৪০-৪১ সালের আঘধিক বৎসর শেষ 
হইয়াছে। যুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পর ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের অবস্থা কোন্‌ দিক দিয়া কি পরিণতি লাভ 
করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য জনসাধারণের খুবই আগ্রহ রাহিয়াছে। 
কিন্ত এখন পর্ধ্যস্ত এ বৎসরের কোন সম্পুর্ণ আর্থিক তথ্য-তালিকা 
প্রকাশিত হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত মাত্র গত ডিসেম্বর অবধি মাসিক 
সরকারী বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। এ বিবরণ দৃষ্টে ১৯৪০ সালের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ৯ মাসে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের 
অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছিল তৎসম্পর্কে আমরা আলোচনা করিব । 

ভারতে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের মধ্যে বস্তু শিল্পের স্থান সকল দিক 
দিয়াই অগ্রগণ্য ৷ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় এই শিল্পের কোন উন্নতি 
দেখা যায় নাই। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে কাপড়ের কলগুলিতে 
৪২৬ কোটি ৯৩ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে 
বস্ত্রের উৎপাদন কমিয়া ৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ গঞ্জ দাড়ায়। কিন্ত 
যুদ্ধের অবস্থা দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান 
হইতে থাকে । ১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের পরিধি বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া 
পড়িতে আর্ত করে। আর সেই সঙ্গে ভারত সরকার যুদ্ধের 
প্রয়োজনে এদেশের কাপড়ের কলগুলিকে বিভিন্ন প্রকার মাল 
সরবরাহের জন্য প্রচুর অর্ডার দিতে আরস্ত করেন। ভারত সরকারের 
ক্রমবদ্ধিত অর্ডার হেতু কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন ক্রমেই 
বাড়িয়া যাইতে থাকে। ১৯৩৯-৪* সালে এপ্রিল হইতে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে: 
৩০৯ কোটি ৮৩ লক্ষ গজ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালের 
উপরোক্ত ১ মাসে সেই স্থলে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে. ৩১৭ 
কোটি ৫৭ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের জন্য ক্রমেই বেশী 
পরিমাণে বস্ত্রের অর্ডার আসিতে থাকায় প্রয়োজনান্থুরূপ উৎপাদন 
বাড়াইবার নিমিত্ত সম্প্রতি দেশের কাপড়ের কলগুলিতে তাত ও 
টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে । কাজের সময়ও সর্বত্রই বাড়াইয়া 
দেওয়া হইতেছে । গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের 
কাপড়ের কলগুলিতে ৪২ কোটী ১৫ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন 
হইয়াছে । গত ১০1১২ বৎসরে আর কোন মাসে ভারতের কাঁপড়ের 
কলসমূহে এত বেশী পরিমাণ মাল উৎপন্ন হয় নাই। দেশের 
প্রধান প্রধান কাপড়ের কলগুলির হাতে ইতিমধ্যে অনেক অর্ডার 


আসিয়া জমা হইয়া আছে। ভবিষ্যতে আরও অর্ডার আসিবার 
আশা রহিয়াছে। কাজেই দেশের কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন 
অদূর ভবিষ্যতে বাড়িয়াই চলিবে বলিয়া আশা করা যাঁয়। বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের 
এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত ১১ মাসে ভারত হইতে বিদেশে 
৭ কোটী ৬৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কার্পাস বস্তু ও স্থৃতা রপ্তানি 
হইয়াছিল! ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ১১ মাসে রপ্তানির 
পরিমাণ বাড়িয়া ১৪ কোটী ৯২. লক্ষ ৪১ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। . 
রপ্তানি বৃদ্ধির এই গতি দেখিয়া বস্ত্র শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
খুবই আশা পোষণ করা যায়। 

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় চট-শিল্পের একটা বেশী রকম 
সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পরে যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
চট ও থলে রপ্তানির অস্থৃবিধা ঘটিয়া চট শিল্পের সে সমৃদ্ধি অনেকটা 
ক্ষণস্থায়ী উন্নতিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ 
হইতে বেশী মাত্রায় চট ও থলের অর্ডার আসিতে থাকে । দেশের 
পাটকলগুলিকে পূরাদমে কাজ করিয়া সেই অর্ডার অনুযায়ী মাল 
সরবরাহ করিতে হয়। উপরোক্ত সালের প্রথম নয় মাসে চটকল- 
সমূহে মোট ৯ লক্ষ ৪ হাজার ৬০০ টন পরিমিত থলে ও চট ইত্যাদি 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে পাটজাত জিনিষের চাহিদা 
হাস পায়। জ্ঞাহাজ চলাচলের ক্রমিক অসুবিধার দরুণও রপ্তানি 
বাণিজ্য খবর হইয়া আসিতে থাকে । ফলে পাটকলসমূহের কাজের 
সময় কমাইয়া উৎপাদন সঙ্কোচ করিতে হয়। ১৯৪০-৪১ সালের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে পাটকলসমূহে মোট উৎপাদন 
পুর্ব বৎসরের উপরোক্ত ৯ মাসের তুলনায় ৫১ হাজার ২০০ টন 
পরিমাণে হাস পাইয়া মোট ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টনে দ্ীড়ায়। 
তবে ভারতীয় চট শিল্পের অবস্থা ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যভাগে যেরূপ 
অবনতির দিকে ধাবিত হইয়াছিল বর্তমানে সে তুলনায় কিছু উন্নতি 
দেখা গিয়াছে । গত আগষ্ট মাসে চটের দাম নিম্নতম সীমায় 
পৌছিয়া ক্ৰমে আবার কিছু কিছু করিয়া চড়িতে থাকে। নুতন 
অর্ডার আসার সঙ্গে সঙ্গে থলে ও চটের বদ্ধিত চাহিদাও পুনরায় অনুভূত 
হয়। এইরূপ পরিবত্তিত অবস্থায় চটকলগুলি আবার কাজের সময় 
বাড়াইয়া বেশী চট ও থলে উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে । যদিও যুদ্ধের 
প্রথম অবস্থায় চট শিল্পের যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল, সেরূপ উন্নতি 
আর শীঘ্র দেখা যাওয়ার আশা নাই বলা চলে । 

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
প্রথম হইতেই স্থায়ীধরণের সুফল ভোগ করিয়া আসিতেছে । 
যুদ্ধের জন্য লোহ! ও ইস্পাত প্রভৃতির চাহিদা খুবই বাড়িয়া যাওয়াতে 
১৯৩৯ সালের পর হইতে লৌহ ও ইস্পাত, কারখানাসমূহে বেশী 
পরিমাণ ঢালাই লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদন আরম্ত হয়। 
বাহিরেও বেশী পরিমাণে এইসব জিনিষ রপ্তানি হইতে থাকে। 
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্টে প্রতি মাসে 
লৌহ ও. ইস্পাত শিল্পসংক্রান্ত যে বিবরণ দেওয়া হইত তাহা গত 

(১২২৬ পৃষ্ঠায় ভরটব্য ) 





বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়দ্ধে বাংলা দেশে যৌথ কারবার পরিচালনা! 
ও তাহার উন্নতি সাধন করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়! ১৮৬০ সালে 
বাংলায় যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার সুচনা পরিলক্ষিত হয় এবং 
সীমাবদ্ধ দায়িত্বের মূলনীতি ভারতের ব্যাঙ্কসমূহ গ্রহণ করে। 
ভারতবর্ষে যে সকল যৌথ কোম্পানী খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের 
অনেকেরই আদি উৎপত্তিস্থান বাংলায় । ভারতের প্রথম কাপড়ের 
কল ফোর্ট গ্রদটার কলিকাতার উপকণ্ঠে ১৮১৮ সালে স্থাপিত হয়। 
রাণীগঞ্জে প্রথম' কয়লার খনিতে কাজ আরম্ত হয় এবং ১৮5৫ সালে 
বেঙ্গল কোল কোম্পানী গঠিত হয়। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর কয়লার 
খনিগুলির মধ্যে ইহা একটা অন্যতম । বাংলার অন্তর্গত রিষড়ায় 
১৮৫৫ সালে ভারতের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় এবং বহুবার 
হ্তাস্তরিত হইবার পরে উহা ১৮৭২ সালে বরনগর জুট কোম্পানী 
লিমিটেডের সহিত যুক্ত হয়। এই বৎসর আরও পাঁচটা . যৌথ 
কোম্পানী বাংলাদেশে গঠিত হয়। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে যে 
সকল ব্যাঙ্ক কাজ আরগু করে তাহাদিগের মূল উৎস ছিল কলিকাতার 
বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ সালে স্বদেশী 
শমান্দৌলনের সময়ই যৌথ কারবারের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

স্বদেশী আন্দোলনের আমলে জনগণের মধ্যে যে বিরাট 
জাতীয়ভাবের অন্ুপ্রেবণ! দেখা যায়, তাহাকে সম্বল ও কেন্দ্র 
করিয়া জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন গঠন করিবার আশা আকাতক্ষা 
যৌথ-কোম্পানী গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। যৌথ-কোম্পানী 
গঠনে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ও প্রচুর মূলধনের দরকার এবং গণ-চেতনা ও 
জাতীয় ভাবধারার উদ্দীপনা দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়। 'বিদেশীয়দের 
হাতে দেশের যে সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কল কাঠিগুলি আবদ্ধ 
ছিল তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেশীয় শিল্প বাণিজ্যকে দেশের লোকের 
আয়ত্তে আনিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং ইহার জন্য একযোগে 
কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রধান কেন্দ্র বাংলা দেশেই যৌথ-কোম্পানী স্থাপনের আগ্রহ 
বিশেষ প্রবল হয় । ১৯০০-১৯০১ সালে ৩৯৮টী পার্ক ও প্রাইভেট 
যৌথ-কোম্পানী ছিল এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ১৫ 
কোটা ৪৭ লক্ষ টাকা । ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
যৌথ-কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯৫ টাতে "দাড়ায় এবং 
ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হয় ১৭ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা । 
পরবর্তী বৎসরে কোম্পানীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ১৯১০-১১ 
সালে ৬৩৫টী কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ২৫ কোটা ৬৫ লক্ষ 
টাকায় পৌছাঁয়। গড়ে প্রত্যেক 'কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ 
দাড়ায় ৪ লক্ষ টাকা । ১৯৩৫-৩৬ সালে ৪৯১৬টী যৌথ-কোম্পানীর 
অস্তিত্ব দেখা যায় এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ১৩৩ কোটা 
৪২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পৌছে। সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সুযোগ সুবিধার 
জন্য এবং লাভ লোকসানের ঝুঁকি বহুলোকের উপর বর্তায় বলিয়া 
যৌথ-কোম্পানীগুলির সংখ্যা এইরূপ বিরাটভাবে বন্ধিত হইতে 
থাকে ৷ 

এই দেশে টাকা খাটাইবার ক্ষেত্র ' অতি 'সঙ্কীর্ণ। কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটাও এই মত প্রকাশ করেন। বর্তমানে কয়েকজন 


৫লনাম্ল লী ক্কাল্্ন্বান্টেন্ত্ 
স্ভন্বিজ্য্যক্ড 


[ মিঃ কে, এন্‌ দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক ] 


মুষ্টিমেয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির হাতেই টাকা গচ্ছিত রাখা হয়। 
এইজন্য জাতীয় 'অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে 
যৌথ-কারবার ছারা টাকা খাটাইবার পরিধি ব্যাপকতা লাভ করে 
এবং যৌথ-কোম্পানী পরিচালনা ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ভাব গড়িয়! 
উঠে। যত বেশী যৌথ-কোম্পানী গঠিত হইবে এবং তাহাতে 
জনসাধারণের অর্থ গচ্ছিত থাকিবে দেশ. তত বেশী অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে উন্নত হইবে, মালিক শ্রমিকের মধ্যে ভেদ-বৈষম্য অনেক 
কমিয়া যাইবে, এবং অর্থনৈতিক কাঠামো জনসাধারণের আয়ত্তে 
আসিবে । | f 

বাংলা দেশে ১৯৩৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯২১টা 
তালিকাবহিভূর্ত ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং ইহাদের প্রত্যেকের 
আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী তহবিলের টাকার পরিমাণ ৫০ 
হাক্তাবের নীচে। ইহা ছাড়া ৬৭টা তালিকাবহিভূতি ব্যাঙ্ক আছে 
যাহাদের মূলধন ও আমানতী তহবিলের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা। 
ইহার সঙ্গে দশটা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক যোগ করিলে ইহাদের 
মোট সংখ্যা হইবে ৯৯৮টী। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, বেশীর 
ভাগ ব্যাঙ্কই ক্ষুদ্ৰ ধরণের এবং ইহারা 'অতি সামান্য মূলধন লইয়া 
কাজ করে। ঃ 

গভর্ণমেন্টের হিসাবমত দেখা যায় যে, ১৯০৫-৬ সালে বাংলা 
দেশে ৫২টী খণদান সমিতি ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহাদের 
আঁদায়ীকৃত মূলধন ছিল মোটামুটা ২ কোটী ৪ লক্ষ টাকা ৷ ইহাদের 
সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৩০-৩১ সালে ১০৯৫ ও ১৯৩৫-৩৬ সালে ১১৪৭টী 
হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ ১৭কোটী টাকা! । ১৯৩০ 
সাল হইতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ বিশেষ 
ভাবে বুদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের ভবিষ্যত আশাপ্রদ | বঙ্গীয় কৃষক 
খাতক আইন ও বঙ্গীয় মহাজনী আইনের একটা ভাল ফল হইয়াছে 
এই যে, পূৰ্ব্বে যে অর্থ শুধু ব্যক্তিগতভাবে টাকা ধার দেওয়ার কাজ 
কারবারে নিয়োজিত হইত, তাহা এক্ষণে যৌথ-কোম্পানী স্থাপন 
করিয়া দেশের ধন-সম্পদ বাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং 
উক্ত আইনগুলি পাশ হওয়ার পর যোৌথ-ব্যাঙ্কের সংখ্যা অনেক 
বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর যে ৮টা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক আছে 
তাহাদের ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আদায়ীকৃত মূলধন 
ও আমানতী তহবিলের পরিমাণ ১ কোটা ২২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা । 
পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ের তিনটা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত 
মূলধন ও আমানতী তহবিলের পরিমাণ ৭৭ লক্ষ ৭০. হাজার টাকা, 
এবং ভারতের নামজাদা পাঁচটা ব্যাঙ্কের মূলধন ও আমানতী তহবিল 
৬ কোটী ৫৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা । 

বাংলা সরকারের নিয়োগ বিভাগীয় পরামর্শদাতার বিবরণীতে 
জানা যায় যে, কলিকাতার ত্রিশটা দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যাঙ্কের কর্শ্ম- 
চারীর সংখ্যা ৩ হাজার ৫০০ এবং ইহাদের মধ্যে মাত্র শতকরা 
৬৫ জন বাঙ্গালী । অতএব দেখা যায় যে, এই সকল ব্যাঙ্কগুলিতে 
বন্ধ বেকার বাঙ্গালী যুবকের কর্মের সংস্থান হইতে পারে । ভারতবর্ষে 
প্রতি দলক্ষ লোকের জন্য ব্যাঙ্ক আছে ২'৫, বিলাতে প্রতি দশলক্ষ 
লোকের 'নিমিত্তব্যা্ষের সংখ্যা ২৭৩টী। বাংলাদেশে প্রতি দশ লক্ষ 
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লোকের জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৯, বোম্বাই এবং 
সিদ্ধুদেশে ৬৮ এবং মাদ্রাজে ৬'৯। বাংলাদেশে সর্ব্বসমেত ৩৬ 
লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৩০ জ্রন সহরবাসীর জন্য ৪১১টা তালিকাভূক্ত ও 
তালিকাবহিভূত ব্যাঙ্ক বর্তমান ; অর্থাৎ প্রতি দশ হাজার সহরবাসীর 
জন্য ১টা করিয়া ব্যাঙ্ক আছে। সুতরাং বাঙ্গলাদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার সুবিধা রহিয়াছে । একটী বিষয়ে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা দরকার। কোন কোন সহরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
ব্যাঙ্কের সমাবেশ দেখা যায়, অপরদিকে পল্লীঅঞ্চলে ব্যাঙ্কের সংখ্যা 


নিতান্ত কম। যে সকল স্থানে ব্যাঙ্কের অভাব, সেই সকল জায়গায় 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার জন্য যথোপযুক্ত উৎসাহ দান করা বাঞ্থনীয়। 


যৌথ ব্যান্কগুলি যদি ভালভাবে কাজ করে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, 
গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে, 
তবে ইহাদের ভবিষ্যত উজ্জ্রল। . 

১৯০৫-৬ সালে বাংলা দেশে মোটামুটীা ৫ লক্ষ টাকা আদায়ী 
মূলধন সম্বল করিয়া ছয়টা বীমা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৯১৫-১৬ 
সালে ইহাদের সংখ্যা হয় ১২৬টী এবং ইহাদের আঁদায়ীকৃত মূলধন 
১ কোটী ৬ লক্ষ টাকায় পৌছে। ইহার পরে ইহাদের সংখ্যা 
অতিশয় শোচনীয়ভাবে হ্রাস পায় এবং ১৯৩০-৩১ সালে মাত্র ৭৭টাতে 
্দীড়ায়। কিন্তু পরবন্তী পাঁচ বৎসরে পুনরায় ইহাদের সংখ্যা 
দ্রেতবেগে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১০টাতে পৌছায় ও ইহাদের মোটামুটি 
আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হয় ২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা । ব্যাঙ্ক, 
খণদান সমিতি ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির একসঙ্গে হিসাব হইলে দেখা 
যায় যে, প্রত্যেক একশতটি কোম্পানীর মধ্যে ১৩২টি কোম্পানী 
‘লোপ পাইয়াছে। কলিকাতার ২৪টি বীমা প্রতিষ্ঠানের হিসাব 
‘লইয়া দেখা গিয়াছে যে, এই সকল প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীর 
সংখ্যা ২ হাজার ৪০০ এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জন বাঙ্গালী । 
১৯৩৩-৩৪ সাল পৰ্য্যন্ত বাংলার ব্যাঙ্ক, খণ-দান সমিতি ও বীমা 
কোম্পানীগুলির সর্বসমেত আঁদায়ীকৃত মূলধন ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ 
টাকা । এই সম্পর্কে বাংলাদেশ অগ্রণী । 

সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে কয়েকটী কাপড়ের 
.কল স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৩৫-৩৬ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৭৪টী 

বং আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা । বাংলার 
i কলগুলির মূলধন যে নগণ্য, ইহাই তাহার প্রধান পরিচায়ক। 
বাংলা দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের চাহিদার মাত্র এক পঞ্চমাংশ এই 
সকল কলগুলি পূরণ করিতে সক্ষম এবং ভারতবর্ষের সর্ববসমেত 
প্রয়োজনীয় শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বস্ত্রের চাহিদা ইহারা মিটাইতে 
পারে। এই সকল কাপড়ের কলে ৩১হাজার লোক কর্মে নিযুক্ত আছে 
.এবং ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী ১৮হাজাঁর ৫০০ এবং অবাঙ্গালী ১২হাজার 
.৫০০ | অবাঙ্গালীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এই সকল কাপড়ের কলে 
সুতাঁকীটা, কাপড়ে রং দেওয়া এবং কাপড় ধোলাই বিভাগে কাজ করে 
এবং তাহার সংখ্যা শতকরা ৫৪ জন।- বয়ন ও যন্ত্র পরিচালনা 
বিভাগে শতকরা ৬৪ ভাগই প্রায় বাঙ্গালী কাজ করে। এই সকল 


বিভাগে যে সকল শিক্ষানবীশ গ্রহণ করা হয় তাহাদের মধ্যে 
বাঙ্গালীই বেশী । বেশীর ভাগ কাপড়ের কলেরই আয়তন ক্ষুদ্র এবং 
“মূলধন অপর্ধ্যাপ্ত। অর্থাভাবে এই সকল কাপড়ের কলগুলি বিশেষ 
ছুর্দশাগ্রন্ত । বাংলা দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিবার জন্য ইণ্ডান্িয়াল 
ব্যাঙ্কের আরও প্রয়োজন এবং এই সকল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাদন 
পাইলে কাপড়ের কলগুলির অবস্থা উন্নত হইবে । 

বাংলার অর্থনৈতিক জীবন গঠনে পাট কলগুলির অবদান বিশ্যে- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই প্রদেশে প্রায় একশতটা পাটের কল” আছে 


আর্থিক জগৎ 
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এবং সেগুলি কলিকাতার উপকণ্ঠে এবং চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও 
হুগলী জেলায় অবস্থিত। এই সকল কলে প্রায় ছুই লক্ষ লোক কাজ 
করে এবং তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জন অবাজালী। ইহাদের 
আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় ১৯ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকা! 
এই সকল কলগুলি বেশ মোটা রকমের লভ্যাংশ দিয়া থাকে। 
এই শিল্পে বাঙ্গালী অংশীদারদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে 
নহে। পাটশিল্পের বিষয়ে বাঙ্গালীদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
কর্তব্য এবং যাহাতে যৌথভাবে * বাঙ্গালীর মূলধন চটকল স্থাপনে 
ব্যবস্থত হইতে পারে এবং যাহাতে এই ব্যাপারে সরকারী সাহায্য 
পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে । 

বাঙ্গালীরা কাগজ শিল্পের প্রতি কোন দৃষ্টি দিতেছে না।, 
যদি যৌথভাবে কয়েকটা কাগজের কল বাঙ্গালীর মূলধন লইয়া 
স্থাপিত হয় তাহা হইলে সহত্র সহস্র বাঙ্গালী যুবককে এই সকল 
কলের কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং কলের মালিকেরাও 
বেশ লাভ করিতে পারে। বাংলাদেশে রাসায়নিক এবং তৎসংশ্লিষ্ট 
দ্রব্যাদির কাজ কারবার করে এইরূপ ১২০্টী প্রতিষ্ঠান মাত্র 
বর্তমান এবং ইহাদের আদাঁয়ীকৃত মূলধন, ১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। 
ইহার মধ্যে রাসায়নিক শিল্পের কারখানার সংখ্যা ১৯টা। এখনও 
এই শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্র বর্তমান | 

বর্তমানে প্রধান প্রধান শিল্পগুলি গড়িয়া তোলা দরকার ৷ ইহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লৌহ ও যন্ত্র নিম্মাণের কারখানাগুলিও প্রসারতা 
লাভ করিবে। এইরূপ লোহা লর্করের কারখানা বাংলাদেশে ৯২ 
আছে এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ৪ কোটা ৪১ লক্ষ টাকা 
বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্প সম্প্রদারণের যুগ-সন্ধিক্ষণে আসিয়া 


দাড়াইয়াছে। যৌথ-কারবারের ভবিষ্যতের উপর এই শিল্পোন্নতির 
অনেক কিছু নির্ভর করে। 


কুমিনাব্যান্ধিং কণেবেখন লিঃ 


হেড অফিস- কুমিল্লা, স্থাপিত--১৯১৯৪ 
বোম্বাই শাখা গত জানুয়ারী মাসে খোলা হইয়াছে। 
ঠিকানা-_ অমর বিল্ডিংস্, স্তার ফিরোজশা 

J মেহতা রোড 
পোষ্ট বন্স_২৯৮ 
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টেলিগ্রাম--কুমিল্লাব্যাঙ্ক 
অন্যান্য শাখা ও এজেন্দী-___---- 
কলিকাতা, বড়বাজার, দক্ষিণ-কলিকাতা, হাইকোট, ঢাকা, 
চক্বাজার, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, চাদপুর, 
পুরাণবাজার, হাজিগঞ্জ, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা ), 
চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ঝালকাঠি, 
জলপাইগুড়ি, ডিক্রগড়, কটক, 
কানপুর, লক্ষষৌ, দিল্লী 





ময়মনসিং, শিলচর, সিলেট, ছাতক, তিনস্ুকিয়া, যোড়হাট, শিলং 
টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, বর্ধমান, আসানসোল 


ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে 
এজেন্দী আছে । 


সর্বপ্রকার দেশী ও বিদেশীয় ব্যাঞ্চিং কাধ্য 
সচারুরূপে করা হয়। 
লণ্ডন ব্যাঙ্কার্সঃ 
ওয়েষ্ট মিনিষটার ব্যাঙ্ক লিঃ 
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আঁন্হিন্ক ছুলিল্জাল 


ভারতে বিমানপোত কারখান। 

ভারতে বিমানপোত নির্মাণের জন্ক যে হিনুস্থান এয়ারক্র্যাপ্ট কোম্পানী 
স্থাপিত হইয়াছে, ভারত গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে উহার সহিত বিশেষভাবে 
সহযোগিতা করিতেছেন বলিষা প্রকাশ। প্রথমে কোম্পানীর শেয়ার 
মুলধন ছিল ৪০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তাহা ৭৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি কবা 
 হুইক্সাছে। প্রথমে বালটাদ হীরা্টাদ ও মহীশূর সরকারই কোম্পানীর 
অংশীদার ছিলেন | এক্ষণে ভারত সরকারও কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় 
করিয়া উহার অংশীদার হইবেন বলিয়। স্থির হইয়াছে । ভারত সরকারের 
পক্ষে শুর জন হিগিনস্‌, মিঃ ক্রেনস্‌ ও মিঃ জেঙ্কিনস্‌ এই কোম্পানীর ডিরেক্টর 
মনোনীত হইয়াছেন । 

কোম্পানীর কারখানা নির্মাণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইযাছে। 
পাতিও শীঘ্র আসিয়া পৌছিবার কথা । 


বিভিন্ন রেলওয়ের আয় 
নিম্নে কয়েকটি ভারতীয় রেলপথের গত ১৯৩৯-৪০ সালের ও ১৯৪০-৪১ 
সালের আয়ের পরিমাণ উদ্ধৃত করা হুইল £-- 


য্ঞ্র- 


রেলওয়ে ১৯৪০-৪১ ১৯৩৯-৪০ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৪,২৫,৯৫১২১৮  ২১,৫০,৭৪১৭৫৯২ 
নর্থ ওয়ে্টার্ণ ১৮,৭২,৪২০২৬০২ ১৬,৩৪,৬৭,৮১২২২ 

Kk বেঙ্গল নাগপুর ১১,৯৮,৫৮,০০ ০৩ ১১,০২,১৪,০ ০০২ 
ইষ্টান বেঙ্গল ৬,৭৭,৩০,২ ০৩২ ৬,২২,২৮১১৭১২ 
সাউথ ইণ্ডিয়া ৬১০৩১৬২১৯৯০ ৫১৫ ১,৪৬১৬৭৪২ 

সংশোধিত বীমাআইন 


১৯৪১ সালের সংশোধিত বীমা আইনটি গত ৮ই এপ্রিল বড়লাট বাহাদুর 

কর্তৃক অনুমোদিত হুইয়াছে। 
লিথনিয়ার বীমা কোম্পানীসমুহ 

সোভিয়েট রাশিয়ার অন্ুস্থত সাম্যবাদী প্রণালী অন্থসারে সম্প্রতি 
লিখুনিয়ার বীমা কোম্পানীসমূহকেও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা 
হইয়াছে। ১৯৯৯ সালে লিথুনিয়ায় একটি সরকারী বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
কর! হুইয়াছিল। দেশের সমস্ত বীমা কোম্পানীকে জ্ঞাতীয় ।সম্পত্তিতে 
পরিণত করিয়া উহাদের যাবতীয় কাজ গত ১৫ই অক্টোবর হইতে এ সরকারী 
বীমা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। 


টি মার্কেট এক্সপান্সন বোর্ড 
আগামী ১৯৪১-৪২ সালের জন্য টি মার্কেট এক্সপান্সন বোর্ডের নিয্নরূপ 
কার্ধ্যনির্ধাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে £-_চেয়াম্যান মিঃ জে এস গ্রেহাম, 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান--মিঃ পি জে গ্রিফিপথ.স, সদস্তগণ-_মিঃ ডি সি ঘোষ, মিঃ 
আই বি সেন, মিঃ বি কে ব্যানার্জি, মিঃ জে জোন্প, মি: সি কে নিকোল, মিঃ 
জে সি সারে এবং মিঃ এন সিসোলম্‌। 


যুক্ত প্রদেশে লম্বা আশযুক্ত তুলার চাষ 


যুক্তপ্রদেশ সরকার প্র প্রদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ সম্পর্কে যত্রবান 
হইয়াছেন। ইতিমধ্যে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার বীজ বিতরণ সম্পর্কে ও লক্বা 
আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইলে তাহা বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি কানপুরের আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমাসের 
কতিপষ প্রতিনিধি সরকারী কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ও অন্ত দায়িত্বশীল 
সরকারী অফিসারদের এক সম্মেলনে ওঁ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হয় । 
* আপার ইণ্ডিয়া চেম্বারের প্রতিনিধিদল পরিকল্পনাটি সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন 

করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। 


শঅল্বল্ৰাশ ৰ 


ফরমোসার ধান্য ফসল 

ফরমোসা দ্বীপের গত ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় ধান্ত ফসল সম্পর্কে যে 
বরাদ্দ প্রকাশিত হুইযাছে তাহা দৃষ্টে জানা যাষ, মোট ৮ লক্ষ ৯১ হাঙ্ধার 
একর জমিতে ধাঙ্কের চাষ হইয়াছে এবং তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ 
১৬ হাজাৰ টন চাউল উৎপন্ন হইবে বলিষ! অনুমিত হইতেছে। ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় ধানেব জমি ৪ হাজার একর পবিশ্বাণ বাডিযাছে। কিন্ত 
চাউলের উৎপাদন ২ লক্ষ ২ হাজাব টন পরিমাণে হাস পাইবে বলিয়া বরাদ্দ 
করা হইয়াছে । ১৯৪০ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় ফসল মিলাইয়া মোট 
১১ লক্ষ ৯ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইষাছে বলিয়া অনুমান করা হইযাছে। 
১৯৩৯ সালে সোট চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ১৩ লক্ষ ৩৭ হাঁজার টন। 


মধ্য প্রদেশের সংশোধিত ভূমিস্বত্ব আইন 
মধ্যপ্রদেশের সমবায় খণ সমিতিসমূহ অর্পিত খণ আদায়ে যে অসুবিধায় 
পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিধানকল্পে উক্ত প্রদেশের ১৯২০ সালে ভূমিস্বত্ব 
আইনের সংশোধন করিয়া নুদ্ভন আইন প্রবর্তিত হইয়াছে । এই আইনের 
ক্ষমতাবলে অতঃপর সমবায় খণ সমিতি খণ আদায় করিবার জন্য সদস্তদের: 
অধিকারভুক্ত জমি বিক্রযে সমর্থ হইবে । 


পাঞ্জাবে সরকারী ক্ষি বিভাগের সাফল্য 


প্রকাশ যে, পাঞ্জাবের কৃষক সম্প্রদায় সরকাধী কৃষি-বিভাগ কর্তৃক 
পবীক্ষিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অন্ত বৎসর অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় 
করিয়াছে, তাহার পরিমাণ উক্ত বিভাগের মোট আয়ের ৩০ হুইতে 


৪০ গুণ। 





জনসাধারণের আস্থাই বিরল ভারতের 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে । 


৩১-১২-৩৯ পৰ্য্যন্ত 
চলতি বীমার পরিমাণ ৭৯২ কোটি টাকার উপর। 
তহবিল ২৫৯ কোটি টাকার উপর ৷ 
বার্ষিক আয় প্রায় ৪8 কোটি টাকা। 


সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবঙ্গীর জন্য অনুগ্রহপূর্বক 


নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখুন £-- 


দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


ওরিয়েপ্টাল 
গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ 


| 
২নং ক্লাইভ রে, কলিকাতা | l 





ফোন নং--কলিঃ £০০ 
হেড অফিস--বোম্বাই 


১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে স্থাপিত 
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তাত-শিল্পের তথ্য সংগ্রহ 

তাঁত-শিল্লের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ভারতসরকার 
কিছুকাল পূর্বে যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন সম্প্রতি সেই কমিটি একটি 
প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা! প্রচাব করিতে, সুক করিয়াছেন। প্রশ্ন 
পত্রটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং উহাতে মোট ৭০টি প্রশ্ন রহিয়াছে । 
দেশে হস্ত চালিত তাঁতের সংখ্যা, তাতীব সংখ্যা, তীতীদের অবস্থা, সুতা 
ও তীতযস্ত্রাদি সরবরাহের ব্যবস্থা, তীত-শিল্পের মূলধন, তীতীদের খণের 
পরিমাণ, তাতে উৎপন্ন বস্তাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা, তাত-শিল্ের উপর যাল্ত্রিক 
বন্ত্রশিল্পের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করা হইযাছে। 

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুল! ফসল 

এবারের মরস্তমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন তুলা ফসলের মধ্যে ৯০ 
লক্ষ বেল তুলা দেশেব অভ্যন্তরে ব্যবহাবের জন্য নিষোজিত হইবে এবং 
১০ লক্ষ বেল তুলা বিদেশে রপ্তানি হইবে বলিষা অন্থমিত হইতেছে। 
রপ্তানির পক্ষে ১০ লক্ষ বেল তুল! মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের পক্ষে 
সাঁমান্তই বলিতে হইবে। গত ১৮৬৪ সালের পর আর কোন বৎসর এত 
কম পরিমাণ তুল! রপ্তানি কবা হয নাই । এবারের মরশুমে প্রথম ছয়মাসে 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে মোট ৬ লক্ষ ৬* হাজাব বেল তুলা রপ্তানি 
হইযাছে। গ্রেট বৃটেন উহার শতকরা ৫০ ভাগ, রাশিয়া শতকরা ২৯ ভাগ 
ও কানাডা শতকর! ১৩ ভাগ গ্রহণ করিয়াছে । 

বাঙ্গলায় সরকারী মৎস্ত বিভাগ 

বঙ্গীয় ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৩ সালে 
বঙ্গীয় মৎস্ত বিভাগের বিলোপ সাধন করা হইয়াছিল। বাঙ্গলা 
সরকার চলতি বৎসরে এশ বিভাগটি পুনরায় খুলিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন বলিয়া জান] গিয়াছে। নদীতে মত্গ ধরার ইজারা 
স্বত্ব সম্পর্কে পুনধ্ববেচনা করিয়া জলকর সম্পর্কে নূতন কবিষ! সুব্যবস্থা 
করা, যথাযথভাবে প্র কাজ সম্পন্ন করা হইলে জলকয বাবদ 
সরকারী আয় বাডিবে, মত্শ্তজীবিরা উপক্কৃত হইবে এবং মাছের দামও হাস 


টা সম্ভবপর রি হইবে বলিয়া ০৯ আশা করেন । 
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অফিস অবস্থিত 
= কলিকাতা অফিস ₹১০নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ১৩৯বি, রস! রোড, 
২২৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :--ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি 
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ভারতবর্ষে মোটর-নিম্মাণের কারথান! 

"ভারতবর্ষে মোটর নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের 
সহযোগিতার অভাবে এখনও কার্য্যকরী হইতেছে না। সম্প্রতি মিঃ বালটাদ 
হীরাটাদ এক বক্তৃতাষ বলেন যে, দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য এইবপ শিল্পের 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধসঙ্কট অবস্থায়ও দেশের 
নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য ইহার সমধিক আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যাঁয়। 
আমেরিকায় আগামী আগষ্ট মাসের পর হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে 
সেই বৎসরে বুদ্ধের প্রসারজনির্ত আশঙ্কায় দেশবক্ষা ব্যাপারে দেশের 
মালমসল্লা ও উৎপাদন শক্তি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে হুইবে বলিয়া 
মোটর-নিশ্ীণ কাঁরখানাগুলির উৎপাদনের হার শতকরা ২* ভাগ কমাইয়া 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষে দেশরক্ষার জন্য 
আবশ্তকাম্থযায়ী মাল বহনকারী মোটর লরী পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।' 
কাজেই এই সময়ে ভারতবর্ষে মোটর-শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে 
তাহা সকল দিক দিয়াই সুবিধাজনক হইত । 

কার্পাস বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা 

যুদ্ধের স্মযে কার্পাস বস্ত্র যোগানের ব্যবস্থা করিবার অন্ত ভারত 
গবর্ণষেন্ট এবটি নুতন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই পন্থা 
ব্যাখ্যা করিবার জন্ত সরবরাহ বিভাগের ডিক্চে্টর জেনারেল আগামী ৯ই মে 
তারিখে বোদ্বাইয়ে দেশের সকল কল মালিক সমিতির একটি বৈঠক আহ্বান 
করিয়াছেন। প্রত্যেক সমিতিকে প্রতিনিধি প্রেরণের অন্ত অনুরোধ করা 
হইয়াছে । 

পাঞ্জাবের শিল্পসমুহে সরকারী সাহায্য 

পাঞ্জাব সরকাব ১৯৩৫ সালে উক্ত প্রদেশের শিল্পগুলিকে অর্থ সাহ্ুষ্য 
করিবার অন্ত যে আইন পাশ করিযাছেন তদমুসায়ী এই বৎসর শিল্পপমৃহের 
সাহায্যকল্পে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ কর! হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ লক্ষ 
টাকা খ্ষণ বাবদ, ২০ হাঞ্জার টাকা যন্ত্রপাতির মৃল্য বাবদ ও ৪০ হাজার 


টাকা এককালীন সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইবে। 
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|| সাহাদের নিজ কারখানার প্রস্থত একমাত্র সিমি স্বর্পের নানাপ্রকার আধুনিক ডিমাইনের ১) 

| অ্ক্ষার সর্বদা বিক্রগ্র্য বঙ্গৃত থাকে 3 অর্জর দিনে ২৪ ঘণ্টার ছধ্যে হকরারী করিয়া রর 

| দেওয়া হর। b 
স্জুস্টী পুর্থবাপেক্ষা ক্যান হাতে । 

এ পত্র লিখিলে আমাদের নূতন ডিদ্রাইন সমধিত বি ৩নং 

| ক্যাটালগ বিনামূল্য পাঠান হয়) রি 
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অৎশীদারগণকে এ যাবৎ মোট ৭৩%%* আনা মুনাফা দেওয়! হইয়াছে। 


* শতকরা ১৯১৯ ভাগ বাঙালীর শ্রম 
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১১৬,০০০ শেয়ার বিক্রী করিতেছেন । 
প্রতি শেয়ারের মূল্য ২৫২ টাকা মাত্র । 


শতকর! ৯৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর মুলধন 


* শতকরা ১০০ ভাগ বালালীর পরিচালন।___- 
এই কোম্পানীকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সাফল্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে । 
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ই 0 
fr HE ধাম জা রি £ au & ইরেবটি দালাই কোং লিঃ 
নি 
EAS 
হেড অফিস £_““হলেনক্কতি ক হাউস?” জ্উউওীজ্ম £ 
A শাখা : নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ ৷ 
YX বাজলার পাঁচটা সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত এই কোম্পানীর উন্নতির বিবরণ 
Zn 
| ১৯২৬-১৯৪১ ইৎ। 
লাইসেন্স মঞ্জুরের তারিখ বিজলী সরবরাহের তারিখ 
দি চিটাগাং ইলেকটি,ক লাইসেন্স, ১৯২৬ ইং ২২--১২--২৬ ইং ২৩৩২৭ ইং 
দি নারায়ণগঞ্জ ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৩০ ইং ১৫--১১--৩০ ইং ৪-__-৯_-৩১ ইং 
দি রাজসাহী ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৩৫ ইং ২৮-১১-৩৫ ইং ১৭--১--৩৬ ইং 
দি ফরিদপুর ইলেকটি_ক লাইসেন্স, ১৯৩৭ ইং ১৫--১--৩৭ ইং ২৯--৩-_-৩৭ ইং 
দি সিরাজগঞ্জ ইলেকটি॥ক লাইসেন্স, ১৯৪১ ইং — — টি = 
( ঘোষণা সাপেক্ষ ) 
আরও কয়েকটা প্রধান সহরে লাইসেন্স লওয়ার বা হইতেছে। 
গত ১৩ বৎসরে কোম্পানীর মুনাফার বিবরণ 
কাধ্যকরী বৎসর মূলধন নীট মুনাফা শতকরা মুনাফার হার ! 
১ম বৎসর "১ ১৯২৮ ইং ৩১শে মাচ্চ পর্য্যন্ত ২,৩০,৭৬৯ টাকা ১৫,১৬০৷/১ পাই ৩০/০ ইনকাম ট্যাক্স বাদ 
২য় বৎসর :-: ১৯২৯ ইং » ২৫৯১৯৬৯১২9১ ২৪,৬৯৫১১ ৯ ৬০ ৮ 
৩য় বৎসর :.. ১৯৩০ ইং £ ৩,০৪,০৭০ % ২৪,৭৯৪।০/১১ ১ ৬০ রী 
৪র্থ বৎসর *.* ১৯৩১ ইং ৩,৫৪১৪৯০২ ৯, ৩০১১০৯।১ ৯ ৭।০ ইনকাম ট্যাক্স সহ 
৫ম বৎসর *** ১৯৩২ ইং ৪১১৫১০৩৮২ 19 ৩৪১৪ ০৩।৯ 38 ৬০ ইনকাম ট্যাক্স বাদ 
6. ৬ বৎসর -.. ১৯৩৩ ইং ” ৪,৬৪,১০৭%০ আনা. ৩৫,৭৮৭1/১ ,, ৬০ রি 
A ৭ম বৎসর 427 ১৯৩৪ ইং রি ৫১৩৬১৪ ১৯ 29 ৪০,৩৬৪/১১ 19 ৩০ 93 
৮ম বৎসর .... ১৯৩৫ ইং is ৫,৬৮,১৫৫, টাকা ৩৯,১৯৩//১০ পাই রি ” 
A ৯ম বৎসর *-* ১৯৩৬ ইং রর ৫১৮৭১৫৭১২ ৮ ৪৩,৩০৭৬/০ আনা ৪২. ft 
A ঠি 
জি ১০ম বৎসর *** ১৯৩৭ ইং ৫,৯৪১,৭৫০২ » ৪৮,৩৬৫/৬ পাই ৬২ 
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বৌম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগ 


সম্প্রতি বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইযাছে। প্র বিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে শিল্প- 
বিভাগ সরকারী বয়ন বিদ্যালয়সমূহ দ্বাবা বোস্বাই প্রদেশে তাত 
শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা 'করিয়াছিলেন। ৬টি 
-প্রদর্শনকারী দলসমুহ গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আধুনিক যন্ত্রপাতী 
ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে ৮৫ টি উন্নত 
শ্রেণীর তাত প্রবর্তন করা হইয়াছিল। শিল্প বিভাগ বেত ও বাঁশের 
বাক্সেট তৈয়ার, নারিকেলের হোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত, মৃত্দ্রব্য প্রস্তুত ও 
দিয়াশলাই প্রস্তুতের শিল্প সম্পর্কেও উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
আলোচ্য বৎসরে ওঁ প্রদেশের সমবায শিল্প সমিছিসমূহ কুটীর-শিল্পজাত 
দ্রব্যাদির বিক্রয সম্পর্কে স্থব্যবস্থা কবিয়াছিল। অধিকস্ত এবৎসর তিনটি নূতন 
সমবায় শিল্প সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । গ্রামাঞ্চলে কুটার শিল্প হিসাবে 
পশম বস্তু বোনার শিল্প প্রচলন সম্পর্কে চেষ্টা যত্ব নিয়োগ করা হইয়াছিল 
আলোচ্য বৎসরে বোম্বাইয়ে শিল্প বিষযে কাধ্যকরী শিক্ষালাভের জন্য ৭৮টি 
স্কুল ছিল। শিল্প বিভাগের অধীনে যে মৎস্ত বিভাগ রহিযাছে তাহা নয়টি 
লঞ্চ রাখিযা মাছ ধরার কাঁজ চালাইযাছিল। আলোচ্য বৎসরে ২৫ লক্ষ ৪ 
ছাজার ৪৭৯ পাউওড মতস্ত ধরা পড়িয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ষ্টেট এ্যাইড টু 
ইণ্ডাট্রীজ ্যান্ট অন্যাষী সরকাবী তহবিল হইতে বিভিন্ন শিল্প বাবদ প্রতিষ্ঠানে 
মোট ৫৪ হাজার টাকা সাহায্য করা হইয়ািল। 

ভারতে তিলের চাষ 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতে ৪০ লক্ষ ৩১ ছাজার একর জমিতে 
তিলের চাষ করা হইয়াছিল।, ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থানে মোট ৪০ লক্ষ 
'৭৯ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টন পরিমিত তিল উৎপন্ন 
হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে মোট ৪ লক্ষ ২২ হাজার টন তিল 
উৎপন্ন হইবার »স্তাৰনা রহিয়াছে । 


সাবানের কারখানার উন্নতি 
ভারতবর্ষে সাবানের কারখানাগুলির সংখ্যা আজকাল এক হাজারের 


অধিক। বর্তমানে এই সব কারখানা আধুনিক সাবান তৈয়ারের সাজসরঞ্জাম 
ব্যবহার করিতেছে এবং ইহাদের তৈয়ারী সাবান বিদেশী তৈয়ারী সাবানের 
সহিত বাজারে সমভাবে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সমুদয় 
সাবানের কারখানা হইতে প্রত্যেক বৎসর ৭৫,০০০ টন পরিমিত সব রকমের 
সাবান উৎপন্ন হইতেছে ; এই হারে উহারা দেশের প্রয়োজনীয় চাহিদার 
শতকরা ৪৭২ ভাগ ষোগাইতেছে । 

সাবান কারখানাগুলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে কয়েকটি আনুষঙ্গিক শিল্পেরও 
প্রসার সম্ভবপর হইয়াছে। দৃ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, তৈলবীজ 
নিশ্পেবণ করিবার কল, কাগন্জ ও বোর্ড নির্ম্খাণের কারখানা ; ছাপাখানা, 
সুগন্ধি তেল প্রস্তুতের কারখানা ইত্যাদি। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সাবান 
শিল্পের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইয়া সাবান প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ে বিভিন্ন 
দিকে গবেবণ! পরিচালনে উৎসাহ দিতেছেন। 

কানাডায় বেকার-বীমা 

গত মার্চ মাসে হইতে কানাডায বেকার-বীমা! আইন প্রচলিত হইয়াছে। 
এই আইন অনুসারে ২০ লক্ষ শ্রমিক বেকার-বীমা! তহবিলে তাদের দেয় 
টাদা প্রদানে বাধ্য হইবে। অপবদিকে গবর্ণমেপ্ট ও কলকারখানার 


_মালিকেরাও এ তহবিলে নির্দিষ্ট হারে টাদা প্রদান" করিবে । 


কলিকাতায় বসন্ত ও কলেরা প্রাছুর্ভাৰ 


এই বৎসর কলিকাতায় কলেবা ও বসন্ত মারাত্মক আকারে দেখা দেওয়ায় 
বাঙ্গলা সরকার তাহার প্রতিরোধার্থে বাধ্যতামূলক টিকা গ্রহণের রীতি প্রবর্তন 
করা স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত বাল! 
সবকারের যে আলোচনা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে কর্পোরেশনকে এই মহামারীর* 
বিস্তার প্রতিরোধ করিবার জন্ভ একটি পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে বলা 
হইষাছে। প্রকাশ, কর্পোরেশন যে পরিকল্পনা তৈয়ার বনি তাহা 
কাজে পবিণত করিতে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । 





ক! সি 


জীবনধাত্র। সহঙ্গ করে 


ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইলেকৃটক কেংলি থাকার 

মত সুবিধে আর কি হতে পরে? চা-খাওষাঁর অভ্যাস 

একটি নৈমিত্যিক ব্যাপার--কিন্ত সাধারণ কেংলিতে 

করে উনোনের পড়ন্ত আচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত 

বিরক্তিকর কান্দ । হঠাৎ কোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী 

: ফিরে শোবার আগে এক পেষাল! চাই যখন আপনি 

১]. মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 

রি |. এক পেয্নালা গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে 
F পারবেন বাডীতে একটি ইলেক্‌ট্‌,ক কেংলি থাকার 


সুবিধে কত! 


যত রকমে মক্তব 8 - 
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বঙ্গীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন 

“শনিবারের বৈঠকের” উদ্ভোগে যে অর্থনৈতিক সম্মেলন আহৃত 
হইয়াছে তাহার প্রথম অধিবেশন ২৪শে এপ্রিল মৃহাবৌধি সোসাইটা হলে 
সুসম্পন্ন হুইয়াছে। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
উক্ত অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অধিবেশনের উদ্বোধন কার্য প্রসঙ্গে বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিবদের স্পীকার 
মাননীয় স্তার আজিজল হক এই দেশের সহব ও পদ্লীগ্রামের অর্থনৈতিক 
অবস্থা ও সমস্তাসমৃহ অনুধাবন ও আলোচনা করিবার জন্য শিক্ষিত ছাত্র 
সম্পদাষকে আহ্বান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মল 
চক্র চন্দ্র তাহার বক্তৃতায় ভারতে শিল্পগঠনের অধিক প্রযোজনীয়তা আছে 
বলিয়া আস্থা প্রকাশ করেন। আত্বর্জীতিক ভিত্তির উপর শিল্প গঠনের 
পরিকল্পনার দ্বারা ভারত যে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে চিরস্থাধী শাস্তি আনয়ন 
করিবে তাহা তিনি বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা! করেন । 

শ্রীদৃত সরকার তাহার অভিভাষণে অর্থশাজ্ের ইতিহাসের বিষদ 
আলোচনা করিয়া বর্তমানে উহ্বার যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তদ্প্রতি দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দ্রব্য-উৎপাদনের যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার যে ভাবে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিষা 
তিনি অর্থশাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান জটিলতার উল্লেখ করেন। এই কারণে 
প্রত্যেক দেশের অর্থ-নৈতিক সমন্তার "প্রকৃত সমাধান করিবার জন্ত গবর্ণ- 
মেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার প্রযোজন বোধ হইতেছে । অতঃপর শ্রীযুত 
সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশে যে সব অর্থনৈতিক সমস্তা দেখা দিযাছে 
তাহা বর্ণনা করিয়া, বর্তমান অবস্থায় পীসব সমস্তার সমাধানকল্পে কি রীতি 
অবলম্বন করা দরকার সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

ইংলণ্ডে ভারতীয় শিল্প-কন্মাঁ প্রেরণ 

বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি উপলক্ষ্য করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দেশের শিল্প 
সংরক্ষণ ও সংগঠনের জন্ত বিশেষ উদ্ভোগী হইয়াছেন। তারতবর্ষেও যাহাতে 
উন্নততর আধুনিক উপায়ে শিল্প গঠিত হইতে পারে 'তজ্জন্ত বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট 
ভারতীয় শিল্প-কর্স্মীদের অনুরূপ শিক্ষাদানের জন্ত বেভিন স্বীম নামক একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী তারতীষ শিল্প কন্ধাদের 
ইংলগ্ডেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে প্রথম শিক্ষার্থীদল 
ইংলগ্ডে পৌছিয়াছে বলিয়া গ্রকাশ। বোষ্বাই হইতে শীপ্ আরও ৫০ জন 
শিক্ষার্থী ইংলণ্ড রওনা হইবে। তন্মধ্যে ৯ জন বাদল! হইতে মনোনীত 
হইয়াছে। 

বাঙ্গলার লোক গণন। 
১৯৪১ সালের রাঙ্গলার লোকগণনার বিস্তৃত ফলাফল আগামী মাসের 


তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশ করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে । এই 


প্রদেশের ১২টা সম্প্রদায় হইতে প্রা ১কোটা গণনার স্লিপ সংগৃহীত হইয়াছে 1. 
একটী কেন্দ্রে সমস্ত পলিপ গণনা করার অসুবিধা হইবে বলিয়া কলিকাতা, 
মেদিনীপুর, বহরমপুর, বগুড়া ও নোয়াখালী এইরূপ «€টী কেন্দ্র করা হইফাছে। 
হা গণনাকা্যের জন্ত বারজনের অধিক লোক নিযুক্ত করা 


নিত 3 এণ্ড কোং 


সার সাল 





যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন- স্ত্ট 
হইবেন। 
কোম্পানীর কাগজ বা 
ও গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
একক) সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। 




















মাসে ভারতবর্ষের কাগজের 


- উৎপাঁদনও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 





( ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের অবস্থা ) 

সেপ্টেম্বর মাস হইতে আংশিক ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া 
লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন সম্পর্কে এখন আর কিছু জাঁনিবার উপায়! 
নাই। তবে গত১৯৪০ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত বিবরণ পাঠ করিয়া, 
এই শিল্পের অগ্রগতি যে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, তাহা বুঝা যায়। গত, 
১৯৩৯-৪০ সালে এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্যযস্ত ৫ মাসে ভারতে ৭ 
লক্ষ ৮ হাজার ৪০০ টন পরিমিত ঢালাই লোহ! উৎপন্ন হইয়াছিল । 
১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত পাঁচ মাসে ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার, 
টন ঢালাই লোহা উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালের 
প্রথম ৫ মাসে ভারতে ৪ লক্ষ ১৪ হাজার টন উৎকৃষ্ট ইস্পাত 
ও ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন ইস্পাতের টুকরা উৎপন্ন হয়। ১৯৪০-৪১ 
সালের প্রথম ৫ মাসে উৎপাদন বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৯১ হাজার 
টন ও ৫ লক্ষ ৬ হাজার টনে দীভায়। ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য 
সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বষ্টে জানা যায় 
গত ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসে 
ভারত হইতে যেস্থলে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার লোহা ও ইস্পাত, 
বাহিরে রপ্তানি হইয়াছিল ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ১১ মাসে 
সেইস্থলে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকারও বেশী মাল রপ্তানি হইয়াছে । 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় কয়ল! শিল্পেরও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি. 
লক্ষ্য করা গিয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর, 
পর্যন্ত ৯ মাসে ভারতের খনিসমূহে মোট ১ কোটী ৮৩ লক্ষ ৪৬. 
হাজার টন কয়লা উৎপন্ন হয়। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ৯ 
মাসে কয়লার উৎপাদন বাড়িয়া ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টনে 
দাড়াইয়াছে। বিদেশে কয়লার রপ্তানিও ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য 
মাত্রায় বাড়িয়াছে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় চা-শিল্প সম্পর্কে 
উহার কোন অনুকুল প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পরে: 
চায়ের রপ্তানি এবং উৎপাদন প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই কতকটা' 
উন্নতি দেখা গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
৯ মাসে ভারতের চা বাগিচাসমূহে ৩৮ কোটি ৪৬ লক্ষ পাউণ্ড চা; 
উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪০ সালের উপরোক্ত নয় মাসে ৩৮ কোটি 
৫৩ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম ৯. 
মাসে চা রপ্তানির পরিমাণ যেস্থলে ছিল ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, 
১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ১১ মাসে তাহা বাড়িয়া ২৭ কোটী ১৯ লক্ষ 
টাকায় দাড়াইয়াছে। 


অপেক্ষাকৃত নূতন কারখানা শিল্পগুলির মধ্যে কাগজ-শিল্প এবং 
রসায়ন-শিল্প বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন 
করিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত আট” 
৮ লক্ষ ৯০ হাজার হন্দর 
কাগজপ্রস্তত হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ৮ মাসে মোট 
কাগজের উৎপাদন বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৯০ হাজার হন্দরে দাড়াইয়াছে ৷ 
বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রসায়নদ্রব্য সংগ্রহ করা কঠিন 
হইয়া পড়ায় ভারতবর্ষে রসায়ন-শিল্প গড়িয়া তোলার উপর ক্রমেই 
বেশী জোর দেওয়া হইতেছে । ফলে দেশে রসায়ন-দ্রব্যের 
শীত ১৯৩৯-৪০ সালের 
এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে ভারতে ২ লক্ষ ৩২ হাজার হন্দর 
সালফিউরিক এসিড ও ৭ হাজার ৮৭৪ টন সালফেট অব এমোনিয়া, 
উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে উপরোক্ত £ মাসে সেইস্থলে, 
যথাক্রমে ২ লক্ষ ৯২ হাজার হন্দর সাঁলফিউরিক এসিড ও ১০ হাজার: 
৮৯১ টন পরিমিত সালফেট অব এমোনিয়া উৎপন্ন হইয়াছে । | 

উপরোক্ত আলোচনার ফলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের 
প্রধান প্রধান শিল্পগুলি যে মোটামুটাভাবে উন্নতির পথেই অশ্রসর। 
হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। যুদ্ধের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির - 
আমদানী হাস পাওয়ায় অনেক ছোট ও মাঝারি শিল্প বিপর্য্যস্ত- 
হইয়াছে । কিন্তু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের উৎ্পন্ন-পণ্যের 
স্বাভাবিক চাহিদা হেতু ও উহাদের মূলগত আর্থিক দৃঢ়তা হেতু 
বর্তমান অবস্থায় আত্মপ্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ পাইয়াছে' 


| যদিও যুদ্ধজনিত গুরু ট্যাক্সভারের দরুণ শিল্প কারখানার অতিরিক্ত 


লাভ মালিক ও শ্রমিকদের তেমন উপকারে আসে নাই। 


২৮শে এপ্রিল, ১৯৪১] 


আর্থিক জগৎ 





লাভবান হওয়ার উপায় 


ব্যবসা, পেশা বা কোন পথে টাকা খাটিয়ে-যে তাবেরই 
হোক না আপনার বর্তমান উপাজ্জনের প্ররৃতি, কোন 
মতেই আপনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাগ্যের খেলা খেলতে 
সাহস পাবেন না। জীবনের একটা দৃঢ় ভিত্তি আপনাকে 
করে নিতেই হবে এবং এই উদ্দেপ্তে ডিফেন্স সেভিংস্‌ 
সার্টফিকেটে টাকা খাটানোর যত নিবাপদ উপায় আর 
নেই। যে কোন পোষ্ট অফিলে ১০২ টাকায় কিনতে 
পাওয়া যায় এবং দশ বছরের শেষে প্রত্যেকটির জন্য 
লাভ হয় ৩/০ আনা । এর জন্যে ইনকাম ট্যাক্স লাগে না 
ও যে কোন সময়ে দরকার হলেই ন্যায্য স্থদ শুদ্ধ টাকা 
ফিরৎ দেওয়া হয়। 


ডি কফেন্ন সেভিং ষ্ট্যা প. 
9 ‘ 
5 
ৃ টি 
{ 
ক, 






এর দাম কমে না বলেই টাকা 
জযানোর আদর্শ উপায় হচ্ছে এই ৫ 
সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট কেনা। 
এখন থেকেই সঞ্চয় করতে 
সুক করুন। এক সঙ্গে ১০৯ 
টাকা দিয়ে J 

কিনতে যদি আপনার অস্থবিধা হয় আপনি 1০ আনা, 
॥০ আনা ও ১২ টাকা দামের ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প 
কিনে কার্ডে লাগাতে থাকুন। কার্ডখানি যে কোন 
পোষ্ট অফিস থেকে আপনি বিনামূল্যে পাবেন। তারপব 
যখন আপনার কার্ডে ১০২ টাকার ষ্র্যাম্প জম্বে তখন 
একটি ডিফেন্দ সেতিংস্‌ সার্টিফিকেটের সঙ্গে সেটি 
বদল করে নিন । 


ঠিফেন্স সেভিহস্‌ সার্টিফিকেট 


১২২৭ 








ভারতের খনিজ সম্পদ 

ভারত সরকাবের খনি বিভাগের চীফ ইন্সপেক্টর তাহার ১৯৩৯ সালের 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ও বৎসর 
কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হাঁস পাইলেও কয়লাব খনির শ্রমিকের মলুরী 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

সমস্ত কয়লার খনিসমূহে ১৯৩৯ সালে মোট ২,৪৬,৬৩,০০০ টন কয়ল! 
উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব বৎসরের তুলনায় উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ৬,১৪,০০০ 
টন কম। প্র বৎসর মোট উৎপন্ন কয়লা হইতে ২,১৪,৩২,০০০ টন বাহিরে 
সরবরাহ করা হইযাছে ও ১৫,১৯,০০০ টন খনিগুলিতে' ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
১৯৩৯ সালে কয়লার রপ্তানির হার পূর্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া 
মোট ২,৬,২৯৯০ টনে দীড়াইয়াছিল। 

১৯৩৯ সালে ৬,৬৯,০০০ টন ম্যাঙ্গানীজ্ উৎপন্ন হইয়াছিল । পুর্ব বৎসরের 
তুলনায় উৎপাদনের পরিমাপ এবার ৯৭,০০০ টন কম। ম্যাঙ্গানীজের দরও 
উক্ত সালের পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৬%৭ পাই হইতে ১৪1৮৬ পাইতে 
নামিয়াছিল। 

১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ 
১৪,২১,০০০ টন হইতে ১৪,৪৪,০০০ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

১৯৩৯ সালে ৩,৪০,০০০ টন তামা উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৮ সালের 
তুলনায় উক্ত বৎসর ৭২,০*০ টন বেশী উৎপন্ন হুইয়াছে। ইত্ডিয়ান কপার 


+ কর্পোরেশন কর্তৃক সমস্ত তামা উৎপাদিত হইয়াছিল । 


৪ 


০৫০০০ 





১৯৩৯ সালে ১৯৩৮ সালের অপেক্ষা বেশী অভ্র রপ্তানি করা 
হইয়াছিল। উক্ত বৎসরের রপ্তানির পরিমাণ ১,০৫,০০০ হন্দরের তুলনায় 
১৯৩৮ সালে ১,০২,০০০ হন্দর মাত্র রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা ছাডা ১৯৩৯ 
সালে নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্রও প্রায় ৮৭,০০০ হন্দর রপ্তানি করা হুইয়াছিল। 


চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্য 

১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকার 
বাণিজ্য হইযাছিল। পূর্ব্ব বৎসর বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ১৭ 
লক্ষ ৫৫ হান্ধার ৪১৪ টাকা । ১৯৩৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া ৭ কোটি 
২১ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৩৯ সালে তাহা দাড়ায় 
৬ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকায়। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়! যেসব পণ্য রপ্তানি হয় তাহার 
মধ্যে চায়ের পরিমাণই প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ হইতে ৯৭ ভাগের মধ্যে । 
১৯৩৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া € কোটি ৯২ লক্ষ টাকার চা রপ্তানি 
হুইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ৫কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার চা রপ্যানি হয়। ' 


ধর্ম্ম-পুস্তক বিক্রয় বৃদ্ধি 


“বিপদের সময় হরিনাম” এই উক্তি কলিকাতা ক্রীশ্চিয়ান ধর্ম্ম-পুস্তক 
সমিতির ১৯৩৯-৪০ সালের বিবরণী দ্বারা সমধিত হুইয়াছে। উক্ত বিবরণী 
হইতে জানা যায় ১৯৩৪-৪০ সালে বাইবেল শ্রেণীর ৩১১২৯ খানা ধৰ্ম্ম 
পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে । গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে আর কখনও এত বেশী * 


সংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হয় নাই। 


/৬ & 
টি - আর্থিক জগৎ | [ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪১ 

















ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্রহ্মদরকার ১ BR 
ভারতীয় চলচ্চিত্রের উপর ব্রহ্মরকার যে আমদানী শুদ্ধ ধাধ্য করিয়াছেন {} - বাংলার বস্ত্র শিন্পের__ 
তাহার বিরুদ্ধে বরহ্ষদরকারের নিকট বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার অস্ত ( অগ্রদূত 
ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতনিধিস্ব্নপে খে! বাহাছুব জি এ দোসানী ! = মাহি মী মিল লি 
এবং মিঃ এম ডি চ্যাটাজ্জি গত ২১ শে এশ্রিপ বেঙহ্গুন যাত্রা করিয়াছেন । 76 ঞ্খ সা O— 
বহ্ধ-দরকার বৈদেশিক চলচ্চিত্রের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ৩৭॥০ টাকা টি ই কি 
হইতে ৫২ টাক! পৰ্য্যন্ত স্াপ করিয়াছেন । কিন্তু ভারতীয় চলচিত্রের পূর্ব্ববৎ কুষ্টিয়া (নদীয়া) | এই মিলের |বেলঘরিয়। (২৪পরগণা) 


জাপানের সামরিক ব্যয় 
গত ১৯৩৯ সালে জাপান সরকার সামরিক বিভাগ বাবদ মোট ১৮২কোটি 
৭০ লক্ষ ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েন প্রায় ৮২ টাকার সমান ) ব্যয় করিয়াছে । 
‘গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে জাপানের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাডাইয়াছিল 


শতকরা ১৫২ টাকা হিসাবে আমদানী শুল্ক বহাল বাখা হইযাছে। ৃ 


: ম্যানেজিং ৮8 ূ 





বস্তা দির জনপ্রিয়তার কারণ : 
) 
| 


যথাক্রমে ১২৩ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন ও ১২৪ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন। ec etl esse 
বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ১৯৩৯-৪* সালের কাৰ্য্য-বিবরণী পিক হত তি লে ত 
সম্প্রতি বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সাঁলেব কাধ্য-বিবরণী প্রকাশিত দি নযাগমা নন যার্কেণ্টাই ইল 
হইয়াছে । এই বিভাগ দ্বারা গঠিত শিল্প-গবেষণ। বোর্ড আলোচ্য দু 


" বৎসরে দশটী পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। ইহার প্রথম পরিকল্পনানুযায়ী £ 
এই প্রদেশের প্রচলিত বিভিন্নশশিল্পের অবস্থার ভালমন্দ বিশেষভাবে পরীক্ষা { 
করিয়া ইহারা যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার প্রতিকার | 
সম্পর্কে যুক্তি ও নির্দেশ দিবার জন্য বাজলা সরকার শিল্প জরিপ কমিটি রী 

(Industrial survey committee) নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই ষ্ঠ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 

কমিটি ইতিমধ্যে দুইটি রিপোর্ট প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রথম জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 

প্পোর্টে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে শিল্পসমূহের উন্নতি ও প্রসারের উপায় উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 

নির্দেশ করা হইযাছে। দ্বিতীয় রিপোর্টে শিল্পসমূহের প্রস্তুত দ্রব্যাদি 0 টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) রাহা ব্রাদার্ন 
বিক্রয়ের কি তাবে স্থবন্দোবস্ত করা যায়, তাহার নির্দেশ আছে। ইহার ঢু টেলিগ্রাম_পটপটো” | ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
দ্বিতীয় রিপোর্টের নির্দেশামুয়ারী তামা-পিতলের প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য ২টী > এস ৯৯ এ <৯ ০৩৯ ০৯৭ খে” এড গে এ খু হস এ 


ও তাত শিল্পের প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য ২টী বিক্রয় ও সববরাছ কেন্দ্র পরী ক্ষামূলক- ইউনি নক তব বেঙ্গল লিঃ 


ভাবে স্থাপন করিবেন বলিয়া বানঙ্দলার সরকার স্থির করিস্তাছেন। শিল্প- 
| ৮নৎ ক্লাইভ রী 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £_৮নৎ 2 ষ্ট্রীটট কলিকাতা 


বাঁ বং 











বিভাগের অধীনে শিল্পবিষয়ক সংবাদ সরববাহের জন্য যে শাখা রহিয়াছে 
উহা আলোচ্য বৎসর প্রায় ১২০* শিল্পবিবয়ক তদন্তপত্র পাইয়াছে। নানা 
রকম শিল্প দ্রব্যের প্রচলন গনপ্রিষ করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প বিভাগের কলিকাতার 
স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী ও শুন্তান্ত ত্রাম্যমান প্রদর্ণনীগুলি শিল্পের প্রচার কা্ধ্যে 
আশানুরূপ সাফল্য লাভ রুরিয়াছে। এই বিভাগের রাসায়নিক শাখা 
অনেক নূতন সা্জসরঞ্জাম দ্বারা গবেষণা কার্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। 
ইহা সম্প্রতি সাবান, মোম ও শ্বেতসার প্রস্তুত সম্পর্কে গবেষণ! করিতেছে । 
এতদ্্যতীত দেশীয় উত্তিজ্র ও অন্ঠান্ত উৎপন্ন কাচাযালসযূহ হইতে রং, বাঁণিস 
প্রস্তুত ও উন্নত উপায়ে চীনামাটির পাত্র ও লৌহের যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার ষ্কিৎ 

জন্তও গবেষণা করা হুইতেছে। কার্পাস, রেশম ও পাটের শিল্পগুলির | কার্য করা হয়। 
প্রচার ও শিক্ষা কেন্র্রসমূহের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে। | _ জব্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 
চর্ম্ম-শিল্প শিক্ষাদানের জন্য সবকাঁরের যে প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে উহা নূতন 


Ee ৯১৬ এবং 
১৪৬২, 





৮০০০০ 
আপু চে বারি ন ||| এৰ ৮০৯০-০৩-৯৩: ৫০ ক), 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, এবং সাতটী শিক্ষাকেন্দ্র 


বাংল! ও বাঙ্গালীর আর্থিক সম্পদের প্রতীক 
আলোচ্য বৎসরে শিক্ষাদানে রত ছিল। বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্তও 


এই বিভাগ শিল্পগমূহকে বিশেষ সাহায্য করিযাছে । ০বঙ্গল ইন্সিওরেন্দ রেল | 


কলেরাজনিত মৃত্যুর হার | 
গত ২২শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন 
জেলায় কত লোক কলেরায় আক্রান্ত হইযাছে ও কতজনের মৃত্যু ঘটিষাছে, ! রিয়াল প্র পাট কোং লিঃ |) 
নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া হইল |. ' | হেড অফিস £--২নং চাচ্চ লেন, কলিকাতা \ 





প্রগণায় ২৮৫ ; ঢাকা ২১২ ; ফরিদপুর ৯২৭ ; বাখরগঞ্জ ৫২২ ; চট্টগ্রাম ২৩১ আজীবন বীমায় ১৬২, মেয়াদী বীমায় ১৪২ ৷ 
কলিকাতা! ৯৮৭ ) মুশিদাবাদ ১৫১ : খুল্লন!.১৪৭ ; হাওভা ১০২। ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


সমস্ত প্রদেশের মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৩৩৫. .তন্মধ্যে ২৪ পরগণা ১২৫ 3. শ্রীঅমর কৃষঃ, ঘোষ | 
ঢাক! ১০২ ; ফরিদপুর ৩৮৯; বাখরগঞ্জ ২৮৩১; চট্রগ্রাম .১৪১ ; কলিকাতা Ls ভিরেটর লোকাল বোর্ড ইষ্টাৰ্ণ এরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 


৫১; খুলনা ৯৪ | এজ লেন: এ বুল 
& 


সমস্ত প্রদেশের মোট ৩,২৮৮ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২৪ | প্রতি বৎসর £ বোনাস . প্রতি হাজার 





দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

, সম্প্রতি আমরা দিনাজপুব ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩০শে 
1 পর্যন্ত একবৎসরের যে কার্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা এই ব্যাঙ্কটির 
ল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচায়ক | আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ 
: শীঙ্কের তালিকাভুক্ত হয়। তাহা ছাডা কলিকাতায় উহার একটি শাখা আফিস 
| ॥তিষঠিত হইয়া বিশেষ তৎপবতার সহিত কার্য চালাইতে আরম্ভ করে ফলে, 
যাঙ্কটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিপায়-_উহার কাধ্যধারাও উল্লেখযোগ্যবপে সম্প্রসারিত 
র। গত ৩০শে জুন তারিখ দিনাজপুর ব্যাঙ্কের আদায়ীরুত মূলধন ৪ লক্ষ 














f 


ই তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের জমার পরিমাণ দীভাইয়াছিল ৮৭ হাজার 
॥ টাকা। 

উপরোক্ত দায় ও অন্তান্ত শ্রেণীর ছোটখাট দায় লইয়া গত ৩*শে 
কুন তারিখে দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখানো হইয়াছে 
॥'৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা॥ ও দায়ের বদলে ,উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে 
‘যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £--জমিবাডী ৩১ 
‘হাজার ৪৭৩ টাকা। প্রদত্ত খণ ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা! সরকারী 
'সিকিউরিটিতে দাদন ৪৭ হাজার ৩৪০ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে ও 
পোর্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেটে ২ লক্ষ ৬৩ টাকা! ও হাতে ব্যাঙ্কে ৫৬ হাজার 
£৫৮ টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল নিরাপদযূলক 


ব্যবস্থায় দিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়| 


, . বর্তমান কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বংসরে দাদনী তহবিলের 

"সুদ বাবদ ৪ হাজার ৫৪৬ টাকা, চা বাগিচার উৎপন্ন চা বিক্রয় কবিয়া 
$ ৬৭ হাজার টাকা ও অন্তান্ত দফার আয় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট জায় দাডায় 
| ৭৮ হাজার ২৯২ টাকা । উহা হইতে আবশ্তকীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া 
॥ "আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাডায় ১৮ হাজার ৮৯৮ টাঁকা। 
উহার সহিত পূর্ব বৎসরের উদ্ধত্ত যোগ করিয়া ৩৮ হাজার ৩২৫ টাকা হয়। 
উহা হইতে ১৪ হাজার ৬৬৪ টাকা নিয়োগ কবিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা 
০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । বাকী ১৫ হাজার ৫৫৭ টাকা 
পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। রাষ সাহেব যতীন্ত্র মোহন 
সেন ম্যানেঞ্জিং ডিবেক্টব রূপে এই ব্যাঙ্কটা পরিচালনা করিতেছেন। তাহার 
কর্মকুশবলতার গুণে ব্যাঞ্কটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক ইহাই আমাদের 
কামনা ৷ 


eS Naa CL Cal Cran Thess SO Ne Na ea a 


লি জি জুল! =ভাণ্ ন্যাক্ষ লিঃ 
পৃষ্ঠপোষক £ ই 
জীগ্রীধুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ক্রিপুরা 
হেড অফিস * আখাউড়া, এ, নি, আর, ব্ৰাঞ্চ | 
আগরতলা, ত্রাহ্মণবাড়ীয়া, জ্রীমল্গল, 
ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজাগ, হাইলাকান্দী, তেজপুর, 
উত্তর লক্ষ্মীপুর করিমগঞ্জ, ঢাকা॥ কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোপ, ' 
শিলচর, বদরপুর,বাজিতপুর, মললদই, আজমীরিগঞ্জ | 
‘ সাব ব্রাঞ্চ নর কুলাউড়া, চকবাজার (ঢাকা) nz 
: লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াক্ুদী । 
শতকরা া্িক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেপ্ত 
টু | , দেওয়া হইতেছে |: উচিত 
' কলিকাতা ত্ৰাঞ্চ_৬ ক্লাইভ ট্রট।-.' 
| ম্যানেজিং ডিরেক্টার- শ্ীহ্রিদাস ভট্টাচার্য্য 
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৮৮ হারার ৮২০ টাকা ও মজুদ তহবিল ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ছিল। , 
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ই নায় ব্যাঙ্ক 


গত ২১শে এপ্রিল ৯৫২বি হারিশন রোডে ইউনাইটেড ইন্ডাস্ীয়াল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডেব বড়বাজার শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অধিকাংশ 
ডিরেক্টর ছাডা মিঃ যদুনাথ রায়, ডাঃ এস সি লাহা, মিঃ প্রিয়নাথ রায়, 
মিঃ এ সি সেন, মিঃ এইচ পোদ্দার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন। ও দিনই কতকগুলি হিসাব খোলা হয়। 


নূতন বীম! কোম্পানী 


সম্প্রতি লাহোরে হিন্দু ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ নামে একটি নূতন বীমা 
কোম্পানী স্থাপন করা হইয়াছে। গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে ১৮নং 
চেম্বারলেন রোডে উক্ত কোম্পানীর আফিস গৃহের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
হয। মিঃ শ্বামলাল সাহাঁনী কোম্পানীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। 


পাবনা ইলেটি ক সাপ্লাই কোং লিঃ 

সম্প্রতি আমরা পাবনা ইলেটি,ক সাপ্লাই কোম্পানীর ১৯৪০ সালের 
৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের একখণ্ড কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ 
পাইয়াছি। এই কাৰ্য্যবিবরণী দৃষ্টে কোম্পানীটির ক্রমিক উন্নতির পরিচয় 
পাওয়া যায় । আলোচ্য বৎসরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া 
কোম্পানীর মোট ৪৪ হাজার ৮৮৫ টাকা আয় হয়। ওঁ প্রকার আয়ের 
সহিত অন্তান্ত ছোটখাট আয যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট আয দাডায় 
৪৪ হাজার ৯৩৬ টাকা । ও টাকা হইতে বিভিন্ন দিকের ব্যয় নির্বাহ 
করিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর ৭ হাজার ৭৫২ টাক! নিট লাভ দাডায়। 


'পূর্বব বৎসর কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৭১২ টাক! । 
'উহ্হা হইতে 


কোম্পানী প্ররেফারেন্দ শেয়ারের উপর শতকরা ৬ 
টাকা হিসাবে ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে 
লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে। পুর্ব বৎসর সাধারণ শেয়ারের উপর 
শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। এবার 
ভবিধ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভাবিয়া কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড 
কোম্পানীর মজুত তহবিলে বেশী অর্থ নিযোগ করিয়াছেন। আর সেক্বন্তই 
পূর্ববারের তুলনায় লভ্যাংশ কিছু কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মিঃ প্রফুল্ল 
কুমার ব্যানার্জি ম্যানেজিং এজেণ্টরূপে এই কোম্পানীটির কার্ধ্য পবিচালনা 


করিতেছন। তাঁহার উদ্ভোগশীল কর্মতত্গরতাঁয কোম্পানীটির উত্তবোত্তর 


' উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 


পাতাটির হা হর রানি াগিরাঠেরা। ঘ]এঞ্রণান্রত000100010111102] 


৷ ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত ১৯২৩ সাল 
১০২-১নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
পোষ্ট বক্স-_৫৮ কলিকাতা $ ফোন--কলিঃ ৪৯৮ 
- - অপরাপর শাখা 
শ্ৰীহট্ট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ত্রাহ্মণবাড়িয়া, - 
'শিলচর ও কালীরবাজার (নারায়ণগঞ্জ ) 
এজেন্সি বাংলা ও আসামের সব্বত্র। .. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর - | 
রায় ভূধর দাস বাহাদুর, এভভোকেট,গভর্ণষেপ্ট প্লিডার কুমিল্লা 


গ্জাগাাণথাথাঞাথাঘ]া]ান্াথথণ জাজ] ]ছোন [তা] হঠাত 0ণ0]00া]া0 
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১২৩০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪' 





বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী লিঃ 

আচাৰ্য্য শ্তার প্রফুল্লচন্দ রায় গত ১২ই এপ্রিল বেঙ্গল সম্ট কোম্পানীর 
দাদনপাত্র কারখানা পরিদর্শন করেন। তিনি. উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর 
বোর্ডের চেয়ারম্যান। আচার্য্য রায় দাদনপান্র পৌছিলে তাহাকে 
কারখানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং কারখানার যাবতীয় কাধ্যপ্রণালী ষত্ব- 
সহকারে দেখানো হয়। বর্তমানে কোম্পানীর কারখানায় কার্যের যথেষ্ট 
প্রসার সাধিত হইয়াছে । মঙ্রলী প্রথা, ব্রঙ্মকরমণ্ডল উপকূল মিশ্রিত প্রথা, 
জাল দিয়া লবণ প্রস্তুতের প্রথ! ইত্যাদি বিভিন্ন উপাষে লবণ তৈষার 
হইতেছে। রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিষা! কার্য সম্পাদনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । যে ভাবে সকল দিক দিয়া কারখানাটির, উন্নতি হইতেছে 
তাহাতে শীঘ্রই কোম্পানী লভ্যাংশ দিতে পারিবে বলিয়া; কোম্পানীর 
কর্মকর্তারা আশা করেন। 


সেপ্টণল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়! 

গত ১৯ শে এপ্রিল এলাহাবাদে সেশ্টাল ব্যান্ক অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের, 
একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান 
স্যার ভিগবি ড্রেক ব্রকম্যান উহার উদ্বোধনক্রিয়া! সম্পন্ন করেন+ শ্রীযুক্ত পি 
এন সঞ্রু তাহাব বন্তৃতাষ বলেন যে, নিষ্ঠার সহিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নিয়োগ 
করিয়া কি ফল লাভ হইতে পারে, এই ব্যাঙ্ক তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচ 

ভারত গবর্ণমেন্টের ইন্সিওরেন্স সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপিটেল প্রভিডেপ্ট 
ইন্সিওরেন্স কোং, ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং এবং ইষ্টার্ণ 
প্রুডেন্সিয়াল প্রভিডেন্ট হন্সিওরেন্ন কোং নামক তিনটি ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচের জন্ত হাইকোর্টে” আবেদন করেন। 
বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ ও আবেদন গ্রাস করিয়া উক্ত কোম্পানীর 
রেজিষ্ট্রেশন নাকচ করিবার আদেশ দিয়াছেন । 


গ্রেট অশোক এসিওরেন্দ কোং লিঃ 
পাটনার গ্রেট অশোক, ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীটির কাজ বন্ধ করিয়া 
দেওয়ার অর্ডার প্রদানের নিমিত্ত সরকারী বীমা বিভাগের পক্ষ হইতে পাটনা 
হাইকোর্টে দরখাস্ত পেশ করা হইযাছিল। সম্প্রতি এই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
কোম্পানীটিকে কলিকাতার আৰ্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত একত্রীদ্কূত 
করার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ | 


| লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
প্রকাশ, লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ গত ১৯৪০ সালের 'হিসাবে মোট 
৮২ লক্ষ ৬৯ হাজার ১২৫ টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

বঙ্গবাসী লি:__ডিরেক্টর মিঃ সুধীর রপ্জন দত্ত। অনুমোদিত মূলধন 

৩* হাজার টাকা । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস-_২৫নং উণ্টাডাঙ্গা গ্রীট, কলিকাতা। 

এক্সপার্ট প্রিণ্টাস“লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ পি কে ব্যানার্জি! অনুমোদিত 
মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। রেঞ্িষ্টার্ড আফিস--১৫নং মহেন্দ্র বস্তু লেন, 
কলিকাতা । 

ইণ্ডিয়ান কটন গ্লীশ্টার্স লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ আর Use 
অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ গাছি যা রেঞিষ্টার্ড আফিস_ 
বাজার, মেদেনীপুর | 

ইণ্ডিয়ান হারবলিষ্টস্‌ প্রপার্টি নি মিঃ সন্তোষ কুমার 
চ্যাটাঙ্জি। অঙুমোদিত মুলধন ২০ হাজার টাকা । রেকিষ্টার্ড আফিস-- 
৯৮৪ নং ক্লাইভ স্ীট$ কলিকাতা । 

স্ুবার্ধ্বন এক্সিবিউটসলিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ এয এম্‌ রায়। অন্থমোদিত 
মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার আফিস--১৭নং রাণী রাসমণি রোড, 
কলিকাতা । 

ডি এন মুখাঞ্ি লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ ভি এন মুখাজ্জি। অহ্থমোদিত 
মূলধন &* হাজার টাকা। রেজিষ্টা্ড আফিস--১৩৫ নং ক্যানিং ট্রীট, 5 
কলিকাতা } | 


ea cn Cai i C0 HA Ce 


আটা এজেন্দী লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ডিআমেদ। অনুমোদিত মুল 
১ লক্ষ টাক! ! রেজিস্টার্ড আফিস__২৫ বি পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা | 

শৌপীকিশন রতনলাল লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ বুলাকিদাস বাট্যার 
অনুমোদিত মূলধন «০ হাজার টাকা । রেঞিষ্টার্ড আফিস--৩০ নং ক্লাইভ 
স্বীট, কলিকাতা! " 4. 

গোলডেন সোপ, ফ্যাক্টরী লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ এস এন তৌমিক। 
অনুমোদিত যূলধন-_২ লক্ষ টাকাঁ। রেজিষ্টার্ড আফিস--১৫নং গ্র্যাণ্ড 
ট্াঙ্ক রোড, লিলুয1, হাওড়া | বেঙ্গল রোলিং মিলস্‌ লি: ডিরেক্টর 
মিঃ লক্ষমীনারায়ণ টিকমণি। অনুমোদিত মুলধন--১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড 
আফিস--৮৬বি ক্লাইভ ্ট্রী, কলিকাতা । প্লাণ্টাস গাইড এণ্ড সাপ্পীহ 
কোং লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ সুশীল কুমার ব্যানাঞ্জি। অনুমোদিত মূলধন 
২০ হাজার টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
গুহ চ্যাটাজ্জ্ এণ্ড সরকার লিঃ_ডিরেক্টর মি: বি বি সরকার । 
অন্থমোদিত মূলধন ৬৪০ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস_-৩ ও ৪নং হেয়ার 
স্বীট, কলিকাতা । 

























বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ইউনিয়ন কোল্‌ কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ১২1০ আনা । পূর্ববত্তী ছয়, মাসে 
হিসাবেও ও হারে লভ্যাংশ দেওষা হইয়াছিল । বোখারো। এণ্ড রাম- 
গড় লিঃ_-গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বব পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শত 
করা ৫২ টাকা । পূর্ববর্তী ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে 'লভ্যাং 
দেওয়া হয়। সেণ্টাল কার্কেণ্ড কোল্‌ কোং লিঃ_গত ১৯৪৭ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫২ টাকা। পূর্ব ছ: 
মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। তিস্তাভেলী টি কোং 
লি:__গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৭* আনা পূর্ব বৎসর অর্থাৎ _ 
১৯৩৯ সালেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। নিউ ইণ্ডিয়া 
ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ-_ গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা 
২২ টাকা। বেঙ্গল ফাঁওয়ার মিলস্‌ কোং লিঃ__ গত ১৯৪০ সালেন্র 
৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ১০ আনা। পূর্ব ছয় 
মাসের হিসাবে গর হারে লভ্যাংশ দেওষা হয়। ইণ্ডো-বার্ম্ম 
পেট্রোলিয়াম কোং লিঃ_ গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকণ|/ 
১৭০ আনা। পূর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১৫২ টাক। 
স্বদেশী কটন মিলস্‌ লি: গত ১৯৪০ সালের হিসাবে_ শতকরা. ৫ - 
টাকা। পূৰ্ব্ব বৎসরও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান আয়র 
এণ্ড, সীল কোং লিঃ গত ৩১শে মার্চ পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে মধ্য, 
বর্তী লভ্যাংশ প্রতি শেয়ারে বার আনা। বোস্বে ডাইরিং এণ্ড, ম্যাল 
ফ্যাকচারিং কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১২২ টাক] 
পূর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা! ১৪২ টাকা । 
চিলি হননি নিরিবিলি 


ইটা ন্যাথন্যান ব্যান দঃ { 


হেড অফিস-_ 
২১এ, ক্যানিং ফ্ীট, কলিকাতা 
দক্ষিণ কলি সিউড়ি জামালপুর শিলং 
ণ কলিকাত৷ 
হাওড়া সিরাজগঞ্জ ময়মনসিং পাটনা 
শেওড়াকুলি টাঙ্গাইল ঢাকা নেত্রকোণা | 


ডাল্টন্গঞ্জ ও রামপুর হাট ত্রাঞ্চ শীঘ্রই 
খোলা হইবে। ৃ্‌ 


এতে এনে খর এহেছ এ এ এট এ E> এ ED ED দেখি ছাঃ 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাঁতার টাকার বাজ্দারে টাকার স্বচ্ছলতা 

পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাজারে কল টাকার সুদের হার বাঁধিক শতকরা 

আট আনায় অপবিবর্তিত ছিল এবং এই দরে বাজারে কাজের পরিমাণও অল্পই 
. দেখা গিয়াছে। | 
"_ ট্রেজজাবি বিলের দরুণ এ সপ্তাহে আবেদনের পরিমাণ RE বৃদ্ধি 

পাইয়াছে। গত ২২শে এপ্রিল ৩ মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার টেওার 

খোলা হয়। উহাতে আবেদনের পরিমাণ দাডাইয়াছিল ১৯ কোটি ৪৮ লক্ষ 

টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল। 

এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৪৬ পাই ও তদুদ্ধ দরের আবেরনেব মধ্যে 
} শতকরা ৪৯ ভাগ মাত্র গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
মোট এক কোটি টাকার আবেদন গৃহীত হইযাছে এবং উহাদের গডপডতা 
সুদের পরিমাণ দীড়াইষাছে ৮/৮ পাই। আগামী ২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার 
পুনরায় এক কোটা টাকার টেগার আহ্বান করা হুইয়াছে। যাহাদেব 
টেওার গৃহীত হইবে আগামী ২রা মে শুক্রবাব তাহাদিগকে টাকা জমা দিতে 
'হুইবে। অন্তা্ত সর্তাদি পুর্ববৎ। গত ১৬ই এপ্রিল হইতে ২১শে এপ্রিল 
. পর্য্যস্ত মোট ৭৬ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিভিযেট ট্রেক্রারী বিল বিক্রয় করা 
হইয়াছে । গত ২৩শে এপ্রিল হইতে ২৮শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৯৯/০ আনা! 
দরে আরও ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় কর! হইবে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে জানা যায় ষে, গত ১৮ই এপ্রিল 

যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল মোট 
২৫* কোটি ৭০ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । পূর্বর সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
২৫১ কোটি ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে সাময়িক 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা) এ সপ্তাহে ১* কোটি ২০ লক্ষ 
টাকা গবর্ণমেন্টকে সামধিক ধার দেওয়া হইয়াছে । এ সপ্তাহে ভারতের 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ দাডাইয়াছে ২৯ কোটি 
৩৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে উহার পরিমাণ ২৮ কোটি ৩৪ লক্ষ 
৫৫ হাজার টাকা ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিবিধ ব্যাঙ্ক ও 
গবর্ণমেণ্টেব আমানতের পরিমাণ ঈ্লাভাইয়াছে যথাক্রমে ২৬ কোটি ৭৭ লক্ষ 
৩৭ হাজার ও ১৩ ফোটি ১৮ লক্ষ ও ৩২ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে তাহা 
| . যথাক্রমে ২৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ছিল। 
| আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে বিশেষ কিছুই কাজ হয় নাই। 


এ সপ্তাহে বিনিমষ বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ ছিল £-. 


সি 


টেলিঃ হণ্ডি (প্রতি টাকায়) > শি বৰ পে 
ও দৰ্শনী রি ১ শি ৫২৬ পে 
ডি, এ, ৩ মাস - ্ ১ শি ৬ পে 
ভলার ( প্রতি ১০ ডলাব ) ৩৩৩1০ 


_- যুদ্ধের সয়ে 
ত্দীন্বলল লীষ্মাই একু সাজ লিন্লাঁস্পদ দোলন 


' ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্স টিনিটেড 


১৩৫ নং ক্যা নিং রী কলিকাতা 





হেড অফিস--এনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রম চলিবে। 
আবেদন পত্রের ফর্ম্ম ইত্যাদি ব্যাঙ্কের হেড অফিস কিন্ধা 
| যে কোন শাখা অফিসে পাওয়া যাইবে। 
চলতি :হিসাব_ দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাপ্যাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। রর 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-_-বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ 
দেওযা হ্য়। চেক দ্বার! টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
ণ স্থায়ী আমানত ১ বৎসর বা কম সমষের জন্য লওযা হ্য। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
, পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয। বাক্স, মালেব 
গাঠবী প্রভৃতি নিবাপদে গচ্ছিত রাখা হয। নিষমাবলী ও সর্ত 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রীস্ত সকল কাজ করা হয়। 
ণ শাখা নারায়ণগঞ্জ । 
ধাত ৮ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল) ১৫২বি, হ্বারিসন রোডে 
বড়বাজার শাখা খোল! হইয়াছে। 
ডি, এফ, স্তাপ্তাস; জেনারেল ম্যানেজার 





. 8M: HN ৮ 
নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে শরীরে নানারূপ আবর্জনা 
ৃ জমিয়া ক্রমশ বিষক্রিয়া স্থষ্টি করে তাহার ফলে দৈনন্দিন | 
কর্তব্য সম্পাদনে ক্লান্তি আসে ; ক্রমে জটিলতর রোগ 
আসিয়া দেহ্যন্ত্রকে বিকল করিয়া তোলে। প্রতিদিন 
‘ প্রাতে জলের সহিত সোডার ন্যায় “এফাঁরসল' 


পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া দেহ মন 

ৃ সুস্থ, সতেজ ও নির্মল হয় । 

| রেঙ্গল রোমিকয়ল অয়ন ফর্মাসি্টকয়ল ওআর্কস লিঃ lt 
কলিকতা :: বোলার Y 
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[ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


| কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল 
বোম্বাই ও আমেদাবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিশিষ্ট সংখ্যক গ্রীক 
বাহিনীর পরাজয়েব সংবাদে এসপ্তাছে বিভিন্ন শেয়ার বাজারের কাজকর্মে 
নিরুৎসাহ এবং মন্দার পরিচয় পাঁওষা গিয়াছে । বিক্রেতাদের সংখ্যা- 
ধিক্যবশতঃ বোম্বাই শেয়ারবাজারে সকল বিভাগেই মূল্যহাস ঘটিযাছে। 
বোম্বাই বাজারে এই উপলক্ষ্যে টাটা ডেস্কার্ভ শেষারের মূল্য প্রায় ১০০ পয়েণ্ট 
ত্রাস পাইয়! ১৭৭৩৮০ আনায় পরিণত হয়। সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতাব 
শেয়ারবাজারে এই মন্দারভাব সংক্রামিত হইতে পারে নাই । কিন্ত মধ্য 
ভাগে ইহা কাটাইয়া উঠা অসাধ্য বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং সকলেই অল্প- 
বিস্তর নিরুৎসাহ ও আশঙ্কা গ্রস্ত হুইয়া বিক্রয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ফলে 
ইন্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোবেশনের মূল্য হাস পাইয়া যথাক্রমে ২৬1০ 
এবং ১৬০ আঁনায় কমিয়া যায়! কোম্পানীর কাগজ বিভাগও ইহার 
প্রতিক্রিয়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। শতকরা ৩1০ আনা 
সুদের কাগজের মূল্যও কমিয়া গিয়া ৯৩£%* আনায় দীড়ায়,| ; মেয়াদী খণ 
সমূহের ক্রয়বিক্রয মুল্যও কোম্পানীর কাগজের অন্গবর্তী হিসাবে কমবেশী 
হাঁস পাইয়াছে। 
সখের বিষয় গতকল্য হইতে কলিকাতা শেয়ার বাজারের এই ক্রমাবনতি 


কতকটা রুদ্ধ হইয়াছে। পুনরাষ ইণ্ডিয়ান আয়বণ ২৭৮/০ এবং ষ্টীল 8 


কর্পোরেশন ১৫৮৬০ আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ বিভাগেও 
বিক্রুয়লিপ্গা কতকটা হাস পাইয়াছে যনে হয়। শেয়ারবাঞ্জারের কাধ্যকরী 
সমিতি ডেলিভারী সম্পর্কে কড়াকডি আবলম্বন করিবেন এই সংবাদে শেয়ার 
*বাঁজারের বিভিন্ন বিভাগে কতক পরিমাণে স্বাভাবিক অবস্থা ফিবিয়া 
আসিতে পারে। বর্তমানে ৮ দিনের মধ্যে ডেলিভারী দিলেই চলে। 
কাঁধ্যকরী সমিতি উহা ৩ দিনে ধার্য করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে । 
কোম্পানীর কাগজ 

গত পূর্ববসপ্তাহে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ছিল ৯৫০ 
আনা । এসপ্তাহে তাহা ৯৩/৮০ আনায় নামিষা আসে । শেষদিকে অবশ্য 
সামান্য উন্নতি ঘটিযাছে। অন্য ৯৪%০ আনা দরে বাঁজার বন্ধ হইয়াছে । 
৩]০ সুদের ১৯৪৭1৫০ খ্বণ ১০২৮০ আনা হুইতে ১০১৪০ আনা, ৩২ টাকা 
সুদেব ১৯৬৩1৬৫ খণপত্র 2৫/০ আনা হইতে ৯৪1০ আনা, ৪২ টাকা স্ুদেব 
১৯৬০]৭০ খাণপত্র ১০৯/০ আনা হইতে ১০৮২, ৪॥০ আনা সুদের ১৯৫৫।৬০ 
খণপত্র ১৯৩০ আনা হইতে ১৯২২ টাকা এবং ৫২ টাকা! সুদের ১৯৪ ৫1৫৫ 
খণপত্র ১১৯৮০ আনা হইতে ১১০/০ আনায় নামিয়া আসে । 


কাপড়ের কল 
কাপড়ের কল বিভাগে এসপ্তাহে ক্রয় বিক্রয খুব কম হুইয়াছে। 
কয়লারখনি 
কয়লাখনি বিভাগেও উৎসাহের অভাবে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য বিশেষ 
ভাবে হাঁস পাইয়াছে। এযালগেমেটেড ২৫* আনা, বেঙ্গল ৩৪০২ টাকা, 
ইকুইটেবল ৩৩1০ আনা, বরাকর ১২1/০, ধেমোমেইন ১২1/* আনা এবং ওয়েস্ট 
জামুরিয়া ২৭/৮০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে 
চটকল 
চটকল বিভাগেও মন্দার ভাব প্রকটিত হঁতে দেখা ষায়। সাম্প্রদায়িক 


গোলযোগ এবং যুদ্ধের সংবাদ ব্যতীত কযেকটা কোম্পানী ১৯৪০ সালের | 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছযমাসে কমহাবে লভ্যাংশ প্রদান করায় এই বিভাগে | 
নিরুৎসাহভাবেব সৃষ্টি হয়। হাওডা ৪৭৮০ আনা, এলাফে্স ২৩০৯ আনা; 
শ্যংলো ইণ্ডিয়া ২৯৯২ টাকা, বালী ২০৭২ টাকা, চাপদানী ১৫১॥০ আনা, 0 
হকুমটাদ ৮২ টাকা, কামারহাটী ৪৩৭২ টাকা, কাকনাড়া ৩৪১২ টাকা, নদীয়া [| 


৫১৯ টাকা এবং রিলায়েন্স ৫১০ আনায় ক্র বিক্রয় হয়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং গ্রীল কর্পোরেশনের মূল্যে যে পরিবর্তন দেখা ly 


গিয়াছিল তাহা প্রারন্তেই উল্লিখিত হুইয়াছে। 








চিনির কল 


কেরু ৮1৮০ আনা, মারী ক্রযারী ১৪1৭ আনা এবং নিউ সাবান ৬৭৪ 





স্থায়ী আমানত | সেভিং হিসাব 


৪১88 
৩% হইতে ৬% ২২% 


ক্যাস সার্টিফিকেট 
€ বৎসরে 
৭৪০ আনায় ১০২ সুদ ১% 











লবণ কিন্তে বাঙ্গলাব কোটী টাকা বন্তার শৌতের মত চলে যায় 








দি হুগলী ব্যান্ধ লিমিটেড 


ফোন £ কলিঃ ২২৬০ (৩ লাইন) 
| --হেড অফিস*- 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে ।-. 





বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক | 

ম্যানেজিং এজেণ্টস 











হও 


নারকোলা রে 
৪ সানে ও প্রসাধনে নিত্য ব্যবহার্য্য | 
কেশের অহিতকারী কোন 
উপাদান নাই। 


সকল বড় দোকানেই পাইবেন । 


ক 


রী 
| 





২৮শে এপ্রিল, ১৯৪১] 





আর্থিক জগৎ 


১২৩৩ 





চাঁ-বাঁগান 
অন্তান্ত বিভাগের তুলনায় আলোচ্য সপ্যাহে চা-বাগানের শেয়ারে মন্দার 
ভাব অপেক্ষাকৃত কম প্রকটিত. হইয়াছে। হাসিমারা ৪২1* আনা, বড়- 
দীঘি ৪২৭০ আনা, বিশন।থ ২৪৮০ এবং কালীকট ৪৯॥* আনায় হস্তাস্তর 
হইয়াছে। 
এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর 
কাগজ নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_-. 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের ডিফেন্স বগ্ু(১৯৪৬) ২১শে এপ্রিল--১০১%০ ) ২৪শে-_১০১|০ 
৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে এপ্রিল--৮১৮০ ; হ২শে--৮১/০ ৮১৪০ 
২৩শে-৮১/০০ | ৩২ মদের খণ (১৯৪১) ১৯শে এপ্রিল--১০০৩/০ ) ২২শে- 


১০০1৩/০ | ৩২ ম্দেব ব্রণ (১৯৫১-৫৪) ১৯শে এপ্রিল__৯৯//০ ; ২২শে- || 


৯৯1৩/০ 7 ২৪শে-_-৯৯1/০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ১৯শে এপ্রিল 
৯৪৮০/০ ; ২৩শে_ ৯৪০ ৯৪৮০ ; ২৪শে-_৯৪1৬/০ ৯৪1/০ | ৩২ সুদের পাঞ্জাব 
বণ্ড (১৯৫২) ২২শে এপ্রিল _৯৭1০ ; ২৪শে--৯৭॥০ | ৩২ সুদের যুক্তগ্রদেশ 
বণ্ড (১৯৫২) ২২শে এপ্রিল--৯৭।০ ৯৭1/০। ৩২ সুদের বুক্তপ্রদেশ ( ১৯৬১- 
৬৬) ২১বে-৯৪২। ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯ এপ্রিল--৯৫1০ 
৯৪৪৩/৩ ; ২২শে- ৯৫৮০ ৯৪1৮০) ২৩শে- 
৯৪1৩০ ৯৪%০ ; ২৪শে--৯৪৩/০ ৯৪/০ | ৩1০ সুদের খপ (১৯৪৭-২০) ১৯শে- 
এশ্রিল--১০২৪৮০ 3 ২৩শে--১০২৪/০ ; ২৪শে--১০২৮০ | ৪৯ সুদের খণ 
(১৯৬০-৭০) ১৯শে এপ্রিল__-৯০৮৪৮%০ ১ ২১শে--১০৮০ ; ২২শে--১০৮০ 
১০৮1/০ 5 ২৪শে--১০৮৯ ১০৮৮০ | ৪২ সুদেব পাঞ্জাব বণ (১৯৪৮) ২১শে 
এপ্রিল_-১০৫৪%০ ) ২৩শে--১০৫দ০ | ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে 
এপ্রিল_-১১১৮%০ ; ২১শে-১১০৪%০ 3 ২২শে--১৯০1%০ ১৯০৪০ 3 ২৩শে_ 
১১০০ ১১০1/০ ) ২৪শে_-১১০1/০। ৫২ সুদের বুক্তপ্রদেশ বও (১৯৪৪) 
-১৯শে এপ্রিল--১০৬দ০ ; ২৩শে-_-১০৪]৩/০ | 


ব্যাঙ্ক 
সেপ্ট্াাল ব্যাঙ্ক ২৩শে এপ্রিল-_৪৩/%০ ২৪শে--১০৯ 1 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২২শে এপ্রিল_-১,৫৫২২ ১৫৬০২ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
১৯শে এপ্রিল_-১০৩২ ; ২১শে--১০৪র। ১০৩২) ২২শে-১০৩,২ 
-২৩শে--১০২৯ ১৭২০3 


২১শৈ--৯৫/০ ৯৪৮%%০ ) 


৪৩1৮০ ১ 


১০২৯ 3 
ERS | 


. কয়লার খনি 


এমালগেমেটেড ২২শে এপ্পিল-_২৫।০ ) ২৩শে--২৪৮০ | বেঙ্গল ২১শে 


'এপ্রিল- ৩৪ ০২২ ৩৪৩৯) ২২শে-_৩৪৩১২ 3 ২৩শে-_ ৩৩৮১ ৩৪৩২ । ভালগোরা = : 


২১শে এপ্রিল_৪1০ 81৮০ ; ২৪শে--৪%০। বোকারে! এণ্ড রামগড় ২১শে 
'এপ্রিল--১৪২ 3 ২২শে-_১৪২ 3 ২৩শে--১৪৷/০ ) ২৪শে--১৩1৩০ ১৩০০ ; 
বরাকর-_-১৯শে--১২৪০ ১৩২3 ২৪শে--১২1/০ | চূড়লিয়া ২৩শে এপ্রিল 
১০ | দেওলী ২১শে এপ্রিল__-৮1০ | ধেমোমেইন ২২শে এপ্রিল_-১২২ ১২/০ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৯শে এশ্রিল--১৬২ ১৬০। ইকুইটেবল ১৯শে এপ্রিল 


৩৩1%০  ৩৩৪%০ ; ২১শে__৩৩1%০।  হুরিলাঁদি ১৯শে এপ্রিল--১২/ 
১২১; ২২শে--১১৯৫০ | জৈন্তী সেপ্টটাল ২৩শে এশ্রিল--১।০ 
১1৩০ | লাকুধীকা ২১শে এপ্রিল--৯1০ ৯1৮০ ) ২৪শে--৯1৮০ ৯1০ | 


নজিরা ২১শে এপ্রিল_95/০ ৭া০$ ২২শে-৩০ ৭1০1 নিউ বীরভূম 
২১শে এপ্রিল_১৪০ ১৪৪০ নর্থ দামুদা ২২শে এপ্রিল--৫২ ৪৮০০ | 
রাশিয়া ১৯শে এপ্রিল_-১৩২ ১৪২ পেঞ্চ ভেলী ২২শে এপ্রিল--৩৩॥০ ; 


২৩শে--৩৩।০ ৩৩]০ | নিউ ভিক্টোরিয়া ১৯শে এপ্রিল--১৪৩০ ২০/০; 
২১শে--১৪৮০ ২/০ 3 ২২শে-১৪৮০, ২/০ ; (প্রেফ) ৫1/5 3 ২৩শে--২/০ 
(প্রেফ ) ৫।* ৫৩০ ) ২৪শে--১৪%০ ২/০ | 


ইলেকটি ক 


আগ্রা ইলেকটিিক ২৩শে এপ্রিল_-১৩১২। বেরিলী-_২১শে এপ্রিল 
--৯২৯ ১৩৯। বেনারস ১৯শে এপ্রিল_-১৪৮%* ১৪|*। জব্বলপুর 
১৯শে এপ্রিল --১৪৮%০ ১৪৮০ | ব্রাওলপিপ্ডি ২২শে এপ্রিল--২৫৷/০ 
২৫/০ | ইউ, পি, ২৩শে এপ্রিল--১৮৯২। :.আপার গেঞ্জেন ১৯শে 


এপ্রিল_-১২০। আপার যমুনা ২৩শে এপ্রিল--১০৪০ ১১২। গয়া ২৪শে 
এপ্রিল--৭০ ৭০ | " 















আপনাদের নিসব্যা্ক ২ 


দি মেটাল যান বসি দি 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


|| সেপ্ট]াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
” সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত যূলধনে ও আমানতে 
| 55 
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অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০৩০ ১০০০২ 

॥/ কিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪০০২ i 

| আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০২ 

i অংশীদারের দায়িত্ব eae ০১০৬৮১১৩০০৯ ্ 

এ পচ 
রিজার্ভ ও অন্ঠান্ত তহবিল ++ ৬ ১৪২৪০২১০০০৯ 5 


|| ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঞ্চে 
| আমানতের পরিমাণ ৩২,৪৯,৮৮,০০এ টাকা 
|| এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ্ঞ ও অন্তান্ত অমুমোদিত সিকিউরিটি 
] এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ২৯,৯*,৩২,৬৮৫২ টাকা 
চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
জেনারেল ম্যানেজার-__মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। | 
|} বৈদেশিক কারবার করা হুয়। হেড অফিস--বোন্বাই (| 
| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধা দেওয়া হয় । | 
[| সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিল্পলিখিত বিশেষত্ব আছে-- 1? 
ভ্রমণকারীদের জন্য কপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তাবী পরীক্ষা ব্যতীত |] 
বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 


বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকর! বাখিক ২॥০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী 
 ত্রেবািক ক্যাশ সার্টিফিকেট | 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেপ্টাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


| কলিকাতার অফিল-_-মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্ররীট। নিউ 
|| মার্কেট শাখা--১০ নং লিগে হ্বীট, বডবাজার শাখা--৭৯ নং ক্রু ষ্ররীই, 
|| শ্যামবান্দার শাখা-_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিপ স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, 
£ রসা রোড। বাজল। ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
| জলপাইগুডী, জামসেদ মজ্ঞঃফরপুর, গয়া, ছাঁপবা, জয়নগর, 
সীতামারি, বেতিষা, মধুবাণী, থাগরিষা, কার্টিহার ও কিষাণগঞ্জ। 
3 লণ্ডনস্থ এজেণ্টস-_ বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
25৯58 রি চিরে কোং অফ নিউইয়র্ক 















১২৩৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪১ 





ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার ২২শে এপ্রিল_-১২॥০ ; ২৩শে ১২৩০ 
ব্রেখওষেট এণ্ড কোং ২২শে এপ্রিল_-শ০ 3 ২৩শে -৮৮%০ |  বুটেনিয়া 
ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯শে এপ্রিল_-১*]০ ) ২১শৈে--১০1%০| বার্ণ এণ্ড কোং 
১৯শে এপ্রিল _৩৬৫২ 3 ২১শে--৩৬৫৯ ৩৬০২ ২২শে--৩৫৯৯ ৩৬১২3 
২৩শে--৩৫৮৯ ৩৯১1০) ২৪শে-( অভি) ০৩৫২৭, ৩৫৪২ (৬২ সুদের 
প্রেফ ) ১৪০২1 হুকুমচাদ ষ্টিল ১৯শে এপ্রিল ( অভি ) ১০০০ (ভেফার্ড ) 
৩/০ ২৮* ; ২১শে-_(অডি) ১০%০ ; ২৩শে-১০৩/০ ১০।* ( ডেফাৰ্ড ) ২৷৩০ 
২] ) ২৪শে--( অভি) ১০২ ১০০; (ডেফাৰ্ড ) ২/০ ২1/*। ইপ্ডিয়ান 
গ্যালভেনাইজিং ১৯শে এপ্রিল--২৮৷৭ ২৮০ । ইণ্ডিযান আয়রণ এগু 
ষ্টিল ১৯শে এপ্রিল ২৮৮০ ২৯৩০ ২৮।/০ ; ২১শৈে--২৮%০ ২৮/০ ২৮০) 
২শে_২৮/০ ২৭৪০ ২৮২ 3 ২৩শে--২৮৯ ২৭1০ ২৭/০ 5 ২৪শে_২৬॥০/০ 
২৭1/০ ২৬॥*। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাওার্ড ওয়াগণ (অভি) ২২শে এপ্রিল ৫৭০ ৫৮২ 5 
(প্রফ) ১৯শে--১৬৩৭ ; ২২শে--১৫৮]]০ ১৬০২১ ২৩শে--১৫৯২ ১৬০২ 3 ২৪শে 
-_৫৭|০ ৫৮২1 কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (অডি) ১৯শে এপ্রিল ৩৮৮০ ; 
২১শে--৩৮%০ ৪৯ 5 ২৯শে ৩॥%/০ (প্রফ) ২২শে--১১৭1* 1 নেশান্তাল এণ্ড 
২. আয়বণ ষ্টীল ২১শে এপ্রিল__৭৮০ ৭৮৮০ | স্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ১৯শে 
এপ্রিল- ১৭1৪০ ১৭৮%/০ ১৭/০ ১ ২১শে-১৭1৩০ ১৭/০ ১৭1০ 3 ২২শে_ 
১৭৩০ ১৬৫%০ ১৭২) ২৩শে_-১৭২ ১৬/০ ১৬1৮০ ) (প্রেফ) ২ ১শৈ_-১১৮২ 
১১৯২ 3 ২২শে ১১৭২ ১১৯৯3 ২৪শে-১১৬৯। স্টীল প্রোডাক্টস্‌ ২১শে 


এপ্রিল__৫২ 
চটকল 

আঁদমজি ১৯শে এপ্রিল__২১০। আগরপাঁডা ১৯শে এপ্রিল-_২৫দ০ ) 
₹১শৈে-২৫৯। এলবিয়ন ২১শে,এপ্রিল ১৯০ | আলেকজেণ্ড | (প্রেফ) 
১৯শে এপ্রিল--১২৪৪০ ১২৫২ 3 ২৪শে-১২৪২ ১২৬২1 এলায়েন্স ২৩শে 
এপ্রিল-_-২২৭২ 3 ২৪ ২৩০২ ২৩১২ (প্রফ) হৎশে--১২৭২। এ্যাংলো 
ইণ্ডিয়া ১৯শে এশ্রিল-_ ৩০৩৯) ২১শে--৩০০২ $ ২২শে--৩০০২3 ২৪শে 
২৯৬২ ৩০০২1 বালী ১৯শে এপ্রিল_-২৯২২) ২১শে-২১৪০ ২১৯২) 
২২শে- ২০৯২) ২৩শে-২১৪২ ২১০২। বরাহনগর ২২শে এপ্রিল--৯১২। 
বেলভেডিযার ২১শে এপ্রিল-_-2৫৩২ ৩৫৫২ 5, ২ৎশে_৩৪৪২ ; ২৩শে_ 
৩৪৫২ । বিডল! ১৯শে এপ্রিল__ ২৬৪০ ২৬।৮* ) ২১শৈ_ ২৬1৩০.) ২২শে-_ 
২৬০ ২৫৮০ 3 ২৩শে-২৪দ০ ২৬২) ২৪শে--২৬৮০। বজ, বজ, ২১শে 
এপ্রিল- ৩৩৯২ ৩৩৫৯ | কেলিভোনিয়ান ২১শে এপ্রিল--৩৫১৯ ৩৪৬২ । 
টাপদানী ২৪শে এপ্রিল--১৫১1* ১৫২॥০ 1 চেভিয়ট ১৯শে এপ্প্রিল__-১৭৬|০ 
চিতাভলসা (অি) ২২শে এপ্রিল--৯২ ৯০] ক্লাইভ ২১শে এশ্রিল_২গা* 
২২শে-২১প০ ২২২) ২৪শে--২০০ ২০1%* | ক্রেক (প্রেফ) ২৩শে 
এপ্রিল--৪৪1০ | এম্পায়ার ২৩শে এপ্রিল--২৩২। ফোর্ট উইলিয়ম ২১শে 
এপ্রিল _২০৯২ 7 ২২শে--২০৮২ । গৌরীপুব ১৯শে এপ্রিল__৬৭৩২ ৬৭৬৪০ ) 
২১শে--৬৬৮৯ 5 ২২শে--৬৬৫২) ২৩শে--৬৬৭॥০ ৬৬৯ | হাওড়া ১৯শে 
এগ্রিরা--৪৯০ ৪৯1৮? 3 ২১শে--৪৯1%* ৪৯৮০ 3 ২২শে--৪৮দ০ ৪৯1০ 3 
২৩শে--৪৮৪০ ৪৮৩ 3 ২৪শে-৪৭৮০ ৪৮1০ 3 
২৩শে--১৬৩২ । হুকুমঠাদ (অভি) ১৯শে এপ্রিল-_৯/০ ; ২১শে--৮৪০ ৮%%০ 
২২শে_-৯৩০ ৮৪০ ) ২৩শে --৮৮/০ ৮০/০ ; ২৪শে--৮/০ প্রেফ) ১৯শে- 
১১৭০ 5 ২১শে--১১৬॥০ ১১৭৯) ২২শে--১১৬২ ) ২৩শে-১১৪৯ ১১৫০ | 


১২৪০ | 


ইত্ডিয়া ১৯শে এপ্রিল_২৮৮২ 3 ২৩শে ২৯৩২ ২৮৫২) ২৪শে ২৮৪২ | 
কামারহাটী (অভি) ১৯শে এপ্রিল_৪৪৮ ৪৪৫২) ২১শে-_ (| 
8৪৩০ ৪৪০১ 7 ২২শে--৪৪০২ ৪৪৫২ 3 ২৩শে-_৪৪৫ ৪৪০২। কীাকনারা & 
২৪শে এপ্রিল--৩৩৮২ ৩৪৭২ | ল্যান্সভাউন (প্রেফ) ১৯শে এপ্রিল--১৩৫২। পর 


২৮৫৪০ | 


নেশান্যাল ১৯শে এপ্রিল_২১দ%০ ২১৪৩/০ 7 ২১শে২১০ ২১1৮০; 
২২শে- ২১৮০ ২১1০) ২৩শে--২১%০ ২১%০ ২১২ । 


১৯শে এপ্প্রিল--৫৪1০ ৫৪1০ 3 ২১শৈ--৫২৮%০ ৫৩া* ) ২২শে--৫২৯২ ৫২1০ 
২৩শে-_-€৩২ ৫২1%* 3 ২৪শে-_৫২ | 


তি 
2 


নেক্লীমায়ে ২৩শে 
এপ্রিল-_৭|০ গা০। নর্থ ক্রক (প্রেফ) ২২শে এপরিল-_১৪৫৷০ | নুক্দিয়া__ | 


সস E> 
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১৭৪২) ২৩শে-১৭৩৪০ প্রেসিভেন্দী ১৯শে এশ্রিল__৪%০ ; 
২২শে-8/০ ৪২) ২৩শে৪২) ২৪শে--৪২ ৪4/০ | বিলায়েম্স ২১শে 
এপ্রিল-&৩৪০ ৫৩/%০ 7 ২২শে--৫৩২ 3 ২৪শে--৫১০। ষ্ট্যাপ্ীর্ড ২১শে 


১৭৪২1 


এপ্রিল__২৫৬২ ; ২৩শে-২৫১২। ইউনিয়ন ১৯শে এপ্রিল_-৩৮০২। 
ওয়েভারলি ২২শে এপ্রিল__২/০ ২২) বেঙ্গল ২৪শে এপ্পিল__-১৩/০ 
১৩1%০ | 

রেলওয়ে 


বাকুরা দাযোদর রেলওয়ে ১৯শে এপ্রিল--৯৪২ | দাঞ্জিলিং হিমালয়ান 
বেলওয়ে (প্রেফ) ২২শে এপ্রিল--৯০৯২ ১০২২! ছোসিয়ারপুর-দোষৰ' 
বেলওয়ে ২১শে এপ্পিল--১০২২। 


খনি 


বাৰ্ম্মা কর্পোরেশন ১৯শে এপ্রিল-_৪৷০ ৪1%০ 7 ২১শেঁ--৪॥/০ ৪০/০ ; 
২২শে ৪19০ ৪|/০ ; ২৩শে--81/* 81০) ২৪শে--৪৩/০ ৪1০1 কন- 
সোলিডেটেড, টিন ২২শে এপ্রিল-_-২%* ২২ $ ২৩শে--২৩০ ১%৩/০ | 
ইত্ডিয়া কপার ১৯শে এপ্রিল_-১%/০ ২৯ 3 ২১শে-_১৮০ ৯৪৪৭) ২২শে-- 


১৪/০ ১৪৪০ ) হ৩শে--১৪৪০ ১৬০ $ ২৪-১৮০ ১৮4১০ 1 কারাণপুরা 
ডেভাল্পমেপ্ট ১৯শে--৮২1 রোডেসিয়া কপার ২১শে এপ্রিল 
৪০1৩০ ২৪শে-0০ |. টেভয় টিন ২১শে এপ্রিল_-৮/০। 





[মিনা টিম নেভিগেশন কোং কোং 
ফোন :£-_কলি ?£ ৫২৬৫ টেলি :_-“জলনাথ” 
বি বহ্ষদেশ ও সিংহলের উপকুলবন্তী Le ine | 

| 

f 

| 

| 


মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিষা থাকে। 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
21,525 জলরাজ্ন ৮১৩০ ০ 2 জলর যু ৭১৯০০ 
233 33 Ic | ই | ৮,৩০০ 2) 33 রী IK: ক ৬,৫০০ 
21115 জলপুত্র ৮,১৫০ 12 অলপন্ন ৬১৫৩০ 
» » জলকৃষ ৮১০৫০ 885 235 রেশম ন ৬,৫০০ 
1?» জলদূতি ৮১০৫০ le জলবালী ৬১০০০ 
22 52 সলবার ৮১০৫ ০ অলতরঙ্গ ৪,০০০ 
55 %) জলগঙ্ষ ৮১০৫০ 3) 33 রা 2 
06 
5 জল্যমুনা ৮১০৫০ 2১ 33 রি 7 ৪ 
» » জলপাঁলক ৭,080 ? » এল হিন্দ t,৩০০ 
»? » জলজ ত ৭5১৫০ এল ম্‌ দন! 8,000 
ভাভা ও অঙ্তান্ত বিবরণের জন্য আবেদন করুন £-- 





ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাভা। 


হস Ett CET> > এপ ০৭20 এস ED Emi খা | 
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(প্রেফ) ২২শে--১৬৩২ 3 রর 


দি মা যা্ধ অব ইতি লিঃ 





ওরিয়েনট ২১শে এপ্রিল--১৭৩১ DE হত লভ্যাংশ ১ 







হুলআমানতের 
সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


হেড অফিস : চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস ১২বি ক্লাইভ রো 


এই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ 

সুবিধার জন্য সর্বত্র স্থনাম অর্জন করিয়া আসিতেছে। 
স্থায়ী আমানতের হুদ :--৪২ হইতে ৭২ টাকা । সেভিংস ব্যা 1 
টাকা উঠান যায় BE Cane ey :-২২ টাকা । TNE { 
সার্টিফিকেট ৭6, টাকায় ১.১; ৭া* টাকায় ১০২ টাকা | 
বিস্তৃত বিবরণের জন্তু পত্র লিখুন বা 






'২৮শে এপ্রিল; '১৯৪১ ] ' 


আর্থিক. জগৎ 


১২৩৫ 





চিনির কল 
বুলান্দ ২২শে এপ্রিল _১৫৷/০ ১৫/০;  কেরু এণ্ড কোং ২২শে 
এপ্রিল-_৮৮০ ৯/০ ; ২৩শে_৯।৭ ৮/০। মারে ক্রয়ারী ১৯শে এপ্রিল-- 
১৩৩০ ১৪২ 5 ২৩শে-১৪]০ | নিউ সেতান ২৩শে এপ্রিল-_৬৮০ | 
কাগজের কল 

. মহীশূর পেপার ২২শে এপ্রিল_-১৩।৮০ ; ২৪শে--১৩ 
|ওরিয়েন্ট পেপার (অনি) ১৯শে এপ্রিল--১১|০ ১১০; ২২শে--১০৪৮৮০ : 
৩শে-১০৪০ 3 (প্রেফ) ১৯শে--১০২৯ 3 ২৪শে১০1১/০ ১০৮৪০ | 
গোপাল (অভি) ২১শৈ এপ্রিল--১০০ ১০২) ২২শে-৯৮৮০ ১০%০ ) 
৪শে--৯1৩০ 5 (প্রেফ) ২১শে--১০৫৯ ১০৭৯। ষ্টার পেপার (অভি) 
৯শে এপ্রিল--৯৮৩০ ) ২৪শে--৯ঘ০ ১০২। টিটাগড় পেপার (অভি) ১৯শে 
প্রিল_-১৬৩/০ ১৬২ ) ২১শে--১৫৭৮০ ১৪1৩০ $ ২২শে--১৫1৮০ ১৬/০; 
শশে--১৫1%০ ১৬২ 3 ২৪শে--১৫]০ ১৬৯ 
চা বাগান 
' বেটত্বান ২২শে এপ্রিল_২1৮০। বিশনথ ২৩শে এপ্রিল--২৪%* ) 
২৪শে-_২৪1০ ২৪৮০ | ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২১শে এপ্রিল-_৯%০ ৯1%, 3 ২২শে- 
ইথেলবারি ২২শে এপ্রিল--৮1%০ ৮০ | জুটলিবারি ৎ২শে 
&এপ্রিল--১৪৫০। সারুগীও ২₹৩শে এপ্রিল--৮৯ ৮%০।  বডদিঘী 
৪শে এপ্রিল--৪২।॥০ ৪২৭০ হাসিমারা ২৪শে এপ্রিল__- ৪২২ ৪২০) 
কিলকট্‌ ২৪শে এপ্রিল__-৪৯1০ ৪৯1০ | 

৫২ সুদের ষ্টার পেপার ডিবেঞ্চার (১৯৩৭-৪২-৪৭) ২২শে এপ্রিল--১০১॥০ 
।১০২২। ৫1০ সুদের রোটাস ইণ্ডাধ্রীদ (১৯৩৮-৫০) ২৩শে এপ্রিল ১০২৮০; 
২৪শে__১০২1০ ) ৫1০ সুদের কেরু এণ্ড কোং (দ্বিতীয় বন্ধকী) ডিবেঞ্চার 
((৯৯৪১-৫০) ১৯শে এশ্রিল--১০১০ ১০২৯ | ৫8০ সুদের ডালমিয়া সিমেপ্ট 
: (১৯৩৯-৪৭) ২২শে এপ্রিল_-১০২॥০। ৬২ সুদের শ্রীলছমিনারাষণ জুট 
[ (১৯৪০-৪৫) ২৪শে এপ্রিল--১০৪২। 
|: বিবিধ 

এ্যালকালি এণ্ড, কেমিকেল (অর্ডি) ২৩শে এপ্রিল--১৬২। বি, আই 
কর্পোরেশন (অি) ১৯শে এশ্রিল_-৩দ৪০ ) ২৯শে--৩/৮০ ৪২3 ২২শে- 
৪২ 7 ২৩শে-_৩॥%০ ৩1৮০ $ ২৪শে--ওা৮০ - ৩৪৮০ ; (প্রেফ) 
২১শ্রে--১৭৬২ ১৭৭২) ২২শে-১৭৬২ ১৭৭২ | বৃটিশ বারী পেট্রল 
২২শে এগ্রিল--২%%০ ৩%০ ; ২৪শে--৩%০ ২৮৩১/০!  ভালমিয়া 
(সিমেন্ট ( অভি ) ১৯শে এপ্রিল_-১১1%০ ১১০০ ; 
১৯0৮০ 3 ২২শে--১১০ 8 ২হ৩শে 7১১০3 ( প্ৰেফ ) ১৯শে--১১৬২ 
(ডেফার্ড) ১৯শে_২৬০। ভানলপ রবার (অভি), ১৯শে এপ্রিল__৩৬%%০ ১ 
৩৬/০ ১ ২২শে--৩৭২ ৩৭[%০ ; ২৩শে-_৩৭৯ 
২৪শে-_-৩৭৮০ ৩৭৪০ (ফাষ্ট প্রেফ) ২১শে--১৫১২ ১৪৯০; হ২শে--১৪৯1০ 
২৩শে১৫২৯ ১৪৯) (সেকেগ্ড প্রেফ) ১৯শে--১১৪৯ ১১৬৯ 3 হ৩শে 
১১৫২ ১১৬২ | গেঞ্জেস রোপ ২২শে এপ্রিল-_২$১০। হুগলি ফ্লাওয়ার 
হংশে এপ্রিল--৯॥০ ; ২৪শে--৯৮০ ৯/৮০। রোটাস হত্াক্ীজ ২৩শে 
.এপ্রিল-২০৭* 













১৩৮০1 


৯০ ৯০1 
চু 


৩৮০ 


২১শেঁ-৩৭|০ ৩৭|০ 3 


২১শে_ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৬শে এপ্রিল 

বর্তমানে পাটের বাঁজারের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। 
গত ১৮ই এপ্রিল আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম 
তখন এঁ তারিখে ফাঁট্কা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর ৩১/* আনা ও 
সব্ধনিয় দর ৩৮/%০ আনা ছিল। গত ২২শে তারিখে তাহা যথাক্রমে 
৩৮৪৮০ আনা ও ৩৮/০০ আনায় ঈ্রাভায়। অন্য ২৬শে তারিখে বাজারে 
তাহ! যথাক্রমে ৩৭%/০ আনা ও ৩৭১০ আনায় াঁড়াইয়াছে। নিম্নে 
ফাট কা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হুইল : 





তারিখ সর্ধ্বোচ্চ দর সর্ধবণিয় দর বাজার বন্ধের দর 
২১শে এপ্রিল ৩৯৮০ ৩৮৮০ ' ৩৮]%০ 
২ ৯ ৩৮৮৮০ ৩৮1০ ৩৮1৮৩ 
২৩১ ৪ ৩৮/০ ৩৭%০ ৩৭1৮০ 
২৪৪ 5 ৩৭৪০ ৩৭৯ ৩৭]০ 
২৫৪০ ৪ ৩৮৯. ৩৭%০ রি ৩৭5%০ 
২৬৯ ৩৭৮/০ ৩৭1৬/০ ৩৭]০ 


বন্কানের যুদ্ধের নৈরাষ্ত্নক সংবাদে বোশ্বাইয়ের বাজারে অপরিমিত 
বিক্রয়ের দিকে ঝৌক দেখা দেয়। তাহাতে সর্ব প্রকার'জিনিষেরই মূল্যের 
অবনতি দেখা যায়। পাটের বাজারও উহাবু প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে লেশ 
পারে নাই। সম্প্রতি সর্বত্রই আশানুরূপ বৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতে পাট বুননের 
কাজ সন্তোষজনক ভাবেই চলিতেছে । এদিকে গফঃস্বল হইতে বহু পরিমাণ 
পাট বিক্রয়ের জন্ত কলিকাতায় আমদানী হইতেছে । আসাম ও বিহারে 
অত্যধিক পাট বুননের সংবাদেও বাজারে নৈরাগ্তের সঞ্চার হইয়াছে। 
বাজারে খরিদ্দারের অভাব বিশেষতঃ কলওয়ালাগণ ক্রয়ের দিকে কোন 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না, এবন্িধ কারণে পাটের বাজারের অবস্থা 
ইতিমধ্যে কতকটা আশা ভরসার সঞ্চার করিলেও বর্তমানে নৈরাশ্থ- 
জনক হইয়! উঠিতেছে। 

পাকা বেল বিভাগেও রপ্তানিকারকদের নিকট হইতে কোন ভার 
তত্পরতা লক্ষিত হয় নাই। রপ্তানিকারকগণের পক্ষে জাহাজ পাওয়া 
বর্তমানে দুষ্কর | এ অবস্থায় তাহারা বেচ! কেনায় সম্পূর্ণ নিক্রিয়। ফাষ্ট 
৷ ৪৯২ এবং লাইটনিং ৩৬২ দরে কলওয়ালাগণ সামান্ত পরিমাণে খরিদ 
করিয়াছে। 








০ ফোন £ কলি £ ১০৪৮ 


(২টী লাইন) 





হেড অফিস-৩ ও ৪, হেয়ার ষ্টরীট, কলিকাত!। * 


[লিল শেয়ার উিলাস লিভিকেটে লিঃ 


EEE 88885 
প্রথম অর্ধ বাৎসরিক কাধ্যের উপর আয়কর 
বাদ শতকরা ১০২ লত্যাংশ দেওয়া হইযাছে, 





শাখা অফিসসমূহ_লাহোর, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, দার্জিলিং, ডিব্ৰুগড়, জামসেদপুর । 











গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটা, বাজাবচল্তি শেযাঁর 
এবং অন্তান্ত ষ্টক ক্রু, বিক্রষ করা হষ। 












এবং ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ শেষে দ্বিতীয় অর্ধ অনুমোদিত ২৫ লক্ষ টাক। আমাদের “মাসিক শেয়ার মার্কেট রিপোটে’- 
" | বাৎসরিক কার্যের উপরও শতকরা, ১০২ ৪১৪ 8778২ এর গ্রাহক হউন | বাৰিক মুল্য ৩২ টাকা, পপ 
| লভ্যাংশ আশা করা যাইতেছে,। সাদার কৃত 2 নমুনা কপি বিনামুল্যে দেওয়া হয়। 
সিণ্ডিকেটের শেয়ার বিক্রয়ার্থ এজেণ্ট আবশ্তক। * 





ঃ 











১২৩৬ আর্থিক জগৎ [২৮শে এপ্রিল, ১৯৪১. 





স্ ছিল | লগুনে সোনার দর ৮ পাঃ ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত ছিল। 




















থলে ও চট চাউল_রূপশাল ৬/০ আনা, কাটারিভোগ ৭৮০ আনা, কামিনী 
গ্রীসের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এই বিভাগেও বিক্রয়ের আগ্রহাতিশঘ্য স্থা্টি আতপ ৬দ* আনা ও বাকতুলসী ৫৪০ আন৷ প্রতি মণ দরে-ধাড়ায়।. 


করিয়াছে এবং দরেরও নিযগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে |. রপ্তানির লে ক | 
| অন্গবিধার আশঙ্কাও দরের নিয্নতার অন্ততম কারণ । সপ্তাহের শেষ দিকে নও: ভারতের কমার পিল তি 


যদিও বাজারে কতকট! উন্নতি দেখা দিয়াছে, কিন্ত, উছাও যুদ্ধের ফলাফলের নাইটে কান ভিড়ে ৷ 


উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতেছে। অন্ত বাজারে = পোর্টার চটের দর ॥ 
১৫/০ আনা ও ১১ পোট {র চটের দর ১৯৪০ আনায়. দাড়াইয়াছে । 
a হন্সিওত্রেন্স লিসিচটে-ড্‌ 
| হেড অফিস-_অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল |] স্থাপিত £ ১৯৩৩ ইং। . 
সোণা {| নুতন বীমা আইন অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি দেওয়া হইয়াছে 
যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় বাজারে একটা আতঙ্কের ভাব বজায় থাকায় | নিয়মাবলী এক্চুয়ারী দ্বারা অনুমোদিত। 


সোণার দরের মুল্য বৃদ্ধি ঘটিতে পারে বলিয়া যে আশঙ্কা ছিল, প্রকৃতপক্ষে | এই পৰ্য্যন্ত প্রায় ২৫,০০০ হাজার টাকার দাবী দেওয়া হইয়াছে 
তাহা, ঘটে নাই* বরং এই সপ্তাহে .গোণার দরের নিয্নতা পরিলক্ষিত | l এজেন্সি ও বিশেষ বিবরণ £ 


হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ে রেডি সোণার দর ৪২1%০ আনায় ॥ 
খুলিয়া ৪২৭৬ পাইয়ে বাজার বন্ধ হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি ॥ 
ভরি পাকা সোণা ৪৬২, বডালবার ৪২৪০ আনা এবং গিনির দর ২৯৬ 










" রূপ। 
সোণার দরের নিম্নতার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দামেরও নিক্রতা 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । বোম্বাইয়ের বাজারে রেডি ১০০ তোলা ৬২1/০ 
আনায় খুলিয়া ৬২০ আনায় বাজার বন্ধ [হইয়াছে ।' লগ্ডনের বাত্বারেও 
রূপার দরের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত 
ঞ্তালা রূপার দর ৬৩/০ আন! ও খুচরা ৬৩%০ আনায় ছিল. 


তুলা ও কাপড় 


| কলিকাতা, ২৫শে-এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে a দর ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সপ্তাহের প্রথম 
ভাগে যদিও বাজারের দরের অবনতির প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছিল, কিন্তু কাপড়ের কলসমূহ হুতা খরিদ না করায় বিশেষ কোন ফল 
দেখা যায় নাই। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রের যে সব নূতন পরিবর্তন ঘটিতেছে 
তজ্জন্ত বাজারে এইরূপ মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রেচ, এপ্রিল, মে ২১৪০ 
আনা, জুলাই আগষ্ট ২০৪২ টাকা, ওমরা মে ১৫২৭০, জুলাই ১৫২৭০ বেঙ্গল, 


মে ১২২৯৬ জুলাই ১২২।০ আনায় দাড়ায়। 
0 


১২, লাইভ ফ্রীট, , কলিকাতা | 


কারেণ্ট' একাউণ্ট সুদ শতকরা! ১. টাকা '£*, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২. | 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্ধ দুদ শতকরা 

_ ৩॥০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত | উপযুক্ত 

* মিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


আর্ক কলেজ টা, বিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান।.. 





ENE N= 


আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বব সপ্তাহ অপেক্ষা কাজকারবার কষ হুইয়াছে। 
যুদ্ধের সংশয়পূর্ণ অবস্থার দরুণ-থরিদ্দারদের_বেচাকেনায় কোন উৎসাহ দেখা 
যায় নাই। কাপড়ের রপ্তানির সঙ্কোচ হওয়ার ফলে বাল্লারে অধিক || 
| 

| 


পরিমাণ কাপড় মজুদ রহিবে বলিয়া দর-কমিবার আশঙ্কা রহিয়াছে! জাপানী 
কাপড়ের বেচাকেনা বিশেষভাবে চিত হইয়াছে; মন্ধুদ কাপড়ের কেবল l 
শাধারণ কাজ হইয়াছে। Cf 
ধান ও চাউল. eS 

| j কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল "নর 
ধান__কা্টারিভোগ ৪1০ আনা, পাটুন৷.(সাধাঁরণ) ৩৫০ আনা, [| 
পাটনা (মাঝারী) ৩৮০ আনা ও রূপশাল ৩৮/০ আনা প্রতি মণ দরে | রাতে 


দাডায়। = === = == 
5 সু বস ET: TS EF 


দি ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস | 


(ইহ্ঠন্া। ) লিসিচতেড | 


হেড অফিদ- নং বাল বিজি, কলিকাা। কারখানা. বাই (দা, নৌপদা (মাত্রা) বাজারে লবণ চলিতেছে । 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের আঠ এক কমিশনে সঙ্ান্ত এজেণ্ট আৰম্যক। | 
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